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নিখি 
তাহাকে লইয়া দল পাপিয়া ৫ 
পাুয়া যায়| খ্ুরাপে 


স্গ্নরা 
দেখি এবং 

বড়াই, ইহা দেখিতে 
দি সৌন্দর্যা- 


অললিলনয় 


সা কা 


চা. 
1৬1 হ 
হী 


ক ররারার বলি 
হনে পথক কারা 


পুজ! বলির! একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে। 


সৌন্দধ্যের .বিশেষভানের  অন্থশীলনটা! যেন 


করিবার ইতিহাস 
রাক্ষত 


একট! বিশ্যে বাহাঁহরির কাজ, এইনপ ভঙ্গীজে « 
একদল” লেকি তাহার জয়ধবজা। উড়াইজ! 


বেড়ায় | . দ্বয়ং ঈশ্বরকেও 
বিশেষ-লভুক্ত করিয়া বড়াই করিয়া এবং - অন্ধ ৷ 
দলের সঙ্গে লড়াই করিয়া বেড়াইতে মাহুষকে , 


দেখা গিয়াছে । |... 
বলা বাহুল্য, সৌন্দর্যকে চারিদিক্‌ হই 
বিশেষ করিয়া লইয়া জগতের আর সম, 


এইরূপ নিজের 


রী 


ডিভাইয়। কেবল তাহার পশ্চাতে ছটা রম 


৬৩্রস লংখযা.] যৌন্য) দাহিত্য। ঃ 
বেড়ানো .সংসারের পনেরো-আানা, নিরাশ পড়ি নাইি।.. 





রা নহে। 'রেবলি অুন্দর-অনথন্দর' বাঁচাইয় আমার কেবলি মনে 'হইতেছিল, সৌন্দধ্যের . 
দল টান মানুষের মনকে যদি স্টীদার হইতে এমনই : 
ৃ গেলে চলাই হয় না করিয়া ছিনিয়া লয়, মাম বাসনাকে তাহার 
 পৃষথির্ত সই সৌনারযো, কি গুচিতায়, চারিদিকের সহিত চি কোনোমতেই খাঁপ্‌ 
যাহাদের হিসাব নিরতিশয় হুক্ম, তাহারা মোটা- খাইতে না দেয়, না. প্রত তত তুহাকে* 
ছিসাবের' লোকদিগকে অবজ্ঞা করে। তাহা“ অকিঁঞচংকর বলিয়া প্রচার করে, যাহা হিতকর 
_দিগকে বলে গ্রাম্য । মোটা-হিসাবের লোকের! তাহাকে গ্রাম্য বলিয়া" পরিহাস করিতে থাকে 
ানাডিতার স্বীকার করিয়া লয়। তবে সৌন্দর্যে ধিক্‌ থাকৃ। এ যেন আরকে 
* ফুরোপের সাহিত্যে, সৌন্দর্যের দোহাই দলিয়৷ তাহার সম্ত কান্তি ও সুগন্ধ বাদ 
দিয়া, যাহা-কিছু “প্রচলিত, যাহা-কিছু প্রারুত, দিয়া কেবলমার তাঁহার মদটুকুকেই চৌপাটুা 
| তাহাকে তুচ্ছ, তাহাকে 10 0ঘগাশি বলিয়া লওয়া। 1 র টিটি 
একেবারে ঝাঁটাইয়া দিবার চেষ্টা কোনো , সৌন্দর্/জাত দানিয়া চুলে না--সে সক 
কোনো! জায়গায় দেখা যায়। আমার বেশ লের সঙ্গেই মিশিয্বা আছে। ঠেঁ আমাদের 
মনে আছে-অনেকদিন হইল, কোনে! বড় : ক্ষণকালের ফ্টাামেই, চিরস্তকে, "আমানের 
“লেখকের লেখা একখানি ফরাসী-বহির সামান্তের ু্ীতেই চিরবিশ্ময়কে উজ্জল 
ইংরেজি তর্জমা পড়িয়াছিলুম। সে প্বইখানি : করিয়া দেখাইয়া দেয়। সমস্ত জগতের যেটি 
নামজাদা | কবি স্ুইন্বরূন্‌ তাহাকে 0০3967০ মুল-সথর, সৌন্দর্য সৌঁটি” আমাদের মনের মধ্যে 
85880 অর্থাৎ সৌন্দষ্ঠের* ধর্মশাস্ত্র উপাধি ধরাইয়া দেয়__সমস্ত সত্যকে তাহার সাহায্যে 
দিয়াছেন। তাহাতে একন্ভিকে একজন পুরুষ , নিবিড় করিয়া দেখিতে পাই। একদিন ফাল্গুন- 
ও আর একদিকেঞগকজন স্ত্রীলোক আপনার মাসের (ছ্ধিনশেষে তীতি সামান্ত যে একটা গ্রামের 
সম্পূর্ণ মন্দের মতনকে পৃথিবীর সমস্ত নরনীরীর পথ দিয়া চলিয়াঁছিলাম__বিক্শিত সর্ষের 
মধ্যে খুঁজিয়৷ বেড়ানোকেই জীবনের ব্রত, ক্ষেত হইতে গন্ধ আসিয়া সেই বীকা রাস্তা, 
করিয়াছে। সংসারের যাহা-কিছু প্রতিদিনের, সেই পুকুরের পাড়, সেই বিবি শিকার, 
খাহা-কিছু চারিদিকের, যাহা-কিছু সাধার্খ বেলাটিকে জ্বামার হৃদয়ের মধ্যে চিরদিনের 
তাহ! হইতে কোনোমতে আপনাকে বাঁচাইয়া, করিয়া দিয়াছে। যাহাকে চাহিয়া দেখিতাম না,, 
ওর *তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখাইস্বাছে) যাহা 
পদে-পদে অপমান করির! সমস্ত বইখানির ভুলিতাম, তাহাকে ভুলিতে দেয় নাই।সৌন্যে 
মধ্যে আশ্চর্য লিপিচাতুর্যের সহিত রঙের. আমরা যেটিকে দেখি, কেবল সেইটিকেই দেষ্ি 
: পন্ন রং জুরের পর দুর চড়াইয়া সৌদর্য্ের এম নয়, [তাহার যোগে আত সমস্তকেই দেখি? 
“কটি অতি ছূর্নভ উৎকর্মের প্রতি একটি অতি মধুর গীনসমত্ত অনথুলৈ-আাকাশকে, অন্িত্- 
সী তৎক্য প্রকাশ করা হইয়াছো। আমাক: মাত্রকেই দর্ধ্যাদাদান কর্ধে। হাহা সাহিত্যবীর, 





৪" বঈমর্শন। 
এইরূপে সংসারে অনেকে সৌন্দধ্যকে সন্কীর্ণ 


তীহারাও অস্তিত্মাত্রের গৌরবঘোষণা করিবার 
ভার লইয়াছেন। তাহারা ভাষা, ছন্দ ও 
রচনারীতির সৌন্দধ্যবদিয়া এমন সকল জিনিষকে 
আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করেন, অতিপ্রত্যক্ষ 
বলিয়াই-আমরা | যাথদকে, চাহিয়া বখি না। 
অভ্যাস্রশত সামান্তকে আমরা তুচ্ছ বলিয়! 
_ জানি-_তহারা“সেই সামান্তের প্রতি তাহাদের 
র্তনাসৌন্দ্যের ঠমাদর অর্পণ করিবামাত্র 
আমক্লা দেখিতে পাই, তাহা সামান্য নহে, 
সৌন্দর্যের বেষ্টনে তাহার সৌন্ধ্য ও তাহার 
মূল্য খা পড়িয়াছে। সাহিত্যের আলোকে 
আমরা জন্তিপরিচিতকে নুতন করিয়া দেখিতে 
গাই বলিয়া, পুরিচিত এবং অ্পরিচিতকে 


আমরা একই বিল্যয়পূর্ণ অপূর্বতার মধ্যে 


গভীর করিয়া উপলবি করি । 

কিস্তু মানুষের ' যখন ডিসি তখন 
করিয়া তাহাকে উন্টা টন টান থাকে! 
' মাথাকে শরীর হইতে কাটিয়া লইলে সেই 
কাঁটামুণ্ড শরীরের যেমন বিরুদ্ধ হয়, এ তেম্নি | 
সাধারণ হইতে বিশেষ করিয়া “লইলে সংফারণের 
পরবরুদ্ধে সৌনয্যকে দাড় করান হয়) তাহাকে 
সত্যের ঘরশত্র কিয়! তাহার সাহায্যে সামান্তের 
গতি আমাদর বিভৃষণ জন্মাইবার উপায় করা 
হয়) বস্তুত 'সে জিনিষটা! তখন সৌন্দর্যের 
ঘথার্থ ধর্মাই পরিহার করে। ধর্মই বল, 
শে্নদ্যই বল/'যে-কোনো , বড় জিনিষই বল 
না, যখন্নি তাহাকে বেড়া দিয়া ঘিযিয একটু 
ত্িশেষ করিয়] লইবার চেষ্টা কর! হয়, তখনই 
তাহার স্বরূপটি নই হইয়া যাঁ। নেীকে আমার 
করিয়া লইবার ভূন্ত থাধিয়া দইলে &স আর 
ম্দীই থাকেনা, সে ঈকুর হইয়! পড়ে। 


[ ৭ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৪ 


রিয়া তাহাকে ভোগবিলাসের, অহঙ্কারের 

মত্ততার সামগ্রী করিয়া! তোলাতেই কোনে 
কোনো সম্প্রদা সৌন্দর্যকে বিপর্‌ বলিয়াটি গণ্য 
করিয়াছে। * তাহারা বলে” 'শীন্দধ্য কেবল 
কনকলক্কাপুরী মজাইবার জন্যই আছে। 
' ঈশ্বরের প্রসাদে বিপদ্‌ কিসে নাই'! জলে” 
বিপদ, স্থলে বিপ?্‌,আগুনে বিপদ, বাতাসে 
বিপদ্। বিপদৃই আমাদের কার্থে প্রত্যেক 
জিনিষের সত্য পরিচয় ঘটায়, তাহার ঠিক 
ব্যবহারটি শিখাইতে থাকে। 

ইহার্র' উত্তরে কথা উঠিবে_জলে-স্থলে, 
'আগুনে-বাতাসে «আমাদের এত প্রয়োজন 
যে, তাঁহাদের নহিলে একমুহর্ভ টিকিতে পারি 
না-ম্থতরাং. সমস্ত বিপদ্‌ স্বীকার করিয়াই 
তাহাদিগকে সকলরকম করিয়া চিনির লইতে , 


রানার নহে, তরাং তাহা টুন বিপদ্‌, 
অতএব তাহার গকুমাত্র উদ্দেশ্ত এই বুঝি-- . 
ঈশ্বর আমীদের মন্ত্র পরীক্ষা! করিবার জন্যই 
সৌন্দর্যের মায়ামগকে আমাদের সম্মুখে দৌড় 


করাইতেছেন। ইহার প্রলোভনে" আমনা 
আসাবধান « হঠীলেই * জীবনের সারধনটি 
চুরি যায়। 


« রক কর! ঈশ্বর পরীক্ষক এবং সংসার 
পরীক্ষাস্থল, 'এই সমস্ত মিথ্যা বিভীষিকার 
* কথা আর সহাহয় না। আমাদের নকল 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের খাঁটি বিশ্ববিভালয়ের 
লন করিয়ো না। সে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পরী 
নাই এবং পরীক্ষার কোনো প্রয়োজনই নাই। 
সে বিদ্যালয়ে কেব্লমাত্র শিক্ষাই আছে। 
নেনে ফেবল বিকাঁশেরই ব্যাপার চলিতেছে । 


প্রথম সংখ্যা | ] 


সেইজন্য, মানুষের মনে সৌন্দধ্যবৌধ যে এমন" 
প্রবল হইয়া আছে, সে আমাদের বিকাশ! 
্ইবে বলিয়াই । বিপদ্‌ থাকে ত থাক্‌, তাই 
বলি বিকাশের পথকে একেক্ারে পরিত্যাগ 
করিয়া ঈর্নিলে মগ নাই | * 

বিকাশ বলিতে কি বুঝায়, লে কথা৷ পূর্বেই 
ধলিয্বাছি। , সমগ্রের সঙ্গে. প্রত্যেকের যোর্গ 
যতরুকম করিয়া যতদূর ব্যাপ্ত হইতে থাকে, 
ততই প্রত্টোকের বিকাশ । ন্বর্গরাজ ইন্দ্র 
ধদি আমাদের সেই যোগসাঁধনের বিপ্ন ঘটাইবার 
জন্টই সৌন্দর্যকে মাঁ্ত্য পাঠাইয়া দেন, উহা 
' সত্য হয়, তবে ইন্দ্রেবের সেই প্রধঞ্চনাকে 
দূর হইতে নমস্কার করিয়া *ছই চক্ষু মুনিয়া , 
থাকাই শ্রেয়, এ কথা! স্বীকার করিতেই হইবে। 

কিন্তু ইন্দ্রদেবের প্রতি আমার লেশমাত্র 
* অবিশ্বাম নাই। তাঁহার কোনো দূতকেই 
মারিয়া টা হইবে১এমন কথা 
বলিতে পারিব না। এ কথা নিশ্চয় জঞ্চনি, 
সত্যের সঙ্গে আমাদের এুবদঞ্চরর প্রগাঁড় এবং 


অথণ্ড মিলন ঘটাইবার জন্ঠই ' সৌন্দধাবোধ 


হাসিমুখে আমাছেি হদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে । 
মে কেখল বিনা-প্রয়োজনের মিলন - 
কেবলম্তাত্র আনন্দের মিলগ্ু। * নীলাকাস্খ 
যখন. নিতান্তই শুধুশুধু আমাদের হৃদয় দখল 
করিয়া সমস্ত শ্যামল্প পৃথিবীর উপর , তাহ্ধর 
জ্যোতির্ময় পীতাম্বরটি ছড়াইয়। 'দেয়, তখনি 
আমরা বলি, হুন্দর। বসস্তে গাছের নুতন * 
কচিপাতা বন্লঙ্মীদের আুলগুলির মত যখন 
একেবারেই বিনা আব্তাকে আমাদের ছুই 
চোথকে ইঙ্গিত করিয়া! ডাকিতে থাকে, তখনি 
আমাদের মনে সৌনধ্যরগন উছলিয়! উঠ্ে। 
কিন্ত সৌনধ্যবোধ কেবল খুনর্নীমক 


আঁমি * 


সৌন্দর্য ও সাহিত্য ৫ 


সত্যের একটা অংশের : দিকেই আমাদের 
হৃদরকে টানে ও বাকি"অংশ হইতে আমাদের 
হৃদয়কে ফিরাইয়! দেয়, আহার এই অন্তায় 
বদনাম কেমন করিরা চান যাইবে, সেই কথাই 
ভাঁবিতেছিত। 
আমাদের ভ্ঞানশরভই কি জগতের সমস্ত, 
সতাকৈই এখনি আমাদের *জানার মধ্যে 
আনিয়াছে? আমাদের ক্ন্মিক্তিই, ক্ছি 
জগতের সমস্ত শক্তিকে আজই আমাদের 
ব্যবহারের আয়ত্ত করিয়াছে? অঁগতের এক 
অংশ আমাদের জানা, অধিকাংশই অজানা, 
বিশ্বশক্তির সাদান্ত অংশ আমাল, কাজে 
খাটিতেছে, * অধিকাংশকেই আমরা ব্যবহারে 
লাগাইতে পারি নাই। তা হউক, তবু 


'আমাদের জ্ঞান সেই জানা-জগ্ত ও নাঁ-জানা 


জগতের দ্বন্দ গ্রাতিদিন একটু একটু ঘুচাইয়া 
চলিয়াছে-যুস্তিজাল বিস্তার করিয়া জগতের 
সুমন্ত সত্যকে ক্রমে আমাদের বুদ্ধির অধিকারে 
আনিতেছে ও জগৎকে আমাদের মনের জগত 
ক্লামাদের জ্ঞানের জগৎ করিয়া] তুলিতেছে ) 
আমাঙের কর্মশক্তি জগতের সমস্ত শক্তিকে 
ব্যবহারের বারা ধম ত্রমে স্তাপন করিয়া 
তুলিতেছে এবং বিদ্যুৎ-জল-্তাগ্রি-বাতাস দিনে 
দিনে আমধদেরই বৃহৎ কলীশরীর*, হই 
উঠিতেছে। * আমাদের সৌন্দধ্যবোধও ক্রমে 
ক্রমেঞ্জামন্ত জগৎকে আমাদের আনন্দের জগৎ 
করিয়া  তুলিতেছে-_ সেইদি্বকই তানি, 
গতি ।* জ্ঞানের ছারা সমস্ত জ গুতে জমার 
মন ব্যাপ্ত হইবে, বর্ষের ছারা সমত্ত. জগতে 
আটটার শি ব্যাপ্ত হইবে এবং সৌনর্যবোধের 
বার! সঙ্গস্ত জগতে ছুুযার আনন্দ ব্যাণ্ড হইবে, 
মনুষ্যত্বের * ইহাই লর্্য। অর্মাৎ জগৎকে 


৬ বঙদর্শন। 


টা টা তি তা পাশ পপ পিপসপসীপপী সবি পপ কপ পপ পাই টা 


জ্ঞানরূপে পাওয়া, শক্তিরপে পাওয়া ও 
'আনন্দরূপে পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে। 

কিন্তু পাঁওয়া-ন(-পাঁওয়ার বিরোধের রা 
দয়া ছাড়া পাওয়া যাছিতেই পারে না) 
ভিতর দিয়া ছাড়া র্কাশ,হইতেই টা 
কটি, 'গোড়াকার .এই . নিয়ম । একের 
ছই হওয়া এবং ছুয়ের এক হইতে থাকাই 
কিকাশ | ' « | 

বিজ্ঞানের দিক্‌ দিয়া দেখ। মানুষের 
একদিন এমন অবস্থা ছিল, যখন সে গাছে, 
পাক মানুষে, মেঘে, চন্দ্র, সুর্য, নদীতে, 
পর্বতে প্রাণ -অপ্রাণীর ভেদ দ্রেখিত্বে পাইত 
মা। তখন সবই তাহার কাছে যেন সমান- 
ধর্মাবলম্বী ছিল। ক্রমে তাহার বৈজ্ঞানিক- 
বুদ্ধিতে প্রাণী ওঅপ্রাণীর ভেদ একাস্তি হইয়া" 


উঠিতে লাগিল।, এইরূপে “অভেদ হইতে 
প্রথমে ছন্দের কৃষ্টি হইল। তাহা যদি না 


হইত, তবে প্রাণের প্রকৃত লক্ষণ নস সে 
, কোনোদিন জানিতেই পারিত না। এদিকে 


লক্ষণগ্ডলিকে যতই সে সত্য রা জানিতে , 


লাগিল, ঘন্দ ততই দুরে সরির্ষ. যাইতে *াঁকিল। 
"প্রথমে প্রাণী৮ও উদ্ভিদের, "মাঝখানের গঞ্ডিটা 
ঝাপ্সা হইয়া আ্লিল ? কোথাঁয় উদ্ভিদের শেষ 
৪ গ্রুীর অস্ত, তাহা আর ঠীঁছর করা যায় 
না) তাঁহার পরে আজ, ধাতু্ব্য _যাহাকে 
*জড় বলিয়া নিশ্চিত্ত আছি--তাহার ঠাধোও 


শঞণের লক্ষণঞ্চ বিজ্ঞানের চক্ষে ধরা দিবার» 


উপক্রম.কুরিতেছে। অতএব যে ভেদবুদ্ধির 
ললাহায্যে আমরা প্রাণ-জিনিষটাকে চিনিয়াছি, 
চেনার বিকাশের লঙ্গে সঙ্গেই ,স্টে তঁদটা 
ক্রমেই লুপ্ত হইতে "থুিবে, অভে্ হইতে 
ন্ম এবং নদ হইতেই এক্য বাহির*হইবে এবং 


,.  [ ৭ম. বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৪ 
'অবশেষে বিজ্ঞান একদিন . উপনিষদের খষিদের 
৯ সমান স্বরে বলিবে-_“সর্ধং প্রাণ এজতি*-_ 
প্মস্তই প্রাণে কম্পিত হইতেছে । রর 

যেমন সমন্তই প্রাণে কীপিতেছে, তেমনি 
সমস্তই আনন্দ, উপনিষদ এন বাঁধগাছেন। 
জগতের এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দরূপ দেখিবানন 
পথে সুন্দর-অস্থন্দরের ভেদটা প্রথমে : একান্ত 
হইয়া মাথা তোলে । নহিলে স্থন্দরের পরিচয় 
ঘটা একেবারে অসম্ভব । 

আমাদের সৌন্দর্যবোধের প্রথমাবন্থায় 
সোন্দধ্যের একান্ত স্বাতন্য জামাদিগকে যেন 
ঘা মারিয়ী জাগাঁইতে চার । এইজন্য বৈপরীত্য 


: তাহার প্রথম অস্ত। খুব একটা টক্টকে রং, 


খুব একটা গঠনের বৈচিত্র্য নিজের চারিদিকের 
ম্লানতা হইতে যেন ফুঁড়িয়া-উঠিয়া আমাদিগকে 
ইাক দিয়া ডাকে । সঙ্গীত কেবল উচ্চশষের , 


উত্তেজনা আশ্রয় করিয়া আকাশ মাৎ করিবার 


চেষ্টা করিতে থাকে । অবশেষে সৌন্দর্যবোধ 
যতই ধর্বকাশ পাক তৃতই স্বাতন্ত্য নহে সুসঙ্গতি, 
আঘাত নহে আকন্্ণ, আধিপত্য নহে সামগস্ত 
_-আমাদিগকে আনন্দদান্‌ করে। এইরূপে 
সৌন্দর্যকে প্রথমে চারিদিক হইন্ডে স্বতত্ত 
করিয়া লইয়] স্োন্দধ্যকে £চিনিবার চর্চা করি, 
তাহার পরে সৌন্দধ্যকে চারিদিকের .সঙ্গে 
জিলাইয়া-লইগ্া চারিদিক্কেই সুন্দর এ 
চিনিতে পারি। 

একটুখানির মধ্যে দেখিলে আমরা অনিয়ম 
দেখি, চারিদিকের সঙ্গে অথণ্ড করিয়া মিলাইয় 
দেখিলেই নিয়ম আমাদের কাছে ধরা পড়ে। 
তখন, যদি-চ ধোয়। আকাশে উড়িয়া যার 
ও ঢেলা মাটিতে পড়ে, সোল! জলে ভাসে 
ও লোহা জলে ডোবে, তবু এই সমস্ত ছৈতে 


প্রথম সংখ্যা । ] ' সৌন্া্ধ্য ও সাহিত্য । ণ 
মধ্যে ভারাকর্ষণের এক নিয়মের কোথাও সুবিধা হয়। এমন ' নহিলে বিজ্ঞান: 
বিচ্ছেদে দেখি না । পাকা হৃইতেই পারে 'না। তেম্নি মানুষ- 


*্ জ্ঞানকে ভ্রমমুক্ত করিবার এই কর্তৃক সুন্দরের পরিচয়, £আননের পরিচয়, 
উপায়ঃ তেমনি আনন্দকেও ৰিশুদ্ধ করিতে দেশে দেশে কালে কাপে সাহিত্যে সঞ্চিত 
হইলে তীহাকে ইউা হইতে ছুটি দিয়া সমগ্রের , হইতেছে" সতোর উপরে মানুষের স্হদয়ের 
সহিত যুক্ত করিতে হইবে। যেমন উপস্থিত অধিকার কোন্‌ গর্থ দিয়া কেমন  কুরিয় 
ফীহান্ধি প্রীতি হয়, তাঁহাকেই সত্য বলিয়া বাড়িস্না চনিয়াছে_ স্ুখবোধ কৈমন করিয়া 
ধরিয়া লইলে বিজ্ঞানে বাঁধে, তেম্নি উপস্থিত ইন্দিয়তপ্তি হইতে "ক্রমে প্রসারিত ,হইফ্কা 
.যাহাই আমাদিগকে মুগ্ধ করে, তাহাকেই সুন্দর মালুযেব্র সমস্ত মন, ধর্মবুদ্ধি ও হৃদয়কে অধিকার 


বলিয়া ধরিয়। লইলে আনন্দের বিন্ন ঘটে। 
আমাদের প্রভীতিকে' নানাদিক্‌ দিয়া সর্বত্র 


$ 


' যাচাই করিয়। -লইলে তবেই তীহার *সত্যতা 


স্থির হয়_তেম্নি আমাদের অনুভূতিকেও * 


তখনি আনন্দ বলিতে পারি, যখন সংসারের 
সকল দিকেই সে মিশ খায়। মাতাল মদ 
খাইয়া যতই স্ুখবোধ করুক্‌, নানা দিকেই 
সে শ্ুখের বিরোধ ;--তভ্রার আপনার সখ, 
অন্তের ছুঃখ, তাহার আজিকার সুখ, কালিকার 
হঃখ, তাহার প্রকৃতির এক অংশের * সুখ, 
প্রকৃতির অন্য অংশের দু । ' অতএব এ 
সুখে সৌন্দর্ধ্য নট হয়, আনন্ভঙ্গ হয়। 
প্রকৃতির ঈমন্ত সত্যের সঙ্গে ইহার মিল হয় না। 

নানা ঘন্ব, নানা সুখছুঃক্টীর ,ভিতর দিয়া, 
মানুষ হুন্দরকে, আনন্দকে সত্যের সব দিকে 
'ছাড়াইয়া বৃহৎ কিয়া চিনিয়া* লইতেছে। 
তাহার এই চেন! কোথায় সঞ্চিত হইতেছে 
জগদব্যাপারসন্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেকদিন 
হইতে অনেক * লোকের দ্বারা স্থৃতিবদ্ধ হইয়! 
বিজ্ঞানের তাণ্ডার ভরিয়া তুলিতেছে-৮এই 


'ভিতব দিয়া 


করিরা লইতেছে ও এমূনি করিরী ক্ষুত্রকেও 
মহৎ এনং ছুঃখকেও প্রি করিয়া তুনিশ্পুছে 
_-মানুষ” নিয়তই আপনার সান্রিভস্ত সেই 
পথের চিইু* রাখিয। চলিয়াছে। ধাহারা 
বিশ্বাহিত্যের পাঠক, তাহারা |] সাহিত্যের 
সেই ব্বাজপখটির অনুসরণ 
করিরা--সমস্ত গ্ানুষ হৃদয় দ্বিয়া কি চাহিতেছে 


- ও হ্বদয় দরিয়া কি পাইিতেছে, সত্য কেমন 


করিয়া 1 মানুষের কাছে ঃ মঙ্গলরূপ ও আনন্দরূপ 
ধরিতেছে _তাঁহাই সন্ধান করিয়া 'ও অনুভব 


. ঝুরিরা কৃতার্থ হইবেন। 


ইহ্ম,মনে রাধিতে হইবে, মানুষ কি জানে, 
তাহাতে নর, কিন্তু শ্নীন্ষ কিসে প্লান পার, ' 
তাহাতেই মানুষের পরিচন্ত পাওয়া যায়। 
মানুষের সেই পরিচয়ই আন্খীদর কানে 
উৎন্ুক্জনক। যখন দেখি, সত্যের জন্য কেহ 
নির্বায্ুন স্বীকার করিতেছে, তখন সেই বীর- 
* পুরুষের আননের পরিধি আঞ্তাদের হৃদয়ের, 
সন্ঘুথে « পরিস্কট হইয়া উঠে।, ' ছবিতে 
পাই, সে আনন্দ এত বড় জায়গ। অধিকার 


সুযোগে একজনের দেখা আর একজনের করিয়া তবে ঞ্য, নির্বাসনছু: :খ অনায়াসে 
দেখার সঙ্গে, এককালের দেখা আর এক তাহার নস হইয়াছে! এই ছুঃখের দবায়াই 
কালের দেখার সঙ্গে পরথ করিয়ী লইবীর আনন্দের গহত্ব গ্রমাণ চইতেছে,। টাকার 


৮ বঙ্গনর্শন। 
সাহস যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে। সাহিত্যে মানুষ 


' মধ্যেই, যাহার আনন্দ, সে টাকার ক্ষতির 


| [ ৭ম বর্ধ, বৈশাখ, ১৩১৪ 


ভয়ে অসত্যকে, অপমানকে অনায়াসে, স্বীকার বৃহত্ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে-_সে ক্রমশই 


করে। 
করিতে কুষ্টিত হয়" না ;১এই লোকটি যত 
'পরীক্ষাই পাস্‌ করুকৃ,ইহার যত বিদ্যাই থাক্‌, 
*ঝানুন্দশক্তির সীমাতেই ইহার বার্থ পরিচয়াট 
পাওয়া যায়। বদ্ধদেবের কতখানি আনন্দের 
অধিকার ছিল,“ঘাহাতে 'রাজান্খের আনন্দ 
তীহাঁকে বাঁধিয়! রাখিতে পারে নু, ইহ! 
যখন দেখি” তখন গ্রতোক মানুষ মন্তয্যত্বের 


“আূজ্মপরিধির বিপুলতা দেখিয়া যেন নিজেরই 
গুপ্তধন্ত্ন্তের মধ্যে আবিষ্কার করে-নিজেরই 
'বাঁধামুক্ত পরিচয় বাহিরে দেখিতেৎপার । এই 


মহত্চরিত্রে আনন্দবোধ 
নিজেকেই আকিফার করি। 
অতএব মানুষ আপনার *আনকপ্রকাশের 


করাতে আমর! 


1222 
দ্বারা সাহিতো, কেবল আপনারই নিতারাপ, 


শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ করিতেছে । 

আমি জানি, সাহিত্য হইতে ক্ষুদ্র 
প্রমাণ আহরণ করিয়া আমার নোট-কথা টা ক 
খণগুধ্ করিনা ফেলা অনতন্তি সহজ 1* সাহি- 
ত্যের মধো যেখানে যাহা কিছু স্থান পাইনা চে 
তাহার সমন্তটার বাবনিহি করিবার দাদ বি 
আমার উপরে “চাপানো হয়, তন্রে সে আথার 
বড় কগ বিপদ্‌ নয়। কিন্ত গ্ান্ুযের মস্ত 
বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে শত শত আঙ্খুনরোর 
একে যখন্ত বলি, জাগানীরা নির্ভ.ক সাহ সে 
লড়াই করিয়াছিল তখন জাপানী ঘ্েনাদদের 
এপ্রত্যেক লোকটির সাহসের হিসান লইতে 
গেলে নানা স্থানেই ক্র দেখ, ঘাইনৈ__ 
কিন্ত ইহা! সত্য, সেই সমন্ত ব্্কিবিশেষের 
ভুয়কেও মংপূর্ণ আতযিসাং করিয়া॥ জাপানীদের 


হা. 


ত শন 


কত 


সে চাক্রী বজায় রাখিতে অন্তায় তোহার আনন্দকে খণ্ড হইতে অখণ্ডের দিছে 


অগ্রসর করিয়া ব্যক্ত করিতেছে--বড় করিস! 
দেখিলে এ কথা সত্য-প্র্ধকৃতি এঁবং ক্রি 
যতই থাক্‌, তবু সব লইয়াই এ কথা সত্য । 
একটি কথা আমাদিগকে মনে ' রাখিতে 
হইবে, সাহিতা দুইরকম করিয়া আমা্িগকে 
এক, সে সত্যকে মলোহররূপে 
আনাপধিগকে দেখায়, আর সে সত্যকে আমা- 
গোচর করিয়া দেয় ।* সত্যকে গোচর 
করানো খও শন্ত কাজ। হিমালয়ের শিখর ' 
কত-হাজার কিট্‌,উ চু, তাহার মাথায় কতখানি 
বধফ আছে, তাহার কোন্‌ অংশে কোন্‌ শ্রেণীর 
উদ্দিৰ জন্মে, তাহ! তনতন্ন করিরা বলিলেও 
হিমাঁলর আমাদের গোচর হয় না। যিনি, 
করেনট্রি কথার এই হিমালয়কে আমাদের 
দে'র করিয়া | দিতে পারেন তাহাকে আমরা 
করি*বলি! ক্রিম কেন, একটা পানা- 
পুকবকেছি আনাদের মনশ্চক্ষুর সামনে ধরিয়া 
দিলি জানাদের আনন্দ হয়। পানাপুকুরকে 
চেখে ভাবরা ভানেক দেখিয়াছি, কিস্তু তাহা- 
[নখ (ভিতর নিয়া দেখিলে তাহাকে 
নন করি দেখা হয়) মন চক্ষুরিক্ি় 
দিদা হেটাকে পয, ভাষা যদি ইন্দ্রিয়: 
স্বযপ হইয়া দেইটেকেই দেখাইতে পারে, তবে 
মন ভাহাতে নূতন একটা রসলাভ করে। এই- 
রূপে সাহিতা আমাদের নৃতন একটি ইন্দ্ি- 
রেব, মত হইয়া জগৎকে আমাদের কাছে 
নূতন করিয়! দেখায়। কেবল নূতন নয়; 
ভাষার একটা বিশ্বেষত্ব আছে ;--সে মানুষের 
নিজৈর জিনিষ সে অনেকটা আমাদের মন- 


জাগন্দ দেয়ু। 


| 


দেখিতে 


প্রথম সংখ্যা ।] র্‌ “সৌন্দর্য ও সাহিত্য | ৯ 


গড়া )-_-এইবন্ত ক যে-কোনো জ্িনিষকে 


সে আমাদের কাছে আদি! দেয়, সেটাকে যেন 


"বিশেষ করিয়া মান্ৃষের জিনিষ করিয়া ভোলে | 


রি আকে, সে ছৰি যে যথাযথ 
আমাদের কাছে আদর" পায়, তাহা 
নহে--ভাষ! যেন তাহার মধ্যে একট! মানবরস 


যিশাইয়!' দরে, এইজন্ত সে ছবি আমাদের" 
ঘদয়ের কাছে একটা বিশেষ আত্মীয়তা লাভ . 


করে। বিশ্বজগৎকে ভাষ! দিয়া মান্ষের ভিতর 
দিয়া চোলাইয়্া লইলে সে আমাদের অত্যন্ত 
কাছে আসিয়! পড়ে। 

শুধু তাই নয়, ভাষার মধ্য' দিয়!'যে ছবি 
আমাদের কাছে আসে, সেঞ্সমন্ত খুঁটিনাটি « 
লইয়া আসে না । সে কেবল ততটুকুই আসে, 
যতটুকুতে সে একটি বিশেষ সমগ্রতা লাভ 
'করে। এইজন্ত তাহাকে একটি অখণ্ডরসের 
মদদে দেখিতে পাঁই__কোনে অনাবশ্যক বাহুলা 
সেই রস ভর্ম করে না। সেই স্থুমম্পূর্ণ রছ্ছের 
ভিতর দিয়! দেখাতেই সে ছ্বিঞ্সামাদের ত্বস্তঃ- 
করণের কাছে এত অধিক, করিয়া * গোচর 
হইয়। উঠে। . 

কবিকপ্ধণ-চণ্ডীতে তাড়দত্তের যে বর্ণনা 


আছে,.নে বর্ণনায় মানুষের চক্জিত্রের যে একটা , 


বড় দির্‌ দেখানো হইয়াছে, তাহা! নহে-__এই- 
রকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়ল 
করিতে মজবুৎ লোক আমর! অনেক দেখি- 
যাছি। তাহাদের সঙ্গ যে সুখকর, তাহাও 
বলিতে পারি লা॥ কিন্তু কবিকঙ্কণ এই ছাদের 
মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মুর্তিমান্‌ করিতে 
পারিযাছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ 
মাছে। ভাষাম্ব এমন একটু কৌতুকরস লইয়৷ 
সে জাগিয়া উঠিযাছে যে, সে শুধু কালেঁতুর 


সভায় নয়, আমাদেরও হৃদয়ের দরবাক্সে অন্য" 
ধসে স্থান পাইয়াছে। তীড়ুঘন্ধ পত্যক্ষ- 
সংসারে ঠিক এমন করিরা আমাদের গৌছর 
হইত না। আমাদের মনের কাছে সহ 
করিবার পক্ষে ভ'চ,দত্ের যতটুকু কসুর্ঠক, 
কবি তাহার চেয়ে* শি কিছুই দেন রঃি+ 
কন্ত' প্রত্যক্ষ -সংদারের“ভাঁড়দত্ত ঠিক এঁটুকু- 
মাত্র নয়__এইন্ন্যই সে আমাদের কাকে 
অমন ক্লুরিয়া গৌঁচর হইবার অবকাশ পার 
না। কোঁনো-একটা সমগ্রুভাবে সে আমাদের 
কাছে গোচর হয় না বণিম্বাই আমরা ভাবত 
মানন্দ গাই না। কবিকম্কণ-চণ্তীত্তেপ্ভী ড় 
দত্ত তাহার *সমস্ত অনাব্ট্টক বাহুল্য বর্জন, 
করিয়া কেবল একটি মগ রসের মুর্তিতে 
আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াচ্ছে। 
ভাড়দত্ত ধ্মন, চরিক্রমাত্রই সেইন্ধপ। 


 রামায়ণের রাম যে কেবল মহান্‌ বলিয়াই আমা- 


দিগকে আনন্দ দিতেছেন, তাহা নহে, তিনি 
আমাদের সুগোচর, সেও একটা কারণ। ব্রামকে 
. হেটুকু দেখিলে একটি সমগ্ররসে তিনি আমা- 
দের কাছ জাগিয়ী উঠেন, সমস্ত বিক্ষিপ্ত 
বাদ দিয়া রামায়ণ কেবল সেইটুকুষট আমাদের 
কাছে আনিয়াছে ।-এইজন্ম এত স্প্ 
তাহাকে ম্ষেখিতে পাইতেছি-২এবং *,স্পষ্ই 
দেখিতে পাওয়াই. মানুষের একটি * বিশেষ 
আনন্দ,। পষ্ট দেখিতে পাওয়া মানেই একটা- 
£কোনো সমগ্রভাবে দেখিতে পাওযু» যেন অপ". 
রাস্মাকে *দেখিতে পাওয়া । সাহিত্য ভেমূনি 
করিয়া একটা সামঞন্তের স্থযমার মধ্যে সমস্ত, 
চির দৈখায় বলিয়া স্মরা আনন পাই। তই 
সুষম! সৌনদধ্য1 . * 

আর একটা কথা ম্‌নে বা 


১৪: 


বঙ্গদর্শন । 


[খন বর্ঘ, টৈণাখ, ১৩১৪ 


সাহিত্যের একট! বৃহৎ অংশ আছে, যাহা তাহার কিন্ত যে-কোনো উপলক্ষ্য ধরিয়া গুদ্ধমা্ 


উপকরধবিতাগ। পূর্তবিভাগে কেরল যে 
ইমারৎ তৈরি হয়, তাহ! নহে, তাহার দ্বারা ইটের 
পাজাও পোড়ান হয়। ইটগুলি ইমারৎ নয় 
যলিয়!" সাধারণ লোক অন্বজ্ঞা করিতৈ পারে, 
ডিহ-পর্বিভগ তাহার দুলা জানে। দাহিতোর 
যাহা! উপকরণ, সাহিত্যরাজ্যে তাহার মূল্য 
বড় জম নয়। “এইজন্যই অনেকসময় কেবল 
ভাষার সৌন্দর্য, কেবল রচনার নৈপুষ্ামাত্রও 
লাহিত্যে সমাদর পাঠয়াছে। 
-*্বদয়ের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মানু 
যে কত ব্যাকুল, তাহা! বলিয়া শেষ করা যায় না । 


হ্বদয়ের ধর্মই এই, (সে নিজের তাধটিকে অন্যের 


ভাব ফরিরা তুলিতে পারিলে তবে বীচি ঘায়। 
অথচ কাজটি "অত্যন্ত কঠিন বলিয়া তাহার 


ব্যাকুলতাও অত্যন্ত বেশি। সেইজন্য যখন, 


আমর! দেখি, একটা.কুঞা1 কেহ অত্যন্ত চমৎকার 
করিয়া প্রকাশ করিয়াছে, তখন আমাদের এত 
আনন্দ হয়। প্রকাশের বাঁধা দূর হওয়াটাই 


আমাদের কাছে একটা রম্য ব্যাপার বনিয়া, 


বোধ হয়। ইহাতে আমাদের শর্ত বাড়িয়া 
বায়। যে কথাটা প্রকাশ হইতেছে, তাহা! বিশেষ 
সল্যবান্‌ একটা “কিছু না হইলেও সেই প্রকাশ- 
ব্যাখীরেকরমধ্যেই যদি কোনো অগামান্যতা দেখা 
যায়, তবে মানুষ তাহাকে সমাদর করিয়া রাখে। 
সেইজন্য যাঁহা-তাহা অবলম্বন করিয়া*কেবল- 
সাহিত্যে অনাদূত হয় নাই।* তাহাতে 
মানুষ যে কেরল আপনার ক্ষমতাকে ব্যক্ত 
করিয়া আনন্দঘন করে» ত্বাহা নহে-_ 


(আপনার প্রকাশধর্মটাকে খেলানতেই স্বাহা'র 
যে আনন্দ--সেই নিতান্ত বাহুল্য আনন্দকে সে 
আমাদের মধ্যেও সঞ্চার করিয়া, / যখন 
দেখি, কোনো মান্য এটা কঠিন কাজ 
অবলীলাক্রমে করিতেছে, তখন তাহাতে 
আমাদের আনন্দ হয়__কিন্ত মখন দেখি, 
কোনো! কাজ নয়, কিন্ত যে-কোনো ' তুচ্ছ 
উপবক্ষ্য লইয়া কোনো মান্য আঁপনার সমস্ত 
শরীরকে নিপুণভাঁবে চালনা করিতেছে-_তখন 
সেই তুচ্ছ উপলক্ষ্যে গত্ভিঙ্গীতেই সেই 
লোকটার যে প্রাণের বেগ, যে উদ্যমের 
উৎসাহ প্রকাশ পায়, তাহা আমাদের ভিতরকার 
প্রাণকে চঞ্চল করিয়া স্থুখ দেয়। সাহিত্যের 
মধ্যেও হৃদয়ের প্রকাঁশধর্মের লক্ষ্যহীন নৃত্য- 
চাঁঞ্চল্য যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে। স্বাস্থ্য 
শস্তিহাঁন কর্মননৈপুণ্যেও আপনাকে প্রকাশ 
করে, আবার, স্বাস্থ্য যে কেবলমাত্র স্বাস্থ, 
ইহাই সে বিবা। “কারণেও প্রকাশ করিয়া 
থাকে। সাহিত্যে তেম্নি মানুষ কেবল যে 
আপনার ভাবের প্রাচ্ধ্যকেই প্রকাশ করিয়া 
থাকে, তাহা নহে, সে আপনার প্রকাশশক্তির 


* উৎসাহমাত্রকে ব্যক্ত করিয়া আনন্দ করিতে 


থাকে। কারণ প্রকাশই আনন্দ--এইজন্যই 
উপনিষদ. বলিয়াছেন, আনন্দরূপমমৃতং 
যদ্ধিভাঁতি--যাঁহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে, 
তাহাই তীহার আঁনন্দরূপ, অমৃতরূপ। 
সাহিত্যেও “মানুষ কত বিচিত্রভাবে নিয়ত 
আপনার আননদরূপকে, অমৃতরপকেই ব্যক্ত 
করিতেছে, তাঁহাই আমাদের দেখিবার বিষয়। 

* শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


রেখাধ্যায়। 


০০০০৪ 
কচৈর বর্গপতি ক-রথী*র 
রেখামুর্তি। 


জী ক-রেখা বেত্রের ছড়ি ছাত্রের দমন? 


কাঈ . 


কভু (| দড়ি, কভু (-- ) কসি, যেখানে যেমন 


কএর পংক্তিবিশ্যাস। 

দু-দীড়িতে কক হয় তাহা আমি জানি । 
॥ এই লিখিলাম কক দুই দীড়ি টানি ॥ 
দুই ক বেরো+ল বটে, কিন্ত্ত ছুই টানে । 
তাহাতে আমার মন প্র বোধ না মানে ॥ 
এক টানে ছুই কু বাহির করা! চাই। 
সেট হয় কি উপায়ে ভাবিতেছি তাই। 
ভাবিতে হুবে না আর, হয়েছে উপায়। 
সাষ্টাঙ্গে নমুক্‌ ক্সি দ্ডিকা"র পার ॥ 
| _ এই দেখ এক টানে ছুই ক বের্রোল। 
আরে ক চাহ কি? তবে জয়ধবজ! তোলো! ॥ 
| 1ককপ্ক করিছে কাক; ফোটে নি কাকাক|। 
ধবজা”র মাথায় এবে উড়্“ক পতাকা॥ 
| ] ককৰকক কপ্চায় কাগের ছ-গুলো। 
চকিতে কেমন দেখ চারি ক বেরু'ল। 
চলে যবে লেখনী থামায় কার 'সাধ্য। , 
থামে! রে লেখনী-মণি হ'য়ো না অবাধ্য ॥ 

| লেখনী'র প্রতি । 

গুন্‌ রে বাচ্ছা বচন হিত। 

পঁকতি-ভঙ্গ নহে ভাঁচিত। 


৯২ | বঈবর্শন। [ ৭ম বধ, বৈশাখ) ১৩১৪ 





নেবো না এ গানে ইন এ বণ “স্বর্গে 


॥ 
বিচরো মর্তে্যে 4 | 17 সংসর্গে 
দেখ চেয়ে ঃ-- 


| কাস [ডি ক দাড়ি কাস | বাড়ি 
হানার? যেন চলে রেলগাড়ি। 








তপের বর্গপতি ত-রথীর 
রেখামুণ্তি। , 


পপ টি 
«৫ 






ত-রেখ| তীখন বাণ, মের লম্কর। 

কভু (.) খেল, কু (4) শর, ঠকানো দুর ॥ 
উর্দমুখে ছাড়ে শর কিরাতের ছেলে") 

নিমুখে হানে শেল তিমি-ধর! জেলে। 


৫. 


তরঙ্গ এ ত'র রগ, ওঠা-নীবা খেন॥ 


প্রথম অংখ্যা।] রেখাধ্যায়। ৮৪. 





দেখ চেয়ে ২ 


ই রানি ৪ ১/১/৯, 
২৬ ততুদ ততত এ ততততত 
তএর পরে কএর 
লিখনপন্ধতি।* 
ধাড়িও ক, কসিও ক, কথা সত্য বটে। 
কসি-ক ধ্যাসে না কিন্ত তএর নিকটে ॥ 


পিছনে থাকিতে বলো-_তাতে সে তোএর ! 
এগোবে না প্রাণাস্তেও সামনে তএর | 


তএর তোড়ের মুখে দাড়িই দীড়ায়। 
দাড়ি যে নায়ের দড়ি বাড়ী মেখনায়। 
দেখ চেয়ে ২__ 
বং ৮৪77-৮১-৯৮ 
তক কতক |] করণতককত তকততধকত 
নটের বর্গপতি ন-রখী'র 
রেখামুত্তি। 


নকতু (১) শৃঙ্গ, কতু (4৯) জগ 
উপরে তরণী /১ নীেন্তরঙ্গ। 
দেখ চেয়ে $__ 


++ 13 ৮১৭ পপ 


নকন কনকন ককনককন 'হনছছমন্ত  ,নসকলল 


বখঈদশন। [পম বর্ধ, বৈশাখ, ১৩১৪ 
নএর পরে কএর 
লিখনপদ্ধতি। 
তুরজ-তরীর মুখে, দড়ি থাকে স্থিয়। 
লামনে না যার কসি তরঙগ-তরীর ॥ 
দেখ চেয়ে ১৮. 


[41 এব পপ. 


কনক কনককনক 





দক কনক 





রসের বর্গপতি র-রখীর 
রেখামুন্তি। 
“র ররর” রব শুনি রাত্রে কাপে গাত্র। 
কাকু] হাতে.তলোয়ার, কাক হাঁতে দাত্র ॥ 
পিঠে ধার অসিটা”র, প্ডট ধার দা+র। 
ঝোলা তোলা! দাত্র-অসি, ছুয়ে ছয়ে চার ॥ 
দেখ চেয়ে ৪ 


| ঝোল! দা এ 'ঝোল! অঙ্গি 
থু স্তী 
[ তোলা দ। / 9 তোলা 'অপি 


দ্র 


রঃ অন্ত্রনিন্মাণ | 


€ 


০০০০ 


৮. 21 


খা, খর 


| ল্যাজ বাকা" দাড়িটা'র ॥ দার হা চমতফার। 
. 1 
| বাকাইছ কসি'র জিহবা । ভলোয়ার হ'ল যে! হাছহ 
€ বিশ্বকশ্মীর এতি। 


১বিশাই মশাই ভুমি কম নহ পান | : 
পলীডি'র বাকায়ে ল্যাজ বিরচিলে গ্গাত্র ॥ 


প্রথম সংখ্যা ।] . রেখাধ্যায়। ১৪ 


কসি'র বীকায়ে জিহ্বা অসি বিরচিলে। 
এ ভিন ভুবনে তোর জুড়ি নাহি মিলে ॥ 





্্‌ ॥দাত্র-অসির যুগলাঙ্গ । 


1৯ দীড়ি আধা, কসি আধা (12 
দা এ যে খাঁড়ার দাদা! * 


7) কলসি আগে, দীড়ি শেষে ০এ| 
অসি এ যে সর্বনেশে ! 
এই দেখ, দাত্র 

(৮ দাড়ি-কসি মাত্র। | 
অসি-হাতিয়ার 

ঞ্ কস্দীড়ি-সার | টিটি 


, াড়ি-কূসির ওলট্পালই। 


সমানে সমানে কি রোখারুখি !, 

এ্অসমে অসমে গা-শোকাশ্ডকি । 
সমানের বাবহার বিপরীত একি ! 
কসির্‌ সঙ্গ কঙ্সির্‌ নাই মুখ-দেখাদেখি ॥ 
দীড়িকে দেখিলে দাড়ি মুখ করে হাড়ি। * 
দড়ির পাশে বসে কসিঞ্কপির্‌ পাশে দাড়ি 


| [71-1718-7 


বররক রয় 


১৬ | বঙ্দর্শদ। [৭ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৪৪৪ 


€ 





আাইনারাইরনগরেনএসেও ৩ 





নএক ও তএর পরে রএর 


* জিখনপন্ধতি। 
“ বীরের হাতেই সাজে অসি জম্কালো। 
ন-ত-ছভা'য়ের হাতে কাটারিই ভালো ॥ রর 
ূ দেখ চেয়ে 8 | 
রর তর 7 কর কতর 
তন আর র, তিনের 
জটল্লা। 


ভপততর তত করনরক.রনর তরুন তরুনর 


পল ! ্ রর 121 
$ র্ ৩. 7 


কর তররকরতরর 4 


ৃ শ্রীহ্িজেন্দ্রনাথ ঠাকুর! 


চিরস্ন্দর | 

নর শিস ক ঘ্গে হক 
একা বসে” বসে" ভাবি স্বপ্রমুগ্ধ মত, 
সেই সে সুন্দর দুখ দৃষ্টি ন্নেহনত ) 
ুঁকোমল কণস্বর, সেই সুকুমার 
প্রিয়তম 'অতুলন সোঁহাগ তোমার ! 
কুম্থুম 'ষেঁমন বুকে রাখে গো সুবাসে 
তেমনি রাখিত্ডে “তুনি মোরে বক্গপাশে - 
কতদিন চলে” গেছ আ্বাথির বাহিরে 
কত ছবি যুছে গেছে নয়নের নীরে, 
মাক তবু সারধন দৃষ্টির মতন 
এ চক্ষে জাগিছে তব মৃদ্তিন্অতুলন । 

জীত্রিয়ন্দ! দেবী । 


বঙ্গের জমিদার । 


আসন্ন ও ভাবা বিপদ্‌। 


স্বগ,য় বস্কিমবাবু বঙ্গদর্শনে বঙ্গের কৃষক- 
সম্বন্ধে ক্ষয়েকটি চিরম্মরণীয় প্রবদ্ধ লিখিয়া- 
, ছিলেন। তাহাতে ছুঃখিজনের সহিত তাহার 
গভীর সহানুভূতির এবং প্রকৃত স্বদেশ প্রেমের 
পরিচয় দিয়াছিলেন। কৃবককুলের উন্নতির 
জঙ্তা, ছুঃখনোচনের জন্য ভিশি জনিদারসম্প্র 
দায়ের নিকউই করুণ আবেদন করিয়াছিলেন । 
ঘে কৃবককুলের করুণকাহিনী একদা জলদ- 
গম্ভীর নিঘেবে নিনাদিত হইয়াছিল, 
তাহাদিগেরই"মঙ্গলকামনায় গবমে প্ট প্রচলিত- 
ন্যবস্থা-সংখোধনার্থ একটি পাঞুলিপি প্রণয়ন 
করিয়াছেন। ইহাতে বুঙ্গেত্র শিক্ষিতসমাজ ও 
স্বদেশপ্রেমিকগণ আনন্দ, ন 'ছুঃখ প্রকাশ 
করিবেন? বিবেককে আশ্রয় 
নিরপেক্ষভাবে “প্রস্তাবিত বিধি আলোচনা 
করিবেন, না স্বন্ব-্ষুদ্র্র্থরক্ষার্থ বন্ধ 
পরিকর হইয়া দেশের পনর-আনা উনিশ- 
গণ্ডা তিন-কড়। প্ররিমাণ লোকের স্বত্বস্থধ- 
সাচ্ছন্দ্ের প্রতি দৃক্পাত করিবেন ? 


কৃষকর্দিগের অবস্থার উপর জমিদারের , 


এবং দেশের* মঙ্গল নির্ভর করে। বর্তমান 

স্বদেশী আন্দোলনের কোলাহলে এই সহজ ও 

নিতান্ত সত্য কথাটা আমর! যেন ভূলিয়! ন৷ 

যাই। গাভীকে খাওয়াইয়। ও যুত্ব করিয়া 

পুষ্ট করিতে. পারিলে গাভী ছুষ্$ দেয়) 
৮. 


করিয়। 


কুষকর্দিগকে ভাল ন্অবস্থায় বাঞ্চিলে তাহাদিঠের 
নিকট জমিণার সহজে খাজনা পান, দেশ 
ধনধান্ত-ভর! হয়, ছুরিক্ষের করাল ছায়। 
বিদূরিত হয়, সমাজ প্রকল্প প্রাচু্যে হাসি 
হাসিতে উন্নতিপথে ধাবিত হয়। সম্ভাজ গৃহ, 
র্লুষক তাহার ভিত্তি ; সমাজ বৃক্ষ, কৃষক তাহার 
নূল) সমাজ দেহ, কৃৰক তাহার রক্ত; 
সমাজ ভোক্তা, কৃষক তাহারঞ্সনদাতা। সুতরাং 
কষক প্রতিগ্ৰালক, সম্মজ প্রতিপালিত। 
কৃষক ক্রিষ্ট হইলে, সমাজ ক্রিষ্ট হয়; কৃষক 


৬ স্ন্ি 
।উৎসন্ হইলে সমাজ উৎসন্ন যায়। কিন্তু এই 


কথা আমাদিগের মনে থাকে কৈ? সমাজ, 


বর্করতামোহে মুগ্ধ হইয়া এই অন্নদাতা 


রুষকক্রে পশু ধা! ক্রীতদাসের ন্তায় ব্যবহার 
করে। তাহার মঙ্গলের জন্য, অন্তত বঙ্গদেশে, 
বাগীর স্বরলহরী প্রাপই, উখিত হয় না; 
গভীরগবেষ্্রাপূর্ণ লেখকের *লেখনী*. গ্ু়ই 
চালিত হয়ু না। দুঃখের বিষক্স।, যে 
স্বদ্েপ্রেম কুটীরবাসী অগণ্য কৃষকগণেরু ' 
মঙ্গলের জন্য চিন্তিত হয় 'ন!স্» তাহাদিগের 


উন্নতির জন্য কোন কার্য করে 'ন1, তাহ 


নিশ্চয়ই স্বদেশপ্রেম নহে। 

* যে কৃষ্ধকগণ ঘমাজের ভিত্তি, তাহাদিগের 
উন্নতির, উন স্বদবশহিটতষিগণের সতত দৃষ্টি 
রাখা আবিশ্তক; যাহাতে , তাহাদের উন্নতি 


১৮. 





হয়, তৎপক্ষে সাহায্য করা উচিত। সুতরাং- 

গবর্মেন্ট যখনই খাজনা বা কৃষকদিগের স্বত্ব 
সম্বন্ধে কোন আইন' করিবার সন্কল্ন করেন, 
তখনই দেশের শিক্ষিতলোকের সেই আইনের 
স্ভীবিত, ফলাফল আলোচনা করা উচিত, 
এরুং দেশের পক্ষে যাহ মৃঙ্গলজনক বোধ হয়, 
তাহা গবমেন্টফে জানান কর্তব্য। এই 
কাদ্য যে কেব্বল'পত্রিটিশ ইও্ডিয়ান্‌ ফ্যাসো- 
শিয়েশন্” বা পল্যাওহোন্ডারস্‌ ফ্ল্যাসোশিয়ে- 
শনে”্র কার্য, তাহা নহে । ইহা. সমুদয় 
" শিলিউ বঙ্গমাজের অবশ্তকর্তব্য কার্ধ্য। 
অনেকগুলি. বাঙলা মাসিকপত্র আছে; 
আমরা ভরসা করি, তাহাতে : চিন্তাশীল 
লেখকগণ,-_ধাঁহারা কৃষকগণের ও জমিদার- 
গণের অবস্থা অথগত আছেন এবং তদ্বিষে 
চিন্তা করিয়াছেন, নিরপেক্ষভাবে এ বিষয় 
আলোচন। করিবেন । আমি, জমিদারগণের 
এবং কৃষকগণের উভয়ের 
করিয়া, প্রায় গত পনরবতসর ধরিয়া 


মাসিকপত্রে সময়-সময় এ বিষয় লিখিয়া ঁ 


আদিতেছি। জমিদারগণ সাবধান না “হইলে 
ক্রমেই যে তাদের বিপদ্‌ বে, প্রৃত্ের ও 
স্বত্বের সঙ্কোচ হইবে, তাহ দেখাইবার চেষ্টা 
করিস্াছি ।এবঙ্গেধ জমিদারগণের অতি উচ্চ 
স্কান. ছিল, প্রভূত প্রত্ৃত্ব ছিল, কিস্ব আইন 
'গ্রাতি পদবিক্ষেপে তাহাদিগকে নিয়ে টানিয়া 


বঙ্গদর্শন । 


মঙ্গলকামনা । 


[এম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৪ । 


কত-সময় আকাঙ্ষা করিয়াছি যে, গবমেণ্ট 
বাহিক-শাসনকার্যয-সব্ন্বধে আমাদিগের প্রভূ 
হইলেও, জমিদ্রারগণই আভ্যন্তরিক-বিষয়- 
সম্বন্ধে সমাঙ্গের রাজা, নেতা ও শাসক হইবেন; 
পর্ববিধ মঙ্গলজনক কার্যে প্রবর্তক/রি- 
চালক হইবেন; এবং অপত্যনির্বিশেষে 
প্রজাপালন করিবেন। কিন্ত আজ যে" 
101)91)05 2৯ 12061)017)616 13111 দেখিতেছি, 
তাহা পাঠ করিয়া সে আশ! কোথায় থাকে ? 
এতদিন পরে আইনঘারা মন্দ ও ভাল 
জমিদার শ্রেণীবদ্ধ করিবার প্রস্তাথ হইল । 
এতদিন পরে, আদালতে রফাম্রতে যে 
থাজনাবৃদ্ধির ডিক্রী, হইবে, তাহাও লঙ্ঘন 
করিবার ব্যবস্থা হইতেছে; এতদিন পরে, 
জমিদারগণের মধ্যে অনেকেই অগ্ঠাপি প্রজা- 
পীড়ন করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগের দমনের 
জন্য আইনের সাহায্য প্রয়োঙছ্গন হইয়াছে, 
এই কথা গেজেটে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হইল-__ 
ইহার অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? 





জমিদারগণ' এখনও সাবধান না হইলে, ব্যবস্থা 


আরও কঠিন হইবে, তাহার . বিলক্ষণ আশঙ্ক! 
আছে। | 

* জমিদার ধাহাতে প্রজাকে উচ্ছেদ এবং 
তাহার খাজনাবৃদ্ধি করিতে না পারেন, 
এই দিকে আইন শনৈঃশনৈ যাইতেছে । 
ইউরোপের অন্তান্ত দেশের এবং বঙ্গদেশের : 


লাইক]. যাইতেছে, তাহাদিগের হস্তে বন্ধনের ,তকৃষককুলের ইতিহাস আলোচন! করিয়া 


উপর বন্ধন বিয়া বাঁধিতেছে। প্রতি ৰম্বনের 
পূর্ব তাহারা' কাদেন, দোহাইদস্তর পাড়েন। 
কিন্ত গবমেন্ট তাহা গ্রাহা করেন_না*। হাঁ, 
জমিদারগণের কি বর্ষা ছিল, !আঁর কি 
অবস্থা হইয়াছে! * আর কৃষকের? আমি 


আশঙ্কা হয় যে, প্রস্তাবিত পাগুলিপি 
ব্যস্থাপিত হইলে পর যদি গবমেণ্টের 
আবার প্রতীতি হয় যে, অনেক জমিদার প্রজা- 
পীড়ন কুরিতেছেন, এবং নূতন আইন কোন 
কাঞ্গের হইল না, তখন গবমেন্ট আইনের 


প্রথম সংখ্যা। ] 








এপ 
ঙ 


স্তু আরও কষিবেন, অনেক প্যাচ ঘুরাইবেন। 
সার্‌ জর্জ ক্যাম্পবেল বলিয়াছিলেন _1.8/ ০% 


17018 01). 261010)0971 081) 00 1770101 
+/101100 1ন/ 0 555105118% 1 বর্তমান 
গব্টণ্টের তাহাই ধারণা। ুতরাং গবর্ষেন্ট 
ধদি বিশ্বাস করেন যে, জমিদারকে আইনে 


»আঁবদ্ধ করা অসম্ভব বা কঠিন, তাহা হইলে 


করা হয়। 


মিদারী- -্বত্ব পাঁকে-প্রকারে উঠাইয়া দিবেন। 
এইরূপ খ্যবস্থা যে এখানেই প্রথম হইবে, তাহা 
নহে। ইউরোপে নানা দেশে জমিদারের 
স্বত্ব জমিদারের হস্ত হইতে লইয়! প্রজাকে 
দেওয়া হইয়াছে । বঙ্গদেশে জাইনের ভবিষ্যতে 
যে পথে যাইবার আশঙ্কা! আছে, এই প্রবন্ধে 
তাহার কতকটা সুচনা করিব। 

১। উদ্ধার অর্থাং প্রজাকর্ুক জমিদারের 
স্বত্রথরিদ।_-গবমেণ্ট যখনই বঙ্গদেশে প্রজা- 
সম্বদ্ধে কোন' ব্যবস্থা করিবার সম্ক্ল করেন» 
তখনই একটি দূরবত্তী | স্বীপের গ্রতি তাকরইয় 
থাকেন। গবমে "ট ভুম্বত্বসম্বল্ধ আয়্লগ্ডের ইতি- 
হাসে যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, বঙ্গদেশে তাহা 
প্রয়োগ করা যাষ্টুতে পারে, তাহা মনে করেন। 

আয়র্লগ্ডের ৭১৮৬০ সালের আইন অনুসারে 
জম্দ্ঠুরের সহিত প্রজার 'সনবন্বু চুক্তিমূলক 
ছিল। ১৮৭০ সালের 1.9101010 710 
76121 ১০1 দ্বার! এই চুক্তিশক্তিকে তুর্কাল 
বঙ্গদেশের ১৮৮৫ সীলের খাজনার 
আইনে ১৭৮ ধারায় বঙ্গীয় গ্রজাকে চুক্তির, 
গ্রাস হইতে রক্ষণার্থ বিধান হয়। আয়র্লণ্ডের 
১৮৭০ সালের আইনে, প্রজা জমিদারের, স্বতত 
খরিদ করিতে পারিবে, এবং গবর্মেন্ট ইহার 
জন্ত প্রজাকে টাকা কর্্জ দিবেন, এইরূপ 
বিধান হয়) এবং ১৮৮০ সালের আইনে 


বঙ্গের জমিদার 
"জমিদারের স্বত্বক্রয়করণপক্ষে প্রজাগণের 


১১ 





আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। " সুতরাং 
বঙ্গদেশে জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ ভবিষ্যতে 
ভাল না হইলে, খুব সম্ভব যে, প্রজা জমিদারের 
স্বত্ব খরিদ করিতে পারিবে, এইরূপ বিধান 
হইবে। তবে আয়র্লণ্ডের জর্মদারগঞ্জম' ক্ষম্তা- 
শালী এবং বঙ্গদেশের জমিদারগণ দুর্ব্বল 
হওয়ায়_আয়লগ্ের জমিন্টুর্রিগের অপেক্ষা 
ন্গদেশের জমিদারদিগের পক্ষে সর্তগুলি 
অন্ুবিধাঁজনক হইবে। * 

ইংলগ্ডের জমিদারগণেরও স্বত্ব খরিদ 
করিয়া লওয়ার কথা মধ্যে মধ্যে উঁঠে। 
জমি কাহারও নহে, "মি সমুদয় দেশের 
লোকের, জমি ক্রয় করিয়া সমুদয় দেশের 
লোকের মধ্যে এ জমি স্যায়ত বিভাগ করিয়া 
দেওয়া কর্তব্য» এই মত পোষণ করিয়! বড় বড় 
বহি লেখা হুইয়া থাকে । এই সকল লেখকের 
মধ্যে জে. ম্যাকৃ্ডনেল (7), 112০9970611 


$ 
01) 01১৪ [,21)0 (0095110।)) একটি কথ- 


ঝিৎ সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি 


| 'বলেন, জমিদার্কে কেবলমাত্র তাহার ভাবী 


উত্তরাধিকারীর শ্বত্বে মূল্য ধরিয়া দিয়া, 
জমিদারের মৃত্যুর পর গবমে ণ্টি সাহার জমি- 
ধারি লইলে* ক্ষতিপূরণ জন্য পকষত কম 
টাকা দিয়া গুব্মেন্ট জমিদারীশ্বত্ব খরিদ ক করিতে 
পারেন। কিন্তু জমিদারী স্বত্বসমুদয় খরিদ , 
করিয়া দেশের লোকের মধ্যে বিভাগু করিলে - 
কোন ল্লৃবিধা হইবে না, তাহা অধ্যুপক ফদেট : 
(77/০৪) প্রভৃতি ধনত্ববিদ্গণ প্রাঞ্জল- 
ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং প্র কথাটা 
এখন একপ্রকার চাপা গড়িয়াছে। 

জে. হেক্টর (7. [15০1৩ 0) [৪11- 


17855 ৪110 1[.81)0 ), বঙ্গদেশের জমিদারী: 
দ্বত্ব 'বিশগুণ পণে খরিদ করিতে হইলে 
২০০ হইতে ২৬০ মিলিয়ন পাউও লাগিতে 
পারে, গণনা করিয়'ছিলেন। কিন্তু জমির 
যাহা মোট মূলা, তাহার অর্ধেক গবমেণ্টের 
প্রাপ্য, এরূপ থরিলে জমিদারগণকে ২০০ 
অথবা ২৬০ প্রাউণ্ডের | অনেক কম টুক! 
দিলেই কার্ষোদ্বারুহইতে পারে, এরূপ ইঙ্গিত 
করিয়াছিলেন । যাহা হউক, এই প্রস্তাব বে 
গবমেন্ট গ্রহণ করিবেন, তাহ! বোধ হয় না। 

্পআর একজন সাহেব বলেন যে, বঙ্গের 
ভমিফারগৃণকে কেবলমাত্র মিলিয়ন্‌ 
পাউও এবং প্রজাদিগের খণ পরিশোধ করিবার 
জন্য আর ১০ পাউগ দিয়া, সমুদয়ে ২০০ 
মিলিয়ন পাউও, দিয়া জমিদারী খাস করা 
যাইতে পারে। একেবারে সম্ম্নায় জমি এক, 
সময় খাস করা আবশ্তক হইবে না। ক্রমশ 
খান করিলে চলিতে পরে । 


১৯০০ 


উপস্থিত বিলে ভাল ও মন্দ শ্রেণীতে 


জমিদারগণকে বিভাগ করা হইতেছে । বঙ্গ 


দেশে ক্রমে এদপ আইন হইতে পারে যে, 


যদি কোন মন্দ জমিদারৰে প্রজা! খাজনার 
অর্ধেকের (বা অন্ত কোন্ন নিপ্দি্ট অংশের. 

পনর গুণ! এসন্ঠ' কোন নির্দিষ্ট পণ টাকা 
দেক্ তীর হইলে তাহার জমা চিরকাল 
জমিদারের হস্ত হইতে উদ্ধার হইবে ) খাজনার 
অবশিষ্ট অর্ধেক বা নিঙ্দিষ্ট অংশ প্রজা গব- 
'মেঁ্টকৈ বংসর বৎসর দিবে। যে সকল প্রজা ' 
জমা উদ্ধার করিবার জন্ত গবমেন্টের নিকট 
কিজ্ঞ চাহিবে, তাহার নিজের. জমি বৃদ্ধক পিয়া 
গবমেণ্টের কাগজের সদের হারে [এ দিয়া 
নির্দিষ্ট মেয়াদে খান পরিশোধ কণার সর্তে 


['৭ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৪। 

গবমেণ্টের নিকট টাকা খণ পাইবে। 
গবমেণ্ট এ.টাকা নূতন “লোন্‌ ইস” করিয়া, 
অর্থাৎ সাধারণ লোকের নিকট খণপঞ্জের 
দ্বারা ধার লইয়া, প্রজাকে কজ্জ দিবেন। 

ইহার ভিতর 'যে সকল সুঙ্ষু-কথা তুছে, 
তাহার আলোচনা আপাতত নিশ্রয়োজন 
নোধে এখানে উল্লেখ করিলাম না।  গব-, 
মেন্ট এইরূপে প্রতি বৎসর নির্দিষ্টপরিমাঁণ 
টাকার লোন্‌ ইন্গু করিয়া এবং প্রজান নিকট 
খণের টাকা ক্রমশ আদায় করিয়। ক্রমে ক্রমে. 
সহজেই রঙ্গের জমিদারন্ুলকরে একেবারেই 
বিলুপ্ত করিতে পারেন। প্রথমে যাহা! মন্দ 
জমিদারের প্রতি প্রয়োগ হইবে, পরে তাহ! 
সমুদয় জমিদাওপক্ষে খাটিবে। 


২। জমিবিভাগ। -বধঙ্গে ১৮৮৫ সালের 
[1০107100৮ ৯০এর যখন পাগুলিপি 


'প্রকাশিত হুইয়া নানা তকবিতর্ক হয়, তখন 


প্রান ৬রাণাঘে ( 1২711806 . একটি কথা 
তুপিয়াছিলেন। তাহা! পরে তাহার ভারতবর্ষের 
ধনতত্বসদ্বদ্ধীয়. পুস্তকে প্রকাশিত হয়। 


সাহা এই,_ প্রশিয়াতে ১৮১৪ সালে ১ 1151- 


01917190150 হার্ডেন্ধর্গ প্রজা প্বত্যুক্ত জমির 
মৃধ্যে মেয়াদি জমি।হইতে অদ্ধেক এবং পৈতৃক 
জমি হইতে এক তৃতীয়াংশ জমিদারকে দিবার 
এব অবশিষ্ট অদ্ধেক রা ছুই তৃতীয়াংশ 
প্রজাকে দিবার' ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 

বঙ্গদেশে গবমে-্ট বদি এরূপ একটা! ব্যবস্থ। 


গু, 
করেন, তাহা হইলে জমিদারদিগের বড়ই বিপদ 


হইবে! কিন্তু এ বিধান বঙ্গদেশে করা হইবে, 
তাহার তত আশঙ্কা নাই। 'কারণ প্রশিয়াতে 
এই সকল জমির প্রশ্নীগণ জমিদারকে শ্রম 
ও অর্থ উভয়ই দিতে বাধ্য ছিল। তবে 


প্রথম সংখ্যা । ] বর্গের জমিদার | ২১ 


গৰমেন্ট এই ব্যবস্থা করিতে পারেন যে, 
জমিদার যে সকল জমি নিজে খসে আবাদ 
করিবেন, অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দুরাজত্বপময়ে 
সঙ্গতিসম্পন্ন বৈশ্ঠ কৃষকগণ যেরূপভাবে 
ভূল্টিির্ষণ করিয়া দেশের ধর্মবৃদ্ধি করিতেন, 
প্রর্ূপভাবে যে সকল জমি জমিদার কর্ষণ 
, কুরিবেন, তাহাই তাহার দ্রধলে থাকিবৈ, 
অবশিষ্টাজাম প্রজা ইচ্ছা! করিলে উদ্ধার করিয়া 
লইতে পারিবে । 

৩। ক্ষুদ্র ক্ষদ্র বিধান।-__শন্র অধিকদূর 
না গিয়া গব্মেন্টী এইরূপ ব্যবস্থা করিতে 
পারেন যে, খাঁজনামাত্রই* মনিঅর্ডারযোগে 
দেয় হইবে, এবং খাজনার, পরিমাণ বা *জমির 
স্বত্বসম্বদ্ধে জমিদারের কোন আপত্তি থাকিলে ও 
তিনি এ টাকা লইয়া! রসিদ দিতে বাধ্য 
হইবেন । কিন্তু এ মনিঅডারে স্বত্ব-হিসাবাদি- 
সম্বন্ধে যে পকল কথা প্রজা লিখিবে, তাহার 
দ্বারা জমিদার কোনরূপে বাধ্য হইবেন না। 
ইহাতে ও বর্দি গবমেপ্ট মঞ্ধে করেন যেঅনেক 
জমিদার পীড়ন করিয় রায়তকে উচ্ছেদে 
করে, তাহা হুইলে গবর্মেন্ট এমন আইন ' 
করিতে পারেন যে, জমিদার বাকী-খাঁজনার 
ডিক্রীজারিতেও গ্রজাকে একেবারে উচ্ছেদ 
করিতে পারিবেন না, কেবল যে কয়েক 
বৎসরের খাজন! রোকী পড়িয় ছে, সেই ক্লুয়েক 
বংসরের দ্বিগুণ বা তিনগুণ বৎসরের জন্য 
এ জমি জমিদার খাস করিয়৷ লইতে পারিবেন রি 
এবং এ জমি চাব করিয়া তাহার মুনাফাদ্ধারা 


হাল-বকেয়া খাজনা শোধ করিয়া, লইয়া . 


রাঁয়তকে জমি ফেরত দিতে বাধ্য হইবেন । 
বর্তমান পাঁঞুলিঠ্িতে বিধান আছে, যে 


সকল ভাল জম্দার তাহাবিগের আদায়- 


“তহর্ণীলের কাগজ, অর্থাৎ আয়ের হিসাব 


সরকারী কর্মচারিগণকে দেখাইবেন+ .এবং 
ধাহাঁদিগের জমিদারীতে, সরকারী জরিপজমা- 
বন্দী হইয়া রেকর্ড স্‌ অর. রাইট্‌স্‌ অর্থাৎ ভূন্বত্ব 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং যে সকল জমিদার 
খারিজ দাখিল ও স্বত্বের অন্যান্য *বীহা-কিছু 
পরিবর্তন হইবে, তদন্ুঘাযী সেরেম্তার কাগজ 
ংশোধন করিতে, থাকিবেন্ দেই সকল জমি- 
দারকে খাজনার নালিশে সরাসরি-বিধানের 
নুবিধা প্রদত্ত হইবে। এখন আয়ের হিসাব 
দেখানর বিধান হইতেছে, পরে জমিদারগুণ্রে_ 
ব্যয়ের হিসাব দেখানর বিধান প্রকারান্তরে কি 
হইতে পারে না? * | 
আজকাল কোন কোন জমিদার স্বেচ্ছায় 
স্বন্ব জমিদারি “কোর্ট অবওওয়ার্ডসের” অধীন 
করিতেছেন ৮» ইহার মধ্যে কেহ বাঁ প্রাজা”- 
“স্যার”"-উপাধিধারী আছেন। আমি কয়েক- 


বৎসর পুর্বে লিখিয়ীছিলাম যে, গবমেণ্ট 
$ 


জমিদারগণকে গবমেণ্টের অধীন করিবার 
জন্য প্রথমে কোর্ট-অব.ওয়ার্ড্‌ আ্যাক্ট কিছু 
পরিবর্তন কন্িবেন এবং “115908118৩0 
এই শব্দটার অর্থ*বিস্তৃত করিবেন। তাহাই 
ঘটিয়াছে। জমিদার ক্ষিপ্ত বা নাবালক বা 
সত্রীলোক না! হইলে, ইচ্ছা! কুদিলে ০ *আপনাকে 
[)1১৭115৭ অর্থাৎ জমিদীরিরিচালনে 
অন্নপযুক্ত এইরূপ বিবেচিত করিতে পারেন 
কোর্ট-অব২ওয়ার্দ্‌ আযাক্ট সংশোধন কারা 
তাখুর ৬ ধারা ঙ প্রকরণে এইবপ ব্যবস্থা ৰা 
করা হইয়্াছে। এই গেল স্বেচ্ছার কথা। 
জমদাঝের অনিচ্ছায়ও “তাহাকে অবন্থ(বিশেষে 
অনুপ্যুসত ঘোষণা, * করার জন্য ব্যবস্থার 
সংশোধন হইয়াছে। 'মৃতরাং স্বেচ্ছায়-অনি- 


বহি .* | ' বঙ্গদর্শন | 


চ্ছায় জমিদারগণ পূর্ববাপেক্ষা এক্ষণে কোর্ট-" 


অব.-ওয়ণর্ডসের অধীন হইতে পারেন। এই 
সকল ৭ষ্টেটে”র আয় হইতে জমিদারদিগকে 
নিদ্দিষ্ট মাসহারা দিয় গব্মেণ্ট জমিদারের 
খণ পরিশোধ করেন। গবমেণ্ট দেখিতে- 
ছেন, অনেক জর্মিধারই খণে জড়িত, কেহ বা 
' চরম বিপংকালে কোর্ট"অব-ওয়ার্ডসের অধীন 
হ্ন। ,05106০1 
০01৪ যে একটা ইংরেজি প্রবাদ আছে, 
তদনুসারে গবমেণ্ট এরূপ মনে করিতে 
, পরুন যে, জমিদারগর্ণ যাহাতে খণে আদৌ 
জড়িত না হন, তাহার বিবান করা উচিত। 
তজ্জন্ত. এখন যেমন” গবমে "কর্মচারীকে 
আয়ের হিসাব 'দেখানর কথা উঠিতেছে, পরে 
সেইরূপ ব্যয়ের হিফ্াব দেখানর কথা! উঠিবে। 
অন্তত এবপ বিধান হইতে পাৰে যে, যখনই 
কোন জমিদার কঙ্জ লইবেন, রেজিষ্ারী আপি 


1১10৮ ৭4:0101) 15 [0)71) 


হইতে খতের নকল কটৈক্টরের নিকট পেশ, 
$ 


হইবে। যখন কালেক্টর দেখিবেন যে, কোন 
জমিদারের খাটি মুনাফার দ্বিগুণ বা তিনগুণ 
খণ হইল, তখনই তাহার জর্মমদারী কোট 
-অব ওয়াঙসের অধান করা হইবে। 

গবমেন্টি যদি অবশেবে দেখেন যে, অধি- 
কাংশ, জমিদার পপুলার কোন হিতকুর কাধ্য 
করেন না কেবল করসংগ্রাহক ও করভোগী 
মান্র, তখন প্রত্যেক জনিদারকে আমের 
শতকফর। এত ট্রাকা প্রজার হিতার্থে ব্যয় 
করিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট টাক! তিনি ব্যয় 
করেন কি না, তাহা ছ্থির করিবার জন্য জমিদার 
গবর্েন্টকে তাহার ব্যয়ের হিসাব দেখাইন্তে 
বাধ্য হইবেন। দশশালার বন্দোবস্তে ্কবত্সন্ট 

দর-থাজনা! বৃদ্ধি করিতে পারেন না, কিন্ত 


[গম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৪। 


প্রজার মঙ্গলার্থে জমিদণারকে কতক টাকা 
ব্যয় করাইতে বাধ্য করিতে পারেন, গবমে টি 
এইরূপ তর্ক করিবেন। , 

গবমেণ্ট এতদিন সদর-খাজন। যাহাতে 
্টারুরূপে আরীয় হয়, তাহাই প্রধানত্্াক্য 
করিয়াছিলেন। এখন দেখিতেছেন, শিক্ষিত- 
লোক অসস্তোষযুত্ত আআ. পালনের তরঙ্গ « 
তুলিয়াছে; কৃষককুল অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ 
লোক গবমেণ্টের প্রতি সন্তুষ্ট “খাকিলে 
এই আন্দোলনে গবমেণ্টের কোন বিপদ ' 
হইবার সম্ভাবনা নাই। ণ"গবমেণ্টি ইহাঁও 
দেখিতেছেন, বঙ্গদেশের ছারে দুিক্ষরাক্ষমী 
দণ্ডায়মান; প্রজা অন্নাভাবে মরিতে পারে। 
নিজের ক্রটি কেহ স্বীকার করিতে চাহে না। 
গবমেণ্টও চাহেন না। সুতরাং যত দোষ 
জমিদারের ; জমিদারের ক্ষমতাকে ক্ষীণ কর! 
আবশ্যক | * 

আবারও গবমে ণ্ট মনে করিতে পারেন যে, 
দশশালার বন্দোব্ন্তর। এমন স্ুবিধাসত্বে 
বঙ্গদেশে জমিদারগণের শ্রীবৃদ্ধি হইল না। 


অধিকাংশ জমিদারই খণে জড়িত্ব। সাধারণের 


মঙ্গলজনক বনুব্যয়সাধ্য কার্ধ্য সম্পন্ন করিবার 

অর্থসঞ্চয় করাংদূরে থাকুক, অনেক জমিদার 
সময়ে সময়ে ধার না করিয়া সংসার চালাইতে 
পারের না। যে উদ্বৃত্ত টাকার দেশের ও 
প্রজর হিতকর কাধ্য হওয়! সম্ভব ছিল, 
তাহা উকিলমোক্তারের 'ও মহাজনের হস্তে 
দ্রতবেগে যাইতেছে, এবং তাহাতে শ্লেহশুন্ধ, 


'বণিকৃবৃদ্থিসার নৃতন নুতন জমিদারের উদ্ভব 


হইতেছে । এই নূতন জমিদারগণ জমিদারীফে 
কেবলমাত্র, একটি “ইন্ভেষ্টমেণ্ট” টাকা 
থাটাইবার উপায়মাত্র বিষেচন! করেন, মগ্ুষ্যে* 


প্রথম সংখ্যা | ] 


মনুষ্যে যে সম্বন্ধ, জমিদারের সহিত প্রজার €ে 
পিতাপুত্রসম্ন্ব, রক্ষক-রক্ষিতের সম্বন্ধ, গুরু- 
শিষ্বের সম্বন্ধ, তাহা ই অধিকাংশ নবতৃস্বামী 
জানেন না, বুঝেন না; কেবলমাত্র বুঝেন 
টাকাঁ তাহার! দূরদর্শী সঞাজতত্ববিদ্-ধন- 
তত্ববিদ্‌ নহেন, সমাজের সমষ্টির জন্য ব্যস্ত 
অন্হেন.। , প্রজার কেবল মঙ্গলচেষ্টা করিতে 
আমি বাধ্য নহি, প্রঙ্গা আমাকে খাজন। 
দিতে বাধ্য ”__-এই ইহার্দিগের জমিদারীকার্যের 
* মূলমন্ব। একজন উকিল বা মহাজন এক- 
পুরুষেই জমিদার হ'ইলেন। তাহার মৃত্যু হইলে 
তাহার ওয়ারিশগণ জমিদারি উড়্াইতেছেন ; 
গবমেণ্ট এরূপ কত স্থানে দেখিতে্ছন | 
সুতরাং গব্মেণ্ট মনে করেন, যেখানে হৃদয়ের 
কোমল সম্পর্ক নাই, সেখানে লৌহবং কঠিন 


ব্যবস্থাবিধি আবশ্তক। 
আশঙ্ক।' হয়, গবমে-্ট নানাপ্রকার 
কঠিন ব্যবস্থা করিতে পারেন। জগ্জিদার- 


দিগের মধো আত্মরক্ষার ক্লোন কাধ্যকরী চেষ্টা 
নাই। ব্রিটিশ ইও্ডয়ান্‌ 


মঙ্গলের ' একমাত্র উপায়, নিদ্ধিলাভের এক- 
মাত্ু সাধনা, গন্তব্যস্থানের , একুমাত্র' রাজপুথ 
জানিয়! রাখিয়াছেন। এই সভাটি এতকাল 
ধরিয়া আছে, তথাপি জমিদারগণের স্ভিজের 
' চেষ্টার দ্বারা তীহাদিগের যে" উন্নতি হইতে 


পারে, তাহাদিগের যে শক্তির বৃদ্ধি হইতে 
পারে, অস্তত অধোগতির বেগ মন্দীভূত হইতে 


পারে--এই সত্যকথাটা যেন সভার, বিশাল 
হদয়ে একবারও জাগিয়৷ উঠে নাই__যদি-বা 
কখন জাগিয়া উঠিয়া থকে, ছুইএকটা জ স্তণ 
ত্যাগ করিয়৷ আবার স্থযুণ্ডিতে ডুবিয়া গিয়াছে। 


' যাশসোশিয়েশন্‌ 
“রোদন, আবেদন ও নিবেদন” তাহাদিগের 


যাঙগের জমিদায় । হ৩ 


জমিদারগণের পক্ষে আত্মরক্ষার নৃতন 
উপায় কি, তাহা আজ কতকটা নির্দেশ করা 
যাইতে পারে) পনরবতসর পূর্বেও কতফটা 
নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্ত 
কে কাহার কথা শুনিবে? এ যে এক 
আবেদন-নিবেদন আ[মাদিগের দেশের শিক্ষিত- 
ব্যক্তিগণ মান্ধাতার আমল হইতে শিথিয়া 
রাখিয়াছেন, তাহা ব্যতীত, “ঠাহার! নিজের 
উন্নতির আর কোন পথ দেখিতে পান না। 
এবং £১510501911- টাউন্হল- 
সভা, আর লম্বা নিবেদনপত্র, তাহার! এই "ইস 
বস্ত বেশ চেনেন, আর কিছু চিনিতে চাহেন 
না। কেবল জমিদার নহেন; নাওরজি *ও 
গোখেল মহাঁশয়গণ মহাপণ্ডিত ও মহারথী 
হইয়াও 2৪010811017 
মায়াজালে আবদ্ধ হইয়! জলালবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় 
ছট্‌ফটু করিয়া! অংণ্যে রোদন করিতেছেন। 


1) ঈরি 


(017511011101017%] 


, সাহারা বলিতেছেন, 'রোদনে জাল কাটিয়া 


যাইবে, অধ্যবসায়ের সহিত রোদন কর। . 
১৯৮৭১-৭২ সালের কা্যবিবরণীতে স্তার্‌ 


" জর্জ ক্যাম্পবেল*লিখিয়াছিলেন, জমিদারীর আয় 


কোন কোন স্থটল ১০, ১৫১৬০, ১২০ গুণ 
বাড়িয়াছে। কিন্তু জমিদার্গণের সেই অনু 
পাতে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে কোথায় ১$০হালে 
বোঙ অব রেভিনিউ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
“জুমিদারীর আয় যে এত বাড়িয়াছে, তাহাতে, 
কাহার লাভ হইয়াছে 7৮ ২ সি 

তুপৃত্তরে বোর্ড বলিয়াছিলেন যে, “যে খাঁজনা' 
বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা মহাজনের উদ্নরে যাঁয়।” 
ঠিক কথ বলিতে হইলে আরও কয়েকশ্রেণী 
লোকের নমি করিতে হয়। জমিদারীর যে 
আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার: কতক যায় মহাজনের 


২৪... | : হঙ্গার্শন | 
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উদরে, কতক যায় ব্যরিষ্টার-উিল-মোক্তারের 


ঘরে, আর কতক যাঁয় ধূর্ত নায়েব ও গোম- 
স্তার করকমলে, আর কতক যায় কোর্ট-ফি, 
্যাম্প ইত্যার্দি-আকারে গবমেন্টের ঘরে। 
আর এক শ্রেণীরনাম করি লাই। তীহারা 
মধ্য্বত্ববান্। এত গুলি জোক যদি একটা দেহের 
রস্তশোষণ করে: তাহা হঈলে সেই দেহ 
শোণিতদারিদ্র্য ও “ক্ষীণতা কেন না হইবে? 
”]77176-07710০**রূপ 
রক্তমোক্ষণ লইয়া আমাদের স্বদেশী প্রভৃগণ 
-ধিঙ্গগী শ্বেতপ্রভূগণের নিকট কাঁদিয়া আকুল। 
এই স্বদেশী গ্রভূগণের মধ্যে যে সকল জমিদার 
আছেন, তীহার! কি কখন ভ্রমেও মনে করেন 
না বে, কি প্রীডিংস্টা তাহাদিগের দেহে অবি- 
রাম হইতেছে। এই রক্তনিঃআবসত্বেও যে 
জমিদারকূল আঁজও একেবারে বিনষ্ট হন নাই, 
তাহাতেই তাহাদিগকে, ধন্য বলিতে হয়। 
ধাহারই বঙ্গদেশের জমিদারীপরিচাঁলনবিষয়ে 
প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই জানেন, 
জমিদারের আয় বাহিরে থাকিয়া যদিও অধিক 
বোধ, হয়, মামলা- মোকদ্দমা, . সরঞ্জামিখর5 
ইতাদি বাদ দিলে তাহার প্রকৃত খাঁটি মুনাফা! 
অতি কম হইয় যাঁ্* এবং বাহিরের আদম্বর 
ও ঠাি“ঞজ্জ্ রাখিতে অনেকসময়" তাহাকে 
খণে জড়িত হইতে হয়। নদীয়াজে্লায় ইদানীং 
ফেঁ. কয়েকটি জমিদারের অভ্তাদয় হইয়াছিপন, 
াহুরিগেরাতৎ রগণের মধ্যে অনেকেই এক্ষণে 
দরিদ্র, কেহ কেহ সামান্য চাকুরীর জন্য ললা- 
ফিত। অন্তান্ত জেলয়ও অনুসন্ধানে জানা 
যায়, অনেক জমিদারের অবস্থা স্োরটনীয়,__ 
জমিদারী গুরু খণভাবে আত্রান্ত। | * 
কেন নিজেদের. এরূপ ছর্দ্‌শা 


«1)1580115+ 


€ প্রচুরপরিমাণে অর্পণ করিতেন। 
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জমিযারগণ কি তাহা ফিরবে চিস্তা বে চিত্ত! করি 
থাকেন? তাহার প্রতিকারের জন্তঠ কি 
তীহ।রা কখন সমবেত চেষ্টা করিয়াছেন ? 
গবমে ণ্টের অভিপ্রায় যতই ভাল হউক 
না কেন, দীনর্ঃখী কৃষকবুন্দের অবস্থা উন্নত 
করিবার চেষ্টা যতই প্রশংসনীয় হউক ন! কেন, 
গবমেন্টি বঙ্গদেশের জমিদারগণকে হীন ও 
চু্র্বল করিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে দেশের অনিষ্ঠ 
করিতেছেন, এবং প্রজাকে রক্ষা করিতে গিয়া 
কেবল জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে অসপ্ভাব, 
বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমার বুদ্ধি করিতেছেন। 
গবমেন্ট যদি দূরদর্শী হইতেন, তাহা হইলে 
ব্দেশে জমিদারগণকে দূর্বল না করয়। 
নিজের দৃষ্টান্তের সংশিক্ষার ছার! জমিদার- 
গণের হৃদয় উচ্চভাবে প্রণোদিত করিয়া 
ত্াহাদ্গিকে আরও সবল করিয়া তুলিতেন এবং 
তাহাদিগের ' ভন্তেই দেশের স্থুশামনের ভার 
গবমেণ্ট 
খাসমহালে যেরূপ প্িঞ্িবভাবে নিজের খাস- 
। ভ্ুমিদারি পরিচালন! 'করেন, তাহা! আদর্শস্থল 
নহে। জমিদারদিগের সম্বন্ধেৎযে 31011-39 
[.8 করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতেও জমি- 
দাবের সুখছুঃঘের 'সহিত বিশেষ সহানুভূতি 
প্রকাশ পায় না। ্ুক্মভাবে বঙ্গে ইংরেজ- 
গবর্মেপ্টের জমিদারী প্রণালী আলোচনা করিলে, 
ব্রিটিশ ই্ডয়ান্‌ আডমিন্সট্রেশন ভাল করিয়া 
গ্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুধাবন করিলে 
মনে হয়, যে বণিকৃবৃন্তি লইয়! গবমেণ্টি প্রথমে 
রাজত্ব ফরিতে আরম্ভ .করিয়াছিলেন, দীর্ঘ- 
কালের চেষ্টাতেও তাহা পরিহার করিতে পারেন 
নাই; বরঞ্চ এদেশে প্রাচীন জমিদারবংশের 
ভিতর যে একটা উচ্চ আদর্শ ছিল, প্রজার 


প্রথম সংখ্যা |] রাজতপম্থিনী। ০২৫ 


প্রতি যে ন্নেহ ছিল, জা বিচি করা উচিত নহে হে ভাহানাই দরিদ্র 
বিনষ্ট, করেন। কিরূপে বিনষ্ট, করেন, কৃষককুলের কি মঙ্গলচেষ্টা করিয়া খাকেন? 
বরের বক্ত্‌তায় দেবীসিং, কাস্তবাবু প্রভৃতি এখানেও সেই প্রকৃত প্রেমের অভাব,_ষে 
ইজারদার এবং করসংগ্রাহক ইংরেজগণের প্রেম কখন ধর্্নামে, কখন “পেটিয়টিজষ্,- 
কা্াবিব্জণী পাঠ করিলে কতকটা বুঝা যায়। নামে, কখন সেবানামে, কখন ভক্তি, কখন 
তাহার পরবস্তী যুগে গবর্দ্টে অনেকটা আনন্দ-আখ্যায় অভিষ্ঠিত হই! যুগে" যুগে 
ভার্গ হইয়াছেন বটে ) কিন্তু উচ্চনীতি ও* মহাঁজনকর্তৃক প্রচারিত ও বিতরিত হয়। 
কোমল সহান্ুসৃতি, প্রক্ুত প্রজাপ্রেমের পৰিত্র কিন্তু আমি ধর্মের কথা একেবাধেই এই প্রব-্ 
শিখা আজিও. ভারতে জালিয়া দিতে পারেন স্বর মুরাপ্রস্তাবে তুলি নাই। আমি জমি- 
নাই । জমিদার অথবা! প্রজার কাহারও হৃদয় দারগণেয় নিকট, “নিজে (ক্ষত) ্বর্থের দিক্‌ 
স্পর্শ করিয়া, পরকে' আপন করিতে পারেন দিয়া দেখিয়া আত্মরক্ষার" জন্য চেষ্টা করুন” 
নাই। চেষ্টা আছে, কিন্তু প্রেমমূলক সহান্গ- এই নিবেদন করিতেছি । আত্মরক্ষার, অন্ত 
ভুতির অভাবে গবমেঞ্টের মঙ্গলচেষ্টা * তাহারা কি কি করিতে পারেন এবং গবমেন্ট , 
অমললে পরিণত হইতেছে । প্রেমতত্বে তাহাদিগের হস্তে সুশাসনের ভাঁর কিরূপে 
শাসনতত্ব নিহিত, ধনতত্ব নিহিত। কিন্ত অর্পণ করিতে পারেন, তাহা গ্রে আলোচ্য | 
প্রদ্ধার সহিত গবমেণ্টের সহাম্ভৃতি নাই একএকটি বড়* জমিদার ,যাহাতে তাহার 
বলিবার আগ্রে, 'গবমে প্টকে দোষ দিবান্ব অগ্রে, *জমিদ্ারীর ভিতর একএকটি প্রজ্ঞাবৎসল ক্ষুদ্র 
জসিদারগণের মধ্যে মন্দ অমিদারগণকে নিন্দা রাজ! হইতে পারেন, তদ্বিষটে গবমেণ্টের এবং 
করিবার অগ্রে, শিক্ষিত মধ্যশ্রেশীর ব্যক্তিগণের জমিদারগণের চেষ্টা করা কর্তব্য। 
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়। 
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সেকালে পুটিয়ায় বৈশাখজ্যোষ্টমাসে *পক্প- অন্যের দেবালয়ে কিরূপ লমারোহে গৃহীত 
বাত্রা”র বড় ধুম ছিল। রাজপরিবারের কুল- হুইতেন, সে.কথা পূর্বে বঙ্গিয্বাছি। বৎসরের 
দেবতা গোবিন্দজীবিগ্রহ পর্য্যায়ক্রমে মাসের প্রারস্তে গ্রীকল্যেক রাজবাটাতে তাহার অধিষান 
নিদিষ্ট দিনে এক সরিকের' ঠাকুরবাড়ী হইতে হইলে এক একদিন গোবিশাঁজীর পুশপোত্লব 
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হইত।. সে দিন অপর? রাশিরাশি সগ্ভো- 
বিকসিত শ্বেত এবং রক্তোৎপলে তিনি বিভূষিত 
হইতেন। দেবমন্দিরের সর্বত্র বিকচ কমলের 
সঙ্জা ও সৌরভ এবং সন্ধ্যার প্রাকৃকালে সে 
শোভা*বিবিধ আলোকমালায্ উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠিত। 

রাজবাঁটাতে তখন বারমাসে আঠার পার্বণ 
প্রবং ,সকল কাজের প্রধান' অঙ্গ ব্রাঙ্মণঠীকুর- 
দের ভোজনব্যাপার । এই পুশ্পোৎসৰ্ষ উপ- 
লক্ষেও তাহার কোন, ত্রুটি হইত না । মহারাণী 
্সীননয়িক নানাবিধ সুমিষ্ট ফলমুল সংগ্রহ করা- 
ইয়া এই "সময়ে ত্রাঙ্মণদের মত সকলশ্রেণীর 
'অতিথি-অভ্যাগতগণকে পরমযত্বে আহার 
করাইতেন। অন্যান্য সরিকের গৃহেও এই 
পর্ধবোপলক্ষে যথেষ্ট ধুমধাম হইত। ফলত 
নৃতন বৎসরের প্রথম ছুইমাস “এইরূপ ক্রমাগত 


ধর্্মসঙ্গত বসস্তোৎসব আর কোথাও আচরিত | 


হইত কি না, জানি না। এ 
মহারাণীমাতার পিক্রালয়েও গৃহদেবতার 


এই পুষ্পসজ্জার মহোৎসব বরাবর অনুষ্টিত, 


হইয়া আসিয়াছে। তদুপলক্ে নিমন্ত্রিতদের 
সভায় রান্সবাটাতে তাম্কুটসেবন যেরূপ 
নিষিদ্ধ ছিল, ঞানেও সেইরূপ | প্রায় ত্রিশ- 
কৎলঞঞ্রব্ের কথা বলিতেছি।* একবার এই 
সয়ে *্বর্ণলতাস্র প্রণেতা ডাক্তার তারকনাথ 
' গঙ্গোপাধ্যার সরকারীকার্যোপলক্ষে খুটিয়ায 
উপৃদ্ি্-ছ্িলন। প্বাবুর বাড়ীতে” (মহারাণীর, 
গিতৃগৃহে) পদ্মযাত্রার দ্দিন তাহার ও আর 
কয়জন গবমেন্টিকর্মচারী এবং স্কুলমাষ্টারদের 
নিমন্ত্রণ হুইয়্াছিল। স্থানীযু “বিস্তর “ ভদ্র- 
লোক সমধেত নহইয়াছিলেন এবং" তাঁহাদের 
টায় . ইংরেজিনবীশ কয়টিরও আবর-অত্যর্থনার 


কোন ত্রুট হয় নাই। কিন্তু প্রথাবিরুদ্ধ 
বলিয়। “তামাক দিবার” কোন ব্যবস্থা ছিল,না । 
এখানে বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না 
যে, দেবাদির। অর্চনাস্থলে তামাকের, চলন 
নিতান্ত আধুনিক প্রথা, পূর্বে এরূপ ছিলনা। 
অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণপগ্ডিতদের মুখে শোনা যায় যে, 
নবদীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় “ত্র 
শিনচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, যে সকল ব্রাহ্মণ 
তামাকসেবা করেন, তাহার্দিগকেও প্রণাম 
করিও। সে যাহা হউক, নিমস্ত্িত শিক্ষিত- 
বাবুকয়টির কাছে ইহা বড় বিসদূশ বোধ 
হইতেছিল এবং পতামাক তামাক” করিয়া 
তাহার! অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। তাহাদের 
তত্বাবধানের জন্য যে (আমলা ) ভদ্রলোকটি 
নিযুক্ত ছিলেন, তিনি গলবস্ত্র হইয়া বিনীত- 
ভাবে জানাইলেন যে, সে ক্ষেত্রে তামাকসেবন 
নিষিদ্ধ ।' গঙ্গোপা্যায়মহাশয় ইহাতে অপ- 
মাঁনজ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ সভাস্থল ত্যাগ 
করিধা গেলেন ।* তিনি যে আহত যুবক্দলের 
অগ্রগণ্য হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার ভিতর 
কেহ কেহ প্রথমে বাবহারট' অনুমোদনীয় নহে 
ভাবিয়া ইতন্তত করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে 


* দলপতিকে * অনুসরণ করিতে বাধ্য হইলেন। 


পুটিয়ার ভদ্রসমাজ ইংরেজীওয়ালাদের. এই 
জাচরণ অবশ্ত প্রশংসমানচক্ষে দেখেন নাই 
এবং ক্রমে ইহা মহারাণীমাতার গোচর হইয়া 
ছিল। কিন্তু তিনি ইহাতে কোন বিরাগ- 
প্রকাশ করেন নাই। বরং শ্বটনার ৩1৪দিন 
পরেই তিনি তারকবাবুপ্রমুখ এই দলটিকে 
রাজবাটাতে নিমন্ত্রণ করিয়া পরমসমাদরে 
প্রচুর,আহার করাইয়াছিলেন। সেদিন অবর্ঠ 
স্ববাসিত-পরমসেব্য-তাত্রকুট-সেবা৷ বাদ যায় 


প্রথম সংখ্যা | ] 


ন্‌ র্ 
রাজতপম্থিনী | 
রি 


ধ 


১ 
নাই মহারাণী এইরূপ কমনীয় শিষ্টাচারে বংসর পরে সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাকে 


সর্ববিধ অসৌজন্ পরাজিত এবং অমানীকে 
মান্তবান করিয়া লোকশিক্ষা দ্রিতেন। 
পুটিয়াস্থ যে নিরপেক্ষ কর্তব্যপরায়ণ পুলিস্‌- 
কর্মচারীর কথা ইতিপূর্ক্রে উল্লষ্টী করিয়াছি, 
তিনি এই নিমন্ত্রিতদলের একজন । এখনও 
ভি জীবিত এবং ভগবানের কৃপায় দীর্ঘকাল * 
পেন্শন্‌ ভোগ করিতেছেন । সেদিনও গল্পটি 
তাহার মুধে নূতন করিয়া শুনিয়াছি। তিনি 
কলেন, একবার অন্নপূর্ণাপূজার দিন ওয়ারে- 
ণ্েের আসামী মহারাঁণীর দেবসেবার নায়েবকে 
শিবের বড়মন্দির হইতে গ্রেন্টার করিয়া 


আনিলাম । আর কেহ হইলে আমায় কন 


ক্ষমা করিতেন না, কিন্তু মহারাণীমাতার 
ইহাতে কিছুমাত্র ক্রোধের সঞ্চার হয় নাই। 
আর একবার রাঁজবাটীর বরকন্পাজেরা এক- 
জন প্রজাকে ধবিয়া লইয়া যাইতেছিল ॥ সংবাদ 
পাইয়া তাহাদিগকে যথাবিহিত চালান দিলাম)। 
তাহাতেও মহারাণর কোন ভাব্রাস্তর হয় নাই। 
্া়পরতার দিকে তার এম্নি তরি 
ছিল। 

মহারানীমাতার ু্রবৎ শ্নেহভাজন এক 


তরুণ যুবকের বালিকা! পত্রী বিবাহের কিছুদিন , 


পরে এক দুঃসাধ্য গীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। 
বন্ধুরা অনেকেই উপদেশ দিলেন, সবে বিবাহু 
হইয়াছে, _-তোমার অত মাথাব্থ৷ কেন? 
আর একট! বিবাহ কর। কিন্তু যুবাটি মহা! 
অর্থকৃচ্ছ, সহ রুরিয়াও স্ত্রীর স্ুচিকিৎসার 
ব্যবস্থা করিলেন। মাত! সর্বদা এই দম্পতির 
সংবাদ লইতেন এবং যুবার“বন্ধুবাদ্ধবদের বাচ- 
নিক সহ্ধর্িণীর অসুখের সুময় তাহার বিষম 
পরীক্ষার কথ শুনিকাছিলেন। প্রায় এক- 


কাছে বসাইয়া অশ্রমোচন করিতে করিতে 
বলিলেন, "ছেলেমান্ুষ তুমি যে ধর্মবুদ্ধির পরি- 
চয় দিয়াছ, তাহাতে আমি বড় সন্তষ্ট হুইয়াছি। 
ভগবান্‌ অবস্ত তোমার ভাল করিবেন।” 
মহারাণীমাতার অসাধারণ চক্ষুলজ্ঞ ছিল 
এবং * তাহার ছুইএকটি পরিচয় ইতিপূর্ে 
দিয়াছি। ১২৮৯ জালের জআহ্িনমাসে যে, 
প্রকা ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল, একদিন শেষ- 
রাত্রে মহারাণী তাহা দর্শন করিয়া পরাতে আমা- 
দের কাছে তাহার গল্প করিতেছিলেন । কয়: 
দিন পূর্ব দেখিয়া আমি মাতাকে _ বুলিয়া- 
ছিলাম। তাই আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, , 
--“আজ তোমার ধূমকেতু সুন্দররূপে দেখি- 
য়াছি-_খুব বড়।” অন্তান্ত কথাঝ্র্তী চলিতেছে, 
এমন সময়ে এক প্রো! ব্রাহ্মণকন্তা একবাটা 
"তৈল আনিয়া মহারাণীর কাছে বসিলেন 
এবং আমাদের সমক্ষে প্ট্ল খুলিয়া বেশ 
সপ্রতিভভাবে তাহাতে মর্দন করিতে লাগি- 
লেন। কেহ বলিল, এখনও হাজির দিবার 
'লৌক বাকী আছে,*-ঠাকুরাণীটি তথাপি নির্বি- 
কারভাবে তাহার *কুস্তলদাম তৈলনিষিক্ত 
করিয়া চলিলেন। ছুইচারিফৌটা তৈল 
হম্দ্যতলে পড়িতেছিল এবং তিনি মঝেতমাকে 
হাতমুখ নাড়িয়! গল্পও করিতেছিলেনশ ম। হা 
রাণমাতা তৈলম্পর্শ করিতেন না, দৃশ্যটাও 
তার ভাল লাগিতেছিল না, ইহা আমি মি বুঝিতে " 
পাঁরিতেছিলাম। কিন্ত তিনি গম্ভীর হইস্জ* 
ংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। ঠাকুরাপীটির 
ব্যবহার আমার সহিষুণ্তা আতিক্রম করিল। 
আমি হাসিয়া) বাঁললাম, "রাজার সম্মুখে তেল 
মাখিতে নাধী। ব্রাঙ্গণী ীচ্ছীল্যের হাসি 


২৮. 
হাসিলেন, - *্প্রীণকে সেদিন ছোট্র দেখিলাম, 
এখন বড় হয়েছে! তা আমি রাণী কৃষ্ণমতীর 
সঙ্গে একত্রে খাইতাম।” আমি--“খাইতে 
আছে, তেল মাথিতে নাই ।” মা হাসিলেন, 
আমিও হাসিয়া উঠিলাম। ঠাকুরাণী "ইহার 
পর উঠিয়া গেলেন। মহারানী এতক্ষণ কিছু 
বলেন নাই, আস্তে আন্তে ব্রৈলোক্যকে 'বলি- 
লেন, “তেলটুকু-যুছিয়া লঙ্গ !” 

একদিন মহারানী ও তাহার মাতার কাছে 
আমরা বসিয়া আছি, এমনসময় এফটি অল্প- 
বয়স্ক রাজকর্ম্মচারী আমিলেন। বিশেষ 
প্রয়োজনে অন্ঠের অসাক্ষাতে মাতার কাছে 
তাহার কিছু বক্তব্য ছিল। আমি উঠিতে 
চাহিলে মহ!রাণী এবং তাহার মাতা বলিলেন, 
__"তুমি উঠিলে কি হইবে? অনেকে আছেন ।” 
মহারাণী নিজে উঠিয়া জানালার দিকে গেলেন । 


তাহাদের কথা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এমন-' 


সময় কাদোর কোণে শ্রীনুন্দরী দেবীর ছোট 
কন্তাটি ঘুমাইয়৷ পড়িল। কাঁদো হাসিয়া 
আমার দিকে চাহিয়া! বলিল--"আপনি বিছানা 
করিয়া! দেন ।” মা হাসিলেন,' বলিলেন, “সে কি. 
কথা?” আমি হাসিয়৷ “বলিলাম, “বেশ তো, 


বচন নি 1 
তাতে দোষ কি?” আমি বিছানার কাছে ধাইতে 


'বালিকার৷ 


[৭ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৪: 


না যাইতে মহারালীমাতা নিজে বিছানা ছড়াইয়া 
দিলেন। 

পৃজার পুর্বে একদিন প্রাতে তাহাকে প্রণাম 
করিতে গেল(ম। দেখিলাম, তাঁর বড় ৫জালৎ। 
চারিদিক হইতে অনাথা, বিধবা, বাঁলক- 
আসিয়াছে । কেহ প্রবী, রুহ 
দান, কেহ কাপড় চাহিতেছে, ম! বারংবার 
কাছারীতে ধনাধ্যক্ষের কাছে টাকা চাহিয়। 
পাঠাইতেছেন, হয় উত্তর পাইতেছেন না, নয় 
স্পষ্ট জবাব পাঁইতেছেন / বিরক্তির, খেজা- 
লতের সীমা 'নাই। এক ঠাকুরাণী বসিয়৷ 


, আছেন, তাহার ডুলি প্রস্তুত, টাকা চাই, 


এখনই যাইতে হইবে। মহারাণীমাতার অমন 
ধৈর্য, তাহাও আজ কিছু অস্থির দেখিলাম। 
এবং ইহা! যে অন্গুস্থশরীর, বৈষয়িক নানা ঝঞ্চট 
এবং কুমারের স্ভোবে দেশভ্রমণে বহির্গত 
হওয়ার ফল, ইহাঁও বেশ বুঝিতে পারিলাম। 
কিছ পরে ক্কামার দিকে ফিরিয়া তিনি 
বলিলেন-_ “আগে অনেক সা করিতে 
পারিতাম, এখন কেন বাপ হয় না, অল্পেই 
রাগ হয়।” 

শ্ীহীশচন্দ্র মন্তুমুদ্রার । 


বঙ্কিমচজর % 


৯ 


দগরসন্ভত্তিগণ ত্মনকরা কপিলে! রোষে পরে এল ধ্যানে তব, কালীঘুর্তি কস্কালম্মলিকা 


হারাইলে প্রাণ শশানের মাঝে. * 

ভগীক্ষথ-তপ্নেতুষ্ট হে জাহুবি! মঙ্গল-নির্ধোষে : ছলিয়া' আপন শিবে অপহৃত-সর্বশ্থ নগ্সিকা 

তুলি কলতান অট্হাপ্তে নাচে” *  , » 

নামিলে করুণাধারে ঝরঝর রজতনিঃসারে. এ মুক্তি ৪নহারি তব কি ক্রন্দন জাগল পরাণে 

| মৃতসঞ্লীবনী বিধিলিপি হায় ! 

পাপরাশি ধৌত করি নব্জন্ম-মহিমা-সঞ্চারে এখন সে অন্ধকারে কালী নাচে ভারতশ্মশানে 
রক্ষিলে ধরণী । কি আছে উপায় ? 

তেমনি কাহার শাপে বঙ্গের সম্তানকুল হায়! তোমার অভয়মন্্র আছে আছে ভূঙ্গিব না কভু 
হ'ল হতজ্ঞান ঘুচিবে আধার 

আপন গৌরব সাঁথে দীক্ষাশিক্ষা তুলি মুচ়গ্রায় সেই কালী হইবেন দশভুজ সর্ব প্রভূ 
জর্জরিতগ্রীণ। * ঘখন আবার ্‌ 

হেনকালে হে বঙ্কিম! ভাবাঁবেগে শুভ্র মূত্তিমতী দশামুধে | তবাশ্রয়ে দৃপ্তলিংহ শত্রনিপীড়নে 
বহাইলে ভাষা , ৃঁ | পা'বে জন্মভূমি 

মধন্ত বাঙালী ধর মাতৃমষ্ি হেরি জ্োতিত্বতী সিদ্ধি, ভাগা, বিদ্তা, বল, সঙ্গে লয়ে বর্ণাকরণে ৃ 
হৃদে ধরে আশা! "*.. .. দেখাষ্দিবে তুমি । 


দেখাইলে মহাহর্ষে গ্রতিভাদপণে হাস্তময়ী কবে মা ! আসিবে তবে নেহারিৰ সীার্থকনয়নে 
". সর্বৈ্থর্যে ভরা ছরগামৃর্তি তব 1--০ 


অলঙ্কারবিভূষণ! হেমবর্ণে প্রভাতার্কজয়ী এ দাসদৈন্যমমাঝে জননীয়ে কোন্‌ শুভনৈ 


বিশ্বমনৌহরা  . পাৰ অভিনব? 
দিব্য জগনধাত্রীমুরডি_সমুদিল উজলি' অতীত ব্রহ্র্ষি বঙ্কিমচন্্র! ধ্বনিভেছে তব দিব্যবাণী *? 
ূর্ণজ্যোতিভরে | অভয়-গম্ভীরে-_ ৮৯ *০১৯:" 
যখন ভারত ছিল বীধ্য্যবস্ত শুরেন্্রবন্দিত "সমগ্র সস্তানকুল মা বলিয়া একাগ্র আহ্বানি' 
উন্নতিশিখরে। | .... পাবে জননীবে।* 


* গন্ভ৮ই বৈশাখ কাঠাঁলপাড়ায় বাক্ষিম- উৎসবে এবং ১) সংগথাবজম্ধী সম্চদায়ের ভনুহিতধ 
বন্কিমোৎসব উপলক্ষে পঠিভ। 


[নি 
৩৩ 





: পঞ্চাক্ষর দিব্যমন্ত্র তাই তুমি দিয়েছ শ্রবণে " 
| হে গুরু মহান্‌ 

তাহাই উদাত্বম্বরে কোটিমর্ত্বে বাজিছে সঘনে ;-_ 
আজ এক প্রাণ 

স্থমের-কুমারী ব্যাপি” ভারতের সমগ্র সন্তান 

ইঈদয় বীধিয়া 

কি অসীম ভক্তি-আর্ত মাতৃমৃত্তিকরিছে লন্ধান 
“ছে মন্ত্র সাধিয়া। 


সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দৃষ্টি নাহি আজি নয়নে নয়নে 

_ চিত্তে ভক্তি ভরি" 

মাঁয়ের ভাণ্ডারে জাগে কোটি কোটি অবহিতমনে 

0.1. যুবক প্রহরী । 

এমনি মাফ়েরে “সবি' লক্ষমীরে বাধিব আজি ঘরে 
বিদ্যৎ-চঞ্চল! 

পৃরাবেন মনস্কাম আশিষিয় ম্বর্ণনির্করে 
হিরণ্য-অঞ্চলা। 


হে বঙ্কিম! ধূলিতলে আমরা আছিনু পদানত, 
বুঝি নি আপনা 


তোমার বিষাণে শুনি মাতৃনাম মোরা বজাহত়, 


ৰ উচ্চকিতমনা 
সহসা চাহিয়া দেখি সাহসে ভ/রেছে সর্ববুক 
ঝ্‌ দৃপ্ত বলে 
নিন্া-ঞ্ত্যে ধীরপৃজা__পরাভূত*ভারতের মুখ 
গৌরবে উজলে। * 


বঙজদর্শন | 
' ক্োমারি মন্ত্রের বলে নবতর বিশ্ববিষ্তালয় 


[ধম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৪ 


উঠিল জাগিয়া 

বাণীপদে দ্াড়ায়েছে কত হিয়া আজি ভারক্তময় 
আশিষ মাগিয়া 

এ সাধনা সঞ্র্থ হবে__আমাদের বেদব্রিধি যত 
কাব্য-ইতিহাস 


-দরশনবিজ্ঞান-আদি মাতৃমুখে শুনি মনোমত, 


পৃরাইব আশ। 


জীবস্ত সাধনা তুমি শ্রিখাইলে এমনি করিয়া 
উপন্যাসছলে 
মন্ত্রশক্তি ব্যর্থ নহে-_ এই সতা মাধুরী ভরিয়া 


শিখালে কৌশলে । 


_ সাধনা-অভাবে ছিল মস্ত্রশক্তি কণ্ত অর্থহীন 


নিজীব অক্ষরে 


হে বরেণা তাই ভাবি? ধনা তুমি করিলে দ্বর্দিন 
নব মন্তরন্বরে। 


ভগীরথ-জ্যোতি তব গাঙ্গধারা আশিষে বরিয়া 
মর্তযপথে নামি" 
ভারতশ্বশীনভন্ম নবতর জীবনে ভরিয়া 
থাক্‌ দিনযামি? | 
রঙ্গিম-কিরণ-বীণা প্রতিভা-তপন হ'তে তব 
' বাজি বারে বারে 


রুগ্ণকঠ ডুবাইয়৷ শক্তিগীতে স্থচির গৌরব 


৭ জাগাক্‌ ঝঙ্কারে। 
শ্রীনরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য । 


হারামণির অন্বেষণ । 


উপক্রমূণিক1 ৷ 


প্রাণ চার তো আর-কিছু না__কেবল সে 
খাইয়া-পরিয় কথঝ্চিতপ্রকারে বত্িয়া থাকিতে 
পাঁরিলেই বাঁচে। মনের আকিঞ্চন আর- 
একটু ব্শী-মন চায় আনন্দে বত্তিয়। 
থাকিতে । জ্ঞান হাত বাড়ায় আরো উচ্চে__ 
জ্ঞান চায় অক্ষয়ধনে ধনী হইয়া নিত্যকাল 
'আনন্দে বন্িয়া থাকিতে, অর্থাৎ আনন্দে 
বঞ্টিয়া থাকার ব্যাপারটাকে আপনার কর্তৃত্বের 
মুঠার মধ্যে আনিতে । জ্ঞাম যাহা চায়, তাহা সে 
পাইবে কেমন করিয়া । জ্ঞান নে আত্ম- 
বিস্বত। একএকবার বিছ্ীতের স্যা্ন যখন 
তাহার স্বৃতি গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে, তখন 
সে মাথা তুলিতেছে__তাহাপ্ন পরক্ষণেই নত- 
শির! আত্মাকে হারাইয়া শ্তান দুর্বিপাকে 
পড়িয়াছে বড়ই বিষগ্রী! মগণিহার! ফণীর ন্যায় 
অধীর হইয়া উঠিতেছে যখন-তখ ২ | হারামণি 
খুঁজিয়া * বেড়াইতেছে যেধানে. পেখানে | 
চেষ্টা ছাড়িতেছে না কিছুতেই | 
বারকার রোগী যেমন আরবারকার রোঝা হয়, 
জ্ঞান তেমূনি_ একবার প্রাণ হইয়! কাদিয়া 
উঠিতেছে, একবারে মন হইয়া প্রশ্ন তুলিতেছে, 
একবার বুদ্ধি হইয়া উত্তর প্রদান করিতেছে । 
ুদ্ধির কথা-_একবার মন বুঝিতেছে, প্রাণ 
বুঝিতেছে না) একবার প্রাণ বুঝিতেছে, মন 
খুঝিতেছে না? একএকবার আবার এমনও 


পিক - 
গড 


হইতেছে: যে, বৃদ্ধি নিজের কথা নি বুঝিতেছে 
কি না, সন্দেহ। নানা শ্রেণীর নানা কথার 
ঘ্যান্ঘ্যার্নানিতে তিতিবিরক্ত হইয়া আমি 
জ্ঞানকে বলিলাম-_“তোম্র আপনার সঙ্গে 
আপনার এরূপ বোঝাপড়া চলিতে থাকিধে 
কতদিন ?” ভ্রললাট কুধিঞত করিয়া জ্ঞান 
'তাহার উত্তর দিলেন এই যে, প্হারাফণি পাওয়া 
না যাইবে ফতদিন।” | 
প্রন্োত্তর | 
'ুল জিজ্ঞান্ত ছুইটি--(১) কি আছে এবং (২) 
কি.চাই। ইহার সোজা উত্তর এই যে, আছে 
সতা,__ চাই মঙ্গল। 
প্রশ্ন। এে একটি কথা তুমি বলিতেছ 
“আছে .সত্য*_ তোমার এই গোড়ার 
কথাটির ভাবার্থ আমি এইকপ .বুঝিতেছি 


*যে, যাহ! আছে, তাহাই ত্য । তবেই 


হইতেছে যে, সবই সতা-_সত্য 'ছাড়-কতীর 
পদার্থ নাই। * কিন্ত মঙ্গল চাহিতে গেলে 
মঙ্গল বলিয়া একটা পৃথক্‌ বস্তু থাকা চাই, 
জ্লুর, তা ছাড়া_চাহিবার একজন »কার্চা, 
থাকা চাই,। সত্য ছাড়া দ্বিতীয় পদ্র্থ যখন 
নাই_-তখন যাহা আছে তাহাতেই সন্ত 
না খাঁকিয়া *তৃত্যতীত চাহিবার বস্তই বা 
পাইতেছ *বঝোোখা হইতে ভ্াহিবার কর্তাই 
বা পাইতে কোথা হইতে? , 


৩২ 


বশী পা ০ আনাস পাশ আপ স্পীক 


উত্তর। সত্য আপনিই চাহিবার বস্ত, 
আপনিই চাহিবার কর্তী। সত্য আপনাকে 
আপনি চান, আপনাকে আপনি পা”ন, 
'আপনাতে আপনি আনন্দে বিহাব্ত করেন ; 
সঙ্যই মঙ্গল। € 

প্রশ্ন । আপনাকে-আপনি-চাওয়াই বা 
কিরূপ, 'আপনাকে-আপনি-পাওয়াইী বা 
'কিকূপ? 

উত্তর । সত্য যদি কন্সিন্কালেও কাহারো 
নিকটে প্রকাশিত, না হ'ন; না আপনার 
_লিকটে-না অন্ঠের নিকটে কাহারো নিকটে 
কোনোকালে প্রকাশিত না হ'ন, আর, কোনো- 
কালে যে কাহারো নিকটে প্রকাশিত হইবেন__ 
মূলেই দি তাহার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা 
হইলে “সতা-আছেন”-কথাটাই মিথ্যা হইয়া 
যায়। সত্য যদি প্রকাশই না পা'ন, তবে তিনি 
ষে আছেন, তাহাঞ্কে বলিল? তাহার প্রমাণ 
কি? সত্য যদি তোমার নিকটে জনে 
প্রকাশ না পাইয়া থাকেন, আর, তবু9 যদি 
তুমি বলো “সতা আছেন”, তবে তোমার 
সে কথার মূল্য -_ এক কানাকড়িও নহে। 
দ্বিগ্রহর ব্লজনীতে তুমি যখন প্রগা় নিষ্্ীয় 


০০৯ আপিন পি পপ পপ পপ আট” পম থা পপ ক ৬ ৯ পাত আস ৬৬ ৩৮ ০ আপ এ পা এ, 


অভিভূত ছিন্লে, তখন তুমি ভাবিতেও পার ' 


নাই-ুযু.লিত্য বলিয়া এক অদ্িতীয় গ্রবপদার্থ 
সর্বন্ব সর্বকালে বিদ্তমান। ভোঁমার নিদ্রাভঙ্গে 
যখন তোমার নবোক্সীলিত চক্ষে পতনের 
. কপা৯ঞনং দিক্চক্রবালে আলোকের কপাট- 
এক কপট মর্ত্যলৌকে এবং আর-এক কপাট 
স্বর্গলোকে-_ছুই লোকে ছই কপাট একই সময়ে 
উদঘাটিত হইল, আর, সেই গুভফোগে যর্থন তুমি 
উপরে-নীচে আশেপাশে এবং চারিদিকে চাহিয়া- 
দেখিয়া জানিতে পারিলে যে, বিশ্বব্রন্মাও কল্যও 
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০ 





যাহা ছিল-_অগ্চও তাহাই আছে, আর, 
সেই সঙ্গে যখন দেখিলে যে, বিশ্বজননী প্ররকতির 
ক্রোড়ে কলাও যেমন নিঃশঙ্কচিততে বসিয়া 
ছিলে, অগ্যও তেম্নি নিঃশক্কচিত্তে বসিয়া 
আছ, তখন তোমার মন বলিল" যে, সত্য 
'মাছেন, আর, তোমার স্ুবুদ্ধি তৎক্ষণাৎ 


| তাহাতে সার দিল। “কে তোমাকে জাঞ্গইয়া 


তুলিল ?” এখন তোমার মুখে কথা ফুটিয়াছে, 
তাই তুমি বলিতেছ, “আমাকে কেহই জাগাইয়া 
তোলে নাই__আমি আ।প্লি জাগিয়া উঠিয়াছি?” 
এটা তুমি দেখিতেছ্ব না যে, তুমি যাহাকে 
বলিতেছ “নামি আপ্র”তোমার গত-' 
রাত্রের প্রগাঢ়, নিদ্রাবস্থা দে আপ্রি ছিলই ূ 
না মূলে, তাঁহার পরিবর্তে ছিল কেবল একটা 
অন্ধ, পঙ্গু এবং অকর্্মণ্যের একশেষ তোমার 
বিছানায় পড়িয়া । সেই অসাড় অপদার্থটা'র 
কর্ম কি আপনার বলে অন্জান-অন্ধকার 
্ঠিলিয়া-ফেলিয়া জ্ঞানে ভর দিয়া ফাড়ানো ? 
যাহার হাত-পাঞ্অসাড়, চক্ষু অন্ধ, তাহার কি 
কর্ম সাতার দিয়! পল্পা! পার হইয়া উচ্চডাঙায় 
উঠিয়া ঈাড়ানো ? সে তরে; তখন অবর্তা। 
শকর্তা'র আবার কর্ম কিরূপ? অবকর্তার 
কর্মও যেমন, আর, বন্ধ্যার পুত্র'ও , তেম্নি, 
ছুইই সমান। ফল কথা এই যে, তৌমার 
প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থার় একে'তো জাগিয়া উঠিতে 
পারিবার মতো শক্তি ছিল না তোমার হাড়ে 
একবিন্দুও; তাহাতে আবার, জাগিয়া উঠিবার 
ইচ্ছা যে, কোনো দিক্‌ দিয়া তোমার মনের 
ত্িসীমার মধোও প্রবেশ করিবে, তাহার 
পথ ছিল না মূলেই। অতএব এটা স্থির যে, 
তুমি, আপন ইচ্ছায় জাগিয়া ওঠে নাই। 
কাহার ইচ্ছায় তবে তোমার মনের ভজ্ঞান- 


প্রথম সংখ্যা |] 


অন্ধকার ঠেলিয়া-ফেলিয়া৷ প্রাণের ' ভিত্তর" 
হতে জ্ঞানের আলোক অন্-অল্নে ফুটি়া বাহির 
হইল? সত্য ভিন্ন যখন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, * 
তখন কাজেই বলিতে যে, জাগ্রৎ- 
জগতেই হোক আঁর নি্রিত জগত্বেই হো”কু, 
পর্বতশিখরেই হো”ক্‌ আর সমৃদ্রগর্্েই হো"কু, 
ঈর্ণকুটীরেই হো”ক্‌ আর স্বর্ণপ্রাসাদেই হো'ক্‌__ 
যেখানে যে-কোনো কার্ধ্য হইতেছে, হইতেছে 
তাহা সতোরই ইচ্ছায়-_তোমার ইচ্ছায়+ও নহে, 
_ আমার ইচ্ছায়'ও নহে । 'সতাই আপন ইচ্ছায় 
তোমাকে জাগাইয়া-তুলিয়া তোমার নিকটে 
প্রকাশিত হইলেন; তাঃ শুধু না-__তিনিউ 
আপন ইচ্ছায় তোমাকে* জাগাইয়া-রাখিয়াঁ 
তোমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছেন, আর, 
প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই, তুমি অকুতোভয়ে 
বলিতে পারিতেছ যে, সত্য আছেন। সত্য, 
এই যে তোমার নিকটে প্প্রকাশিত হইতেছেন, 
আর, তুমি যে সত্যের প্রকাশ নয়ন ভাঁরয়া 
পান করিয়া প্রত্যহ পুৰর্জন্নী লাভ করিতেছ, 


ঈহার অবশ্ঠই কোনো-না-পকানো নিগুঢ় কারণ , 


আছ্ে-_নহিলে ধ্রীতাই বা তোমার কে, আর, 
তুমিই বা সত্যের কে যে, তুমি সত্যের দেখা 
না পাইলে তোমার মঙ্গল নাই, আর, সর্তা 
তোমাকে দেখা না দিলে তাহার নিস্তার নাই। 
কেমন করিয়া বলিব যে, তুমি সত্যের বোৌঁহই 
না বা সত্য তোমার কেহই না। তুমি তো 


হারামপির সম্বেষণ। 


৬৩ 


স্বির যে, তোমার নিকটেই হো”ক্‌, আমার 
নিকটেই হো"কৃ, আর তৃতীয় যে-কোনো ব্যক্তির 
নিকটেই হো+ক্‌, ষাহাঁরই নিকটে সত্য প্রকাশ 
পান _পঁকাশ পান তিনি সত্যেরই 
নিকটে আপনারই নিকটে । সত্োর এই 
সে 'আপনার নিকটে “আপনার, প্রকাশ, ইহারই 
নাম আপনাকে আপনি পুর্ত্রী। কেন না, 
াঁরঠ তাহারই নাম সতান্ষে পাওয়া । 
াঁপনাকে-মাপনি-পাঞ্জা কিরূপ, তাহা দেখি- 
লাম, 'পগন 'আপনাঁকে-আপনি-চাওয়া কিরূপ, 
মা দেখা মাঁক। আপনার প্রকাশে বখন 


শ্গাঁপনার প্রতি আপনার দৃর্টি নিবন্ধ হয়, তখন 


'শঁপনার প্রতি আপনার দ্টির সেই যে প্রসক্তি, 
তাহা প্রধই কি কেবল চক্ষের চাওয়া ? 
সদ্রাসীন পবিরাজক পার্খস্ত পরস্বামীর প্রতি 


'পগ আম্সবণ কবেন, উহা কি সেইভাবের 


চাওয়া, সামা কি আপনার নিকটে আপনি 
দকাপাকাব বেস-একজন বেয়ানা লোক € 
করত হইতেই প্টারে লা। ঠিক তাহার 
নিপবীত । পবম্পবের পছন্সই স্ৃবিবাহিত 
লবন্ন্যাব _পভদৃষ্টি বিনিমিকালো উভয়ের 
চক্ষের চাওয়ার মধা দিয়া কেমন মন 'অকৃত্রিষ 
প্রাণের চাওয়া বাহির হইয়া পড়িতে খাকে-_ 
তাহা তো তোমার দেখিতে বাঁকি নাইখু* 


আর অসত্য নহ। তুমি. যে আমার চক্ষের * »(সেইভাঁবের প্রাণের চাওয়ার সঙ্গে আপনাকে- . 


সম্মুধে সতা দেীপামান ! তুমি যদি অসত্য 
হইতে, তবে তোমাকে রে বা পুছিত ? * তুমি 
সতা বলিয়াই সত্য তোমার নিকটে প্রকাশিত 
হইতেছেন) সত্য সত্যই নিকটে প্রকাশিত 


আপনি-চাওয়া'র  সৌসারৃষ্ট : * খাকিবারই 
কণা, কেন না, স্ববিবাহিত বরকন্তা ঠৌছে, 
চৌহার হিষ্তীর আপ্লি। এটাও কিন্ত 
(দেখা উচিড বে, ছুয়ের মধ্যে সৌসাদৃস্ত যতই 


ইইতেছেন -পরেব শিকটে না। অতএব এটা থাকুক না কেন, তাহা সৌলাদৃখ বই আর" 


৩৪. 


কিছুই শহে। 
অপ্রতিমের প্রতিমা! বা জ্যোতিরগলের গাত্র- 
চায়া। প্রকৃত কথা এই যে, সত্য যে কিরূপ 
গুদ্ব-বুদ্ধ-মুক্ত-পবিত্র-মধুময়-ভাবে আপনার 
প্রতি স্মাপনি চাঁন, আর, সেই অনিরুদ্ধ 
জ্ঞানের চাওয়ার মধ্য দিয়া অতলম্পর্শ গভীর 
প্রাণের চাওয়া যে কিরূপ অপরিসীম ধীঁর- 
গভীর এবং অটল শক্তিপ্রভাবে__-মহাঁসংযম 
এবং মহা-উদ্ভম ছুয়ের অনির্বচনীয়, যোগ- 
প্রভাবে উদ্বেল হইয়া, জ্যোতির্শয় আশী- 
' ছে নিখিল ব্যোম উদ্দীপিত করিয়া, ভূতু বিশ্ব: 
হইয়া দশদিকে ফাটিয়া পড়িতেছে, তাহা (আমরা 
ভো কীটাণুকীট ) মহোচ্চ দিব্যধামবাসী মুনি- 
খধি এবং দেবতাদিগেরও ধ্যানের অতীত। 
প্রশ্ন । তা তে বুঝিলাম । কিন্তু তাহাতে 
আমার জিজ্ঞাসা থামিতেছে না--বরং বৃদ্ধিই 
পাইতেছে। আমি চাই জানিতে চাওয়া 


এবং পাওয়া একত্র বাস করিবে কেমন, 


ক্রিয়া ? বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল পি”বে 
কেমন করিয়া? আমি তো এইরূপ বুঝি 


যে, যতক্ষণ পাওয়া না হয়, ততক্ষণই প্রাণের ' 


ভিতর হইতে চাওয়া বাহির হইতে থাকে; 
পাওয়া হইলেই চ্ওয়া ঘুচিয়া যায়। তবে যদি 
বলো স্চে সত্য কোনো-সময়ে ব৮ আপনাকে 
পা”ন, 'কোনো-সময়ে বা আপনাকে চা*ন ) 


ছি পি 


ব্জদর্শন ৷ 
সে সৌসাদৃশ্ত একপ্রকার 
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সেটা বটে একটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় । 
তাই কি তোমার অভিপ্রায় ? তুমি কি বলিতে 
চাও, সত্যের প্রকাশ সামস্বিক প্রকাশ ? আবার 
তা”ও বলি, অপ্রকাশের অবস্থায় চাওয়া 
কতদূর সম্ভবে-সেটাও একটা ভাঁবিবার 
বিষয়__বিশেষত প্রতিদিনই যখন দেখিতেছি 
যে, রাত্রিকালের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায়.অপ্রকাগ, 
যে-সময়ে সব্ধেসর্বা হয়, সে সময়ে চাওয়া 
ধুইয়া-পু'ছিয়া মন হইতে এলি সাফ. সরিয়া 
পালায় ষে, তাহার চিন্নুমাত্রও অবশিষ্ট থাকে 
না। বলিতে কি- আমার জিজ্ঞাসা রক্ত- 
বীজের সহোঁদর--মরিতে চাহে না কিছুতেই ! 
'এক বীরের নিপাত হইল তো! অগ্নি তার জায়- 
গাঁয় তিন বীর আসিয়া চারা দণ্ডায়- 
মান ! তার সাক্ষী £-- 
নবোখ্িত তিন প্রশ্্ | 

(১)* চাওয়া-পাওয়া'র 
কিরুপে সম্ভবে ? 

(২) সত্যের* প্রকাশ সাময়িক প্রকাশ, 
না চিরপ্রকাশ ? 

(৩) প্রকাশ এবং অপ্রকাশের সহিত 
চাঁওয়া-পাওয়া”র কিরূপ সম্বন্ধ? 

উত্তর । ,তোমার তিন প্রশ্নের উত্তর আমি 
যথাক্রমে দ্িব--মাসখানেক ধৈর্য্য ধরির়া 


থারো। 


একত্র-বাস 


শ্রবজেননাথ ঠাকুর । 


অভাবনীয় । 


১ ঙ 
রাজকুমার শক্রবন্তী যখন ইন্কুলে-কলেজে পড়েন, 
সাহেবী চুলচলনে তখন হইতেই তার ভারি 
অন্ুরাগ।  ডভ্টন্-কলেজে বোর্ডাররূপে 
প্রবেশে করিয়া পুড়াশুনা করিবেন, তার 
ছাত্রজীবনের এই স্থবথস্বপ্ন দরিদ্র কেরাণী 
পিতার সামান্ট উপার্জনে সফল হয় নাই। 


কিন্ত প্রথম বিভাগে এফ..-&.-পরীক্ষায় পাস্‌? 


হইয়া পাঁচিশটাকার বৃত্তিলাভ করিলে নিজে 
তিনি ইহা কার্যে পরিণত করিলেন, বাপমা, 


আস্মীয়বন্ধু কাহারও কথা শুনিলেন না। তবে , 


্টলার্শিপের টাকায় এধং বাইবেলপরীক্ষার 
পুরস্কার-অর্থে সাহেবসাজার সখ. তেমন মিটিত 
না। ক্লাসের ফিরিঙ্গী ছধত্র্দের ভিতর খোস্‌- 


পোষাকী করয়জনের সঙ্গে তিনি যে টক্কর দিতে , * 


পারিতেন না, গাঁরিব ব্রাহ্মণের ছেলে রাজ- 
কুমারের এ বড় হুঃখ। একবার জনরব 


উঠিয়ান্ছিল, এই মনস্তাপে রাজকুমার খৃষ্টান 


হইবাত সন্কল্প করিয়াছে। সে যাহা হউক, 
বি-এ- পাস. দিবার পূর্বে সব্জজঅন্ুকূলবাধুর 
কনিষ্টা কন্যা চারুবালার সহিত তাহার বিবাহ 
হয়৷ গেল। তদুপলক্ষে নগদ অর্থ, স্বর্ণরৌপ্যের 
আভরণ এবং দানসামগ্রীতে চক্রবর্তিমহাঁশয়ের 
গৃহ পূর্ণ হইল। প্রবীণ পেন্শন্প্রাপ্ত চত্রতত্তী 
আনন্দ এবং বিস্ময়ের বেগ ধারণ করিতে না 
পারিয়৷ কুটুন্বগৃহাগত লৌকজনের সমক্ষেই 
বলিয়! ফেলিয়াছিলেন যে, তিনি চিরজীবন 


রো্ধগার করিয়া বাহাঁ আনিতে পারেন নাই, 
তার রাজু একদিনেই তার .পাঁচগুণ লাভ 
করিল! শুনিয়া বৈবাহিকা সব্জ্পতীর 
ধনগৌধবদৃপ্ত মুখখানিতে হাসি ফুটিয়! উঠিয়া- 
ছিল এবং নিজে অনুকূলঝ্বু ক্ষুদ্র একটি রি 
নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। 

যাহা হউক, অতঃপর রাজকুমার সখ 
মিটাইয়া শ্বশুরের অর্থে সাহেবী, চালচলনের 
উন্নতি ও প্রশংসার সহিত এম্‌.-এ. পধ্যস্ত পাস্‌ 
করিতে কোন বাধা পাইলেন না। এবং 
একাধারে অর্জিতবিদ্ভা ও সইন্ুপারিসের 
মণিকাঞ্চনযে।গ সংঘটিত হওয়াতে গবমেন্ট 
ফ্থাসময়ে তাহাকে হিসাবকিতাববিভাগে বড় 
একটি চাকরীও দিলেন। |] 
ইতিপূর্বে রাজকুমার একটি কন্তার মুখ 
দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার নাম রাখিয়া- 
ছিলেন লিলি! কিন্তু শেষে সসম্পকীয় লোক- 
দের, বিশেষত শ্তালিকামহনেন্র বাক্যবন্ত্রণায় 
বাধ্য হইয়া "যখন নামটাকে দৈসীন্দ্দীলা” 
পরিবন্তিত করিতে হইয়াছিল, তখন তিনি 
শেকৃল্পীয়রের প্রসিদ্ধ কবিতা আওড়াইয়,* " 


*বুলিয়াছিলেন, নামে কি এসে-বায় ! * মাহা, 


হউক, ভখন হুইতে বাড়ীর লোকে তাহাকে 
লীলা বলিয়া ডাকিলেও বাপুর কাছে চিরদিন 
সে প্লিলিস্ই' হিয়া গেল। রাজকুমারবাবু 
স্সানাগারে প্রবেশ কারিয়। মুখপ্রক্ষালনের 


সময় চিলম্চীর উৎষ্ট জনটুকু বারবার 





বধ গ্রহণ করিতেছেন গাজার 


শ্তালক একবার সেরূপ সাহেবি-আনায় ধিকার 
দিলে সহান্তে তিনি বলিয়াছিলেন, ”ওটা অভ্যাস 
করতে হয়েচে হে!” ফলত রংটুকু ছাড়া 
আর কিছুতেই তাহাকে চিনিবার তেমন উপায় 
ছিল না? চাকরদের উপর আদেশ ছিল, 
তাহাকে ভুলিয়াও কেহ বাবু বলিবে না,+- 
সাহেব বলিবে যর্দি কখন কাহারও সে 
মারাত্মক ভ্রম হইত, চক্রবন্তিসাহেব তান্ীকে 
ক্ষমা করিতে পারিতেন না । 

এইরূপে ৫৭বৎসর কাটিয়া গেল এবং 
ইহার মধ্যে. রাজকুমারবাবুর ২৩টা প্রোমোশন্‌ 
হওয়ায় আয়ও বেশ বৃদ্ধি হইল। কিন্ত 
সাহেবি-আনারূপ যজ্ঞে যে স্বর্ণরৌপ্যের আহুতির 
প্রয়োজন, এদেশে সচরাচর চাকুরীব্যবসায়ীর 
পক্ষে তাহার যোজনা সাধ্যের শ্লীম৷ ছাড়াইরা 
উঠে। রাজকুমার ক্রমশ খণজালে জড়িত 
হইতে লাগিলেন এবং, *শ্যাম্পেন্‌ ডিনারের” 


& রব 
মাত্রাতিশঘ্যে তাহার যরুতের পীড়াও দেখা 


দিল। ডাক্তারেরা বলিল, তিনি অতঃপর 
পানাহারসম্পর্কে সংযত না" 
ব্যারামটি ছুরারোগ্য হইয়! উঠিবে। 


২ 
রাজকুমানুুরুম্নেকগুলি সম্তান জুন্মিয়াছিল। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রথমা কন্ঠ! ও একটি পুত্র- 
, সন্তান ছাড়া সকলেই অকালে ইহলোক ত্যাগ 
করিয়া গিয়াছিল। লীলা! ও সুকুমার ঠিক্‌ 
কিিঙ্ী মেরেছেলের মত লালিতপালিত হইতে-* ' 
ছিল এবং পিতার কঠোর শাসনে চাকরবাঁকর- 
দের সঙ্গে হিন্দী ছাড়া কখন বাড়ুলা বন্ধিতে 
পাইত না। চারুবালা। ম্বামীর সঙ্গে সঙ্গে 
খানিকটা মেষ হইয়াঁ গেলেও তাহার এ সব 


বঙদর্শন | 


হইলে শরঘ্রই ' 


। [পম বর্মএবৈ [খ, ১৩১৪ 


বাড়াবাড়ি অনুমোদন করিত না এবং 
মাঝে মাঝে গঙ্গান্নান ও কালীঘাটে পুজাদান 
চক্রবন্তিসাহেবের চক্ষুশূল হইলেও তাহার 
ছারা সম্পাদিত হইত। 

“লিলি” প্াঁচবংসর বয়সে লোন্সেটো- 
বিগ্ভালয়ে প্রবেশ করিয়া দশবৎসর পর্যয্ত 
বরাবর সেখার্গে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষু, 
শিক্ষা করিয়াছিল। দেশীয় কোনরূপ 
শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করা যে কর্তবা, 
তাহা রাজকুমারবাবুর বা তার পত্বীর মনে 
হইত না। কিন্তু যকৃর্তের পীড়াটা ক্রমশ 
বৃদ্ধি হওয়ায় যখন চিকিৎসকদের পরামর্শে 
দীর্ঘ “ছুটি লওয়ার, প্রয়োজন হইল, তখনই 
উভয়ের জ্ঞানচক্ষু প্রথম উন্মীলিত হইল। 
রাজকুমার তার এক হিন্দুভাবাপন্ন বাল্যবন্ধুর 
গৃহে কতকগুলি সংস্কৃত, ফারসা ও বাঙলা 
মহাজনব্চন্াবলী কাপেটের অক্ষরে সুন্দর ফ্রেমে 
বাধান ছাঁবর মত লম্িত ধেথিয়াছিলেন। 
একটিতে লেখা ,ছিল--“এস! দিন নেহী 
রহেগা 1” . ব্যাধিক্রিষ্ট এবং আকগখণমজ্জিত 


'রাজকুমার সে কথা মনে করিয়া অশ্রমোচন 


কারলেন। জীবনে অনেক শিক্ষা হয়, কিন্তু 
ঠিক্‌ সময়ে যদি হইত! ছুটির প্রথমবর্য শেষ 
হওয়ার পূর্বেই তিনি দেহত্যাগ করিয়া গেলেন। 
এবং তার যে সব মুল্যবান ব্যবহারের জিনিষ 
ছিল, দেখিতে. দেখিতে দেনার দায়ে সবই 
বিক্রয় হইয়া গেল। 

রাজকুমারবাবুর স্ত্রী চারুবাল! ইহার বনু- 
পূর্বে পিতৃহীনা হইয়াছিলেন। এই অভাবনীয় 
ম্থ অবস্থায় তিনি ভাইদের মাশ্রয় লইয়া 
কণে দিন কাটাইতে, লাগিলেন। লীলার 
বয়ঃক্রম' ভ্রয়োদশ উত্তীর্ণ হইয়াছিল, বিবাহ 


রিলে নহে। কিন্তু স্থুপাত্র সহজে মেলে 


মিলিলেও যে অর্থবলের প্রয়োজন, তাহ! 
গ্রহের কোন উপায় ছিল না। এদিকের 
ৰ₹€র ত এইরূপ। অন্যত্র মেয়েটির শিক্ষা 
কষা সম্পূর্ণ * হিন্দুরীতির বহিভূর্ত হয়াতেও 
গাল বাধিতে লাগিল। লীলার ছোটমামার 
শুরবাড়ী হইতে জনরব উঠিল যে, সে একদিন 
ত্রে আহারের পূর্বে ঘুমাইয়া পড়িলে তাহার 
হাটমামী যেমন তাহাকে উঠাইতে গেল, 
মূনি সে ইংরেজী-ফরাসীতে গালি ত দিলই, 
পরস্ত হিন্দীতেও নাকি *বলিয়াছিল-_-“তোরা 
ড খাইচি !” এই গল্প শুনিয়া কলিকাতা- 
ঞচলের শ্বশ্রস্থানীয়া মহিলারা, চারুবালার 
পর পর্যন্ত খড়াহস্ত হইয়া উঠিলেন। 
এই সময়ে সংবাদ পাওয়া গেল, বেহার- 
ঞ্চলে নূতন রেলওয়ে-লাইনের এক ্টেশন্‌- 
টার বিপত্ঠীক অবস্থায় বছরথানেক কাটায়! 
কটি বড় মেয়ে খুঁজিতেছেন। লীলার 
তুলেরা সন্ধান করিয়া জানিল্নে, পাত্রটির্‌ 
রস পঁয়ত্রিশের মধ্যে এবং বি.-এ. পর্য্যস্ত 
ডিয়া তিনি রেলওয়ের চাকরীতে প্রবেশ 
রিয়া্ছেন। আর তার প্রথমপক্ষের কোন 
্তানও নাই। অতএব এই সুযোগ উপেক্ষা 
| করিয়া চারুবাল! লীলার বিবাহ দিলেন। 
হার একমাত্র সাস্বনা এই হইল যে, যত্বে 
ক্ষিতা আদরের লীলাকে মুর্খপাত্রের হাতে 
ডিতে হয় নাই। 
৩ 


লায়েটো-বিদ্ভালয়ে লীলা! যে কয়টি ইংরেজ- 


[লিকার সঙ্গে পড়িত, *তাহার . মধ্যে 


স্‌ এডগ্রারের সহিত তাহার বড় সখী 
ছল। এ৬গারসাহেব ছোট কাজে প্রবেশ 


অভাঁবনীয়। 


৩৭. 





করিয়! বিদ্যাবুদ্ধি এবং চরিজ্রগুণে ক্রমশ 
রেলওয়ের একজন বড় কর্মচারী হই়াছিলেন। 
একমাত্র কন্া জুলিয়ার দেহে তিনিও 
সপরিবারে লিলিকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন 
এবং চক্রবর্তিসাহেবের জীবদ্দশায় সর্বদা! উভয় 
পরিবারে সৌহার্দের আগ্পুনপ্রদানন চলিত। 
তিনি পীড়িত হওয়ার বছরছুই পূর্বে 
এডগার পড়ী ও ছুহিতাসহ শ্বদেলে গিযছিলেনগ 
ফিরিরা আটিয়া শুনিলেন, মিষ্টার চক্রবর্তী 
আর নাই। তাহার সস্তানদের খবর লইয়া 
জানিয়াছিলেন, অবস্থাবিপর্য্যয়ে তাহার! সুদূর , 
পল্লীগ্রামে বাস করিতেছে । জুলিয়া .দীর্ঘ- 


* নিষ্বাস ছাড়িয়া একএকবার_ পিতামাতাকে 


*লিলি”র সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে সেই কথ! 
শুনিতে পাইত। চারুবালা সাহেবসমাজের 
সংস্পর্শকলঙ্ক মুছিয়া। ফেলিবার জন্য ব্যগ্র 
হইয়াছিলেন,_-লীলা! জুলিয়ার নামও মুখে 
*আনিতে পাইত না। রি 

বিবাহের মাসছয়েক পরেই লীলা স্বামীর 
ঘর করিতে গেল। ঘর না বলিয়া বন 
বলিলেই ঠিক হয়। প্রায় চারিদিকে পাহাড়- 
প্রাচীরবেষ্টিত ক্ষুদ্র মহৎপুর রেলওয়ে-ষ্টেশনের 
অদূরে ্টেশন্মাষ্টারবাবুর বাসা। তাহার 
তিন দিকে অল্পবিস্তুর ধান্য এবং রবিশ্রহুক্ছর। 


» একপাশ দিয়া শুত্রকম্করখচিত সরল ন্দীর্ঘ 


রাজপথ দূরের শৈলনীলিমায় অস্তহিত হইয়াছে । 
কষুদ্রকারাগৃহবৎ ছোট ছোট তিনটি ঘর এবং 
তাহার প্রাণটুকু ঠিক্‌ সেই মাপের। এই 
গৃহের গৃহিণী হইয়া প্রথম-প্রথম লীলার মন 
টিকিত না১। স্বামী নবীনমাধববাবু মাঝে মাঝে 
সাধ্যমত নূতন বই সংগ্রহ করিয়া দিয়া 
বালিকার এই ' বনবাসক্লেশ কথঞ্চিৎ লাঘব 


| ফি ূ 
করিতেন। তিনি ' শ্বশুর রাজকুমারবাবুর 
কাহিনী সকলই শুনিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া- 
ছিলেন, তেমন সমৃদ্ধি ও আদরে লালিত- 
পালিত-বধুকে কখন তাহার আদর্শের ওজনে 
সুধী করিতে পারিবেন না। এইজন্য তিনি 





লীর্লার সকল ইচ্ছ যথাসাধ্য পূর্ণ করিতে ৷ 


চেষ্টা করিতেন, কখন তাহার প্রতিরোধ 
 কঙিতেন না1 তাহার * পছন্দ . বুঝিয়া গৃহ- 
প্রাচীরের বাহিরে বাগানের জন্‌ একখগ 
অমি তিরিয়! লইয়াছিলেন। বালিকা প্রাতে 
এবং অপরাঠে সেখানে একটু একটু বেড়াইয়া 
বাঁচিত' এবং দাইয়ের কন্যাদের সহায়তায় 
স্বহন্তে তাহাতে শাকশবজি ও মরস্ূমীফ্ুলের 
গাছ রোপণ করিত । তা ছাড়া, রোজ ঢুইবার 
পথে একদৃষ্টে যাত্রীদের দেখা তাহার একটা 
কাজ ছিল। .. 

নবীনমাধব দেখিতেন, লীলা সাধারণত 
বাঙালী ভদ্রলোকের মেয়েদের মত ঘোম্টা 
টানিয়া লজ্জা! করিতে পারে নাঁ। ট্রেনের 
সময় অন্য অন্তঃপুরিকারা যেমন" গবাক্ষের 
কপাট অর্দমুক্ত করিয়া কৌতুহলোদ্ীপ্ত কালো 
কালো চক্ষু্লি গ্গনিনিমেষে অপরিচিত স্ত্রী-' 
পুরুরষদৈর্ জ্সরতি স্থাপিত করে,*সে তাহা পারে 
না। অতএব তিনি পর্দীর* ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছিলেন। লীলা কখন তাহার অন্তরালে 
থাকি, কখন বা মুক্তবাতা়নতৃলে 


দাড়াইয়া-দাড়াইয়া তাহার নিত্য বাম্পীয়রথ- . 


দর্শনের আনন্দটুক্ু ভোগ করিত। ইহাতে 
এ রেলওয়ে-লাইনের সুরু হইতে শেষ পর্যস্ত 
বাবুমহলে তাহার বড় নিন্বারটনা| 'হইল এবং 
লবীনমাধববাবু- দ্বিতীয়পক্ষের পরিবারশাসিত 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৭ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৪ 


হওয়াতে একেবারে” মানুষের বাহির হইয়া 
গিয়াছেন, এই পরম সত্যতত্বটুকুও তাহাদের 
রসনাগ্রে পরিস্ক,ট হইয়া! উঠিল। 
শু 
বৎসরের 'শৈষভাগে রেলওয়ে-লাই* পরিদর্শন 
জন্য কত্তৃপক্ষীক্ের স্পেশিয়াল ট্রেন যখন 
মহৎপুরে আসে, তখন সেখানে বড় ধুম। 
সচরাচর এজেণ্টসাহেব অন্যান্য-বড়-কম্মচারি- 
পরিবৃত হইয়া পাশ্ববস্তী নিবিড় বন ও শৈল- 
উপত্যকায় শিকার খেলিবার জন্য একদিন 
সেখানে অবস্থিতি করেন। এডগারসাহেব 
আঁফাঁশএটিং এজেণ্ট হইয়াছেন এবং সম্ভবত 
'সপারবারে আসবেন, স্বামীর মুখে শুনিতে 
পাহয়৷ লাল! ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
করিল। কত্দনের কত গ্থস্বতি তাহার 
হদয়ে জাগিয়া ডউঠিল। মাতার নিষেধমতে' 
সে সাহেবদের সঠিত ঘনিষ্টতার কথা কাহাকে ও 
'বৃলিত না-স্বামাকেও নহে । তিনি বাহিরে 
গেলে অন্তরালে সে ছুইফোটা চোখের জল 
ফেলিল। . 
নাদ্দইদিনে স্পেশিয়াল্‌ ট্রেন খন আদিল, 
তখন প্রভাতস্য্যের কনককিরণ অসমতল- 
বনানাঁশিরে এবং দিগন্তবিস্তত শৈলমালার 
শৃঙ্গে শূঙ্গে উদ্ভাসিত হুইয়া উঠিয়াছে। লীলা, 
«ওত্সুক্যের সহিত চিত্রবিচিত্র গাড়িগুলির 
পানে তাকাহয়৷ ছল। এজেণ্টসাহেব অবতীর্ণ 
হইয়। কিশোরী কন্যা জ্ুলিয়াকে নামাইয় 
লইলেন। তাহার সেই স্নেহের ভুলিয়া, 
লম্িতবেণী পদ্মরাণী | কেন না, সে অর্ঘস্দ,ট 
গ্রভাতকমলের মতই 'নুন্দরা ! চারিবৎসরে . 
সে একটু দীর্ঘাঙ্গী, হুইয়াছে মাত্র, আর কোন 
পারবর্তন লীলা লক্ষ্য করিতে পারিল ন|। 





প্রথম সংখ্যা |] 


অভাবনীয় । 


৩৯ 





এজেণ্টসাহেব অর্থাঘণ্টা পরে সদলবলে 
শকারে চলিয়া গেলেন । ভুলিয়া গেল না-_ 
দাসীর সঙ্গে গাড়িতে রহিল-_ 
ইহাতে মৃগরাপ্রিয় সাহেবমহলে । একটু 
কাঁনাকানি "পড়িয়া গেরা। বুঝিয়া এড্গার 
হাসিয়া উঠিলেন এবং কন্যাকে লক্ষ্য করিয়! 
শরিতমুখে বলিলেন-__“ও আমার হিন্দুভাবাপর 
মেয়ে, রক্তপাত্‌ দেখিতে পারে না। উহার 

সর্থী পলিলি'র প্রভাব এখনও উহার 
উপর সম্পূর্ণ। আমি যে রবিবারে শিকারে 
যাই, ইহাঁও আমার কুসংস্কারাপরা ক্ষুদ্র 
মাতাটির অসহা!” প্রায় সকল সাহেবই 














ওদিকে মিস্‌ এডগার খানিকক্ষণ কুকুর 
লইয়৷ ছুটাছুটি করিল এবং স্তর পর প্রঘীণা 
'আয়াকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইল। 
লীলা কতক অবস্থাবিপধ্যয়ে * কতক ঝ 
বিদজনোচিত লজ্জার এ 'পধ্যস্ত আত্মসংবরণ 
করিয়া ছিল, কিন্তু আর পারিল না। 
শ্দর পুষ্পোগ্তানের নিকটবর্তিনী হুইবামাত্র 
পিরিচিতকণ্ঠে “জুলিয়া” ডাক শুনিয়া “মিস্‌ 
এডগার 'চমূকিয়া উঠিল। দেখিল, সেখানে 
তাহার “লিলি” বাঙাঁলীবধূর বেশে জড়সড় 
ইইয়া ফ্াড়াইয়া। আছে। তখন আর ভ্রম 
হিল না। জুলিয়া ছুটিয়। আসিয়া বাল্য- 
সখীকে জড়াইয়! ধরিল এবং ছেলেবেলারই মত 
তাহাকে চুম্বনের উপর চুষন করিল । 


' এই মিলনের আনন্দ অনুভব করা! যায়, 
কিন্তু বণনা! করা যায় না। কিন্তু একটুতে 
ভুলিয়া বুঝিল, তাহার সে “লিলি” আর নাই ! 
তখন লীলার মুখে তাহাদের ছ্রবস্থার কথা 
একে একে বাহির করিয়া নই সে মর্মাহত 


হইল । 


সন্ধ্যার প্রাককালে এড গারসাহেব একটা 
বাঘ ও গোটাছুই হরিণ শিকার করিষ্তা 


, ম্পেশিয়াল্‌ নে ফিরিলেন। জুলিয়া তাহাকে 
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দেখিয়া অন্দিনের মত ছুটিয়া আসিল না, 
এবং হত ব্যাঘ্বাদি দেখিবার জন্য কোন 
ওৎ্নুক্যও প্রকাশ করিল না । কয়ঘণ্টার 
ভিতর সে বালিকাস্থলভ নিশ্চিন্ত আনন্দভাব 
ভূলিয়৷ যুবতীর মত গম্ভীর হইয়াছে ! 
আহারাদিশেষে পিতার কাছে বাহিরের 
লোক কেহ রহিল না তখন সে “লিলি”র 
সঙ্গে সাক্ষাতের গল্প করিল।, লিলি স্বামীর 
সঙ্গে ঘোড়ার ঘরের মত কুৎসিত গৃহে বাস 
করে, ইহা জুলিয়া! সহিতে পারিতেছিল না। 
তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে বাপকে 
বলিতেছিল যে, এমন ছোট্ট ছোট্ট কারাগার 
যাহার! মান্থুষের বাসের জন্য তৈয়ারি করিয়াছে, 
নিশ্চয়ই তাহাদের মত্তিফ বিকৃতি এবং ইহা! 
বলিতে তাহার একটুও দ্বিধাবোধ হয় জা.» 
এডগারসাহেক ইহাতে উচ্হাস্ত করিয়া 
উঠিলেন ।' অতঃপর তিনি নবীনমাধবকে ভাল 
একটি কাজ দিয়া কলিকাতার সন্নিকটে বদৃনী, 
করিয়াছিলেন। সেখানে জুলিয়া! মাঝে * মাঝে 


* তাহার আদরের শললি”কে দেখিতে আসিত। 


সেই। 


যখনি কোলে বীণাটি তুলে, 
গাহিত্বে চাহি গান 

বীণার তারে, বাজিয়! ওঠে 
একটি শুধু নাম। 

যখনি মোর, . জানালা খুলে 
গগনপানে চাই ৃ 

নীলাম্বরে, তাহারি আখি 
দেখিতে শুধু পাই । 

আষাঢ়ে যবে আকাশ' ছেয়ে 
সজল মেখ ভাসে 

নিবিড় কালো, অলক তার 
কেবলি মনে আসে। 

মাধবীরাতে _. পুর্ণিমাতে 
জোছনা যবে ফোটে 

রঙিন তার _.. গুড়নাখানি 


তআখিতে জেগে ওঠে। * 
কাহারে যদি, ডাকিতে চাই; 


তাহারি নাম ধরি 
চমকি উঠি, “নীরব হই 
সরমে 'প্রাণে মরি । 
" নিশাথে যবে, « সাধনা করে” * 
আলস চোখে আনি 
স্বপনে গ্রাঞ্ে১« জাগে গো তার 


বিমল মুখখানি । 
| ভরীজঃ-_ 


রাইবনীদ্র্গ। 


পাটি ই ও 


ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ । 
মীরহপীব অভয়াঁনন্দকে মুখ্যত যে ভার দিয়া- 


ছিলেন, - তাড্রাতে তাহার হরিহরপুর ও রাঁজ- 


ঘাট ছাড়া অন্য কোন স্থানে ঘুরিবার বিশেষ 
পবকার ছিল না। মগ্বরভঞ্জরাজ্যে সেনা- 
ঠূল্র তাদৃশ অভাব ছিল না । কিন্ত নিয়মিত 
শিক্ষাদীক্ষার অতিরেকে তাহারা নবাবী 
স্নশিক্ষিত এন" কামাঁনে-বন্দুকে অভ্তান্ত ফৌজের 
সমকক্ষ নহে। রাঁজঘাটের, ছুর্গ সুসংস্কৃত 
করিয়া অল্লসময়মধ্যে তথায় সন্মুখসমরে 
মালিবদ্দ।র গতিরোধ করার উপবোগী সেনা- 
বল সংগ্রহ করিতে পারিলেই উডিধার দেওয়াঁন- 
শববের মনোমত কার্ষা হই | কিন্ত *অতয়া- 
লন” সমরোদেবাগকে কেন্দ্রীভূত না করি! 
শানাস্থানে বিস্তারিত করিতেছিজ্লন। 

মীরহবীব নাগপুরী মহারাষ্্দের সহিত 
নডঘন্্বে লি হওগার পর সেনাপতি রঘুজীর 
জাদেশে ভঙ্গিরপণ্তিত সটৈন্যে উড়িষ্যা 
পরিক্রম করিয়া গেলেন। 
সিহাসন কালে যে তীহারই হইবে, এ বিষয়ে 
দেওয়ানজীর আর সংশয় রহিল না। এজন্ড 
ভিনি সে প্রদেশের রাজন্যবর্গষধো কেহ 
বল'য়ান্‌ হইয়া উঠিতে না পারে, সেদিকে 
সতর্ক দৃষ্ট রাখিতেন। ময়ুরভগ্তপতির সেনা- 
ন্নৃদ্ধি তিনি কেবল সাময়িক-প্রয়োজন্া- 
ন্বরোধেই সমর্থন করিয়াছিলেন, সে রাজ্যের 
্ারিকল্যাণকামনায় নহে।+ বুঝিয়া অভয়ানন্দ 
ঠিক বিশরীত পক্ষে চলিতে লাগিলেন। 


তদবঞ্ধি উৎ্কলের 


তবে বর্গার প্রথম ক্লাভিযান যে মীরসাহেবের 
ক্রান্তপ্রস্থত, ইহা প্রথমে কাহারও'সন্দেহ 
হয় নাই। অভয়ানন্দ বাহ্ৃত তাহার আদেশ- 
মত রাজঘাটছুর্গকে' দুর্জয় করিয়া তুলিতে- 
ছিলেন কিন্ত ভিতরে ভিতরে বামনঘাটির 
বিশাল অরণামধ্যে তিনি যে বিপুল বাহিনীর 
্ষ্ট করিতেছিলেন, সময় থাকিতে সে চেষ্টা 
হইলে উৎকলের রাজদণ্ড কাহার হস্তগত হইত, 


*ব্লা যায় না। 


অভয়ানন্দ কয়মাসের ভিতর সমস্ত জঅঙ্গল- 
মহাঁল ও ছোটনাগপুরের খওরাজ্যসকল 
নান! বেশে পরিদর্শন করিয়াছিলেন । বাঁমন- 


'দাটির বনানীতলে তিনি বন্যজাতিদের একক্র 


করিয়া মাঝে মাঝে তাহাদের সমরাভিনয় 
দেখিতেন এবং ঠাকুরজী বলিয়া তাহাদের 
নিকট পরিচিত হইলেন। ইহাঁর ফলে ভীষণ 
লাঁড়কা কোলেরা * পর্যন্ত তীহার অন্থ্গত 
হইয়া উঠিল। * 

কিন্তু কামাঁনবন্দুকের সমক্ষেকি করিয় 
তাহারা স্থির "থাকিতে পাঁরে, ইৎ্ই“স্াহাঁর 
প্রধান ভাবনার* বিষয় হইল। জঙ্গলমহাঁলের 
স্থানে স্থানে প্রচুর লৌহখনি ছিল। অভয়া- 
নৃন্দু বছদর্শিতার অতাবে কেবল আশাঁয় নির্ভর 
করিয়া মল্লে করিলেন, অভিজ্ঞ কর্মবর্মরগণকে 
'আনাইয়া তাহার কতক কতক প্রস্তুত করাইবেন। 
ুঙ্গের, বিষুপুত্র এবং পালামৌ অঞ্চলে তৎকালে 
অন্্শস্ত্র যেই পাওয়া যাইত। গোঁপনে সে 
সকল সংগ্রহ্রও চেষ্ট। হইতে লাগিল। 


চে 
এ 


. এদিকে জনরব উঠিল, নবাব আলিবর্দা 

উড়িষ্যাবিজয়ের জন্য অধীর হইয়া উঠিগ্া- 
ছেন--বর্ষার পূর্বেই মুর্শিদকুলীকে উচ্ছেদ 
করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করা তাগর 
অতিগ্রেত। মীরহবীব কিছু চঞ্চল হ্হয়া 
উঠিলেন। তাঁহার বড় বড় রোকা লইয়া 
সওয়ারের! কটক হইতে ডাকে ঘনঘন হরিপুর- 
অভিমুখে ছুটিতে লাগিল । সকল সময়ে তাহারা 
অভগ়াঁননদের দেখা পাইত না। এজন্য 
দেওয়ানজী ঠিক সময়ুশিরে পত্রোত্বর পাইতে- 
ছিনলম না। 

'সগুবিংশ পরিচ্ছেদ । 
'কথছুহিত৷ শরকুস্তলার দিনে কোকিলবধূদের 
ছলনাবারত। রাজামহারাজদেরও অবিদিত 
ছিল না। কিন্ত স্কটবাঁক্‌ গৃহপালিতা মদন- 
সারিকার রীতিনীতি আজিকাঁর দিনেও বোধ 
করি সর্কজনপরিচিত নহে। ফলত এই 
পাহাড়িয়া ময়নাদদের অসাধারণ সতর্কতা এক 
' কুটবুদ্ধির কথ গুনিলে অবাক্‌ হইতে হয়। 


ইহারা সাধারণত পার্কত্যপ্রদেশে নিবিড়, 


কণ্টকবৃক্ষসন্কল বনমধ্যে, আপনাদের বাস- 
স্থান নির্ববাচন করিয়া মান্নষের কবল হইতে 
শাবকগুলিকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। যে 
ক্ষকোটিরৈ ্তীহার! নীড় বাঁধে, তাহা কণ্টকা- 
কীর্ণ এবং অন্যান্য গাছ হইতে দূর ও স্বত্ 
(হওয়া চাই) আর যে শাখাটিতে বাসস্থান, 


খাটি 


 তাঁহা- এরূপ শুষ্ক ও ভঙ্গুর হইবে যে, কোন , 


 আরোহীক্ পদচাপ সহিবে না। এই সকল 
দীর্ঘ তরুকোটরে সচরাচর ভীষণ সর্পের বাস, 
গুফাপ্পতি অবস্থা তাহাতে বাস! রাধে না কিন্ত 


বঙ্গদণন। 


, করিয়া যাইতে পারিতেন। 


| [খষ বর্ষ, বৈ শধ, ১৩১। 


কুলায়লুঠনের সম্ভাবনা বুঝিলে তাহায়া 
সেই অব্গরবিবরের চারিপার্থে আর্ত চীৎকার 
করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়ার--ভূলিয়াও 
নিজেদের আবাসগৃহাভিমুখে ধাবিত হয় না। 
অসতর্ক মানুষ সেই কোটির 'পক্ষিনীড় ভাবিয়া 
তাহাতে হস্তার্পণ করিলেই সপর্দংশনে প্রাণ 
হারাঁয়। | 
মীরহবীব এই বিহঙ্গমলভ কৃটবৃদ্ধি. লইয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক ভারতীয় 
পতিহাসিকযুগে তীহাঁর ম্যায় চৌকব অতি- 
সাবধান রাজনীতিজ্ঞক আর দেখা! যায় না। 
এইন্ন্ সামান্ত অবস্থা হইতে যথাকালে তিনি 


' ব্গ-বিহার-উড়িষ্ঠার প্রধান ব্যক্তি হইয়া 


উঠিয়াছিলেন। ধর্শরবদ্ধি প্রণোদিত হইয়! কাধ্য 
করিলে তিনি কালের বেলায় পদাঙ্ক অস্কিত 
কিন্তু ভগবান্‌ 
জীবনযাত্রার প্রধানপাথেয়ম্বরূপ সে অমৃত- 
কণা তাহার ভাগ্যে বিধান করেন নাই। 
শিবাপ্রসন্ন দাসের: সঙ্গে মীরহ্বীবের চাক্ষুষ- 
পরিচয় ছিল। ' তিনি জানিতেন যে, দাস- 
হিন্দুমুসলমাননির্বশেষে প্রাণপাত করিতেও 


'তিনি কুষ্ঠিত' নহেন। কিন্তু কোনরূপ অশ্ব 


তাহার কাছে প্রশ্রয় পাইবে না। প্রভু 
মর্শিদকুলীতার বিদ্রোহাচরণে কৃতসুহল্প হইয়া 
দেওয়ানজী এইজন্ঠ প্রথমেই শিবাপ্রসন্নকে 
কারারুদ্ধ করিতে বাস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি 
বুঝিয়াছিলেন, দাসজীউ. ঘুণাক্ষরে তাঁহার 
অভিমন্ধি টের পাইলে মৃহূরভঞ্জপতিও বক্র 
ইসস! উঠিবেন। 


ক্রমশ । 


প্রাচীন সামাজিক চিত্র । 


৮৯3 


ব্ছবিবাছ ও সপতীদেষ। 


মহাভারতের বকবধপর্ক্রে বকরাক্ষসের দৈনিক 
আহারের জন্য জানপদবর্গকে পালাক্রমে 
অন্তান্ত দ্রব্যের সহিত একএকটি মানুষ 
“প্রদান করিতে হইত। পর্যায়ক্রমে যখন 
এই পাঁলা কোন ব্রাঙ্গণপরিবারে উপস্থিত 
হয়, তখন সেই পরিবারের 'ম্বামী, স্ত্রী, পুত্র 


ও কন্তার মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি নিদেকে অর্পণ* এক সঙ্গে বু পতি হয় না, 


করিবে, তদ্বিষয়ে বিষম তর্ক উপস্থিত হইয়া- 
ছিল) সকলেই অপরের জন্য নিজের প্রীণ- 
বিসঞ্জনে উগ্ভত হইয়া তদনুকূল যুক্তি প্রদ- 
শন করিয়াছিলেন এন্ু প্রসঙ্গে ত্রাঙ্মণ- 
পত্ী তাহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন, আপনি 
আমাকে পরিত্যাগ করিম্না *মপর স্ত্রী পাইতে 
পারিবেন, তাহার দ্বারাই আপনার ধর্ম পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । » পুরুষগণের পক্ষে বহুপত্রী- 
কতা দোষ নহে, পূর্বপতিকে উল্লজ্বন 
করিলে স্ত্রীলৌকেরই মহান্‌ অধর্ম্ম হম-৮ 


"উৎন্জ্যাপি হি মাস ধা প্রাপ্্যত্ান্তামপি স্িয়ম্‌। 
ততঃ প্রতিডিতে। ধর্ম ভবিব্যতি পুনন্তব॥  * 
ন চাপাধর্ঃ কল্যাণ বহুপরীকত। নৃপাম্‌। 

স্ীণা হধর্ণাঃ সসহাগ্‌ ভরত, পূর্ববন্ত লঙ্ঘনে।” 


*বন্ুপত্বীকত যে ধোষ নহে, তাহা! আমর! 
ব্রাহ্মণ গ্ন্থেও প্র্বপেই দেখিত্তে পাই, * 

“এক্ন্ত বহ্বো! জার! বস্তি) নৈকন্তৈ বহবঃ নু - 
পতয়ঃ।” * 

ইতরের়ব্রাক্মণ। ও।২1১২ 

এক জামার 
এতরে য় ্রাঙ্ষণ্ 
এক পতির বৃহ জায়াম্ম কথা আরও পাওয়া 
যাঁয়।ঁ বেঘের মন্ত্রভাগের মধ্যেও ইহার বহুল 
পরিচয় পাওয়া স্বায়। £ খণেদের দুইটি সমগ্র 


“একজনের বনু আয়া হয়, 


* সুক্তুই এই বহুপত্রীকতার সাক্ষ্যপ্রদান করি- 


তেছে। এই হৃক্দ্বয়ে অতি বিচিত্ররূপে 


সপত্বীদ্বধেষ বর্ণিত হ্ইয়াছে। হুক্তদুইটি , 
যথাক্রমে খণথেধ দশম মণ্ডলের ১৪৫, ও ১৫৯ 
সংখ্যক। এ 


প্রত্যেক বৈদিক মন্ত্রেরেই ধধি ও দেবতা 


, আছেন। ধাহার সেই বাক্য, অর্থাৎ যিনি 


এ মন্ত্র রচনা, করিয়াছেন, তিনিন্‌ ''ঈ মন্ত্রের 
খাষি) এবং এ, বাক্যদ্বারা যাহা প্রতিপর হয়, 
তাহাই এঁ বাক্যের দেবত] । 

প্রথম নুক্ত ইন্দ্রাণী, অতএব ইঙ্গামীই - 


মহাততারত, জতিপর্, ১৫৮। ৬৫_-৯৬ তাঁহার খুঁি) এবং এই কুনাা 'সপৃতীবাধন' 


* খবেদ, ১1১৫।৮) ৩1১।১০ ) ৬--৪ 


1 বিধবাবিষাহসমর্থনকারিগঁণর এই ক্রতি অন্ততম জঙ্জ। 
যদ হবা অপি বহ্ব্য ইহ জায়, পতির্বাধ ভাসাং মিধুনম্‌।* ৩।২1১২ 


৪88 


অর্থাৎ সপর়ীগীড়ন প্রতিপাদিত হইতেছে বলিয়া 
ইহার দেবতা “সপতীবাধন” ! * 

দ্বিতীয় স্থক্তে পুলোমতনয়া শচী নিজেরই 
স্তুতি করিয়াছেন, অতএব তিনিই দেবতা, 
তিনিই খধি।ঁ , 

নিয়ে হুক্তদুইটির অন্থবাদ প্রদান করি- 
এ নু 


শী 


গু 


প্রথম সুক্ত। 


১। যাহা দ্বারা "পত্বীকে বাধা দেওয়। 
যায়,” যাহ! দ্বার পতিকে অসাধারণভাবে লাভ 
করা যায়, আমি সেই অতিবীধ্যবতী লতারূপ 
ওষধিকে $ খনন করিতেছি। 

২। হে ওষধি, তোমার পত্রগুলি উত্তান 
হইয়া রহিয়াছে, তুমি সৌভাগ্যলাভের উপায়- 
স্বরূপ, তুমি দেবকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছ, তুমি 
বলবতী, তুমি আমাক্ক সপত্বীকে দূর কর, এবং 
পতিকে কেবল আমারই করিয়া দাঁও। ২ 
[.৩। হে ওষধি, তুমি উৎকৃষ্ট, তোমার 
প্রসাদে আমিও যেন উৎকটু হই, উৎকৃষ্ট ' 
স্ীলোক হইতেও যেন আমি ' উত্কষ্টতর হই 
আর আমার যে সপত্বী আছে, 
নিকষ্টা হইরেও নিরুষ্টতরা হয়। 


সে বেন 


* “ইমামিম্ত্রাখ্ুপনিবৎ সপত্রাবাধনমূ-_ কাত্যারনকৃত র্বানুক্কম । 


+ “পৌলোমী স্বান্‌ গণাংস্বত্র সপর্বানাং প্রশংসতি।" 
“উদসৌ” ত্বদ্য পৌলে।মী শচী নাম মুনি স্মৃতঃ ॥ 


 বঈদর্শনি। 


' [ ৭ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৪ 


৪। আমি এই সপত্বীর নাম পর্যাস্ত উচ্চা 
রণ করি ন1, সপতীজনের উপর কেহ গ্রীত 
হয় না, আমি সপত্বীকে দূর হইতে জারও 
দূরে পাঠাইয়!,দিই_( স্বামীর নিকট হইতে 
অত্যন্ত বিযুক্ত করি) 
হে ওষধি, আমি সপত্বীকে তি 
করিতে পারি, তুমিও তাহাকে অভিভব করিতে 
পার; আমরা ছুইজনে বলবতী হইয়!,সপত্ীকে 
অভিভব করি। 
হে পতি, এই, সপত্রীর অভিভব- 
কারিণী ওষধিকে, তোমার উপধান ( বালিশ ) 
করিতেছি, সেই অভিভবকারিণী ওষধিদ্বারা 
আমি তোমাকে €তু্দিকে ধারণ করিতেছি-_ 
আলিঙ্গন করিতেছি) $ যেমন গো বসের 
প্রতি, অথবা! যেমন জল নিয়পথে বেগে ধানিত 
হর, সেইরূপ তোমার মন আমার প্রতি ধাবিত 
হউক । 


৫ | 


৬। 


.... দ্বিতীয় সূক্ত। 

১1 এই যে সু্যা উদিত হইয়াছেন, ইহা 
আমার সৌভাগ্যই' উদিত হইয়াছে ; তাহা 
আনি জানিয়াছি € অথবা, আমি পতিকে লাভ 
করিয়াছি /» আমি সপত্বীকে অভিভব করিয়া, 
পিকে ও অভিভব করিয়াছি । 


বৃহদ্দেবতা, :৬২ 
আর্ধানুব্রমণী, ৮২ 


রঃ ৪ এই ওবধি 'পাঠা' নামে উল্লেখ করিয়াছে | 


আপন্তমবগৃষধ ত্র, ৯'৫- 


$ আপশ্ুস্বগৃহানুত্র, ৯৬ দ্রষ্টবয। * 

শা অনুদত শুক্তচির হুল এইরূপ-_ 

“ইম।ং ধদাম্যোবধিং বীরখং বলবত্তমাম্‌। 

যর। সপতাং বাধতে বর! সংবিদতে পতিম ॥ ১॥ 
উত্তানপর্ণে সভগে দেবজ্‌তে সহম্থতি। 

সপক্ধীং মে পর| ধম পতিং মে কেবলং ঝুরু ॥ ২॥ 


প্রথম সংখ্যা । ] 


২। আমি সমস্ত জানি, আমি মন্তক,_- 
সকলের মধ্যে প্রধান আমি; আমি উগ্রা 
হইয়া ( পতিকে ) আমার অভিমতই বলাই; 


সপডীগণের, অভিভবকারিণী আমার বুদ্ধি 
ব1 কার্য অনুসরণ করিয়া পতি চলেন । 
৩। আমার পুত্রগণ শক্রহননকারী 


অর্থাৎ বলবা, আমার কন্তা বিশেষভাবে 
শোভিত, আস্তি সপত্রীগণকে সমাকৃ জয় করি- 
ছি, পতির নিকটে আমারই ধশ উত্তম। 

| যে হবির দ্বারা ইন্দ্র কর্পকির্ভী, যশস্বী 
অথবা অন্বান ) ও উত্তম হইয়াছেন, হে 


পেব্গণ, আমিও তাহা করিয়াছি, এইজন্য , 
মামি শত্ররহিতা হইয়াছি। 


৫ | আমি শত্রহানা ; আমি শত্রুকে হনন 
করি, জয় করি, অভিভব করি; বেমন আন্থির 


এ তি 2৩১1 ১; ৮১৮ ০ ১ 
বাইক হজুলেছুলিবাহঙ্গ 


প্রাচীন সামাজিক চিন্নু। 8৫ 


লোকের ধন অন্যে হরণ করে, সেইরূপ আমি 


সপত্রীগণের ধন ও তেজ খণ্ডন করি । 

৬৭ আমি সপত্বীগণকে সেইরূপ অভি- 
ভব করিযাছি,_পরাঁজয় করিয়াছি, যাহাতে 
আমি বীর__-পতির, ও*তদীয় পরিজনের উপর 
বাজ কুরিতেছি।* ] , 

আপন্তধগৃহস্থত্রে উদ্ান্তত _. স্ক্তদুইটি 
সপত্ৰীগীড়নার্থ অনুষ্ঠেয় কার্যে নিয়লিখিতরূপ 
বিনিযুক্ত হইয়াছে । 

পুননস্থনক্ষত্রযোগে বধ পাঠা'-নামক 
ওধধির সমীপে গমন করিয়া তাহার চতুর্দিকে ' 
একুশটি যব এই মন্ত্রে ছড়াইয়া*দ্িবে-_- 

: প্যদি বারুণ্যসি বরুণা ত্বা নিক্ষীণামি, 
নদি সৌম্যসি, সোমা তব নিজ্ীণামি”__“যদি তুমি 
বরুণদেবতার হও, বরণের নিকট হইতে 


উদার । এ এমাবগা বধির তাত ৪৩) 

নর ক [রি ১2১, ৬ এ 

ন হক নাম গতি চন অন্সিন হনুত জানে 
০ ত ৯১৯৮১ র্‌ পা খাব 

পারানেবজারাব জং এশহী গমযামাল ৪৬) 


লি রঙ 
»জ৬ ক্র টং বত ০৪ প্র ১৭ ক রে বত £ ঙ 
অআঙফন।স্দ লহ সানান ডিন সানাই 


তে সহন্থত ইত্থা সপ 


সপ ভেহধাৎ নহমানামভি 


"এ হাবহে ৮৫ 
জাধংং সহীয়ল।। 


মাননু প্র “5 সন বং গান্ধি ধাবতু পথ 


৪৩টি অধবববেধনংহিতাতেও আছে। 


বারিব ধাবতু ॥ ৬॥" 


তুতীয়কাও, অঃাদশনুক্ত দ্রষ্টবা।” 


* মুল-“উদসে। দুষে। অগাছুদয়ং ম্ুমকে। ভগ: । 
অহং তুদবিদ্বপ্। পঠমত।সাক্ষি বিষাসাহঃ ॥১ ২ 
অহং কেতুরহং মুদ্দীভমুগ্র বিবাচনী॥ 
মামদনব্রতুং পতি: সেহানায়। উপচে ॥ ২ ॥ 
মম পুজ্জা$ শত্রহণো হথে। মে ছুহিত। বিরাট | 
উতাহমশ্মি সংজয়। পত্যো মে শেক উত্তম; 1৩ ॥ 
যেনেন্ত্রে। হবিধ! কৃত্ব্যভবদ, ছু য়, তমঃ। 
ইদং*তদক্রি দেব। অসপত্ব! কিলাভূষম্‌ ॥ ৪ এ 
অনপত্ব! সপত্বী হয়স্তয'ভডূবরী। 
আববৃর্থমন্তাসং ব। র[ধে। অস্েঘসামিব 1 ৫ 
সমজৈবামম। অহং সপত্বীরভিভূষরী। 
যখাহমণ্ড বারন বিরাজানি জনন্ত ৮ | ৬ ॥+ 


৪৬ 


তোমাকে ক্রয় করিয়া লইতেছি ) যদি তুমি 


সোৌমদেবতার হও), সোমের নিকট হইতে 
তোমাকে ক্রয় করিয়া লইতেছি। « 

1... পরদিন বধু পূর্ববোদাত “ইমাং খনামি 
ইত্যাদি প্রথম হুক্তের, প্রথম মন্ত্রে এঁ পাঠ 
উত্থিত করিরা পরবর্তী মনতত্রয় তাহাতে পাঠ- 
পূর্বক ছেদন করিয়৷ ন্বামীর অগোচরে 
ত্বহ্মস্মি সইমানা” এই চতুর্থমন্ত্রে স্বহন্তে বন্ধন 
করিবে এবং শেষে “উপ তেহ্ধাম্‌ং এই পঞ্চম 
মন্ত্রে স্বামীকে আলিঙ্গন করিবে। * ইহা! করিলে 
স্বামী বশীভূত হয়, ও সপরীগণকে বাধা 
প্রদান করা যারু। £ 

এইরূপ “উদসৌ হৃুর্যোহগাৎ” ইত্যাদি 
দ্বিতীয় সুক্তদ্বার! সর্বদা হুর্য্যোপস্থান করিলে 
সপত্ীবাধনকামন! পূর্ণ হয়। $ 

অধর্ববেদের কৌশিকম্ত্রে উদাহত প্রথম- 
নুক্তের পঞ্চম ভিন্ন অপর মন্্রগুলির সপতীজয়- 


বঈশন। 


'ইত্যাদি ) 


[৭ম বধ, বৈশাখ, ১৩১৪ 


কর্ধেই বিনিয়োগ উক্ত হইয়াছে । কিন্তু তাহার 
প্রকার আপন্তত্ব হইতে বিভিন্ন। কৌশিক- 
সুত্রকার বলেন -_-“ইমাং খনামি” ইত্যাদি প্রথম- 
মন্ত্রে বাণাপর্ণী-€ নীলবিপ্টী ?)-পত্রের চূর্ণ 
দধির জল দিয়া লোচিতবর্পের অজানামক ॥ 
মহোৌষধির সহিত মিশ্রিত করিয়া! সপত্বীর শয্যায় 
ছড়াইয়! দিতে হইবে? ষষ্ঠমন্ত্রের দ্বিতীয়পাদ 
( “উপ তেহধাং, ইত্যাদি অধর্বসংহিতাধূত পাঠ ) 
উচ্চারণপূর্বক বাণাপর্ণার পাতা সপত্বীর 
শয্যার নীচে এবং এ মন্ত্রের অপরাংশ গাঠ 
করিয়া এ পাত। শয্যার উপরে দিতে হইবে | 
কৌশিফশ্ত্রকার পঞ্চমমন্ত্রের ( “অহ্মশ্মি 
, বিবাদজয়কার্যে বিনিয়োগ 
করিয়াছেন। তাহার মতে এ মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়া ঈশানদিক্‌ দিয়! সভায় গমন করিলে 
বিবাদে (মোকদদমায়) জয়লাভ. করা 
যায় এ প্র 
শ্ীবিধুশেখর শাস্ত্রী । 


* “শ্োডৃত উত্তরয়োথাপ্যে।ত্তরাতিগ্তিস্থতিরভিমন্যোত্তরয়। প্রতিষ্ছ্য়াং হত্তর়োরাবধা শধ্যাকালে বাহু): 


ভর্কারং পরিগৃরীয়াছপধানলিঙ্গয়! |” 
ৃঁ রর 
+ €বস্তো। জবতি* । এ) ৯1৭ 

“সুপত্বীবাধনঞ্চ 1" ৯৮ 


জাপত্তত্বগৃহৃপুত্র। ৯৬ 


$ “এতেনৈৰ“কামেনোত্তরেণানুবাকেন সগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে 1 এ ৯» 


॥ অঞজজ। মহৌষধ জেয়। শব্খকুল্েদ্দপাত্র ।” 


সুপ্ত । 


শু ইমাং খনামীতি বাণাপণাঁং লোহিঠাজার। আগ্দেন সংনীয়, £শয়নম্‌ আনুপরিকিরতি । কৌশিকপাআ, ৪1১২; 


অধর্ববেধনংকিত) ৩১৮।১ নুজের স।য়ণভাহ্য ভ্রষ্টব্য। 


++ পকাহ্মপ্যীত্যপগাজিতাৎ পরিষদমূ আব্রজতি 1" কৌশিকলুত্র, ৫1২ 


এ 
বঙ্গ দশন। 





ক্লাইব-কাত্তিস্তস্ত ।* 


এখন আর সে দিন নাই। যে দিন ইংরা্জ- 
বণিক্‌ বাঙালীর বস্ত্রাঞ্চলের আশ্রম প্রাপু না 
হইলে, বঙ্গোপসাগরের অতল সলিলে জীর্ষ 
কঙ্কাল বিসর্জন করিতে বাধা" হইতেন, সে 
দিনের সকল কথাই এখন উপন্তাসের গ্ঠা 
বিশ্ময়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। সময় পাইয়া 
ইতিহাসলেখকগণ আঁপন-আপন পক্ষদূমথনের 
জন্য কত অলীক সিদ্ধান্তে গ্রন্থকলেবর বদ্দিত্ত 
করিবার অবসর লাভ করিয়াছেন (সির(জ- 
ন্দৌলার “ীতিহাসিকচিত্রে”), যথাস্থানে তাহার 
কিছুকিছু পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। লিখিত 
ইতিহাস জনপাধারণের নিকট স্তপরিচিত 
হইতে পারে না। তাহা কেবল বিদ্বুৎসুমাজেই 
পুস্তকালয়ের শোভাসংবর্ধন করে । স্মৃতিচিহ্‌ বা 
পরস্তরমূষ্ঠি সেরূপ নহে। তাহা দৃঢ়কলেবরে 
লোকলোচনের সম্মুখীন হইয়া, নীরবে কত 
কান্তি বিঘেধিত করিয়া থাকে । এইরূপে 
ইংরাজরাজধানী কলিকাতামহানগরী অনেক 
শ্মতিচিত্রে সুশোভিত হইয়াছে। নিরক্ষর 


নাগরিক এবং কৌতুহলপরায়ণ অশিক্ষিত গঠিত , 





৮ কাপর রাস ০০০১: জপ 


পথিক তাহার প্রতি দৃষ্টিগাত করিয়া বিন্ময়ে 
অভিভূত হয়)-_বৃটিশবীরত্বের অলৌকিক 


,মোহে নন্বমুগ্ধ হইয়া পড়ে ।' বোধ হয়, সেই , 


উদ্দ্শ্যেই ভারতরাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জন্‌ 
ভারতবর্ষের বিবিদ স্থানে স্থৃতিচিহুস-স্থাপনের 
জন্ঞ নিরতিশয়. আগ্রহ্প্রকাশ করিতেন। 
তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াও, সে আগ্রহ 
পরিতাগ করিতে পারেন নাই,__ সম্প্রতি 
ক্লাইবের প্রস্তরমুক্তিসংস্থাপনার্থ অর্থসংগ্রহে 
ব্যাপৃত হইয়াছেন। 

"* কি . ভারতবর্ষে, কি. বৃটিশসাম্রাজ্যের 
গৌরবোজ্জল রাজধারদী লণ্ডননগরে, কোন 


, স্থলেই ক্লাইবের প্রস্তরমূর্তি বা স্থৃতিচিহ্ব দেখিতে 


পাওয়া যায় নু । সিরাজদ্দৌলার এ্রতিহাসিক 
চিত্রে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একটি তর্কের 
অবতারণা করা হইয়াছে । তর্কটি এই-__ 
“যে মহাজাতি আত্মগৌরবকাহিনীতে সতাজগৎ 
*পতিশকিত করিয়া! স্বদেশের রা'জপথপীর্বে 
বুটিশবীরকেশরী নেল্সন্-ওয়েলিংটনের জয়স্স্ত 
করিয়াছে, তাহারা ক্লাইবের জন্য 








* শ্রীযুক্ত অক্ষরকুমার খৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজন্দৌলার তু সংস্করণ যন্স্থ। শ্থই প্রবন্ধ উদার পরিশি পরিপিষট 
হইতে মেখকমহাশয়ের অভিপ্রায়মত বঙ্গদর্শনে মু্রিত হইল। সম্পাদক | 


৪৮ 


বঙ্গদর্শন । 


[৭ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ 


এখনও জাতীয় কীর্ডিমন্দিরে পাদপীঠ রচনা / ক্ষতি নাই। ইংলগের নরনারী কি. বলিত, 


করে নাই!” 

ইহা! একটি এতিহাসিক সত্য । ওয়ারেন 
হেই্টিংসেরও প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। 
কিন্তুদ্র্ড ক্লাইবের প্রস্তরমূত্তি দেখিতে পাওয়া 
যায় নাঁ। ইহার প্রতি' লক্ষ্য করিয়া ভারত- 
প্রবাসী ইংরাজদিগের মুখপাত্র কোন 'কোন 
'সংবাদেপত্র মধ্যে মধ্যে আর্তনাদ করিতেন । 
এখন ক্লাইবের প্রস্তরমুত্তিসংস্থাপনের প্রস্তাবে 
তাহারা উৎফুল্ল , হইয়া উঠিয়াছেন। এই 
্ন্তরমূর্তি সংস্থাপিত হইলে ক্লাইবের স্থৃতি 
সমাদর গ্রাপ্ত হইবে কি না, তাহাতে কিন্ত 
' সংশয়ের .অভাব নাই। 
হউক, ইহাতে আধুনিক ইংরাজসমাজের যে 
নিল! হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


ইংরাজ খৃষ্টধর্মান্রক্ত । আধুনিক ইতরা- 


জের খৃষ্ধর্মানুরাগ্‌ প্রবল থাঁকিলে, আস্মহতা- 
কারীর প্রস্তরমূর্ধিসংস্থাপনের প্রস্তাব আদা 
উখবাপিত হইতে পারিত না। আত্মহত্যা- 
কারীর অন্তো্টিক্রিয়া নাই ১ খুষ্িয়ান্সমাজ 
তাহাকে কোনরূপ সমাদরপ্রদর্শন করিতে 
সম্মত হইতে পারেন না । ক্লাইবের মৃত্যু- 


কালে তাহার যথে্ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 


গিয়াছিল। - কেহ কেহ স্পষ্টই ফলিয়া উঠিয়া- 
ছিলেন,_এত পাপের এইরূপ পরিণামই 
স্বাভাবিক ! 


,কোন কোন বিষয়ে সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের, 


উক্তি এবং আচরণ ইতিহাসের সি্ধান্তরূপে 
গৃহীত হইয়া থাকে। ক্লাইবের সমসাময়িক 
ব্যক্িগণ তাহাকে কিরূপ দ্বরিত্রের” লোক 
ধলিযা জালিভেম? 'তারতবর্ষের লোকে কে 
কি বলিত; তাছার আলোচনা! না করিলেও 


ক্লাইবের যাহাই * 


তাহার আলোচন! আবণ্যক । 

তাহারা ক্লাবের চরিত্রকে না 
ইংরাজচরিত্র বলিয়া স্বীকার করিতেই সম্মত 
হইত না। তাহারা লর্ড ' ক্লাইবকে ' অবজ্ঞা- 


. চ্ছলে “নবাব ক্লাইব” বলিত ) এবং প্রকাশে 


বা আকারে-ইঙ্গিতে তত্বণাপ্রকাশেও ক্রি 
করিত না। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
ক্লাইব কিরূপ সামাজিক অবজ্ঞার পাত্র হুইয়া- 
ছিলেন, মেকলে তাহার আভাস প্রদান করিয়া 
গিয়াছেন। ইহার প্রচুর কারণ বর্তমান ছিল। 

অষ্টাদশবর্ষ বয়:ক্রম পর্য্যন্ত ক্লাইব ইংলগ্ডে 
বাস করিয়াছিবেন। এই কালের মধ্যে শৈশব 
ছাড়িয়া দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা 
শিক্ষাকাল। সেই অত্যর্ন শিক্ষাকাল কিরূপ- 
ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার 
পরিচয়ের অভাব নই । তিনি যখন ভারত- 
বর্ষে প্রেরিত হন, তৎকালে চরিত্রবলের জন্ 
খাতিলাভ বঁরেক নাই। বরং কুচরিত্র 
বলিয়াই আত্্বীক্বর্গ -তীছাকে দেশবহিক্কত 
করিয়া দিয়াছিলেন ;--প্হয়' ধনসঞ্চয় করুক, 
না! হয় মাদ্রীজের ম্যালেরিয়াজরে মৃত্যুমুখে 
পতিত 'হউক,”-_ ইহাই ক্লাইবের আত্মীকবর্গের 
অভিমত বলিয়া স্থপরিচিত । সেই অশাস্ত- 
বালক যাহা-কিছু করিয়া ' গিয়াছেন, তাহা 
ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতার ফল। ভারতবর্ষে 
আসিয়া ক্লাইব তৎকালপ্রচলিত সকলপ্রকার 
দুষ্কার্যেই অভান্ত হইয়া! উঠিয়াছিলেন। 
তাহাকে তাহার স্বদেশবাসিগণ আধর্শ ইংরাজ 
বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই; বরং 
ইংরাজকুলকলক্ক_ বলিয়াই স্বপাপ্রক্াশ করিরা 
গিয়াছেন। 


দ্বিতীয় সংখ্যা । ] 





এই অশান্ত ইংরাজবালক যে একদিন 


বিপুল, সাস্রাজ্যসঞ্চয়ে বৃটিশজাতির অনঙ্লের 
ব্যবস্থা করিয়া দিতে কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন, 
তাহার জন্তও সমসাময়িক ইংরাজগণ ক্লাইবের 
প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে সম্মত হন নাই। 
তাহার কৃতকাধ্যের বিচারের জন্য মছাসভা , 
একটি অনুশন্ধানসমিতি গঠিত করিয়াছিলেন । 
সেই অন্ুসুদ্ধানসমিতির সদস্তগণ ক্লাইবের 
সকল কার্যের মূলানুসন্ধান করিয়া, তাহাকে 
অপরাধীর সায় বিচার্নলয়ে সমর্পণ করিবার 
জন্য মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । মহা- 


সভায় যখন সেই মন্তবা আলোচিত হয়, তখন. 


কেহই তাহার প্রতিবাদ করিভেপারেন নাই । 
ক্লাইব সাম্রাজ্যসঞ্চয় করিয়াছিলেন বলিয়া, 
তাহার কুকীর্তির পরিচম্ প্রাপ্ত হইয়াও, 
মহামভা তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। 
মহাসভা এইরূপে ক্ষমাপ্রদর্শন করায়, ফরাসি- 
দিগের নিকট বিশেষ বিদ্রুপ লাভ করিয়া- 
ছিলেন। ক্ষমা করা বুটিশমহাঁসভার উপযুক্ত 
হয় নাই বলিয়া ফরাসিরা নুক্তকণ্ঠে বাক্ত 
করিয়৷ গিয়াছেন।* তাহারা এরূপ কট,ক্তি 
করিতে পারেন। ক্লাইবের ন্যায় ছ্াপ্রে 
(19911থ৫ ) ভারতবর্ষে ফরাসিরাজ্য “বিস্বৃত 
করিতে ব্যস্ত ছিলেন। ফরাসিরা ছ্যপ্লের 


ছ্ষা্যের বিচার করিয়া জঞ্জাল করেন 


তাহারা সাম্রাজ্যলাত করিয়াছেন বলিয়া, ছ্যপ্লের 
অপরাধ ক্ষমা! করিতে সম্মত হন নাই ! 
সেদিনের কথা স্ববতিপথে উদিত হইলে, 
ইংর়াজ এবং ফরাসি, এই ছুই খষিয়ান্‌ মহা- 
জাতির ধর্মনীতির পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া, 
ইডিহাঁস ইংরাজজাতিকে ধিকাঁর করিতে ঘাধ্য 
হইয়া পড়ে। হন্থার নিকট উৎকোচ গ্রহণ 


' ক্লাইব-কীততিস্তস্ত। 


অসমর্থ। মুসলমানগণ তীহাকে 


৪৯ 
করিয়া তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলে, ধর্মাধিশ 
করণের নাম গৌরবযুক্ত হয় না। ভারত- 
সাম্রাজ্যরূপ উৎকোচ লাভ করিয়া, ক্লাইবের 
অপরাধের প্রমাণ পাইয়াও ক্ষমা প্রদর্শন 
করায়, ইংলগ্ডের মহাঁপভার স্তাস্ক মহাধন্মীধি- 
করণ গৌরবলাভ করে নাই। এরূপ নির্মন্জ 
বিচারে কোন জাতিই গৌরবলাভ রি 
পারে না। 
ক্লাইঠবর কথা কার নকীর 
নিরতিশয় লঙ্জার কথা।, চরিতাখ্যায়কগণ 
মাহাই বলুন না কেন, ইংরাজ-ইতিহাসলেখক-, 
গণ সকলেই একবাক্যে লজ্জাপ্রকাশ করি! 
'গিয়াছেন। কাহাঁকে ছাড়িয়া কাহার কথা 
বলিব? সকলের কথাই এক কথা । তাহা! 
ইংরাজের কলঙ্কের কথ! ॥_-সমগ্র মানবসমা- 
জের কলঙ্কের কথা! ক্লাইবের প্রন্তরমূর্তি 
সংস্কাপিত হুইলে, সকল কত্থাই আবার জন- 
সমাজে আলোচিত হইবার হুত্রপাত হুইবে। 
ইতিমধ্যেই তাহার সুচনা হইয়াছে । 
. »ক্লাইব যে বীবুকীর্তির অন্ত ইংরাজের 
ইতিহাসে "ন্বর্গজাত সেনাপতি” নামে পরি-. 
চি, সে বীরকীর্তিও সমালোচনা সহ করিতে 
“সাবুদ জঙ্” 
উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাই বরং 
প্রক্কৃত উপাধি বাঁলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। 
তাহার “অঙ্গ” প্রতাপ “সাবুদ” প্রমাণীকৃত হুইয়া- 
ছিল; লোকে তাহাতে ভীত হইয়াছিল 
তঙ্জন্য সর্কলেই তীহাকে মানিয়! চলিত _তক্তি 
করিত না! শার্দূল “সাবুদজদ”,_ ভাহাকে 
কেনা তয় করিক্ষা থাকে? ক্লাইবের বীরদ্ব 
অপেক্ষা স্ীহার কুটিল কৌশলই তীহাকে 
"্সাবুদজঙ্” করিয়া তুলিয়াছিল্‌।* তাহার সম্‌- 


০ 


সাময়িক ইংরাজ-বাঙালি যাহাতে ইতস্তত 
করিত, তিনি তাহার কিছুতেই ইতস্তত করেন 
মাই। নচেৎ কেবল বীরকীর্তির সমালোচনায় 
বঙ্গদেশে ক্লাইব প্রশংসালাভ করিতে পারেন 
নাই. * 


চরিতাখ্যায়কগণ চাটুকারের ন্যায় লিখিয়া , 


গিয়াছেন, _মাদ্রাজের ইংরাজদরবার যখন 
(ম্যামিংহামের নিকট কলিকাতা-আক্রঘণ ও 
ডেক্সাকেবের পলায়নের সংবাদ প্রাপ্ত 
হইলেন, তখন- ত্াটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই__ 
স্থির হুইয়! গেল যে, কলিকাতার উদ্ধারসাঁধনের 
গন্য ক্লাইব স্থলসৈন্যের সেনাপতি হইবেন 1» 
বল! বাহুলা, চরিতাখ্যায়কের এই উক্তি 
উ্রঁতিহাসিক সত্য বলিয়া পরিচিত হইতে পাঁবে 
নাই। কলিকাঁতার সংবাদ পাইয়া কর্তব্য- 
নির্ণয় করিতে মাদ্রীজের ইংরাজ-দরবাঁরকে তিনঃ 
মাস কেবল বাঁদাছবাদে কালক্ষয় করিতে হইয়া- 
ছিল। অবশেষে যখন সেনাপ্রেরণ কঁরা 
স্থির হয়, তখনও সদস্তগণ অনন্যোপায় হইয়াই 
ক্লাইবকে €প্ররণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন' 
মান্রাজের গবর্ণর পিথট্‌্সাহেব যুদ্ধব্যাপারে 
অনভিজ্ঞ; জ্যেষ্ঠ সেনাপতি অল্ডারক্রন্‌ 
বাংলাদেশের সম্বদ্ধে অন্গপযুক্ত,-লরেদ্দ অভিজ্ঞ 
ও উপযুক্ত হইয়াও হাপানীরোগে জীর্ণ নীর্ণ; 
অগত্যা ক্লাইুব নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
আদেশপালন করা সেনা ও সেনা- 
পতিগণের প্রধান ধর্্ম। ক্লাইব শান্তিসংস্থী' 
পনের আদেশ লইয়া বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া 
জানিতে পারিপেন, -- সন্ধি হয় হয়$-যুদ্ধের 


বঈদর্শন। 


[ ৭ম.বর্ষ, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৪ 


কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। পল্তার পলায়িত 
ইংরাজগণ তাহাকে সে কথা পুনঃপুন জানাইয়া- 
ছিলেন; এবং রসদ ও গোলাবারদের গাড়ি- 
বলদ দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন।, তথাপি 
ক্লাইব যুদ্ধাত্রা করিয়া আদেশলজ্বন করিয়া- 
ছিলেন। কেন করিয়াছিলেন,__-তাহার 
'কৈফিয়ৎ নাই ! 

ব্জবজের ক্ষুদ্র ছুর্গের সম্মুখে আসিয়া, 
আটক্রোশের পর্যাটনপরি শ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া, 
--প্রহ্রী পর্যন্ত না রাখিয়া,-ক্লাইব সসৈন্যে 


উন্মুক্ত প্রান্টুরে নিদ্রাভিভৃত হইয়াছিলেন। 


ম্বাণিকচাদ ইচ্ছা করিলে, সকলকেই নিহত 


করিতে পারিভ্রেন। ইহা অসীম সাহসের কথ৷ 
নহে;--হঠকারিতার ও কথা নহে; ইহা কেবল 
'অনভিজ্ঞভার কথা । ইহার জন্য ইতিহাস- 
লেখকগৃণ ক্লাইবকে ভঙপনা করিতে ক্রি 
করেন নাই! বজ্বজের যুদ্ধ_কলিকাতার 
ুদ্ধ--কলিকাতীর পুনরুদ্ধার--হুগলীর লুষ্ঠন- 
বাাপাঁর-ুদ্ধ বর্পিনা ইতিহাসে স্থানলাভের 
অবোগ্য । প্রত্যেক স্থানেই এক কথা,__ 
বিশ্বাসঘাতকদিগের সহায়তা এবং ইংরাজসেনাঁর 
অভীষ্টলাভ। 

সিরাজদ্দৌল৷ যখন দ্বিতীয়বার ফলিকাতা 
আক্রমণ করেন, তখন ক্লাইব এক নিশারণে 
সেনাচালন করিয়াছিলেন। সে যুদ্ধে ক্লাইব 
প্রতিপদে পরাভূত হইয়া, আলিনগরের সন্ধি- 
সংস্থাপনে লঙ্জারক্ষা করেন। তাহার জন্য 
ইংরাজমাত্রেই তাহাকে ভতসনা করিয়াছিলেন। 
ক্লাইব নিজেও তাহাকে গৌরবের কথা বলিয়া 


নন ্ & 
10212 4০:-০018176 1১0079 865: 0৩ 21701 61 0১৩ 170610115 105 10955 09000 0750 
03222 €20১৩10101 51010 05 597 €0 09৩ [78£1)165, ৪৭ ঠ১৪ 0119 5008101)৩ 9 086 
10580 91 06 199৫-607089.--7222%125 £0%2 0//24, 


তীয় সংখ্যা।] - 


পপ পাপ শপ বস লী 





'ক্লাইব-কীর্তি। €১, 


টি পাপী সাত 


াস্ত করিতে পারেন নাই )- কোম্পানীর সারার গিয়া তর্কবিতর্কে বিপর্ধনত হইা- 


মঙ্গলে জন্য অকীর্তিকর কার্য করিয়াছিলেন 
বলিয়! মৃত্তকণে বাক্ত করিয়া গিযাছেন। 
ইহার পর ঘে যুদ্ধ, তাহাই একমাত্র যুদ্ধ। 
ভাহার নাম প্চন্দননগরের যুদ্ধ”। তাহাতে 
ওয়াুসনের নৌসেনাদলই নিশেষ শৌর্মাবীধ্যের 
পরিচয় দান কঁরে। কিন্তু সেবুদ্ধেও বিশ্বাস- 
ঘাতকের সহ্ধয়তালাভ না করিলে, জন্বলাভের 
আশা ছিল না। ফবাদিপিগের পৃঠরক্ষার জন্য 
পিরাজদেৌলার বিশেষ 
নন্দকুমার সইসন্ঠে চন্দননগণে উপস্থিত ভিলেন। 
তিনি উংকোচ লইয়া স্থানভাগ না করিলে, 
ইংরাজসেনার জরলাহভিব উর্পার ছিল না। 
নন্দকুমাব বিশ্বাসঘাতকত। 
ইংরাজ জয়লাভ করিতে পাতেন নাই 1 চ1হ1ঃ 
পর টেরানুনীনক ফরাপিইসনিক বিশ ঠাসা “কতা 
করিয়া পথ দেখাইয়া দিয়াছিপস। সুতরাং “$নন- 
নগরের যুদ্ধে” বীরকীস্ছিব পরি কত অপ, 
তাহা কাহারও বুবিয়! ৮ই্ঠে ইতস্তত হন না। 
পলাশীর যুদ্ধের কগ! উল্লিখিত না হইলেই 
ভাল হয়'। যুদ্ধের পূর্ব কাটোরার শিলিনে-- 
মন্্রণাসভায়__গঞ্গা ঠীরে_ক্লাইৰ কেবল মমর- 
ভীতিরই পরিচয় প্রদান রাযি 1 * ুদ্ধেব 
সনয়ে পলাশিক্ষেত্রে--উনিষ্টাদের সত বাকা- 
লাপে,_ সেনালকে লুকাইয়া থাকিবার 1 
প্রদানে,_স্বয়ং যুগয়ামঞ্চের মধ্যে আশ্রয় গ্রহ 
সেনাপতি কুটের সহিত তর্কবিও রানার 
সমরভীতিই প্রকাশিত হইয়াছিল। ক্লাইবকে 
বীর বলিয়া, সমাদর করিতে হইলে, বীরদ্বের 
মধ্যাদা বড়ই ক্ষন হইয়া পড়ে! সমসাময়িক 
ইংরাজেরা তাহাকে বীরের সন্মান প্রদান ফরেন 
নাই। পরবর্তী ইতিহাসলেখকগণ তাঁহাকে বীর 


হপেশে সেনাপতি 


প্পিবাণ পরে 


ছেন। সেকালে ধাহারা কেরাণীগিরি বা 
গোমস্তাগিরির উমেদার হইয়া মাদ্রাজে আসি- 
তেন, ক্লাইব তাহাদেরই একজন। আবশ্তক 
হইলে, এই সকল অশিক্ষিত গোমস্তা ও মুহরি- 


* দিগকেও বুদ্ধকাধ্যে লিপ্ত হইতে হইত। ক্লাইৰ 


তাহার অধিক কিছুই করেন নাই। পরিণামফল 
সমুজ্জল বলিয়া, ইতিহাসে বীর বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছেন? ফল অন্তরূপ হইলে, ক্লাইবের 
কলঙ্কে ইংরাজের ইতিহাস পুর্ণ হইয়৷ উঠিত। 
সাম্াঙ্যসংস্থাপনকাধ্যই ক্লাইবের উল্লেখ 
যোগ্য কাধ্য। তিনি যে “মোগলের হস্তচ্যত 


'ভারতসাম্্াজায কুড়াইয়া লইবার জন্ত উপযুক্ত 


সময়ে উপণুক্ত উপায়ে বুদ্ধিমন্তাব পারিচয়প্রদান 
কবির/ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। যখন জাল না করিলে চলে না, তখন 
অগ্নানচিত্তে জাল করিয়াছেন *-_যখন জুয়াচুরি 
না* করিলে চলে না, তখন অবলীলাক্রমে 
তাহাতে অগ্রনর কার ১ নচেৎ সাম্রাজ্য- 
সংস্থাপন অসম্ভব হত! ইহার জন্য ইংরাজ- 
জাতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ্‌ করিয়া জালছুয়াচুরির 
প্রশ্ন দিতে পারেন না। ইহাকে উৎকোচ- 
'ূপে গ্রহণ করিয়া ক্লাইবের সকল অপরাধ 
ক্ষমা করিতে পারেন। সমসাময়িক ইংরাজগণ 


তাহাই করিয়া" গিয়াছেন। ক্ষমা এক কথা, 
নীরপূজা অন্য কথা। সেইজন্য সেকালের 


হারা স্থৃতিচিহ্রের বা! প্রস্তরমুত্তির কথা চিন্তা 


করিতে পারেন নাই। 
ক্লাইবের প্্রস্তরমু্তিসঃস্থাপনের এক- 
মাত্র সার্থকতা স্বীকৃত হইতে পারে। এক দলের 
সঙ্গে আত্মীয়তার ভাণ করিয়া অপর দলকে 
পরাভূত করিবার যে তেদনীতি বৃটিশ-অধিকৃত 


এ. 


বজদর্শন। | 


[৭ম বর্ষ, জৈ জ্যৈঠ, ১৩১৪ ১৩১৪ 





| (ভারতাসারাজ্যস-স্থাপনের মূলনীতি, ক্লীইব ধরণ করিবার সয়ল স্বাভাবিক  উদ্বানীতির 


তাহার পথপ্রদর্শক । তিনি সে কথা, অনেক- 
বার বলিয়! গিয়াছেন। এ বিষয়ে ক্লাইব 
, প্রথম পথপ্রদর্শক না হইলেও বিশেষ বিজ্ঞ 
ব্যক্তি বলিয়া প্রশংসালাভের দাবি করিতে 
পারেনন। প্রথম পথপ্রদর্শক ভাক্কো-ডা-গামা । 
তিনি কোচিনরাজের পক্ষ ধরিয়া কাঁলিকটের 
' সর্বনাশসাধনের চেষ্টা করেন। পরবর্তী 
ইউরোপীয়গণ সকলেই গামার প্রংচ্যনীতির 
উপাসক। ক্লাইবও সেই নীতির অনুসরণে 
সুমাজ্য স্থাপনে কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। 
ইংরাঁজদিগের মধ্যে এ বিষয়ে ক্লাইবকেই পথ- 


' প্রদর্শক বলিতে হয়। এই নীতি ধতদিন ভারত-. 


সাম্রাজ্যশাসনের মূলনীতি বলিয়৷ অনুষ্থত হইবে, 
ততদিন ইহার পথপ্রদর্শক বলিয়া ক্লাইব প্রস্তর- 
মুর্তির দাবি করিতে পারেন। 

'যে সকল রাজ প্রতিনিধি ক্লাইবের প্রদর্শিত 
পুরাতন পথে ভারতশাসন করিয়া গিয়াছে, 
তাহারা সকলেই গ্রস্তরমূর্তিতে ভারতরাজ- 


ধানীর . নাগরিকশোভা! সংবর্ধিত করিতেছেন । 


লডরিপন্‌ তাহ! করেন নাই বলিয়া, প্রস্তরমৃষ্তি 
রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। শিষ্যগণ যাহা 
লাভ করিয়াছেন, ক্লাইব তাহা পাইবার জন্য 
দাবি করিলে, অসঙ্গত হয় না। ক্লাইবের পক্ষে 
লর্ড কর্ন লেই দাবি উতাপিত, করায়, তাহা 
সর্বাংশেই স্বর্পঙগত হইয়াছে । সত্যই ত ন্সঙ্গত 


কথা ঃ_-সকলেরই আছে,_-লর্ড কর্জনের$, 


হইতেছে ;_ক্লাইবের হইবে না কেন? 
ভারতবর্ষের কথা স্বতন্ত্র । এখানে সম- 
সই শোভা পায়। এখানে ইতিহাসের মর্ধ্যাদা- 
রক্ষার জন্য আগ্রহ, নাই,--সত্যের সম্মান- 
রক্ষার জন্য ব্যাকুলতা নাই,_রাজভক্তি আক- 


প্রাধান্য নাই,_এখানে সমস্তই শোভা পায়। 
কেবল তাহাই নয় )-এখানে এই সকল 
বিষয়ে অর্থভিক্ষা করিলে, ভিক্ষার ঝুলি পুর্ণ 
হইতে বিলম্ব ঘটে না |; হেষ্টিংদ্‌ ' মহারাজ 
নন্দকুমারকে ফাসিকাষ্ে ঝুলাইয়৷ ম্বেশে 


প্রত্যাবর্তন করিলে, ইংরাজের ন্যায়নিষ্ঠা তাহা 


সহ করিতে পারে নাই )--হেষ্টিংস্কে অভিযুক্ত 
করিয়া, সাধারণ অপরাধীর ন্যায় ধর্মমাধিকরণের 
সম্খীন করিয়াছিল। কিন্তু সেই হেষ্টিংসের 
পক্ষসমর্থন করার যখন প্রয়োজন হইয়া! উঠিল, 
তখন নন্দকুমারের বংশধরই হেষ্টিংসের প্রশংসা- 
পন্রে নিজনাম স্বুছান্তে লিখিয়া দিয়া! হেষ্টিংসের 
পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন! সুতরাং ক্লাইবের 
প্রস্তরমূর্তিসংস্থাপনের জন্য চাদা চাহিলে, 
ভারতবর্ষে চীদাদাতার অভাব হইবে না। 
যাহারা টাদা দিব্লে, তাহাদের নাম লোক- 
স্নাজে অপরিজ্ঞাত নাই। | 
"ভারতবর্ষের কথু! যাহাই হউক, ইংলগ্ের 
কথা স্বতন্ত্ব। সেখানে এখনও ন্যায়ের মর্ধাদা 
বিলুপ্ত হয় নাই । ভারতগ্রত্যাগত "আযাংলো- 
ইত্ডিয়ান্” ভিন্ন ইংলগ্ডের জনসাধারণ অর্থধান 


' করিতে স্্ঘত হইবে না। আর এতকাল পরে, 


ইংলণ্ডে ক্লাইবের এক প্রস্তরমূর্তি সংস্থাপিত 
হইলেই বা ক্ষতি কি? লোকে তাহার উদ্দেস্থ 
লইয়! চিরদিনই তর্কবিতর্ক করিবে, চিরদিনই 
বিলুপ্তপ্রায় পুরাতন কলঙ্ককথ! নবীনতালাত 
করিবে। 

' এখন ভারতবর্ষেও ইংলগডর পুরাতন বন্ধন 
শিথিল,হইয়া পড়িতেছে। “এখন উদ্ারনীতির 
নৃতন বন্ধন প্রতিষ্ঠিত _ হইবার প্রয়োজন । 
এখন আর তরবারি দেখাইয়া ভক্কি-আকর্ষণের 


দ্বিতীয় সংখ্যা । ] 


দপ্তভাবনা নাই । এখন সকলেই বুঝিয়াছে__ 
যে তয়রারি ভারতজয় করিয়া ভারতশাসন 


* ক্লাইব-কীর্তিতস্ত। 


৫৩ 
পথ। এ সময়ে ক্লাইবের প্রস্তরমূর্থি খাড়া 
করিয়া, লোকচিত্ত বিমুগ্ধ করিবার -আশ! নাই: 


করিতেছে, সে তরবারি আমাদিগেরই 


তরবারি,_-আমাদিগের হিন্দুমুদলমান সিপাহী- 
'সনার হ্বদয়শোণিতে'তাহার অভিষেকক্রিয়া 
সুসম্পর হইয়া আসিতেছে । এখন ক্লাইবের 
পন্তরমৃষ্তি থাক্ষিলেও, তাহা উপহাসের সামগ্রী 
ইত; নৃতন্ককরিয়া সংস্থাপন করিতে বসিলে, 
য় তউপহাসের সঙ্গে প্রতিহিংসাও সংযুক্ত 
ইতে পারে ! টু 

মোগলের বীরবান্ধ যে বৃহৎ সামাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহার 
গইৰ ভারতবর্ষে আসিয়া চারিদিকে কেবল 
বংসলীলারই অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন । 
তনি যে ক্ষেত্রে, যে সময়ে, যে সহবাসে, যে 
মাদর্শে জীবনযাপন করেন, তাহা প্রশংসালাত 
রিতে পারে নাই। সাম্াজ্যসংস্থীপনে 


শইব অপেক্ষা ভারতবাসীর সংশ্রব অধিক। * 


হারা ইহার জন্য কি না করিয়াছে, অগ্যাপি 
৮চনা করিতেছে? ইংলও কিরূপে ভারত- 
মাজ্য করতলগত বীরে, ভারতবর্ষ কিরূপে 
লণ্ডের কগলগ্ন হয়, তাহার আলোচনায় 
[লক্ষয় না করিয়া, কিরূপে সে সাম্রাজ্য 
তিষ্ঠালাভ করিতে পারে, তাহারই আলো- 
বার সময় উপস্থিত হইয়াছে। 
'নবশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, তাহা 
দূশশক্তি। তাহাকে প্রক্কৃতপথে পরিচালিত 
রিতে হইলে, সেকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, 
কালের কর্তব্য লইয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর 
টতে হইবে । ইংলগড এবং ভারতবর্ষ এখন 
কই পথে দণ্ডায়মান, _ তাহা অতীতের চির- 
রিচিত পথ নূহে,_তবিষ্যতের অজ্ঞাতপূ্ব 


ধবংসদশায়, 


ভারতবর্ষে * 


বরং তাহাতে বিদ্বেষানলই সির হইতে 
পারে! 

ভারতশাসনের সুলনীতি রি তাহা এ 
পর্ধ্যস্ত কেহই নিঃলংশরে নির়্ করিতে পারেন 
নাই ;__কারণ, কাগজপত্রে সঙ্গে কাধযপ্ধতির 
সামপ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। মূলনীতি 
কি হইবে, স্তাহা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিবার 
সময় আদিতেছে। এরপু যুগসন্ধিকালে 
ক্লাইবের প্ররস্তরমূর্তি সংস্থাপিত করিলে, « 
প্রকারান্তরে সেই পুরাতন *নীতিই ঘোধিত 
করা হইবে। তাহা সর্ববাদিসম্মত অকীর্তিকর 
অন্ুদার নীতি। সামাজ্যসংশ্থাপনের দিনে' 
তাহার প্রয়োজন ও সার্থকতা থাকিলেও, 
সাম্রাজ্যসংরক্ষণের দিনে তাহার প্রয়োজন ও 
সার্থকতা থাকা স্বীকার করা যাস়ে না। সুতরাং 
কলাইস্কবর প্রন্তরমূত্তি বর্তৃমানযুগের অনুকূল 
হইতে পারে না। 

যদি কেবল হুতিহাসান্ুরাগের নিদর্শন 
বলিয়াই ক্লাইবের পরস্তরমূত্তি সংস্থাপিত করিতে . 
হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকের 
প্রস্তরমূন্তির সংস্থাপনা করিতে হইবে । সে 
হিসাবে ক্লাইব 'অপেক্ষা মীরজাফরের দাকী 
অধিক হইয়া পড়ে! মীরজাফর না থাকিলে, 
ক্লাইব ক্লাইব হইতেন না, তাহার নাম ইতিহাসে 


"সুগারিচিত হইবারও অবসরলাভ করিত না । *. 


ইংরাজদিগের ভারতবর্ষের সহিত, প্রথম 
ংঅব কেবল বাণিজ্যসংভ্রব বলিয়াই পরিচিত 
ছিল। ঁংরাঁজ্রণিক্সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষগণ 
বাণিজ্যরক্ষার্থ সেনাদ্দল প্রেরণ করিতেন, 
কিন্তু সর্ধপ্রষত্ধে যুন্ধকলহু পন্ধিহার করিবার 
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জন্যই পুনঃপুন উপদেশগ্রদান করিতেন! 
ছর্গনিন্দাণে, সেনাদলসংগঠনে, অথবা কলহ- 
বর্ধনে তীহাদের অনুরাগ লক্ষিত হইত - না 
রাজ্যবিস্তারে তীঁহাঁদিগের বিভীষিকাই রে 
। হই। তাঁহাদিগের উপদেশ অগ্রাহথ করিয়া 
ক্লাইব যে রাষ্ট্রবিপ্রবে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার 


কৈফিয়ৎ দিবার সময়ে ক্লাইবকেও বীণিজ্য-. 


' রক্ষার কথা বলিয়াই আত্মকার্যের সমর্থন 
করিতে হইয়াছিল। তাহার! ক্লাইধ্বর নিকট 
সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিণামে যথেষ্ট উপকার লাভ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহারা কেহই ক্লাইবের 
গ্রস্তরমুর্তিসংস্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন 
নাই। এতকাল্পু পরে ইহার আয়োজন 
হুইতেছে কেন,__ভারতবর্ষের লোকে তাহাব 
কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য স্বভাবতই 


কৌতুহলগ্রকাশ করিতে পারে । লর্ড কর্ন 


তাহাদিগকে কিন্তুপ প্রত্যুত্তর দিতে পারিবেন ; 


সত্য কথা বলিতে হইলে, কি বলিয়া আয 
পক্ষের সমর্থন করিবেন» মিথ্যা বলিলে, 


ইংরাজচরিত্র কলঙ্কিত হইবে | ' সত্য বলিলেও, 
ইংরাজের উদারনীতি প্রশং সালাত করিবে না 
এপ কার্ধ্যে অগ্রসর হইবার প্রয়োজন কি? 
প্রয়োজন আছে । ভারতবর্ধকে বিজিত- 
দেশ বলিতে না পারিলে, তাহাকে বিজিত- 
দেশের স্তায় যথেচ্ছ শাসন করা চলে না;-- 
তাহাকেও বৃটিশসামাজ্যতুক্ত অন্যান্য দেশের 


স্থান স্বাধীনত। প্রদান করিতে হয়। অুত্তরং 


ভারতব্্বকে বিজিতদেশ বলিয়া গ্রতিপন্ন না 
করিলে, ভারতশ্সননীতির সমর্থন করা যায় 


না। তঙ্জন্য বিজিতদেশ বললেই প্চলে না, 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৭ম বর্ষ, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৪. 


কে ভারতবিজেতা, তাহাও দেখাইয়া দিতে 
হয়। ক্লাইবকে জনসমাজের সম্মুখে সেই বিজে- 
তার মুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রস্তরমুর্তির 
প্রয়োজন । কিন্তু ক্লাইব কি ভারতবিজেতা ?_- 
পলাশী কি বিউয়ক্ষেত্র /--বাঙালী' কি রণ- 
পরাজিত ?--এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে 
হইলে, ইতিহীসলেখকগণকে গঁদ্ঘর্ম হইতে 
হইবে। ক্লাইব বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহা সতা কথা । কিন্ত ইহাঁও সতা কথা, 
সে বিজয় লেখনীবলেই সাধিত হইয়াছিল, 
তাহার বিজয়ক্ষেত্র পলাশী নহে, মীরজাফর 
খা বাহাদুরের উন্চগ্রাচীরবেষ্টত অন্তঃপুর ! 
সেখানে ক্লাবের প্রতিনিধি ওয়াট্স্সাহেব, 
শিটকারোহখে অবগ্তগনধতী বেগমের ন্যায় 


গোপনে প্রবেশলাভ করিয়া, গুপ্রসদ্ধিপত্র 
স্বাক্ষরিত করিয়া আনিয়াছিলেন! সেই 
সদ্দিপন্ধ এইরূপ স্বাঙ্গরিত হইয়াও ফলদান 
করিতে পারিত নাঁ;_-উমিটাদ প্রতারিত 
না" হইলে, সক্ষল, খাই প্রকাশিত হইয়া 


পড়িত। তাহ[র জন্য আর একখানি জাল- 
সন্ধিপত্রের অবতারণা করিতে হইয়াছিল। 
জালসপ্দিপত্রই  বঙ্গবিজেতা কর্ণেল 
ক্লাইবের 'প্রকূত বন্গাল্স। বঙ্গবিজয়ের স্মৃতিস্তস্ত 
সংস্থাপিত করিতে হইলে, সেই স্তন্ভগাত্রে জাল- 
*সদ্ধিপত্রথানিও খোদিত করাইয়া! রাখিতে হয়। 
ইংরাঁজের! " সকল কারণেই এতকাল 
ক্লাবের কীর্ঠিন্তস্তসংস্থাপনের আয়োজন 
করেন নাই। এখন সেই আয়োজনে প্রবৃত্ত 
হইলে, কেহই ইংরাজের বুদ্ধিমত্তার প্রশংদ! 
করিতে পারিবে না ] 


্রীক্ষয়কুমার মৈত্রেয। 


গ্নেই 
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বারাণলী-অভিমুখে | 
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চিতা সজ্্ব। | * 
শীতকাল ;, গঙ্গার উপর) ধুনরবর্ণ সন্ধ্যা গঙ্গার ভগ্মাবশেষপূর্ণ রহস্তময় তলদেশ জ্তক্স- 
আগতপ্রায়। দিবাবসানে পবিত্র নদীবক্ষ অল্প দেখা যাইতেছে । 


হইতে কুয়াসা উখিত্‌ হইয়া, সদ্ধ্যা না হইতে 
হইতেই অস্তমান সুধ্যকে ম্লান করিয়া ফেলিল। 
অবনত মন্দির ও চুর্ণপ্রাসাদসমন্থিত বারা- 
ণলীর বিপুল ছায়াচিত্র পশ্চিষ্কদিকেহ সম্মথে 
থাড়া হইয়া উঠিরাছে। এখনো 
ভাময়। 

আর-সণ নৌকা নিজিত; কেবল আমার 
নৌকাঁখানি চলিতেছে, _এই পবিত্র *নগরীর 
পাঁদদেশ দিয়া, উহার বিরাট ছায়াতল দিয়া, 
অভুযুন্চ ভগ্রমন্দির ও অতটুব খোরবর্শন প্রাসা- 
দাদির নীচে দিয়া_-ধীরে ধীরে চলিতেহ ছ। 

তিননংসরব্যান্গী যে অনাবৃষ্টি দেশে ছুর্ভিক্ষ 
'আনিয়াছে, তাহাঁতেই নদী শুকাইনা গিরাছে 
এবং এই কারণেই সকল জিনিষেরই * উচ্চতা 
যেন আরে! বেশী বলিয়া মনে হইতেছে । 
এই শুষ্কতাবশন্তই বারাণসীর অনাঁদিকালেন্স 
মূলগুলা পর্য্যস্ত, ভিত্তিগুলা পর্যন্ত অনাবৃত 
ভুইয়া পড়িয়াছে। শতশত বংসর হইতে, 
যেসকল প্রাসাদ জলের নীচে নামিয়া গিয়া- 
ছিল, তাহারই" খণ্ডাংশসমূহ অচল নৌকাগুলার 
মধ্য হইতে ইতস্তত মাথা বাহির করিয়া 
রহিয়াছে । জলমগ্র জনঝ্মিত ভগ্নাবশেয়গুলা 
আবার দেখা দিতে আরম্ত করিয্লাছে? বৃদ্ধা 

২ 


পশ্চিমগগন 


*কর্রী ও সংহারকর্রী-উভয়ই। 


এই যে সব তটভূমি বিবন্ত্রা হুইয়! পড়ি- 
যাছে, ইহাঁতেই এই গঙ্গাদেবীর বিক$ 
ন্বৈরলীলাঁর পরিচয় পাওয়া গলায় ; ইনি পাঁলন- 
যিনি জন- " 
ঘিতা ও সংহারকর্তী, সেই শিবের সহিত ইহার 
তুলনা! হইতে পারে ॥ প্রাবুটে যখন নদী ভরিয়া 
উঠে, তখন ভাহীর ভীষণ বেগ কেহই প্রতি- 
রোধ করিতে পারে না। ত্বর্বোরত পাষাণ- 
প্র্নচীর, সমগ্র প্রাকারবপ্রাদি একট! অখণ্ড 
প্রস্তরখণ্ডের মত নদীর উচ্চতটের উপর গড়া- 
ইয়া! পড়িয়াছে এবং পড়িয়া সেইখানেই খাকিয়। 
গিয়াছে; কোন জাগতিক প্রলয়বিপ্নবের 
পর যেভাবে ঝুঁকিয়া থাকে, সেইরূপ অচল 


* ভঙ্গীসহকারে বিন্মরস্তস্তিত হইয়া যেন আপনার 
আসন্পতন প্রতিমুহর্তে প্রতীক্ষা করিতেছে । 


ত্রিশচাল্লিশকীট্‌ উচ্চতার কমে নিরাপদ্‌ 
স্থানের আরন্ত হয় নাই ; সেইখানেই মন্ুষ্যগৃহের ' 
*গথম গবাক্ষ উদঘাটিত হইয়াছে, বারও বাহির 
হইয়াছে,* বলভী উঠিয়াছে। আরে নীচে 
গঙ্গারই একাধিপত্য, বৎসরের মধ্যে অস্তত একবার 
সকলকেই উহাতে ডুব দিতে হইবে ; চিরদিনই 
উহার পৰি্র মৃত্তিকা লইয়া! গায়ে লেপিতে হইবে; 
উহারই জন্থ নিবাস-আদি নির্মাণ করিতে হইবে) 
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ছুর্গের ' গুধ-গাঁরদের মত প্রকাও-প্রকাণ্ড 
চতুষমণ্ডপ -তাহাঁর মধ্যে গুরুভার, স্থুল ও খর্ব- 
কায় দ্েববিগ্রহ রক্ষিত, প্রকাও-প্রকাগ্ড ভিত্তি- 
ভূমি, বিকট-ভীষণ প্রস্তরন্ত,প-_-এই সমস্ত 
অচলপ্রতিষ্ঠ বলিয়া মনে ইয়) কিন্তু কোন- 
কোন সময়ে নূদীর আোতে এরূপ ভীষণ বেগ 
উপস্থিত হয় যে, উহাদ্দিগকে কীপাইয়া তুলে 
--গ্রীসি করিয়া ফেলে। . 
গৃহাদির উর্ধে, প্রাসাঁদাদির উর্ধে, 
হিন্দুমন্দিরের অসংখ্য চূড়া পশ্চিমগগনে সমু 
খিত।; রাজস্থানের ন্যায় এখানকার মন্দিরের 
চূড়াগুলাও বড়-বড়-্রস্তরময় ঝাউএর আকারে 
গঠিত, কিন্তু এখানকার এই মন্দিরচ্ড়াগুল! 
লাল-_-ঘোঁর লাল,__তাহাঁর সহিত 'ম্যাড় মেড়ে? 
সোনালি-কাজ মিশ্রিত। সমস্ত বারাণসীর মন্দির- 


চূড়াগুলি রক্তিম__কেবল চুড়ার অগ্রবিন্দুগুলি, 


সোনালি । নদী খেমন-যেমন বাকিয়া গিয়াছে 
সেই অনুসারে নগরীর এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্প্রান্ত পর্যন্ত প্রস্তরময় সোপানাবলা 
তটভূমির উপরে যেন পক্ষবিস্ত্রীর করিয়া রহি- 
যাছে--যেন একট। প্রকাণ্ড স্তম্তপীঠ € 0০1০3- 
(৪1) উপর হইতে-__যেখানে মানুষের বসতি, 
সেইখান হইতে -নানিয়া-আসিয়া পবিত্র 
জলরাঁশির অভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে । 
আজিকার, সন্ধ্যায়, এই বৃহৎ ঘাটের শেষ- 
স্ধাপটি পর্যযস্ত- এমন কি, ঘাঁটের ভিত-দেয়াঁলটি 
.পর্ধান্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ছ্বংসর' 
ছাড়া এই ভিত-দেয়াল কখনো বাহির হইঁয়! পড়ে 
না-_ইহা দুর্ভিক্ষ ও ছঃখদৈন্তের পূর্বস্চনা | এই 
মহিমান্থিত বৃহৎ সোপানপংক্তি “এখন একে- 
বারেই, জনশৃন্ত_এখাঁনে ফলবিক্রে তা; পবিত্র 
গাভীরুন্দের জন্ত ঘাহার| তৃণবিক্রয় করে সেই 


বজদর্শন। 


স 
নও 


[ ৭ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ 


তৃণবিক্রেতা, বিশেষত এই. লোঁকপাবনী 
পরমারাধ্যা বৃদ্ধা নদীর উপর যে পুম্পীঞ্জলি 
নিক্ষিপ্ত হয়, সেই সকল ফুলের তোড়া ও 
ফুলের মালাবিক্রেতা__ইহাঁদের হ্বারাই সোঁপা- 
নের ধাবগুল! দিব! দ্বিগ্রহর'পর্যস্ত আচ্ছন হইয়া 
'থাকে। এবং অসংখ্য বাখারির ছাতা যাহা 
সকলকেই ছায়াদান করে, সেই সঁকল ছাতার 
বাঁট মাটির মধ্যে স্থায়িভাবে পৌঁতা এবং এ 
সকল ছাতা যেন প্রাতঃসধ্যের প্রতীক্ষায় 
উদ্রয়াচলের দিকে ঝুঁ কিমা. রহিয়াছে । 

এই ভাঙ্গবিহীন আতপত্রগুলি দেখিতে 
কতকটা ধাতুময় চাঁকৃতির মত, এবং যতদূর 
দৃষ্টি যায়, নগরীর' সমস্ত প্রস্তরময় তলদেশ এই 
সকল আতপত্রে সমাচ্ছন্ন ৷ দেখিলে মনে হয়, 
যেন ঢালের ক্ষেত্র প্রসারিত। 

গ্লানপ্রভ আলোকচ্ছায়া সন্ধ্যার আগমন- 
বার্তা জানাইয়া দিল এবং হঠাৎ শৈত্যের 
আবির্ভাব হইল। বারাণপীতে আসিয়া ধূসর 
আকাশ ও শীতের' লক্ষণ দেখিব, এরূপ 
প্রত্যাশ৷ করি নাই । 

প্রকাগু-প্রকাণ্ড তমোমযী পাষাণপিণ্ডের 
পাঁদদেশ দিয়া তটস্ভুমি ধেষিয়া আমার নৌকা 
স্রোতের মুখে নিঃশনে চলিয়াছে। 

নদীতটের একটা বীভৎস কোণে, প্রাসা- 
দের ভাঙাচুরার মধ্যে, কালো! মাটির ও পাকের 
উপর, তিনটি ছোট-ছোট চিতা সব্জিত; 
স্যাকৃড়া'-পরা কতকগুলা ক্দাকার লোক 
তাহাঁতে আগুন ধরাইবাঁর চেষ্টা করিতেছে; 
উহা হইতে ধোয়া,বাহির হইতেছে __কিস্তু আগুন 
জলিতেছে ন!। এই চিতাগুলা অদ্ভূত আকারের, 
- দীর্ঘ "ও সরু। এইগুল! শবদাহের কাঠ । নদীর 
দিকে পা করিয়া প্রত্যেক শব আপুন-জাপন 


ভিতীয় সংখ্যা । ]. 


চিতাশয্যায় শয়ান; কাছে গিয়া দেখিতে পাইলাম, 
ডাঁলপালার টুক্রার মধ্যে পায়ের বুড়ো-আঙুল 
কানি দিয়! জড়ান; কানি হইতে আঙুলটা একটু 
বাহির হইয়া রহিয়াছে-_উঠিয়া রহিয়াছে। এই 
চিতাগুলা কি ক্ষুদ্রাকার ; সমস্ত শরীরটা এত 
অল্প কাষ্ঠে দগ্ধ হয়! 
আমার* নৌকার হিন্দু-মাঝি আমাকে 
বুঝায় দিক্ল-_-"ও-সব গরিবদের চুলো। ওর 
চেয়ে তাল কাঠ কিন্তে ওদের পয়সা জোটে 
না-তাই খারাপ ভিজে-কাঠ এনেছে ।” 
এক্ষণে পুঁজা-অর্চনার সময় উপস্থিত। 
মহাসমারোহে সাদ্ধযপূজার অনুষ্ঠানাদি আরম্ভ 
হইল। উত্তরীয়বন্্ে অবগুত্ঠিশ্ হইয়া ব্রাহ্মণের 
সোপান-ধাপ দিয়া নামিতে লাগিল; পবিত্র জল 
লইবার জন্য, ক্নানের জন্য, এবং ব্রাঙ্গণের অবশ্ঠা- 
পাল্য কতকগুলি ধর্থানুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য 
তারা মিড়ির নীচে পধ্যন্ত নামিয়! আসিল; 
পাথরের ধাপগুলা, যাহা একেবারেই জনশূন্য 
ছিল, এক্ষণে নিঃশবে জলপুর্ণ হইল; সর্ব- 


সাধারণের পুজা-অর্চনার জন্য নদীর ধারে 


অসংখ্য ডোঙা, শ্প্রাসাদমন্দিরাদির ছায়াতলে 
অসংখা বাঁশের মাচা সাজান রহিয়াছে; এই 
সমস্ত বসিবার স্থান ভক্তজনে পূর্ণ হইয়া গেল; 
তাহারা সংযতচিত্ত হইয়া স্থিরভাবে ধ্যানাসনে 
উপবিষ্ট হছইলেন। এবং অনতিবিলঘ্বেই, এই 
বিপুল জনতার চিস্তারাশি সেই' অত্তলম্পর্শ 
পরপারের অভিমুখে উডডভীন হইল- যাহার 
মধ্যে কিছুকাল পরে আমাদের সকলেরই এই 
ক্ষণস্থায়ী 'অহংগুল| বিলীন হুইবে-_তমসাচ্ছন্ 
হইয়া পড়িবে। 

সেই শ্মশানকোণটিত্তে সেই ধূমানমান 
(তিনটি টিতার সন্নিকটে, কাপড়-জড়ানো আরো 


বারাণনী-অভিমুখে | 


৫৭ 
ছইটি মনুয্যমূর্তি দেখা যাইতেছে-_উছারা নদীর 
জলে অর্দনিমজ্জিত; উহাদের প্রত্যেকেই 
একএকটা হাল্কা খাটিয়ার উপর শুইয়া 
আছে; উহাদের জন্য যে চিতা সজ্জিত হই- 
তেছে, তছ্‌পরি স্থাপিত হইবার, পূর্বেই, পার্শ্ব 
বন্তী অন্যান্য জীবন্ত লৌকের ন্যায় উহারাও 
গঙ্গার পৃতজলে ন্লান করিয়া লইতেছে। 

পরপারের তটভূমি-_পঙ্ক ও তৃণাদিতে 
আচ্ছন্ন অসীম ক্ষেত্র, যাহা প্রতিবৎসরেই 
গঙ্গার মধ্যে নিমজ্জিত থা্টক-_-এই তটভূমির 
উপর, সন্ধ্যার কুয়াসা ক্রমেই ঘনাইয়৷ আসি- 
তেছে) প্রথমে এ তটভূমির উপর একটা 


' অনির্দেষ্ট ধৌয়া-ধোঁয়! ভাব দেখা যাইতেছিল ) 


ক্রমে এই সব কুয়াসা আকাশের মেঘের মত 
একএকটা স্থগঠিত আকার ধারণ করিতে 
লাগিল। মনে হইল, যেন এই পবিত্র 
বৃহৎ-নগরী পদতলস্থ জলদ-চুন্রাগুলা' নিরাক্ষণ 
করিবার জন্য অর্দচক্রীকারে খাড়া হইয়া 
উঠিয়াছে। | 
, শ্মশীনের এ কোটিতে একজন যুবা সন্ন্যাসী 
দণ্ডায়মান -_বক্ষের উপর বাহুদ্বয় আড়াআড়ি- 
ভাবে বিন্যস্ত এবং এ আর্দ্র চিতার মধ্যে কি-একটা 


* ঘোর ব্যাপার চলিতেছে, তাহাই দেখিবার জন্য 


সেই দিকে মাথা ঝুঁকাইয়া রহিয়াছে । তাহার 
চুলগুলা কীধের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, 
তাহার নগ্রদেহ--যাহা এখনো পর্যযসত সুন্দর ও * 
নাংসল- শ্বেতচুর্ণে আচ্ছন্ন ; এবং যেরূপ ফুলৈর 
মাল! প্রতিদিন নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, 
সেইরূপ একটা ফুলের মান্য! তাহার বক্ষের 
উপর বিলম্বিত 

চিতারচলার একটু * উপরে,__বহুকাল 
হইতে নদীর উপর গড়াইয়। পড়িয়াছে এমন 


৫৮ 


একটা পুরাতন প্রাসাদের উপরিভাগে, ধুতি- 
কাপড়ে আচ্ছাদিত ৫৬জন লোক উবু হইয়া 
বসিয়া আছে, প্র সন্্যাসীর মত উহারাও অনন্ত- 
মনে ধঁ দিকে তাকাইয়া৷ রহিয়াছে! উহার! 
ধঁ মৃতদিগের জ্লাত্মীয়জন 7" বিশেষত উহাদের 
মধ্যে ছুইজন, যাহাদের দেহ বার্থক্যে নত হইয়া 
পড়িয়াছে, উহারা__তিনটা চিন্চার “মধ্যে 
যেটিৎ সর্বাপেক্ষা ছোট ও গরিব-ধরণের, 
সেইটির দিকে আকুলভাবে পাকাইয়া 
রহিয়াছে। আমার্‌ হিনুমাঝি বলিল, “ওটি 
দশবংসরের একটি ছোট ছেলে,_উহাঁকে 
পোড়াইবার জন্য * উহার! খুব অল্প কাঠ 
' 'আনিয়াছে।” 
হইয়া এ অচলমূর্তি লোকগুলার দিকে ধাবিত 
হইল। যাহারা দাহ করিতেছিল, তাহাদের 
মধ্যে দুইজন একটা অতীব কদর্য ন্যাক্ড়া 
কটিদেশ হইতে টঃনিয়া-লইয়া চিতায় ক্রমাগত 
বাতাস দিতে লাগিল -ক্রমে চিতাটা ধোয়াইত 
' আরস্ত করিল ; এইবার উহাদের শিশুটির দেহ 
ভন্মসাৎ হইবে। এবং চতুদ্দিকের এই মমৃস্ত 
মন্দিরপ্রাসাদাদি-__যাঁহা , কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশ 
ভেদ করিয়া উর্ধে উঠিয়াছে, উহার সর্প 


ওদান্তসহকারে ও পরমনির্বিকারচিত্তে এই 


শ্বশীন-কোণটির উপর ৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া 
ঈরিত্র শবের বিলম্বিত দাহকার্ধ্য অবলোকন 


করিতেছে-_সেই শান, যেখানে সমস্ত রক্ত- 


মাংসের শেষ হয়, মৃত্যুতে সমস্ত ক 
অবসান হয়। 

এই সময়ে, হরির জাখরর 
চিতার আর একটি নৃতন আহুতি আসিয়া 
উপস্থিত হইল 7 £্ইণপঞ্চম শবটি, $* উপরের 
একটি ছায়াময় *সরুপথ হইতে বাহির হইয়া 


বঈদর্জন। 


প্র চিতা হইতে ধূমরাশি উখিত ' 


[৭ম বর্ষ, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৪ 


এই বৃদ্ধা গঙ্গার অভিমুখে আসিতেছে ; উহারও 
ভন্মরাশি গঞ্গায় নিক্ষিপ্ত হইবে। ডুলির 
আকারে বাশের কতকগুলা শাখা পাশাপাশি 
বাঁধা, তাহার উপর শবটি রহিয়াছে ; ট্যানা- 
পরা” অর্ধনগ্র ছয়জন লোক উহাকে লইয়া 


,আসিতেছে। শবের পা সম্মুখে বাহির হইয়া 


রহিয়াছে এবং পথটা এত বেশী ঢাঁলু যে, মনে 
হইতেছে যেন শবটা প্রায় খাড়া হইয়! 
রহিয়াছে । কেহই অমুগমন করিতেছে না, 
কেহই কীদিতেছে না) কতকগুলি বালক, 
যাহার! স্নানের জন্য নীচে নামিতেছে, তাহারাও 
যেন উহাকে দেখিয়াও দেখিতেছে না, উহার 
চতুদ্দিকে উতৎফুলভাবে লাফালাফি করিতেছে। 
বারাণনীতে আস্মাই শুধু ধর্তব্যের মধ্যে; তাই 
আত্মা চলিয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, 
তাহাঁকে তৎক্ষণাৎ বিষুক্ত ও অপসারিত করা 


হয়। গ্রার দরিদ্রেরাই শবের সঙ্গে সঙ্গে 
শশানে আইসে ; তাহাদের ভয় হয়, পাছে 


দাহের জন্য কাঠে নচ কুলায় এবং পাছে দাহের 
পর দাঁহকেরা *শবের অদদ্ধ অংশ গঙ্গায় 
নিক্ষেপ করে । ৎ 

বড়-বড় উজ্জ্বল নক্মা-কাটা একটা লাল 
মল্মল্বন্ত' এই শবের দেহ আচ্ছাদিত ; 
এবং উহ্বার কটিদেশে কতকগুলা! শাদা ও লাল 
ফুল গৌজা । ইহা একটি রমণীমৃত্তি, প্রথমত 
এই পুষ্পসজ্জাতেই তাহা জানা যায় ; তা ছাড়া, 
মৃত্যুর হিমময়-বিকৃতাবস্থা-সত্বেও পাত্লা 
কাপড়ের ভিতর দিয়! উহার নারীসৌনার্ধ্য 
দিব্য প্রকাশ পাইতেছে ! আমার মাঝি বলিল-- 
"উনি একজন ধনিলোঁকের মেয়ে) দেখ না, 
সর জন্য কেমন খাসা কাঠ আন! হয়েছে।” 

এই শবের দাহ দেখিবার প্রতীক্ষায়, এই 


ছিতীয় সংখ্যা] 


গঙ্গার উপর,-_-এই আবিল, পীতাভ, পঙ্গিল 
জলের, উপর আমার নৌকা থামাইলাম, 
. যে জল তৃণাদিতে, আবক্জনারাশিতে, 
ফুলের পাপড়িতে, ফুলের মালায় নিত্য 
আচ্ছন্ন এবং যাহা ছুইতে পচাগন্ধ নিয়ত 
উচ্ছসিত হইতেছে। গোলাপ, রজনীগন্ধ, 
বিশেষত হলক্চেকুল গাদা, কুঁদফুলের মালা 
প্রন্থতি যাহা,এই পবিত্র বৃদ্ধা গঙ্গার বক্ষে 
পুষ্পাপ্তলিরপে প্রতিদিন নিক্ষিপ্ত হয়-_এই 
সমস্ত ফুল জলের উপরু ভাসিতেছে, গাজিয়া 
উঠিতেছে। ধবল ফেনপুঞ্, কিনারায় সঞ্চিত 
কাঁদার ফেনা, তাহার উপর ছড়ান গাদাফুল রি 
ইহার সহিত মনুষ্যবিষ্টা মিশিত*হুইয়া সমস্তই 
পচিয়। উঠিরাছে । 

শববাহকেরা, একটা পরিত্যক্ত জঘন্য 
জিনিষের মত এই সুন্দরীর মৃতদেহকে লইয়া 
নীচে 'নামিতেছে ; যখন একেবারে 'জলের 


ধারে আসিল--আমার খুব নিকটে আদিল, 


অন্তর্জলীর জন্য শবকে জলের মধ্যে অর্ধ 
নিনচ্জিত করিল ; এবং উহার মধ্যে একজন 
লোক শবের উপর বু'কিয়া জন্মের 
শেষবার তাহার মুখটি দেখিরা লইল এবং 
অস্ত্েষ্টির পদ্ধতি অন্ুপারে করহুলে *একটু 
গঙ্গাজল লইয়া তাঁহার মুখের মধ্যে ঢাণিয়া 
দিল। সেই সময়ে আমি দেখিতে পাইলা্ - 
ছুইটি দীর্ঘায়ত চক্ষু মুদ্রিত-নেত্রালব কু? 
প্ষরাজিতে বিভূষিত; খন্ু নাসিক, 
নাসিকার পার্শ্ব সুকুমার) ফুল্লু কপোল; 


5 ত 


ওটাধরের গঠন অনীব স্ন্দর-ধবলকাস্তি ? 


মুখের উপর অর্ধোদথাটিত হইয়া রহিয়াছে। 


' বারাণসী-অভিমুখে। 


৫৯ 


যৌবনে হঁহার রূপ ঢল্টল্‌ করিতেছিল, কোধ 
হয় সেই সময়ে হঠাৎ কোন রোগে আক্রান্ত 
হইয়া ইনি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন তাই ইহার 
মুখে এখনো কোন বিকৃতির লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে না৷ । তা ছাড়া, ইনি *যে লাল বনত- 


* খণ্ডে আচ্ছাদিত, তাহা জলে ভিজিয়। স্বচ্ছ 


হইয়া উঠি়াছে এবং উহার বক্ষ ও কটিদেশের 
উপর এমন ত্বাটিয়া ধরিয়াছে বে, উহার সৌ্দ- 
ধাকে ঘথেষ্টপরিমাণে ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে 
না।...এই সমস্ত কতকগুলা স্থলরুচি বাহকের হস্তে 
সমর্পণ করা হইয়াছে এবং মুহর্তের মধ্যে সমন্তই» 
ধ্বংস হইয়া যাইবে 1...আর, থে ছুইজনের শব 
সেখানে অপেন্গ করিতেছিল, তাহার মধ্যে 
একজনের পাঁলা এইবার উপস্থিত; ইহা 
একজন পুরুবের শব, শাদা মল্মলে আচ্ছাদিত) 
পবিত্র জলে স্নান করাইয়া, 'তাহাকেও চিতার 
উপর রাখা হইল। ইহার অস্ুপ্রত্যঙ্গ এখনো 
কঞ্চিন ও আড়ষ্ট হইয়া যায় নাই) মুহূর্তের 
জন্য উহার মস্তক একবার ডাইনে ও একবার 
বানে ঢলিয়া পড়িলুঃ ভাহার পর, কাষ্ঠ- 
উপাধানের উপ একেবারে স্থির হইয়া! রহিল) 
ডাল্পালার স্টহাকে আচ্ছাদিত করিয়া, পায়ের 
"দিকে আগুন ধরাঁন হইল! সেই ছোট 
বালকটর নৃতদেহ এখনো দীহ হইতেছে) 
ভাহার কু ভ বৃমরাশি তাহার সেই জনক- 
নার দিকে উড়িয়া আসিতেছে ;--অচলমূর্ডি 
হহকট নী, যাহারা একদৃষ্টে তাহার ছিকে 
তাকাইর! রহিয়াছে । * 
এইবার পাখীদ্দের শরনকুল নিকটবত্তী ) 
ভারতে, বিশেষত বারাণসীতে পাখীদের গৌরব 


। রি ্ 
রমণী যে পরমা সুন্দরী ছিলেন, তাহাতে সন্দ্হে | চিরকালই” বেশ; দীত্তকৃকেরা মৃত্যুকে 


নাই) যখন ইহার দেহ সবল-সুস্থ ছিল, পুর্ণ- 


ডাঁকতেছে, পায়রার ঝাক প্রাণুবর্ণ আকাঁশ- 


৩০৩ 


তলে যাতায়াত করিতেছে; এবং প্রত্যেক 
মন্দিরচুড়ায় একএকট! বিশেষ ঝাঁক আছে, 
তাহারা সেই চূড়ারই চতুর্দিকে ঘোরপাঁক 
'দিয়া চক্রাকাঁরে উড়িয়া বেড়ায়। নদীসমুখিত 
কুয়াস৷ ক্রমে ঘনাইয়া 'আসিতেছে, সন্ধ্যাবায়ু 


ক্রমেই শীতল হইয়া আসিতেছে এবং গলিত, 


দ্ব্যাদির ছুর্গন্ধে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। 
সেই নবযৌবনা দেবীমুর্তির চিতারোহণ 
দেখিবার জন্য আরো কিছুক্ষণ আমার এখানে 
থাকিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা হইলে অনেক 
এবিলব্ব হইবে; তা ছাঁড়া, বিশ্বাসঘাতক এ লাল 
বন্তখ্ড দেবীর সমস্ত দেহ্যষ্টিকে এমনভাবে 
অনাবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, দেখিতে বড়ই 
সঙ্কোচবোঁধ হয়; এ সময়ে এতটা! দেখা 
একপ্রকার  দেবাবমাননা কেন না, 
উনি এখন মৃত। না, যখন দাহের সময় 
হইবে, বরং সেক্টর সময়ে, একটু পরে আঁবার 
এখানে আসিব। এখন এখান হইতে যাঁওয়! 
ঘাক্‌। 

কি অকরান্ত-প্রলয়্করুী এই গঙ্গা! কত 
প্রাসাদ ইহার শোতে চুর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে ! 
প্রাসাদসমূহের সমগ্র মুখভাগ ্বলিত হইয়া 
অটুটভাবে নীঠে নামিয়া আসিয়াছে এবং 
অর্ধনিমজ্জিত হইয়া ধখানেই রহিয়! গিয়াঁছে। 
আর এথানে দেবালয়ই বা কত! নীচেকার যে 
সকল মন্দির নদীর খুব ধারে, উহাদের চূড়াগুলা 
ইঈালীর “পিজা+-স্তস্তের ন্যার ঝুঁকি 
রহিয়াছে এবং উহার মুলদেশ এরূপ শিথিল 
হইয়া গিরাছে যে, প্রতিবিধানের কোন উপায় 
নাই। কেবল উপরের মন্দিরগলা৷ প্রস্তররাশির 
দ্বারা--সর্বকালের' রাশীকৃত পাঁষাণতিত্তির দার! 
সংরক্ষিত হওয়ায়, উহাদের রক্তিম চুড়াগ্রভাগ 


বঈদর্শন। 


[৭মর্র্ষ, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৪ 


. কিংবা -সোনালী চুড়াগ্রভাগ এখনো! সিধা 


রহিয়াছে এবং আকাশ ভেদ করিয়া, উর্ধে 
উঠিয়াছে, এবং এই প্রত্যেক চুড়ার সঙ্গে 
এক-এক ঝাঁক কালো পাখীও রহিয়াছে ।__ 
খুটিনাটি করিয়া দেখিতে গেলে, এ দেশের 
এই মন্দিরচ্ড়াগুলার আকারে একপ্রকার 
রহস্তময় ভাঁব দেখিতে পাঁওয়া * যায়। আমি 
ইতিপুর্ক্বে আমাদের “গোরস্থানে, বৃহৎ ঝাঁউ- 
গাছের” সহিত ইহাঁর তুলনা দিয়াছি, কিন্ত 
কাছে আসিয়া দেখিলে আরো অদ্ভুত বলিয়! 
মনে হয়; ইহা যেন বাগ্ডলের মত বীধা 
ছোট-ছোট চূড়ার সমষ্টি, ছোট-ছোট অসংখ্য. 
একইরকমের জিনিষ, ইহার এই অপরিবর্তনীয়, 
আকার শতশত বংসর হইতে সমান চলিয়া 
আসিতেছে । আমাদের পাশ্চাত্য বাস্তবিগ্ভার 
পরিজ্ঞাত কোন-কিছুরই সহিত ইহার সাদৃশ্ত 
নাই।' 

এক্ষণে বারাণসীর সমস্ত ব্রাঙ্মণমণ্ডলী এই 
গ'ভীরসলিলা নদ্রীর ঘাটে আসিয়া সমবেত 
হইয়াছে; তীরে বাঁধা ছোটছোট অসংখ্য ডিত্রী- 
নৌকা উপাসকদিগের ভরে নত হুইয় পড়ি- 
য়াছে-_জলের ভিতর অনেকটা ডুবিয়া গিয়াছে। 
উহাদের 'মধ্যে কেহ বা অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া রছি- 
মাছে, কেহ বা জলের উপর পুণ্পনিক্ষেপ 
“করিতেছে । এই সমস্ত লোকের উদ্ধদেশে 
ধূসরবর্ণের সোপান, ধূসরবর্ণের সোপানভিত্তি) 
এই সমস্ত গাখুনির গঠন ভারী-ধরণের ও রং 
পাঁকের মত। দেখিলে মনে হয়, যেন পবিশ্র 
বারাণসীর মূলগুলা পথ্যন্ত বাহির হুইয়! পড়ি- 
য়াছে। নু 

আবার আর্মার নৌক! ধীরে ধীরে চলিতে 
লাগিল, অপেক্ষাকৃত নির্জন ঘাটের সন্ুখ 


দ্বিতীয় সংখ্যা । ] 


দিয়া চলিতে লাগিল ; এই অঞ্চলটায় কেবলই 
পুরাতন* প্রাসাদ, নদীর ধারে কোন ডিডী 
বাঁধা নাই। গঙ্গার উপর চতুষ্পার্খববত্তী রাজা- 
দিগের একএকটা নিবাসগৃহ-_একটু “পোড়ো”- 
 ধরণের-_ীহার। সময়ে সময়ে সেইখানে 
আয়া বাস করেন। প্রথমেই গুরুপিগা- 
কার প্রকাণ্ড প্রাকার সিধা উঠিয়াছে, তাহাতে 
কোনপ্রকার ছিদ্রপথ নাই, কেবল খুব উপর- 
দিকে,-এই সমস্ত ছুর্ভেন্ক আবাসগৃহের 
গবাক্ষ, বারা, জীবন আর্ত হইয়াছে । আজ 
সন্ধায় প্রাসাদের ভিতরে সঙ্গীত হইতেছে-_ 


এ সঙ্গীতের সুর চাঁপা, কীাছুনে, ও অল্পদমের | 


শাঁনাইয়ের কীছুনি শুনা যাইতেছেএ-শানাইয়ের 
আওয়াজটা কতকটা আমাদের 1)9005015- 
যন্ত্রের আওয়াঁঞজের মত। মাঝে মাঝে একটি. 
মাত্র তান, একটিমাত্র বিলাপধবনি উপরে উঠি- 
তেছে, আবার মরিয়! যাইতেছে ; তাহার পর, 


ক্ষণকাল নিস্তব্,,_-এই নিস্তন্ধতার সময়ে কাক, 


একবার ডাঁকিয়৷ গেল - তাহার পরেই আবার 
একটা তাঁন যেন উতরের মত 'অন্ এক প্রাসাদ 
হইতে আসিয়া পৌঁছিল। তা ছাড়া, শক- 
ঢোলের বাগ্ও শুনা যাইতেছে-যেন , গুহা- 
গহবরের মধ্য হইতে আওয়াজ বাহির হইতেছে। 
আর যেন খুব বিলম্বে-বিলন্ষে ঢাকের উপর ঘা 
পড়িতেছে।...এ অতি উচ্চে, অতি দূরে, এ 
সমস্ত সঙ্গীতের রহস্তময় অনির্দেশ্ঠা বিষগ্ন স্থুর 
আমার মাথার.উপর দরিয়া চলিয়া যাইতেছে - 
এদিকে, এই নীচে জলের উপর আমার নৌকা 
মৃত্যু আম্্াণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর 
হইতেছে! আমার নিকট ইহা যৌন সেই তরুণীর 
ৃ্র্জনিত শোকসঙ্গীত। সেই মৃত্যুর দৃশ্ই 
অষ্টপ্রহর আমার মাথায় যেন ঘুরিতেছে )-_ 


বাঁরাণসী- অভিমুখে । 


৬১ 


আমার কল্পনায় পক আমার নিকট 
ইহ! শোঁকসঙ্গীত বলিয়া মনে হইতেছে 


আরো অন্তলোকের জন্য, যাহার আর নাই-- 


আরো অন্য জিনিষের জন্য, যাহা! আর নাই । .. 

-“যেমন আমি মনে করি নাই,-*এই পরিত্র 
নগরীতে আসিয়া ধূসর আঁকাশ দেখিব, শীতের 
ভাব দেখিব, সেইরূপ ইহাও ভাবি নাই__ 
আমার মনের ভাব পূর্বের মতই থাঁকিবে,_- 
পূর্ব্বেরই মত জীবজগতের ও বাহাজগতের নব- 
নব সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইব বারাণসী-_ 
যাহার জুড়ি নাই-_যাহা ধর্মের কেন্্রস্থল, যাহা 
পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন একটি বৃহৎ দেশের হৃদয়, 
_-সেই বারাণসীতে আসিয়া, সাধুদের সংসর্গে 
ও তাহাদের প্রসাদে আমারও কিছু বৈরাগ্য 
জন্মিবে, আমিও কিছু শান্তি পাইব__এই 
আয়ার আশা ছিল। সাধুর কৃপা করিয়! 
আমাকে গুহধর্মে অনন্য দীক্ষা 


' দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন-__এই 


দীক্ষার অনুষ্ঠান কল্য হইতে আরম্ভ হইবে। 
কিন্তু “দেখ, এইখানে আসিয়া,--যাহা-কিছু 
দেখিতে সুন্দর. যাহ1-কিছুৎভৌতিক, যাহা-কিছু 
মায়াময় ও মৃত্যুর অধীন, তাহাঁতেই যেন আমি 
ুরব্বাপেক্ষ1 আরো অধিক আসক্ত হইয়া পড়ি- 
তেছি--ঘোরতর আসক্ত হইয়া পড়িতেছি-- 


* উদ্ধারের কোন উপাঁয় দেখি ন!।... 


আবার সেইসব চিতার নিকট ফিরিয়া 
আপ্গি্লীম।...এইবার প্রকৃত সন্ধ্যার আবির্ভীব' 
হইয়াছে ; পাঁখীদের আকাশভ্রমণ শেষ হইয়ীছে; 
উহার মনিরপ্রাসাদাদির প্রত্যেক কার্ণিসের 
উপর রাত্রিবাসেধ জন্ত একটা দীর্ঘ রজ্জুর 
আকারে সারিসারি বশিয়া গিয়াছে__পাখার 
ঝাঁপ্টাখাপ্টিঢে নজ্ছুটা যেন স্পন্দিত হইতেছে, 


৬২ 


পপ শি 





_.আঁজিকার মত ইহাই উহাদের শেষ ঝাপ্টা- 


ঝাঁপটি। মন্দিরড়াগুলা পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে 
আর দেখা যাইতেছে না ;_কালো-কালো 
বৃহৎ ঝাউগাছের আকার ধারণ করিয়া পাও 
বর্ণ আকাশের অভিমুখে সমুখিত হইয়াছে । 
ফুল, ফুলের্‌ মালা ও তৃণাদির জঞ্জাল টানিয়া-, 
লইয়! আমাঁর নৌকা আঁবাঁর সেই চিতাঁর নিকট 
ফিরিয়া আসিল। ূ 

একটা স্থূল গণ্ধ,-মৃত্তার গন্ধ, বাঁভংস 
গলিতদ্রব্যের গদ্ধ ক্রমশ বাড়িতে লাগিল । 
” ঠিক্‌ যেখানটার চিতার ধোয়া উচিতেছ, 
তাঁহার নিকটে" উপনীত হইবার জন্য আনার 
আমাকে 'সেই ধ্যাঁনমগ্ন লোকদিগের পাশ খিয়া 
_ সেই অচলমুষ্টি ত্রাঙ্গণদিগের ভারে ভাঁরা- 
ক্রান্ত অসংখ্য ডিডীর পাঁশ দির ঘাইন্তে হইল 
এই সমস্ত লোক, যাহার! বোগানন্দে ৫ 
যাহাদের মুখ*ভন্মে আচ্ছন্ন, যাঁহাদের জলন্ত 
চক্ষু আমার চক্ষুর উপর নিগতিত--অথচ 
যাহারা আমাকে দেখিয়াঁও দেখিতেছে শা 
ইহাদের গা ঘেঁষিয়া আষার নৌকা! চলিতেছে, 
তবুযেন আমার মল্ল হইতেছে_-আগাঁদের 
মধ্যে কি-একটা অনিকেম্ত দূরত্বের ব্যবধান 
রহিয়াছে। | 

শুশীনের সেই কোঁণটিতে আমার পৌঁছিতে 
একটু বেশী বিলম্ব হইয়াছে। একটা বৃহৎ 
চিতা__ধনিলোকের চিত দাউ-দাউ করিয়া 
জলিতেছে _এবং ভাহা হইতে স্ফুলিঙঈ * ও 
শিখারাঁশি প্রবলবেগে উর্ধে: উঠিতেছে । 
চিতার মাঝখানে সেই” তরুণী, তাহার আর 
কিছুই দেখা যাইতেছে না, ওঁধু দেখা যাইতেছে 
তাঁহার শোকগ্নান একটি পা__ একমাত্র প1) 
,যেন অতিমাত্র*যনতরণায, এ পায়ের আউউুলগুলা 


বঙ্গদর্শন । 


[৭ম বর্ম, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ 


পরম্পর হইতে অন্ভুতভাবে ছাড়া-ছাড়া হুইয়া 
রহিয়াছে । চিতা-আলোকের সম্মুথে , দেই 
পা-খানিয় কষ্ণবর্ণ ছাঁয়াচিত্র অতীব পরিস্ষ,ট- 
ভাবে প্রকাশ পাইতেছে । 
একটা ' ভাঁঙা-দেয়াঘলর উপরে ঘোঁম্টা- 
টানা, অদৃষ্ঠমুখশ্রী চারজন নুতন লোক উবু 
হইয়া বসিয়া বেশ নির্বিকাঁরচিত্তে -- উদাসীন- 
ভাঁবে বলিলেও হয়--এই তরুণীকে নিরীক্ষণ 
করিতেছে ॥। উহারা বোধ হয় তাহার আত্মীয়- 
স্বজন, একই বংশের লোক-_তরুণীর ূপলাব- 


ণোর অন্কুর বোঁধ হয় উহাদের হইতেই 


নিঃক্ত 1.১, 


এই সব লোক--কাঁল আবার যাহাঁদের 
সহিত মিলিত হইবার জন্য আমার ইচ্ছা হই- 
তেছে- ইহাদের মেরূপ বিশ্বাস, তাহাতে মৃত, 
নি পুনমিলন_ এই সমস্তের ভাব কতটা! 
র্লাইয়া যার । 'এই থে তরুণীর আল্মা ইহলোক 
ইনে অপকত হইল, ইহার প্রকৃত আপনহ 
প্রা কি টি তা ছাড়া, উহার আত্মীয়দের 
ও উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু হয় ত 
ই পুরাতন আঁস্মা, যুগযুগান্তব ভইতে 
বউ করিয়াছে এবং যাত্রাপথে কিছু- 
কালের জন্য উহাদের ছুহিভা-রূপে এ তরুণদেহ 
আশ্রয় করিয়া ছিল, এইমাত্র । একটি আত্মা, 


যো 


পে 


" গ্রন্থান করিল; কিছুকাঁলের জন্য মুক্তিলা'ভ 


কণ্রল কিংবা চিরকালের জন্য মুক্তিলাভ করিল, 
তাহা কে বলিতে পারে? আরো কিছুকান 
পরে-ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই আবার 
অ[সিয়া উহাদের সহিত মিলিত হইবে-- 
কিন্ত আরো! কিছুকাল পবে, আরো কিছুকাল 
পরে, যুগযুগানস্তের পরে ৷ এরূপভাবে রূপাস্ত- 
রিত হইবে, পরিবর্তিত হইবে যে, বছুকালের 


দ্বিতীয় সংখ্যা । ] 


পর পরম্পরের সহিত আবার মিলন হইলেও 
কেহ *কাহাকে পূর্বের সেই লোঁক বলিয়া 
চিনিতে পারিবে না-_স্ুতরাং ন্নেহময়তাঁও 
থাকিবে না, অসশ্রধারাঁও থাকিবে' না । একই 
অখণ্ডের অংশসকল,* যাহা বিষুক্ত হইয়াছিল, 
তাহা আবার পরম্পরের নিকটবর্তী হইবে, 
একপ্রকার আনন্দহীন মোক্ষাবস্থায় উপনীত 
হইয়া পুনমিলিত হইবে ।:*, 

সে যাহাই হুউক, প্রাচীরের পাথরের 
উপর বসিয়া দররিদ্র-বস্নে অবগুন্ঠিত যে ছুইটি 
জরাবনত মনুষ্যমূর্তি উপর হইতে অবিচলিত- 
, ভাবে মৃতশিশুর দাহকার্য্য নিরীক্ষণ করিতে- 
. ছিল, উহাঁদের মধ্যে একজন চ্টাড়াইয়া উঠিল 
এবং মুখের অবগুন সরাইয়া, আবখো নিকট 
হইতে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়! 
দেখিতে লাগিল। সেই তরুণীর চিতার 
আলোকে ক্ষুদ্র বালকটির মুখস্র/ পুর্ণরূপে 


আলোকিত হুইয়া৷ উঠিল। একজন শীর্ণকারাঁ 


বৃদ্ধা যেন এইভাৰে জিজ্ঞাম্জ করিল-__“সমস্তট! 
ভাল করে পুড়েছে ত% স্ত্রীলোকটি 
খুব প্রাচীনা ; মা *অপেক্ষা দিদিন। হওয়াই 
সম্ভব )--কখন-কথন নাঁতিনাত্রী ও পিতামহীর 
মধ্যে কি-একটা রহন্তময় আকর্ষণ, *একটা 
অসীম ম্নেহের বন্ধন দেখিতে পাওয়া যায় ।__ 
“সমস্তটা ভাল করে” পুড়েছে ত” তাহার 
ব্যাকুলনেত্র যেন এই ভাঁবটি প্রকাশ করিতেছে__ 
যতটা কাঠের দরকার, অর্থাভাবে তাহা! 
কিনিয়া দিতে পারি নাই; এখন ভয় হয়, 
পাছে নির্দয় দাহকেরা, যাহা এখনো চেনা 
যাইতেছে, সেই সব অদগ্ধ অংশ গল্গায় ফেলিয়! 
দেয়।” আবার সে ঝুঁ কিয়া ব্যাকুলভাবে 
দেখিতে লাগিল-ধনীদের চিতার আলোকে 
- ৩ 


' বারাণসী-শভিমুখে। 


৬৩ 





দেখিতে লাগিল। এদিকে দাহক, "আর 
কিছুই অবশিষ্ট নাই ইহা! দেখাইবার জন্য, 
একট ডাল দিয়া! পোঁড়া-কাঠগুল! .: নাড়িয়া 
দিল। তখন সে ইঙ্গিত করিয়া যেন এইভাবে 
বলিল, পা, ঠিক্‌ হয়েছে; এখন যাও; এখন 


» ওগুলা! গঙ্গায় ফেলে দিতে পার।” কিন্ত 


তাহার দৃষ্টিতে সেই চিরস্তন মানবহৃদয়ের 
তীত্র বেদনা দেখিতে পাইলাম, যাহ! কি তারদ্ত, 
কি অস্মদেশে- সর্বত্রই সমান ; যাহা আমাদের 
সাহস কিংবা অস্পষ্ট আশীভরসা সত্বেও, 
সমরকালে আমাদের সকলের নিকটেই ছুর্দমনীফ় 
হইয়। উঠে। যাহা এইমাত্র ধ্বংস হইয়া গেল, সেই 
ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্রমূর্তিটিকে বোধ হয় উহার দিদিম! 
ভালবাসি৩ )১--উহার ক্ষুদ্র মুখখানি, উহার 
মুখের ভাবটি, উহার হাঁসিটি ভালবাসিত ; 
এখনো উহার ঘথেষ্ট বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, | 
এবং ব্রাঙ্মণ্যের নির্বিকারভাঝু এইবার ষেন 
একটু খব্ব হইল--কেন না, সে কাঁদিতে 
লাগিল |... 
যে-সব ক্ুদ্রশিশ্ত আমাদের ছাড়ি! চলিয়! 

যায়, তাহাদের নেত্রের সেই ধুর দৃষ্টি কিংবা! 
আমাদের পিতামহী প্রভৃতির সেই স্নেহের দৃষ্টি 
“কিংবা তাহাদের সেই পলিতকেশ আমাদের 
নিকট আবার ফিরাইয়া দিবে, এইরূপ কোন 
ধর্মই কি অঙ্গীকার করিতে সাহস করে, এমন 
কি, যাহা সর্বাপেক্ষা মধুর, সেই খুষ্টধর্মও 
12 এইরূপ অঙ্গীকার করিতে সং্হৃস 
করে 1... , 

দরিদ্র-চিতার শেষ-অঙ্গার, ও ভন্মাবশেষ- 
গুলা একট! কাঠের হাতা করিয়া উহার! গঙ্গায় 
ফেলিয়। দিল। ও 

পাশের চিতাটির উপর, দেই ব্প- 


ঙ৪. 
লাবগ্যয়ম্পননা তরুণীর পা-_যে পানের 'আঙুল- 
গুলা ছাঁড়া-ছাড়াভানে ছিল, সেই পা- 


বজদর্শন। 


[৭ম বর্ষ, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৪ 


খানি অবশেষে ভশম্মরাশির মধ্যে খসিয়া 
পড়িল। লি 
শ্রীজ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর। 


পাঁটের চাষ ও দু্ভিক্ষ | 





বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ সাময়িকপত্রে পাঁটচাষের 
বিরুদ্ধে আজকাল 'বিশেষ আন্দোলন হই- 
তেছে। ইহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর কিংবা 
অকল্যাণকর, তৎসম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিশেষ- 
রূপে চিস্তা করা কর্তব্য | 

পাঁটচাষের বিরুদ্ধে গুরুতর দুইটি অভিযোগ 
ই যে, 


(১) পাটের চাঁষ ছুতিক্ষবৃদ্ধি করিতেছে, : 


(২) পাটের*চাষে ম্যালেরিয়ায় দেশ 
ভুবিয়া যাইতেছে | 
পাঁটের বিরুদ্ধে লঘুতর তৃতীয় অভিযোগ 
এই যে, 5 
(৩) পাট কৃষকর্দিপ্রকে বিলাসী করিয়া 


তুলিতেছে। 
পাটের চাষ কি দুতিক্ষবৃদ্ধি করিতেছে ? 
সত্যসত্য কি পাটের চাষ ছুরতক্ষবৃদ্ধি 


করিতেছে? আমাদের বিবেচনায় পাট বঙ্গ- 
* দেশের ছু়িক্ষ হাঁস করিয়াছে । ধাহার! বলেন 


কি না, তৎসন্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করা কর্তব্য | 
পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের ছুতিক্ষের ইতিহাস ধাহারা 
আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা অবশ্ঠুই স্বীকার 
করিবেন যে, পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে অধিক বন্যায় 
ধানগাছ বিনষ্ট হওয়ায় ছুর্ভিক্ষ ঘটে। দ্বিতীয়ত 
পূর্ববঙ্গের নিয়ভূমিতে চৈত্র অগত্যা বৈশাখ- 
মাসের মধ্যে উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে ধানবপন 
না করিতে পারিলেও দুতিক্ষের আশঙ্কা হয়। 
ফরিদপুর ও ঢাকার বিলে-জমি ব্যতীত অন্ঠান্য 
স্থলে প্রথম কারণেই শশ্তহানি হইয়া থাকে। 
শ্রাবণমাসের শেষে কিংবা ভাপ্রমাসের প্রথমে 


« সাধারণত বন্যা উপস্থিত হয়। কখন-কখন 


আশ্বিন বা কাণ্তিকমাসেও বন্যা আসিয়া ধান 


বিন করেন বন্তানিবারণ করিবার উপায় 


থাকিলে পুর্ব বা উত্তর বঙ্গে কখন ুর্তিক্ষ 
হইত না। আমি পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়া কেবল 
পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের কথা এইজন্ত বলিতেছি 
যে, পূর্ব ও উত্তর বঙ্গেই প্রধানত পাটচাষ 


, যে, পাঁট ছুরভিক্ষবৃদ্ধি করিতেছে, তাহাদের যুক্তি * হইয়া থাকে। বন্যানিবারণ করিতে আমাদের 


এই যে, পাটের চাষে ধানের চাষের হাস হওয়াই 
ছুতিক্ষের প্রধান কারণ । পাটের জমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হওয়াতে ধানজমির পরিমাণের হাস হইবে, 
তৎসন্বন্ধে কোন মতভেদ হইতে পারে না। 
তবে পাটের জমি বৃদ্ধি পাঁওয়াই ছুতিক্ষের কারণ 


শক্তি নাই, কিন্তু পাটচাষদ্বারা বন্যার অপচয় 
যথেষ্ট লঘু হয়। কারণ, বন্যার , পূর্বেই অধি- 
কাংশস্থলের পাট কাটী হয়। আয় বন্যার 
জলে ১০/১৫দিন পাটগাছ ডুবিয়া থাকিলেও 
ইহার বিশেষ অনিষ্ট হয় না। মনে করুল, 


দ্বিতীয় সংখ্যা । ]. 


এক চাঁধীর ১৬বিঘা আবাদী-জধি আছে 
এবং ১শবিধাতেই সে ধান্য রোপণ 
বাবপন করে। যে বৎসর বন্যা আসিল, সে 
বৎসর তাহার ১৬বিঘা! জমির ফসলই ধবংস- 
প্রাপ্ত হইল। এখন পূর্াপেক্ষা লোকের 
খরচ অধিক, ্বৃতরাঁং এখন কৃষক ছুই বৎসরের * 
খাস্থ সংগ্রহ “করিয়া! রাখিতে সক্ষম হয় না। 
এক বৎসরের শস্তহানি হইলেই তাহার কষ্টের 
অবধি থাকে না। ইহার উপর যদি পরপর 
ছুই বংসরেই শশ্তহানি, হয়, তবে তাহাকে কে 
রক্ষা করিতে পারে ? অপর পক্ষে, এ কৃষক 
১৬বিঘা জমির মধ্যে ৬ বা ৭বিঘা জমিতে 
পাটবপন করিল, বাঁকি জমিতে. ধানের চাষ 
করিল। বন্যায় ধান বিন হইল, কিন্তু পাট 
থাকায় তাহার 1৮০ বা ৬০ আনা ফসলের 
দ্বারা কোনপ্রকারে হুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা- 
প্রাপ্ত হইতে পারে । গত ছুইবৎপরে ' পাটের 
মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । এই 
হিসাবে ৭বিঘা৷ জমিতে যতপ্টাকার পাট জন্মে, 
১৬বিঘা ধানের জমিতেও তত টাকা প্রদান 
করে না। একমণ* পাট উৎপন্ন করিতে সর্ব 
সমেত প্রায় ৩।০ টাক! বা! ৪২ টাকা খরচ 
পড়ে। ২০বৎসর পুর্ব্বে ষখন পাট ৩২ "টাকায় 
মণ বিক্রয় হইভ, তখনও বঙ্গদেশীযপ গ্রজাগণ 
২লক্ষ একর জমিতে পাঁট উৎপন্ন করিতণ৭ 
প্রজাগণ স্ব স্ব শারীরিক পরিশ্রমের কোন মূল্য 
হিসাবে ধর্তব্য বলিয়া মনে না করিলেও পাট 
অপেক্ষা ধাঁনচাষে তাহাদের অধিক লাভ 
হইত, তাহা তাহারা বেশ, বুঝিতে পারিত। 
তথাপি তাহারা সম্পূর্ণ জমিতে ধানরোপণ না 
করিয়া এত অধিক জমিতে পাটচাঁষ করিত, 
তাহার কি কোন বিশেষ হেতু ছিল না। ইহার 


' পাটের চাষ ও দুর্ভিক্ষ 


৬ 
কারণ এই যে, ধান বিন হইলেও সে 'অস্তত 
একটা-ফসল পাট প্রাপ্ত হইবে, এই আশায় সে 
অনেক জমিতে তখনও পাটের চাষ করিত। 
এঁনিরক্ষর প্রজা! আমাদের অনেক পাণ্ডিত্যাভি- 
মানী ব্যক্তি অপেক্ষা বুদ্ধিমান ।* পাটেরু মূল্য- 
বৃদ্ধি হওয়াতে ২৭লক্ষ একরের স্থানে ৩৩লক্ষ 
একর্‌ জমিতে পাটচাষ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য 
কি? যে সমস্ত জেলায় পাট জন্মে, তথায়ও প্রথন 
মোট আবাদী-জমির তুলনায় পাটের জমি দশ- 
ভাগের একভাগ মাত্র ।* সমস্ত বঙ্গদেশের 
আবাদী-জমির পরিমাণে এই পাটের জমি অধিক 
নয়। ইহাতেই পাটের বিরুদ্ধে"যুদ্ধঘোষণা কেবল 
বাঙালীর অসারত্ব প্রমাণ করে" বন্যায় 
পূর্ববঙ্গের ধান্য বিনষ্ট হওয়ায় গত দুইবৎসরে 
চাউলের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল, 
পাটের চাষ ইহার কারণ নহে। পাটের চাষে 
চাউলের মূল্যবৃদ্ধি হইলে* যত জমিতে 
পার্ট জন্মে, তদনুযায়ী অর্থাৎ ১৬আনায় এক- 
আন! বৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, এখন 
১গুবিঘা জমির মধ্যে মাত্র এক বিঘায় পাট 
জন্মে-_৩২ টাকার স্থন্বে যে ৮২ টাকায় চাউলের 
মণ বিক্রয় হুইয়াছে, ইহা কখন পাটের চাষ 


“বৃদ্ধি হওয়ার জন্য হইতে পারে না। যদি 


পাটের চাষ চাঁউলের মূল্যবৃদ্ধি করিয়! থাকে, 
তবে ইহাতে প্রর্জীর লাভ বই লোকসান কি? 
প্রজা যদি বুঝে যে, সে একবিঘ। জমির ধানে 
মর্তটাকা প্রাপ্ত হয়, তদপেক্ষা অধিক টাঁকা 
পাঁটে প্রাপ্ত হইবে, তবে সে ধানের পরিবর্তে 
পাট চাষ করিয়া এ পাটের টাকাহ্বারা অন্যত্র 
হইতে ধান আঙ্দানি করিবে। ইহাতে তাহার 
বিজ্ঞতাই "প্রকাশ পাইবে ।* বলল! বান্ুল্য যে, 
ভারতবর্ষের শতকরা! ৮*জন কৃষিকাধ্য- 
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দ্বার! জীবিকানির্বাহ করে, সুতরাং শস্তের মূল্য- 
বৃদ্ধি হইলে শতকরা ৮*জনের অবস্থার 
উন্নতি ঘটিবে, সন্দেহ নাই । এইরূপ অবস্থায় যদি 
কেহ প্রজাকে পাঁটচাষ করিতে নিষেধ করে, 
তবে ভিনি প্রজার মিত্র হইতে পারেন না। 
পরস্ধ প্রজা এ ব্যক্তিকে স্বার্থপর বলিয়া অবজ্ঞা 
করিবে। বাহার! প্রজার বন্ধু, তাহাদের কর্তব্য 
যে, প্রজাদিগের কষ্টের সময়ে তাহাদিগকে অল্প 
স্থদে টাকা! কর্জ দেওয়া এবং তাহাদিগকে 
বপনের সময়ে উত্তম'বীজ দ্বারা সাহাষ্য করা! 
উৎপর ফসল হুইতে প্রজাগণ শতকরা ২০ বা 
_ ২৫ ভাগ বীজ অধিক দিলেও বাধিত হইবে। 
উল্লিখিত বিবরণ হইতে প্রমাণ হয় বে, পূর্বব- 
বঙ্গের গ্রজা পাটচাষদ্বারা' ছুতিক্ষের প্রকোপ 
বিলক্ষণরূপে হাস করিয়াছে । পাটের চাষ না 
থাকিলে পূর্ববঙ্গে গতবৎসর কি ভয়ঙ্কর দুভিক্ষ 
হইত, তাহা বর্ণনী করা অসাধ্য 

ইতিপূর্কে উল্লিথিত হইয়াছে বে, যি 
প্রজার শল্তহাঁনি না হয়, তবে চাউলের মূলা- 
বৃদ্ধি হইলে, তাহার লাভ ? ইহাতে, মধ্যবন্ত, 
ভদ্রলোকদিগের অবশ্ঠই কষ্টবৃদ্ধি হইবে। 


এই শ্রেণীর লোকদিগের আয় সামান্, কিন্তু, 


ব্যয় অধিক। সম্বলবিহীন আম্মীয়স্বজন- 
দিগকে ইহার! প্রতিপালন করিতে বাধ্য হন। 
চাকুরিই এই শ্রেণীর লোকের একমাত্র সম্বল। 
চাকুরি যেরূপ দিনদিন হুশ্রাপ্য হইতেছে, 
তখন এই শ্রেণীর লোক কিরূপে জীবনরক্ষা 
করিবে, তাহা চিন্তা করিলে ব্যাকুল হইতে হয়। 
সম্প্রতি মহারাঁজ। যতীন্ত্রমোহন »ঠাকুর ও 
্বারভাঙ্গা-মহারাজাু পৃষ্ঠপোষকতায় অর্রক্গিনী 
সভা! নামে একটি সমিতি, স্থাপিত হইয়াছে। 


[৭ম রস, জৈষ্, ১৩১৪ 


বিদেশে রপ্তীনী.না করা । ইহা কতদূর সম্ভব, 
বুঝিতে পারা যায় না। বর্তমান সময়ে 
পৃথিবীর সমস্ত দেশের সহিত বাণিজ্যের আদান- 
প্রদান চলিতেছে । এইরূপ অবস্থায় ভারত- 
বর্ষে চাউলের মূল্য প্রতি মণে ২২ টাকা 





«থাকিবে, আর চীনদেশে ইহা দশটাক! মূল্যে 


বিক্রয় হইবে, তাহা কখন হইতে পারে ন!। 
আর ভারতবর্ষে যত থাগ্শস্ত উৎপন্ন হয়, 
তাহা ভারতবষ'য় লোকের প্রয়োজন অপেক্ষ! 
অনেক অধিক | ভারতবর্ষ এই অধিক আহার্ষ্য- 
শম্ত রপ্তানি, না করিয়া কি করিবে? 
এমন কি, হুর্ভিক্ষের বংসরেও প্রয়োজন 
অপেক্ষা অধিক শশ্ত ভারতবর্ষে উৎপর হইয়া 
থাকে । শশ্ের অভাবে কখন ভারতব্ষে 
দুর্ভিক্ষ হয় না। প্রচুষষ খাছ খাকিলেও 
কেবল অর্থের অভাবে এতদ্দেশীয় লোক 
দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। ভারতবর্ষে 
চা্রলের মূলা ৫২টাকা মণ হইলেই হূর্ভিক্ষ 
ঘটে-_কিন্ত ইউরোপীয়েরা অনায়াসে 
টাকায় চাউলের মণ ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে । 
গ্বমেন্ট ইচ্ছা করিলে খাগ্কশন্তের একটা 
সীমা , নিষ্ধীরিত করিতে পারেন। মূল্য 
সীমালজ্ঘন করিলে তখন রখানী বদ্ধ করিলে, 
খাগ্যশন্তের মূলা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে 
পারিবে না। গবমেন্ট ব্যতীত আর কেহ 
এই কার্ধ্য করিতে সক্ষম হইবে না! মুল- 
কথা, যতদিন না এতদেশীয় লোক অর্থবলে 
অন্যদেশীয় লোকের সমকক্ষ হইবে, ততদিন 
নিশ্চয়ই ভিনদেশীয় লোক, অধিক মুল্যে 
এতদেশের আহার্িশন্ত ক্রয় করিয়া লইয়া 
যাইবে। কৃষি, শি ও বাণিজ্যের উন্নতি 


এ হু 


এই সমিতির উদ্জেন্ত এই যে, দেশের অল্প; উসউরিউপ লোকের দারিজ্র্য দুর 


(তীয় সংখ্যা] 
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হইবে না । বর্তমান সময়ে মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত- 
যুবকগঞ্জশর ২৫২ টাকা বেতনের চাকুরীও 
দুশ্রাপ্য হইয়াছে । তাহারা চাকুরীসন্ধানে 
সময় নষ্ট না করিয়া যদি প্রত্যেকে ৫০বিঘ৷ 
জমি চাষ করে, তবে অনায়াসে বংসরে ৫০০২. 
টাকা লাভ করিবে । পাটের চাষ করিলে 
তাহারা ৫*বি3াঁ জমি হইতে অন্যন ১০০০২ 
টাকা লাভ করিবে। 

অন্নরক্ষিণী সভা! অথবা অন্য কোন সভা এই 
মধাশ্রেণীর যুবকদিগকে জমিজমা! সংগ্রহ করিয়। 
দিলে তাহাদের প্রভূত কল্যাণসাধন হইতে 


পারে । . 
অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে শশ্তহানি হইলে 
ভারতবর্ষের প্রজাসাধারণ কষ্টে পতিত 


হয়। ইহাতে বুকিতে হইবে যে, যে-ন্থলে 
শন্তহানি হইয়াছে, তত্রত্য লোকসংখ্যার 
শতকরা ৮* জন কৃষিজীবা 'অধিবাদী শম্তহানির 


কষ্ট অনুভব করে। পৃথিবীর অন্ত কোন' 


দেশের লোক এত অধিকল্সংখ্যক পরিমাণে 
কষিজীবী নহে। ভারতবর্ষের পর আমেরিকার 
আধবাসিগণ অধিকপরিমাণে কৃষিজীবী । 
তাহাদের সংখ্যা শতকরা! ৪*জনেব উপরে 


শহে। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার “ যদি 
শতকরা ৫০্জন কৃষিজীবী হইত এবং 
অন্ত ৫ণ্জন শিল্পবাণিজ্যন্ধারা জীবিকা? 


উপাজ্জন করিত, তৰে কোন বৎসরে শন্তহানি- 
জনিত কষ্ট এত ভীষণ হইত না। এই 
কষকসম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে হইলে ইহাদের 
মধ্যে স্ব্প আয়ের কৃষক্দিগকে শিল্পকাধ্যে 
অর্থাৎ কলকারখানা স্থাপন,করিয়! ইহাদিগকে 
মভুরের কাজে নিয়োগ করিতে হইবে। এই 
শিল্পকার্যে যাহাতে তাহাদের আতর কৃষির 


পাটের চাষ. দুর্তিক্ষ। 
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আয়ের সমতুল্য বা! ততোধিক হয়, তাহার ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে। " আমাদের ধনকুবেরগণ 
তাহাদের ধন্রাশি পরহস্তে সম্প্রদান ন! করিয়া 
স্বস্ব হস্তে শিল্পকার্য্ে নিয়োগ করিলে বহু- 
সংখ্যক দরিদ্র ক্লষক *ও মধ্যবত্তটু ভত্রসন্তান- 


*দিগকে প্রতিপালন করিতৈ সক্ষম হুইবেন। 


কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ষে, যে 
সকল কৃষক কৃষি ছাড়িয়া শিল্পকার্য্যে নিযোজিত 
হইবে, তাহাদের জমি কে চাষ করিবে? এবং 
তজ্জন্ত খাগ্শস্তের হাস হইলে, কিরূপে ছুর্ভিক্ষ 
শাসন করা যাইবে? আমাদের মতে পূর্বব-* 
কথিতরূপে শিক্ষিতব্যক্তির হৃস্তে কৃষিকার্য্যের 
ভার অর্পিত হইলে তাহারা .আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতে অন্নসংখ্যক মন্তুরের দারা 
অর্ধিক জমি কর্ষণ ও অধিকপরিমাণে শশ্ত 
উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইবে! আমাদের 
দেশে কৃষি অজ্ঞলোকের হৃন্তেই গ্তস্ত। তাহা! 
যাহ? দেখিয়াছে, তাহা বেশ করিতে পারে? 
কিন্ত যাহা দেখে নাই, তাহা! কিরূপে করিবে € 
তাহারা পুস্তক বা খবুরের কাগজ পড়িয়া ভিন্ন- 
দেশের নুতন তন্বের ব্রিষয় কিছুই জানিতে 
পারে না। তাহারা গোবর ও স্থানে স্থানে 
'খোল ব্যতীত কোন সারের নামই শুনে নাই। 
সোরা ও হাড় যে অতি উংকষ্ট সার, 
তাহা এদেশের কয়জন জানে। আমে- 
রিকায় অনেক ক্কষিযস্ত্র আছে, তাহা! দ্বার! 
ছুপঠান মজুরের কাধ্য একজন মন্ভুর করিতে 
সক্ষম হয়) এক শহ্কের কোন আত্‌ অন্য 
জাত্‌ অপেক্ষা অধিক শন্ত 'উৎপন্ন করিতে 
পারে। এই "সকল বিষয় অবগত হইয়া 
উৎপয্ন বর্তীর পরিমাপবৃদ্ধি গু “ইহার বায়হ্বাস 
করা অন্ঞব্যস্তির পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে 


৬৮ 
নাং যতদিন পর্যন্ত দরিদ্র কষক্দিগকে কল- 
. কারখানায় নিয়োগ করিয়া তাহাদের অবস্থার 
উন্নতি করা না যায়, ততদিন তাহাদিগকে তাহা- 
' দের কারধ্যের সময়ে অল্পনুদে টাকা ধার দেওয়ার 
ব্যবস্থা কর উচিত।* তাহাদিগকে প্রতি 
টাকায় অন্যুন এক:আনা স্থদে টাকা কর্জ, 
করিতে হয়। তাহারা অতি কষ্টে কোন- 
প্রকারে সুদ পরিশোধ করে, কিন্ত আসলের 
টাকা আর কিছুতেই শোধ হয় না । প্রত্যেক 
গ্রামে কৃষিসমূতি স্কাপন করিয়া প্রজ্া- 
* দ্দিগকে অল্পসুদে টাকা! ও বীজ বিতরণের ব্যবস্থ! 
করা কর্তব্য । * 

পাঁটের সহিত ম্যালেরিয়ার কি সম্বন্ধ । 
পাঁটচাষের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, 
পাটের চাষে ম্যালেরিয়া দেশ ডুবিয়া 
যাইতেছে । পাঁটচাষের সহিত ম্যালেরিয়ার 
ঘনিষ্ঠতা আছে, কি না, তৎসন্বন্ধে অনুসন্ধান 
করিলে দেখা যায় যে, যে যেস্থলে পাট জন্মে, 
তাহার সকলস্থানে ম্যালেরিয়ার প্রাছুর্ভাব নাই। 
মৈমনসিংজেলার মধ্যে জামালপুর ও সরিষা- 
বাড়ীতে, ঢাকার মধ্যে বিক্রমপুরে, ফরিদপুর- 
মধ্যে শিবচর ও পালং থানায়, ত্রিপুরার মধ্যে 
টাদপুরে সর্ধাপেক্ষা অধিক পাট জন্মে, কিন্তু এই' 
সকল স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দৃষ্ট হয় না। 
রংপুরের মধ্যে গাইবান্ধায় সর্বাপেক্ষা অধিক 
পাট জন্মে, কিন্তু গাইবান্ধা ব্যতীত রংপুরের 
অন্ঠান্ত স্থান ম্যালেরিয়ায় আচ্ছন্ন । আসাম 
ম্যালেরিয়ার স্থাক্লী আবাস । আসামের মধ্যে 
একমাত্র গোয়ালুপাড়া-জেলাতেই অধিক পাট 
জন্যে, কিন্ত সেখানেও ম্যালেনিয়ার “প্রাহর্ভাৰ 
নাই। আমি * গোয়ালপাঁড়ায় কখন যাই 
লাই, ভবে পূর্ব ও আসাম গবমেন্টের 


. বঙজদর্শন নি। 


[ ৭ম বর্ম, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ 


কঁষিবিভাগের বহুদর্শী সহকারী ডাইরেই্র 
রায় বাহাছ্র ভূপালচন্জ্র বন্থ মহাশয় আমাকে 
বলিয়াছেন যে, গোয়ালপাড়৷ অতি স্বাস্থ্যকর 
স্থান। দ্বিতীয়ত যে যে স্থলে পাট জন্মে না, 
তাহারও বহুস্থল ম্যালেরিয়ায় আচ্ছন্ন । রাড়- 
দেশে পাট জন্মে না, কিন্তু তথায় ম্যালেরিয়ার 
খুব প্রাছর্ভাব। শাহাবাদজৈলায় খালের 
নিকটবর্তী স্থানে এখন ম্যালেরিয়া প্রবেশ 
করিয়াছে । সেখানে কিন্তু পাটের হাওয়া 
পধ্যন্ত পৌছে ন!। 'মতিহারিজেলার টেরা- 
ইয়েও ( পাহাড়ের তলা ) পাটের হাওয়া পৌছে 


না, কিন্ত এস্থানও ন্যালেরিয়ায় আচ্ছন্ন। এই- 


রূপ অবস্থায় পাটের স্বদ্ধে ম্যালেরিয়ার দোষা--. 
রোপ করা সঙ্গত হইতে পারে না। যে স্থলে 
জলনিকাশের ব্যবস্থা নাই কিংবা যে স্থল জঙ্গ- 
লাদিতে আচ্ছন্ন থাকা তথাকার ভূমি শী শষ 
হয় না, সেই সেই স্থলেই সাধারণত 


ম্যালেরিয়ার প্রাহুর্ভাব দেখা যায়। রেল্ওয়ে এবং 


জলসেচনের খাল প্রস্তুত করায় অনেকস্থলের 
জলনিকাশের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হওয়ায় তথায় 
এখন ম্যালেরিয়ার প্রাছুর্জীৰ হইয়াছে বলিয়া 
অন্থমান করা যায়। ৪০1৫০বৎসর পূর্বে কলি- 
কাতার লোক বর্ধমানে স্বাস্থ্যলাভ করিতে 
যাইত। এক্ষণে ম্যালেরিয়ার ভয়ে বর্ধমানে . 
(কহ পদার্পণ করিতে চায় না। ভবে 


ইহ! অবস্থাই স্বীকার করি যে, পাট-পচানোদ় 


কোন কোন স্থানের পানীয়জল অব্যবহাধ্য 
হয়। তজ্জন্ত পেটের পীড়া, অপিমান্দ্য প্রভৃতি 
রোগ জন্সিতে ,পারে। এরপস্থলে পুব- 
রিণী বা কূপ ,খনন করিয়া পানীরজলের 
বাবস্থা কর! যাইতে পারে। মৃলকথা, অগ্রে 
অন্নচিন্তার ব্যবস্থা, পরে স্বাস্থ্যলাত.। 


দ্বিতীয় সুংখ্য!। ] 





পাটচাষেয্র বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ এই 
যে, পাট কষকদিগকে বিলাসী করিয়া 
তুলিতেছে-_তাহারা এখন ভাল কাপড় পরে, 
তাঙ্গে অঙ্গরক্ষা ধারণ করে, এবং বড় বড় 
ইলদামাছ কিনিয়া টাকার অপব্যয় করে। 
এই অভিযোগ অতি অনার। লোকে স্বতা- 
বের গতি অবরোধ করিতে পারে না। . লোক 
ধনবান্‌ হইলে তাহা বেশভ্ষা ও সুস্বাছু 
আহারের জন্ত স্বভাবতই আকাজ্ষা জন্মে। 
যে এই আকাঙ্ষা পরিতৃপ্ত করিত্বে অক্ষম, 
সে ব্যক্তি ঘ্বণিত কৃপণ। অর্থেই লোকের 
লভাতাবৃদ্ধি করে । পাটের চাবে প্রজ্ঞা অর্থ- 
শালী হইলে সে কিরূপে ছিনবন্্ পরিধান 
করিয়া লোকসমাজে. উপনীত হয়? তৎপরে 
দৈবঘটনায় তাহার অবস্থার অবনতি ঘটলেও 
ভাহাকে বাধা হইয়া দেন! করিয়া ও লোকসমাজে 


হার পূ্বগৌরব রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইতে, 


হয়। বঙ্গদেবীয় প্রজার এই গৌধবের আকাঙ্ক্ষা 
ধাভাবিক এবং ইহা! দ্বারা তাহারা অচিরাৎ 
টন্নতিসোপানে অধিরোহণ করিবে, আশা করা 
[ায়। কোন নিরন্ন ভদ্রলোককে কন্ঠার বিবাহ 
পিতামাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দেন! করিকও 
য় করিতে হয় কেন? কারণ, তাহার মান- 
স্রমরক্ষার জন্য ইহা না করিলে চলে না। 
দেশীয় প্রজাগণ, মানসন্ত্রমরক্ষা না হউক, 
হালা করিবার নিমিত্ত কখন-কখন কিছু 
দতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ফেলে। ইহাতে তাহার! 
সন্দনীয় হইতে পারে না। ইউরোপীয় এই- 
শরীর লোক দৈনিক ৩২টাকা উপার্জন করিলে 
পায় ২২টাকা! মদিরাপান করিয়া উড়াইয়। 
দয়। হিনৃস্থানী বহু কৃষক পানাসক্ত সন্দেহ 


পাটের চাষ ও ছুড়িক্ষ | 
পাট কি কৃষকদদিগকে বিলাসী করিতেছে? 


উৎপন্ন হয়। এই 
অধিক পাট উৎপন্ন হুইয়। থাকিলেও ইহার 


৬৯ 


নাই, কিন্তু সৌতাগ্যক্রমে বঙ্দেশের হিন্দু ও 
মুসলমান প্রজা এক কপর্দকও কখন মদদিরায 
ব্যয় কয়ে না। 
পাটের বাণিজ্য । 

১৮২৮ খুষ্টাবে বঙ্গদেশ হতে গীট প্রথম 
বিলাতে রঞ্টানী করা হয়, তৎপুর্ব্বে বঙ্গদেশে 
অতি সামান্যতাবে পটিচাষ হইত। ইদানীং 
ইউরোপের »নানা দেশে ও আমেরিকায় 
পাটের ব্যবহার এত অধিকপরিমাণে বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইতেছে যে, প্রতিবংনর*্পাঁটের আবাদ 
বৃদ্ধি করিয়াও অভাঁবমোচন হইতেছে না। 


*গতবৎসর বাঙ্ল৷ ও আসাম প্রদেশে প্রায় 


৪২৫লক্ষমণ 


হইয়াছিল। 


(৮৫লক্ষ-বস্তা ) পাট উৎপন্ন 
১৯০০ সনে ৩২৫লক্ষমণ পাট 
৬ ব্তসরে ১০০লক্ষমণ 


মূলা উত্তরোস্তর ৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । এই 
বংসর কলিকাতায় উৎকৃষ্ট পাট প্রতিমণ ১৪২ 
টাকায় বিক্রয় হইয়াছে । ছুইবংসর পূর্বে 
কলিক্তায় উৎকৃষ্ট পাটের দর ৩1৭ টাকা 
ছিল। ২০বৎংসর পূর্বে পাঁটের দর ৩২ টাকার 


অধিক ছিল না। ইহার মূল্য 'যে শীঘ্ঘ ৮২ টাকার 
কম হইবে, তাহা বোধ হয় না। ইহাতে 
প্রজ্গাগণ ধান অপেক্ষা পাটের চাষে বিশেষ 
মনোযোগ দিবে, তাহাতে আশ্চর্য কি? 


বঙ্গদেশে পাটের শিল্পও বর্তমানসময়ে, 


বিলগ্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে উৎপন্ন 
ফসলের প্রায় অর্ধপরিমাণ বঙ্গদেশীয় কলে 


ব্যবহৃত হইতেছে । ১৮৯৬ 'সনে পাটকলে 


মাত্র ৯,৮৪১টি তাঁত ছিল, ১৯০৬ সনে তীতের 


সংখ্যা ২৩,৮৮৪ হুইয়াছে। বহুসংখ্যক লোঁক 


পাটকলে খাটিয়৷ ও পাটের ন্লাবসা করিয়া, 


, শীও বঙ্গদর্শন । 


আপিল পিল পাশা পিপিপি পি সম 


জীবিকা অন্ন করিতেছে। পূর্ববঙ্গের 
কলষকশ্রেণীও পাঁটচাষ করিয়া উত্তরোত্তর 
অবস্থার উন্নতিসাধন করিতেছে । ১৯০৬ 
সনে প্রায় ৩৭ক্রোর টাকার পাঁটের কারবাঁর 
হইয়াছে। * তন্মধ্যে : প্রায় ২গক্রোর টাকা 
প্রজার ঘরে আসিয়াছে । বঙ্গদেশ, বাতীত' 
আর কোথাও পাট জন্মে না। বঙ্গদেশ 
আঁর কিছুদিন পাট আয়তাধীন রাখিতে 
পারিলে, বঙ্গদেশের প্রজাবৃন্দের সৌভাগা 
বহুপর্মাণে বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইবে । 

ভারতবর্ষ বিদেশের সহিত বত বাণিজা- 
দ্রব্যের আদানগ্রদান করে, তাহ! বিচার করিলে 
ন্েখা যায় যে, ইহাতে ভারতের উৎপাঁদিকা 
শক্তি দিনদিন হাঁসপ্রাপ্ত হইতেছে । কারণ, 
তারতবর্ষ হইতে যে খাগ্ঠশস্ত বা £তলযুক্ত 
বীজ বিদেশে ঘাঁয়, তাহার বিনিময়ে ভারতবর্ম 
হুর, লৌহ, কাঁচ, চিনি প্রহৃতি অসার পদার্থ 
প্রাপ্ত হয়। নাইট্রোজেন, ফস্ষরাদ্‌ ও পটাস্‌ 
নামক পদার্থত্রয়ই প্রধানত ভূমির দুল 
সার। অন্যান্য পদার্থ ভূমিতে, যথেষ্টরূপে 


চি 


নির্বাক্‌.। 


বসো চস 


»আমার অনন্ত ব্যথা ছাড়া পেতে চায় 
অর্থহীন, অর্থভরা অজত্র ভাষায়, 
তবুও যখনি কিছু বলিবারে যাই, 
অশ্রজ্জলে কোন কথা খুঁজি না পাই ! 





[৭ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ 


বিমান আছে। খাস্তশহ্ত, তৈলবীজ ও 
ডালকড়াই বিদেশে পাঠাইনে ইহাদের সহিত 
উক্ত তিন পদার্থই ভারত হইতে দিনদিন 
লুপ্পু হয়। পাট, তুলা, চিনি, তৈল, পালো 
প্রভৃতি পদার্থে উত্ত সার পদার্থত্রয় থাকে 
না। সুতরাং মৃত্তিকার উর্বরতাসন্বক্ধে বিচার 
করিলে ইহারা অসার। স্তৃতরীং পাট ও তুল 
বিদেশে রপ্তানি করা ভারতবর্ষের ক্ষে অলাভের 
কথা হইতে .পারে না। পাট বিক্রয় করিয়া 
রেশন হইতে চাল-ডাল আনয়ন করিলে 
ভারতবর্ষের লাভ। এই সকল বৈজ্ঞানিক 





“তত্ব আলোচনা করিয়া যেদিন ভারতবর্ষ বহি- 


বাণিজোর “আদানপ্রদদান করিবে, সেদিন. 
কল্পনার দ্বারা নিদ্দেশ কর! যাঁয় নাঁ। পাট- 
চাষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করিয়া যাহাতে 
উপযুক্-সার-প্রয়োগে ইহার ফলের পরিমাণ- 
বৃদ্ধি হয় এবং মাহাতে পাটের বহিবাণিজ্য 
অক্ষু*্ থাকে, তাহার বিহিত চেষ্টা 
করিলে দের্শেব পরম কল্যাণ সাধিত 
হইবে। 

্ীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী । 


নির্বাণ । 


৭০৩ 


এত শিশুমুখ, এত স্নেহের বচন 

এ রুদ্ধ হৃদয়ত্বার করে না মোচন, 

সেথায় পশে না আর কোন হাসিগান, 

কোন আলো, কোন ছায়া,_সকলি নির্ধাণ। 
শীপ্রিয়ম্ঘদা দেবী । 


কবিতাসম্বন্ধে দুইচারিটি কথা । 


পা ছে ৭? আপা পাশ আনল ৯ পরা 


অগ্চ আপনাদের নিকট কবিতা সম্বদ্ধে কয়েকটি র 


কথা নিবেক্ষ[ করিতে সাহসী হইতেছি। 
আমার ছুঃসাহুস, সন্দেহ নাই-__কারণ, বক্ষ্যমাণ- 
বিষয়-সম্বক্ধে বলিবার অধিকার যথার্থ কাব্য- 
বসগ্রাহ্ী ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে 


না। যথার্থ কাব্যরসসন্ভোগ আবার কেবল- 
মাত্র উদ্ধার নির্ভীক নীরজদয় ব্যক্তির 
পক্ষেই সম্ভবে। আমি যোগ্য হইলেগ 


আপনাদের সঙ্গপয়তা এবং সহিষ্তায় আশ্বস্ত 
হইয়া ছুইচারিটি কথা নিবেদন করিতে উগ্ভত 
হইয়াছি | 
করিয়া প্রবন্ধের কথিত বিষয়টিকে আমি যে- 
ভাবে বলিতে চেষ্টা করিব;আপনারা আপনাদের 
সহানুভূতি দিয়া সেইভান্ৰ গ্রহণ করিবেন। 
হয় ত আমার অযোগাতাবশত আমার বক্তব্য 
ভালরূপে বুঝাইর্তে সক্ষম হইব না, €সই ভে 
এ কথা বলিতেছি । 

কবিতাসন্বত্বে আমি কি বিষয়ে বলিতে * 
চাই,তাহার একটা আভাস এস্থলে দেওয়া 
আবন্তক মনে করিতেছি । আমি ভাষা, ছন্জ, 
অলঙ্কার ইত্যাদি যাহা! লইয়া কবিতার বিশ্ব- 
বিমোহিনী মূর্তি গঠিত হয়, সে বিষয়ে 
আলোচনা করিব না। কবিতার প্রাণন্বরূপ 
খে অন্তরতম ভাব--যাহা সর্বদেশের সর্ব- 
কালের যথার্থ কবিদিগের রচনার মানবভাষার 
দারিদ্র্যবন্ধন ছি করিয়া আপনার শুন্র- 





আশা মাছে, আমার ত্রুটি মাজ্জনা 


পপ পা ৯৮ 


জ্যোতিতে আপনি নিভাসিত হইয়া* উঠে, 
যাহ! বিশ্বের পুরাতন সত্যগুলিকে প্রতাহ নবীন 
নবীন মুর্তিতে মানবনয়নের সম্মুখে ধারণ 
করিয়া জরুতির সহিত মানবহৃদয়ের অকচ্ছেছ্য 
নিবিড়স্বন্ধ প্রতাঙ্গ করাইস্সা দেয়__-সেই 
অস্তরহম ভাব আমার পঠিত কেস কোনু 
কনির রচনায় মামি কি ভারে উপলব্ধি করি- 
যানি, তাহারই সম্বন্ধে এই. প্রবন্ধে আলোচিনা * 
করিব। ৮ 

ধাহার নাম করিতে হইলে দীর্ঘ ভূমিকার 


আশ্রয় লইতে হয় না, দেই বাংলার কবি 


শদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথের রচনা "অবলম্বন করিয়া 


পুপ্্বান্ত বিষয়ের অবতারণা করিব। তাহার 
কাবাগ্রস্থাবলীর ১৩১০ সালে যে নূতন সংস্করণ * 
প্রকাশিত হইয়াছে, সম্পাদক ৬মোহিতচন্দ্র 
সেন মহাশয় তাহার ভূমিকায় একস্থলে 
লিধিয্াছেন -“যে কবিতা অনির্বচনীয়তায় 
সঙ্গীতের যত সদৃশ, এবং যে কবিতায় পাঠক 
মানবজীবনের প্রসার ঘত অধিক অনুভব 
করেন, তাহা* তত শ্শেষ্ঠঠ। পুনশ্চ-- 
“্িনি ভীবনের একটি সামান্ততম সত্যকে 


*পারি্ফ,ট ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পান্বেন, 


তিনি কবি,-কিস্তু উচ্চতর কবি, তিনি, 
ধাহার কবিতায় সমগ্র মানবজীবনের স্ুগ্ভীর 
বিজয়গীতি শর্ত হয়”। অতি সত্য কথা! 
রবীন্দ্রনা শুদ্ধ কবি নহেন্দ, তিনি শ্রেষ্ঠকবি। 


* তাগলপুর শাখা সাহিভাপরিহদে গচ জগ্রন্থায়ণম।লে পঠিত। জল পরিবন্তিত। 


৭৪ 


তাহার অমরতুলিকায় তিনি যে সৌন্দর্য্য 
অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সঙ্কীর্ণ নহ, তাহ! 
বৃহৎ_-তাহা বিপুল--তাহা উদার । তাহা! 
সমগ্র বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্যের আভাস আমা- 
দের রিশম্ময়বিহ্বল নয়নের সম্গুখে ধারণ করে। 
ধাহার! তীহার রচনা পাঠ করিয়াছেন, তাহারা 
সকলেই এই মোহিনী শক্তির পরিচয় পাইয়া 
ছেন। তাহার যে সকল কবিতায় সৌন্দর্যের 
যে-কোন বিশেষমুদ্ির সহিত নিবিড় স্েহ- 
পরিচয় লাভ করা্যায়, সকলগুলিতেই এক 
'অথণ্ড পুর্ণসৌন্দধ্যের ইঙ্গিত আছে। এই 
লক্ষণই শ্রেষ্ট ফবিত্বের লক্ষণ । ইঠারই 
প্রেরণায় বসন্তদেব সগর্ধে বলেন-_ 

“আমি খতুরাজ। 

জরা মৃত্যু ছুই দৈত্য নিমেষে নিমেষে 

বাহির করিতে চাহে নিশ্বের কঙ্কাল, , 
আমি পিছে পিছ ছিরে' পদে পদে তারে 

করি আক্রমণ ; রাত্রিদিন সে সংগ্রাম । 

আমি অখিলের সেই "অনন্তবৌবন 1” 
রবীন্দ্রনাথ তাহার বিপুল 'পূর্ণস্বর বংশাধবন্ির 
সঙ্কেতে সৌনর্ষোর যঝ্নিকার পর যবনিকা 


উন্মুক্ত করিয়! আমাদিগকে সেই বিশ্বের পুষ্থী- 


ভূত সৌন্দর্যের রাঁজরাজেশ্বরের স্বর্ণকুহে- 
লিকার আবৃত মহারহস্তময় সিংহাসনের 
পদপ্রান্তে লইয়া ধান। সৌন্দর্যের এই শ্রেস্ঠ 
উপাসকের সঙ্গীতে আমর! প্রকৃতিদেবীর অন্ত 
স্ন্হন্তন্তধারায় প্রবাহিত “সৌন্দর্য, প্রাণ 
এবং আনন্দে” পুষ্ট মানবাম্মার প্রসার ও 
পূর্ণতা অন্গুভৰ করি, এবং এই পৃ উপাঁসনায় 
উৎসগীকৃত মানবজীবনের জনু্মরণভক্নবর্জিত 
জন্বগান শুনিতে 'পাই। ॥ 

. কবির এই অস্তরতম ভাব, এট শ্রেষ্ঠ 


বঙার্শন। 


' ক্ষমতাও আমার নাই। 


[ ৭ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ 


উপাসনা তাহার জীবনে কিরূপে ক্রমশ পরি- 
ণৃতিলাভ করিয়াছে, তাহা তাহার রচনার 
ভিতর দিয়া সঙ্ক্ষেপত দেখিতে চেষ্টা করিব। 
নিয়বন্ধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে রচনাগুলিকে 
বিশেষণ করা আমার উদ্দেখট নহে। সে 
যে সত্যের বীজ 
সহজে এই মহাপ্রাণ মানবের হৃদয়ে অঙ্করিত 
এবং তাহার আনন্দে পুষ্ট হইয়? ফলপুষ্প- 
মঞ্জরীপরিশোভিত শ্ঠামন্লিগ্ধ গগনম্পর্শী 
মহাবৃন্গে পরিণত ভইয়া' ঠাহার কবিজীবন 
সার্থক করিয়ছে, সে সত্যের বিশ্লেষণ কিরূপে 
হতে পারে, তাভা জানি না। কবিতার 
দেহের বিশেষণ হইতে পারে, ভাহার প্রাণরূগী 
অন্তরতম ভানেন্ন বিশ্লেষণ হইতে পারে না। 


সমধম্মী বা বিপরীতধম্ম: অপর মহাভাবের 
ভিত  ভাভার তুলনা চলিতে পারে 
মাত্র। 


এই পরিণতি দেখিতে গেলে দেখিতে 
পাই যে, প্ররুতিমাতা তাহার অঞ্চলে সৌনাধ্য 
৪ আনন্দের যে অসংথা কণারাশি তাহার 
শ্লেহলালিত দৌভাগাবান্‌ সম্তান গুলির জন্য 
ছড়াইয়া র্ুণিয়াছেন, আমাদের কিশোর কবি 
?সইগুলির একএকটিকে দেখিতেছেন আর 
বিহ্বলহর্ষে সোন্দফ্যের প্রতিধাতজনিত ভাব- 
রাশি পান, করিত্েছেন। এই হর্ষ বৃহত্তর 
মানন্দের ছায়া আনিয়া দিতেছে । কিন্ত সেই 
ব্ুহন্তর আনন্দের__বিশ্বের সংহত সৌন্দধ্যের 
প্রতিঘাতজনিত নুহত্তর 'আনন্দের--দিকে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে স্ঠাহার অবসর জাই। কি 
আনন্দে এই বিগ্লিষ্ট' সৌন্দধ্যকণাগুলির প্রাণের 
সঙ্গে আপনার প্রাণ_মিশাইতেছেন, তাহা এই 
কমুটি ছত্রে গ্রকাশ পাইতেছে |__ 


দ্বিতীয় সংখ্যা | ] 


"মেঘগরজনে বরষা আসিবে, 
, মদিরনয়নে বসন্ত হাঁসিবে, 
" বিশদবসনে শিশিরমাল1-_ 
আসিবে হাসিবে শরতবাল1__ 
কুলে কুলে মোর উছলি জল 
কুলুকুলু ধোবে চরণতল । 
কূলে কুলে মোর ফুটিবে হাঁসি 
বিকশিত কাশকুল্মরাশি | 
দূরে দুরে কতু বাজিবে বানা 
মুরছি পড়িবে মলয়বায় 
ছুরুতুরু মোর ছুঁলিনে হিয়া 
শিহরিয়া মোর উঠিবে কায়।” 
ইহা ব্যতীত কনি খন সৌন্দ্মীকে 
দেখিতেছেন, তাহাতে বিহ্বল হইয়া রহিরাছেন, 
কিন্তু সুন্দরকে দেখেন নাই। সৌন্ধ্যকেই 
আপনার সহজ আনন্দদ্বারা প্রাণপ্রতিষ্া 
করিয়া পুজা করিতেছেন) যিনি 
সোন্ষ্যের প্রাণরূপী, তাহার ধশন এক্নও 
হয় নাই। সাধক ভক্ত প্রথমে প্রতিমাপুজা 
আরম্ভ করিয়াছেন, জীবনের তরুণ প্রভাতে 
শন্ধার চন্দনে ধর্নম্মল ললাট ভূষিত করিয়া 
আপনার দিব্যশঙ্খ নাজাইয়াছেন। কিন্তু 
মাঝে মাঝে কাহার শ্িপুল মাহ্বাম্বঃণা শুনিয়া 
দুরাগত-বংশাধ্বনি-শ্রবণে চকিত মুগের স্টার 
আকুল হইয়| বলিয়া উঠিঠেছেন-_. * 
“ডাকে যেন. ডাকে যেন-__সিন্ধু মোরে 
ডাকে যেন 1৪ 
আজি চারিদিকে মোর ৬কন কারাগার হেন ! 
এঁ যে হৃদয় মোর আহ্বান শুনিতে পায়, 
কে আসিধি কে আসিশি কে তোরা 
আসিখি আয়। 


কবিতাসম্বন্ধে দুইচারিটি রুথা। 


শখিল 


' ৭৫. 


 পাষাণবীধন টুটি ভিজায়ে কঠিন ধরা 


বনেরে শ্তামল করি ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা . 
সারা প্রাণ ঢালি দিয়! জুড়ায়ে জগতহিয়া 
আমার প্রাণের মাঝে কে আমিবি আয় 
তোরা ।' 
আমি ঘা আমি ঘাব-_-কোথায় সে কেৰন্‌ দেশ 
জগভে ঢালিব প্রাণ গাহিব করপাগান ) 
উদ্বেগ-অধীর হিয়া, সুদূর সমুদ্রে গিরা 
সে প্রাণ মিশাব আর সে গান করিব শেষ ।” 
যৌননে দেখিতে পাই, নৌন্দধ্যের প্রতিম। 
তাহাকে পুশভানে গ্রাস করিয়া! ফেলিয়াছে,। 
এখন আর কেবল বিশ্িষ্টু সৌন্দধ্য তাহার 
আচ্চনা 'আকর্ষণ এখন বিশ্বের * 
যেখানে বত মানবদৃষ্টিগম্য সুষমা আছে, সমস্ত 
জমাট বাধিয়া সুন্টিমতী হইয়া তাহার অচ্চন! 
গ্রহণ করিতেছে । এই অচ্চনা প্রকৃতির 
ললামভূতা মভিমময়া নারী পুরুষের নিকট 
«হ অক্চনা পান, সেই অচ্চনা। এখানে সাধক 
সময়ে সময়ে এত আত্মবিষ্থৃত যে, ব্যাবহাঁরিক' 
জগতের অন্তান্ত কাঁধ্যকলাপের প্রতি ছৃষ্টি- 
নিক্ষেপ করিবার অবসর নাই। কেবল 
অসীম নিজ্জন স্থষ্ট করিয়া মানসী প্রতিমার 
সহিত দিলনের অসহ আনন্দ শিরায় শিরায় 
অনুভব করিতেছেন । উদ্দেগজড়িত কম্পিত- 
স্বরে "আজন্মপাধন ধন আলোকবসন! বাঁন!- 
নাসিনী মানসরূপিণাপকে বলিতেছেন: * 
£ 


করে লা। 


“শুধু ঢেকে দাও « 
“আমার সর্বাঙ্গমন তোমার অঞ্চলে 
সম্পূর্ণ হরণ করি লহ গে৷ সবলে 
আমা আমারে ; নগ্নবক্ষে বক্ষ দিয় 
অস্তররহন্ত তব শুনে নিই প্রিয়া । 


৭৬. | , বঙ্গদর্শন | 


তোমার হ্ৃদয়কম্প অন্কুলির মত 
আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহত। 
সঙ্গীততরঙ্গধবনি উঠিবে গুগ্তরি 
সমস্ত জীবন ব্যাপি' থরথর করি।” 
পুনশ্চ_ 

« “কার এত দিব্য জ্ঞান 
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ, 
পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কিনা তুমি 
আমার ক্গীবনবনে পৌন্দধ্যে ফুহ্বমি-- 
প্রণয়ে বিকশি ? মিলনে আছিলে বাধা 
শুধু একঠাই, বিরহে টুটিয়া বাধা 

- ভাজি বিশ্বময় ব্যাপ্থ হয়ে গেছ, প্রিয় 
তোমারে দেখিতৈ পাই সর্বত্র চাহিয়ে ! 
ধুপ দগ্ধ হ'য়ে গেছে গন্ধবাষ্প তার 
পুর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার। 
গৃহের বনিত। ছিলে টুটিরা আলয়-__ 
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয় ।” 


অবশ্য এ কথা ধলা নিষ্প্রয়োজন বে, কবি- 
$ 


জীবনের এই অংশের রচনা সমস্তহ এই 
সৌন্দধ্যের প্রতিমাকে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন 
করিয়া পুজা নহে। 
উল্লেখযোগ্য সমস্ত রচনাই* এই ভাবে অন্ু- 
প্রাণিত। কবির স্বণলেখনীপ্রস্থত “সমুদ্রের 
প্রতি”, “বসুন্ধরা”, “উর্বশী”, “সোনার তরী”, 
“নিরুদ্দেশ বাত্রা”, “ন্ব্গ হইতে বিদায়” 
ইত্যাদিতে এই* মহাভাবের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট 
' ধ্বনিত হইতেছে শুনিতে পাওয়া যার । 
'নের পুর্ণ আবেগের সহিত সৌন্দর্য্যসন্ভোগের 
চি বিশদভাবে অস্কিত। _ কোথাও বা | প্রিয়া- 
বিরহব্যথা় ব্যথিত হৃদয়ের তপ্ত অঞ্জন, 
কচিদ্বা বুতুক্ষিত ঘদয়ের বিরহাস্ত মিন্কানের 
চর্জয় আনন্দোচ্ছাস' 


তকে এই সুময়ের * 


1 ৭ম বষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ 


এই সময়ের রচনাগুলির মধ্যে আর একটি 

অপূর্বরহস্তময় অথচ ভারতবাসীর চির- 
পরিচিত ভাব ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে 
দেখিতে পাওয়া যায়। কৈশোরে যাহার 
আহ্বানবাণী খেলাঘরের খেলার অবকাশে 
শুনিতে পাইয়া ত্রস্্রনেত্রে চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত 
করিতেন--এখন সেই আহবানকারী দেবতাকে 
নিখিলবিশ্বের প্রাণের ভিতর এবং আপন 
মানবাআ্সার গুঢ়তম আনন্দের ভিতর যেন 
তিনি অনুভব করিতেছেন; যিনি সুন্দর, বিশ্বের 
সমগ্র সৌন্ধ্য যাহার অঙ্গ,'ধিনি চিরপুরাতন 
হইয়াও খধিগথের নিকট, কবিগণের নিকট 
নিতানূতন, তাহাকে যেন অন্তরে-নাহিরে 
দেখিতে পাইতেছেন। তাই জগতের দিকে 
চাহিয়া তাহাকে বলিতেছেন-_ 

“ভগতের মাঝে কত নিচিত্র তুমি হে 

তুমি বিচিত্ররূপিণী-- 

ভগনুত আলোকে ঝলসিছ নীলগগনে, 

আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে, 

ছালোকে ভূলোকে নিলসিছ চলচরণে, 

তুমি চঞ্চলগ্রামিনী। 

দুখর নুপুর বাজিছে সুদুর আকাশে, 
,অলকগন্ধ,উদ্ডিছে ম? বাতাসে, 

মধুর নৃত্যে নিখিলচিন্তে বিকাশে 

ও কত মঞ্জলরাগিণী। 
কত ন! বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত 


বৌব-* কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত 
$ 


কত না গ্রন্থে কত না কে পঠিত 
তন অসংখ্য কাহিনী । 
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে * 
তুমি বিচিত্রর্ূপিণী 1” 
তাই আপনার নিভৃত হৃদয়ের দিকে 


দ্বিতীয় সংখ্যা | ] ' ক্বিতাসম্থন্ধে দুইচারিটি কথা । ১ ৭৭ 
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চহিয়। অবাক্‌ হইয়া অস্তর্যামীকে জিজ্ঞাস ' সফল করিবে জীবন অমার 


করিতেছেন-__ বিফল বাসনারাশি 1” 
 প্রাথ কৌতুক নিতানৃতন এই ভাবের রচনাগুলির ভিতর দিয়া 
ওগো কৌতুকময়ি! "আমরা এই কবিজীবনের সার্থকতা উপলব্ধি 
আমার অর্থ তোমার তত্ব করি। আমরা দেখিতে পাই, কৰি যৌবনে 
বলে দাও মোরে অয়ি! প্রকৃতির দ্রাক্ষাকুপ্জ নিঙ্ীড়িত করিয়া ঝলকে 
আমি কি গো বীণাযন্ত্ তোমার '. ঝলকে যে স্ুুবর্ণমদিরা পান করিয়াছেন, সেই 
ব্যথায় গীড়িয়া হৃদয়ের তার মদিরা অমৃতকণায় সম্পৃক্ত ছিল। এই 
ুঙ্ছনাভরে গীতবস্কার অমৃতেন্ধ আসম্বাদ যৌননাপগমে ও তাহাকে 
ধ্বনিছ মন্মাঝে | নৃতন জীবনে সপ্ীনিত করিয়াছে । ইহাই 
আমার মাঝারে করিছ বচন! আত্যন্তিক ভোগের অদিসাদ হইতে তাহাকে 
অসীম বিরহ অপার বাসন ও হার পাঠকবর্গকে রক্ষা করিয়াছে। 
কিসের লাগিয়! বিশ্ববেদনা বিপুল তৃষ্চায় সমগ্র বিশ্বের রসান্বাদনের চেষ্টা, 
মোর বেদনাষ বাজে 9 অনাছুনস্ত বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণের সহিত আপনার 


বুঝিতে পারিতেছেন, বিশ্বের সমুদয় কথিত প্রাণের সজাতীয়ন্ব অন্তরে-অন্তরে অনুভব 
ও 'অকথিত বাণী উদ্দিষ্ট না হইয়াও তাহার করাইয়া ভীাহাকে অমর করিয়াছে। আমি 
উদ্দেশে ধাবিত ইইয়! ঠাহারি *পদপ্রান্তে * ইহাকেই ভারতবষ.য়ের বিশেষভাব বলিতেছি। 
সফলতালাভ করে। তাই সেই জীন্ন- কবি ভারতবষয়ের থে বিশেষসম্পঞ্তি 
দেবতাকে নিতান্ত , নিররের লহিত বেপান্তের সাধারণ অপব্যব্হারে বীতশ্রন্ধ হইফা, 


বলিতেছেন__ “মায়াবাদশার্ষক”" কবিতায় তীত্র বিদ্রপের 
“যা-কিছু অন্ভমার মাছে আপনার ভাষায় তাড়ন। কাঁরয়াছেন, তাহারি অন্তনিহিত 
শরে্ঠধন সনাতন সত্যের নিকট আপনি ধরা পড়িয়া- 


দিতেছি চরণে আসি * ছেন। এই মহাসত। কোন্‌ ভাগ্যবানের 
অকৃত কাধ্য অকথিত বাণী অগীত গান নিকটে কি ভাবে কোন্‌ মাগ অবলম্বন করিয়া 
বিফল বাসনারাশি। * আপনার শুশ্রজ্যোতিতে অস্তর-বাহির আলে৷ 


ওগে| বিফল বাসনারাশি ' করিয়া মুক্তিমান্‌ হন, তাহা কে*বলিবে। কি 

হেরিয়া আঞ্তিকে ঘরে পরে সবে ল্লপরূপ রূপ ধারণ করিয়া মোক্ষ সৌন্দুর্যের 
হাসিছে হেলার হাসি। " এই উপ্লাসকের হদয়দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, 

তুমি যদি দেবি লহ কর পাতি তাহা এই কয়টি ছত্রে প্রকাশ পায়__ 

আপনার হাতে রাখ মালা গাঁথি "বৈক্াগ্যস্ুধনে মুক্তি সে আমার নয় ! 

নিতা নবীন রবে দিনরাঁতি অসংগ্যবন্ধনমাঝে মহান্তদময় 


নুবাসে ভাসি লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বন্ধার 


৭৮ 

মৃত্তিকার পাত্রধানি ভরি বারম্বার 
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত 
নানাবর্ণগন্ধময় ! প্রদীপের মত 
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ ব্তিকায় 
জালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায় 
তোমারি মন্দিরমাঝে 1, ইন্জরিয়ের দ্বার 
রুদ্ধ করি যোগান ! সে নহে আমার !« 
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃত্তে গন্ধে গানে 
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে ! « 
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জলিয়া 

পপ্রম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া 1” 


মানবাম্সার এই স্বতোমুক্ত স্বভাব অন্তরে 
'অন্তরে উপলন্ধি করিয়া কবি কি অপুর্ব ঝঙ্কারের 
সহিত মানবজীবনের কালভয়সংহারিণী বিজয়- 
গীতি আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তাহ উদ্ধত 
ন1 করিয়া থাকিতে পারিলাম না ।_- 


যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ! 
তার ক্তমত ছিল মায়োজন 
ছিল কত শত উপকরঞ& ! 
তার লটপট করে বাঘছাল, 
তার বুষ রহি রহি গরজে, 
তার বেষ্টন করি জটাজাল 
ফত ভূজঙ্গদল তরজে ! 
তার ববন্যবম্‌ বাজে গাল 
«দোলে গলায় কপালাভরণ, 
তার বিষাণে ফুকারি উঠে তান 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ! 


শুনি শশানবাসীর কলকল 
ওগো মরণ,.হে মোর মরণ! 


.' বঙজদর্শন || 


'যে সংসার 'পিতার কঠোরতা এবং 
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স্থখে গৌরীর আখি ছলছল 
তাঁর কাপিছে নিচোলাবরণ ! 
তার বাম আখি ফুরে থরথর 
তার হিয়! দুরুদুরু ছুলিছে ! 
তার পুলকিত তম্থ জরজর 
তার মন আপনারে ভূলিছে ! 
তার মাতা কাদে শিরে হানি,.কর 
ক্ষ্যাপা বরেরে করিতে বরণ 
তার পিতা মনে মানে পরমাদ 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ! 
মরণ আসিতেছেন, তাহার প্পিঙ্গলচ্ছবি 
মহাক্ট” গগন 'স্পশ করিয়াছে, রক্তাকাশে 
তাহার “বিজয়োদ্ধত তরঙ্গিত 
হইতেছে, ভৈরব উল্লাসে মুমুষুর “অবশবক্ষ- 
শোণিত” শেষবার দোলাইয়া চরাচর স্তব্ধ 
করিয়া তাহার পিনাক বাজিয়। উঠিয়াছে। 
মাতার 
স্নেহ এতদিন এই জীবকে ইহলোকের সব্ব 
অম্ল হইন্তে রক্ষা করিতে চেষ্ঠা করিয়া- 
ছিল--সেই সংসার এই মহাপিদায়ের দিনে 
হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জীবাজ্মা 
চিরপ্রত্যাশিত দয়িতের পদশনেে মিলনের 
আাকাক্ষায় *উৎফুল। হইয়া উঠিয়াছেন। 
প্রকৃতির বাধন আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে 
পারিতেছে না । মিলনের আত্তন্তিক শ্াগ্রহ 
বন্ধনগুলিকে একে একে মহাবলে ছিন্ন 
করিতেছে--আর  প্রক্ৃতিগঠিত জড়দেহ 
থরথর কাপিয়া উঠিতেছে। 
মরণসন্বদ্ধে কবি অপরস্থলে বলিতেছেন-- 
“জীবনের সিংহছারে পশিন্গ যে ক্ষণে * 
এ আশ্চর্য্য সংসারের মহানিকে তনে, 
সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর । কোন্‌ শক্তি মোরে 
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দ্বিতীয় সংখ্যা |] .. কবিতাসম্বদ্ধে ছুইচারিটি কথা । ৭৯ 


্পসম পর শা পি পাপা ৭, সপ পা জা পা পপি পপ 
পপ পিতা পাপা 
মি ০০০০ 





ফুটাইল এ বিপুল রহন্তের জ্রোঁড়ে সৌন্বধ্যের উপাসনার চরমফল . আমর! 
' ছর্ছারাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মত ? কবির অতুলনীয় রচনা“নৈবেছ্টে”দেখিতে পাই । 
তবু ত প্রভাতে শির করিয়া উন্নত আজন্ম সাধনাদ্বার| ভাব ও ভাষার যে অমল- 
যখনি নয়ন মেলি” নিরখিনু ধর! ধবল কুন্দপুভ্র উপকরণ কবি সংগ্রহ করিয়া- 
কনককিরণগাথা* নীলাম্বর-পর!, ছেন, হাদয়শোণিতাঞ্জিত সেই, শ্রেষ্ঠ উপকরণ- 
নিরথিনু স্থথে-ছুঃথে খচিত সংসার, দ্বারা গঠিত “নৈবেগ্ণ” “লইয়া তাহার জীবন- 
তথান অজ্ঞাত এই রহস্ত অপার নাথের সম্মুখে দাড়াইয়াছেন। এই পবিত্র 
নিমেষেই মনে হোলো মাতৃবক্ষসম দৃশ্তের সম্দুখে দিড়াইয়া আমাদের বিদ্রোজহাদ্ধত 
নিতান্তই পরিচিত একান্তই মম ! শির আপনি অবনত হইয়া আইসে। সম্ত্র- 
রূপ্হন, জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি নমন্বরে বলিতে ইচ্ছা হযু - 
ধরেছে আমার কাছে জননীমূরদ্তি! ভক্ত করিছে প্রতুর চরণে জীবন সমর্পণ * 
| , ওরে দীন তুই জোড়কর করি কর তাহ! দরশন। 
মৃত্যু অঙ্জাত মোর ! অর্দজ তার তরে এ যে আলোক পড়েছে তাহার 
ন7ণ ক্ুণে শিহরিয়া কাপিতেছি উরে । উদার ললাউদেশে 
সেথ! হ'তে তার একটি রশ্মি 
পড়,ক মাথায় এসে। 
ওরে মুড জীবন নংসার + ৬৯ 
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার শান্ত কর রে মন 
জননমুকর্ত হ'তে তোশ্বার অজ্ঞাতে, ভক্ত করিছে প্রভূর চরণে জীবন সমর্পণ ।” 
তোমার ইচ্ছার পৃব্বে ? মৃত্যুর প্রভাতে , কবির রচন্মুর ভিতর দিয়া ইতিপূর্ে 
সেই অমচেনারমুখ হেরিবি আবার সঞ্ষেপত যে ইতিহাস দেখাইতে অক্ষম- 
মুহুর্তে চেনার মত ! প্রয়াম করিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহার 
্ জীবনের সেই ইতিহাস এই অমর কবিতার 
স্তন হ'তে তুলে নিলে কাদে শিশু ডরে মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন । তাহার জীবন- 


মুতর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনাস্তরে 1” * স্বামীকে সন্বোধন করিয়া বলিতেছেন-__ 
মরণকে এত সহজভাবে, এত স্ুন্দরভাবে-_  পনিজ্জন শফুনমাঝে কালি রাত্রিবেল! 

জীবনেরি পরিণতিরূপে ভারতবর্ষ বহুপুরাতন* ভাবিতেছিলাম আমি বসিয়া একেলা “ 
যুগ হইতে দেখিয়া আদিতেছে। ইহাই গত ছ্রীবনের কত কথা । হেন ক্ষণে 
ভারতবর্ষের বিশাল সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলগুলির শুনিলাম, তুমি কহিতেছ মোর মনে /-- 
অগন্ততম। কিন্ত হায় আজ কতগুলি 
ভাগ্যবান ভারতসস্তান মরণকে এইভাবে ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে,আত্মভোলা, 
দেখিতে সক্ষম হন? রেখেছিলি আপনার সব,ার খোলা, 
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চঞ্চল' এ সংসারের যত ছায়ালোক, 
যত ভূল, যত ধলি, যত ছুঃখশোক, 
যত ভাঁলমন্দ, যত গীতগন্ধ লঃয়ে 
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে । 
সেই সাথে তোর মুক্ত বার্তীয়নে আমি 
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিন্ু নামি । 
ছার রুধি জপিতিস্‌ বদি মোর নাম 
' কোন পথ দিয়ে তোর চিন্তে পশিতাম ! 


তখন করি নি নাগ কোন আয়োজন ; 
* বিশ্বের সবার সাথে হে বিশ্বরাজন্‌, 
অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অস্তরে 
কত শুভদিনে ; কত মুহর্ডের পরে 
অসীমের চিত্র লিখে গেছ! ৯ 
নর রি - ্ 
্স সপ ক 
হে নাথ, অবঞ্ঞা করি যাও নাই ফিরে 
আমার সে ধূলাস্তপ খেলাঘর দেখে ! 
খেলামাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে 
যে চরণধ্বনি - আজ শুরি তাই বাজে 
জগতসঙল্ীতসাথে চন্দ্রক্্য্যমাঝে 1” 
এই ইতিহাস বনুভাবে তিনি এই রচনায় 
বলিয়াছেন । বানল্যভয়ে উদ্ধত করিলাম 
না।-- ৃ 

স্বর্গ হইতে বুঝি সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র 
এই ম্হাপ্রাণ মানবের ছক্জয় সৌন্দর্যযপিপাসাং 
রূপ চিতবৃত্তির চরম পরিণতি দেখিতেছেন _ 
আর তীহাঁর ছায়ামর পবিত্র আনন আনন্দো- 
জ্বল হইয়1 উঠিয়াছে। 

আমি এন্থলে নিবেদন করিতে চা যে, 
আমি 77079115 দিক্‌ হইতে কোন প্রসঙ্গ 
এই প্রবন্ধে উাপন করিতেছি না। এই 


[৭ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ | 


কবি রচনা আলোচনা! করিতে যাইয়া যে 
সতাটি তাহার জীবনে সহজে পরিণতিলাত 
করিয়াছে ও তু রচনার ভিতরে আমি যাহার 
সহজ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহাই 
নিবেদন করিতেছি । মর্যালিটির দিক্‌ হইতে 
দেখিতে হইলে বোধ হয় আলোচনা করিতে 
হয়, কবিজীবনে এই সতোর এইরূপ পরিণতি 
না হইলে কি হইতে পারিত। আমার ক্ষুদ্র 
বিবেচনায় এই “কি হইতে পারিত”র রাজ্যে 
প্রবেশ করিয়া লাভ নাইণ। প্রক্তিমাতার 
শ্নেহাঞ্চল হইতে যে অসামান্ত প্রতিভার 
দান.আমরা এই কবির ভিতর দিয়! পাইয়াছি, 
তাহাই যথেষ্ট মনে করি। 

কিন্ধ “কি হইতে পারিত”, ইহার নিশ্ষল 
আলোচনা না করিয়া ধাহার জ্রীবনে এই 





, মহাসত্যের এই পরিণতি হয় নাই, এরূপ কোন 


মহাযশ! বিদেশী কবির রচনায় এই পরিণতির 
অভাবে “কি হইয়াছে”, তাহা দেখিতে বোধ 
হয় দোষ নাই। আমি অমরকবি শেলির 
কথা বলিতেছি। শেলির (সীন্দর্যোপাসনা 
নিশ্রিষ্ট সৌনধ্যের উপাসনা । সময়ে সময়ে 


যখন তিনি কবিতার উচ্চতম আদর্শে উঠিয়া- 


ছেন, তখন দেখিয়াছেন বটে, একই বহু 
হইয়াছে - দেখিয়াছেন যে, এই এক আপনাকে 
সোন্দরধ্যরূপে .দেখিয়া এবং প্রেমরূপে 
সেই সৌন্দর্যের ভিতরে বন্ধারায় প্রবাহিত 
“হইয়া আপনাকে বৈচিত্রাময় বভ্ত্বে পরিণত 
করিয়াছে। তাহার ৮/8৫০011915প্নামক 
কবিতার শেষ ভাবে এই উচ্চ আদর্শের পরিচয় 
পাই। কিন্ত এই ভাব তাহার জীবনে কখন 
বদ্ধমূল হয় নাই। তাহার দৈনিক বাবহারিক 
জীননে নভে-তাহার সাধারণ কবিজীবনেও : 


দ্বিতীয় সংখ্যা । ূ 


করিতাসম্বন্ধে ছুইচারিটি কথা। 


৮১ 





নহে। এই অসামান্ত কবি আপন প্রতিভা- নির্দয় [406 0) ০0170016101 বা বিদ্য়ী 


ছার প্রত্যেক বিশ্লি্ট সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমন 
প্রাণ সঞ্চারিত করিয়াছেন যে, এপর্য্যস্ত 
পৃথিবীর অতি অল্পসংখ্যক কবিই প্র্ূপ 
 সৌন্দম্যবর্ণনায় তীছার সমকক্ষ হইয়াছেন-- 


কিন্তু সৌন্দর্য্যের বহু অতিব্যক্তির অন্তরে তিনি, 


একটি প্রাণের, একটি নাড়ীর স্পন্দন দেখেন, 
নাই,_দেথখেতে চানও নাই। প্রকৃতির 
মোহকরী পরিবর্তনশীলতাই তাহাকে চিরকাল 
এতদূর মুগ্ধ রাখিয়াছিল যে, এই পরিবর্তনশীল 
অভিবাক্তির অন্তরে অপরিবর্তনীয় সনাতন 
সত্যকারণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও তিনি 
কুন্টিত হইতেন। কবির* অন্তরের এই 
ভাবই আমাদিগকে তাহার “10 70 0১৩ 
[3911060 5611 10101) 07956 17০ 1155 
০811 110” এই উক্তির অর্থ বুঝাইয়! দেয়। 
বহু অভিব্যক্তির মধ্যে একের দর্শনে 
অক্ষমতা বা অনিচ্ছা! তাহাকে কোথায় লইয়া 
গিয়াছিল, তাহ! দেখিতে হইলে তাহার রচিত 
৮[11010) 01176” নামক কবিতাটি পাঠ 
করিতে হয়। প্রকৃতির অন্তরের অন্তরে 
প্রবেশ করিয়া সত্জ্ঞানের উপলব্বিদ্বারা মুক্ত 


মানবাস্মা যে ছুঃখমরণভয়রহিত' জয়ান্বাদ 


সম্ভোগ করে, তাহ এই প1117)1)1শব্দে 
স্চিত হয় নাই। শেলি যে অর্থে ই 
ব্যবহার করিয়াছেন, তাহ! উক্ত অর্থের ঠিক 


জীবনসমন্তাকে কবি তাহার অলোকসামান্ 
কল্পনাঘারা কি ভীষণরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, 
তাহা বক্ষ্যমাণ কবিতাটি না পাঠ করিলে 
উপলব্ধি কর! যায় না । রর 

শ্তামশোভাবর্জিত ধূজ্িময় পথে আঁপনার 
ভীষণ” হিমরশ্মিদার৷ স্ুখোজ্জল' সুর্য্কিরণের 
মধুরতা ও উত্তাপ নষ্ট করিস! এক রথ ছবলি- 
তেছে। “তদুপরি স্থবিরবৎ বক্রদেহ জীবন 
আপাদমস্তক কৃষ্ণবস্ত্রে আবরিত করিয়া গোর- 
স্থানের প্রতিকৃতির ম্যায় বসিয়া আছেন » 
অন্ধ চতুরমন্তক কাল এই রথের, সারথি--সেই- 
জন্য এই রথের গতি লক্ষ্যহীন। জীবন স্বয়ংও 
এই লক্ষ্য অবগত নহেন। রথাগ্রে যৌবন- 
মত্ত মানব-মানবী উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে 
করিতে ছুটিয়াছে। তাহার! যৌবনন্থখের 
উদ্দাম উপভোগদ্ধারা৷ জীবনেৰ রহস্য অবগত 
হইতে চাহে। রথের পশ্চাতে যৌবনের স্বখ- 
সম্ভোগে অতৃপ্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধ! বার্ধক্যহেতু খঞ্জের 
যায় কুৎসিতভাবে, নৃত্য করিতে করিতে 
রথের পশ্চান্ধাবিত হইতে বৃথা প্রয়াস করি- 
তেছে। দেখিতে দেখিতে অগ্রগামী যুবক- 
যুবততীগণ দলে দলে জীবনের রথচক্রে ধৃত 
হইয়া চক্রতলে নি্পিষ্ট ও নিতান্ত নিরর্থক 
দুর্গদ্ধময়্ ফেনপুঞ্জে পরিণত হইয়া এই ভীষণ 
পথের ধূলার সহিত মিশিতেছে। 


বিপরীত। জীবনের ছুজ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় প্রহে- * / আবার কতকগুলি হতভাগ্য মানব রথ- 


লিকাকর্তৃক প্রকৃতির নিদারুণ রহস্তাবরণের 

উন্মোচনে চোষ্টত মানবের যে পরাভব, তাহাই 

এই (190)01৮শবে হৃচিত হইয়াছে । এস্কলে 

মানব বিজয়ী নহে--জীবনের নির্দয় প্রহে- 

লিকাই মানবকে অভিভূত করিতেছে। এই 
/ 


সংযুক্ত শৃঙ্খলে নিবদ্ধ এবং রথকর্তৃক আকৃষ্ট 
হুইয়। দাসবৎ চলিতেছে । হায়, এই হত- 
ভাগ্যের কেহু বা জ্ঞানী, কেহ বা কর্মববীর 
বলিয়া! ধঁশস্বী ছিল। কিন্তু বার্ধক্য জ্ঞান 
বা কর্শের নিক্ষল্তা৷ উপলব্ধি ,করিয়! ইহাদের 


৮২ 

অন্তরে .সেই পুরাতন প্রশ্ন উঠিয়াছিল-_”অদ্ধ- 
কাঁল-নিযোজিত-রথারূঢ় ভীষণ রহস্তে আবৃত 
জীবন কি ?” এই প্রশ্নের মীমাংসায় অক্ষম 
হইয়া, জীবনের নিদারুণ রহস্তকর্তৃক বিজিত 
হইয়া তাহার! মহাঁ-অদ্ধকারে ডুূবিয়া গেল-_ 
এই রহস্তের দাস চিরকালের জন্য রহিয়! 
গেল। | | 


বাল্য, কৈশোরে ও যৌবনে যে অনবছ্ . 


সৌন্দর্যপ্রতিমা কবিজীবনের অবলম্বনস্বরূপা 
ও পথপ্রদর্শফিত্রী, বয়োবৃদ্ধির সহিত কবির 
তবস্তরেও এই প্রশ্নের আবির্ভাবহেতু কিরূপে 
সেই সৌন্দর্য প্রত্তিমা৷ কবিনয়নসম্মুখে অস্পষ্ট- 
' তর হইতে মআরম্তভ করিয়া ক্রমশ একেবারে 
অপশ্যত। হন এবং শেষে ভীষণহিমরশ্মিমগিত- 
লক্ষ্যহীন-রথারূঢ় জীবনসমস্তাই কবির সমস্ত 


চৈতন্কে আচ্ছন্ন করে, তাহাঁও এই কবিতায় 


তিনি দেখাইয়াছেন। আরও তিনি দেখিয়া- 
ছেন যে, থে মানব যত অধিক কল্পনা বা 
চিন্তার দান সংসারে বিলাইয়াছে, সে তত শ্রাপ্র 
বলহীন ও সৌন্দধ্য্রষ্ট হইয়! জীবনের পথপার্শে 
অপবিত্র ধূলার সহিত মিশ্িয়াছে। এই সমস্ত 
দেখিয়া মর্মান্তিক যন্ত্রণায় কবি অধীর হইয়া 


বলিয়! উঠিয়াছেন_-€[1)50 17901951161” 


“তবে এই জীবন কি ?” এই জিজ্ঞাস! তাহার 
শেষ জিজ্ঞাসী। ইহাই ত্ীহার জীবনের 
শেষ কবিতার শেষ ছত্র। এই প্রশ্নের দার্ত 


ব্যথা: লইয়া ইহজীবন হইতে তিনি বিদায় * 


লইয়াছেন। 

আক্ষেপের সহিত বলিতে ইচ্ছা হয়__ 
হায়, কবি যে ভূম' চৈতন্টের আশ্বাদ 
জীবনের কোন কেন শুভমুহূর্তে পাইয়াছিলেন, 
তাহা যদি তাহার জীবনে বন্ধমূল হইত| 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৭ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ) ১৩১৪। 


আমরা এইস্কলে "যে কবিতায় পাঠক 

মানবজীবনের প্রসার হত অধিক অনুভব 
করেন, তাহা তত শ্রেষ্ঠ” এই উক্তি পুনরায় 
স্ররণ করিব। দপ্জীবনের প্রসার” শে 
চৈতন্তের বহুব্যাপিত্ব এবং সেইহেতু কর্ম- 
ক্ষেত্রের বিস্তার কুচিত হইয়াছে, মনে করি।' 
এইজন্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মহসিত্যগুলিকে 
যিনি যত অধিক দ্িকু হইতে উপলব্ধি করি! 
মানবনয়নের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তিনি তত 
শ্রেষ্ঠ । এই সুত্র ধরিয়া আলোচনা করিলে 
বোধ হয় আমরা দেখিতে পাই যে, রবীন্দ্রনাথ 
সখের দিক্‌ হইতে, সৌনরধাসস্তোগনিত 
সুখের অন্ুস্ৃতিদ্ধরা বিশ্বের সনাতন সত্যের 
পরিচয় পাইয়াছেন | কিন্ত প্রকৃতি মোহিনীও 
বটেন, ভীষণাও বটেন। রবীন্দ্রনাথ এই 
মোহিনী প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন--ভীষণাকে 
বড়-একটা! দেখেন নাই। মোহিনীর সহিত 
বড় নিবিড় প্রেমসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। 
কিন্তু ভীষণাকে বুঝি ওক্ষের অন্তরালে রাখি- 
বারই চেষ্টা করিয়াছেন। কবি ধরিত্রীকে এক- 
স্থলে “অক্ষম” বলিয়া সম্বোধন করিয়া! 
বলিয়াছেন 

“অসীম ধরশব্যরাশি নাই তোর হাতে 

হে হামলা সর্বসহ! জননি মৃদ্মি । 

সফলের মুখে অন্ন চাহিস্‌ জোগাতে, 

পারিস্‌ নে কতবার,_-কই, অন্ন কই, 

কাদে তোর সন্তানের! ক্নান শু মুখ -- 
জানি মা গোঁ, তোর হাতে অসম্পূর্ণ হুখ, 
যা-কিছু গড়িয়া দিস্‌ ভেঙে ভেঙে ধার, 

সব তাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্বডূকূঃ 

সব আশা মিটাইতে পারিস্‌ নে হায় 

তা বলে' কি ছেড়ে ধাব তোর তণ্ীবুক !* 





দ্বিতীয় সংখ্যা । ]. 


ইহা দেখিয়া আমার মনে হয়, ভীষণ! 
প্রক্লুতির ছায়ামাত্র দেখিয়া ভীষণার মুখের 
অবগুঠন-উন্মোচনে চেষ্টা না করিয়া কৰি 
বারবার মোহিনীরই পদপ্রান্তে লুষ্টিত হইয়া- 
ছেন। দরিদ্রা, পূর্ণসুখবানে অক্ষম মাতার 
রূপে তিনি ধরণীকে দেখিয়াছেন ; কিন্তু ভীষণু 
য্ত্রণাদা'নে সম্ূর্ণ ক্ষমা, আপনার হ্বদয়রত্তপানে 
আপনি ত্বপ্তা, মহাভয়ঙ্করী ছির্লমস্তীকে দেখিতে 
চান নাই। আমরা দেখি, স্নেহের সম্তান- 
গুলিকে আকগ ন্ুখস্তন্ত পান করানোর এ্ীকা- 
স্তিক আগ্রহ ধরিত্রীতে আরোপিত হইয়াছে-_ 
কিন্ত হতভাগ্য জীবলোকের দারুণ ন্ত্রণাদানের 
ইচ্ছা কাহার উপর আরোপিত হইয়াছে, তাহা 
বুঝিতে পারি না। ইহাতে খুষ্টানদিগের কল্পিত 
পুণাময় ঈশ্বর ও পাপের অবতার সয়তানের 
চিত্র আমাদের মনে উদিত হয়। 
দ্বনুদ্ধর1”শীর্ষক কবিতা কবি এই 
ধরিত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন__ " 
“আমারে ফিরায়ে লহ, ভময়ি বনুদ্ধরে 
কোলের সন্ভতানে তব কোলেব ভিতরে, 
বিপুল অঞ্চলত্টিল। ওগো মা মুন্য়ি, 
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হ*য়ে রই 7 
দিখ্িদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়।' 
বসন্তের আনন্দের মত ) বিদারিয্না_ 
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণবন্ধ * 
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ 
অন্ধ কারাগার,--ছিল্লোলিয়া, মন্মরিয়া, 
কম্পিয়!, স্মলিয়!, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া 
শিহরিয়!, সচকিয়!, আলোকে পুলকে 
গ্রবাহিয়া চলে' যাই সমস্ত ভূলোকে ।” 
ইহাতেও সেই নৃত্য, শীত, রূপ এবং 
বিচিত্র সুখেরই অসম তৃষা ভাষ! পাইফ়্াছে। 





কবিতাস্বন্ধে ছুইচারিরি কথা । 


" ৮৩ 
এই কবিতায় তিনি বিশ্বের অজত্র “আনন্দ- 
মদিরাধার1” কি কি রূপে পান করিবেন 
বলিতে বলিতে বলিয়াছেন-__ 
“হিংস্র ব্যাত্ব অটবীর-- 

আপন প্রচণ্ডবলে প্রকাণ্ড শরীর 

বহিতেছে অবহেলে ; 'দৈহ দীপ্রোজ্জল 

অরণ্যমেঘের তলে প্ররচ্ছন্ন-অনল 

বজের মতন-_কুদ্র মেঘমন্ত্রম্বরে ৬ 

পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের 'পরে 

বিছ্যতের বেগে, অনায়াস সে মহিমা 

হিংসাতীত্র সে আনন্দ_-সে দৃপ্ত গরিমা-_ * 

ইচ্ছা করে একবার লভিঝার স্বাদ ।” 

আমাদের কৰি অপর জীবের .মন্ত্রণার উপর * 

প্রতিষ্ঠিত “হিংসাতীর আনন্দ” পাঁন করিতে 
চাহিয়াছেন--কিন্ক আক্রান্ত মৃগের চক্ষে যে 


_নিঃসহায় ভাষাহীন দারুণ বেদন! ফুটিয়া উঠে, 


সেই রিক্ত বেদনার আস্ত লইতে অগ্রসর 


হইতে তাহাকে কখন দেখি নাই। অধ্যাপক 


মোহিতচন্ত্র দেন সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের ' 
কাবাগ্রন্থের নূতন,সংস্করণে এই অংশটি পরি- 
ত্যক্ত হইয়াছে । কেন পরিত্যক্ত হইয়াছে, 
বুঝিতে পারি নাই। সাধারণ মানবের হৃদয়ে 
জীবতহেতে যে স্বাভাবিক শোণিতপিপাসা 
বর্তমান দেখা যায়, কবিহৃদয়ে তাহারই অল- 
ক্ষিত প্রতিবিধধ দেখিয়! কি সম্পাদক কুন্তিত ব 
ভীত হইয়াছেন? আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় " 
ই কুঠ। বা ভয়ের কোন কারণ নাই। :যত- 
দিন পৃথিবীর এই নিদারুণ "1১০5114৩ 1981)” 
বা সঘস্ত বেদনার সন্ুখীন হইবার বীর্যের 
উপল না্ছিয়, ততদিন মানবহৃদয়ে এই হিংসা- 
তীত্র আনন্দের পিপাসা তস্তিত্ব ভালই মনে 


'করি। হিংসার সহিত এই ভীষণ যন্ত্রণার বড়ই 


৮৪' বঙ্গদর্শন । 


ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ__সেইজন্য এই হিংসাই অনেক- 
স্কুলে সত্য-বেদনার সহিত পরিচয় করাইয়৷ 
মানুষকে বীধ্যবান্‌ করে। মাত্র শোণিত- 
দর্শনের ভয়ে যে মানব হিংসার আনন্দ পান 
করিতে কুষ্ঠিত * হয়, তাহাঁর সম্বন্ধে স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয়াছেন:_ 
“ছাগকণ্ঠকিধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, 
« দেখে তোর হিয়া কাপে, 
কাপুরুষ ! দয়ার আধার ? ধন্য ব্যবহার !! 
মন্মকথা বলি কাকে।” 
« যে এত ভীরু, সে স্বয়ং দয়ার পাত্র-সে 
কখন অপরকে দমা করিতে পারে না-__মহা- 
' যন্ত্রণার সম্মুখীন হইবার বীধ্য তাহার নাই। 
অধিকাংশ ভারতবাসীর হিংসার আনন্দপানে 
বিমুখতা যে এই ঘোর-তামসিক-ভীরুতা-প্রস্থত 
নহে, তাহা কে- বলিবে ? 
এই কবিতায়, রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-_ 
“ইচ্ছা করে, আপনার করি ৫ 
যেখানে যা-কিছু* আছে ।” 
এই “্যা-কিছু” আর-কিছু, নহে, যেখানে 
যাকিছু সুখের আছে», যা-কিছু বৈচিত্র্য ময় 
সুখের নব নব ধারা আক পান করাইয়া 
সুখের চির-অতৃপ্ত অসহ্য পিপাসার কথঞ্চিং 
শমতাঁসম্পাদন করে__ইহা! সেই প্যা-কিছু”-- 
খের দ্যা-কিছু”. নহে) কবিতার 
" শেষভাগে কবি স্পষ্ট বলিতেছেন-__ 
” “জননি লহ গো মোরে 
সঘন-বর্ধন তব বানুযুগে ধোরে 
আমারে করিয়৷ লহ তোমার বুকের 
তোমার বিপুল প্রাণে বিচিত্র নুর্খের 
উৎস উঠিতেছে শী, সে গোপনপুরে' 
আমারে লইঃ যাঁঠ৩__রাখিয়ো! না দুরে ।” 


' বহুপরিমাঁণে' হারাইতেছে। 


[ ৭ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪। 


হা--যেখানে অসংখ্য নয়নাভিরাম বর্ণে 
রঞ্জিত বিচিত্র স্্রখের উৎস উঠিতেছে, সেখখনে 
লইয়া যাও--যেখানে অনন্ত নিশীথ ব্যাপিয়া 
নরকাগ্নিগর্ভ ভীম শৈলের ব্যাদিত গহ্বরমুখ 
হইতে বেদনার রক্তকায় করালজাল! উদগীরিত 
হইয়। জীবলোকের অনস্তকালধ্বনিত আর্ত- 
স্বরের সহিত মিশিয়া অসীমশৃন্ে লীন হইতেছে, 
সেখানে লইয়া যাইও না । | 

কেহ কেহ বলিবেন, “কেন, রবীন্দ্রনাথ কি 
তাহার তুলিকায় বেদনার ছবি অঙ্কিত করেন 
নাই ?” উত্তরে আমি বলিব, “ই করিয়াছেন 
বটে, কিন্তু তাহা অধিকাংশস্থলেই সঘস্ত বেদনা 
নহে,-সুখাতিশল্ল্যর বেদনামাত্র ।! তবে 
কোন কোন স্থলে এই সত্যবেদনার অনু- 
ভূতি আমরা দেখিতে পাই। তাহার কারণ 
আর কিছুই নহে--ধাহার উপর রম! ও বাণীর 
জননী গৌরীর অমৃতময়ী প্রসরদৃষ্টি সর্বদা 
বধিত হইতেছে-_-হরগৌরীর একাঙ্গতাহেতু 
মধ্যে মধ্যে হরের গ্তীয়নয়নবধিত উৈরব 
করজাল তাহাকে আচ্ছন্ন করিবেই করিবে। 
এই রদ্্র করজালও অর্দপর্থ গৌরীর স্গিগ্ধ- 
মধুর নয়নরশ্থির সহিত মিশিয়৷ আপনার রদ্ত্ব 
সৌন্দর্য্য ও 
সুষমাই এই কবির প্রাণ-_সেইজন্য ভৈরবকে 
দেখিতে হইলেও উমার সহিত মিলনের আকা- 
জায় উৎফুল্ল, বরবেশে গিরিরাজগৃহগমনে 


& উদ্ধত বিলোচনকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। 


্রিলোকসংহারাভিলাষে উদ্ভত, ত্রিশূল, মুক্ত- 
জট, প্রলয়াগিদীগুনয়ূন মহারুদ্রকে দেখিবার 
চেষ্টা তাহার রচনার মধ্যে দেখিতে পাই না। 
্রাঙ্মণ রামেন্ত্রলুন্দর ত্রিবেদী এই সংহারের 
দেবতা, এই নিয়ম এবং সামঞ্জন্তের বাহিরের 


দ্বিতীয় সংখ্যা | ] 


দেবতাকে. একদিন দেখিয়াছিলেন। তাহার 
ফলে আমরা তীহার ব্রাঙ্মণোচিত পাগলশীর্ষক * 
মৌলিকরচন! লাভ করিয়াছিলাম। নিতাস্ত 
ইচ্ছাসত্বেও বাহুল্যভয়ে ছুইএকস্থল উদ্ধৃত 
করিতে পারিলাম ন্বা। ধাহারা তাহার এই 





অসাধারণ পদ্ম গদ্য পাঠ করিতে ইচ্ছা, 


করেন, তাধার। ১৯৩১১ সালের ৪র্থ সংখ্যা 
বঙ্গদর্শনে ফ্লাই রচনা দেখিতে পাইবেন । 

এই সতাবেনার মৃদিত অনুভূতি আমরা 
রবীন্দ্রনাথের শেষ ,রচনাগুলির মধ্যে কোন 
কোন স্থলে দেখিতে পাই । পূর্ব রচনা গুলির 
মধ্যে যে ৰাথা অঙ্কিত আছে, তাহা! অধিকাংশ- 
স্থলেই সুখাতিশয্যের ব্যথা,* বা নরনারীর 
বিচিত্র প্রেমলীলায় গড়িয়-তোলা সৌখীন 
বেদনামাত্র । তাই বুঝি যতদিন সদ্বস্ত বেদনার 
ছায়াপাত তাহার হৃদয়ে না হইয়াছে, ততদ্দিন 
আমর! তাহার হতভাগ্য স্বজাতি “*্বঙ্গবীর” 
প্রস্থতি কবিতায় তাহার গ্রেষের উপাদানমা্র 
ছিলাম-আর এখন আম্ম্দের শত অক্ষমতা- 
সত্বেও তাহার উদ্যত দক্ষিণবাহু হইতে ব্রাহ্মণের 
অজত্র আশীর্বাদ দ্আমরা পাইতেছি। 

একস্থলে কৰি বেদনাকে রি পাতিয়া 
লইয়৷ গাহিয়াছেন -. * 

«অপরাধ যদ্দি করে' থাকি পদে 
না কর যদি ক্ষম 
তবে পরাণপ্রিয়, দিও হে দিও ' 
বেদনা নব নব।” 

ইহ! অতি স্ুন্দর,_-গুনিতে সুন্দর, বলিতে 

সুন্দর, অনুভূতিতে আরও সুন্দর। কিন্ত 





করিতাসম্বন্ধে ছুইচারিটি কথা । 


৮৫ 


সেই এক কথা__ইহ! “স্ন্দর” | রিক্ত 
বেদনার আস্বাদ ইহাতেও পাই ন!। * 
প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই ৭সদ্বস্ত বেদনা” 
আমি কাহাকে বলিতেছি। হায়, অক্ষম 
আমি -কিরূপে বর্ধিব এই বেদনা কি? ইহার 
কোন বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞ। দিবার ক্ষমতা 'আমার 
নাই" এই পর্্যস্ত বলিতে পারি, আক্রান্ত 
মুগের নয়নে যে মন্মীস্তিক নীরব বেদনা ফুটিয়া 
উঠে ;--ঘোর দুর্ভিক্ষে অনশনপীড়িত কঙ্কালা- 


বশিষ্ট  'আসন্মরণ শিশু কোটরপ্রবি 
বুতৃক্ষিত কাতরনয়নে তাহার ইহলোকেরু 
ভগবান শীর্ণকায়া উদাসনুয়না! হতভাগিনী 


জননীর মন্্ান্তিকনৈরাশ্যব্ঞ্ক মুখের দিকে 
চাহিয়া "আছে-_হতভাগ্য শিশু অপর কোন 
ভগবান, অপর কোন নির্ভরের দেবতা 
দেখিতে শিখে নাই-_তখন পরম্পরের দিকে 
চাহিয়া উভয়ের চক্ষে যে জমাটবীধা 
মিঃসহায় হিক্ত বেদনার ছায়া দ্রেখা 
দেয়-_বেখানে বেদনাই বেদনার সহচর-__যে 
বেদনার পশ্চাতে ,মঙ্গলের দেবতা, নির্ভরের 
দেব তা দেখা-_সভা, মহোদয়গণ, আমাকে 
ক্ষমা করিবেন- আমি শ্ববৃত্তির লক্ষণ, 


" কুকুরবৃত্তির লক্ষণ মনে করি, ইহা সেই 


পেদনা । 
জীবনক্ষয়কারী তপন্তার পরে ভগবান্‌ 
বুদ্ধদেবের চক্ষের সম্মুখে বিশ্বের অনন্ত যন্ত্রণ। 


বুঝি জমাটবদ্ধ হইয়া! রিক্তমুস্তিতে আবিষ্ভুতি 


হইয়াছিন্--তাই এই ছুঃখের খের মুখ 
হইতে প্রথমমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াঁছিল-_-“কষ্ট 


* এই পাঁগলগীর্যক প্রবন্ধটি কিন্ত ভ্িবেদীমহা শঙ্নের নহে, ইহ।ও যুক্ত রবীন্্বাবুরই *রচ্ন।_প্রবন্ধের নিয়ে 
লেখকের নাম ন। থাকায় বোধ হয় এই ভ্রম হইয়াছে। বঃ সঃ। ৪ 


৮৩ 0. বঙ্গদর্শন । 


[৭ম বর্ষ, লো, ১৩১৪ । 





আছে, কষ্ট আছে”। দারুণ শোকের ভিতর 
দিয়া এই অনস্ত বেধনার ছায়াপাত বুঝি. ছেন-_ 


শেলির হৃদয়ে হইয়াছিল, তাই তিনি বলিয়া- 


ক 
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ত্রই যন্থণা “6০০ 0660 1001 15915”ই বটে। 
কেন কীদিবে ? - কাহার কাছে কীদিবে ? 
নির্ভরের দেবতা, অভিমানের দেবতা কেহ 
থাকিলে তবে ত তাহার কাছে কাদিবে। 


বিশ্বের পুক্তীভূত রিক্ত যন্ত্রণার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবীর,_-অনস্ত হাহাঁকারের উপর প্রতিষ্ঠিত 
শবরচিত সিংহাসনৈ উপবিষ্টা করালিনীর নিরা- 
ভরণা-নিরাবরণা নগ্রমুত্ি দেখিয়া স্লযাসী 
বিবেকানন্দ তাহার বিরাটুহদয়নিঃস্কত যে 
বীর্যের গাঁন আমাদিগকে শুনাইক়্াছেন, তাহাত্র 
তুলনা! কোথাও দেখি 'শাই। আপনাদিগের 


ধৈধ্যচ্যুতির সম্ভাবনাসত্বেও আমি তাহার , 


শেষাংশ উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইতেছি। 
আপনাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি। 
সন্ন্যাসী প্রথম অন্তঃপ্রককতি ও বহিঃপ্রক্কৃতির 
সুন্দর ও ভীষণ ছুই রূপেরই অতি বিশদছিত্র 
অস্কিত করিয়া বলিতেছেন__ 


“দেহ চায় সুখের সঙ্গম, মনবিহঙ্গম 


সঙ্গীতস্থধার ধীর 1 


মন চায় হাক্ির'হিন্দোল, প্রাণ সদা! লোল, 


** খাইতে ছু'খের পার ॥ 


ছাড়ি হিমশশাঙ্কচ্ছটায়, কেব! বল চায়, 
ৰ _. মধ্যাহ্তপনজাল! । 
প্রাণ যার চওুদিবাকর, স্গিগ্ধ শশধর, 
সেও তবু লাগে ভালো ॥ 
স্থখতরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর 
থে যার ভালবাসা ৷ 
স্থথে দুঃখ অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, 
| তবু নাহি ছাড়ে আশা । 
কুদ্রমুখে সবাই ভরায় কেহ নাহি চায় 
মৃত্যুরূপা এলোকেশী। 
উষ্ণধার, রুধির-উদগার,ভীম তরবার 
থসাইয়া দেয় বাঁশী ॥ 
সত্তট তুমি মৃত্যুরূপা কালী নুখবনমালী 
তোমার মায়ার ছায়া । 
* করালিনি কর মর্মরচ্ছেঘ হোক্‌ মায়াভেদ, 
.. সুখস্বপ্ন, দেহে দয়! | 
মুণ্ডমাল! পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায় 
নাম দেয় দয়াময়ী। 
প্রাণ কাপে, ভীম অষ্টহাস নগুদিক্বাস 
বলে ম! দানবজয়ী ॥ 
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময়, 
কোথা যায় কেব! জানে । 


দ্বিতীয় সংখ্যা।] .  ফবিভাসম্বন্ধে ছুইচারিটি কথা । ৮৭ 


তুমি, রোগ-মহামারী বিষকুস্ত তরি বলে -“মাতঃ ভয়ঙ্করি ! আমরা! জানি, তোমার 
| বিতরিছ জনে জনে ॥ রোবদীপ্ত ভীষণ নয়নের বহি আমাদিগের 
রে উন্মাদ, আপনা ভূলাও, ফিরে নাহি চাও, কোন অমঙ্গল বিধান করিবে না। ভীম 
পাছে দেখ ভয়ঙ্কর! । অট্টহান্তে তুমি যে জালাময় করাল রুপাণ উর্ধে 
ছুঃখ চাও, সুখ হবে বলে' ভক্তিপূজাছলে উদ্ভত করিয়াছ, তাহ! আমাদিপেের শত্রু. দান- 
্বার্থসিত্ধি মনে ভরা ॥ * বেরই বক্ষশোণিত পান করিবার, অন্ত লোল- 
ছাগকঠরুধিরের ধার, ভয়ের সধশর, জিহ্ব। তাহা আমাদিগের সুখের সংসারের 
দেখে তোর হিয়া! কাপে । উপর বজের স্যার পতিত হইয়া তাহাকে টুর্ণ 
কাপুরুষ ! দয়ার আধার ? ধন্য ব্যবহার ! বিচুর্ণ করিবে না। আমাদিগের সুখস্বপ্ন অটুট 
মর্মকথা বলি কাকে ? থাকিবে ।” কিন্ত হায় মা»তুমি এই চাটুকার 
ভাঙ বীণা, প্রেমন্ুধাপান, ম্হা আকর্ষণ, ভীক্ু ধৃলামলিন্‌ পৃথিবীর সম্তানগণের মিথ্যা-* 





দূর কর নারীমায়া। , ভ্তবেতুষ্টহও না। অটহান্তে ভয়ার্ত মানবের 
আওয়ান, সিক্কুরোলে গান* অশ্রজলপান, স্তব উপহাস করিয়া বিরাট নগ্রদদেহের নীল 
প্রাণপণ থাক্‌ কায়! ॥ আভায় শিবারবমুখরিত| তমিআ্রা রজনীর অন্ধ- 


জাগে! বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, কার ভীষণতর করিয়া-_-তোমার স্নেহের সহচর 
ভয় কি তোমার সাজে ? মহারোগ, মহামারী, মহাছুর্ভিক্ষ, মানবের 
দুঃখ তার, এ ভব-ঈশ্বর, মনির তাহার, প্রতি মানবের দারুণ হিংস! প্রভৃতি শোণিত - 
প্রেতভূমি চিতামাঝে ॥ ' বানা যোগিনীদিগকে সঙ্গে লইয়া সংহাররূপিশী 
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজন্, তুমি ক্ষুদ্র মানবের দ্বারে আসিয়৷ দাড়াও 
২ তাহা না ভরাক্‌ তোমা! । আর হততাগ্যের চাঁটুস্তব অর্দ-উচ্চারিত হইয়া 
চূর্ণ হোক্‌ স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান, থামিয়! যায়, তাহার *অস্তরাত্বা বিহ্বলভাবে 
নাচুক তাহাতে শ্টাম! ॥৮ .কীপিয়। উঠে_সে তোমার রুদ্র নয়নপথ 

এই কবিতার ছত্রে ছত্রে তীব্রবেদনার' অস্থু- হইতে অপশ্ত হইবার চেষ্টা করে। 
ছুতির সহিত যে ভাম্বরবীর্ধ্যের শুভ্রদীপ্তি বিচ্চু- ক্ষুদ্র মানবের এই দশ! দেখিয়া বীর সন্যাসী 
রিত হুইতেছে-_-তাহা উপলব্ধি করিবার উৈরবশ্বরে আহ্বান করিতেছেন--”কে মুক্তি- 
ক্ষমতা আজ কর্‌জন ভারতবাসীর আছে ? কাম নির্ভীক বীর আছ-_মোহময় সুখস্বপ্ 
মানুষ স্বভাবতই নুখপিপান্ু, সেইজন্ত ত্যাগ করিয়! জাগ্রত হও, জাগ্রত হও। দেঁখ, 
এই মৃত্যুরপা এলোকেশী ছুঃখের অধিষ্ঠাত্রী শ্মশানবিলীসিনী যন্ত্রণার অধিষ্ঠাত্রী' দেবী 
দেবীর দিকে চাহিতে ভীত হয়। যাহারা তোমার অর্চনা লইবার জন্ত তোমার শিয়রে 
কখন বা এই মহাতয়ঙ্করীর মুখের দিকে আসিয়া দাড়হিয়াছেন। তুমি কি এই দেবীর 
দৃষ্টিপাত করে, তাহীরাও মহাভয়ে এই মুণ্ড- অর্চনা করিতে ভীত হুইবৈ৭ যুদ্ধই ইহার 
মালিনীকে দত্াময়ী বলিয়া সম্বোধন করিয়া অর্চনা । তোমার সমস্ত পুত স্যার্থ, সমন্ত 
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চিত্বদৈন্য, সর্ব ক্ষুদ্রকামনা, তরী শোণিতরঞ্জিত 
চরণে জলাগ্রলি দিয়! নিফলঙ্ক ললাটে রক্তু- 
চন্দনের অর্ঘচন্ত্র অস্কিত করিয়! জীবনাস্তকর 
মহাযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া দেবীর সম্মুখে উদ্ধত- 
শিরে দণ্ডায়মান হও ।, নর্তশিরে স্তবের দ্বার 
করালিনীর ষ্টিসাধনে চেষ্টা করিও না । আহ- 


বেই এই দেবীর পরম পরিতোষ । অস্ত্র নাই 


বলিয়া আক্ষেপ করিতেছ ? আছে, অস্ত্র আছে। 
আপনার হৃদয়ের .দিকে চাহিয়া দেখ-_প্রেম- 
মন্ত্রে পৃত সেবান্্রূল শাণিতখড়গ তোমার 
ধদয়কোষে নিবন্ধ আছে। যেখানে মৃত্যুরূপা 
দেবী আপনার করাল কৃপাণমুখে হতভাগ্য 
ভীবকুলের হংপিগড হইতে শোণিতের সহস্র 
উত্স ছটাইয়া দিতেছেন, সেইখানে তভূমিও 
“ প্রেমে বীর্যবান্‌ নিভ'ক স্ফীতবক্ষে তোমার 
এই ভাস্বর সেবাস্মব কোষদুক্ত করিয়া দপ্ডায়- 
মান হও। তোমার শত ক্ষতমুখে শোণিত 
ক্ষরিয়া পড়,ক্‌, তোমার মর্খহান সহস্র্ধা 
ছিন্ন হউক্‌ -তুমি যুদ্ধে পরাত্মুখ হইও না। 
ভীমার অষ্টহান্তের সহিন্ত তোমারও সৃথ- 
নিঃস্ত “অভীঃ অভীঃ” বদ ভয়ার্ত জীবকুলের 


কর্ণে ধ্বনিত হউক্‌। মহানুদ্ধে অবসন্ন হইয়া, 


যখন অস্তিমধুলিশয্যায় শয়িত হইবে, তখনও 
তোমার বলহীন কম্পিতহস্ত আর্তের সেবার 
জন্যই শেষবার্‌, প্রসারিত হউক্‌,_-তোমার বীর- 
হৃদয়ের দুর্দয় প্রেম তোমার মরগচ্ছাযা খত 
আননেও শুভস্ষিগ্ধ হান্তে প্রতিফলিত হউক্‌।” 
এই ধুদ্ধের ফল কি, তাহা ও সন্ন্যাসী বলিয়া- 
ছেন। হায়,_-সদা পরাজয়ই এই, যুদ্ধের 
ফল। বিশ্বের পুষ্রীভূত যন্ত্রণার স্মুখে মহা- 
বীরেরও শক্তি বার্থ হয়। অনন্ত যুদ্ধেও এই 
অন্স্ত বেদনার পরিমাণ অটুট থাকে। ইহাই 


বজদর্শন | 
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79635120190 বা হুঃখবাদীদিগের শেষ কথা। 
কিন্ত সাধারণে [3555117715কেথাটি যে ভাবে 
ব্যবহার করেন, সেই অর্থে এই মহাবীধ্য 
সন্যাসীকে 1১০১91815!নামে অভিহিত করিলে 
কথাটির অপব্যবহার করা “হয়। যদ্দি কেহু 
“জিজ্ঞাসা করেন __“সে কি--যদি সদা পরাজয়ই 
যুদ্ধের ফল হয়, তবে যুদ্ধ কিরূপে চলিতে 
পারে? সর পরাঞ্জিতের আবার যুদ্ধ 
কিরূপ?” তখন অপর একটি প্রশ্নদ্বার। 
এই শ্রেণীর ছুঃখবাদীর৷ ইহার উত্তর দেন।-- 
তাহা এই, প্যদি মরি বেই, তবে বাচিয়! থাক 
কেন? বাচিয়! থাকার চেষ্টাই যেমন জীবি- 
তের পক্ষে স্বাতাবিক, সেইরূপ জীবনব্যাপী 
মহাসমরই মহাকালীর ভৈরব আহ্বানে 
প্রবৃদ্ধচৈতন্য বীরের পক্ষে ম্বাভাবিক। 
ফল কি হইবে, দেখিবার অবসর বা ইচ্ছ! 


তাহার 'নাই।” গীতার কথা আসিয়া 
পড়িতেছে ।-_ 
বহুদিন ধরিয়া, পহুজন্ম ধরিয়া আমর! 


বহু কবির ললিত বেণুরবে মুখরিত, মলয়- 
মারুতনিষেবিত আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে স্থখ- 
শদ্যায় শয়ন করিয়া স্থপের মিথ্যাস্বপ্র দেখিতে 
দেখিতে নিদ্রিত হুইয়া পড়িয়াছিলাম। এই 
নিদ্রা কালনিদ্রায় পরিণত হইবার উপক্রম 
হ্তেছিল। আজ বুঝি আমাদের মোহতন্ত্া 
ছুটিতেছে, তাই এই মহাবীধ্য সঙ্যাসীর তৃরধয- 
নিনাদ সাগরগঞ্জনবৎ আমাদের কর্ণে আসিয়া 
পশিতেছে 1-_ 

এই তিমিরমধ্যবর্ঠিনী সংহাররূপিলীকে 
কবি রবীন্দ্রনাথ কিভাবে তাহার শাষ্ট রঘুপতির 
চৈতন্ের ভিতর দিয়! দেখিয়াছেন, তাহা! 
দেখিতে চেষ্টা করিব। করিতশক্রর হাদয়- 


দ্বিতীয় সংখ্যা |] ককিতাসস্বন্ধে ছুইচারিটি কথা । | ৮৯ 


চে 





শোণিত্তথার! দেবীর তর্পণের আশায় উৎফুল্ল. মা বলিয়া ডাঁকে বত জীব-_হাঁসে তত 


রঘুপতি-বলিতেছেন-. _ ঘোরতর অট্টহাসে নির্দয় বিজ্ষপ ! ” 
“এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবি ! দে ফির়ায়ে জয়সিংছে মোর ! দে ফিরায়ে ! 

. ধ্ররোধহ্হস্কার! অভিশাপ হাকি দে ফিরায়ে রাক্ষসি পিশাচি ! ( নাড়া দিয়া ) 
, নগরের 'পর দিয়া ধেপ্সে চলিয়াছ ৪ শুনিতে কি-_ 
. তিমিররূপিণি? প্রী বুঝি তোর *পাস্‌? আছে কর্ণ? জানিস্‌কি করেছিন্‌? 

প্রলয়সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায় কার্‌ রক্ত করেছিস্‌ পান ? কোন্‌ পুণ্য- 
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতরু ! জীবনের? কোন্‌ শ্নেহ-দয়া-গ্রীতি-সতরা * 
আজি মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস। মহাহৃদয়ের ? 
থাক্‌ তুই চিরকাল 
তক্তেরে সংশয়ে ফেলি এতদিন ছিলি এইমত-_-এই মন্দিরের সিংহাসনে, 
কোথা দেবি ? তোর খঙ্জা তুই নাঁতুলিলে , সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস। 
আমরা কি পারি? আজ কি মানন্, তোর ৮ ক গ্ত 
চণ্তীমৃত্তি দেখে! সাহসে ভরেছে চিল, ক রর ক কক ৪ 
সংশয় গিয়েছে 7 হতমান নতশির ইহাতে আমাদিগকে বিবেকানন্দন্বামীর 
উঠেছে নৃতন তেজে ! এ পদ্ধবনি সেই কথা ম্মরণ করাইয়া! দেয়-_ 
শুনা যায়, আসে তোর পৃজ!! জয়. "মুশ্ুমাল! পরায়ে তোমার, ভয়ে" ফিরে চায় 
মহাদেবী--।” ১ নাম দেয় দয়ামরী। 
কিন্তু যখন স্তবে বধিরা মহাদেবী শত্রহ শোণিত- প্রাণ কীপে ভীম অট্রহাস নগ্রদিকৃবাঁস 
গ্রহণ না করিয়া! নিশ্চলভাবে এই তীব্রহিংসক ৃ বলে মা দ$ইনবজয়ী।” 


ব্রাহ্মণের তীব্র স্নেহের "পাত্র, জীবন-মস্থন-করা ষতদিন রঘৃপত্ির আশরর স্বপ্ন অটুট ছিল, 
ধন, পুরাধিক জয়সিংহের হৃদয়রক্ত পান ততদিন সাধারণ মানবের স্তায় রঘুপতিও 
করিলেন, তখন উন্মত্ত রঘুপতি কি বলিতেছেন, ষুগুমালিনীকে ভক্তবৎসলা এবং কেবলমাত্র 


শ্রবণ করুন _ শত্ররূপিদানবদলনী বলিয়াই পুজা করিয়া- . 
দেখ দেখ, কি করে দ্ীড়ায়ে আছে, জড় *ছিলেন।__কিস্ত যাই তাহার উগ্র ল্গেছের 
পাষাণের স্তপ! মৃঢ় নির্কোধের মত! . একমাত্র, পাত্র জয়সিংহের মৃত্যুর সন্ষে সঙ্গে 
মৃক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির! তোরি কাছে তমার রিক্ত-কঠোর জীবনে যাহা-কিছু আশার, : 
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাদিয়! মরিছে ! সুখের বা শৌভার আম্পদ ছিল, সমস্তই 
পাঁধাণচরণে তোর, মহৎ হৃদয় মুহূর্তে চূর্ণবিচুর্ণ হইল-_তখনি এই ব্রা্গণ 
আপনারে ভাঙিছে আছাড়ি ! হা হা হা হা! আর্তনাদ করিয়া,ইলিয়া উঠিলেন _ 
কোন্‌ দানবের এই ক্র র পরিহাস "জাঁনিদ্‌কি করেছিস? 


জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া“! কার্‌রক্ত করেছিদ্‌ পান? কোন্‌ পুণ্য- 


৪৯৬ 
. জীবনের ? কোন্‌ ক্নেহ-দয়া-গ্রীতি-ভরা 
মহাহাদয়ের ?” 
সাধারণ মানবের নায় নির্বোধ রঘুপতিও 
জানিতেন না যে,করালিনী আপনার শোণিত- 
খর্পর পূর্ণ করিবার সময় শক্ত বা. ভক্তের শত্রু- 


মিত্রের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখেন না।, 


তবে সাধারণ মানব হুইতে রঘুপতির ' প্রভেদ 
এই যে, তিনি সাধারণ মানবের নভ্তায় ভয়ার্ত 
নহেন। এইরূপ মানবই কিন্তু দেবীর সত্য- 
মর্তিদর্শনে অধিকারী । সেই পূর্ণ অধিকার 
* যতদিন ন। জন্মে, ততদিন হিংসার তীব্র-আনন্দ- 

পানে ইহারা বিমুখ হন না। 

রঘুপতি বলিতেছেন, “সরলভক্তির প্রতি 
গুপ্ত উপহাস”। কিন্তু ইহা ত সরলত্কি 
নহে ;--"সরল* কোথায় 1 এবং ভক্তিই ব 
কোথায়? সরল নহে, স্বার্থবক্র-_ভক্তি নহে, 
ভয়। এই দ্রেবীও ভক্তির দেবী নহেন। 
বুদ্ধই ইহার অর্চন]। ॥ 

সন্গ্যাসী দেখিয়াছেন, এই দেবী শ্দানবের 
ক্র,র পরিহাস” মাত্র নেন । ইতি সত্যরূপিণী _. 
তাই বলিয়াছেন , 

“সত তৃঁষ মৃত্যুব্ূপা কালী স্থখবনমালী 
তোমার মায়ার ছায়া। 
করালিনি কর মর্শচ্ছেদ হোক্‌ মারাভেদ, 
স্ৃখন্বপ, দেহে দয় | 

ইনি বদি উপহাঁসমাত্র হইবেন, তাহা 

হইলে ইহার ভীম অসির আধাতে বে নুখ- 
_বনমালীর সুখের মুরলী মুহূর্তে মুহূর্তে ধুলি- 

চুহ্বন করে, তিনি কি? 


টি রা 


বজদর্শন। 
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প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। আমার 
শেষ কথা নিবেদন করিয়া আমি বিদায় 
লইতেছি।-_ 

রবীন্রনাথের শেষ উপলব্ি--ধাহার 
আনন্দধারা বিশ্বের অনস্ত সৌনর্যের ভিতর 
দিয়া আসিয়া! উপাসকের হৃদয়ে ভক্তিরূপে 
ফুটিয়। উঠে 1” ॥ 

বিবেকানন্দের উপলব্ি-_াহাঁর আনন্দ- 
ধারা বিশ্বের অনন্ত শোণিতরাঙ। সতাবেদনার 
ভির দিয়া আগিয়া ঘুধ্যমান বীরের আপনাঁতে- 
আপনি-পুর্ণ বিরাট্‌ হৃদয়ে যস্ত্রণাপীড়িত জীবের 
প্রতি প্রেমরূপে ফুটিয়৷ উঠে। 

আমি এস্কলে সুখছুঃখাতিরিক্ত অনির্বচনীয় 
অনুভূতিকে মানন্দ বলিতেছি। 

উপসংহারে 'আমার নিবেদন, কেহ মনে 
ন।! করেন, আমি রবীন্দ্রনাথের সহিত 
বিবেকানন্দস্বামীর কবিহিসাবে কোন তুলন! 
'করিয়াছি। “কবি”শন্দটির সাধারণ যে 
অর্থে ব্যবহার গ্হয়, সেই অর্থে স্বামী 
বিবেকানন্দকে কবি বলা যায় কি না, সন্দে্গ 
করি। প্রবন্ধের ভিতর একস্থলে ভগবান 
বুদ্ধদেবের নাম উল্লেখ করিয়াছি । কবি- 
হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সহিত বিবেকানন্দের 
তুলনা করিয়াছি বলিলে ইহাও বলিতে হয়, 
'বুদ্ধদেবের সহিতও রবীন্দ্রনাথের তুলন। 
করিয়াছি--কারণ, যে প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের 
নামোল্লেখ করিয়াছি ঠিক সেই প্রসঙ্গেই 
বলিতে বলিতে বিবেঞাননস্বাধীর কথা 
আসিয়া পড়িয়াছে। 


শ্রীজঙ্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় | 


হারামণির অন্বেষণ । 





প্রশ্ন । বলিতেছিলাম বে, যতক্ষণ পর্যাস্ত 
পা ওয়! না হয়, ততক্ষণ পথ্যস্তই চাওয়া বাহিব 
হতে থাকে-__পাওয়া হইয়া চুকিলেই চাওয় 
বন্ধ হয়। তাই বলি যে, চাওয়া এবং পাওয়া 
একত্রে বাস করিবে কেমন কতিয়া_-বাধে- 
'গোরদতে একঘাটে জল পি'বে কেমন করিয়া ৮ 

উত্তর । এইমাত্র তুমি তোমার বাগানের 
মলীকে ডাকিয়া "আম চাহিলে। তুমি যদি 
ইহার পূর্বে কোনোকালে আমের আশ্বাদ 
না গাইতে, তাহা! হইলে কখনই তুমি ,আম্র 


চাহিতে না। তবেই হুইতেছে যে, চাওয়া, 


পলিয! যে একটি ব্যাপার, তাহ! পাওয়াই 
বেস অর্থাৎ অন্ুতান বা লেজুড়। আবার, 
একটু পুর্বে তুমি যুখন তোমার বাগানের 
মালঞ্জ পর্যবেক্ষণ করিতেছিলে, "সর, সেই 
চযোগে আমি যখন দিব্য একটি ফুটন্ত গোলাপ- 
ফুল দেখিয়া তাহা তুলিবার জন্ত হাত 
খাড়াইলাম, তুমি তৎক্ষণাৎ আমার হাত টানিয়া- 


ধবিয়া বলিলে, "কর কি--কর কি! উছার 


সোন্দরো মুখ হইয়! আমার মন বলিতেছে 
19রজীবী হইয়া! বাচিয়! থাকে! £ আর, ভুমি 
কিন! স্বচ্ছন্দে উহাকে বধ করিবার জন্ত হত্ত 
উত্তোলন করিতেছ__তুমি দেখিতেছি জল্লাদের 
শিরোমণি!” ফুলের সৌনর্ঘ্য সেই যে তুমি 
জানে উপলব্ধি করিলে, জ্ঞানের সেই উপলব্ধি- 
কিনার নামই পাওয়া, আর, আমি ফুলের 


নট 


গাত্রে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র তোমার প্রাণ সেই 
থে কীদিয়া* উঠিল, প্রাণের সেই ক্রন্দনের 
নামই ফুলটিকে বাচাইক্সা রাখিতে চাওয়া । 
থে সময়ে তুষি ফুলটিকে তোমার চক্ষের সম্মুখে , 
পাইয়াছিলে, সেই সময় হইতেই তুমি চাহিতে- 
ছিলে যে, ফুলটি চিরজীবী হইয়া! বাচিয়া থাকুক্‌ ; 
একই অভিন্ন সময়ে, তোমার জ্ঞানের পাওয়া 
এবং প্রাণের চাওয়া পরস্পরের ক আলিঙ্গন 
করিয়া হরিহরাস্ম হইয়া! গিয়াছিল;- তবে 
আর কেমন করিয়া বলিব যে, চাওয়া এবং 
পাওয়ার মধো ব্যাতমুগের সনবন্ধ। তোমাক 
দৃষ্টিতে তুমি যেখানে দেখিতেছ ব্যা্রমৃগের 
সম্বন্ধ, আমার দৃষ্টিতে আমি সেখানে দেখিতেছি 
পুরুবপ্রকৃতির সম্বন্ধ খা! জ্ঞানপ্রাণের সন্বন্ধ। 


তোমাকে জিজ্ঞাসা করি-জ্ঞান সব-চেয়ে 


আ্লবাসে কাহাকে? জ্ঞানকে জিজ্ঞাস! 
করিলে জ্ঞানকি বলে? জ্ঞান বলে-প্রাণ- 
তুল্য ভালবাসাই ভালবাসার সর্ব্বোচ্চ আঘর্শ। 
তাহা ধখন সে বলে, তখন তাহাতেই বুবিতে 
পারা ঘাইতেছে যে, জ্ঞান প্রাণকে যেম্ল 
ালবাসে, এমন আর কাহাকেও নহে। প্রাণ 
আবার তেঙ্গি ভালবাসে জানকে । জান 
একমুহূর্ভ চক্র আড়াল হইলে প্রাপ ছশদদিক্‌ 
অন্ধকার »দেখে। জান ছাড়িয়া পলাইলে 
প্রাণের নাড়ি ছাড়িয়া যায়ী। ভালবাসা 
যদি-চ বস্ত একই, 'তখাপি জানের ভালবাস! 


৬২ 
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এবং ' প্রাণের ভালবাসার মধ্যে একগ্রকার 
অভেদ-ঘযাসা প্রভেরদ আছে, আর, সে ষে 
প্রভেদ, তাহার গোড়ার কথা হচ্চে 
. প্রতিযোগিতা অর্থাৎ পীশ্চাত্যবিজ্ঞানশাস্তে 
যাহাকে বলে "০1210" কিনা মিথুনীভাব। 
পুরুষ যেভাবে স্ত্রীকে ভালবাসে, জ্ঞান সেইভাবে 
প্রাণকে ভালবাসে, আবার, স্ত্রী যেভাবে পুরুষকে 
ভালবাসে, প্রাণ সেইভাবে জ্ঞানকে ভালবাসে । 
রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, 
নবোদিত সুষ্য যেভাবে পদ্মিনীর প্রতি চক্ষু 
'উন্মীলন করে, নবোদিত জ্ঞান সেইভাবে 
প্রাণের প্রতি চু উন্মীলন করে; তার সাক্ষী 
--মনুষ্যাবতারের  আদিমবয়সে পৃথিবীতে 
জ্ঞানের যখন সবে-মাত্র অরুণোদয় দেখ 
দিয়াছিল, তখন জ্ঞানের কার্ধাই ছিল--প্রাণ 
কিসে ভাল থাঁকে, অহোরাত্র কেবল তাহারই 
পন্থায় ঘুরিয়া * বেড়ানো । আবার, স্র্ভি 
নিশ্বাস ছাড়িয়া পগ্মিনী যেভাবে নব বিভা- 
করের প্রতি হৃদয়দ্বার উনুক্ত করে, প্রাণ 
সেইভাবে জ্ঞানের প্রতি হ্ৃদয়দ্বার উন্মত্ত করে ) 
জ্ঞানকে পাইলেই * প্রাণ তাহার নিকটে 
আপনার নিগৃঢ় অন্তরের কথা খোলে -বিন্‌ 
বাক্যে অবস্ঠ, কেন না, জ্ঞান শ্লোতা নহে 
জ্ঞান ভ্রষ্টা) জিজ্ঞাসা বটে শ্রোতা, আর, 
সেইনজন্ত .তাহার সাঙ্কেতিকচিন্বী কর্ণাকুতি 
(1) এইরূপ ;-ফলে, জ্ঞানের চক্ষে আকার- 
ইঙ্গিতই বাক্যের চূড়ান্ত ।* একই আগের 
অন্ভুর যেমন তির দলযুগলের জোড়ের 
মাঝখান হইতে ছুই দিকের ছুই ডাল হইয়া 
ছটকিয়া যাহির হয়, একই , ভালবাসা 











তেম্নি পুরুষপ্রকৃতির দাম্পত্যবন্ধনের মাঝখান 
হইতে ছুইভাবের ছুইতরো ভালবাস! হইয়া, 
ছট্কিয়া বাহির হয়। এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, 
স্ত্রীর প্রতি পুরুষের ভালবাসাই বা কি-ভাবের 
ভালবাসা, আর, পুরুষের প্রতি স্ত্রীর ভালবাসাই 
বা কি-ভাঁবের ভালবাসা ? যখন দেখিতেছি 
যে, স্বামী নববিবাহিতী স্ত্রীকে “তুমি আমার 
ভব-জলধি-রত্র” বলিয়া অধিকার করে, 
তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা! যাইতেছে যে, 
স্বামীর ভালবাসা অধিকার-প্রধান-_স্বামিত্ব- 
প্রধান-_পাওয়া-প্রধান; পক্ষাস্তরে, যখন 
দেখিতেছি যে, স্ত্রী অকথিত ভাষায় “আমি 
তোমারই” বর্লিয় একান্ত অধীনা-ভাঁবে স্বামীর 
আশ্রয় যা্ভা করে, তখন তাহাতেই বুঝিতে 
পারা যাইতেছে ধে, স্ত্রীর ভালবাসা অধীনতা- 
প্রধান__চাওয়া-প্রধান, আর, চাওয়া মুখ 
খুলিতে পারে না বলিয়া লঙ্জা-গ্রাধান। এখন 
দেখিতে হইবে এই যে, পাওয়া বা অধিক্রিয়া 
বা উপলব্ষিক্রিয়া জ্ঞানের যেমন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, 
চাওয়া বা অভাবজ্ঞাপন বা ক্রন্দন প্রাণের 
তেম্নি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম পুরুষের প্রতি 
স্ত্রীর যেরূপ চাওয়া-প্রধান ভালবাসা, 
তাহা প্রাণঘ্যাসা-মনের ভালবাসা-_-.সংক্ষেপে 
প্রাণের ভালবাসা ; আর, সত্রর প্রতি 
পুরুষের যেরূপ পাওয়া-প্রধান ভালবাসা, তাহা . 
জ্ঞানঘঘযাসা-মনের ভালবাসা --সংক্ষেপে জ্জানের 
ভালবাসা । স্ত্রীর প্রাণের ভালবাসা এক- 
প্রকার জ্ঞানশূন্ত অহেতুক ভালবাস! ; রাধাকে 
তাই কবিরা বলেন "উন্মাধিনী রাঁধ1” | পক্ষান্তরে, 
পুরুষের জ্ঞানের ভালবাস! একপ্রকার রদ্বচেনা ' 





রর প্রপক্নবচনং (বিবে। হি শ্রিয়েু। 


কালিদাস মেখছুত,! 





বিতীয় সংখ্যা ।] . হারামণির, অধেষণ । ৯৩ 


চোকালো ভালবাসা ; কৃষককে তাই কবিরা উচিত-_বিশেষত তোমার মতো পর্ভিত- 
বলেন প্চতুরচূড়ামপি”। এখন জিজ্ঞান্ত এই লোকের। অতএব প্রণিধান কর-- 
যে, প্রৃষ্ণকে ভালবাসি জানি না সই আমি মন হ'চ্চে মানস-সরোবর বা ইচ্ছা-লল্লোধর, 
কিজন্ত” এইরূপ জ্ঞানশৃন্ত 'অহেতুক ভালবাসা আর, তা'র ছুই কুল হচ্চে জ্ঞান এবং গ্রাণ। 
বড়, না প্রাধা মূর্ডিমতী প্রেমমাধুরী, তাই মনের যে-জায়গাটি' জানের কুল বেগ 
আমি রাধার চরণ-কিন্কর” এইরূপ চোকালো- "তরঙিত, হয়, মাঁনস-সরোবরের, সেই জ্ঞান- 
বাচার সহেতুক ভালবাসা বড়? ইহার ্যাসা কিনারাটি প্রভাবাত্মক ৰা প্রনুতপ্রধাল 
উত্তর এই ঘে, রাধার অহেতুক ভালবাসা বা পাওয়া; প্রধান ইচ্ছা, সংক্ষেপে ঈশনা ) 
প্রাণাংশে বড়, কৃষ্ণের সহেতুক তালবাসা আর, মনের যে-জা়গাটি প্রাণের কৃল বেঁধিনা 
জ্ঞানাংশে বড় । হারছ্বিতের কথা যদ্দি জিজ্ঞাসা তরঙ্গিত হয়, মানস-সরোবরের সেই প্রাণ- 
কর, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি. এই যে, খ্্যাসা কিনারাটি অভাবাত্বক বা! অধীনতা- " 
ভিন্ন জাতির ভিন্ন রীত। , প্রধান বা চাওয়া-প্রধান ইচ্ছা, সংক্ষেপে 
জাপন মুলুকে সবার'ই জি | বাসনা । মুখে সদ কথা খোলোস! করিয়া 
ফলকথা এই যে, কৃষ্চরাধিকার যুগবীধা প্রেম বলিতে গেলে বডড বেশী বকিতে হয়, অথচ, 
এ বলে আমার গ্ভাথ, ও বলে আমায় বক্তা'র কেবল বকুনিই সার হয়-_ শুনিবেন 
গ্বাথ,) ছুয়েরই মর্ধ্যাদা নিক্তির ওজনে সমান) ধাহারা, তাহারা ঘড়ি-ঘড়ি শ্বস্ব গৃহের দিকে 
যেহেতু জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া মুখ ফিরাইতে থাকেন। তাহাতত কাজ নাই। 
চথাচখীর ন্যায় সথাখী। ভিতরের কথাটি মানঈ-সরোবরের একখানি ক্ষুদ্র মানচিত্রের 
তবে তোমাকে ভাঙিয়া বলি+৮- ( একপ্রকার হাতচিটে”র ) জোগাড় করিয়াছি, 
প্রাণ হইতে জ্ঞানে পৌছিবার মাঝপথে তাহা! দেখিলেই সরোবর়টি'র কুলকিনারা'র 
একটি সন্ধিস্থান আঁছে, সেইটিই ভালবাসা”র ঠীহর পাইতে তোমার একমূহর্তও বিলম্ব 
জন্স্থান। সে স্থানটি হচ্ছে মন। এখন হুইবে না) অতএব দেখ__ 
বিজ্ঞান্ত এই যে, মন পদার্থটা কি? গীঙ্গা- ও-কুল_জ্ঞান 
ওনার পন বন 
মনের সারসর্কন্ব। মানস, সন্কর, ইচ্ছা, মন ই্ছ 
একই। তার সাক্ষী__“মন নাই” বলিলে বুঝায় ফানস-সরোবর বা সঙ বা ইচ্ছা বা মন ঞ 
ছা নাই, “মনে ধরে না” বলিলে বুঝায় ইচ্ছার এপারের কিনারা__বাসনা বা! চাওয়া-গ্রধান 
সঙ্গে মেলে না, “মন যায় না” বলিলে বুঝায় ইচ্ছা 
ইচ্ছা হয় না। পৃথিবীর ভুগোল তোমার. জে 
নখাগ্রে, তাহ! আছি জানি; তোমায় জানিতে _ একুল- প্রাণ. * 
কেবল থাকি মনের গোল) জান! কিন্তু মানচিত্র এ যাহা ঘ্েরিলে, তাহ! খদি 








ভাজার) 
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আজবিক: মানস-সরোবরের সহিত হাতে-কলমে 
মিলাইয়া দেখিতে চাও, তবে চলো তোমাকে 
সরোবরটির এ-পার হইতে পাড়ি দিয়! ও-পারে 
লইয়া যাই, তাহা নি তোমার ধন্দ মিটিয়া 
যাইবে। * 

একটু পূর্বে তুমি যখন নিদ্রায় অচেতন ' 
ছিলে; তখন তোমার নিশ্বাসপ্রশ্বীস 'ঘড়ি'র 
কর্লের মতো! বীধানিয়মে চলিতেছিল, ইহাতে 
আর ভূল নাই। ঘড়ির কল'কে তো চালায় 
জানি ঘড়ি'র টিশ্র২_তোমার নিদ্রাবস্থায় 
' তোমার নিশ্বাসপ্রশ্বাস চালাইতেছিল কে? 
তোমার প্রাণ অবশ্ঠ । তুমি তো নিদ্রায় অচেতন, 
আর, আমি সেই সময়ে তোমার শয়নঘরের 
এককোণে চেয়ারে হালান্‌ দিয়া সংবাদপত্র 
পাঠ করিতেছি; ইতিমধ্যে তোমার নাক 
ডাকিয়া উঠিল গগনভেদী সপ্তমস্বরে _ডাকিয়া 
উঠিল অকন্মাৎ*বজাঘাতের ন্তায় এম্নি সহস৷ 
যে, আমি চম্কিয়া উঠিলাম, আর, ৫সই 
মুহূর্তে যে-ছোটো-ছেলেটি তোমার পার্ে 
গুইয়াছিল, তাহার ঘুম ভুাঙিয়া৷ যাওয়াতে সে 
বিছানায় উঠিয়া-বসিষ্] ভয়োছিগ্রচিন্তে তোৌম।র 
শব্দায়মান নাসিকার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া 
রহিল। তুমি তে! সামান্ত ডাক্তার নহ, তুমি 
মহামহোপাধ্যায় এম্‌.-ডি.) বলি তাই--সেই 
বছর-সাতেকের ছেলেটি 'তোমারই তো 
ছেলে! আ্যালোপাথিক্‌ ডাক্তারিবিগ্তায় সে 
_ পেট-থেকে-পড়িয়াই পর্ডিত। সে ভাবিবু 
যে, “বাবার নাকের ছিদ্র দিয় প্রাণ বাহির 
হইতে " চাহিতেছে-_কিছুতেই আমি তাহা! 
হইতে দিব না”) এইরূপ ভাবির ছেলেটি 
তোষার নাক টিশিয়া ধরিল যতগুর তাহার 
সাধ্য শক্ত করিয়।। তাহার ফল যাহা 


বঈদর্শন। 
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হইল, তাহা! আ্পুর্বিক বলিতেছি, শ্রবণ কর-_ 

প্রথমে নিদ্রার ভাঙো-ভাঙে অবস্থায় 
তোমার ছ:স্প্নপীড়িত অর্ধন্ষ,ট মনে নিষ্বাপ- 
প্রশ্বাদের পথের বাঁধ সরাইয়া ফেপিবার 
ইচ্ছার উদ্রেক হইল; আঁর, সে যে ইচ্ছা, তাহা 
নিতান্ত অবলা ইচ্ছা-_চাঁওয়া-প্রধান প্রাণঘযাসা 
ইচ্ছা-_বাসনা-মাত্র। তাহার পরে তুমি 
ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া-উঠিয়া, ছেলেটির 
হাতের কামড় হইতে তোমার নাসিক! 
ছাড়াইয়া লইতে ইচ্ছা রুরিলে; এবার'কার 
এ ইচ্ছা প্রভাবাত্মক সবলা ইচ্ছা --পাওয়া- 
প্রণান জ্ঞানর্ঘযাসা ইচ্ছা; ইহারই নাম ঈশন! । 
যেই তোমার মনে জাগ্রত জ্ঞানের উদয় হইল, 
সেই-অগ্নি ঈশনাব পরাক্রমের চোটে ছেলেটির 
হস্ত হইতে তৎক্ষণাৎ তুমি তামার বিপন্ন 
নাসাগ্র টানিয়া-লইয়া ছেলে-বেচারিটিকে 
এক-ধমকে কীদাইয়া ফেলিলে। মান্স-সরোবরের 





একুল হইতে ও-কৃলে_-প্রাণ হইতে জ্ঞানে-- 


উত্তীর্ণ হইবার পনের ঠিক্‌-ঠিকানা এই তো 
তুমি হাতে-কলমে পরাক্ষা করিয়া সুনির্ধাত 
জানিতে পারিলে। পথ-ঞঅতিবাহনের ক্রম- 
পদ্ধতির বিবরণ এ ঘাহা তুমি জানিতে পারিলে, 
তাহা পং ক্ষেত প এই-- 
স্থল ভ্রমপদ্ধতি। 
(১) প্রাণ 
(২) মন 
(৩) জ্ঞান 
সবিশেষ ক্রমপদ্ধতি। 
১) প্রাণ . 
(১॥০) প্রাণর্ধযাস। মন--বাসন! 
1০ জানঘযাসা মন--ঈশন। 
(৩) জান 


দ্বিতীয় সংখ্যা | ] 


' একথাল মিষ্টান্ন । ৯৫ 





পূর্বপ্রর্শিত মানচিন্বখানি:ত আ্রমপন্ধতিব 
অন্কনিঃ ছিল না। 'মানদ-দবোবরের অমন 
একখানি সুন্বর নখবর্পণে অপম্পূর্ততা-দোষ 
থাকিতে দেওয়া উচিত হয় কি? কোনোক্রমেই : 
. না; অতএব দেখ- 
মানস- সরোবরের মানচিত্রের 

'দ্বিতীয় সংস্করণ । 
(৩)৬ও-কুল -----জ্ঞাঁন 


(91) পাওয়া -প্রধান জ্ঞানঘাস! মন_-ঈশনা 


পপ আপ পপ আপ ০০০ পপ পা তাপ ০ পাপ ও 


(২) মানস-সরোবর-_মন 








যে) চাওয়া-প্রধান প্রাণঘ্যাসা মন__বাসনা 


(১) এ-কুল --প্রাগ 
প্রথমে পাওয়! হইয়াছিল মাঁনস-নরোবরে র 
কৃলকিনারা”র সন্ধান, এক্ষণে পাওয়া হইল 

মানস-সরোবরের এ-কুল হুইতে ও-কৃূলে 

পৌছিবার ক্রমপদ্ধতির সম্ধরন। জি 
বিষয়ের স্ব্বান পাইতে এখনো ঝাকি; সে 
ছুইটি বিষয় হ,চ্চে--৫১) ত্রিগুণ-রহস্ত বাঁ. 
ব্ক্তাব্যক্ত-রহুস্ত এবং (২) ছ্বন্ব-রহস্য ব৷ 
চাঁওয়া-পাওয়া”র বিচ্ছেদ্মিলনের ব্যাপার। 
এ ছুইটি রহন্ত-ভাগারের * কপাট উদঘাটন 

আগামী মাসে হাতে লওয়া যাইবে । 
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


একথাল মিষ্টান্ন। 





[ মো'দরা-প্রতিমা শ্রীমতী শরতকুমাবী দেবী বহুবিধ মিষ্টান্ন নিজহন্তে প্রস্তত করিয়া আমার 
জনা পাঠাইয়াছিলেন, স্তরাং_-বলা বাহুলা, এই মহীয়সী নারীটি প্রান্তস্মরণীয়া। আমি 
1151)1190 ( শক্তি-আ বিষ্ট ) হইয়া এই কবিতাটি লিখিয়া উৎসর্গস্বরূপে তাহার করকমলে 
অর্পণ করিলাম। হায়! এই নীমনিসিন্দায়ী পৃথিবীতে মিষ্টরসে কে না বশীভূত ? ] 


(৯) 

সোদরা-সদৃশি অফরি, গীতিমনি গ্রীতিময়ি, 
আদরিণি শরৎকুমারি, , 

একথাল এই তব ৪ সুমধুর অভিনব 
মিষ্টদ্রব্য--কি বিন্ময়কারী ! 

ওগুলি কি “্মতিচুর”? কোথা লাগে কহিন্ধর ! 
প্পুরকাস্তি”, হেমকাস্তি-হারা $ ১ 

“সিগাঁড়া” অমৃতে গড়া যেন "্ভারতে”র ছড়া 


যেন “গীতগোবিন্দী” ফোয়ারা 


বঙ্গদর্শন । [৭ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ 


] (২) | 

কহিতে না পারি লাজে, আনন্দে শরীরমাঝে 
কদব্বপুলক উপজয় ) 

কহিতে নল! পারি লাজে, আমার রসনামাষে 
অকন্মাৎ ফল্তনদ্রী বয়। | 

ুনধ-মগ্ধ হয়ে চাই !_ ' চিত্তে তবু ক্ষোভ পাই ১. 
চন্দ্রসম বিমল উজ্জ্বল 

এ-হেন রতনরাশি কেমনে ফেলিব গ্রাসি ? 
থাক্‌ জিহবা ! হ'স্‌ নে চঞ্চল! 
(৩) 
এমনি স্বভাব মোর ! হেরি যদি চিত্তচোর 
তরু-কোলে কমনীয় ফুল, 

এরকদৃষ্টে, তার পানে, পিপাসিত ছনক্বানে, 
চেয়ে থাকি, আনন্দ-আকুল। 

কর, মন নাহি সরে, কুস্থমেরে সমাদরে 
তরুশাখ। হইতে তুলিতে । 

সৌন্দর্য্যবিভোর হুই, একদুষ্টে চেয়ে রই, 
এঁকে লই ভাঁবের তুলিতে । 
(৪) 
ছুটি নেত্র করে মানা, চঞ্চল যে এ রসনা 
হু "খাও খাও” বলে বারবার । | 
জলিল জঠর-অগ্নি, ২ কি আব বলিব ভগ্মি, 
নয়ন মাঁনিল শেষে হাঁর ! 

বিশ্বজর়ী রসনা পরামর্শ চমৎকার, 
আখিছুটি চুপে বুজিলাম 1 

রাশিরাশি মিষ্টরাশি বদনে ফেলিমু গ্রাঁসি, 
অহো। কি জানন্দ পাইলাম । 

(৫) 
তখন বুঝিনু সুখ ! কি আনন্দ, কি কৌতুক 

উপজিল মুখে আর বুকে ! 
পির সেই মকরন্ব, নেত্র-রসনার ঘন্ 
£্রফেধারে-গেল বোন্‌ ঢুকে ! 


ছিতীয় সংখ্যা |] . " একথাল মিষ্টান্ন । 


শীতকালে নদীতীরে দাড়াইয়া, নদীনীরে 
_ নামিবারে, মঈ নাহি সরে, 

শেষে কিন্ত ডূব দিয়া তন উঠে পুলকিয়! ! 

তেমতি আনন্দ এ অন্তরে । 
€ রর 

আদরের পেন্তা দিয়া, সোম্াগ-বাদাম দিয়া, 
আর যতনের কিস্মিস্‌ 

যাঁছকরি কুহকিনি, গুণমন্ি হে ভগিনি, 
গড়েছ এ সুন্দর জিনিষ ! 

বাসরে সুন্দরী-কুঞ্জে করে কোন্কালে ভুঞ্জে- 
ছিন্ু আমি গীতি সুমধুর, 


সে সঙ্গীত পড়ে মনে, * হাঁসি খেলে ছুনয়নে, 

আন্বাদি 'এ মিষ্ট মতিচুর ! 
৭) 

হে ভগিনি যাছুকরি, নৃপুর-শিঞ্ধিনী পরি 
শযা! ছাড়ি, প্রাতে, অতি ভোরে, 

ক্ষীরসাগরেতে গিয়া * 2মাসিয়াছ ভূৰ দিয়া, 
তুমি বুঝি স্বপনের ঘোরে ? 

নন্দনকাননে গিয়া, কল্পশাখা দোলাইয়া, 
তুমি বুঝি পেড়েছিলে ফুল ? 

তুলেছিলে পারিজাত ? তাই এত মিঠে হাত, 
কুম্থমসৌব্বভে সমাকুল | 

(৮) 

তোমার এ মিষ্টপনা, * তোমার এগুণপনা, 
বিলোকিয়া তোমার এ স্থীতে, 

( আমিও জ্যোতিষী ভারি 1) * গণিয়৷ বলিতে পারি 
তোমার চরিত্র, জুচরিতে ? 

হেরিলে কাঙালজন, ঝরে তব ছুনয়ন, 
অনপুর্ণে | তুমি মুক্তহস্ত ) , 

ভাসে সে আনন্দনীরে, শুধুহাঁতে নাহি ফিরে 
দ্বারে কেহ হইলে দ্বারস্থ। 


টপ 


রোগার্তে. হেরিলে পরে, 


বঙ্গদর্শন । 
(৯) 


[৭ম বর্ষ, জোন্ঠ, ১৩১৪ 


_ তোমার ছচক্ষু বয়ে, 


হোক না সে চণ্ডাল অধম ! 


দিবারাতি অনিবার 


সেবা তুমি কর ভার, 


ত্যজি অবলজ্জ! কুসরম । 


হে স্বামি ! হে অন্তর্যামি 1 


কি আর বলিব আমি ? 


পূর্ণ কর এ ভিক্ষা আমার,-- 


পুজকন্যা ক্রোড় ধরি, 


“মতি”-মালা এ গলে পরি, 


সর্ব-শোভা সর্ব-গুণাধার, 


হৃখে থাক্‌ ভগিনী আমার | 


দেবেন্দ্রনাথ সেন 


পিতৃভূমি এবং মাতৃভূমি । 


'আর্ধজাতীয় কবিরা আদিমকাঁল হইতে পিতা" 
মাতার উপমা দিয়া আসিতেছেন বিশ্বত্রক্ষাত্ডের 
হুই অক্ষকোটির (2০15এর) সহিত । সকলেই 
তাহারা একবাক্যে পিতার উপমা ছ্যান 
আকাঁশের সহিত, মাতার উপমা গ্যাঁন পৃথি- 
বীর সহিত। তীহাদের সকলের মুখে একট 
কথা--তবে কিনা, ভিন্ন-ভিন্ন-রকমের ভাষায় । 
ক্ষেহ বলেন *পিতামহ চতুম ব্রহ্মা” (খুব 
সম্ভব যে, ছতৃমুখের গোড়ার কথ। আকাশের 
চারিদিক্‌-_চার্লিবেদের প্রভবরূপী চতুম্থুখ 

ণন্কৃত আধুনিক, তাহা দেখিতেই পাওয 
যাইতেছে; সকলেই জানে যে, চতুর্থবেদ অথর্ব, 
বেদের একটা উপসর্গমাত্র )) কেহ বলেন 
“ছ্যপিতা” (182167 ), কেহ বলেন 


4, ৬ ইনি বিখ্যাত মানদীর মিলান সব ব্যাটা মহাশয়ের সহখস্থিপী। 





“[76251015 [390১০৮--সবই আকাশ 


ব্যগ্ুক। লোকগ্রসিত্ধ শ্লোকই আছে যে, 
“মাতা গুরুতরা ভূনেং খাৎ পিতোচ্চতরস্ব থা” 

মাতা ভূমি হইতে গুরুতর, পিতা আকাশ 
হইতে উচ্চতর। এটাও একটা! হুপরসিন্ধ 
শ্লোক যে, “জননী অন্মতৃমিশ্চ স্বর্গাদপি 
গরীয়সী!” এখানে জন্মতৃমির উপম! দেওয়া 
হইতেছে জননীর সহিত, জনকের সহিত নহে । 
তা ছাড়া, সর্বদেশেয় ( বিশেষত " আর্ধ্য প্রধান 
দেশের) সর্বলোকেই বলে পৃথিবী-মাতা, 
8106:61 62701 এ তে! সকলেরই জানা 
কথা; কিন্তু এই সর্ববাদিসম্মত কথাটির সঙ্গে 
আর একটি কথা জোড়া লাগানো আছে-_ 
সেটাও বিবেচ্য । সে কথাটি জন্মতৃমির ক্কৃতী 


৩০ 


দবির্তীয় সংখ্যা ।]. 


চি ররিরাক5 
সম্তানদিগের তেজোময় প্রাণের কথা, তা বই, 
তাহা জন্থভূমির আছরে ছেলেদিগের কথা 
নহে। সে কথা এই যে, জন্মভূমি যেমন 
মাতা, দেশের পিতৃপুরুষেরা' তেম্নি পিতা । 
সেকথার ভিতরের” কথ! এই যে, দেশের 


পূর্বতন এবং অধুনাতন পিতৃপুর্ুষদিগের £ 


প্রতাপে এবং আশীর্াদে জন্মভূমির গায়ে 
হাত তোলে কাহারো এতবড় যোগ্যতা 
নাই ; সংক্ষেপে,_জন্মতৃমি অনাথা জননী 
নছে, জন্মভূমি সনাথা জননী । বীরপুরুষের! 
বখন দেশরক্ষার জন্ত একজোট, হন, তখন 
, তাহারা কচিখোকার ন্যায় “মাতা মাতা” শব 
ধ্বনিত না করিয়া দেশের পিতৃপুরুষদিগের 
নাম ধ্বজপতাকায় ন্বর্ণাক্ষরে গ্রথিত করিয়! 
স্ভা'ন। আমাদের দেশের সহজ প্রকৃতির লোকে- 
রাও আপনাদের পুরাতন আমলের বসত্- 
বাটীকে "পৈতৃক ভিটা” বলে_-কেহুই “মাতৃক 
ভিটা” বলে না। 7৪৮1০শেৰের মুল 
উপাদান পিতৃশষ _মাতৃশব*নহে ৷ 71106 
ডিঃশবের গোড়া-ধ্যাসা অর্থকি? “পিতৃ- 
পুরুষদিগের প্রভাঁবব্যঞ্জক তৃমির গ্রতি অশ্- 
রাগ*_ এই তাহার মর্মাত্তিক অর্থ। 
জন্ধান্দেশ বীরের দেশ, তাই জন্মাণির 
লোকেয়! আপনাদের দেশকে “পিতৃভৃমি* 
বলে। দেশের পিত৷ খাকিতে কেহ মাতা 
নামে দেশফে সংজিত করে না। উপ: 
নিবেশীক্স। বটে. আপনাদের আদিমনিবাদকে 


পিতৃতূমি এবং মাতৃভূমি । 
মাতৃভূমি বলিয়া থাকে--যেমন ইংলগ্ডকে 


৯৯১ 


অষ্ট্রলিয়েরা, এমন কি, মার্কিণেরাও। আমা- 
দের দেশের যদি পিতা থাঁকিত, তবে আমাদের 
এরূপ ছুর্গতি হইত না। আমাদের দেশের 
আমরা একপ্রকার উপনির্বেশী; কাজেই 
আমাদের দেশকে মাতৃসম্বোধন , করিয়৷ ক্রন্দন 
কর! আমাদের পক্ষে শোভা পার-্-কিন্তু 
নিশান 'উড়ানো নৈব চ নৈবচ! এপ 
বিসদৃশ কার্ধ্য সমজদার লোকের চক্ষে 


' নিতাস্তই একটা হাস্যজনক বেহুরা-কাণ। 


দেশকে যদি পিতৃত্ৃমি (1) বলিতে পারে হো! 
নিশান উড়াও- না পারো তো নিশান গুটা- 
ইয় রাখিয়া স্বদেশের যাহাতে সত্যসত্য মঙ্গল 
হয়, তাহাতে কোমর বাধিয়া লাগো ১ নিশান 
উড়ানো এখন মুল্তুবি থাক্‌। তবে যা 
স্বদেশকে মাতৃসন্বোৌধন করিয়া কাদিতে ইচ্ছা 
কর, তবে সে ইচ্ছার চরিতার্থঞর পক্ষে মাত" 
স্বোধনই উপযুক্ত সম্বোধন, তাহা খুবই ঠিক) 
কিন্তু তা বলির! যাহ্ার-তাহার কাছে কাদিয়! 
বেড়ানো উচিত হয় না। আমরা যদি আদল 
জায়গায় সত্যিকে'র কানু! কাদি, তবে মেরূপ 
কান্নায় ফল আছে; কিন্তু তাহা আমরা করি 
তেছি কৈ 1 ধিনি অগতির গতি, তাহার কাছে 
ক্রন্দন না করিয়া--আমরা ক্রন্দন করিতেছি 
অরণ্যে । আমাদের উল্লাসও যেমন, ক্রন্দনও' 
তেম্নি, ছুইই পাআাপাব্র-বিরহিত, কাগজ্ঞান- 
বুরহিভ। 

| দেশের ব্যথার ব্যথী। 


রাজতপস্থিনী। 


এ 
[ জীবনীপ্রসঙ্গ ] 
১৪ 
রাঁজদয়বার়ে একশ্রেণীর লৌক দেখা" যায়, করিতে আসিয়াছিলেন। সকল গুনিয়। তিনি 
খাহ্বপিগকে সাধারণত বনুরূপীর সঙ্গে তুলনা মহারানকে আশ্বস্ত করেন এবং পুলিসের 


করা যাইতে পারে। বহুর্নপী যখন যার উপর 
ভর করিয়া শিকার করে, তখন তাহার সেইরূপ 
রং কিন্তু আসল উদ্দেশ্ট ষে আহাধ্যান্বেষণ, 
তাহাতে তাহার কখন ভুলচুক্‌ হয় না। পুটি- 
সার রাজসভায় সেই প্রকৃতির একটি লোক 
ছিলেন। সামান্ কাজে প্রবেশ করিয়া ক্রমশ 
তিনি পদস্থ হইয়াছিঙেন, কিন্তু তাহা ষে বিদ্যা" 
বুদ্ধি অথব! কার্ধ্যকুশলতাঁর বলে, এমন বলিতে 
পারি না। বহুতূপ এবং তির্ধ্যগগতিতে তিনি 

পারদর্শা ছিলেন এবং আন্ীবন তাহাই তাহর 
সাধনার বিষয় ছিল। জীবনসংগ্রামে জয়লাভ 
গ্রক্কৃতির নিয়মান্ুসারে বলবানেরই হইয়া 
থাকে, কিন্তু মহ্ষ্যসমৃজে সাদর্ধের সংজ্ঞা 
কেধল শারীরিক এবং মানদিক শক্তিতেই 
আবন্ধ নহে। 
সিধে চাল ও পরামর্শ কখন ভ্িনি পছন্দ 
করিতেন না। মসলার প্রাচুর্য নছিলে অনে- 
কের যেমন স্থপক ব্যঞ্জনও মুখরোচক হয় 
না” সব কাজে একটু চাণক্যনীতির ছিটে, 
ফোটা না থাকিলে ইনি তেম্নি তাহান্তে চি 
গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিতেন না। রান্ত- 
কুমার যেদিন প্রথম পলায়ন করে, তাহার 
পরদিন পুলিসকিভাগের তখনবখর কর্তা 
বিখ্যাত মন্রোদাহ্ব পুটিয়ার থান! পরিদর্শন 


বাহার কথ! হইতেছে, সাদা- 


উপর কড়া হুকুম দিয়া যান, কুমারকে যেখানেই 
পাওয়া যাক্‌, আনিয়া দিতে হইবে । কুমারের 
গৃহে প্রত্যাগমনের পর পরামর্শ স্থির হইল, 
মন্রোসাহেবকে বিপদের দিনে সহানুভূতি ও 
সহায়তার জন্ত 'ধন্যবাদ দিয়া মহারানীমাতার 
তব্নফ হইতে একখানি পত্র লেখা হউক । এই 
চিঠির মুমাবিদার ভার আমাদের উপর পড়িল। 
উহাতে সাদাকথায় প্রন্কত ঘটন! বিবৃত করা 
হইয়াছিল, কিন্ত পুর্বোক্ত কর্ম্চারিমহাশয় 
বলিয়া বলিলেন যে, ঠিক্‌ কথা লিখিলে কুমার- 
মহাশয়ের উপর চ্টোষ পড়িবে । লেখা হউক 
ধে,ভিনি আপনা-আপনি ফিরিয়া আসিতে- 
ছিলেন, পণে রাজকর্ষ্মচারয়।দের সঙ্গে দেখ! 
হইয়াছিল, ইত্যাদি । বল! বালা, তাহার 
কথা দিকে নাই। মুখে ইনি সকলকেই পরি 
তুষ্ট রাখিতে চে্া করিতেন, কিন্তু বহুরূপীরা 
কখন বেশীদিন লোকচক্ষুকে প্রতারিত 
করিতে পারে না। সাধারণো তীহার নাম 
রটিয়াছিল--“মিছরির ছুরী 1” সে যাহ! হউক, 
তাহার চরিত্রের একটা দিকে কিধিৎ হাস্ত- 
রসের অবসর ছিল। ফলের যধ্যে কাঠাল 
তার অতিরিক্ত প্রিয় ছিল। একবার অলী 
রোগে চিকিৎসক তাহার ব্যবহার বিশেষক্ধপে 
নিষেধ করায় তিনি প্রায় রোগমোন্ধুখ হই! 


দ্বিতীয় সংখ্যা 1 ] 


বলিয়াছিলেন--“তেমন করিয়া বেচে খাকার 
নথ "কি? আর একবার প্রতূচরিব্রজ্ত 
পুরাতন ভৃত্য জমাখরচ লেখাইতেছিল। 
আন্যান্ত দ্রব্যের ফর্দি দিয়। সে বলিয়া বসিল__ 
"লিখুন, কাঠাল চারি-আনা1!” মনিব কিছুতে 
মনে করিতে পারিতেছিলেন না যে, লিখিত 
তারিখে তিনি তর্দীয় প্রিয়ফলটির রসাম্বাদন 
করিয়াছিলেন অতএব অবাক হইয়া প্রায় 
আধঘন্টা ভাবিলেন। শেষে বলিলেন_-“য! 
করেচু, তা করেছু) এমন কাম আর করিস্‌ 
না!” 

ইনি অনেকদিনের কর্পমচারী-মহারাণীর 
পিতার আমলের । 
যুতট। আড়ম্বর করিয়া জাল পাতিবার দরকার 
মনে করিতেন, তাহার চেয়ে অনেক কম 
আয়াদে কাজ হাসিল হইত। মহারাণী ইহাকে 
বেশ চিনিতেন, কিন্তু চক্ষুলক্ষায় কিছু বাঁলতে 
পারিতেন না। তবে তিনি কথন অনুমান 
করিতে পারেন নাই যে, একই লোকট! নিজের 
উন্নতিলাভের আশায় তাহার ব্যক্তিগত-অ নিষ্ট- 
চেষ্টাও পশ্চাৎপদ্‌ হইবে না। সাবালক হইবার 
পূর্বেই কুমারের বৈষয়িকব্যাপারে হস্তাপণ করার 
কথা বলিয়াছি। এই হর্্নচারীটি তখন হইতেই 
* তাহার খাস্দরবারে যাতায়াত করিতে মুর 


* রাঁজিতপন্থিনী। 


কাজেই স্বাখসিদ্ধির জন্ত 


করেন। শেষে কুমারকে মাতার বিরুদ্ধে 


উত্তেজিত করিয়া সর্ধপ্রধান কর্মচারী হইবেন, 
এ দুরাশাও তাহার হইয়াছিল। রাজকুমার 
এই ধৃষ্টতা সহ করিতে পারিলেন না । একদিন 
মহারাণীমাতাকে সব কথা বলিয়। দিলেন। 

সারে এতটা বিশ্বাসঘাতকত। খাঁকিতে পারে, 
ম্বীরাণী ইহ! জানিতেন না, অতএব বলিলেন, 


১০$ 


“না কৌকন, তোমার তুল হইয়াছে, ইহ! 
কি সম্ভব?” কুমার তাহার প্রত্যেক কথ! 
প্রমাণ করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়া মাতার 
নিকট প্রস্তাব করিলেন, গুপ্তভাবে থাকিয়া 
একদিন তাহাকে তাহাদের ছুজনের বিশ্র্তা- 
আপ গুনিতে হইবে। মহারামী প্রথমে 
ইহাতে সম্মত হন নাই, কিন্তু শেষে পুত্রের 
অনুরোধ ও মাথার দিব্য উপেক্ষা করিতে 
পারিলেন না। নির্দিষ্টদিনে কুমার বহি- 
ব্যাটার মন্ত্রণাগৃহে কর্মচারীটিকে ডাকাইয়া 
নিভৃতে তাহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত 
হইলেন-_মাতাকে অন্তরালে থাকিয়া সকলই 
শুনিতে হইল! কিন্তু তিনি সেই 'অকৃতজ্ঞ 
বয়োবুদ্ধটিকে কোন অনুযোগ করিলেন না, 
বরং পাছে সে মাতাপুত্রের সেই বড়স্ত্রের 
কথা জানিতে পারে, ইহা! ভাবিয়া লঙ্জিত 
ইইয়াছিলেন । কথাটা পরে গ্তকাশ হইয়৷ 
গিয়া্ছল, কিন্তু কর্মচারিমহাশয় ইহা গায়ে 
মাথেন নাই । বরং কুমারবাহাছুর শেষে 
স্পষ্টভাবে তাহার ছুরাশায় বাদ সাধিলে ইনি 
তাছাকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “আপনি 
জানেন যে, আমি ইচ্ছা করিলে আপনাকে 
পথের ভিখারী করিতে পারি। আপনি 
দত্তক, তাহা আমি অসিন্ধ করিতে পানি।” 
ম-_মহাশয়ের এই সাহস মুসুষুর শেষ-উত্তম- 
ভূল্য,_কেন না, এক হস্ত কর্দেশে, অন্ত 
হস্ত পদতলে, থোর শ্থার্থান্ধ বৈষয়্িকের এই 
জীবন্তচিত্র তাহার জীবনের আদর্শ ছি। 
কুমার উত্তরে কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন_ 
"আমায় অলিন্ধ করিয়া আপনি কি দত্বক 


হইবেন ?” * ৪ 
ঞঞ্শচন্্র মন্ভুমদার। 


রাইবনীদর্গ। 


অস্টাবিংশ পরিচ্ছেদ । 

বনঝকুগঞ্জের কথা ঘখন বলিতে বসিব, তখন, 
আর রাধাচ্ণকে অভয়ানন্দ নামে না-ই 
ডাকিলাম। “ঘরের মেয়ে তার কি সাজে 
সংস্কতনাম? ফলত আটপৌরে নামের 
সঙ্গে স্বতির গানে সুখ ও হঃখের স্থর এবং 
তানের যে লয় হয়, পোষাকিতে সে সঙ্গতি 
নাই। কথাটা বিদেশীকবির সুপ্রলিদ্ধ 
ধবিতাবিশেষের ঠিক উন্টা হইল সন্দেহ 
নাই, কিন্তু বাস্তবিক নামে কি এসে-যায় না? 
অন্তত ষে সুসভ্যসমাজে কবিভাটির জন্ম, উহ! 
তাহার মর্ধকথা নহে, ইহা নিশ্যয়। এক 
মন্ত্রী গ্রাড্ষ্টোন্‌ ছাড়া সেখানে নামাস্তরগ্রহণে 
কাহারও অরুচির কথা শোন! ঘায় না। 
কবি টেনিসন্ও সে মোহ কাটাইতে পারেন 
নাই। 

মথুরার সিংহাসন আধকৃত করিয়া শ্রীকৃষঃ 
গোপনে কি প্রকান্তে পুনরায় বৃন্াবনধামে 
সশরীরে দর্শন দিয়াছিলেন, ইতিহাসে কি 
কাঁবো এমন কথা নাই। কিন্তু বাসন্তী অথব!| 
শারদীয় নিশার কৌমুদী প্রফুল্ল যমুনা পুলিনের 
শোভ। দেখিয়া গোকুলের জন্য তিনি বিহ্বল 
হইতেন এবং রাজোদ্ভানে বিকচ বকুলের 
স্গন্ধে আত্মবিস্ত হুইয়! ব্রজধামের বনপথে 
মধুর বংশীধবনি শুনিতে পাইতেন, কল্পনা ও 
প্রেমের এই চিত্র চিরদিন হিন্দুজুগৎকে মুগ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছে। তথাপি রাজাধিরাজ. শৈশব 
এবং কৈলোরে সেই লীলাস্থলের অত কাছে 


থাকিয়া একটিদিনের জন্তও সেখানে পদার্থ 
করিলেন না, ভাবিলে কেমন একটু থটুক৷ 
বাধে। ধিনি ভগবানের 'অবতার বলিয়া 
পরিচিত, ইহা কি তাহার আত্মপংযমের 
পরিচায়ক, না কুশলী কবিশিল্লীরা রংএর 
উপর রং ফলাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই? 

বন্তত সেই অতিমান্ধয আদর্শ সম্মুখে 
রাখিয়া চিত্র অঙ্কিত করিতে যে কুশলতান্র 


'প্রপোজন, এ, ক্ষুদ্র লেখকের তাহা নাই।' 


সেইজন্ত রাধাচরণকে আবার বনকুঞ্জে লইয়া 
যাইতে কোন দ্বিধাবোধ করিতেছি না। 

রাধাচরণ পরিব্রাজক উদাপীনের বেশে. 
বনকুগ্নগ্রামে প্রবেশ করিলেন। প্রায় 


« বিশবৎষর পরে! মনুষ্যজীবনের যে গ্রভাতে 


প্রেমই প্রীয় সর্বন্ব_জ্ঞানের উন্মেষমাত্র 
দেখা দেয়,__তাহাঁই এই তরুচ্ছায়াচ্ছর ক্ষুদ্র 
পল্লীতে তাহার কারিয়াছিল। ছুঃখিনী 
অনস্ত্নেহশা'লনী জননীর শেষ বিদায়-অস্র 
এইখানেই ধরত্রীবক্ষ সিক্ত করিয়াছিল। 
অপত্যবৎ প্রীতিতে ধিনি লালনপালনের তার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঘে বাল্যসর্ীর সংসর্গ- 
বিচ্যুত না.হইলে জীবন সুখশান্তিতে মধুময় 
হইয়া উঠিতে পারিত--তীহাদের সকলেরই 
স্বৃতি ইহার প্রত্যেক ধূলিকণার সঙ্গে জড়িত। 
গ্রামে প্রবেশ করিয়া চিরপরিচিত সোজাপথে 
রাধাচরণ দীর্ঘিকার দিকে ঢলিলেন। সেই 
ক্ষুদ্র আত্কাননের তরুগুলি পময়ধর্ণে ভুজে 
ভুজে নিবিড়বন্ধনে একে অন্তকে' আলিঙ্গল 


ছিভীয় সংখ্যা | ] 
করিয়াছে, 
' আদরে ্‌ ভাহাব ম্বহত্তবাপিত কদশ্বগাছ- 
ছুইটি অসন্ভব বাঁড়িরা উঠ্টিযাছে। গৈবিক্ষ- 
ঘসনধারী রাধাঁচরণ তাঁচারই ছারা তলে 
'উপবেশন করিয়া! মথিতন্ধদয় সংঘত করিতে, 
চেষ্টা করিলেন । 

তখন শরৎকাল শেষ হষ্টয়া আসিয়াছে । 
দীর্থিকার কমলদল আর অজ্ত্র ফুটিয়া দিক 
আলো করে না। তাহার পরিবর্তে শতশত 
ঘনহরিৎ পদ্পকফ্ষল মাথা তুলিয়া আছে-_ 
তাহাদের অবকাশপথে জলচরপক্ষণরা দলে 
দলে বিচরগগ করিতেছে । 
মত স্বর কোমল হাতহধানি তলিঘ্লা কোন 
বালিকা তাহাদিগকে আহারদংগ্রহে আহ্বান 
করিতেছিল না। 

রাধাচরণ শিপ্ধ ছায়াতলে বসিয়া বসিয়া 
আত্মহার! হইতেছিলেন। তখন বেলা 'প্র 
উত্তীর্ণ হইয়াছে । ভঙ্র কুলকামিনীরা ন্নানার্থে 
দীঘির দিকে আসিতেন্িলেন,” গ্বাটের ধারে 
তে্ঃপুপ্জমর নবীন সন্্াসীকে সেভাবে উপবিষ্ট 
দেখিয়া তীহারা সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। 
বুঝিয়া রাধাচরণ সে স্থান ত্যাগ করিলেন । ৃ 

উনতরিংশ পরিচ্ছেদ । 

নারায়ণ দেবী প্রাতঃনান এবং শিবপৃজা শেষ 
করিয়া! গৃহকর্্দে মন দিবার পূর্ব্বে খোঁজ 
লইতেছিলেন, সেদিন কোন অতিথি-অভ্যা- 
গতের বহির্বাটীতে সমাগম হইয়াছে কি ন|। 
দীধির ছাট ত্যাগ করিয়া রাধাচরণ বালোর 
সেই আবাসগৃছের দিকে অগ্রলর হইতেছিলেন, 
পথে. ছেলের দল তাহার সঙ্গ লইল। সুতরাং 
একটু পরে বাহিরে জনতা দেখিয়া! গৃহকর্্রী 
স্বয়ং সেখানে দেখ! দিলেন। 


“ রাইফদীহ্রগ। 


তাহারই নিক্কটে পধাধাবাটের। 


কিন্কু সেকালের * 
নু] 


"লাঘব হইতেছিল না । 


১৯৩ 


রাধাচরণকে কেহ চিনিতে পারিতেছিল 
না, কিন্তু নারায়ণী দেবীর মুর্তিতে বিশেষ 
কোন পরিবর্তন হয় নাই। কেবল তার 
তুদীর্থ কেশগুণি সব শুরু হইয়া গিয়াছিল 
মাত্র। সন্ন্যাসী তীহাঁকে দেখিয়াইি সাষ্টাজ 
গ্রণত হইলেন। ভয়, নহিলে প্লাছে তিনি 
প্রথমে প্রণাম করিয়া ফেলেন । ইহাতে কিন্ত 
বৃদ্ধা বড় ড্ুসন্ধষ্ট হইলেন। অনিষ্টাশঙ্কায় 
বিষগন হইয়া বলিলেন,_-“বাবা, তুমি সন্গ্যাসি- 
গৌসাই, আমায় নমস্কার করে'কেন অকল্যাণ 
করিলে 1” 

প্রণামের সময় গৌদাইয়ের বুক ভরিয়া 
উঠিয়্াছিল,__কেন না, জীবনে এমনদিন তীহার 
আসিয়াছিল, যখন এই পুণ্যমক়ী বর্ষীয়সীকে 
তিনি গর্ভধারিণী জননী হইতে অভিন্ন 
ভাবিয়াছেন। আজ স্বৃতির উপর স্ৃতির 


তরঙ্গ আসিয়া হাদয়মন তাহার প্রত করিতে- 


ছিল।' ব্রঙ্গচারীর মোহবন্ধ কই ছিন্ন হয় 
নাই, অদর্শনে এতদিন তাহাতে একটা 
ত্রমাত্মক আত্ম প্রতায়েক আবরণ পড়িয়াছিল 
মাত্র। প্রণাম করিতে করিতে ত্তিনি 
ভাবিতেছিলেন, সেই মুহূর্তে নিজের পরিচয় 
দিয়া অকৃতজতার জন্য মাতার কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিবেন । নহিলে হৃদয়ভার কিছুতে 
। কিন্তু নারায়তী দেবীর 
কথায় সে সন্কল্প তখনকার মত স্থগিদ, 
রহিত | উদ্বেল হৃদয় দমন করিয়া, সজল 
চক্ষে বারিবিন্দু নিমেষে রোধ করিয়া 
রাধাচরণ উচ্চহান্ত করিলেন। পরে বলিলেন, 
পম, আপনার মত বয়োবৃদ্ধ। ব্রাঙ্মণকন্তারা 
চিরদিনই মাতৃম্বক্ূপা এবং 'মনুয্যলোকে 
পৃজনীয়। অুকল্যাণের কথা কেন মনে. 


১০৪ 
করিতেছেন। আমি মাতৃপদে প্রণাম 
করিয়াছি, আশীর্বাদ করুন।” 

সেই আত্মদমনের চেষ্টা এবং কথা- 
কহার প্রণালী কতকটা ৰালক রাধাঁচরণের 
মত.। কতদিন সরলা 'কৃষ্টপ্রিরাকে তুলাইয়। 
রাঁধাচরণ একাকী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে 
খ্বরিয়া আসিত এবং শেষে তাহাদের কাছে 
গ্রম্নি করিয়া আত্মদৌ ষক্ষালনের চেষ্টা করিত। 
অনেকদিন পরে আজ তাহা বৃদ্ধার তীক্ষু- 
দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। কে যেন 
সহসা তাহাকে বলিয়া দিল__সেই বটে, সম্মুখে 
তোমার সেই হারাধন রাঁধাচরণই বটে ! 

সামান্তা স্ত্রীলোক হইলে এই প্রতীতি- 
মাত্রেই নারারণী দেবী সকলের সমক্ষে মনো- 
ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলিতেন এবং কীদিয়া- 
কাটিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইতেন। কিন্ত তিনি 
তাহার কিছু ফরিলেন না। কেবল বলিলেন, 


“তোমার মত অতিথির আগমনে বাড়ী আমার 


পবিত্র হ'ল। বেল! হয়েছে, ্নানাস্কিক কর।” 
ছেলের দলের প্রতি *শ্রেহকোমল দৃষ্টিপাত 
করিয়া বলিলেনন-“বাবাদকল, সন্যাসি- 
ঠাকুরকে ধিরিয় বিরক্ত কোরো না । তোমরা 
সব ঘরে যাও।” 

এমন সময়ে নিকটে ক্রুতগামি-অশ্বপদ- 
ধ্বনি শোনা গেল। "কৌতুহলী ছেলের 
দল সঙ্গে সঙ্গে ছুটির বাহির হইয়। গেল। 
একটু পরে কুমার পদাঙ্কনারায়ণ সহাস্ল- 


বঙ্গদর্শন । 


গৌসাই কি ভাবিবেন।” 


[ ৭ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ 


মুখে মাতামহীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 
তাহার পাদম্পর্শ করিতে গেলেন। বৃদ্ধা 
অল্লায়ী দৌহিত্রের স্পর্শভয়ে ছুই হাত সরিয়া 
গিয়া বলিলেন--প্হয়েচে হয়েচে, রোজ রোজ 
আবার পেরণাম কি 1” কুমার হাসিয়া! কছি- 
লেন, “দিদিমা, আমার চুলে না, অপমান 
করলে, তবে আমি আর দীড়াব না, আবার 
এখুনি শিকারে যাই।” দিদিমা জানিতেন, 
মুগয়াব্যাপারে তার নাতিটির যে কথা সেই 
কাজ। একটু শঙ্কিত হইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু- 
স্বরে বলিলেন, “ছি, ও কথা৷ বলিতে নাই । 
ইহাতে কুমার 
অপাঙ্গে মাতনিহীকে ঠোট ফুলাইয়া যে সহাস্ত 
জবাব দিলেন, তার উত্তরে অন্তসময়ে তাহাকে 
কানমল! খাইতে হইত। কিন্তু এখন কেবল 
“পাখ্মারা” ও “শ্যালক” দিদিমার এই প্রিয় 
গালিহইটি লাভ করিয়া “খিদে পেয়েছে, 
থে.ত দেবে এসো” বলিতে বলিতে অন্গরপথে 
ছুটিয়া চলিলেন।* 

নারায়ণী দেবী তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া অঠিথিকে অন্দরে আহ্বান করিলেন। 
তাহাকে লক্ষা করিয়া বলিলেন, “এটি কষ, 
প্রিয়ার ছেলে! ভগবান্‌ এটুকু দিয়! তাহাকে 
চিরছুঃখিনী করিয়াছেন |” রাধাচরণ তাহার 


“পশ্চাতে ভিতরবাড়ীতে প্রবেশ করিতে- 


ছিলেন, ছুইফোটা চোখের জল তীহার গণ 
বাহিয়। পড়িল। 
ক্রমশ । 


/7-7৯/ ৯৯ দিডু হার 


রেখা'র জাতিভেদ 
এবং বমিব'র-্দাড়াইবার কেতা। 
(১) মুখী ব| মুখাঙ্গী রেখা । 


সুখী বা যুখাঙী “রেখা, ছুইদল সঃ । 
এক দল উর্ধ-মুখী, অধো-মুখী অন্ত ॥ 
চারি-জোড়া মুখী রেখা সবেমাত্র পুঁজি । 
ক্ষেত্রে করি নেত্রপাত, পাব্র লও খুঁজি ॥ 
উর্ধধমুখী ধবক্তা ধরি যুদ্ধে চলে বীর। 


| নিয়মুখী যাষ্ট ধরি, সম্বি' চলে দীর ॥ 


উর্মুখী, তলোয়ার ফতে করে কাজ । 


নিয়মুখী তলোয়ার সিপাহীর সাজ ॥ 


উর্ধসুখে-ছাড়ে শ্বর কিরাতের ছেলে। 


তিমির নিরখে তিমি নিমমুখী শেলে ॥ 


উর্মুখী দাত্রখানি পাত্র অনিবার্ধা | 
নিযযুখে ঝুলি রহে লমাপিয়া কাধ্য। 


ধউ্-মুখী টা [ আপি/ ২৮৮৩৮ 
মুখী বা মুখালী এই চরিজোড়া মাত্র | 
_ মুশীদের আর্ত 
এবং সমর্টপ্ত। 
নিয়যুণী দেখবে যদি 
হের" ভবে নদনদী ॥ 
পববত্ত নিবসতি। 
পাঁরাবারে হতিগতি | 


১০৬ বঙ্গদর্শন |: - [ ৭ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ 


উর্দমুখী দেখতে চাও? | 
হাঁউই-চোঙে আগুন দাও ! 
মনি অবনী করিয়া তুচ্ছ। 
আকাশে উঠিবে নাড়িয়া পৃচ্ছ ॥ 

ফেখ তেক্কে £_- 


| শা আরম্ভ. ২ আন্ত 





টু 


ূ ২ 
| সমাণ্তি ॥ লমান্তি | মাস্তি সমাপ্তি 


সমাপ্ধি সমাপ্তি 


সমান্ত্ি / সমাপ্তি 
উর্ধসুখীর | আরম্ক ; আরম , রস আরম 


(২) শাযী রেখা । 
মুখালী পাহারা গ্যা'য় শাঁয়ী খাকে শুষে। 
উচ্চক্ষারী উচ্চে শো+র, লি্বশাী ভূঁয়ে ॥ 
জেখ চেয়ে £-- 


রি টিক 


তরী উচ্চশা্ী পদ" [ ী 


তরঙ্গ নিরশাযী 

বত্রিশ সিংহাসন । 
সৃবিকে চড়িয়া ইএগা কচিল পলায়ে। 
অন্তস্থ ব উড়ি' গেল তপন কুলাঘে ॥ 
( এ ছুটা আছিল মোর"ছু-চক্ষের বিষ 1) 
চৌব্রিশের দুই গেল, রহিল ত্রিশ ॥ 
আসিয়াছে আমার বত্রিশ সিংহাসন। 
বত্রির্শ অক্ষর যাঁর হত্রিশ বাহন ॥ 
মন্পূত পীয়া চারি রাখিলাম খুলি? । 

খোপে খোপে.কি স্কলার পুডুলা পৃতুলী ॥ 


সা ২ লি পা - পপি কও উজার, ০ 


ছিতীয়লখ্যা।] রেখা'র জাতিভেদ। 


দেখ চেয়ে £-- 


পরি 


খ থ্ন্ফ 
গজ দ্ব 
ঘন ধ্্ভ 





ইতি ই্‌ভি 


০ সপে ও ৮ পস্পর ৯ এপি সটপ ০ পচ বল 


১০৭ 


ডি 
পা পপ পপ সত পক ৮ ৪. ৮ ৯ সপ শপ পপ পা 


০ 


(8) 


এবি 


ইতি 


1 কচ-বর্গ]া তপলবর্গ_া নট-বর্গ]া রব 


(১) 
কএর কর্কশ কথ কঠোর ঠোকোর: 
চএর চাহনি চারু চঞ্চল চকোব . 
কখগঘ ভায়াদের চছুজঝ জায়া। 
বত্রিশ সিংহমনের আস্ত এই পারা ॥ 
| টির 
তএর তনুর তেজ তিমিরের বাঘ! 
পঞর পায়েন ম্াগ পনের পরাগ । 
ভথদধ ভায়াদের পফবঞ্জ জারা । 
বত্রিশ সিংহাসনের দোস্রা এই পায়া ॥ 
(৩৯ 
ম-নাবিক' ন1? ভিড়ায় নেহারিয়া ডাঙা 
টানা আখি টএর, ঠএর ঠোঁট রাঙা । 
নণমঙ ভায়াদের টঠডঢ জায়া | 
বত্রিশ সিংহাসনের তেস্রা এই পায়া । 
(8) 
র রাজরাজেশ্শ্বর রঘৃপতি রাম। 
সীতা সোনার লতা সৌঁদামিনী-দা়। 


১০৮ বঈদর্শন। [ ৭ম বর্ধ, (জোর, ১৩১৪ 


ব্ললযহ ভায়াদের সযশক্ষ জায়! । 
বজ্িশ সিংহাসনের চৌঠা এই পায়া ॥ 


'.. বড়মেজো-সেজো-ছোটো । 
ক-চ ত-প ন-ট র-স বর্গের গোঁড়া । 
খ-ছ থ-ফ ণ-ঠ ল-ব মেজো জোড়া জোড়া । 
গ-জ দ-ব মূ ব-শ সেজো এই অষ্ট। 
ঘ-ঝ ধ-ভ উ-ঢ হ-ক্ষ ছোটো এরা পষ্ট। 
জোড় মিলন । 
ক-চ খ-ছ গ-জ ঘ-ঝ মাণিক-জোড় শেরা । 
ত-প থ-ফ দ-ব ধ-ভ চখাচখী এরা ॥ ॥ 
ন-ট ণ-ঠ ম-ড উ-ঢ নট-নটী চারি, 
র-স লষয-শহ-ক্ষ কিবা গুকসারী ॥ 
মাথা গার মুখ-ভাত। 
যেখানে আরন্ত যা"র সে-ই তা"র মূল। 
গৌরবের মূল গুরু* সৌরভের ফুল ॥ 
নৌকা-মূলে কর্ণধার, শর-মুলে পক্ষ । 
কোথায় কাহাব মূল, করা চাই লক্ষ্য ॥ 

, ধেদিকে যাহার টাক সেই দিকে মুখ। 
সিদ্ধমুখী নদনদী, সারীমুখো শুক ॥ 
নৌকা-মুখ কুলে ঠ্যাকে, শরমুখ গক্ষ্যে । 
কোথায় কাহার মুখ দেখা চাই চক্ষে ॥ 
আগা! কোথা, গোড়া কোর্ধা, কর! চাই স্থির 
'আগাটিই জেনো মুখ, গোড়াটাই শির | 

আপ্তি। 
রেখার বরণ সাঁপের জাত। 
কোথা বা চরণ, কোখ! বাহাত ॥ 
* আপন্তিবগুন। 
ছো+কু না ওরা সাপের জাত। 
মুখর মাগা”ই ওদের হাত | 


4৯ জর পাজি সত শি এ ৭০ শপ ৮ ০ 





দয় সংখ্যা পু. ' রেখার জাতিভেদ। ১৪ 


হাত ৫ যে য মুখের আগা সাক্ষী তার তিন। | 
ভূজঙ্গ বিহঙ্গ আর মাতঙ প্রবীণ ॥ 
এক-নাগের ফণ! শোভা, আর-নাগের শুও। 
“হস্ত বলো হস্ত তাহা, তুগ্ড বলো তুণ্ড ॥ 
সারসের চঞ্চহাত চলে খুব তেজে। 

থগে নাগে একবাকা- বেদ্ববাকা এ পে! 


দেখ চেয়ে ৮ 
নিষ্নমুখীর মাথা , মাথা নাথ! মা 
না ৃ ] 
| | 
মুখহাত ? মুখহাত রঃ মুখহাত » পু সুখহাত 
ূ বীনা মুখহাত লি ২ সুখহাত 


8 প্র 


মাছ 

উচ্চশায়ীর রি 
১: মাখা মুখহাত 

নিয়শারীর এরি ইত সুতহাত 


মাথা মুখ 
হাত 


মরনারীর শিরশ্চি 
এবং চাক্ষুবলক্ষণ। 


নয়ের মাথায় চুলের খীক্তি। 
নারীর মাথার খোপা” চাক্তি। 


১১৭ বঙ্গদর্শন | 8488 


৬ | শা ১১৩ পদ ০ ৬০ 
| সম 11/ 9৫ দিপা লা্তীও 
সারি হাজি রহিল 


' যৌধিৎ চোখোলো, পুরুষ অন্ধ । 
খনার বচন এ নহে মনা | 


তার সাক্ষী :-_ 
০০০ 
খা 
২.) জপ 
ত 
৮০, 
| 1/-)0দ্প০ 
(২ 8 চোখো"র দল। 
নি] ২) ৫. উদ্পা্ী ৭২ 


চ,প স স চট 
পজ নির্টি 1 সি 


প্রীত্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


গাঁ 
জনাব 


প্রার্থনা । 


পি এ গর 
আমায় মাথা নত করে? দাঁও ছে তোমার 
- চরণধূলার তলে। 
সকল অহঙ্কার ছে আমার 
তুবাও চোখের জলে। 


বিতীয় সংখ্যা | ] খেয়া-ডিডি। ১১১ 


নিজেরে করিতে গৌরবদান 
নিজেরে কেবলি করি অপমান, 
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া 
ঘুরে মরি পলে পলে। 
আমারে না যেন করি প্রচার 
আমার আপন কাজে; 
তোমারি ইচ্ছা কর হে পুর্ণ 
আমার জীবনমাবে 
যাঁচি হে তোমার চরন শাস্তি, 
পরাণে তোমার পরম কাস্তি, 
আমারে আড়াল করিয়া শড়াও 





হৃদয়পদ্মদূলে । 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । " 
খেয়া-ডিডি । 
০৯ সি গন 
[ ভাদ্রচিত্র ] 
পাটের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে তোমরা ভাব ক্ষেত আর ফসল 
ঘাটের ডিও! বাই, এ... বিষ্টি-বাদল-বান, 
তবু আমার হাটের সাথে ডুবল কত বীচ্ল কত 
কোন বাধন নাই। ভরা ভাছুই ধান 
শিরা-ওঠা ফাটা হাতে আমার কিন্তু সে সব দিকে 
হালের গোড়া ধরি, ' খেয়াল-খবর নাই, 
আমি শুধু আপন মনে আমি আমার নিয়মমতন *. , 


এপার-ওপার করি। ঘাটের ডিউা বাই" 





« চলে তারি কালে। 


কোথায় বা সে আলের রেখ 
কোথায় বা সে বাঁধ, 
বাবলাগাঁছের বেড়া নিয়ে 
কোথায় ব! বিবাদ! 
বাধনহারা বানের মুখে 
বিধিবিধান নাই 
পাঁথারলম সাতার-ক্লেতে 
ঘাটের ডিউ বাই । 


বঙ্গদর্শন । [গম বর্ষ, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৪ 





১১২ 
, ভাদর আসে মরা-গাঁঙে - কোমর-জলে দীড়িয়ে, কসে' 
ভরা বন্যা নিয়ে, কাস্তে চালায় চাষী, 
রাঙা-জলে এপার-ওপার ধানের শীষের সৌদাগন্ধ 
এক্সা করে' দিয়ে; হাওয়ার বেড়ায় ভাসি ; 
লগির গৌড়া পায় না তলা কাজল কটা ধানের ডগ! 
.. মিলেনাক থই, মুইয়ে জলের তলে,_- 
দিনে-রাতে তবু আমার মন্মসিয়ে তারি মাঝে ' 
ঘাটের ডিঙা বই। ডিউা আমার চলে। 
হঠাৎ যেদিন বানের জলে আটাবাপা ধানের রাশি 
ছাপিষে পড়ে মাঠ, এপার-ওপার করি, 
হাটু-নাগাল ধানের জমি পালাবাধা পাটের গাদা 
গলা-নাগাঁল পাঁট ॥ বোঝাই করে? মরি। 
কানাকানি বানের জলে দিনে-রাতে কত লোকের 
ধানের আগা দোলে, কত কথা শুনি, 
টল্মলিয়ে ডিউ1 আমার মামি বসে আপন মনে 


পেয়ার কড়ি গুশি। 


জলের গায়ে সিদূর ঢেলে 
* সম্যি উঠে পুবে 

দিনের খেয়। সেরে আবার 

পশ্চিমেতে ডুবে $--- 
বাদাসে একটিদিনও 

ছুটি কামাই নাই, 
তাবি সাথে আমি আমার 

ঘাটের ডিডা বাই। 

প্ীষতীম্মোহন বাগ্চী। 


রে 
বঙ্গদশন। 
্০৯১৯৮৯৯৯পঅিপিটি 


সাহিত্যসৃষ্টি। 


শত ভর হত ও 


যেমন একটা হুতাঁকে মাঝখানে লইস্ মিছবির 
কণা গুলা দানা বীধিয়! উঠে, তেমনি আমাদের 
“মনের মধ্যেও কোনো-একটা তর অন্লহ্দঘন 
করিতে পারিলেই অনেকগুলা পিক্ছিন্নভাৰ 
তাহার চারদিকে দান। বীধিয়া একটা আক্ুতি- 
লাভ করিতে চেষ্টা করে। অক্ফ,টতা হইতে 
পরিস্ব,টতা, বিচ্ছিন্নতা হইতে সংগরিষ্ট ভাব ভহ্য 
আগাদের মনের ভিতরে একটা চেষ্টা ঘেন 

লাগিয়া আছে । এমন কি, পে ও দেখিতে 
পা, একটা.কিছু সথহূনা পাইবামাত্রই অর্মুন 


তাহার চারিদিকে কতই ভাবনা দেখিতে 
দেণিতে মাকারধারণ করিতে থাকে । অবাক্র 


ভাবনাগুল! যেন মুন্তিলাভ করিবার জুযোগ- 
অপেক্ষা নিদ্রায়-জাগরণে মনের মধো প্রেতের 
মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দিনের বেলা 
আঘাদের কর্মের সময়--তথন বুদ্ধির কড়াক্ক় 
পাহারা-সে আমাদের আপিসে বাজে ভিড় 
করিয়া কোনোমতে কর্ম নষ্ট করিতে দেয় না। 
তাহার আমলে আমাদের ভাবনাগুলা কেবল- 
মাত্র. কর্মস্থত্র অবলম্বন করিয়া অতাস্ত সুসঙ্গত- 
তাবে নিজেকে প্রকাশ করিতে"বাধ্য হয়। 
অবসরের সময় যখন টুপচাপ করিয়া বসিয়া 


আছি, ৩খনো| এই ব্যাপারটা চলিতেছে । হয় 
* ত একটা ফুলের গন্দেব ঢুত| পাইবাধাত্র অম্নি 
কতদ্্নের সুতি তভাঁহাব চালিদিকে দেখিতে 
ৰ ৷ একটা কথ! বেম্নি 
গড়িয়া উঠে অম্নি ভাহাকে আশরর করিরা 
রিয়া কত-কি কথা যে পরে 

'বনারণ করেয়া চলে, চ্াহার আর 

ঠিকানা নাই । আর ক্ছ ই নয়, কেবল কোনো 
রলুন কির! কিছু- একটা হইয়া উঠিবার চেষ্টা । 
ট টেষ্টা্৯ আর বিরান নাই। 


সি নি স্শ্শ ৩ মনু ০3, 
৮৯ কাঠা সরল ৮৯ চাহি হত র 
এ শত না ৫15 চা জনি তি] হতলে ১1: 
চর 


রি এ এ হলে ছা ০ 
পেপে জমির উদ্িতেছে। 


" হরে 


৬০ সন রর রর বু চা 22 ্ কাঁচা 

পরে টিকিছা থালিবার চেষ্টার পালা । কীর্গলের 
সক । শষ ক রত: 

গাঙ্ছে উত্যক্ত ম্ময়ে হড়াজড়ি করিয়া ফলত 


ক 


ঃ এ এ ক চিনির 2৭ টি ২ 
লিশ্বপ দপিল, কিন্কু মে ফলগুল' ছোট ডাঁলে 
কট 


'ধবিগ্াঙ্ছে, লহার বোটা নিতান্তই সরু, সেগুলা 


কোনোমন্ডে কাঠাললীলা একটুখানি স্থুরু করি- 
যাইবার অবান্তের মধো অন্তর্ণন করে। 
আমাদের ভাবনা গুলার ও সেই দশা । যেটা 
কোনোগতিকে এমন-একটা সুত্র পাইয়াছে, 
টেক্সই, সে তাহাঁর পুরা আঁয়তনে বাঁড়িয়া 
উঠিতে পায়--তাহাঁর সমস্ত কোঁধগুলি ঠিকমত 
সা্গিয়া ও ভরিয়া উঠিতে থাঁচক-_তাহার 


১১৪ 


. বঙ্গদর্শন | 


[৭ম বর্ষ, আধাঁত, ১৩১৪ 





হওয়াটা সার্থক হয়। আর যেটা কোনোমতে | 


একটুখানি ধরিবার জারগাঁ পাইয়াছে মাত্র, 
সেটা নেহাঁৎ তেড়াবাঁকা অসঙ্গতগোছ হইয়া 
বিদার লইতে বিলম্ব করে না। 

এমন গাছ তাছে, যে গাছে বৌল ধরিয়াই 
ঝরিয়া যার/ ফল হইয়া ওঠা পর্যন্ত (কে না। 
তেষ্নি এমন মনও 'আছে, যেখানে ভাবনা 
কেবলি আসে-যার়, কিন্ত ভাব-স্মাকার ধারণ 
ফরিবার পূরা অবকাশ পায় না। কিন্ত ভাঁবুক- 
লোকের চিত্তে ভাবনাগুলি পূরাপুরি ভাব হইয়া 
উঠিতে পারে, এমন রস আছে, এমন তেজ 


আঁছে। অবশ্ত অনেকগুলা ঝরিয়া পড়ে বটে, 


বিত্ত কতকগুলা ফলিয়াও উঠে। 

গাছে ফল যে-ক/টা ফলিয়! উঠে, তাহাদের 
এই দরবার হয় যে, ডাঁলের মধ্যে বাঁধা থাঁকি- 
বলেই আমাদের চলিবে নাঁ-আামরা পাকিয়া, 
রসে ভরিয়া,রঙে রাঙিয়া, গন্ধে মাতিয়া, আটিতে 
শক্ত হইয়। গাছ ছাড়িয়া বাহিরে যাইব-সেই 
াঁহিরের জমিতে ঠিক অবস্থায় না পড়িতে 
পাইলে আমাদের সার্থকতা নাই। ভাবুকের 
মনে ভাবনাগুলা ভীব হইয়া উঠিলে তাহাদেরও 
সেই দরবার। তাঁহারা বলে, কোনো সুযোগে 
বদি হওয়া গেল, তবে এবার বিশ্বমানবের মনের 
ভূমিতে নবজন্মের এবং চিরজীবনের লীলা! 


করিতে"বাহির হইব। প্রথমে ধরিবার সুযোগ, 


, তাঁহার পরে ফলিবার সুযোগ, তাহার পরে 
বাঁহিয় হইয়া ভূমিলাভ করিবার সুযোগ) এই 
তিন সুযোগ ঘটিলে পর তবেই মানুষের মনের 
ভাবনা ককতার্থ হয়। ভাবনাগুলা সজীব পদা- 
থের মত সেই ক্ৃতার্থতার তুঁগিন মান্যকে 
কেবলি দিতেছে । সেইজন্ত মানুষে মানুষে 


, দুঃহি ক ঘঠি চলিতেছেই | একট! মন 


আর একটা মনকে খু'জিতেছে-_নিজের ভাবনার 
ভাবকে অগ্যের মনে ভাবিত করিবার জন্ম । 
এইজন্য মেয়েরা খাটে জমে,-_বন্ধুর কাছে বন্ধু 
ছোটে, চিঠি আনাগোনা করিতে থাকে, এইজন্যই : 
সতাসমিতি, তর্কবিভর্ক, লেখালেখি, বাদ প্রতিবাদ 
__ এমন কি, এজনা মারামারি-কাটাকাটি পর্যাস্ত 
হইতে বাকি থাকে না। মাস্ুষের মনের 
ডাঁবনাগুলি সফলতালাঁতের জন্য ভিতরে ভিতরে 
মান্থধকে এতই প্রচঞ্চ তাগিদ দিয়া থাকে; 
মানুষকে * একলা থাকিতে দেয় না; এবং 
ইহারই তাড়নায় পৃথিনী দ্ুডিয়া মানুষ সণকে 
ও নিঃশবে দিনরাত কত বকুনি যে বকিতেছে, 
তাহার আর ঠিকাঁন| নাই । সেই সকল বকুনি 
কথায়-বার্তার়, গল্পে-গুজবে, চিঠিপত্রে, মৃর্তিতে- 
চিত্রে, গগ্যে-পঞ্ে, কাজে-কর্শে, কত বিচিত্র 
সাজে, কত বিবিধ আকারে, কত সুসঙ্গত 
এবং অসঙ্গত আয়োঁজনে মানুষের সংসারে ভিড় 
করিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া চলিতেছে ,তাঁহা মনের 
চক্ষে দেখিলে স্তব্ধ হইজ্রে হয় । 

এই যে এক-মনের ভাবনার আর-এক 
মনের মধ্যে সার্থকতালাঁভের চেষ্টা মানৰসমাজ 
জুড়িয়। চলিতেছে, এই চেষ্টার বশে আমাদের 
ভাঁবগুলি এমন একটি আকার ধারণ করিতেছে, 
যাহাতে তাহারা ভাবুফের কেবল একুলার না 
হয়। অনেকসময়ে এ আমাদের অলক্ষিতেই 
ঘটিতে থাকে । এ কথ! বোধ হয় চিন্তা করিয়া 
দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কোনো 
বন্ধুর কাছে ধখন কথা বলি, তখন কথা সেই 
বন্ধুর মনের ছাদে নিজেকে কিছু-না-কিছু গড়িয়া 
লয়। এক বন্ধকে আমরা যে-রকম করিয়া 
চিঠি লিখি, আর এক বন্ধুকে আমন ঠিক তেমন 


তৃতীয় সংখ্যা [] 


রী সপ এ আগার ০০০ ও শব - 
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০ পাটা পনের স্বরে 


করিয়া চিঠি লিখিতে পারি না। আমার সে তাহার চারিদিকের পরিচয় দেয়--কারণ, 


ভাঁবটি বিশেষবন্ধুর কাছে সম্পূর্ণতালাভ করি- 
বার গুঢ চেষ্টায় বিশেষমনের প্রকৃতির সঙ্গে 
কৃতকটা-পরিমাণে আপোষ করিয়া লয়। বস্তুত 
আমাদের কথা শ্রোতা *ও বক্ত! ছুইজনের 
যোগেই তৈরি হইয়া উঠে। 

এইজন্য সাহিত্যে লেখক যাহার কাছে 
নিজের লেখাটি "ধরিতেছে -মনে মনে নিজের 
অজ্ঞাতসারেও তাহার প্রকৃতির সঙ্গে নিজের 
লেখাটি মিলাইয়। লইতেছে। দ্বাশুরায়ের 
পাচালি দ্াশরথীর ঠিক এক্লার নহে ১--ফে 
সমাজ সেই পাচালি শুনিতেছে, তাহার সঙ্গে 
যোগে এই পীচালি রচিত। এইজন্য এই 
গাচালিতে কেবল দ্বাশরথীর এক্‌লার মনের 
কথা পাওয়া যায় না-ইহাতে একটি বিশেষ 
কালের বিশেষ মওলীর অন্ুরাগ-বিরাগ, শ্রদ্ধা- 
বিশ্বাস-রুচি আপনি প্রকাশ পাইয়াছে। 

এম্‌লি করিয়া! লেখকদের মধ্যে কেহ ব! 
বন্ধুকে, কেহ ঝা কোন সম্প্রদায়কে, কেহ বা 
সমাজকে, কেহ বা সর্বকালের মানবকে 
আপনার কথা শুনাইতে চাহিয়াছেন। ধাহারা 
কন্তকাধ্য হইয়াছেন, তাহাদের লেখার মধ্যে 
বিশেষভাবে সেই বন্ধুর, সম্প্রঘায়ের, সমাজে 
“| বিশ্বমানবের কিছু-লা-কিছু পরিচয় পাওয়া 
যায়। এমনি করিয়৷ সাহিত্য কেবল লেখকের 
নহে--যাহাদের জন্ত লিখিত, তাহাদেরও 
পরিচয় বহন করে। 

বন্তত্রগতেও ঠিক জিনিহটি ঠিক জাক্সগায় 
যখন আসর জমাইয়৷ বসে, তখন চারিদিকের 
আন্কুল্য পাইয়া টিকিয়! যাঁয়--এও ঠিক 
তেমূনি। অতএব যে বস্তট| (টিকিয়। আছে, 
লে যে কেবল নিজের পরিচয় দেয়, তাহা! লয়, 


সে কেবল নিজের গুণে নহে, চারিদিকের 


£গুণে টিকিয়া থাকে। 


এখন সাহিত্যের সেই গোঁড়াকার কথা, 
সেই দানাবাধার কথুটা ভাবিয়া দেখ্। ছুই- 
একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাঁক। 

কত নববর্ধার মেঘ, বলাকার শ্রেণী, তণ্ 
ধরণীর “পরে বারিসেচনের সুগন্ধ_কত পর্বত- 
অরণ্য, নদী-নিঝ'র, নগর-গ্রামের উপর দিয়া 
ঘনপুঞ্জগন্তীর আযাঢ়ের ন্নিগ্চঞ্াু, কবির মনে 
কতদিন ধরিয়! কত ভাবের ছায়া, সৌন্দধ্যের 
পুলক, বেদনার আভাস রাখিয়। গেছে ! 
কাহার মনেই বা না রাখে! জগৎ ত.দ্িন- 
রাতই আমাদের মনকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে 
এবং সেই স্পর্শে আমাদের মনের তারে 


কিছু-না-কিছু ধ্বনি উঠিতেছেই। 
একদা! কালিদাসের মনে স্চেই তীহার 
ব্হদিনেক্স বহুতর ধ্বনিগুলি একটি সুত্র 


অবলম্বন করিবামাত্র একটার পর আর একটা 
ভিড় করিয়া সুস্পষ্ট হয়! , উঠিয়া! কি সুন্দর 
দান] বাধিয়! উঠিয়াছে। অনেক দিনের অনেক 
ভাবের ছবি কালিদাসের মনে এই শুভক্ষণটির 
অন্ঠ উমেদারি করিয়া বেড়াইয়াছে, আব তাহার! 
যক্ষের বিরহবার্তার ছুতাটুকু লইয়া বর্ণনার 
স্তরে স্তরে মন্দাক্রাস্তার*স্তবকে স্তবকে ঘনাইয়। 
উঠিল। আজ তাহারা একটির যোগে অন্তট 
এবং সমগ্রটির যোগে প্রত্যেকটি রক্ষা পাইয়! 
গেছে। 

সতীলক্ষী বলিতে হিন্দুর মনে যে তাবটি 
জাগিয়া ওঠে, সে ত আমর! নকপেই জানি। 
আমর। নিশ্চয়ই, প্রত্যেকেই এমন €কানো-না- 
কোনো স্ত্রীলোককে দেখিয়াছি+ ধাহাকে 


১১৬ 





দেখিয়া সতীত্বের মাহাত্য আমাদের মনকে 
কিছু-না-কিছু স্পর্শ করিয়াছে । গৃহস্থঘরের 
প্রাত্যহিক কাঁজকর্দের তুচ্ছতার মধ্যে কল্যাণের 
সেই যে দিব্যমুত্তি আমরা ক্ণে ক্ষণে দেখিয়াছি, 
সেই দেখার স্থৃতি ত মনের মধ্যে কেবল 
আবছায়ার মর ভাসিয়াই বেড়াইতেছে । 

কালিদাস কুমারসম্ভবের গন্পটাকে'মাঝখানে 
শরিতেই সতী নারীর সব্বক্কে যে সকল ভাব 
হাওয়ায় উড়িয়া! বেড়াইতোঁছিল, তাহারা কেমন 
এক হইয়া শক্ত হইয়া ধরা দিল! ঘরে ঘরে 
নিষ্ঠাবতী সতী জ্রীদের যে সমস্ত কগোর 
তপস্তা গৃহকরন্মের জাড়াল হইতে আভাসে 
চোখে পড়ে, তাহাই মন্দাঁকনীর ধারাধোত 
দেবদারুর বনচ্হায়ান্দধ হিমালয়ের শিলাতলে 
দেবীর তপন্তার ছবিতে চিররিনে নত 
উজ্জল হইয়া উঠিল। 

যাহাকে,আমরা টতিকাব্য বলিয়া থাকি 
অর্থাৎ যাহা একটুথাণর মধ্যে একটদাত্র 
ভাবের বিকাশ-এ যেমন বিছ্বাপতি- 

ভর। বার নাহ ভাপর 
শুন্য দন্দির মোর১-- 

সেও আমাদের মনের বহুদিনের অব্যন্তভাবের 
একটি কোনে সুযোগ 'আশ্রর রি ফুট 
ওঠা । ভরা-বদলে ভাদ্রদাসে শুহ্তঘরের 


বেদন। কত লোকেরহ মুন কথা রা কাহয়া, 


কতদিন ঘুর! খুরিা বিরিরাছে_বেদূনি 
, ঠিক ছন্দে ঠিক কথাটি বাহির হইল, জমুনি 
সকলেরই এই অনেকদিনের কথাটা * মুগ্ি 
ধরিয়। আট বাঁধা বসিল। 
বাম্প ত হাওয়ার হাওয়ার ভাগিয়। 
বেড়াইতেছে+ কিন্ত ফুলের গ্াপূড়ির তল 
স্পর্শটুকু ৫পাইবামা শিয়া শিশির হইয়া 


বঙীদর্শন। 





[ ৭ম বর্ষ, আঁষাট, ১৩১৪ 


দেখা দেয়। আকাশে বাম্প ভাসিয়া চলিয়া” 
ছিল, দেখ! যাইতেছিল না, পাহাড়ের গারে 
আসিয়৷ ঠেকিতেই মেঘ জনিয়া বর্ষণের বেগে 
নদী-নিঝ'রিণী বহাইয়া দিল। তেম্‌নি গীতি- 
কবিতায় একটিমাত্র ভার জমিয়! মুক্তার মত 
টনটল করিয়া ওঠে, আর বড় বড় কাব্যে 
ভাবের সঞ্গিলিত সঙ্ঘ ঝরণায়' ঝরিয়া পড়িতে 
থাকে। কিন্তু মূল কথাটা এই যে,বাম্পের 
মত অব্যক্তভাবগুলি কবির কল্পনার মধ্যে 
এমন একটি ম্পর্বলাভ করে যে, দেখিতে 
তে তাহাকে ঘেরিয়া৷ বিচিত্রনুন্দর মুস্তি- 
রচনা ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। রি 
ব্যাধতু্ মত মানুষের সমাজে এমন এক-. 
একট! সময় আসে, যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের 
ঝাপ প্রচ্ররূপে বচরণ করিতে থাকে। 
চৈতন্তের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা 
আনিয়াহিল। তখন সমস্ত মাকাশ প্রেমের 
ঘসে আত্র হইয়া ছিল। তাই দেশে দে সম 
থেখাণে ঘ৩ কাবুর মন মাথা তুলিয়৷ দড়াইয়া 
হিল, মকণেই সেই রসের বাম্পকে ঘন করিয়া 
ক৩ অপুধ্ব তাঝ| এবং নুতন ছন্দে, কত 
প্রাঃধ্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে 
ব্ষণ করিয়াছিল ] 
ফরাসাবিদ্রোহছের সময়েও ভেমূনি মানব-. 
প্রেনের ভাবহিল্লোল আকাশ ভরিয়া তুলিয়া- 
ছিল। তাহাই নানা কবির চিত্তে আঘাত 
পাহন্স! কোথাও বা শান্তিতে, কোথাও ঝ 
করুণায়। কোথাও বা বিদ্বোহের সুরে 
আপনাকে নানামুঙ্িতে অন্দঅভাবে প্রকাশ 
করিয়াছিল। অতএব কথাটা এই, মানুষের 
মন যেসকল বছতর অব্যক্তগাবকে নিরন্তর 
উচ্ছ(সিত করিয়া দিতেছে-_বাহ! আনবর 





তৃতীয় সংখ্যা। ]. সাহিত্যহি। ১১৭, 


পক সমাজ 
চি 


ক্ষণিক বেদনায়, ক্ষণিক ভাবনায়, ক্ষণিক লোচকের বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। 
কর্থাম বিশ্বমানবের স্থবিশাল মনোলোকের কালিদানের উপম! ভাল বা ভাষা সরস বা 
আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে- কুমারসম্ভবের তৃতীয়সর্গের বর্ণনা সুন্দর ব! 
একএকজন কবির কল্পনা! একএকটি আকর্ষণ- অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থসর্ণে করুণরস 
কেন্দ্রের মত হুইয়! ত্াহাদেরই মধ্যে একএক প্রচুর আছে, এ আলোচনা! যথেষ্ট নহে। 
দূলকে করনান্থত্রে এক করিয়। মানুষের মনের কিন্তু কালিদাসের সমস্ত কাব্যে মানবহদয়ের 
কাছে .নুম্প্ট করিয়া তোলে। তাহাতেই একট! বিশেষ রূপ বাঁধ পড়িয়াছে। তাহার 

আমাদের আনন্দ হয়। আনন্দ কেন হয়? কল্পনা একটা বিশেষ কেন্দরন্বূপ হইঙ্ষ - 
হয় তাহার কারণ এই, আপনাকে আপনি আকর্ষণ-বিকর্ষণ-গ্রহণ-বঞ্জনের নিয়মে মানুষের 
দেখিবার একট! চেষ্টা সমস্ত মানবমনের মধ্যে মনৌলোকে কোন্‌ অব্যক্তকে একট! বিশেষ 
কেবলি কাব করিতেছে-_-এইজন্ত যেখানেই সৌন্দর্যে ব্যক্ত করিয়। তুলিল, সমালোচকের 
সে কোনো-একটা এঁকোর মধ্যে নিঞ্জের কোনে- তাহাই বিচাধ্য। কালিদাস জগতে জন্মগ্রহণ 
' একটা, বিকাশকে দেখিতে পয, সেখানেই করিয়া, দেখিয়াছেন, ভাবিয়াছেন, সহিয়াছেন, 
তাহার এই নিয়তচেষ্টা সার্থক হইয়া তাহাকে কল্পনা ও রচনা করিয়াছেন__তীাহার এই 
আনন্দ দিতে থাকে । কেবল সাহ্ত্য কেন, ভাবনা-বেদনা-কল্পনানয় জীবন মানবের 
দর্শন-ইতিহাসও  এইপপ। দশনশাস্ক্ের অনন্তরূপের একটি বিশেষ রূপকেই বাণীর দ্বার! 
সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্ত চিন্তা অব্যভ্তভাবে সমস্ত আমাদের কাছে ব্যক্ত করিক্টছে; সেইটি 
মান্থষের মনে ছড়াহয়া আছে--দাশনকের * কি যদি আমরা প্রত্যেকেই অসাধারণ 
প্রাতিভ। তাহাদের মধ্যে কোনো-একটা দলকে কবি হইতাম, তবে আমরা প্রত্যেকেই আপনার 
কোনো-একটা এঁক্য দিবামাত্র তাহার একটা হবদয়কে এমন করিয়! মুগ্তিমান্‌ করতাম, 
রূপ, একটা মামাংলী আমাদের কাছে ব্যক্ত যাহাতে একটি অপূর্বতু! দেখা দিত এবং 
হইয়া উঠে-আমর| নিজেদের মনের চিন্তীর এইরূপে অন্তহীন বিচিত্রই অন্তহীন এককে 
একটা বিশেষমু্ত দেখিতে পাই। ইন্িহান প্রকাশ করিতে থাকিত। কিন্তু আমাদের সে 
লোকের মুখে মুখে জনশ্রুতি-আকারে ছড়াইয়া ক্ষমতা নাই। আমর! ভাঙাচোরা করিয়া কথা 
থাকে-এঁতিহাসিকের প্রতিভ1 ভাহাদিগবে, বলি-__আমরা নিজেকে ঠিকমত জানিই ন1-- 
'একটি সত্রের চারদিকে বাঁধিয়া তুলিবামাত্র যেটাকে আমরা সত্য বলিয়া প্রচার করি, সেট! 
এতকালের অব্যক্ত ইতিহাসের ব্যক্রমুগডি হয়ত আমাদের প্ররুতিগত সত্য নহে, তাহ 
আমাদের কাছে ধর! দেয়। হয় ত দশের মতের অভ্যস্ত আবৃত্বিমান্র--" 
কোন্‌ কবির কল্পনায় মানুষের হৃদয়ের এইজন্ত. আমি আমার সমন্ত জীবনট! দিয়া কি 
কোন্‌ বিশেষ রূপ ঘনীভূত হইয়া আপন অনন্ত দেখিলাম, কি বুঝলাম, কি পাইলাম, 
খৈচিত্যের একটা অপরূপ প্রকাশ সৌন্দধ্যেরর তাহা সমগ্র করিয়া সুস্পষ্ট করিয়া! দেখাইতেই 
দানা ফুটাইয়। তুলিল, ভাহাই সাহিত্যসমা পারি না। কবির! যে লম্পুু পারেন, তাহ! 
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নছে।. তাহাদের বাণিও সমস্ত স্পষ্ট হয় 


না, সত্য হয় না, সুন্দর হয় না-_তাহাদের 
চেষ্টা তাহাদের প্রক্কাতির গুড় অভিপ্রায়কে 
সকল সময়ে সার্থক করে না'-_কিন্তু তাহাদের 
(নজের, অগোচরে, তাহাদের চেষ্টার অতাত 
প্রদেশ হইতে একটা বিশ্বব্যাপী গুড় চেষ্টার 
প্রেরণায় সমস্ত বাধা ও অস্পষ্তার মধ্য 
হতে আপনিই একটি মানসরূপ--যাহাকে 
“ধরি ধর মনে করি ধরতে গেলে আর মেলে 
না1”--কখনো অল্পমা্ধার, কথনো আঁধকমাত্রায় 
প্রকাশ হইতে থাকে। যে গুঢ়দশ। তাবুক, 
'কাঁবর কাব্যের ভিতর হইতে এই সমগ্রন্ধপ- 
টিকে দেখিতে পান, তিনিই যথার্থ সাহত্য- 
বিচারক। 

আমার এ সকল কথ বাঁলবার তাৎপধ্য 
এই যে, আমাদের ভাবের স্থষ্টি একটা খাম্‌- 
থেয়ালি ব্যাপার নহে, ইহা বস্তির মতই 


_ একটা অমোঘ নিয়নের অধীন। প্রকাশের 


যেএকটা আবেগ আমর বাহিরের জগতে 
সমস্ত অণুপর্মাণুর ভিত্তরেই দেখিতেছি-_ 
দেই একই আবেগ* আমাদের মনোৰুতির 
মধ্যে প্রবলবেগে কাজ করিতেছে । অতএব 
বযেচন্দে আমর! পর্বতকানন-নঘনদী-মকরুসমুদ্রকে 
দেখি, সাহিত্যকেও সেই চক্ষেই দেখিতে হইবে 
-ইহাও আমার-তোমার নহে, ইহ! নিখিল 
নুষ্টিরই একট ভাগ। * 

তেমন করিয়া! দেখিলে সাহিত্যের কেবল 
ভালমন্দ বিচার করিয়াই ক্ষান্ত থাক! যায় 
না। সেই সঙ্গে তাহার একটা বিকাশের 
প্রণালী, তাহার একট] বৃহৎ কা€/ারণসম্ব্ধ 
দোঁখবার জন্ত স্াগ্রহ জন্মে। আমার কথাটা 
কটি মুষ্টা দিয়! স্পট করিবার চে! কৰিব। 


রজীর্শন। 


[ এম বর, আঁধাটি, ১৩১৪ 
দেশের সাধারণলোকের মধ্যে প্রথমে কতক- 
গুলি ভাব টুক্রা-টুক্রা কাব্য হইয়৷ চারিদিকে 
ঝাক বীধিয়া বেড়ায়। তার পরে একজন 
কবি সেই টুক্র! কাব্যগ্তলিকে একটা বড় 
কাব্যের সুত্রে এক করিয়া একটা বড় পিও 
করিয়া তোলেন। হ্রপার্ধতীর কত কথা 
যাহা কোনো পুরাণে নাই, রামসীতার কত 
কাহিনী যাহা মুলরামায়ণে পাওয়া যায় না-_- 
গ্রামের গায়ককথকদের মুখে মুখে পল্লীর. 
আঙিনায় আঙিনায় ভাঙা ছন্দ ও গ্রাম্যভাষার 
বাহনে কতকাল ধরিয়৷ ফিরিয়া বেড়াইয়াছে। 
এমন-সময় কোনো রাজসভার কবি যখন, 
কুটারের প্রাঙ্গণে নহে, কোনো বৃহৎ বিশিষ্টসভায় 
গান গাহ্বার জন্য আহত হইয়াছেন, তখন সেই 
গরাম্যকথাগুলিকে আত্মদাৎ করিয়৷ লইন্! 
মাঙ্িত ছন্দে গম্ভীর ভাষায় বড় করিয়া দাড় 
করাইয়! দিয়াছেন। পুরাতনকে নূতন করিয়া, 
বিচ্ছিন্নকে এক করিত্ষা দেখাইলেই সমস্ত দেশ 
আপনার হৃদয়কে যেন স্প& ও প্রশস্ত করিয়া 
দেখিয়া আনন্দলাভ করে । ইহাতে সে আপনার 
জীবনের পথে আরো! একটা পর্ব যেন 
অগ্রসর হুইয়া যাঁয়। মুকুন্ররামের চণ্ডী, 
ঘ্নরামের ধর্মমজল, কেতকাদাদ প্রতৃতির 
মনসার ভাদান, ভারতচন্জের অরদামজল, 
এইরূপ শ্রেনীর কাব্য )-_তাহ! বাংলার ছোট 
ছোট পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাধিবার 
প্রয়াস। এমৃনি করিয়। একটা বড় জায়গায় 
আপনার প্রাণপদার্থকে মিলাইক দিস! পল্লী- 
সাহিত্য, ফল ধর! হইলেই ফুলের পাঁপড়িগুলার 
মৃত, ঝরিয়| পড়িয়া যায়। | 
পঞ্চতন্ত্র, কথাসগনিৎসাগর, আরব্য উপভাস, 


তৃতীয় সংখ্যা ।] . 


ইংলগ্ডের আর্থার্কাহিনী, স্বানিনেবিয়ার 
সাগাসাহিতা এম্নি করিয়া জন্গিয়াছে _ সেই- 
গুলির মধ্যে লোকমুখের বিক্ষিপ্ত কথা এক 
জায়গার বড় আকারে দানা বাধিবার চেষ্টা 
ফরিয়াছে। 

এইরূপ ছড়ানো তাবের এক হইয়া উঠিবার 
চেষ্ঠা মাঁনবসাহিত্যে কয়েক জাঁয়গাঁর় অতি 
আশ্চর্য্য বিকাশ লাঁত করিয়াছে । গ্রীসে 
হোমরের কাব্য এবং ভারতবর্ষে রামায়ণ- 
যহাভারত। 

ইলিয়াড, এবং অডেসিতে নমুনা খগুগাথা 
ক্রমে ক্রমে ভ্তরে ভ্তরে জোড়া লাগিয়া এক 
হইয়া উঠিয়াছে, এ মত প্রায় মোটামুটি সর্বত্রই 
চলিত হইয়াছে! যে সময়ে লেখা-পুথি এবং 
ছাঁপা-বইয়ের চলন ছিল না, এবং যখন গায়কেরা 
কাব্য গাঁন করিয়া গুনাইয়া বেড়াইত্‌, তখন 
যে ক্রমে নানা কালে ও নানা হাতে একটা 
কাবা ভরাট হইয়া উঠিতে থাকিবে, তাহাতে 
আশ্চর্যের কথা নাই। কিন্তু যে কাঠামোর 
মধো এই কাবাগুলি খাঁড়া হইবার জায়গা 
পাইয়াছে, তাহা যে একজন বড় কবির রচনা, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, এই কাঠামোর 
গঠন অনুসরণ করিয়া! নৃতন নৃতন-'জোড়াগুলি 
কোর গণ্ভী হইতে নুষ্ট হইতে পায় নাই । 

মিথিলার বিষ্যাপতির গান কেমন করিয়ী 
বাংল! পদাবলী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা! দেখিলেই 
বুঝ! যাইবে, স্বভাবের নিয়মে এক কেমন 
করিয়া আর হইয়া উঠিতেছে। বাংলায় 
প্রচলিত বিস্তাপতির পদ্াবলীকে বিস্ভাপতির 
বল! চলে না। মুল কবির প্রায় কিছুই 
তাহার অধিকাংশ পদেই নাই। ক্রমেই 
বাড়ালী গার়ক ও বাঙালী শ্রোতার যোগে 





সাহিত্যস্থ্ি। 


১১৯ 
তাহার ভাষা, তাহার অর্থ, এমন কি, তাহার 
রসেরও পরিবর্তন হইয়া সে এক নূতনজিনিষ 
হইয়া দাড়াইয়াছে। গ্রিয়র্সন্‌ মূল বিষ্যাপতির 
যে সকল পদ প্রকাশ করিয়াছেন- বাংলা 
পদাবলীতে তাহার ছুটিচার্টির ঠিকানা ,মেলে 
_বেশির ভাগই মিলছিতে পারা যার না। 
অথচ নানা কাল ও নুনা লোকের বারা 
পরিবর্তনসূতেও পদগুলি এলোমেলো প্রলাপের 
মত হইয়া যাঁয় নাই। কারণ, একটা মূল- 
শব মাঝখানে থাকিয়া সমস্ত পরিবর্তনকে 
আপনার করিয়া লইবার জন্য সর্ধরা সতর্ক 
হইয়া বসিয়া আছে। সেই সুরটুকুর জোরেই 
এই পদগুলিকে বিদ্াপতির পদ বলিতেছি, 
আবার আগাগোড়া পরিবর্তনের জোরে 
এগুলিকে বাঙালীর সাহিত্য বলিতে কুষ্ঠিত 
হইবার কারণ নাই। 

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রথমে নানা- 
মুখ প্রচলিত খগ্ডগাঁনগুলা একট! কাব্যে 
বাঁধ! পড়িয়া সেই কাব্য আবার যখন বহুকাল 
ধরিয়া সর্বসাঁধারণেব্র কাছে গাওয়া হুইতে 
থাকে, তখন আবার ”তাহার উপরে নানা 
দিক্‌ হইতে নানা কালের হাত পড়িতে 
থাকে। সেই কাব্য দেশের সকল দিক্‌ 
হইতেই আপনান্ব পুষ্টি আপনি টানিয়া 
লয়। এম্নি করিয়া ক্রমশই তাহা! সমস্ত 
দেশের জিনিষ হইয়া! উঠে। তাহাতে সমস্ত 
দেশের অস্তঃকরণের ইতিহাস, তত্বজ্ঞান, 
ধর্মবোধ, কর্মনীতি আপনি আসিয়া মিলিত 
হয়। যে কবি গোড়ায় ইহার ভিৎ পত্তন 
করিয়াছেন, তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতাবলেই 
ইহা সম্ভবপর হইতে পালে; তিনি এমন 
জায়গায় এমন করিয়া গো ফাদিয়াছেন। 


হও 


বঙ্গদশন। 


[ ৭ম বর্ষ, আঁধাঁত, ১৩১% 





তাহার প্লান্টা এতই প্রশস্ত যে, বহুকাঁল 
ধরিয়া সমস্ত দেশকে তিনি নিজের কাজে 
খাঁটাইয়া লইতে পারেন। এতদিন ধরিয়া 
এত লোকের হাড় পড়িয! কোথাঁও যে কিছুই 
তেড়ার্বাকা হয় নাঁ, তাহা বলিতে পাঁরি নাঁ_ 
কিন্তু মুল গঠনটার মাহাঁত্যে সে" সম্তই 
* এঘভিভূত হইয়া থাকে 

আমাদের রামায়ণ-মহাঁভারত, বিশেষভাবে 
মহাভারত, ইহার দৃষ্টাত্তস্থল। 

এইরূপ কালে কালে একটি সমগ্রজাতি 
যে কাব্কে একজন কবর কবিত্বভিত্তি আশ্রয় 
করিয়া রচনা করিয়া তুল্সাছে, তাহাকেই 
যথার্থ মহাঁকাঁবা বলা ফাঁয়। 

ভাঁভাকে আমি গঙ্গা-বক্ষপূজ প্রতি নদীব 
সঙ্গে তলনা কবি। প্রথমে পর্বতের নানা 
গোপনগুহা ভুটতে নানা ঝরণা একটা জায়গায় 
আসিয়া মোটা লদী তরি করিয়া হেটুল। 
ভার পরে সে যখন আপনার পপ চলিতে 
থাকে, তখন নানা দেশ হইতে নানা শীখানদী 
তাহার সঙ্গে মিলিযা “তাহার মো আপনাকে 
হাঁরাইয়া ফেলে । 

কিন্তু ভারভবস্ধর গঙ্গা, মিশবের নীল ও 
চীণের উয়াংফিকয়াং প্রড়ৃতির মত মহানলী 
জগতে অল্পই "আছে । এই সমস্থ নদী মাতার 
মত এক হত দেশেল এক প্রীঙ্গ হইতে "আর 
“এক গশন্তুকে পালন কবিলা চলিয়াছে । ইহারা 
একএকট প্রাচীন সভাতার 'স্প্সদায়িনী পার্নীব 
মত। 

তেম্‌ ন মহ্শকাব্য ও আমাদের জানা সাহি- 
ত্যের মধ্যে কে্ণল চারটিমাত্র আছ্ছে। ইলিয়ড, 
ডেসি, র্যা ও মহাভারত । খঅলঙ্কার- 

শাস্ের পতি আইনের জেরেই রতুবংশ, 


* মানা কাক করিয়াছিলেন । 


ভারবি, মাধ বাঁ ছিল্টনের প্যারাভাইস্‌ ল্, 
পংক্তিতে জোর করিয়া বসানো হইস়্া থাকে। 
তাহার পরে এখনকার, ছাপাখানার শাঁসমে 
মহাকাব্য গড়িয়া উঠব নতাবনা পর্যন্ত লোগ 
হইয়া গেছে। 

রামায়ণ রচিত হইবার পূর্ব্ণে রামচরিত- 
সমদ্ধে যে সমন্ত আদিম পুরাঁণকথা দেশের 
জনসাধারণের মধো প্রচলিত ছিল, এখন 
তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 
কিন্ত তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্ব 


সাকেত নাই । 

আমাদের দেশে যে সকল বীরপূরূষ অব- 
তাঁবরুপে গণা হইয়াছেন, ভীতাবা নিশ্চল 
জগ্যের ভিতর জন্য কোনো-না- কোনো অসা- 
বামায়ণ বচিন 
হউবাব পর্দে দেশে রামচন্দসম্বন্ধে সেইরূপ 
একটা লোকশতি নিঃসন্তেই গ্রাচলিত ছিল । 
তিনি যে পিতসভাপালনেধ জনা বনে গিয়া" 
ছিলেন এবং সাভার পত্ীহরণকারীকে বিনাশ 
ঠাহাঁব চরিয়ের মতপ্ত তীমাণ করে বটে, কিন্ত 


॥যে অসাধারণ লোকহিত সাধন করিয়া তিনি 


 ক্লামারণে কেবল তাহার আভাস আছে মাত । 


আর্ধাদের ভারত-মধিকারের পূর্বে যে 
ডাবিডজাতীয়েরা আদিমনিবাসীঙ্দিগকে ভয় 
করিয়া এট দেশ দখল করিয়া বসিয়াচিল, 
তাহারা নিতাস্ক অসভা ছিল লা) তাহাবা 
আর্ধাদর কাডে সহজে হার মানে নি । ইহার! 


আর্যদের যক্রে বি ঘটা, চাঁের র খযোখাত 


, তৃতীয় সংখ্যা ।] 


করিত, কুলপতির! অরণ্য কাটিয়া বে এক- 
একটি আশ্রম স্থাপন করিতেন, সেই আশ্রমে 
তাহারা কেবলি উৎপাত করিত। 
দাক্ষিণাত্যে কোনো ছর্গমস্থানে এই 
দাবিড়জাতীয় রাজবংশ অত্যন্ত পরাক্রাস্ত 
হইয়া উঠিয়া এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন 
করিয়াছিল। তাহাদেরই প্রেরিত দলবল হঠাৎ 
বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আধ্য উপ- 
নিবেশগুলিকে ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। 
রামচন্দ্র বানরগণকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের 
আদিম অধিবাসীদিগকে দলে লইয়া, বহুদিনের 


চেষ্টায় ও কৌশলে এই দ্রাবিড়দের প্রতাপ নষ্ট , 


করিয়। দেন_-এই কারণেই তীহার গৌরবগান 
আর্যদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল । যেমন 
শকদের উপদ্রব হইতে হিন্দুদিগকে উদ্ধার 
করিয়া বিক্রমাদিত্য যশস্থী হইয়াছিলেন, তেম্নি 
অনার্ধযদের প্রভাব খর্ব করিয়া মিনি আধ্য- 


দিগকে নিরুপদ্রব করিয়াছিলেন, তিনিও সাঁধা- 


রণের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং পুজ্য হুইয়- 
ছিলেন। 

এই উপদ্রব কেদুর করিয়া দিবে, সেই চিন্তা 
তখন চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বা- 
মিত্র অল্লবয়সেই সুলক্ষণ দেখিয়া রামচন্ত্রকেই 
ঘোগ্যপাত্র ধলিরা স্থির করিয়াছিলেন । কিশোর- 


বয়স হইতেই রামচন্দ্র এই বিশ্বামিত্রেয় উৎসাহে * 


ও শিক্ষায় শক্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত 
হন। তখনি তিনি আরণ্য গুহকের সঙ্গে 
বদুতা করিয়া যে প্রণাধটীতে শব্রজয় করিতে 
হইবে, তাহার সুচনা! করিতেছিলেন। 

গোরু তখন ধন বলিয়া! এবং কৃষি পহিত্র- 
ক্মরূপে গণ্য. হুইত। জনক শ্বহত্তে চাষ 


করিয়াছেন। এই চাষের লাঙল হিক্বাই তখন 


খ 


সাহ্্যিনষ্ঠি। 


১২১ 


আধ্যেয! ভারতবর্ষের মাটিকে ক্রমশ আঁপৰ 
করিয়া লইতেছিলেন। এই লালের মূখে 
অরণ্য হঠিয়া গিয়া কষিক্ষেত্র ব্যাপ্ত হইয়া 
পড়িতেছিল। াক্ষসেরা এই ব্যাতির অন্তরায় 
ছিল। 

প্রাচীন মহাপুরুষদের মধ্যে জন্ক যে আর্ত 
সভ্যতার একজন ধুরদ্ধর ছিলেন, নান! জন- 
প্রবাদে সে কথার সমর্থন করে। ভারতবর্ষে” 
কষিবিস্তারে তিনি একজন উদেধাগী পুরুষ 
ছিলেন। তাহার কন্যারও নাম রাখিয়াছিলেন 
সীতা | পণ করিয়াছিলেন, যে বীর ধন্থুক ভাঙিয়া 
অসামান্য বলের পরিচয় দিবে, তাহাকেই কন্যা 
দিবেন। সেই অশাস্তির দিনে এইরূপ অসা- 
মান্য বলিষ্টপুরুষের জন্য তিনি অপেক্ষা 
করিয়া ছিলেন। প্রবল শক্রর বিরুদ্ধে হে 
লোক দীড়াইতে পারিবে, তাহাকে বাছিয়া! লই- 
বার এই এক উপায় ছিল। গু 

বিশ্বামিত্র রামচন্রকে অনাধ্যপরাভবব্রন্তে 
দীক্ষিত করিয়া তাহাকে জনকের পরীক্ষার স্থলে 
উপস্থিত করিলেন। নেখানে রামচজ্্ ধনুক 
ভাঙিয়া তাহার ব্রতগ্রহণের শ্রেষ্ঠ অধিকারী 
বলিয়া আপনার পৰিচয় দ্রিলেন। 

তার পর তিনি ছোটভাই ভরতের উপর 
রাজ্যতার দিয়া মহৎ গ্রতিজ্ঞাপালনের জন্য 
বনে গমন করিলেন। ভরদাজ, অস্ত প্রত্ৃতি 
যে স্ল খধি ছূর্গম দক্ষিণে আধ্যনিবাস- 
বিস্ারে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহাদের উপথেশ লইয়া 
অগুচর লক্ষণের সঙ্গে অপরিচিত গহন অরণ্যের 
মধ্যে তিনি অদৃষ্ঠ হইয়া! গেলেন । 

সেখানে বালি ও স্ুপ্রীব নামক ছুই প্রতি- 
বন্বী ভাইন্ের মধ্যে এক , মারিয়। অন্য 
ভাইকে ঘলে, লইলেন। বানয়দিগকে বশ 


৬২২ 


গড়িলেন। সেই ?সনা লইয়া শত্রুপক্ষের মধ 
কৌশলে আত্মবিচ্ছেদ খটাইয়া লঙ্কাপুরী ছাঁর- 
খাঁর করিয়া দিলেন । এই রাক্ষসেরা স্বাপত্য- 
বিদ্যায় সুদক্ষ ছ্িল। ' ঘর্ধিঠির যে আশ্চর্য্য 
কাদির । িতাজাগলী দাঁবিডজাঁতীয়ের 
কৌশল আজ পর্যান্ত ভারতবর্ষে বিশিষ্টতালাভ 
সঙ্াতি বলিয়া ধে কেহ কেহ অনুমান করেন, 
তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। 


যাহ! হউক, স্র্ণলঙ্কাঁপবীব যে প্রবাদ চলিয়া 


আঁসিয়াছিল, ভাঁতাব একটা-কিছু মূল ছ্রিল। 
এই রাক্ষসেরা অসভা ছিল না। বলঞ্চ শিল্প- 
বিলাঁসে তাহারা আর্ধাদের চেয়ে শেঠ ছিল। 

বামচন্দ্র শক্রদিগকে বশ করিয়াছিলেন, 
তহুনদের রাজা হরণ করেন নাই । বিভীষণ , 
তাহার বন্ধু হইয়া লঙ্কা রাজত্ব করিতে 
ধশ করিয়া লইলেন। এইরূপে রামচন্ট 
আর্ধাদের সহিত অনা্যদের মিলন ঘটাইয়া 
পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ 
ঘটাইয়া দেন। তাহারুই ফলে দ্রাবিডগণ 
হিন্দজাতি রচনা করিল। এট ভিন্দ্‌- 


জাতির মধ্য উভয়জাতির আঁচারবিচাঁব-. 


পৃজাপদ্ধতি মিশিয়া গিয়া ভারতবর্ষে শাস্তি 
ছণপিত হয়। | 

ক্রমে ক্রমে আর্ধা-অনার্ধোর মিলন যখন 
সম্পূর্ণ হইল-ঠ/পরম্পরের ধর্্ ও বিষ্যার বিনিময় 


" , বলঘর্শন। 


[ থম বর্ষ, আঁষাঁড়, ১৩১৪ 


মুখে মুখে রূপান্তর ও ভাবাস্তর ধরিতে লাগিল। 
যদি কোনোদিন ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর 
পরিপূর্ণ মিলন ঘটে, তবে কি ক্লাইবের কীর্তি 
লইয়া বিশেষভাবে আড়ম্বর করিবার কোনো 
হেতু থাকিবে, না, ম্নাটিনির উষ্টাম্‌ প্রভৃতি 
যোদ্ধাদের কাহিনীকে বিশেষভাষে স্মরনীয় 
করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক কোনো উত্তেজনা 
থাকিতে পারিবে ? 

যে কবি দেশপ্রচলিত চরিতগাথাগুলিকে 
মহাকাবযোর মধো গাখিয়া ফেলিলেন, তিনি 
অনার্ধা বশব্যাপারকে আচ্ছন্ন করিয়া বীর- 
চরিতের এক সম্পূর্ণ আদর্শকে বড় করিয়! 
ভুলিলেন। তিনি করিয়া তুলিলেন বলিলে বোধ - 
হয় ভূল হয়। রামচন্দ্রের পুজান্বতি ক্রমে ক্রমে 
কালাস্তর ও অবস্থাস্তরের অনুসরণ করিয়া 
আপনাব পূজনীয়ত্কাকে সাধারণের ভক্তিবৃত্তির 
উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। কবি তীহার 
প্রতিভার দ্বাবা! তাহাকে একজারগায় ঘনীভূত 
ও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। তখন সর্ব 
সাধারণের ভক্তি চরিতার্থ হইল। 

কিন্ত আদিকবি তাহাকে যেখানে দীড় 
করাইয়াছেন, সে যে তাহার পর হইতে 
সেখানেই স্থির হইয়া আছে, তাহ! নছে। 

রামার়ণের  আরিকবি, গার্স্থাগ্রধান 


' হিন্দুসমাজের যত-কিছু ধর্ম, রামকে তাহারই 


অবতার করিয়া দেখাইয়াছিলেন। পুত্ররূপে, 
ভ্রাতৃরূপে, পতিরূপে, বন্ধুরূপে, ব্রাঙ্গণধর্ম্মের 
রক্ষার্তারূপে, অবশ্পষে রাজারূপে বাম্মীকির 
রাম আপনার লোকপুজ্যতা .সপ্রমাণ করিগ্া- 
ছিলেন। তিনি যে রা'বণকে মারিয়াছিলেন, 
সেও কেবল: ধর্পত্বীকে উদ্ধার করিবার 


রুই! গেল, খন রামচন্দ্র পুর্নাতন কাছিনী  ভ্বন্ত--অবশেষে সেই পত্বীকে ত্যাগ করিয়া” 


', ভূভতীয় সংখ্যা । ] 


সস পপি 








ছিলেন, সেও কেবল প্রজারঞ্রনের অনুরোধে । 
নিঙ্ধের সমুদয় সহজ প্রবৃত্তিকে শাস্ত্রমতে কঠিন 
শাসন করিয়া সমাজরক্ষার আদর্শ ধেখাইয়!- 
ছিলেন। আমাদের ছ্ছিতিগ্রধান সভ্যতার 
 পদেপদে যে ত্যাগ, ক্ষমা ও আত্মনিগ্রহের 
প্রয়োজন হর, রামের চরিত্রে তাহাই ফুটিয়া 
উঠিয়া রামায়ণ হিন্দুসমাজের মহাকাব্য হইয়া 
উঠিয়াছে। « 

আদিকবি যখন রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, 
তখন ঘ্দি-চ রামের চরিতে অতিগ্রাকত 
মশিয়াছিল, তবু তিনি মান্যেরই আদশরূপে 
চিত্রিত হইরাছিলেন। 
কিন্তু অতিপ্রা্কতকে একজয়গায় স্থান ' 
দিলে তাহাকে আর ঠেকাইয়। রাখ যার 
লা, সে ক্রমেই বাড়িয়া চলে। এম্‌নি কারয়া 
'রাম ক্রমে দেবতার পর্ঘবী অধিকার করিলেন। 

তথন রামায়ণের মুল-মনৃরটার মধ্যে "আর 
একটা পরিবর্তন প্রবেশ করিল। 
রামায়ণে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে । 

রামকে দেবত৷ বলিলেই তিনি যে সকল 
কঠিন কা করিপ্ীন্ছিলেন, তাহার ছুঃসাধ্যতা 
চলিয়া যায়। সুতরাং রামের চরিত্রকে 
মহীয়ান্‌ করিবার জন্ত সেইগুলির বর্ণনাই মার 
বথে& হয় না। তখন যে ভাবের দিক্‌ দিয়! 
দেখিলে দেবচরিত্র মানুষের কাছে প্রিয় হয়,, 
কাব্যে সেই ভাবটাই প্রবণ হুইয়া উঠে ।, 

সেই ভাবটি ভক্তব্ৎসলতা ৷ কৃত্তিবাসের 
রাম তক্তবৎসল রাম। তিনি অধম-পাপী 
সকলকেই উদ্ধার করেন। তিনি গুহক- 
চগ্ডালকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন। 
বনের পশু বানরধিগকে তিনি প্রেমের দ্বার! 


ধ্ত করেন। ভক্ত হ্ম্ধমানের জীবনকে - 


সাহিত্যনথি। 


পাপ “থক ৫৪ পা সপ পপ 


কত্তবাসের , 
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ভর্তিতে আর করিয়া তাহার জন্ম সার্থক 
করিয়াছেন । বিভীষণ তাহার ভক্ত। রাবণও 
শত্রতাবে তাহার কাছ হইতে বিশাশ পাইয়। 
উদ্ধার হুইয়া গেল। এ রামায়ণে ভক্তিরই 
লীশা। . . | 

ভারতবর্ষে এক সময়ে জনসাধারণের মধ্যে 
এই একটা ঢেউ উঠিয়াছিল। ঈশ্বরের 


অধিকার ষে কেবল ভ্ঞানীদিগেরই নহে, এবং. 


তাহাকে পাইতে হইলে যে তন্্মন্ত্র ও বিশেষ- 


বাধর প্রয়োজন করে না, কেবল সরল ভক্তির 
দ্বারাই আপামর চগাল সকলেই তগবানুকে 
লাভ করিতে পারে, এই কথাটা হঠাৎ বেন 
একটা নূতন আবিষ্কারের মত আসিয়া! ভারতে 
অনসাধারণের দুঃসহ হানতাভার মোচন করিয়। 
(দগ্নাছিল। সেই বৃহৎ আনন্দ দেশ ব্যাপ্ত 
করিয়। যখন ভামিগ উঠিরাছিল, তখন থে 
সাহিত্যের প্রাহুভাব হহয়া(থুল, তাহা জন- 
সাধারণের এই নুতন গৌরবলাভের সাহু । 
কালকেতু, ধনপতি, চাধসদ।গর প্রতি সাধারণ- 
লোকেই তাহার নারক)- ত্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় নহে, 
মানিজ্ঞানী সাধক নহে, সমাজে যাহার। নাচে 
পড়িয়া! আছে, দেবতা যে তাহাদেরও দেবতা, 
ইহাহ সাহিত্য নানাভাবে প্রচার করিতেছিল। 
কত্তিবাসের রামায়ণেও এই ভাবট ধর! 
দিয়াছে। ভগবান্‌ যে শান্ত্রজ্ঞানহীন অনাচারী 
বানরদেরও বন্ধু, কাঠবিড়ালার অতি সামান্ত 
সেবাও যে তাহার কাছে অগা হয় নাঃ, 
প্দীপষ্ট রাক্ষদকেও যে তিনি যথোচিত শাঞ্ডিন 
দ্বারা পরাভূত করিয়া উদ্ধার করেন, এই. 
ভাবটিই স্বাত্তবাসে প্রবল হুইয়৷ ভারতবর্ষে 
রামায়ণকথার ধারাকে গঙ্গার শাখা ভাগীরথীর 
ন্যায় আর একটা বিশেষ পথে 'ইইয়! গেছে। 
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রামায়ণকথার যে ধারা আমরা! অগ্ুসরণ 
করিয়া আসিয়াছি, তাহারই একটি অত্যস্ত আধু- 
নিক শাখা মেধনাদবধকাব্যের মধ্যে রহিয়াছে। 
এই কাব্য সেই পুরাতন কথা অবলম্বন 
করিয়াও বা্সীকি ও ক্ৃত্তিবাস হইতে একটি 
বিপরীত প্রকৃতি ধরিয়াছে। 

আমর! অনেক সময়ে বলিয়া থাকি যে, 


শইংরেজি শিখিয়! 'ষে সাহিত্য আমরা রচনা , 


করিতেছি, তাহা খাঁটিজিনিষ নহে--অতএব এ 
সাহিত্য যেন দেশের সাহিত্য বলিয়াই 
গণ্য হইবার যোগ্য নয়। 

বে গ্রিনিষটা একটা-কোনো স্থায়ী বিশেষত্ব 
লাভ করিয়াছে, যাহার আর কোনো পরি- 
বর্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকেই যদ্ধি খীঁটি- 
জিনিষ বল! হয়, তবে সজীব প্রক্কৃতির মধ্যে 
সে জিনিষটা! কোথাও নাই। 
দিলনহয় এবং সে মিলনে নৃতন নূতন বৈচিত্রের 
চি ছইতে থাকে । ভারতবর্ষে এমন মিলন 
কত ঘটিয়াছে, আমাদের মন কত পরিবর্তনের 
মধ্যে দিয়া আসিয়াছে। তাহার কি সীমা আছে ! 
অল্পদিন হইল, মুসলমানেরা যখন আমাদের 
দেশের রাজসিংহাঁসনে চড়িয়া বসিয়াছিল, 
তাহার! কি আমাদের মনকে স্পর্শ করে নাই? 
তাহাদের সেমেটিকৃ-ভাবের সঙ্গে হিন্দুভাবের 
কোনো স্বাভাবিক সম্মিশ্রণ কি টিতে 
শবায় নাই! আমাদের শিল্সাহিত্য, বেশ- 
ভ্যা, গ্গাগরাগিনী, ধর্শকর্শের মধ্যে 
মুসলমানের সামগ্রী মিশিয়াছে। মনের 
সঙ্গে মনের এ মিলন নাঁহইয়া থাকিতে 
পারে না। বদি এমন হয় যে, কেবল 
আমাঘেরই অরত্যে এম হওয়া সম্ভব নহে, 


বর্জন । 


| [৭ম বধ. আঁধা?, ১৩৪ 


তবে সে আমাদের পক্ষে িনিিব্নটা 
কথা। 

যুরোপ হইতে একটা! ভাবের প্রবাহ 
আসিয়াছে এবং স্বভাবতই তাহা আমাদের 
মনকে আঘাত করিতেছে । এইরূপ ঘাত- 
প্রতিধাতে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া 
উঠিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিলে নিজের 
চিত্ববৃত্তির প্রতি অন্যায় অপবাদ দেওয়া 
হইবে। এইরূপ ভাবের মিলনে 'যে একটা 
ব্যাপার উৎপন্ন হইয়া উঠিতেছে--কিছুকাল 
পরে তাহার মুন্ডিটা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে 
পাইবার সময় আসিবে। | 
_. স্বুরোপ “হইতে নূতন ভাবের সংঘাত 
আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়! তুলিয়াছে, এ কথা 
যখন সত্য, তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার 
চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সাহিত্য কিছু-না-' 
কিছু মৃতন মুধি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ 


'না করিক্া থাকিতে পারিবে না। ঠিক সেই 


সাবেক জিনিষের পুনরাবৃত্তি আর কোনমতেই 
হইতে পারে না-_যদি হয়, তবেই এ সাহিত্যকে 
মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব । « 
মেঘনাপদবধকাবো কেবল ছন্দোবদ্ধে ও 
রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতক্নকার ভাব 
ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ধব পরিবর্তন দেখিতে 
পাই । এ পরিবর্তন আত্মবিস্ত নহে। ইহার 
মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের 
বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রামরাবণের সব্দ্ধ 
অনেকদিন হইতে আমাঘের মনেয় মধ্যে যে 
একট! বীধাবাধি ভাব চলিয়! আসিয়াছে, 
সপর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিক়্াছেন। 
এই কাব্যে রামলক্মণের চেয়ে রাঁষণ-ইন্রাজিৎ 
বড় হইয়া! উঠিয়াছে।- বে ধর্থতীরত| পর্বধাই 


তৃতীয় সংখা / 
কোন্টা কতটুকু ভাল ও কতটুকু মন্দ, তাহা 
কেবলি অতি হুক্মভাবে ওজন করিয়! চলে, 
তাহার .ত্যাগ, দৈন্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক 
কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। 
'তিনি শ্বতঃস্ক্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে 
আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির 
চারিদিকে . প্রভুত” এশ্বধ্য ) ইহার হম্ম্যচূড়া 
মেঘের পথ রোধ করিয়াছে ) ইহার রথ-রথি- 
অশ্থে-গজে পৃথিবী কম্পমান ১ ইহা স্পদ্ধাদ্বার! 
দেব্তাদিগকে অভিষ্ভুত করিয়া বাসু-অগ্রি- 
ইন্ত্রকে আপনার দাসত্বে নিধুস্ত করিয়াছে; 
যাহা চায়, তাহার জন্য এই শক্তি শীস্ত্রের ব 


অস্ত্রের বা কোনো-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত 


নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী এশ্বধ্য 
চারিদিকে ভায়া ভাঙিয়া ধূরলসাৎ হইয়া 
যাইতেছে, সামান্য ভিথারী রাঘবের সহিত 
যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্প্রিয় পুত্রপৌত্র- 
আম্মায়স্বজনের1 একটি একটি করিয়া সকলেই 
মরিতেছে ; তাহাদের জননীর! ধিকার দিয়া 
কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটলশক্তি ভয়ঙ্কর 
সর্বনাশের মাঝখালেষ্ণ বসিয়াও কোনোমতেই 
হার মানিতে চাহিতেছে না,-কবি সেই ধর্ম- 
বিদ্রোহী মহাদস্তের পরাভবে সমুদ্রতীরের 
শ্রশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া! কাব্যের উপসংহার 


করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে, 


সমস্তই মানিয়৷ চলে, ভাহাকে যেন মনে মনে 
মবজ্ঞা। করিয়া, যেশক্তি শ্প্ধীভরে কিছুই 
মানিতে চায় না, বিদ্বাক্নকালে কাব্যলক্্মী 
শিজের অশ্রদিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় 
পরাইয়া দিল। 

সুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র গ্রহ্রণ 
ও অপূর্য্ এতে পার্থিবহিমার চূড়ার উপর 


সাঁহতাপঠি। 


$৫৭ 


স্পা পাপা পাশা শী পাশ 


দাড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবিভূতি 
হইয়াছে-_তাহার বিছ্যৎথচিত বজ্র আমাদের 
নত মন্তকের উপর দিয়া ঘনঘন গর্জন করিতে 
করিতে চলিয়াছে ;--এই শক্তির স্তবগানের 
সঙ্দে আধুনিককালে, রামায়ণকথার একটি 
নুতন বীধা তার ভিতরে ভিতরে সর মিলাইয়া 
দিল, একি কোনো! ব্যক্তিবিশেষেত্ব খেয়ালে 
হহল? দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন, 
চলিয়াছে, ছুর্বলের অভিমানবশত ইহাকে 
আনরা স্বাকার করিব ন৷ বলিয়াও পদে পদে 
স্বাকার করিতে বাধ্য হইতেছি,_-তাই 
রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার স্থুর 
আমর! ঠেকাইতে পারি নাই। 
রামারণকে অবলম্বন করিয়া আমি এই 
কথাটা! দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, মানুষের 
সাহিত্যে যে একটা ভাবের স্থট্টি চলিতেছে, 
তাহার দ্রিতিগতির ক্ষেত্র অতি বৃহৎ। তাহা 


৪ দেখিতে আকম্মিক ; এই চৈত্রমাসে যে ঘন- 


ঘন এত বুষ্ট হইয়া গেল, সেও ত আকনম্মিক 
ঝলয়৷ মনে হয়। কিন্তু কত ন্বদুর পশ্চিম 
হইতে কারণপরম্পরার দ্বার বাহিত হইয়া 
কোথাও বা বিশেষ সুযোগ, কোথাও ঝ। বিশেষ 
বাধ! পাইয়া! সেই বৃষ্টি আমার ক্ষেত্রকে অভি- 
বিক্ত করিয়া খিল। ভাবের প্রবাহও তেমূনি 
করিয়াই বহিয়। চলিয়াছে সে ছোট-বড় 
কত কারণের দ্বারা খণ্ড হইতে এক এবং এক 
হইতে শতধ! হইয়া কৃত রূপরূপাস্তরে ছড়াইয়া, 
পড়িতেছে। সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, 
মনের নিগুড় এবং অমোঘ নিস্বমেই আপনাকে 
কেবলই প্রকাশ করিয়া অপরূপ মানসম্থি 
সমন্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে। তাহার 
কত রূপ) কত রস্, কতই বিচিত্র 
ডি 


১২৬ 
, লেখককে যখন আমরা অত্যন্ত নিকটে 
প্রত্যক্ষ করিয়া দেখি, তখন লেখকের সঙ্গে 


লেখার স্ন্ধটুকুই আমাদের কাছে প্রবল হইয়া 
উঠে_-তখন মনে করি, গঙ্গোত্রীই যেন গঙ্গাকে 


বজার্শন। 
যে সকল কাব্য আপনাকেই যেন আপনি ছাট 
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করিয়া চলিয়াছে, অথচ যাহার হুত্র ছিন্ন হইয়া 
যায় নাই, সেই সকল কাব্যের দৃষ্টাস্ত দিয়া আমি 
ভাবস্থষ্টির বিপুল নৈদর্গিকতার প্রতি 


আপনাদের মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছি । 


সৃষ্ট করিতেছে ।, এইজন্য জগতের যে সকল 
কাব্যের লেখক কে, তাহার যেন ঠিকানা নাই 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


শিবের গান। 


স্প্রে 


ধান ভান্তে শিবের গান, কথাটা বহু প্রাচীন, টাদের গান সংগৃহীত হুইয়াছে। রংপুর-. 
স্-বঙ্গদেশের কোন কোন স্থলে প্রবাদটি “ধান অঞ্চলে এখনও অপরাপর কয়েকজন পাল- 
ভান্তে মহীপালের গান” এই 'ঝারেও' রাজন্যের গীতি প্রচলিত আছে--সেই সকল 
দুষ্ট হইয়া থাকে । গানের উদ্ধারকল্পে কোন চেষ্টাই হইতেছে না, 
এই ছুইটি প্রবাদই সত্য। বঙ্গভাযাকে আর করেকবংসরের মধ্যে তাহার! লু হইবে, 
যে সময়ে পৈশাচিক প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত তখন আমাদের সেই “ক্ষতিপূরণের কোন 
মনে করিয়! পণ্ডিতগণ উপেক্ষা! করিতেন, ভদ্র- সম্ভাবনা থাকিবে না । 
মণ্ডলীর মধ্যে যখন এই ভাষার আদর ছিল *»পালরাজগণের এই সকল গান পড়িয়া 
না, রাজদরবারে যখন ইহা প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত কবিত্বপিপান্থ পাঠকগণ যে তৃপ্ত হইবেন, 
হয় নাই_সেই সময়ে" গ্রাম্য অশিক্ষিত « এমন ভরসা আমর! দিতে পারি ন-__এতিহা- 
লোকেরা কতকগুলি গান রচনা করিয়া আত্ম সিকগণও উহাদের বহু পত্র অগ্রাহ্থ করিবেন। 
'রঞ্জন করিত-_সেই গানগুলি শিবপ্রসঙ্গে ও যতগ্রকার অবিশ্বান্ত ও আঞ্জগবি করন! 
পালরাজগণের কীর্তিকথা লইয়া মুখে মুখে মনে উদয় হইতে পারে, পাঠকগণ & নকল 
কলচিত হইয়াছিল। লেখনী বা যন্তাধারের গানে তাহা পাইবেন,_-তা ছাড়া, উহাদের 
লঙ্গে সেই কবককবিগণের কোন সম্পর্কই রুচি অতি গ্রাম্য ও রচন! একান্ত অসংঘত। 
ছিল না। কিন্তু চলিতকথায় আছে, ছাই কুড়াইয় 
পালনানগর্ে মধ্যে মাণিকচাদ ও গোবিন* র্লাখিলেও রদ্বলা হইতে পানে,--এই. গান. 
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গুলির মধ্যেও এনসপ বহুমূল্য তত্ব আবিষ্কত সেগুলি পরবর্তী কবিরা নৃতনভাবে গড়িয়া- 
হইতে পারে, যাহাতে বঙ্গদেশের অতীত ইতি- পিটিয়া লইয়াছেন। প্রায় চারিশতবৎসর 
হাঁসেয় কতকগুলি পৃষ্ঠা উচ্ছল হইয়া উঠিবে_ পূর্বে রচিত রতিদেবের মৃগলুন্ধ, তিনশতবৎসর 
উহাদের উপেক্ষিত গ্রাম্যতাদোষহষ্ট শঙ্গ- পূর্বের রামকুষের শিবায়ন এবং শঙ্কর কবি- 
সমূহের বারা ভাষাবিজ্ঞনি পুষ্ট হইতে পারে। চন্দ্রের শিবমঙ্গল ও ছুইশতবংসর পুর্বে রচিত 
ধাহারা পাথরের টূক্রাক্স প্রাচীনলিপি পাইলে রামেশ্বরের শিবায়ন প্রন্থতি কতকগুলি শিব- 
আঁনলে প্রমত্ত হইয়া পড়েন,__ প্রাচীন পল্লীতে গীতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে । 
একটু খোলাভাঃ1, ভাস্কর্যের নিদর্শনযুক্ত এই পুস্তুরুগুলি যদিও অপেক্ষারাত আধু- 
্স্তের অগ্রভাগ, একটি প্রাচীনমুত্রা কিংবা নিক, তথাপি অতি প্রাচীন শিবের গীতি, 
প্রন্তরমূর্তি মাটি খুঁড়িয়া পাইলে ধাহারা যাহা স্্রীলোকেরা ধান ভানিবার সময় গাহিতেন, 
হারানিধির ম্যায় অঞ্চলে বীধিয়! রক্ষা করেন, তাহা কিরূপ ছিল, সেই নিদর্শন এই সমুদষ 
সেই বঙ্গীয় প্রত্নতত্ববিৎ পঞ্ডিতগণ এবং তাহাদের , পুন্তকে যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
সমট্িম্বূপ বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষত্ পাঁলরাজ- শিবসন্বদ্বে এই সকল গানের "অনেক- 
গণের গানগুলির প্রতি এরূপ উপেক্ষা কেন গুলিতে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা কোন 
প্রদর্শন করিতেছেন-__তাহা বুঝিতে পারা যায় সংস্কত পূরাণাদি হইতে গৃহীত হয় নাই। শিব 
না। শ্বীয়ার্ন্সাহেব মাণিকঠাদের গান এশিয়া- ইদ্দ্ের নিকট হইতে চাঁষ করিবার জন্য কিছু 
টিক সোসাইটির জারন্ালে ছাপাইয়া তৎসম্বন্ধে জমি গ্রহণ করিতেছেন, এতছুপলক্ষে জমির 
গবেষণা করিয়াছিলেন, তখন বাঙালী পত্ডিত- ' বিবরশ প্রদত্ত হইয়াছে । দেববৃত্বি, গোবৃত্বি 
গণ এ বিষয়ে সহসা সচেষ্ট হন। এখন ও বঙ্ধবৃত্তি দেশে অনেক ছিল, সেগুলি বর্জন 
্রীয়ার্ন্সাহেব বিলাতে, ব্লকসাহেবও ছুটিতে করিয়া শিবঠাকুর তেপাস্তরমাঠে কতকটা 
গিয়াছেন, নুতরীং জানাঞ্জনশলাকাদারা জমি লইয়া ইন্দ্রের নিকটে গাঁটা গ্রহণ করিতে 
কে আর আমাদের মোহ ভাঙিয়া দিবে? ছেন; ছেলে-ভূলান ছড়ায় যে তেপীস্তর- 
এই সকল গানের কবিত্ব সহসা চক্ষে এড়াইয়া মাঠের উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহা সেই তেপাঁ- 
গেলেও বিনি তস্বান্বেষীর সায় এগুলি পধ্যা- স্তর যাঠ, ইহা বঙ্গীয় প্রবাদ ও গানগুলির 
লোচনা করিবেন, তিনি গোঁপীঠাদের সন্ন্যাস * একটি প্রাচীন সম্পত্তি। শিব প্ডন্থুরের ভোরে” 
এবং ময়নামতী ও অছুনার শোকবর্ণনায় ঘষে পাঁটাখানি বাধিয়া লইয়া গৃহে যাইলেন এবং 
করুণ প্রেম ও মর্মুগাথার আতাস দেখিতে তপরে শূল ভাত্তি্বা তত্দারা লালের ফাল * 
পাইবেন,_পরবন্তী বৈষ্ণবসাহিত্য তাহাই ও কোদাল প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া! লইলেন। 
বিকাশ করিয়াছে, লুম্পষ্টরূপে বুষিতে পারি- জমি হইল, চধিবার সরঞ্জাম প্রস্তুত হুইল, 
বেন। নিয়শ্রেণীর লোকের রচনা হইলেও কিন্ত ৬ সজলন্রগুন 
উহ! পরবর্তাঁ সমৃদ্ধ সাহিতোর অন্তরঙ্গ । নাই; বৃদ্ধ শিবঠীকুর ৪ 

খুব প্রাচীন শিবের গান আমর! পাই লাই, ধান্তবীজ ধার করিয়া ভৃত্য ভীমের, পৃ 
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স্তরমাঠে উপস্থিত হুইলেন। চতুর্দশবার পারে না, তাহার! এইরূপ উৎীড়নে শীস্ত 
হল্বারা ভূমিকর্ষণ করিলেন, মই দিয়া মাঁটি বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পারে। স্মুতরাং কবি- 
ভাঙিলেন, ভূমির উত্তরাংশ উচ্চ করিয়া দক্ষিণ ত্বের হিসাবে যাহাই হউক না কেন,--শিবের 
দিকনত করিলেন। তখন বৈশাখমাসে বৃষ্টি গানের এই সকল বর্ণনা শুনিতে চাবাদের 
আরস্ভ হইল-_হ্র্ তীহার ক্ষেতের উপর দিয়া মধ্যে শ্রোতার অভাব হঁয় নাই। 
ব্যাঙ্গুলি লাফাইয়া ছুটিতে লাগিল, জল মশকের উপদ্রবনিবারণরুল্পে শিবঠাকুর 
_ পাহিকসাধান্য পুষ্ট হইতে লাগিল । তুষের আগুন জালিয়৷ ধোয়ার সৃষ্টি করিলেন, 
_ এিকে শিব গৃহে যাঁন না, খিবানী বিরহে --মশক পালাইয়! গেল। এই 'সকল বর্ণনার 
. কাতরা হইলেন, নারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আর একটা দিক্‌ দেখা যায়। চাষবাসের সম্বন্ধে 
তিনি ভোলানাথকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার শিবের গানে অনেক বহুদর্শিতার কথা লিপি- 
উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন । তেপাঁ বন্ধ আছে। বঙ্গদেশে কষিতত্ববিচারের 
. স্তরমাঠে সহজ সহস্র জৌঁক ছাড়িয়া দিলেন, * সময় শিবায়নগুলির সন্ধান করিতে হইবে, 
তাহারা শিব ও তাহার ভৃত্য ভীমের সর্ধাঙ্গ তখন কাব্য সহসা বিজ্ঞানের আকার 
বেষ্টন করিয়া! ধরিল, শিব চুন ও লবণ ছারা ধারণ করিবে। 
জৌক মারিতে লাগিলেন। শিবানী শতশত শিবের গানসন্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, 
মশক পাঠাইয়া শিবকে পুনরায় ব্যস্ত তচ্ছারা লক্ষিত হইবে যে, এই রচনা যে সময়ের, 
করিয়া তুলিলেন। পাঠক দেখিবেন, এইরূপ, তখন বঙ্গভাবা শিক্ষিতসম্প্রদায়ের দৃষ্টি 
বর্ণনায় কোন কবিতই নাই,_কালিদাসের আকর্ষণ করে নাই। উহা ঠিক ধান ভানিবার 
ক্ষ বিরহবিধুর হইয়! মেঘকে দূত নিযুক্ত সময় গীত হইবারই যোগ্য ছিল,--নতুবা যে 
করিয়াছিলেন, নিষধাবিপ এরপন্থলে রান্সহংস- শিবের ললাটের অর্দেনদুর বর্ণনা করিতে যাইয়া 
দ্বারা দৌত্যসম্পাদ করাইয়াছিলেন, গোপ- কত কবি উপমার নদী বহাইয়া দিয়াছেন, 
বধৃগণ পদাঙ্কদূতের স্ত্টি করিয়াছিলেন, আর ধাহার প্রলয়কালের তাগুবনৃত্যে নক্ষত্রগণ 
পার্বতী জোক, মশক ও ভীমরুল পাঠাইয়া কর্ষচ্যুত হয়, বিষাপশবে সপ্তসমুদ্র স্তব্ধ হয় 
শিবকে ফিরাইয়া৷ আনিবার চেষ্টা পাইতেছেন। এবং প্রসারিত শূলাগ্রে দিক্হস্তিগণ বিদ্ধ হুইয় 
এই গাঁনের রচয়িতা কষকগণের কবিতশক্তি * উর্দে উৎক্ষিধ হয়, শত শত স্তোত্র ও তাত্র- 
বথেষ্ট না থাকিলেও তাহারা নেহাঁঞ্ স্থুলৃদ্ধি ফলকের বনানায় ধাঁহার উগ্র অথচ পন্দর, 
ছিল না, _মেঘ, রাজহাস বা! পদাঙ্ক যে সংবাদ বিশ্ববিনাশকর অথচ বিশ্ববিমোহন, রূপের 
লইয়া প্রপয়ীকে জানাইবে, তাহা শিক্ষিতসম্প্র- অপূর্বব পরিচয় প্রার্ত হওয়া যায়, তিনি 
দায় স্বীকার করিলেও কৃষকদিগকে এ কথা তেপাস্তরমাঠে ক্ষেতের চতুর্দিকে আইল বীধিয়া 
বুঝান কঠিন। তাহারা বরং এটা ভাল বুঝিতে ভৃত্য ভীমের সঙ্গে ধন্য নিড়াইতেছেন 
পারে যে, স্েতে জোক ও মশকের উপদ্রব কিংবা! পার্বতীপ্রেরিত মশক তাড়াইবার অন 
বেশি, সেখানে চাষার কান্তে বেশিক্ষণ চলিতে তুষের ধোঁকা ব্যবস্থা কর্গিতেছেন, এ সকল 
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চিত্রবর্শনে মনে হয়, কৃষকেরা তাহাদের 
ঠাকুরকে তাহাদের মত গড়িয়। - প্রাণের 
আকাঙ্ষা মিটাইয়াছিল, উচ্চাঙ্গের কবিতা ব! 
ধর্মভাঁব তাঁহার! ধারণা করিতে পারে নাই; 
মহিষের! যদি তাহাঘের দেবতা গড়িতে চাহে, 
তবে তাহার ছুইটি শৃ্ধ করনা না করিয়! ক্ষান্ত 
হইবে না,+চাঁষার দেবতা ক্ষেত্রে ধান্তবীজ 
বপন করিবেন,*ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় 
কিআছে। দেবতা যদি অন্তরঙ্গ হন, তবেই 
তাহার সহিত তাবের আানপ্রদান চলিতে 
পারে। ও 

কিন্তু পাঁলরাজগণের গানের যেন্ূপ একট! 
অংশ আছে, যেখানে পরবর্তী বঈসাহিত্যের 
সঙ্গে সেই গানগুলির যোগ পাওয়া যায়, -. 
এই শিবের গানেরও কোন কোন স্থানে 
মেইরূপ বঙ্গীয় কবিতার চিরপরিচিত আকার 
পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । শিবের পায়ে পড়িয়! 
পার্ধতী একজোড়া শঙ্খ চাহিতেছেন, শিৰ 
নিতান্ত দরিদ্র, তিনি শঙ্খ কিনিবার কড়ি 
কোথায় পাইবেন? সাধ্বীর শঙ্খ পরিবার 
সাব 'ও শিবের কটীকতে প্রাচীন বঙ্গীয় 
গৃহ্থালীর একখানি চিত্র চক্ষের সন্তু উজ্জ্বল 
হইয়া উঠিয়াছে। পার্বতী রাঁগ করিয়! পিত্রাঃ 
লিয়ে চলিয়া গেলেন, শিব অনন্থগতি হ্ইয়! 
শাখারী সাঞ্জিয়া হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন, 
পার্বতী শাখারীকে চিনিতে পারিলেন, 
তিনি শাখা পরিবার জন্ত হাত বাড়াইয় 
দিলেন )_শিব স্বীয় কোনল পন্মহত্তে যখন 
শিবানীকে শাখা পরাইতেছিলেন, তখন .সাধৰী 
ভাবিতেছিলেন, ভোলানাথ. তাহার অন্ত কষ্ট 
করিয়া শা নিজে, গড়িয়া. আনিয়াছেন 
5 হয়বেশ স্বীকার করিত শখ] .পরাইবার 


জন্য এত শ্রম স্বীকার করিতেছেন, অথচ 
তিনি শিবের হাতছুখানি মশক ও জৌকের 
দংশনে ক্ষতবিক্ষত করাইয়াছেন। তখন হৈম- 
বতীর উজ্জল গগুদ্ধয়ে অশ্রধারা বিগলিত 
হইতে লাগিল,__তিনি স্বামীর নিকট আপনাকে 
'অপরাধী মনে করিয়া! কাধিতে লাগিলেন । 

ইহার পর আর এক দৃশ্ঠ। হৈমবতী অব 
পরিবেষণ করিতেছেন, তীহার ললিতদেহ 
ঈবৎ নমিত হইতেছে, _মুখচন্দে নীহারবিন্দুর 
হায় শ্রমজনিত ন্বেঘবিন্ু, তন্ন আনিতে ও 
পরিবেষণ করিতে অবসর পাইতেছেন না, 
বতুরাফলভাঁজা খাইয়া শিব যখন আনন্দে 
মাথা নাড়িতেছেন, পার্বতী তখন অপাঙ্গ- 
দৃষ্টিতে স্বামীর পরিতৃপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া 
মনে মনে অসীম প্রীতি উপভোগ করিতেছেন। 
এদিকে কান্তিক-গণেশ নিমেষের মধ্যে খাস 
ফুরাইয়া ফেলিয়৷ “দাও দাও, বলিয়া” চীৎকার 
করিতেঠছন, অন্যত্র নন্দীও সেইরূপ চীৎকার 
করিয়া! শিবানীকে উদ্ধান্ত করিতেছে । তিনি 
বলিতেছেন, প্বাছারা, একটু ধীরে ধীরে 
খা",_এই দৃশ্ঠ কৈলাসের নছহ, ইহা! হিন্দুর 
অন্থঃপুরকে চিত্রিত করিয়া দেখাইতেছে। 
গ্রামাকষকের গানের এই অধ্যায়ে ভাব বা 
ভাষার দারিদ্রা নাই, যেহেতু বিস্ভাবুদ্ধিতে হিন্দু 
চাষা খাটো হইতে পারে, তাহার অর্থবলও 
কিছুই নাইম_কিন্তু গারসথযধর্দ মে যেরূপ 
বুঝিয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও নিয্- 
শ্রেণীর মধ্যে সেবপ দৃষ্টান্ত বিরল। 

শিবের গানে পার্কতীর বা্দিনীবেশে 
মহাদেবকে ছলনার কথা সর্বত্রই পাওয়া যায়, 
কোন কোন পু'ঘিতে বাদ্দিনীস্থবে ভূম্‌নীর 
কথা আছে, _-এই ছুলমার ইতিহাস *গরামাতা- 
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দোধহষ্, এসব ইহার - “মধ্যে - পরিজীবসের 
£ লয়মতা আছে 1 ' এই. ছলনার বৃত্তাস্ত পর্স- 
পুরার্ণেও : দৃষ্ট. হইয়া থাকে, বৃত্বান্তটির 
আগাগোড়ায় যেরূপ পরিহাঁস শু বাক্চাতুরী 
সষ্ট হয়, তাহ! নিয়শ্রেধীরই. যোগ্য । বাঙলা” 
ভাষা যে-কালে পাঁড়াগায়ের নিয়শ্রেণীর জন্য 
'ক্মমার্জিত সাহিত্যের তা করিয়াছিল--এই 
বচন! সেই কাঁলের। তার, পর কতকাল 
গিয়াছে,সংস্কিত তখন ধুঞ্জটির জটামুক্ত 
গঙ্গার ন্যায় পৃঙিতসভা৷ হইতে নিক্ষান্ত হইয়া 
বাঙলাভাষাকে নবশক্তি প্রদান করিয়াছে, 
স্*ভারতচন্দের “জয় শিবেশ শঙ্কর, বুষধবজেশ্বর, 
সুগাঙ্গশৈখর দিগন্বর” প্রভৃতি পদের ভাষা 
ঈংস্কত কি. বাঙলা নির্ণয়. করা স্বকঠিন 


চচ্চের গত সংস্থৃতউ বহি সাহার" পর্ব 
একাস্তভাবে এড়াইতে -পারেন' নাই ।১না- 
দের ঢেঁকি, শিববিষাহ. ও; শিবের ভিক্ষা 


বর্ণনার অশিক্ষিত রনী হাতের 
গড়ন তিনি রজায়-রাখিয়াছেনন) ". "17১২,5, 

বস্তত কাঁলিদাসের কবিভীয়; রা 
দিগের বন্দনায়, তাম্রফলকের শিক্কোনামায়,- 
শঙ্করমোত্র ও পুরাণাদিতে খ্িৰেম যে বর্ণনা 
আছে, _-কৃষকগণের শিবের ধারণ! আদপেই 
তদ্রুপ ছিল না 3--শিবের, গানের শিষ 'যে 
সকল কর্মে নিযুক্ত, পাড়াগেয়ে গোলাদার 
বড় চাষা সেই সফল কার্ধ্য করিয়া থাঁকে। 
কোথায় বৈদানস্তের অদ্বৈতবাদ ও. শঙ্করের 
শিবোহ্হম্‌, আর কোথায় ভবানী-ক্রকুটীভঙ্গি- 


হইয়াছে। এত দীর্ঘকাল পরেও চাষার বিব্রত, হল-কোর্াল-হস্ত, . বলীবর্দলাককুলমনী, 

হাতে শিব যে গড়ন পাইযাছিলেন, ভারত- তেপান্তরক্ষেত্রের পাট্রাপ্রাণ্ত এই বৃদ্ধ শিবঠাকুর ! 

8 . জীদীনেশচজ্ক সেন। 
বারাণলী। 


তন্বজ্ঞানীদেক্স গৃহ । 


একটি পুরাতন উদ্বান্রে প্রাস্তভাগে একটি 
সমান িন্ুগৃ, অত্যন্ত নিয় ও কালের চিহ্রে 
ঈষৎ - চিত্রিত) সব শাদা- চুদ্কাম-কর! ) 
আমার জন্মতৃমির দেকেলে বাড়ীর মত 
বিলূমিলিগুলা সবুজ । হালা 
কতকগুলা পিলার উপর স্থাপিত এবং চারি 

প্‌ হইতে, .বারগার আকারে বে 


সাকাসি 


গন 





ঠ্‌ই ৮1" রি বর মী ৫৯] পশ' 
চরের ্ দিক, 


হু্ধ্যের দেশেই অবস্থিতি 'করিতেছি | “কিন্ত 
শ্রই পৌড়ো-ধরণের বাগানটির় মধ্যে এমন 
কিছুই নাই, যাহা আমার চোখে বিদেশী কিংবা 
নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া মনে হইতে পারে। 
আমাদের উদ্ানেরই মত সেই নিবিষক ছা, 
সরু-সরু পথের ছধারে সেকেলে-ধরপে-বসানো 
সেই ফুটন্ত গোলাপগাঁছ্থ। 

আমার নিমন্কেরা র্জ িতসুখে 





তৃর্তীয় সংখা সম] 


টড জে 


তাহাদেরসুখব্ী-হুনদর ও গঞ্জ 9. কৃকুত্ল- 
শোডিত- বিশুধুষ্টের যেন রুতকখ্ুলি পিত্তল-. 


মর্তি। : তাহাদের অতীব মধুর ঢু আমার. 


উপর. নিগতিত. হইয়া আবার তথ্নি যেন 
,ওঁৎসুক্যবিহ্বীন হইয়া অন্তর আরো উদ্ধে__ 


বোঁধ হয় সেই হুস্মশরীরের জগতে ফিরিয়া 


গেল--যেখীনে মৃত্যুর পূর্বেই তাহাদের 
আত্মাপুরুষ কখন-কথন' উড়িনা যায় । 
এরূপ শান্তিময় এরূপ আতিথেয় গৃহ 


আর কোথাও নাই । যে-কেহ এখানে আসিতে 


চায়, ভাহার জগ্ভই ইহার দ্বার. চির-তবারিত। 


তথাপি, কি-এক গভীর 19 অনির্দেশ্ট 


'ভীতির ভাব আমার মনকে" অধিকার 
করিল। আমি ভয়ে-ভয়ে দ্বারে আঘাত 
করিলাম । আমি বুঝিয়াছিলাম, ইহাই আমার 
শেষচেষ্টা। যদি এখানে কিছুনা পাই, 
তবে আর কোথাও কিছু পাইব না। 
এই তত্জ্ঞানীরা ধ্যানও করেন, কাজও 
করেন এবং 'অন্ত হিন্দুর ন্যায় ইহারাও 
অতীব মধুর” ধৈর্ধ্যসহকারে “ভূচর-থেচর 
উভয় প্রকার ভ্রীবেরই অত্যাচার, সহা করিয়। 
থাকেন। গাছের ছোট-ছোট কাঠবিড়ালী 
জান্লা দিয়া ইহাদের গৃছে প্রবেশ করে 
' চড়াইপাখী বিশ্রন্ধভীবে ইহাদের ঘরের ছাদে 
বাসা বাধে। ইহাদের গৃহ পাথীতে ভরা । 


মাঝের ঘরটিতে শাদা'কাপড় দিয়া ঢাকা 


একটা তক্তাপোষ রহিয়াছে । বীহারা এখানে 


আদিয়। মিলিত, হন (অনেকেই আসিয়া: 
থাকেন )। তাহারা 'এই তক্তাপৌষের 'উপর - 


ক্রারারে আল্লনপিঁড়ি হুইক্! বিমা আধ্যা- 
শ্বিক গুহতন্বসকল নির্ণর করেন। ইহারা 


মেই সব চিন্তাগল  বাঙ্ষণ, বায়দেক,. ঘলাট 


বাঁরাগ্ ও 


.প্রশান্তভাবে ও নিঃসংশয়চিত্তে 


১৩$ 





হল্গ বৈয/বচিন্তরে,। নয় শৈবচিত্রে আক্কিত)--. 
যাহারা. নগ্রব্ষে ও - নগ্রপদে . .গমনাগমন.. 
করেন ) ম্নাছাদের কোমরে শুধু একট! মোটা. 
ধুতি জড়ানো, “বাহার সমস্ত তত্ব তন্স-তন্ন : 
করিয়া অনুসন্ধান করেম, ধাহারা সংসারের . 


মোহ্মায়ায় ভোলেন না। ইহারা সেই 


সব মহাঁপগিত,--পার্থিববিষয়ের 


প্রতিএ 


নিতান্ত উদাসটন বলিয়া ধাহাঁদিগকে রাস্তার : 
মুটে-মজুর বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্ত বাহার! 


ফুরোপের সুক্মতম ও আধুনিকৃতম দর্শনগ্রস্থ- 


সকল বিচার করিয়া দোঁখয়াছেন এবং যাহারা. 


তোমাকে * 


বলিবেন-*“তোমাদের দর্শনের যেখানে শেষ, 


আমাদের দর্শনের সেইখানেই আরম্ত |” 
এই তত্ৃক্ঞানীরা--হন্দ একাকী, নয় সম” 


বেত হইয়া কাজ করেন, ধ্যান করেন। একটা: 


সামান্য মেঝের 


উপর কতকণ্ড$ল সংস্কত- 


গ্রন্থ *উদঘাটিত রহিয়াছে--যাহীর মধ্যে 
্রাঙ্মণ্যধন্মধের গুঢ়তব্বসকল নিহিত এবং এই: 
সকল তব আমাদের দর্শন ও ধর্মের বহুসহত্র- 
বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়গুছিল। আমাদের: 
জাতির ও আমাদের যুগের লোকদের অপেক্ষা 
ধাহাদের দৃষ্টির প্রসর অনস্তগুণে অধিক,' 


সেই পুরাকালের তত্বদর্শিগণ এই সকল'অতল-- 


মহারত্বসকূল :রাধিয়! গিয়াছেন। মাহ! 
ধারণার অতীত, তাহার! প্রায় তাহাকে ' 
ধারণার মধ্যে আনিয়াছিলেন.) এবং তাহাদের 


'ব্লচিত রস্থাদি, ষাহা! শতশত বৎসর ধরিয়া 
বিস্বৃতির মধ্যে নুযুপ্ত ছিব, আজ তাহা আমা- 
বুদ্ধির: 
কগয), তাই, এই . কল, তমার. পর্ব 


দের মত ভষ্টবুদ্ধি অধম 


*জ্পর্শ গভীর গ্রন্থের মধ্যে জ্ঞানের চরমতত্ব- 


বর্ম | [ ৭ম বর্ষ, আবাঁ6,১৩১৬, 


মোহাবর্ত হইতে" লাইয়। আসিয়া ইহাদের 
মধ্যে একটা উদচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন । 


১৩২ 
রাঁশির মধ্য হইতে তষোরাশি অপশ্যত হইয়া: 
যাহাতে অল্লে-অল্লে জ্ঞানরশি আমাদের 


নিকট প্রকাশিত হয়__আমাদের দৃষ্টির প্রসর, 
বদ্ধিত হয়, তজ্জন্য এখনো আমাদের অনেক-, 
বৎসুরের শিক্ষাদীক্ষ। আধশ্তক। 

মনে হয়; এই সব গ্রন্থ যদি কেহ এখন 
বুঝিতে পারেন, তবে এই বারাণনীর তত্ব- 
শ্তানীরাই। কেন না, হারাই সেই 
গরমাশ্চর্ধ্য সুনিষ্খফিদিগের বংশধর-_াহারা 
এই সকল গ্রন্নের রচয়িতা; ইহারা সেই 
একই বংশের লোঁক--ধাহারা পুরুষানুক্রমে 
গুদ্ধাচারী ছিলেন ;--সেই একই বংশের 
লোক, ধাঁহাঁরা কখনো জীবহত্যা করেন নাক্টি, 
ষীহাদের দেহের মাংদ অন্তলীবের মাংসে 
পরিপু্ হয় নাই। স্থতরাং ইহাদের দেহের 
উপার্দান-পদার্থ আমাদের দেহের মত ততটা 
স্থল কিংবা! স্বচ্ছ হইবে ন1। কুলপরম্পরাগত 
ধ্যানধারণা ও পৃজা-অচ্চনার ফলে অবস্থাই ' 
ইহাদের চিত্ববৃত্ি এরূপ সুকুমার হইয়াছে, 
ইহাদের জ্ঞান এরূপ হুমম হইয়াছে যে, তাহা 
আমাদের ধারণুর অতীত। তথাপি 
ইহারা অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আমাকে 
বলিলেন,--“আমরা কিছুই জানি না, কিছুই 
প্রায় বুঝি না, আমর! শুধু সত্যের অন্বেষণ 
করিতেছি মাত্র ।”৮  * 
; একটি রমণী__« যুরোপীয় রমনী, পাশ্চাত্য, 





* প্রীমতী জ্যানী বেসাস্ত। ৪ 


ইহার মুখ্রী। এখনো চিতাকর্ষক 7. গুভ্রপল্সিত 
কেশ? নগ্জ পদ; ইনি ব্রাঙ্গণপত্বীর স্তায 
মিতাচারিণী, এবং সংসার হইতে বিচ্ছির হইয়া 
কঠোরব্রত তাঁপসীর জীবন যাপন কম্িতে- 
ছেন। ছূর্গম জ্ঞানমন্দিরের ভীষণ দ্বারটি 
যাহাতে আমার অন্ধ নয়নের জমক্ষে অল্লে- 
অল্পে প্রকাশ পায়, তজ্জন্য আমি ত্াহারই 
শুভ ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া আছি। 
কেন না, আমাদের উভয়ের মধ্যে ততটা 


, ব্যবধান নাই; পুর্বে তিনি আমারই শ্বজাতীয়! 


ছিলেন এবং আমার দেশভাষাও তাহার. 
নিকট স্থুপরিচিত। | 
তথাপি অতীব সন্দিঞ্ধচিত্ে আমি. তাহার 
নিকট গমন করিলাম। প্রথমেই ত্বাকে' 
একটা ফাদে ফেলিবার জন্য, আব একটি 
1 স্ত্রীলোকের কথা পাড়িলাম--ধিনি তাহারই 
পুর্বে এখানে আসিয়াছিলেন, বিনি এই 
তত্বজ্ঞানী সম্প্রণায়ের মধ্যে দীর্ঘরাল অতি- 
বাহিত করিয়াছিলেন এবং ধীহার প্রথ্যাত 
্রন্থাদি পাঠ করিয়াই -আমি ন্বধর্খ্ে সন্দিহান 
হইন্বাছিলাম। আমি ইহার কাছে কথাটা 
এইজন্া পাড়িলাম, কেন না, আমি গুনিয়া- 


« ছিলাম, ইহারও ফ্রববিশ্বাস+-তিনি বুজ্রুকি 


দেখাইয়! গ্রবঞ্চনা! করিতেন: আমি তাঁকে 





' শঁ ইনি প্রদতী ব্লাতাজ্কি। তিথি ধাহাই করুন না কেন, ভাহাকে তীর প্রাপ্য সম্মান দা দিলে, গাহার প্রতি 
অন্তায় করা হয়। কতকগুলি ভ।রতীয গ্রন্থে যে সকল চমৎকার যতব!দ শতশত বৎসয় ধরিয়া পরব ভিল। তাহার 
প্রথম. প্রকাশক তিনিই । সত্য বটে, ডাহার শিষ্যের! পর্যন্ত এ কখ। বলিতে কুঠ্িত হয় নাঁই বে, হ্মত প্রচার 
করিতে গিয়া, ভাহার' শেহবশায় এয়প একটা! মত্ত উপস্থিত: হইয়াছিল বে, কোন: ফোনি' গোফকে : 
যেখাইযাও তিনি/আপনার দলে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন: কিন্তু ভার. এই যানেকো চি. চিজবৌাযাসন্েও, 
ত্বপ্রকাপক বায় ডাহা যে খ্যাতিঃ তাহার কিছুমা্ লাধব হয় না| যে তত্তবজ্ঞান পৃথিবীয় গত পুয়াতন, যাহ! 
ব্যঙিবিপেধের উপর নির্ভর করে না, তাহার সফি রধতীর নাম হিশেষ্কপে জড়িত বধ ভারী ভুল; '। 


তৃতীয় সংখ্যা । _ খারাপসী।, ১৬৩ 


বলিলাম--“আপনি কি 'মনে' করেন না, আগ্রহহীন ওদাসীন্যের ভাষ তোমার গুঢ়ুরহন্ত- 


কাহীরও কোন বিষয়ে হ্বদূবোধ করাইবার জন্য প্রবণ আম্মাকে প্রতিহত করিয়াছিল। কিন্ত 
যি বুজ্রুকি দেখান হয়, তাহা মার্জনীয় 1” আমর! সেই প্রাচীনকালের গুহ ব্রাহ্গণ্য- 
_. অকপটৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়। ধর্টেই শাস্তি ও আলোক লাভ করিয়াছি। 
তিনি উত্তর করিলেন-_*প্রতারণা-প্রবঞ্চনা মাহ্থষের পক্ষে যতদুর জান! সম্ভব--সত্যের 
কোন অবস্থাতেই মার্জনীয় নহে) মিথ্যাকথা সেই উচ্চতম ভাব উহ্ারই মধ্যে নিহিত। 
হইতে কখনই ভাল ফল উৎপন্ন হয় না।” 
এই করায়, আমার দীক্ষাগ্ুরুর প্রতি অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি, পথপ্রদর্শক 
আমার সহসা বিশ্বাস জন্মিল। মুহূর্ত পরেই হইয়া! আমর] তোমাকেও সেই পথে লইয়া 
তিনি আবার বলিলেন-_-“আমাদের বিশেষ ধর্মমত যাই। '্বাররক্ষকে”র সেই ,পুরাতন রূপক- 
কি?...আমাদের কোন বিশেষ ধর্মমত নাই। কাহিনীটি বোধ হয় তুমি জান; নবদীক্ষার্থীকে 
আমাদের “থিয়সফিষ্ট'সম্প্রদায়ের মধ্যে, ভয় দেখাইবার জন্য মেই সব ভীষণ রক্ষক, 
(লোকে এই নামে আমাদিগকে অভিছিত দীক্ষার আরস্ভকালে, দেবালয়ের ধারদেশে 
করে) বৌদ্ধ আছে, হিন্দু আছে, 
আছে, ক্যাথলিক “ছে, পুরাতন সম্প্রদায়ের ভ্রানোদয়ের আরস্তে, স্বভাবতই নানাপ্রকার 
গোড়া লোক আছে, এমন কি, তোমার বিভীষিক] দেখা যায়। আমাদের বিশ্বাস 
ধরণের লোকও আছে। আমাদের দলতুক্ত এই,_মাছুষের সমস্ত ব্যক্তিগত অংশ ক্ষণস্থায়ী 
হতে তোমার যদি ইচ্ছা হয়...” ' ও মীয়াময়।' তোমার মত যে-দব লোকের 


"আমাদের খুবই ইচ্ছা আমরা যে পথ 


ষুদলমান বিচরণ করে। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই. 


_“আপনাদের দলভুক্ত হইতে হইলে কি ব্যক্তিত্বের ভাব অতীব তীব্র, তাহাদের পক্ষে 


কর! আবশ্তক 1০. সিদ্ধিলাত কর! বড়ই কঠিন। আমরা আরে! 

"শুধু এই শপথ করিতে হইবে,-জাতি ও অনেক কথা বিশ্বাস করি, যাহা তোমার 
ব্ণনির্িশেষে আমি সকল মহুষ্কেই ভ্রাতা কোৌলিক সংস্কারের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে 
তান করিব। কি রাজা, কি সামানা একন সকল আশা তোমার অজ্ঞাতেও তুমি গুঢ- 
মুর, সকলের প্রতিই সমান ব্যবহার রূপে এখনো তোমার অন্তরে পোষণ করিতেছ, 


করিব? সত্যের অন্বেষণে ( জড়বাদীর ভাবে সেই সকল আশা ঘ্দি আমর তোমার মন 


নহে) সাধ্যমত প্রত্ত হইব। ইহা ছাড়া হইতে উঠাইয়! লই, তাহ! হইলে তুমি কি 


আর কিছুই করিতে হইবে না। এখানে 
আসিবার সময় তোমার যাত্রাপথে আমাদের 
বে সকল মাড্রাি' বন্ধুর সহিত তূষি সাক্ষাৎ 


করিয়াছিলে, তীহাদের . বৌদ্ধধর্ণের ' দিকেই, 


একটু বেশ'ঝৌক্‌। জানি জানি, তাহাদের 


আমাদিগকে অভিশাপ করিবে না?” ্‌ 
"না। আশার কথা দি বলেন, সে পক্ষে 

জামায় আর কিছুই হারাইবার নাই ।” 

.. শবেশ, ছা হনে রি আমাদের নিকটে 

এস।শ 


লোভিরিলানাথ ঠাকুর । 


৪ 


'গৌঁড়-কাহিনী 1. 


অবতরণিকা। 


ধহুপতির লে মধুরাপুরী কোথায় চলিয়া 
গ্যাছে? রবুপতির সে উত্তরকোশলাই বা 
কথায় চলিয়া গিয়াছে? তথাপি জনসমাজ 
গ্রথনও মন স্থির করিয়া আম্মসংবরণ করিতে 
সমর্থ হয় নাই। গৌড়েব কথাও সেইবপ। 
গৌড় নাই। কিন্ত তাহার কথা ম্মরণ 
করিলে, জনসমাজ এখনও আত্মসংববণ 
করিতে পারে না। ধ্বংসাবশিষ্ট পুবাতন 
নগরতোরণের সন্ুধে দণ্ডায়মান হইলে, কি- 
/এক শ্বশানবৈরাগ্যে হৃদয়মন পরিপূর্ণ হইয়া 
যায়! 

কি ছিলু, কি হইয়াছে! সকল কাঙি 
লোকলোচন হইতে অস্তহিত হইলে, এবূপ হূইত 
না। যাহা আছে,_তাহাতেই,--যাহা নাই, 


ভূগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে ;--জনকোলা- 
হলের পবিবর্তে সর্বত্র নিষ্ঠুর -নীববতা ! 
উপাসনালয় পড়িয়া রহিয়াছে । তাহার 
বিস্তৃত কক্ষে আর উপান্কদলের সমাগম 
দেখিতে পাওয়া যায় না ১ শ্বাপদসমাগম- 
শঙ্কায় পর্যযটকগণকে সতর্কপদবিক্ষেপে কক্ষ- 
প্রবেশ করিতে হয়। 

গৌড় কৃতদিনের পুরাতন রাজনগব, 
তাহা আর নিঃসন্দিদ্ক্ধপে নির্ণীত হইবার 
সম্ভাবন' নাই। ইতিহাসের অভাবে, জন- 
শ্রুতি কালনির্ণয়ের ভারগ্রহণ করিয়া, কত 
অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করিয়া 


“গিয়াছে! একটি কাহিনী এইরূপ-- 


“খৃষ্টাবির্ভাবের ৩৯৩বৎসর পুর্বে সিঙ্গল্দীপ- 


তাহার জন্য মানবপ্রাণ কাতর হইয়া পড়ে। নামক নরপতি কুচবিহার হইতে বিজয়- 


নগর প্রাচীর পড়িয়া রহিয়াছে তাহার উপর 
যে সকল বিচিত্র প্রহরিমন্দির বর্তমান ছিল, 
তাহা একে একে অন্তথ্িত হইয়া গিয়াছে 
তাহার স্থানে কত পুরাতন মহাঁমহীরুহ 
দাড়াইয়া দীড়াইয়া 
করিতেছে! লুদীর্ধ সরোবর পড়িয়া 
রহিয়াছে তাহাতে অবতরণ করিবার জন্য 
যে পাষাণসোপান রচিত হইয়াছিল, তাহা 





নীরবে কালগণনা 





যাত্রায় বহির্গত হইয়া, বর্গাধহার করতলগত 
করেন। তিনিই ত্ুবনবিধ্যাত গৌঁড়নগরী 
সংস্থপিত [ছিলেন।”* এই কাহিনী 
এখন আর জন প্রচলিত নাই। 

, একদ! অঙ্গবঙ্গকলিদ্গের অধিকাংশ জনপদ 
গৌঁড়ীয়সাত্রাজ্যের অন্তরূক্ত ছিল1। 
সাস্রাজাীমা পূর্বে কামরূপ এবং পশ্চিমে 
কাশীরাঙ্য পর্যান্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। 









* গৌড়ের শরেষ, ইতিহীনলেখক ইলাহিবরূস৮ আল সরল বর পারার্াানিবন্ 
“ধ্ুরশেদ জাহানাস!"নামক হত্তলিখিত ইতিহাদে এই জন্রুতি লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। দুলগৃষ্থ মুত্রিত হা 
নাই কেবল মহাঝ্া। ধিভারিজসাহেবের আগ্রহে কোন কোন জংশের ইরানী গনুখাদের 'কৌন কোন 


রে রি 
তাহাও বিধুপড ভূইয়! পড়ি 


র" রা উদ্ধত হইয়াছে । টলাহিনকৃসের দুলু, এখনও পরথকিত। হই, 


নর ১২১৭ বি রল্রদন্রদ 


-ভ্তীয় সংখ্যা রং টি 1 


তারার ধারাথাহিক ইতিছাস বিলুপ্ত: হই 
গেযছে। . এখন বাহা-কিছু জাঁনিতে। পা 
যার, তাহা! ইতিহান নহে,- জনস্রুতিমাত্র। 
কালে তাহাও বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে । এইব্পে 
ভারতবর্ষের কত পুরাতন কাহিনী বিলুপ্ত 
হইয়া গিপ্লাছে! 

গৌড়ের ' ধ্বংসাবশেষ মালদহজেলার 
অন্তর্গত। এতাহা মহানন্দাব টভয়তীরেই 
অবস্থিত। মালদহেব লোকের নিকট একা'শ 
“গৌড়” এবং অপরাংশ “পায়” নামে 
পরিচিত । * “প্রকৃত প্রশ্তাবে উভয় স্কানেই 
গোঁড়ীয়সামাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল; 
_কখন এখানে, কখন জেখানে, কখন 
উভয় স্থানেই যুগপৎ রাজকার্ধ্য পরিচালিত 
হটত। উভয় স্থানেই বিবিধ ধ্বংসাবশেষ 
পড়িয়া রহিয়াছে । কত পুরীতন- কে 
বলিতে পারে? মহানন্দার পশ্চিমতীরে 
গৌড়” )-.তাহ| মিথিলার অন্তর্গত । পূর্ব 
তীবে *পাতুয়া” ;-তাহাই পুরাতন পৌও- 
বর্ধন। স্করখিলা এবং পৌতু.বদ্ধন চিরপুরাতন 
বলিয়াই প্রনিদ্ধঃ -কত পুরাতন, তাহা 
নির্ণাত হইবার উপায় নাই। বৈদকষুপে 
পরই জনপদ পর্ধ্স্ত আর্ধ্যাভিান বিস্তৃত 
হইয়াছিল । 

এক সময়ে ভারতবর্ষে “পঞ্চগৌড” 
প্রসিন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঞছার নাম, 
সারস্থত, কান্তকুজ, গৌড়, মিথিলা এবং 
উৎকল। সকল গোঁড়ই বিদ্ধ্যপর্বতমা*ার 
উত্তরাংশে অবস্থিত বলিয়া! স্ষন্বপুয্ীণে উল্লিখিত 


* |] 
পঞ্চ 


গৌঁড়ধ্কাহিনী। 


কারাকৃ গৌড়নৈখিলিকোংক্ল; 1. 
ছা বা বাবদ 


-টম্ঘ্ত 


'আছে। »পুরাকাজ্ গৌর্ড 'খলিতে "জনপদ 
উভগ্ন স্থান ৃচিত হইত?" 

গো গৌড় হইল ফেন ? বহার 
রহক্যোদব|টনের জন) "অনেকে ম্অন্নেক ৭ গর্ক- 
বিতর্কের অবতারণু করিয়া 'গিয়াছেন'। 
আধুনিক দেশের 'জনপর্দ বা বরাঙ্গনগরের 
নামকরণের £ ইতিহাস পাবার - জাশ৷ 
আছে। ভারতবর্ষের স্যার পুরাতন দেশের, 
পক্ষে সেরূপ সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় 
না। সংস্কৃতস'হিত্যে জনপদের নাম 
সংজ্ঞাশব্দের অগ্যগতি) তাহার বুৎপত্তি- 
নির্দেশের চেষ্টা সফল হইতে পারে 'নাঁ। 
তথাপি কেহ প্রক্ষহ বলেম,--“গুড়ণ্পন্্ হইতে 
দেশের নাঁম.*গৌড়” হইয়া! থাকিবে । প্রমাণ- 
স্থলে এই প্রঙ্ষেশের ইক্ষুবিশেষের কথা 
উল্লিখিত হইয়া থাকে। বল! 'বাছল্য, 
প্রতিহাসিক তথ্যনির্ণয়ের জন্য এরূপ ব্যাখ্যার 
উপর নির্ভর করা অসঙ্গতত। 

হিন্দু-বৌদ্ধ, পাঠান-মোগল - পর্যায়ক্রমে : 
গৌড়ীয়সাম্তরাজ্যে জাঁধিপত্যলীভ" করিয়াছিল । 
সকলেই আয্মশক্তি * দৃঢগ্রতিঠিত কন্ধিবার 
জনতা সাধ্যমত -জায়োঞ্গন করেন। 
কিন্তু সকলেই বুদধদেক্প মত বিলীন হইয়া 
গিয়াছে । কাহারও কাহারও নাম পধ্যস্ও 
বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল অব্রন্ত 
অধ্যবসায়ের অত্রান্ত নিদর্শন,-পরিগা, 
প্রাচীর, লিংহতবাপ,। সমাধিমন্ির--এখন্‌ও 
খ্ররীপলিতক্ষলেবরে পূর্বসৌতাগ্যেহ *লাক্্- 
রান কযিতেছে। 
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৩৬ 
গৌড়-ফাহিনী বজ্গ-কাহিনী। তাহার , 
সহিত বঙ্গবাসী হিন্দুসুলমা নেকি ' কথাই 





জড়িত হইয়া রহিয়াছে | ধর্শে ভি 
এক )-_সকলের অবস্থাই গা 
এখন বাঙালী! বাঙালীর আশা, আকাঙ্া, 
অধ্য'বসায়,--বাঙালীর ছর্ভাগা, হ্র্বলতা, 
ছুঃখদৈন্য, বাঙালীর জয়পরাজ্বয়ক্হিনী-- 
_গোৌড়-কাহিনীর অন্তর্থত। বাঙালীর উত্তব- 
ক্ষেত্র বলিয়া গৌড়দেশ চিরগৌরবে গৌরবাস্ধিত, 
__বাঁঙালীর বিলয়ভূমি বলিয়া সেই গৌড়দেশ 
 এ্রথন চিরচিতাচ্ছন্প মহাশ্শশীন। গৌঁড়ীতু 
ধবংসাবশেষের স্তায় গৌড়ীয় পুরাকাহিনীতেও 
সৌন্দর্ধ্য-গাস্তীর্য্যের অপূর্ব সক্ষিলন। 

গৌড়ের নাগরিক সৌন্দর্য বন্ৃকাল অক্ষুপ্র- 
প্রতাপে বর্তমান থাকিতে পারিত। কিন্তু 
এক আকন্মিক বিপংপাতে সকলই শ্রীহীন 
হইয়া গিয়াছে। ১৫৭৫ থৃষ্টাব্ধ গোৌড়ীয়- 
সাম্রাজ্যের চিরশ্মরণীয় কাল সংবৎসর। €সই 
শেবা! তাহার পর গৌড় ক্রমে ক্রমে বিজন- 
বনে পরিণত হয়! দিল্পলীশ্বরের প্রতিনিধি 
থান্‌ খানান্‌ মনায়েম খানি সেই কাল সংবৎসরে 
গৌঁড়ে সেনাসমা'বেশ করেন। সহসা সেনা- 
নিবাসে মহামারী উপস্থিত হয়। দেখিতে 
না দেখিতে, তাহার তীব্র বিষ সর্কাত্র ব্যাপ্ত 
'হুইয়! পড়ে । নাগরিকগণ *পলায়ন করিবার 
পূর্বেই কালগ্রাসে পতিত হইতে আরম্ভ করে ! 
». এইূপে জনকোলাহলপূর্ণ' রাঙ্গনগর 
বিজনবনে পরিণত হইলেও, অট্টালিকার্দি 


'হজবরশন। 


[ ৭ম বর্ষ, আঁখাডি, ১৩১৪ 


অন্কেধিন পর্য্যস্ত অক্ষুপ্র অবস্থার বর্তমান 
ছিল। পরে তাহা স্থানাস্তরিত করিবার 
আয়োজন আরন্ধ হয়। যে পারিয়াছে, গৌড়ের 
কারুকার্ধাখচিত ইইক প্রস্তর স্থানান্তরে লইয়া 
'গিয়াছে )১--কেহু লুটিয়! লইয়াছে, কেহ বা 
“খেস্ত গৌড়” নামক রাজকর প্রদান করিয়া 
প্রকাশ্তভাবে ভাঙিয়া লইয়া গিয়াছে । দীর্ধ- 
কাল এই ধবংসলীলার অভিনয় অব্যাহসভাষে 
আত্মশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছে । কত 
লোকে ধনরত্ব লাভ করিয়া অর্থশালী হইয়াছে; 
কত লোকে কত পুরাকীর্তির নিদর্শন ভাতিয়া 
অর্থান্থসন্ধানের চেষ্টা করিয়া গিয়াছে ; পর্যযটক- 
গণ কত ইষ&রপ্রস্তয় পৃথিবীর কত দেশের 
প্রদর্শনীগৃহে পুষ্বীক্কত করিয়াছে )-বাহা এই 
সকল উৎপীড়নে অব্যাহতিলাভ করিয়াছিল, 
তাহাই কেবল অস্ভাপি বিস্তমান আছে 3-- 
তাহা লমত্যই বৃহৎ এবং সুন্দর | 

* এই সকল ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিতে 
হইলে, মালদহের আধুনিক প্রধাননগর 
ইংরেক্াবাদে 1 উপনীত হইতে ঝুয়। সেই 
স্থান হইতেই পরিদর্শনবর্ধ্যের সুব্যবস্থা 
হইতে পারে ইংরেজাবাদ মহানন্দা 
পশ্চিঃতীরে অবস্থিত। দিল্লীশ্বর আরঙ্গ- 
জেব-বাদশাহের অনুমতি লইক্সা, ১৬৮৬ 
খৃষ্টাব্দে এখানে কোম্পানীবাহাছুর একটি 
শ্কুঠি” সংস্থাপিত করেন। তখন তাহার! 


কার্পাস এবং পটবস্ত্র ক্রয় করিয়া রিলাতে 
প্রেরণ করিতেন। 


তাহার পর রেশম- 





* মালদহ, রাজমহল, দিন।জপুর, মুর্শিদ[বাদ, ঢাক! এবং কলিকাঠ| পধ্যন্ত এই স্ফলপুরাতন ইষকপরতর 
চলিয়া গিয়াছিল। !য পারিত, তাহার পক্ষে অগহরণ করিবারও অন্ৃবিধ! ছিল না। ইংরাগেরাই তাহার প্রধান 


পথ্গ্রদর্শক ! 
 ইংর়েজাব/দের 
নে গরিিত হই 


পুরাতন নাম--রংরেজ!। তাহাই এখন ইংরেজাবাদ, ইংরেজযাজাহ। ইংলিসবাজার 
| টি | | 


তৃতীয় সংখ্যা । ] 
প্রস্তুতের অগ্ভও ইংরেজেরা চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। এই পুরাতন “কুঠি” বর্তমান নাই। 
১৭৭১ খৃষ্টাবে এক নূতন “কুঠি” নির্শিত হয়, 
. __ভাঁহা প্রাচীরবেষ্টিত ; তার চারি কোণে 
কামান পাতিবার পন্ত চারিটি "বুরুজ* আছে। 
এখন তাহা কাঁছারীতে পরিণত হইয়াছে ।* 
ইংরেজাবাদে গৌড়ের ধবংসাঁবশেষ হইতে 
সংগৃহীত ইষ্টকপ্রস্তরের অভাব নাঁই। 
অধিকাংশ পুরাতন অক্রালিকার তাহার 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থানে স্থানে 
কষ্ণমর্মরময় ফলকলিপি, -্বারজানালা এবং 
হিন্দুবৌদ্বমুতি পড়িয়া রহিয়াছে । 
নগরের অনতিদুরেই মৃতপ্রাচীর--উচ্চ 
এবং সুদীর্থ,_ তাহার কোন কোন প্রাচীরের 
উপর রাঁজপথ,--তাহার উভয় পার্খে বৃক্ষ- 
রাজি। সেকালে এইরূপ বহুসংখ্যক 
মৃপ্রাচীর রচিত হুইয়াছিল। তাহা এখনও 
বর্তমান আছে ;- কোন কোন প্রাচীরের 
উপর দিয়া শকটচালনারও সুব্যবস্থা! হইয়াছে। 
সেকালে এই টীক্ষব. মৃত্প্রাচীর অনেক কার্ধা 
সাধিত করিত ১ ইহাতে বন্তার বেগ প্রতিহত 
হইত )--লোকচলাচলের সুবিধা ঘটিত )-- 
শ্রত্র আক্রমণ হইতে নগররক্ষার সহপায় 
হইত। চারিদিকে সমতলক্ষেত্র )__স্থানে স্থানে 
জলাভূমি ১-- তাহার মধো এই সকল স্ুুবৃহৎ 
নগরপ্রাচীর কত দিনে কত ব্যয়ে নির্মিত 


সপন পরও 6 





৬০ কে 


গোঁড়-কাহিনী | 


৬ পণ সা ৫পপশিপবপত সি শী. মি ইস 


১৩৭ 


হইয়াছিল, তাহার কথা চিন্তা করিলে, বিশ্ময়ে 
অভিভূত হইতে হয়! মৃত্গ্রাচীরের তলদেশ 
২০০ফিটু প্রস্থ; শিখরণেশ ৪০কফিটু উচ্চ। 
ইহার পার্খদেশে ইঞ্টকের আচ্ছাদন এবং 
শিখরদেশে বহুসংখ্যক" প্রহরিমন্দির বর্তমান 
ছিল। তাহা লোকে ভাডিয়। লই়। গিয়াছে ; 
স্থানে স্থানে অন্য।পি তাহার চিহ প্রাধ হওয়া 
যায়। ৪ 

ইংরেজাবাঁদ হইতে গৌড়াভিমুখে অগ্রসর 
হইলে, উত্তর-দক্ষিণে দুইটি ভি্ন ভিন্ন নগরাংশ 
দৃষ্টিগোচর হয়। উন্তরাংশের প্রধান স্থৃতিচিন্ু 
«_ সাগরদীধিশ্নামক স্থবুহৎ সরোবর । 
দক্ষিণাংশের প্রধান স্থৃতিচিহ্ব _-“দখলদরজা”- 
নামক সুবিখ্যাত হূর্গ্বার, £ উত্তরাংশই 
সমধিক পুরাতন ;--জনশ্রুতি তাহাকেই পাল 
এবং সেনবংশীয় নরপালগণের পুরাতন 


| রাজধানী বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকে । 


ইংরেজাবাদের উত্তরে, -মহানন্দার অপর 
তীরে, যে নগর দেখিতে পাওয়! বায়, 
তাহারই নাম মালদহ & এখন ইংরেজাবাদ 
মালদহ নামে পরিচিত*্হইতেছে বলিয়া, 
মালদহের নাম হইয়াছে--পুরাতন মালদহ ।” 
তথায় এখন ও অনেক পুরাকীন্তির তগ্নাবশেষ 
পড়িয়া রহিম্বাছে। এই স্থান হইতে একটি 
পুরাতন রাজপথ উত্তরান্তে পৌগুবর্ধনের 
পুরাতন ক্লাঙ্গধানী পধ্যস্ত প্রচলিত ছিল) 





রা লর্ড কঞ্রনের আদেশে ক!ছারীগৃহ্ে় ভিত্তিগাত্রে এক প্রন্তরফলক সংযুক্ত হইয়াছে । তাহাতে লিখিত 
আছে, ১৭৭১ খুষ্টান্বে এই অট্টালিক! কোম্পানীবাহাছরক$ক নির্মিত হইয়।ছিল। 

+ যে বাটাতে মালদছের স্যাজিষ্্রেটনাছেৰ বাস করেন, তাহার উদ্যানমধো একটি ইষ্কনির্দিত উপবেশন- 
স্থানে পৃষ্রক্ষার্থ এক হস্জেদের ফলকলিপি বাব্ধত হইয়া! আসিতেছে! পবিত্র মল্জেদের ফলকলিপিতে 'ফোরা” 
সরিফের" বচন উদ্ধত আছে। ভাহার এরূপ পরিণাম কেহ কলপন! করিতে পায়ে মাই ; এখন কালক্রমে 


সকলই সম্ভব হই পড়িয়াছে। 


1 “গ্রবাসীস্পঞ্জে এই সফল সতৃতিচিন্ে্ চিতসম্থিত 'বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।  * 
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এখনও স্থানে স্থানে তাহার চিন্কু দেখিতে 
পাওয়া বায়। পৌগু বর্ধনে মৃত্প্রাচীর বর্তষান 
নাই ; সকল স্থানই সমতল; তাহার সর্বত্র 
অসংখা পুরাতন সরোবর। এই জনপদের 
প্রধান স্বতিচি্ু--“আদিনা।» এত বড় 
মস্জেদ অ্লস্থানেই দেখিতে পাঁওয়! যায়। 
গৌড়কাহিনীর আলোচন! করিতে হইলে, 
বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানের আলোচনা 
করিতে হয়। একদা সকল স্থানই গোৌঁড়ীয়- 
সাআ্াজ্যের “অন্তর্গত ছিল। কামরপ, 
ফাশীরাজা এবং উৎকলখণ্ডের কোন কোন 
স্বানেরও গৌড়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রবের 
অভাব ছিল না। কখন শক্রভাবে, কখন ৷ 
মিত্রভাবে এই সকল স্থানের সহিত গোঁড়ীয়- 
সাম্রাজ্যের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল। 
এখন ষে সকল ধ্বংসাবশেষ দেখিতে 
পাওয়া যা%, তাহা পাঠানকীন্তি। নানা গ্রন্থে 
তাহার বিবরণ সঙন্গিবিষ্ট হুইয়াছে। 'তাহার 
অভ্যন্তরে যে সকল হিন্দুবৌদ্ধকীর্তি গ্রচ্ছ্র- 
ভাবে বর্তমান আছে, তাহার কথা কোন 
গ্রন্থেই বিশেষভাঘে আলোচিত হয় নাই। * 
অধিকাংশ গ্রন্থ ভ্রমণকারীদিগের লেখনী- 
প্রহ্ত। কোন কোন গ্রন্থ চিত্রসমন্থিত,-_ 
-চিত্তাকর্ষক-_কবিবময়_দৃষ্ঠটমান ধ্বংসাব- 
শেষের, রচনাপারিপাটোর বাহা বিবরণে" 
আদ্ন্ত অলঙ্কৃত হইয়! রহিয়াছে । *এই সকল 


বজদর্শন | 


[৭ম বর্ষ, আমা, ১৩১৪ 


ইউ হাতি ৯ পন এ পপ 


কোন গ্রন্থ হশ্রাপ্য হইস্! পড়িয়াছে | : 

বাঙালী গৌড়কাহিনীসঙ্কলনে যথা" 
যোগ্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে হত্যক্ষেপে করে 
নাই।+ হিন্দু ইহাতে একেবারে হস্তক্ষেপ 
করে নাই বলিলেও অততুযুক্কি, হয় না। তাহাতেই 
প্রচলিতপুস্তকে কেবল এক সময়ের কথা; 
-তাহার সকল কথাই পাঠানশাসনের শেষ 
সময়ের কথা। 

এতকালের পর সকল কথার আলোচন। 
করিবার, উপায় নাই। বাহা গৌড়ের 
ইতিহাস বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহার সকল 
কথাও ইত্ভিহাসের কথা বলিয়া! মানিয়া! লওয়া 
যায় না। তথ্যানুসন্ধাননিপুণ. আধুনিক 
নুপত্ডিতবর্গ মুদ্রা ও পুরাতনলিপির আলো- 
চনায় নিযুক্ত হইয়া, লিখিত ইতিহাসের সহিত 
প্রকৃত ব্যাপারের নানা অনৈক্য আবিষ্কৃত 
করিয়া, লিখিত ইতিহানের মোহঙ্গাল বিচ্ছি 
করিয়া দিতেছেন ! এখন ইতিহাস লিখিতে 
হইলে, স্বাধীনভাবে তথ্যান্ধানে প্রবৃত 
হইতে হইবে। 

ভ্রমণকারীদিগের গ্রন্থের মধ্যে হিয়ঙ- 
ধঁসাঙ্গের গ্রস্থই সর্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া 
পরিচিত । ঠাহার গ্রন্থে গৌড়ের নাম নাই) ' 
তাহার সকল কথাই পৌণ্ু,বর্ধনের কথা 
তখন গৌড় অপেক্ষা পৌওড বর্ধনের নামই 


চক্রটি 





* বাহ! বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া বায়, ঠাাতে পাঠানশিনই প্রকচিত হই রহিয়াছে । গতি নিবেশ- 
সহকারে পর্যবেক্ষণ করিলে, তাহার অপরদিকে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিল্পের পরিচয় প্রকাশিত হইয়। পড়ে। ইছার দিদন ৫ 


মকল প্রন্তরে দেখীপাম।ন, সেরূপ জনেক প্রন্তর মালদছ্থের কাঁছারীবাড়ীর উত্রপশ্চিষ 


কৃত হইয়। পড়িয়। রহিয়াছে । 


বুকুয়ের উপর এক ণে পুরী: 


1. কাধলিন্‌, রাতেন্পা, লেখি, কনহাষ, ক্ষযন পতি প্রস্থ ও প্রবন্ধ উ্েখযোগ্য। 
1 গোলাম হোলেন সঙগেমির “রিরাজ-স্‌-সলাতিন্‌* এবং ইলাহিবিক্সের "ুরশেন জীহাদানা” নামক পারত" 


ভাঁযানিবদ্ধ ইতিহাসে জনেক গৌঁড়কাহিনী সন্বিবিষ্ট জাছে ; 


কিন্ত তাহায় সকল কখ! ইতিহাসের কখ! নছে। 


তৃর্তীয় সংখ্যা । ] 
জি রে 
প্রবল ছিল বলিয়া বোধ হুয়। হিয়ঙলথসাক্গ 
তাহার যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন, তাহাও সংক্ষিপ্ত; - অসম্পূর্ণ । 
তিনি প্রক্কৃতগ্রস্তাবে কোন্‌ স্থানের কথ! 
.লিপিবন্ধ করিয়া! গিয়াছেন, তাহাতেও. নান৷ 
' তর্কবিতর্ক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। 

কবি কহলখের প্রাজতরঙ্গিণী” সর্বাজন- 
সমাদৃত কাশ্ীরের ইতিহাস। তাহাতে 
্রসঙ্গক্রমে 'গৌড়ের কথা,_-পৌগু বর্ধনের 
কথা,-_সেকালের গৌড়ীয় সেনাদলের বাহু- 
বিক্রমের কথা,__তাহাদিগের অলৌকিক 
দেশপ্রেম ও আত্মবিসর্জনের কথা, নানা- 
ভাবে লিখিত আছে। রাজতরঙ্গিণীর এই 
সকল কথ। এখন এঁতিহাসিক কথ! বলিয়াই 
স্থপরিচিত হইতেছে । 
. এখন আর সমগ্র বঙ্গদেশ গৌঁড়দেশ 
বলিয়া অভিহিত হয় না। অল্পকাল পূর্বেও 
বঙ্গদেশ “গৌড়দেশ* এবং বঙ্গভাষা “গোঁড়ীয় 
সাধুভাষা” ন।মে কথিত হুইত। পুরাকালে 
কেবল রাজনগরকেই গৌড় বলিত না। 
রাজধানী নানীম্েয নান! স্থানে সংস্থাপিত 
হইত; তদছ্ুসারে তাহার নামও নানাভাবে 
পরিবন্তিত হইত )--রাজ্য গৌড়রাজ্য নামেই 
কথিত হইত। পৌগুবর্ধনের কথাও 
_ সেইনপ। 

বাঙালীর বান্তালীনাষ অধিক পুরাতন 
বলিয়া বোধ হয় না। *গৌঁড়ীয়া*নামই 
তারতবিখ্যাত,--বাঙালী অনেকদিন পর্যাস্ত 


সেই নামেই সুপরিচিত ছিল।* ক্ৃতরাং 





গোঁড়-কাহিনী । 
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পুরাতন ইতিহাসে যাহা! “গোঁড়ীয়াদিগের” 
কথা, তাহা! সেকালের বাঙালীর কথ৷ বলিয়াই 
মানিয়া লইতে হইবে। 

এক সময়ে গৌড় এবং তন্নিকটবর্তী সকল 
স্থানই বাঙালীর কীর্তিক্ষেত্র বলিয়া সুপরিচিত 


_ ছিল। বাঙালীর পুরাতন সাহিত্যেও তাহার 


কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
সেকালের বাঙালীর রাজ। ণগৌড়েশ্বর” নামে 
কথিত হুইন্েন এবং সেই উপাধিকেই 
গৌরবের উপাধি বলিয়৷ গ্রহণ করিতেন। 
স্থতরাং সকল দিক্‌ দিয়াই ৫গীড়কাহিনীকে 
বঙ্গকাহিনী বলিয়া ব্যক্ত করিতে হয়। তাহা! 


* জয়পরাজয়ের বিচিত্র কাহিনী । 


বক্তিয়ার খিলিজির আক্রমণসময়ে' এদেশ 
মিথিলা, বরেন্দ্র, রাঁঢ়, বাঁগডড়ী এবং বঙ্গ নামক 
পঞ্চবিভাগে বিভক্ত ছিল। সে কথ! মুসলমান- 
লিখিত ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। তাহারা 
তৎকালে এদেশে লক্ষণীবতী, লক্লটীর এবং 


বিক্রমপুর নামক তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রাজধানী 


দর্শন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়সাত্রাজ্য এই 
সকল রাজধানীর অধীন চ্ছিল 1 

ইহার সহিত কখন কামরূপ, অঙ্গ এবং 
কলিঙ্গের কিয়দংশ সংযুক্ত হইত;--কখন তাহা 
বিচ্ছিন্ন হুইয়া পড়িত)- আবার কখন ঝ! 
রাড়-বাগড়ীর কির়দংশ পর্য্যন্ত কলিঙ্গরাজ্যের 


* অস্তুতূক্ত হইত। কখন পার্কত্যজাতি*__চীন- 


হু-কিরাতগণ৮_গোঁড়ীয়সাম্রীজ্যে আপতিত 
হইক্কা। গ্রামনগর বিধ্বস্ত করিত; গৌড়ে- 
শ্বরের বাহুবলে পুনরায় পার্কত্যদেশে 


উল 





* কবিবর মধুদ্দেন দত্ত সেদিনও বাঙালীকে “গোড়গন” বলিয়া ডাহার অমরকাব্যে উল্লিখিত করিরা 


গিয়াছেন। 


1 মিন্হাজনকৃত "তষক(ৎ-ই-নাসেরী” অ্টব্য। হের সবাতার্টকৃত ইংরাজি জনুব!দ এক্ষণে এই পুরাতন 
পারস্ঠতাধানিয্ধ ইতিহাসকে সর্য জবপরিচিত করিরা দিয়াছে 
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বঙ্গদর্শন । 


[ ৭ম বর্ষ, আষাটি, ১৩১৪ 


প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইভ। কখন বিবিধ ত্বীপৌপত্ীপে বাণিজ্যবি্তার় ফরিত। 


গোঁড়ীয়াগণ কেবল গৌড়রাজ্যেই নিবিষ্ট হইয়া 


স্থতরাং গৌড়কাহিনী সর্বাংশেই বিচিত্র 


রহিত) কখন বা বঙ্গোপসাগর উত্তীর্ণ হইয়া, কাহিনী ;--অসংখা আখ্যায়িকার আধার ।* 


শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 


রতি ৫ 


রক্ষের আকারবিধান । 


০০ 
ঞ্জি 


এদেশে ( 40)61102 ) বাগানে ফলের গাছ 
লাগাইৰার পর" হইতে, ছু'তিনবৎসর ভার 
উপর কিপ্রকার তদ্বির করা হয়, তাহাই 
আমর! বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা! করিব। 
দোকান হইতে ছু'তিনবংদর বয়সের 
একটা কলম আনিয়া, এদেশের ভাল মালীরা 
প্রথমেই গাছটির মাথা কাটিয়া দেয়। অনেক- 
সময় একটি ছোট কাঠি ছাড়া গাছের আর 
কোন চিহ্ই থাকে না। 
করে, তাহা বুঝা শক্ত ন্য়। চারাটা পূর্বে 
যেখানে ছিল, সেখান হইতে উঠাইতে হয়। 
উঠাইয়া আনিতে যতহী সাবধান হওয়া যাউক 
না কেন, গাছের অনেক শিকড়ই আগেকার 
মাটিতে থাকিয়া যায়, কিস্তু তাহার উপরাংশ 
ডালপালাপাতা যেরকম ছিল, ঠিক্‌ সেই- 
রকমই থাকে, একটুও “কমে না। যখন 
সেই চার! বাগানের জমিতে লাগানে! হইল, 
তখন তাহার উপরে ফলাঁও-রকমৈর ডাল- 





কেন এপ্রুকার * 





পালা রহিয়াছে, কিন্তু নীচের শিকড় একটু- 
থানি। সেই ছোট শিকড় দিয়া উপরের 
অত বড়-বড় ডালপালার খাবার জোগানো 


* বড় শক্ত ব্যাপার । যখন সকল শিকড়ই ছিল, 


তখন তাহারা সকলে মিলিয়া ডালপালার 
জন্য প্রনুর খাৰার সংগ্রহ করিতে পারিত) 
এবং ডালপালা যেমন বাঁড়িতেছিল, শিকড়ও. 
সেই.অনুসারে বাড়িয়া উভয়ের মধ্যে একটা 
সামঞ্জহ্ত রক্ষা করিত। কিন্তু এখন শিকড় 
ছোট হইয়া গেছে, অর্থাৎ সেই পরিমাণে 
থাবারসংগ্রহের উপায় বদ্ধ হইয়া গেছে, 
জা, 
স্থতরাং এ অবস্থায় ড।ললপাশা না বাঁড়িয়! 
খাগ্ভাভাবে গুকাইয়া যাইবার কথা । ফলে 
তাহাই দেখা যায়,__বড়-বড়-ডাঁলপালা-সমেত 
গাছ পু'তিলে, গাছটাকে বাচানে। প্রাকই কঠিন 


. হুইয়া পড়ে। 


কেবল শিকড় ছি'ড়িয়া যাওয়াতেই চারা- 
গাছ মারা যায় না, খুব সাবধানে গাছ উঠাইগ 


০৩১ 


£ ধাগাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার সম্ভাধন! ন| থাকিলে, এই সকল পুরাফাছিনী সঙ্কলিত হইতে 
পারে। ইহার জন্ক সম্প্রতি নান! চেষ্ট। প্রবর্তিত হইয়াছে। মালদহপ্রবাসী হুপঞ্জিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী 
মহাশর দীর্ঘকালের অধ্যবনারে নানা তথ্য সঙ্কলিত করিয়াছেন ; স্থানে স্থানে পুরাতন সুস্রাধি সন্ধলিত্ত হই! 
করক্ষিত হইতেছে ; এবং লেখকের মালদহের সহিত দীর্ঘক[লের পরিচ্জে বে সকজ৷ পুরাকাহিনী সম্থলিত হইয়াছে, 
ডাক! অগ্রচুর় হইলেও, “গৌঁড়কাছিনী” নাষে লিখিত হইডেছে। 
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০ ০ 


স্থানান্তরে পুঁতিলেও, তাহার উপরকাঁর ভাঁল- কাটার দাগটা ছুইএক বৎসরের মধ্যে এমন 
পালা কাটিয়। দেওয়া আবশ্তক | কারণ, মিলাইয়া যায় যে, তাহার আর কোন চিছ্নই 
নূতন মাটিতে বসাইবামাত্র শিকড়গুলা দেই থাকে না। দ্বিতীয় 
মাটি হইতে পূরণমাত্রায় খাগ্ত সংগ্রহ করিতে চিত্রের “ক” "্খ* 
পারে না,_নূতন মাটির সহিত সঘন্বস্থাপন "গ” “্ঘ” ছবিগুলি 
' করিতে তাহার কিছুদিন সময় লাগে। হইতে, দুইটা অঙ্কু- 
কোন নূতন স্থানে গেলে গুছাইয়া বসিতে রের মধ্যে, কাটিলে 
আঘাঁদের যেমন ছু'চারদিন কাটিয়া যাঁয়। কি দোষ হয়, বুঝা 
ইহাদের ও ঠিক সেই প্রকার গুছাইয়া যাইবে। শ্রকটা 
লইতে একটু সমগ্ন লাগে । স্থৃতরাং এই ভাল “ক”এর মত 
গুছাইয়া লইবার "সময়ে শিকড়গুলার নিকট কাটিলে, এক- 
হইতে থাগ্ঠের আশা করা বৃথা, কাজেই সম্পূর্ণ বংস্র পরে ণ্গশ- 

ক 





মর 
৮ 
১০: 
? পীঁ 


খিকড়-সমেত গাছ বাগানে বসাইলে ও 9, তাহার * এর মত হইবে। 
'ডাঁলপাল। ছটিয্কা দেওয়া আবস্তক। তাহা কিন্ত “ধ”এর মত 
না করিলে সেগুলাকে খাচাইয়া রাখা অসম্ভব কাটলে “ঘ”এর 


শখ 
পড়িবে, এবং প্রঃর খাঞ্ছের অভাবে মত হইবে। এই ২য় চিত্র। 

নূলগাছটাকে ৪ মৃত্যুব পথে টানিয়া আনা দুইটার মধ্যে কোন্টি ভাল, বুঝা শক্ত নয়। 

হইবে। , বড় গাছের ডাল 'কাটিতে হইলে ৩য় চিত্রের 


এদেশের লোকে গাছ অতি সাবধানে “্ছ"এর মত কাটা উচিত। ণ্চ”এর মৃত 
ছায়া থাকে । এ সন্বন্ধে খুটিনাটি অনেক কাটা কোনোক্রমে ভাল নয়। প্ছ”্ঞয 
নিয়ম আছেস্িমামরা এখানে তাহার মধ্যে মত কাটিলে কাটা-স্থান কিপ্রকার ভাল হইতে 
কয়েবটিমাত্রের আলোচনা করিব। প্রথমত আরম্ত করে, "জ” দেখিলেই বুঝ! যাইবে। 
কোন ডাল কাটিতে হইলে, ছোট ডীল কাটিতে হইলে গাছকাটা 
গাছের কোন-একটা অন্কুরের কাচি কিংবা ভাল ছুরি ব্যবহার কর! ভালি, 
( চোখের ) নিকটে কাটিতে বড় ডাল কাটিতে করাৎ ব্যবহার কর! 
হয়। ১ম চিত্রের মত একটা উচিত। কোন খোজ্খাঁজ, না রাখিয়া! কাটাই 
ডাল কাটিতে হইলে “ক”্এর ভাল, এধং কাটার উপর মোম্‌ বা শাদা-রঙ.. 
নিকটে কাটা উচিত। দুইটা ম্ঘাইবার রীতি আছে, নিতান্ত ছোট-রকমের 
অন্কুরের মাঝামাঝি কাটিলে, কাটা হইলে অবশ্ত এ সকল আবশ্তক 
কাটা-স্থানের ক্ষতটা শুকা- হয় না। 
ইতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু: ১ম চিত্র। এই ত গেল কাটার কথা । এখন দেখ! 
চোখের নিকটে ( অর্থাৎ”ক”্এর মত )কাটিলে যাউক, কোন্‌ ডালগুলা কাটা উচিত। কারণ, 





8২. ্‌ বঙাদর্শনি। [৭ম বর্ষ, আধা, ১৩১৪ 


প্রথম ডাল কাটার উপর গাছের ভবিষ্যৎ মাথা বলিতে, যেখান হইতে বড়-বড় ডালগুল 
আকারপগ্রকীর নির্ভর করে। এজন্ঠ ভাল বাহির হয়, তাহাই বুঝানো আমার উদ্দেশ্ত। 
অতি সাবধানে হিসাব করিয়া কাটিতে 








হ্য়। 





8 ৪র্থ চিত্র। 
চতুর্থ চিত্রের “ক”এর উপরদিকের সকল অংশ 
গাছের মাথা । এদেশের যে সকল স্থানে 
রা (যেমন 16৮ 5০1/এর দিকে )" লীতবৃট 
/ খুব অধিক হয়, সেখানে সকলে গাছের মাথ! 
ম/ উচু করাটুতে চেষ্টা করে। যেখানকার 
/ ৪. মাটি খুব গু, বেশী বৃষ্টি নাই, সে সকল স্থানে 
্ 6 / € যেমন 05110017719, ০০010180০0 স্ঞ্চলে ) 
স//% / গাছের মাথা নী? ও উপরটা ঝোপের মত 
%./1 করে। আমাদের দেশেও, বিশেষ বীরতুম- 
অঞ্চলে গাছের দাথ! নীচু করানো! ভাল। 
ও চি উচু মাথা করাইবার প্রগালী।--উচু 
ডালকাটার প্রধানত ছুইগ্রকার প্রণালী মাথার জন্ত গাছ বত বড় পাওয়া! বাঁর, ততই 
জাছে। প্রথমটা উচু মাথাওয়াল! গাছ এবং ভাল। ছয়সাতফিট্‌ উচু গাছই খুব ভাল। 
ঘিতীয়টা বেঁটে গাছ গ্রস্ততের জন্ত। গাছের মনে কর, ৪র্থ চিত্রের 4১” যেন একটা খিন- 









বৃঙ্গের আকারবিধান। 





তৃতীয় সংখ্যা । ] 
বৎসরের চারা। এই চারাটি পখ” পর্যস্ত 
চুই বৎসরে বাড়িক্সাছে। “খ"এর উপরটুকু 


এই বৎসরে হয়েছে । এখনো উহা! হইতে 
ডালপাল! গজার নাই, অস্থর ধরিয়াছে মাত্র। 
ভাঙাচুরো শিকড় কাটিয়া -ফেলিয়! চারাটিকে 
মাটিতে বসাইবানন পর, *খ” পর্যস্ত যা-কিছু 
ডালপাল! আছে, একেবারে নির্মমভাবে 
গোড়া ঘেঁষে কাটিয়া ফেলা উচিত। এই 
অবস্থায় গাছের চেহার। কতকটা ৪র্থ চিত্রের 
“”এর মত হইবে। নীচের ডাঁলগুল! কাটার 
অন্য পরের বৎসরে উপরের অস্কুরগুলা হইতে 


খুব তেজালো৷ অনেকগুলি ডাল ("এর * 


'ফুটুকির মত) বাহির হইবে। এই সকল 
নুতন ডাল হইতে তিনচারিটি জোরালো 
শাখা বাছিয়া-লইয়! অন্ত গুলাকে কাটিয়া দেওয়া 
উচিত। এক”এর মত কোন ডাল, যদি 


বাহির হয়, তাহাকেও কাটিবে, এবং যে কয়েকটি , 


ডাল রাখা হইল, তাহাদের আগাগুলাও 
ছটিয়া দিবে। তখন গাছটিকে ৪র্থ চিত্রের 
"৩"এর মত টৌখিতে হইবে। এ নির্বাচিত 
৩৪টা ডালই ভবিষাতে গাছের প্রধান-ডাল 





(5০81০10 117003) হইবে। ক 
ছুইটি ডাল যেন গু'ড়ির একস্থান হইতে না 
উঠে। উঠিলে গাছ বড় হইলে, তাহার 
আকার ৫ম চিত্রের “কু”এর মত হইবে । 

ইহাতে গাছ. বড় কর্ণ জোরালো “হয়, 
ঝড়ের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা কর! 
তখন তাহার দায় হইয়া উঠে। যদ্দি কোন গাছের 
এক অংশ হইতে প্রপ্রকার ছুই ডাল বাহির 
হয়, তাহার প্রতিবিধান আছে। প্র ছইটা 
ডাল হইতে বহির্গত ছটা! সরু ও লম্বা ডাল 
লইয়া জড়াইয়া দাও, কয়েকবংমর পরে 
দেখিবে, সে ছুইট| মিলিয়া-গিয়। একট! মোটা 
লাঠির মত হইয়া পড়িয়াছে। ৫ম চিত্রের 
*খ”গএর “&গঅংশটা দেখিলেই, আমার কথা 
বেশ বুঝা যাইবে । 

এখন আবার সেই নির্বাচিত ডাল- 
কয়েকটার কথা বলা যাউক। তৃতীয় বৎসরে 
ধ্ প্রধান কয়েকটি ডাল ঠিক রাখিয়া, ছোট- 
খাটো সকল নূতন ডালই ছাঁটিয়া দেওয়! 
উচিত। তিনবংসর *এই প্রকার কাটাকুটি 
করিলে দেখিবে, সেই চারাগাছটি একটি 
চমংকার সোজা উ'চুগাছ হইয়া উঠিতেছে। 
ডালকাটার জন্ত গাছের কোন অনিষ্ট হয়, 
এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। যত ডাল 
কাটা হইবে, তাহার দ্বিগুণ নূতন ডাল বাহির 
ইইবে। “এ দেশে প্রতি বংসরেই সকল, 
গাছের কিছু-না-কিছু ডাল কাটিয়া দেওয়া 
হয়। 

নীচু-মাথার গাছ প্রস্ততের প্রণালীটা কি, 
এখন দেখা যাউক। এজজন্ত যত ছোট গাছ 
পাওয়া যার, ততই ভাল। ৬ষ্ঠ চিত্রের “ক'- 
গাছটা যেন একবছরের একটি শ্চারা। ছই- 


১৪৪ “বঙ্গদর্শন । [ ৭ম বর্ষ, আধাঁঢ়, ১৩১৪ 
একটা ডাল একটু বাহির হইয়াছে মাত্র, অপর ডালগুলা অন্কুর-অবস্থায় আছে। এই গাছটার 





চি ৮ 





এ ষ্ঠ ভিত্র। 
বতটা উঁচুতে মাথা রাখিতে চাও: ঠিক সেই অঙ্গ হইতে "এপ বাহির হইবে, এবং গাছটকে 
স্থানে কাটিয়া ফেল। যদি দেড়হাত উঁচুতে ৬ষ্ট চিত্রের এব মও দেখাইবে। 
মাঁথ। রাখিতে চাঁও, তবে উহার কিছু উঠতে দিত বংগবে ই গাছের ডাল ছুইপ্রকারে 


গাছটার মাথা কাটিয়। দেওয়া উচিত ও নীচে কট রাইতে পাবে আদল ডালটা৷ রাখিয়! 
কোন ডাল থাঁকিলে তাহাও কাটিননা দেওয়া বা কান্টদা-কেলিয। আদল ডালটা রাখিলে 
, কর্তব্য । কাঁটার পর সেই বৎপরেই গছেক নানা সপ্তম চিত্রের “কএর মত গাছ হইবে, এবং 





তৃতীয় সংখ্যা । ] 


কাটিয়া ফেলিলে এ চিত্রের “খ”এর মত 
হইবে। যতগুলি ডাল বাহির হয়, ভ্ডাহার 
মধ্যে চারিপাচটা রািয়া অন্যঞ্চলি কাটিয়! 
ফেল] উচিত এবং যেগুল! রাখা যায়, তাহাঁদেরও 
অগ্রভাগ ছাঁটিয়া দেওয়া কর্তব্য। এই 
কাটাকুটির পর গাছটাফে ষষ্ঠ চিত্রের “গ”্এর 
মত দেখিতে হইবে। 

তৃতীয় বৎসরে অধিক ডাল কাবার 
প্রয়োজন নাই। প্রধান ডাঁলগুলিকে গিকৃ 
রাখিয়া আশেপাশের ডালগুলাকে ছাটিয়া 
দিলেই চলিবে । গাছের প্রথম ডাল+কাট। চার 
বসাইবার পরই হয়। তার পরের যা-কিছু 
'কাটাকুটি এদেশে শীতের সময়ে করে। আমাদের 
দেশে শীতের শেষে অর্থাৎ পাতা পড়িবার কিছু- 
দিন অগ্রে কাটাকুটি করাই বোধ হয় ভাল। 

এই ত গেল গাছকাটার ছুইটি প্রধান 
প্রণালী। ইহারই ভিতর আবার কতরকমের 


রাজতপর্থিনী। 


১৪৫ 


যে ছোটখাটো হেরফের হয়, তাহা বলিতে 
আরস্ত করিলে আর প্রবন্ধ শেষ হইবে না। 
ইহা! হইতে পাঠক বেশ বুঝিবেন, এদেশবাসীরা 
গাছকে কিরকম নিজেদের ইচ্ছামত বাড়িয়ে 
তোলে। যেপ্রকার গারঙ্ছই হউক না 
কেন, ইহার! তাহাকে কাটিয়া-কুটিয়! যে- 
রকমটি দরকার এবং যে-রকম হইলে ভাল 
হয়, অবিকল*সেইরকম করিয়া তুলে। গাছের 
এই সকল কাটাকুটি কেবল সৌন্দধ্যের জন্ত 
বলিম্না কেহ যেন মনে না করেন, ইহার সহিত 
ফলধরারও বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যাহাতে 


' ভাল ফল প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়, কাটার 


লক্ষ্য সেইদিকেই থাকে । এমন কি, মাঁলীর 
এরকম কাটাকুটি করিয়া অনেকে গাছের এক- 
একটা নিদিষ্ট স্থানে ফল ধরায়, এবং আগে 
হইতেই বলিয়া দিতে পারে যে, গাছে কণ্টা 


ফল হ্ইবে। 


শ্রীরধীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


৮০11965 ০01 4৯2171০016016, 
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রাজতপন্থিনী। 


০ম "হিরা তা. 


[ জীবনী প্রসঙ্গ ] 


শ্তামসাগর নামে বৃহত্দীর্থিকার তিন দিকে--- 
পূর্বে, পশ্চিমে এবং উত্তরে__পুটিয়ার 
্াজাদের সৌধশ্রেণী। যতদিন লম্করপুরের 
জমিদারী পুটিার ঠাকুরদের কায়ত, প্রাচীন 


৫ 


১৫ 


পরিখা ও এই সরোবর বোধ করি ততদগিনের। 
তাহা না হইলেও শ্ঠামসাগর যে দীর্ঘকাল 
কোনরূপ সংস্কারের মুখ দেখে নাই, তাহাতে 
সঙ্গেহ নাই। * ইহার হরিভাভ 'সলিলরাশি 


১৪৩ “ বজদর্শন। [৭ম বর্ষ, আধা, ১৩১৪ 


৯ এ পাকাপাকি 1০ 





০০০০০ 


অন্ধের অব্াবহার্ধ্--এবং স্থানীয় অস্বাস্থা- টাকায় ছুইটি প্রকাণ্ড দস্তী ময়মনসিংহের 
করতার একটা প্রধান কাঁরণ। কয়টি নুসঙ্হর্মাপুর হইতে আনাইয় লইলেন। 
রাজবাটার মধাস্থলে এনূপ একটা জলাশয় যেদিন তাহারা আসিয়া! পৌছিল, সেদিন স্বয়ং 
অবাধে দীর্ঘকাল ধরিয়া ম্যালেরিয়ার বিষ কয়ক্রোশ প্রত্যুদগমন করিয়া রাজা! তাহাদের . 
উদশীর করিতেছে) অথচ কখন তাহার প্রতি- লইদ্বা আসিলেন। তাঁহার আনন্বের সীমা 
বিধান হয় না'। ইহার একমাত্র অর্থ এই যে, ছিল না। ফলত দেরপ সর্বাজনুন্দর উন্নত- 
শ্রামসাগর সাজীর সম্পত্তি এবং সকল সরি- দেহ, সর্বাংশে প্রায় তূল্যযুগ্ম করীর সম্মিলন 
কের হন্ডীদের জলকেলির স্থান । * কদাচিৎ ঘটে। হস্তিপকদেরঁ কৌশলে 

মহারাণীর স্বামী রাজা যোগেন্দ্রনারার়ণ পথ চলিবার সময় উভয়ে এরূপ মহিমাঁময় 
একবার এই দীঘিকাটিকে বাবহারে লাগাইয়া নির্কিকারভাবে মন্তকোত্তোলন করিয়া মন্দ. 
ছিলেন। নীলবিদ্রোহের সময় তিনি রাঙ্গ- গতিতে অগ্রসর হইত যে, দর্শকবুন্দ তাহাতে 
শাহীতে একজন প্রধান নেত! ছিলেন, সে মুগ্ধ হইত। পাচ-আনির কুঞ্জরটির পসার 
কথা! প্রথমেই বলিয়াছি। নীলকুঠীনকল লুট ইহাতে কর্মী হইল। স্ুয়ং করিবন্ধ সেটা 
করাইয়! বিস্তর নীল তিনি ইহাতে ডুবাইয়া অঙ্ভব করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি 
দেন। সম্ভবত সেই অবধি ইহার জল এনূপ না, কিন্তু দুই সরিকের নিমশ্রেনীর আশ্রিতবর্গ 
স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া একটা কলহ বাধাইয়া 

দ্বিতীয়বার আমি যখন পুটিয়ায় যাই, , বসিল। 
চারি-আনির রাজবাঁটার সীমানায়, শ্তাম- একদিন ছুইপ্রহরে কাছারী বরখান্ত 
সাগরের অনুরে আমাদের বাস! নির্দি্ হইয়া করিয়া রাজবাটার কর্মচারীরা! বাদায় গেলে 
ছিল। সকল সরিকের্হাতীগুলি মধ্যাহ্ের পর পর শ্তামলাগরের জলরাশিতুঞ্জকটা তুমুল 
ল্লানার্থ ক্রমে ক্রমে সেখানে নীত হইত, এবং কোলাহল উিত ছইল। দেখিতে দেখিতে 
পরে মাহুতদের শাসনমুক হইয়া স্বচ্ছন্দে কৌতুহলী দর্শকরৃন্দ দীখির ধার পূর্ণ হইল। 
জলক্রীড়! করিতেছে, দেখিতে মেই বাল্য- আমি কিছু পুর্ব হইতে দেখিতেছিলাষ, 
কালে আমার ভারি ভাল লাগিত। পা6- পাঁচ-আনির উরাবতটি জলে একাকী পড়িয়া 
আনির (মহীরানীমাতার তরফের ) ছুইটি- * আপন মনে অবগাহনন্ুখ সম্ভোগ করিতে- 
মার হাতী ছিল -তাহার ভিতর দ্তীটি ন্ুঠাম ছেন। একটু পরে চারি-আনির নৃতন ছুই 
বিপুল কায়, রজতপুত্র অসাধারণ দীর্ঘ দস্তযুগল গজরাজ মাহতবাহিত হ্ইয়া তাহার ঠিক 
এবং জীবহিংসাপ্রধণতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সম্দুখে গানে নামিলেন। দেখিতে দেখিতে 
চারি-আনির রাজা! পরেশনারায়ণের তখন পাঁ্-আনির মাছতদের সঙ্গে নবাগত 
সাঁত-আটটি হস্তী ছিল__কিন্তু তাহার কোন- মাহুতগুটার ক$পরীক্ষা! হইয়া গেল এবং 
টিই উহার তুল্য নহে। রাজ! অত্যন্ত হত্তি তখন হাতীতে হাতীতে যুদ্ধ বাঁধিল। খানিক- 
প্রিয় ছিলেম, কিছুদিনের ভ্বিতর বিশহাজার ক্ষণ যোবাযুঝির পর পাচ জামির হাতীর হায় 


তৃতীয় সংখ্যা | ] 


রাজিতপন্থিরনী। 


১৪৭. 





হইল এবং সে শুও ও পুচ্ছ উচ্চ করিয়া! জলাশয় 
ছাড়িয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল। এই 
অসম ঘন্দের জন্ত সে আদে গ্রস্ত ছিল না। 
__জলে পড়িয়! একাকী তীরে অর্ধদণ্ডায়মান 
ছইটা মহাবলশালী প্রতিজন্্ীর সম্মুখীন হওয়া! 
সম্ভবও নহে । প্রধান কর্মচারীদের আদেশের 
অপেক্ষা না-করিয়াই ছুই সরিকের সড়কী- 
ওয়ালারা তখন সমরাঙ্গনৈ অবতীর্ণ হইল। 
ছৈহৈ ব্যাপার,-_খুনোখুনী অনিবাধ্য হইয়। 
উঠিয়্াছে, এমন সময়ে চারি-আনির 
দেওয়ানজী কৌনরূপে আঙ্কিক শেষ করিয়া 
তাহার অদুরবস্তী বাসা হইতে ঘটনাস্থলে 


দেখা দ্রিলেন। লাঠালাঠি-মারকমারি আর 
হইতে পাইল না । 
ত্বত্যদের বিবাদ এ্রইরূপ অল্পে-শ্বল্লে 


মিটিয়া গেল, কিন্তু হম্ভীদের জয়পরাজয় ছুই 
সরিকের প্রসুরা আপনার বলিয়া গ্রহণ 
করিলেন। লে মনোমালিন্য কতদিন ছিল, 
ঠিক বলিতে পারি না । কিন্তু এই উপলক্ষ্যে 
স্বয়ং মহারানী্তা যেরূপ ক্ষুন্ধ হইয়াছিলেন, 
তাহা আমার মনে পড়িতেছে। আশ্রিত 
মুকজন্তটাকে অকম্মাৎ সেভাবে আক্রমণ 
ও পীড়িত করিয় তীহাকেই অবমানিত কর! 
হইয়াছে, তাহাকে এন্প অভিমান ২।৩দিন 


 কম্পিতস্থরে বলিলেন, 


অভিমানভাব পরিণতবয়সেও কখন-কখন 
প্রকাশ পাইত, কিন্ত সহজে নহে। তাহার 
কাশীবাসের কিছুদিন পূর্বে কন্তাস্থানীয়া 
কোন আত্মীয়ার শরীর সর্বদা অন্ুস্থ হইত। 
কিন্তু ওধধাদিসেবন ও, নিয়মপালনে তাহার 
রুচি ছিল না, জেদ করিলে হিতে বিপরীত 
হইত। একদিন মহারাণী কাহাকেও বলিতে- 
ছিলেন, তাহাকে ওগুঁধধ খাওয়াও, কিন্ত রাগ 
করিলে যেন খাওয়ান ন! হয়। ইহাতে 
নিকটে উপবিষ্টা এক ঠাকুরাণী হাসিয়া গ্রশ্ন 
করিলেন, "রাগ কেন 1” মা হুঃখিত হইলেন, 
তাহার প্ররঙ্ুল্ল-চক্ষু ছলছল হইল। একটু 
"এখন সকলেরই 
রাগের ভয় করিয়া চলিতে হয়। কত ভয়ে 
যে ভাত খাই, তার আর কি বলিব? যখন 
ভয় করিতাম না, তখন কাহাকেও না। 
এখন সবাইকে ভয় করিয়া চলিতে হয়।” 


'সাবাজক হওয়ার পুর্বে কুমার মহারাণীর 


অন্ঞাতসারে এক উইল করিয়াছিলেন। 
কিছুদিন পরে তাহার কতক-কতক মর্দ 
মাতার গোচর হইল। ভিনি ইহাতে মহা 
বিরক্ত ছইলেন। সহায়কারীদের তিতর কেহ 
বলিয়াছিলেন, শুনিতে পাই, জনরব উঠিয়াছে 
যে, মহারাঁণীর পিতার বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ 


প্রকাশ করিতে শুনিয়াছিলাম। মাতীর * করিতেও আমাদের ইচ্ছা আছে। তাহা কি 


বয়ংক্রম তখন বাইশ-তেইশ-বর্ধ মাত্র। 

ফলত তিনি সন্ত্াম্ত ও ধনী পরিবারের 
একমাত্র সস্তান বলিয়া পিতামহী ও পিতার 
আদরে বাল্যকালে যেরূপ অভিমানিনী ছিলেন, 
সহজেই তাহা অঙ্মেয়। তীহার বরঃক্রম 
যখন দ্বাদশবর্ধ, কনিষ্ঠ! ভগিনী শ্রীস্বন্দয়ী 
দেবী তখন জক্সগ্রহণ করেন। 


হইতে পারে? আর সে বিষয়ই বা কি? 


মা শুনিয়া বিরক্ির সহিত অথচ ভাচ্ছীলা-. 
ভাব মে লোকটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 
প্তবু ষে বিষন্ব আছে, তাহার মত দশট! 
ংসার তাহাতে প্রতিপালিত হইসে পারে 1” 
কতকগুলি স্বার্থপর কুটুত্ব, আত্মীর এবং 


লেই আশ্রিতলোকের ব্যবহীরে ইদানীং মধ্যে 


১8৮ 


মধ্যে তিনি বড় মর্শপীড়া পাইতেন, তাহার 
আভাস ইতিপূর্বে দিয়াছি। তীহার'জীবনের 
চিরন্তন আকাঙ্ষা,_সংসারত্যাগ করিয়া 
৮কাশীধামে নির্জনে বাস, এইজন্য কুমারের 
বয়ঃপ্রাণ্তির পূর্বেই পুর্ণ করিতে তিনি স্থির- 
স্থল হুইরাছিতন। এই সময়ে একদিন 
কথা হইতেছিল যে, কুমারের ইচ্ছা, ,.ছোটবাড়ী 
ও বড়বাড়ীতে এক করিয়া কতকগুলি ঘর 
বাড়ান। মা বলিলেন--“তা পত্য, নহিলে 
ঘরে কুলায় না ।”--দ্বেবী কাছে বসিয়াছিলেন, 
তিনি বলিলেন; “ঘরের অভাবে মহারানীর 


বঙ্গার্শন। 


পা কতা 7 
[ ৭ম বর্ষ, আধাট, ১৩১৫ 


নিজের বড় কষ্ট হয়। বর্ধার রাতে জলে 
সময় সরবৎ একটু খাইতে হইলেও এএছ্দিক্‌ 
দিয়া ওদিক দিয়! ঘুরিয়া তবে নীচে যাইতে 
হয়। এত-বড় লোকটার ওয়প দশ! দেখিয়া 
আমার বড় ছঃখ হয়।” মহারাণী বিষাদের 
হাসি হাদিলেন। পরে বলিলেন, “ঘরে আর 
কাজ নাই, এ বাড়ী ছাড়িতে পারিলেই আমি 
বাচি!* কাশীবাসকালে নূতন , বাড়ী খরিদ 
হইলে ম্বহস্তে তিনি কর়টি ঘর পরিমার্জিত 
করিতে করিতে উৎসুষ্ল হইয়া বলিয়াছিলেন-- 
“এতদ্দিনে আমার নিজের বাড়ী হইয়াছে!” 
শ্রীশ্রীশচন্দ্র মন্ভুমদার । 


মহাত্ব। যিশুখ্বীষ্টের প্রতি । 


জীবন কাটিয়া গেল) দেখা যায় মরণের তীর ) 

ওই হায় উপকূলে শোনা যায়,জলধিগঙ্জ্ন ! 

আমার সত্ধল মাত্র ভাঙা-বুক, নয়নের নীর ! 

এই পারাণির কড়ি, দয়া করি, নাবিক সুজন, 

লু লও ! লোকে বলে, বিশ্বমাঝে তুমি অতুলন, 
দয়াময়, ন্েহময়, প্রেমময় কাণ্ডারী সুধীর ! 

হে যিশু ! কাদিছে প্রাণ ; দলে দলে.গভীর তিমির 
ঘনাইল ! এল বুঝি কালরাত্রি | ফুরায় জীবন ! 

হে নির্লোঁভ ! হে নিষ্পাপ ! তুমি চাও খাটি অশ্রবারি 
পরিতপ্ত হৃদয়ের, নাহি চাও ধনীর কাঞ্চন ; 

সাই হোক্‌; শুভক্ঈণে, বেলাভূমে, দোহাই তোমারি, 
চরণরারজীবে আজি অশ্রুজঙ করিনু অর্পণ ! 

বাহ্‌ তরী, বাহ তরী; উজলিয়! নদীর মোহা না, 
ফুটিছে চাদের আলো! ! পারে চল, গাহিয়ে সাহান ! 


জ্ীদেবেন্দ্রনাথ সেন 


রেখাক্ষর বর্ণমাল!। 


সরু-মোটা-সাধন। 

. যে রেখা উপর হ'তে টানা! হয় নীচে, , 

মোটা'লেই মোটা হয ২৬ বিনা খির্কীচে ॥ 

নীচে হ'তে উপরে টানিতে হ'লে রেখা, * 

সহজে না যায় তাহ! মোটা করি লেখা ॥ 
(৮ 


চেষ্টার অসাধ্য নাই, জানো তা অবশ্থ। 
পড়িতে ডরাও যদি, চড়িও নু অশ্ব॥ 
দোয়াত হইতে*ল,য়ে কালি এক-পৌঁচ, 
ঈষৎ করিয়! আড় কলমের মোচ, 

কসিয়! টানিয়া তাহা কাগচের গায়ে, 
উদ্ধমুখী মোটা রেখা তুলিবে ফুটাঃয়ে ॥ 
কিন্তু লেখনী এখন কানে থাক্‌ গোজ! । 
কলমে যা সুকঠিন, পেন্সিলে তা সোজা ॥ 
মতি যা'র অতি হুঙ্গ বড় সে অভাগা । 
মাঝারি সুক্মই ভাল পেন্সিলের আগা | 
বেখারা হইবে তষে আজ্ঞার অধীন। 
চাপ্‌ দিলে মোটা হবে, চিল দিলে ক্গীণ ॥ 


বড়-মেজো-সেজো-ছোটোদের ভেগচিহন। 


বড়রা বিশুদ্ধ রেখা, হাতে ন্টই নখ। 
মেজোদেয় বাকা নখ অতি ভয়ানক ॥ 


বড়-মেনো দাবাদেবী ঝোগা ডিগদিগ। | | ক চিচ 
মনে হয়, শুধু হাড়, হেরিলে তা'দিগে । ূ ॥ ৭ 1 ছ | 
হাড়ে গ্জাইলে মাল (হায় নে অনৃষ্ট1) |গ িত 

বড়-মেজে| বেঁচে হয়, তৃতীয় কনিষ্ঠ ॥ 1. 6) 


১৫০ বঙঈীদর্শন। (৭ম বর্ষ, আরা, ১৩১৪ 





বড়-সেজো শুদ্ধ রেখা ..... | ক |গ [চ ঢিজ 

বড়-মেজো ক্দীণ | ...... 0৭0 চি 

মেজো-ছোটো নোখো রেখা. [| খ (ঘ (হু ( ব 

সেঞো-ছোটো পীন।... | গ 0 071২ 
" আছারেখা। 


শবের আদিতে যারা বসিবান্ পাত্র, 
“আগ্ঘ* তা” সবার নাম ; কথা এইমাত্র ॥ 


আগ্ঘমুখী নিমমুখী... 7৮ কত ৮” শত ২/7 পথ 
আগ র-স অসি।... ৭ ্খ +:৮ হত ৮ হত 
আন ত-প পেলবাণ”'' ৬ ভন রে ফল ১২০ বল 
আন্ভ ন-ট শশী |... ৬২ দত ৫১ ঠক ৬১৬ বদ 


আনের শ্রেণীবন্ধন। 
বীরমদে মাতি.উঠি শুনি রণবাস্, 
সবাই হ'য়েছে জড়ো, যত আছে আস্ত ॥ 
কে শুদ্ধ, কে নোখো, কে কাণা, কে চোখো, 
কে রোগা, কে মোটা মোষ । 
আছে তে! নেত্র_দেখ' না ক্ষেত্র ! 
আল্সেমি বড় দোষ 


শ্রেনীবদ্ধ আদ্য রেখাক্ষর | 

ক্চ-বর্গ |তপ-বর্গ |নট-বর্গ |রস-ব্গ_ 

অন্ধ চৌকো] অন্ধ [চারা অন্ধ চো্লী [অন্ধ চোকো 
দর হো আকাল ইতিবড়। 


ধ 
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বহি 





তৃতীয় সংখ । ] কুমারসম্তব। ১৫১ 


দল-সংগ্রহ। 
বাড়িতে দিব না আর কলহ-কাঙিয়া । 
রেখার দল-কে-দল গীাড়া'ক্‌ সাজিয়া। 





মুখী দল । 
1 ৫২২১৬২২৬৭৬৬০৬৮৬৫০)৫০২২২৪, 


চছনঝতখধদ ধপফ বত র রলল যম হচহাসসবযষশশক্ষ। 

| 11(////4/৫66-)/০)006০১৫৮ 
শায়ীর দল। 
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্রীদিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


1 0 
খ গ-খ 
দী 1 | 


রী 


০ --₹_ 


কুমারসভ্তব। 
রতিবিলাপ। 
মরি? পড়িয়া মনসিজপ্রিয়। রতি 'অতম্থ-প্রেয়সী আবার বিষাদাঁকুল-_ 
ছিলা এতথন হতবিচেতন হোঁথা__ বন্ুধায় লুটি' ধ্সরিল' ছুটি স্তন, 
জাগে বিধিবশে ভূগিবারে ও-সে অতি বিলপিছে বালা এলায়ে' চাচন্ন টুল, 
নববিধবার অসহথ-ভার বাথা! (১) সমছুখে যেন ছঃখিত করি? বন! (৪) 


মোহ-অবসান ) উঠে ছুনয়ান ফুটি-_ “তব কলেবর পের আঁকর মানি, 
অবহিতমনে প্রিয্-দরশনে হানে ; বিলাদিজনের আদর্শ নিশিদিন_ 

যারে হেরি' চির-অতৃপ্ত আখিদুটি, এ-দশী্রন্ত নিরখি' ও তম্ুখানি 
'তার দেখা ফিরে পাঁবে না, তা কিরে জানে! , এখনে! না! মরি, দেখ নারী কি কঠিন! (৫) 


ঙ 


“অয় প্রাণনাথ | রয়েছ কি-প্রীণ ধরি? ?-- “চলিলে কোথায় ফেলিয়! এ অধীনীরে, 
বলি' উঠি” বালা নিরখিলা পুরোভাগে ক্ষণিকে ভাঙিয়া ম্নেহভালবাঁসা হেন-_ 
ক্ষিতিতলে এক পুরুষ-আরুতি পড়ি? জলরাশি বলী পরিহরি' নলিনীরে 
হর-কোপানল-ভ্ম কেবল আগে! (৩)  পলাইল ছুটি” সেতু-বীধ টুটি? যেন! (৬) 


১৫২. 


পহে প্রিয়! কর নি অপ্রিয় মোর কু, 
আমিও কিছুই করি নি ত প্রতিকূল-- 
কেন অকারণ দরশন তবু নাহি 
দিতেছ রতিরে, কাদিছে সে সমাকুল ! (৭) 


্মনে কি পড়েছে__ডাকিলে নামটি ভুলে, 
বাঁধিতাম তোমা কনক-মেখলা-ডোঁরে, 
মারিতাম ছু ড়ি' কমল-চুলটি খুলে, 
জাঁথি-ছুটি ঝরা-পরাগে যাইত ভরে, ! (৮) 


প্হদে আছ সদা-_মম প্রিয় কথা হেন 
বলিতে তুমি যে, বুঝিন্ন সে মিছে অতি! 
চাটুবাণী হবে না যদি সে, তবে কেন 
তব ত্গু হতা, আমি অক্ষতা রতি? (৯) 


*পরলোকে নব-পরবাসী তুমি কাম -- 
আহিও এখনি ধরিব শরণি তব !* 
সারাটি ভূবন বঞ্চিল! বিধি বাম__ 


তোমার বিহনে বাচিবে কেমনে ভব ? ড় 


প্রজনী-তিমির-গুণ্টিত পুর-পণথে 
ঘন-গরজন-শক্ষিতা প্রেমিকারে 
প্রিয়-নিকেতনে আপন ভবন হতে 
তোমা বিনে প্রিয় ! কে আর লইন্তে পারে ? 
টি, 
"অরুণ নয়ন ঘুর্ণিত অনুখনু, টন 
দলিত বচন পদে পদে প্রমদার-_- 
তুমি হেথা নাই! তাই আজি হে মদন, 
বারুণীমূদিরা কি বিড়ম্বনা তাঁর ! ( ১১ )৪ 


“আছে তব দেহ শবদে মাত্র বেঁচে, 

জানি” তাহা, তব প্রিয়বান্ধব শশী 
অসিতপক্ষ গেলেও বিফলে সে যে 

উদদিবে গগুনে কোনিমতে নিঙ্বল” ! (১৩) 


বঙ্গার্শন। 


[ ৭ম বর্ষ, আধাঁঢ়, ১৩১৪ 


“হরিত-অরুণ-তরুণ-বৃস্ত-ভরে, 
কুহ-কলকল কোকিল-কণ্ঠরবে 

ফুটি” উঠি, আর ব্ল না কাহার শে 
নব চুতফুল এবে পরিণত হবে ? (১৪) 


“অলি-পাঁতি দিয়া শতবার যে আপনি 
ফুলধন্-ছিলা বিরচিয়াছিল! বাধি*__ 
আজি সকরুণ করি গুন্গুন্ধ্বনি ' 
মোর শোকে তারা হতেছে যে সারা কাদি+! 
১৫ 
“মনোমোহকর পুন কলেবর ধরি" হি 
হে প্রিয় আমার, উঠি” আগেকার মত 
রতিদুতিপদে লহ পিকবধূ বরি 
মধুরালাপে যে সুচতুর! শ্বসাবত। (১৬) | 


গশির পাতি" নিতি যাচিতে পীরিতি মোর,-- 
কম্প্র শরংর বাধিতে নিবিড়তম | 
সেই তোমা সনে বিজ্ঞনে মিলনে ভোর-_ 
হে প্মর, প্ররিয়া শাস্টি নাহি যে মম। (১৭) 


«তোঁনারি রচিত হে রতিদরিত/০৪ যে 
সঙ্গে সঙ্গে মোর বসস্ত-ভব 
ফুহ্ুমন্ূুষণ রয়েজ্ছ এখনো সেজে” 
হে অতনু, কোথা স্ুচারু সে তন্থু তব | (১৮) 


“ক্রু,র স্ুরগণ করিল স্মরণ যবে, 


এ অঙ্গরাগ পুষ্পপরাগ মাখি' 
সারা না করিতে গেলে যে ত্বরিতে ! তবে 
একস রচ.রাগ-_বামপদভাগ বাকি ! (১৯) 


“পতঙ্গসম বহিতে মম দেহ , 

ঢালি' দিয়া তব কোলে পুন লব ঠাই-- 
স্বরগে চতুয়! অমরবধূরা কেহ 

তোয়া ধনে চুপি” লয় পাছে লুফিয়াই 1 (২) 














তৃতীয় সংখ্যা । ] কুমারসম্ভব। ১৫৩' 
“মদনবিহনে ক্ষপেকমাজ তবু. “অয়, সম্প্রতি দেহ দরশন আসি,__ 
ছিল রতি জীয়ে' কলঙ্ক কি এ ঘোর ব্সস্ত এ যে সমাঁকুল তোমা তরে ! 
আর কোনমতে ঘুচিবে জগতে কু, দয়িতার দায় প্রেম কোথা যায় ভাসি 
_ যন্দিও রমণ ! হই অনুগামী তোর ? (২১) নাহি টলে সে ত সুহ্ৃদ্জনের “পরে ! (২৮) 
«কেমনে করিব তব অন্তিম সাজ -. "ইনিই না! তব রহিয়! পার্চর €₹ ূ 
পরলোকে তুমি চলি” যাবে, সেকিজানি?ট ন্ুরান্থরসহ আনেন বিশ্ব বশে !" 
কিছু না কহিতে লুকালে চকিতে আঙ্র-_ মৃণাল-ছিলায় পেলব পুষ্পশর 


প্রাণের সঙ্গে গেছে যে অঙ্গখানি ! (২২) 


«সেই পড়ে চিতে--সরল করিতে শর 3 
ক্রোডদেশ-ভরা! কুম্থমিত শরাসন ১, 

ব্সন্ু সনে আলাপনে তৎপর -. 

'. মুখে হাসি ছিল, অপাঙ্গে বিলোকন ! ২৩) 


«কোথা সে তোমার প্রিয়সখা খহুরাজ-_ 
' যে তর রচিত কুম্থমষোজিত পন্ু ? 
দারুণ পিনাঁকী রোষভরে নাকি আজ 
সুদের পথে পাঠাল তাহারো তন্থ 1” ৫৪) 


শুনিয়া রতির এতেক অধির বাণী-_- 
হৃদয়ে দিঞ্ধ শর হেন বড় লাগে ? 
কাতর! রতিরে বাঁচাতে ভরস! দানি, 
মধু আসি' দিলা দরশন পুরোভাগে । (২৫) 


মাধবে নিরথি” কত না কাদিল বালা, 
স্তন-সম্বাধ বক্ষে ছু'ছাত হানে-_ 
বন পাইলে ছুখের শোকের আল! 
ছুটে শতধার,' যেন খোলা! দ্বার মানে | (২৬) 


বিরহবিধুরা কহিল মধুরে তবে-_ 
. হহদের তব নেহার” কি আছে আর ! 
গুড়ায় গু ড়ায় অই যে উড়ায় নভে 
পায়রার পারা হায় রে পাংগু ছার! (২৭) 
ঙ 


যোজি” ধনু 'তবে কেমনে এ ভবে পশে ? (২৯) 


শগেছেই, গো মধু কিরিছে না বধু প্রাণে ! 
সে যে বাগাহত প্রদীপের মত সারা; 
“আমি দশাসম, চেয়ে দেখ মম পানে-_ 
কি ঘোর দুঃখ ঘিরেছে ধূমের পারা ! ' (৩০) 


“বিধির করণে 'মাধেক মরণে মরি-_ 
বধিল মনোজে আমারে হেন যে ছেড়ে? ! 
দৃঢ় আশ্বয়-তরু উপাড়ম্ করী, ০ 


* লভার তখন ধুলায় পতন যে রে! (৩১) 


“তাই ত এখন করহ অনন্তরে-_- 
বান্ধবজন মানে প্রয়োজন যাহা, 
বিরহ-কাতরা, €( চিতা জালি” ত্বরা' করে? ) 
লহ গো রতিরে পতি-পদতীরে আহা ! ৩২) 


"শশী সহ মুদি” যায় কৌমুদী সতী, 


* মেঘের সহিত মিলাঁ় তড়িৎলতা-_ 


প্রমদা যতেক পতির পথের পথি+ 
চেতন!-বিহীনো। প্রমাণে এ হেন কথা ! (৩৩). 
কটি 


*ওই সুন্দর প্রিয়-কলেবর-ছাই 
হরষে আপন উরমে লেপন করি”, 
নব কিশলয়ে যেন মানি লয়ে+ ঠাই 
রাখিব এ তম্থু চিতাহুতাশন'পরি ! (৩৪) 





১৫৪ বজদর্শন । [ ৭ম বর্ষ, আবাঢ়, ১৩১৪ 
“কুম্ুমশয়ন করিতে রচন মোর! প্যবে তব প্রিয় ক্ষোভে ইন্দ্রিয়চয়-_. 
কত না সহার হ'তে মধু, হার তুমি-_ স্বীয় আত্মজ্া অভিলাষে প্রজাপতি 3). 


তবে মোর চিতা! কর বিরচিতা ত্বরা, 
যাঁচি করপুটে, ওগো! শির লুটে ভূমি ! (৩৫) 


“ভার পর মোরে চিতানল করে? দান, 
দক্ষিণ-বায় বীজনি” ত্বরায় জাল”-“ 

জান ত হে মধু; তব প্রিয্বধু কাম 
ক্ষণেক” না রহে রতির “বিরহে ভাল ! (৩৬) 


“এতেক আচরি$, টোহে দিয়ো! করি” মনে 
সলিলাগ্তলি শুধু এক, বলি মধু! 

বারি সে পরম পরলোকে মম সনে 
এক সাথে পান করিবে সে প্রাণবধু। (৩৭) 


পপরলোক-বিধি হে মধু! সাঁধিবি আর-_- 
অতঙ্রে ম্মরি' চৃতমঞ্জরী দিয়ো, 

কচি কিশঝয়ো। কিছু সাথে লয়ো” তার-_ 
সখা যে তোমার বড় এ-সবার প্রিয় 1* (৩৮1 


দেহবিমোচনে হেন দিলা! মনে সায় ! 
--রতিরে তখন াশাসে গগনবাণী ; 
সর-শোবাহতা! শফরীরে যথ! হায় 
প্রথম বরষা বাঁচায় ভরসা 'মানি | (৩৯) 


পন্মর-বধু অর! ছুরলত দয়িতার 

রবে না! জানিয়ো চির তব প্রিয়তম ! 
শুন যে-কারণ হয়েছে মরণ তার 

হর-আধি-ভব অনলে শলভসম )-- (৪) 


ক্ষণে করি, তার চিত্তবিকার জয় 
শাপে অতম্থর সেহেতু এ ছুর্ীতি 1-_ (৪১). 


৫ ,উমা-পরিণয় করি যে সময়, হরে 
(গিরিজার তপে গ্রীত হয়ে সপে” হৃদি) 
লভিবে হরষ নিভৃতে পরম্পরে, , 
নিজ কল্বেরে যোজিবেন স্মরে বিধি !” (৪২) 


«যম উপযাচে, বিধি কন পাছে হেন 
তোমার প্রাণেশ-অভিশাপশেষ-কথা । 


* অশনি, অনৃত, এ উভয়েরি ত জেন” 


বশী, জলধর, জনয়িতা সর্বথা ! (৪৩) 


“তাই সুশোভনে ! ও তনু যতনে রেখ 
হবে এ শরীরে প্রিয়াগম ফিরে যদি 1 
রবিতেজে ভারি শুকালেও বারি দেখ 
নিদদাঘের পরে পুন স্রোতে ভরে নদী 1” (88) 


এরূপে তখন অলখে সে কোন্‌ দেবতা 
করিল রতির বাসনা শিথিল মরণে ! 

মনোজস্হদো মানিয়! প্রকৃত সে কথা 

, অতন্ু-বধূর আশাসে মধুর বচনে ! 


রতিও এ বিপাক পরিপাক যতদিন 
প্রতীথে প্রতি নিশা, অতি রুশ জাগিয়! ! 
দিবসে বসি' একা. শশিলেখ! বথ। ক্ষীণ _ 
কিরণ নাহি সাজ--রহে সাঁঝ লাগিয়া! (৪৬) 
ভ্ীবিহারিলাল গোস্বামী । 


(9৫) 


রাঁইবনীছর্গ। 


ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 

সেই অবধি রাঁধাচরণ অবসর পাইলেই ছুটিয়া 
মাতৃদর্শনে প্লাসিতেন। রাণী কৃষ্প্রিয়া 
এবং কুমীর পদাঙ্কনারায়ণের প্রহিক- 
কল্যাণকামনায় নারায়ণী দেবী মনে মনে 
যে সকল সন্কর করিয়াছিলেন, পুত্স্থানীয় 
সন্যাসীর সঙ্গে মাঝে মাঝে তাহার আলোচনা 
হুইত। তীহার ন্গেছের “পদ” »রাইবনীকে 
কেন্দ্র করিয়া অন্তত উৎকলে আবার হিন্দু 
স্বাধীনতা ও গৌরব জর়যুক্ত করিবে, শিবা- 
প্রসরন দাসের এই জাগরণন্বপ্ন বৃদ্ধার গোচন্সী- 
তৃত ছিল না। অথচ দাদামহাশয় তাহ! সফল 
করিবার উদ্দেশে যে সকল আয়োজন এতদিন 
ধরিয়। করিয়া আসিয়াছেন, তাহীর কতক- 
কতক তাহার জানাশোনা না ছিল, এমত নহে। 
গল্পে গল্পে মাতার স্বুখে সে পরিচয় পাইয়া 
রাধাচরণ যেন জীবনের অনির্দিষ্ট লক্ষাটিকে 
যথাস্থানে নিবেশিত দেখিলেন। স্থির করি- 
লেন, কোন একটা উপলক্ষো দাসমহাশয়ের 
সাক্ষাৎংলাভ করিয়া প্রক্কত তথ্য সবিষ্তারে 
বুঝিযা। লইবেন। 

ছইচারিবার সাক্ষাতের পর নারায়মী 
দেবী অভয়ানন্দকে বলিলেন, প্বাবা, তোমায় 
ইহলোকে আবার ফিরিয়া! পাইব, সে আশ! 
কনখকরি নাই। এক দিনের কথ! মনে 
পড়ে। চৈত্রসংক্রান্তির দিন সমঘ্যদিন কৃষ- 
প্রিয়ার সঙ্গে তোমার কথা কহিয়! তাহার 


বঞ্ি 


কানা থামাইয়াছি। রাত্রে -ম্বপ্রে দেখিলাঁম, 
গোবিন্দজী বালগোপালবেশে বলিতেছেন, 
ভিয় কি? আবার তাঁকে পাইবি! এ দেখ, 
ভক্ত সন্ন্যাসী 'দণ্তী দিতে দিতে আবার ঘরে 
ফিরিতেছে 1, দেখিলাম, গেরুয়াবন পরিয়া 
তুমি মস্ত একটা নদীর চর বুকে হাটিয়া পার 
হইলে। আমি কীদিয়া বলিলাম, 'এত কষ্ট 
কেন বাপ্‌?” তুমি হাসিয়। দূরে মহাদেবমুত্তি 
দেখাইলে। ন্বপ্রভঙ্গে মনে করিলাম, যদি 
কখন স্থদিন হয়, তোমায় গাজনের সমর 
দণ্তী দেওয়াইব।” রাধাচরণ কৈশোরে জলে- 
শ্বরের পথে অনেকবার সে দৃশ্ঠ দেখিয়াছিলেন, 
“মাতার নিকট প্রতিশ্রত হইলেন, আগামী 
চৈত্রসংক্রান্তির সময় তাহার আজ্ঞা অবশ্ঠ 
পালন করিবেন । 

সেই অঙ্গীকাররক্ষার জন্য রাধাচরণ 
বামনঘাটির জঙ্গলপথে রাইবনী গ্রামে আসিয়া-. 
ছিলেন। দুর্গমধ্যে সেদিন তাহার পরিচিত 
কেহ ছিল না। মাতার নিমস্ত্রণে স্বয়ং 


রাণী কষ্প্রিয়া কিছুদিন পূর্বে বনকুঞ্ধে 


গি্লাছিলেন, কুমার পদাঞ্চনারায়ণ তথ! 
হইতে কি ভাবে দাসমহাশয়ের সহিত মিলিত 
হন,*সে পরিচয় প্রথমেই দিয়াছি। 

ইচ্ছা করিয়াই রাধাচরণ ইতিপূর্বে এ পথে 
কখন আর আসেন নাই এবং শিরাপ্রসধ 
দাসের সঙ্গেও দেখা করেন নাই। তাহাদের 
পরস্পর সাক্ষাতের থে নিগুড় অভিগ্রায় দেবাদি- 


১৫৩ ূ 
দের মহাদেবের কর্মসথত্রে গ্রথিত ছিল, তাহার 
উপযুক্ত স্থান সেই স্থুবর্ণরেখার তপ্তমরতুল্য 
দুরবিস্ৃত সৈকতভূমি। উপযুক্ত কাল,_-সেই 
ভীষণ বন্তার প্রাথমিক অভিযাঁন। 

... এক্রংশ পরিচ্ছেদ । 
ভাঙ্করপঞ্জিত্ের আশীর্কচন লইয়া পদাঙ্ক- 
নারায়ণের উমাপুরে প্রত্যাগমনের অবসরে 
দাসগৃহিণী ম্বীনীর অনুসরণ করিবার ব্যাবস্থা 
করিলেন। শিবাপ্রসন্ন অন্ঠান্তবার আকস্মিক 
বিপদূকে আলিঙ্গন করিয়া যখন তাহা হইতে 
মুক্ত হইয়াছেন, তখনই হাসিতে হাসিতে গৃহে 
ফিরিয়া হৃদয়ভাগিনীকে তাহার পরিচয় দিয়া- 


ছেন।. অতএব সৌদ্বামিনী দেবীকে আর 


কখন একূপ উৎকণায় পড়িতে হয় নাই। 
মহারাষ্সেনাপতিকে নিমন্ত্রণ করিবার সময় 
তিনি যে বলিয়া! পাঠাইয়্াছিলেন, “ভগবানের 
ক্ক্পায় পনি আমার নিরাপদে ফিরিবেন, কিন্ত 
সেজন্ত অতিথি বিমুখ হইলে চলিবে নু," 
বিশ্বীনবতী ভক্তিমতী স্বাধবীর সে উক্তি বর্ণে 
বর্ণে সত্য এবং আমন্তরিক, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্ত ন্েহতপ্রম চিরদিন অমঙগল-আশঙ্কায় 
সজাগ--পুণ্পিত তরুর কণ্টকাকীর্ণতার মত 
তাহার একটা সম্পূর্ণ সার্থকতা আছে। কুমার 
ফিরিয়া আসিয়া! শুনিলেন, ছইথানি শিবিকা 
প্রস্তুত। তাহাকে ও রাজ্ঘাঁট-অঞ্চলে যাইতে, 
হইবে। 

অন্দরে প্রবেশ করিয়া! তিনি দেখিলেন, 
গৃহকত্তী তাঁহার অপেক্ষা না করিয়াই' সেই 
বিপুল আহার্য্েব রাশি গ্রামের ঘরে ঘরে 
বিলাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। কুমারকে 
দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন,-_"এই ত সুরদ, 
ফলারের জন্ত পেট্ুক বামুনগুলোকেও ধরে, 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৭ম বর্ষ, আঁষা্ট, ১৩১৪ 


আন্তে পার্লি নে! সেটা আমি আন্দাঞজেই 
বুঝিয়াছি, কিন্ত গ্রামের লোকদের ডাকিয়া 
খাওয়ানর সময় আর নাই!* পদ তখন 
পত্ডিতলীর আশীর্বাদ ভাঙা-ভাঙ হিন্দীতে 
ঠাকুরাণীদিদির গোচর করিল। শুনিয়া একটু 
লজ্জিত হইয়া তিনি বলিলেন, “ভাই, 
ভাবিয়া দেখিলাম, আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা 
কর্তব্য হয় না। অস্ত সময় হইলে ভাবিবার 
তত কারণ ছিল না, কিন্ধু লড়াইয়ের হাঙ্গামার 
দিনে তাকে একটু সাবধানে রাখাই ভাল। 
আমার সন্দেহ হচ্চে, ষে ভক্তকে তিনি উদ্ধারের 
ভন গিয়াছেন, সেকোন ছদ্মবেশী চর 1” 
কুমার (ই আশঙ্কার কোন কারণ দেখিতে-. 
ছিলেন না। উচ্চহান্ত করিয়া বলিলেন, *ন্্রী- 
বুদ্ধি প্রলয়ন্করী ! ঠাকুরাণীদিদি তুমি বাঘের 
যোগ্য বাধিনী বট, কিন্তু সব সময়ে নও। 
আমার ঠাকুরদাদাকে চর দিয়ে বিপথে নিয়ে 
যেতে পারে, ছুনিদ্নায় এমন কাহাকেও আমি 
দেখিনে। তবে তোমার খন মন হয়েছে, 
চল, একবার রাজখাট ঘুরে আসি। রাজিবাম 
আজ দেখ্চি বনকুঞ্জে দিদিমার বাড়ীতে লেখ 
ছিল!” 
» মৌদামিনী দেবী জেদ করিতে ছিলেন, 
সমন্তদিন পদ ঘোড়ায় চড়ির শ্রান্তক্লাস্ত হই. 
য়াছে, এখন তাহাকে পাল্কীতে উঠিতে 
হইবে। সেইজন্ত তিনি ছুইখানি শিবিকার 
যোজন! করিয়াছিলেন । কিন্তু কুমার কিছুতে 
তাহাতে সম্মত হইলেন না। পতোমার নাতি 
হযে যেতে রাজি আছি ঠাকুয়ালীদিদি, নাত্বউ 
হয়ে নয়” এই বলিয়া তিনি জাসগৃহিীর 
সকল আপত্তি হাসিয়া! উড়াইলেন। আকাশে 
অস্তগমনোস্ুখ চঞ্রকিয়ণ নীলিমার উপর 


তৃতীয় সংখ্যা । ] ' প্রলয়ের শেষ। ১৫৭, 





একটা ক্ষীণ-সুপ্ম রজতাঁবরণ বিস্তৃত করিয়াছিল, 
তাহাতে ফেনপুঞ্জময় বিশাল নুবর্ণরেখার বুকে 
ইন্্রধনুর ুযমাবৎ অনির্ধচনীয় রমণীক্ত! 
উত্তাসিত হই! উঠিযাছিল। আর বন্তাগর্জন 
'দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়! নিবিড় বনানীর 
মুগয়াকালীন গ্রলযঙ্কর গান্তীরধ্য স্থচিত করিতে- 
ছিল। পদাক্কনান্মায়ণ সশস্থযোদ্ধবেশে এই 
দৃশ্তের ভিত্র সর্বাগ্রে উৎসাহে অঙ্থচালনা 
করিতেছিলেন। অকম্মাৎ উচ্চকণে সকল 


ফিল 


বেপরোয়ানি বাব! ! যোলত1 হে ফোন্‌। 
জান্‌ ভী বাগ! মাল ভী যাগা, যাগ! খাসা মলমল,' 
আল্লমকি বানারি হুয়ত্‌ যাগ! তেরি 
হোগা বাব জঙ্গল ! মহাল হোগ। জঙ্গল। 
বেপরোয়ানি বাবাঃ ইল্‌ নগরীমে যোলভাহে কোন্‌ । 
মাটী ওড়না, মাটা বিদ্ভাওনা। ম[টশকে শিরখানা, 
আওর ধাঁট্রীমে মিল হানা । 
খোড়াস্দ বুজ্দ গদলাপানি কেন! মলর্মপক 1 ধোন!। 
দাগ লাগিগে কুজরৎমে প্যারে কেয়। হাল্ন! 


রী কেয়া রোনা ! 
শব ডুবাইয়া কে গান গাহিল _ বেপরোয়ানি বাবা, ইস্‌ নগরীমে বোলতাছে ফোন্‌। 
ইস্‌ নগরীষে যোল তাছে ফোন্‌ বেপরোগানি গু ঁ ৮ নট 
বাবা ! বেপরেম্ব!নি । সোনে কি দাণ্ড তেরি রূপে জড়ি পালে 
কন্ধর চুন্‌ চুন্‌ মহল থান।দ্না। লোক কছে ছর মের! , পাল্লে পর নেকি বদি তৌলে মৌলা তেরি ! 
ও না ঘর তেয়া ন। ঘর মেয় চিড়িয়। নিষ্প! বাসেড়া ! বেপরোয়ানি বাঁধা, ইস্‌ নগরীমে বোল তাছে কোন্‌! 
ক্রমশ । 
প্রলয়ের শেষ। 
ই 
ছুঃখ দেবতার দান, তার যত ব্যথা, 
দীর্ঘশ্বাস, অশ্রজন্তু, আর্ত কাতরতা, 
লুকায়ে রেখেছি তাই তাহারি কারণে 
আধার মনের মাঝে অতি সঙ্গোপনে ! 
সেই অন্ধকারমাঝে আছি আশ! ধ'রে 


তঁহারি নয়নজ্যোতি কিছুকাল পরে 
আমারে নূতন করি' করিধে স্তন 
মহা'প্রলয়ের শেষে পৃ্থীর মতন। 


১৫৮ 


বঙ্গার্শনশ। : [ ৭ম 'বর্ষ, আষাঁট, ১৩১৫ 
পুণ্যক্ষয়। 
শি সস ব্ 
তোমারে যে পেয়েছিম্ু দেবের প্রসাদ 
জন্মাস্তের পুণ্যফল, স্বর্গের সংবাদ | 
সে পুণ্য হয়েছে ক্ষয়, গিয়েছ চলিয়! 
ধরণীর ধুলিমাবে একেলা ফেলিয়া । 


কোথা আলো, কোথা আশা, নন্দনসৌরভ, 
মুহূর্তে 'মিলায়ে গেছে সকল গৌরব ! 


পাযষাণ। 

০১৩০০ 
একবিন্দু অশ্রু যদি ফেলি কভু আমি,* 
অমনি বন্তার মত আসে দ্রুত নামি 
অনস্ত শোকের মোর অবাধ প্লাবন 
ভাঙিয়! ধৈর্যের বাধ ভাসাইয়! মন। 
তাই আছি স্তব্ধ জড় পাধাণের মত 
প্রবল উৎসের মুখ কণিয়! নিয়ত | 

অশ্রু । 

পট ১৯ হি 
আর রুধিব না তোরে রে অশ্রু আমার 
অবাধে নামিয়! আয় সুপবিষ্র ধার 
বিধাতার পাদধৌত মন্দাকিনীসম,_ 
ভাসিয়া চলিয়া যাক্‌ সর্ব্রর্প মম 
স্বার্-শোক-ছুঃখ-জাল! এরাবতপ্রায়, 
তীর্থ হোক এ জীবুন তোমার কৃপায় ! 
স্পর্শে তব সঞ্জীবিত হউক আবার 
বহুদিন প্রাণহীন যত চিস্তাভার । 

জীপ্রিয়মন্বদা দেবী । 


বঙ্গদর্শন। 


সী 
মনীষা । 
আহি 


[ মিশ্রকাব্য ] * 
প্রস্তাবনা । 


কুমার শরৎচন্ত্র পুণাহের মহোৎসবদিনে 

প্রজাবুন্দে নিমন্তিক্ন মানিলেন প্রমোদবিপিনে | 

বিপুল বনভোজন-_প্রভ'ত ভরিল বহুলোকে, 
্ত্ীপুত্র তাদের সাথে এল; সবাঁকার মুখে-চোখে 
মধুর প্রশান্ত হাসি ।-- “কুমারের জয় জয় হোক, 
তিনিই মোদের পিতা*-_উল্লাসে কহিছে সর্বলোক | 
পঞ্চ সহপাঠী দাথে ছিলাম মেদিন আমি তথা 

তারি পুত্র প্রিয়বন্ধু নির্মলের লইতে বারতা । 


সঙ্গে লয়ে আমাদেরে দেখাইল প্রমোদভবন 
সাদরে নির্মল ।--সঙজ্জিত নবাবী ধাজে। বিমোহন 
পুষ্পকুল বিচিত্র বরণে-গন্ধে অলিন্দের মাঝে 
মুৎপাত্রয়োপিত-শাখিশিরে ক্ষিব! দিবাতর সাজে ! 
হন্ত্য তলে হেরি চেয়ে ভপ্রশেষ পুরাণো মঠের-_ 
শিলারাজি--উৎকীর্ণ তাহাতে লিপি কোন্‌ যুগান্তের। 
সুবিপুল কৃষ্মপৃষ্ঠ-_গ্দন্ত শুভ্র সুবিশাল 
মান্ধাতা-প্রাচীন। ভিত্তিগাত্রে হেরি সর্ব দেশকাল 
একত্র মিশ্রিত আছে । বক্রশিন্া, দীর্ঘ হাতি্বার, 
কষ্টিপ্রস্তরের কৃষ্ স্ুবিপুল গুড় গুড়ি, আর 
৯ 10৫ 05053507 প্রশীত (৩ 20065551 হুঈতে। 


১৬৩ 


ব্জদর্শন ৷ [ ৭ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৪ 


খর বক্র-ব্যাদ্রনখ। চীনের পুত্তলী হুম্ধ-আখি, 
স্কটিকাক্ষমালা, আর মণিমুক্তাবিরচিত পাখী-_ 
হস্তিদস্তবিনির্মিত বিংশ-কৌটা, ভিতরে ভিতরে 
অপূর্ব্ব শিল্পের পরিচয় । হেরি উচ্চ ভিত্তি'পরে 
'ঝুলিছে প্রকাও ছট্ হরিণশৃঙ্গের মাঝখানে 
পিতৃপুরুষের,অন্ত্রবন্ম-আদি সযদ্বসম্মানে । 


“এই ধ্য দেখিছ বন্ধু তরবারি "ধার শাণিত, 
অজেশী রাঞ্জার করে ছিল ইহ দৃঢ়পরিহিত। 
বক্র ওই ব্যাপ্রনখ -ছিল উহা বক্ষে শিবাভীর, 
যুদ্ধের কৌশল আর পরাক্রমে যিনি একবীর 
ভারতমঞ্জন। এই কীঞ্গাথা” এতেক কহিয়া 
বন্ধুবর গ্রন্থ আনি” খুলিলেন সমন্ম হিয়া 
বীরত্বের পুঞ্জ ইতিহাস । পড়িন্ু মিলিয়া সবে 
অভস্র বীরের কীর্ঠি। পরে কুরুক্ষেত্র-মহাহবে 
বীরেন্দ্রবুন্দের রণরঙ্গ বর্ণিলীম,জনে জনে 
পুরাণের পত্রে পত্রে স্ুকীন্িত আছে যা ভুবনে | 
কেমন করিয়া সবে অন্হেলে দিল আম্মবলি 
রঙ্গিম সংগ্রামরাগে জগদিতিহাসেরে উজলি? | 
অবশেষে হৈল কথা রাঠোরের জাওয়াহীর বাই, 
কোমল! রমণ; তবু ধরাতসে তুলা ধার নাই, 
অদম্য উগ্ভমে গরঝি? পরিশেষে রণে দত্ত প্রাণ 
পড়িলেন সগৌরবে মেঘছা-বিছবাৎসমান | 


ধন্ ধন্য বীরবালা-_সুছঃলহ প্রভাপে ভোমার 


লগুভণ্ড অরিবৃন্দ,-_তীক্ষতর তব অসিধার 
উদ্ধাসম জলি” ভেজে সুর্তেকে সাধিল প্রলয় 
মৃত্যুর বিষাণে তারী আজো বাজে “জয় তব জয়” | 


এমনি কাহিনী বত নারীর বীরত্বে উজলিযা 
তাদেরি প্রভার মোর ভোর হ'য়ে গেল সারা হিয়া। 
“চল চল মঠে যাই” কহিলেন বন্ধুবর কথ, 
আমার কনিষ্টা শীস্ত। দিদিমায় সঙ্গে রঙে তথা 


চতুর্থ সংখ্যা ॥] মনীষা 1” ১৬৬ 


ভোজন-উৎসব আদি হেরিবারে অন্তরাল হ'তে 
গিয়াছেন কিছু অগ্রে। আমরাও উদ্যানের পথে 
চলিলাম উৎসবপ্রাঙ্গণে ৷ গ্রন্থ মুড়ি' করতলে 
ধরেছিহ্ন আমি তার অঙ্গুলি রচিয়৷ মধ্যস্থলে। 
দেখিচু অপুর্ব দৃষ্ট-_আনন্দের লেগেছে জোয়ার 
অবকাশ-চন্রোদয়ে--হাস্তে আন্ত ভরি সবাকার । 
মক্ষিকার ঝাঁকসম একদিকে বহুশত জন 
বিজ্ঞান-মধুর লোভে ঠেসাঠেসি করিছে গুঞ্জন, 
জনৈক ইংরাজশিষ্া কৃতবিদ্য মানত অধ্যাপক 
দিছেন বিজ্ঞানশিক্ষা মঘতনে উুংসুক্যজনক 

বহু স্থুলবস্তপরীক্ষায় । গুটভব কোয়ারার 
বুঝাইতে উচ্চভুমে স্থাপি' মস্ত জলের আধার 
স্থিতিস্থাপকের' নল তলরন্ধে, সংযোজি' যতনে 
সমকোণ ম্করটিকাগ্র ধরি, আছে সহাস্ত-আননে 
দূর নিয়ভূমে বসি'। কিউ্র-কিট্বফুর্ফুরি' জল 
টুপটপ টপান্‌ ছলং কলকল্-ছলছল্‌ 

উঠি,-পড়ি বহে অবিশ্রাম। দেখিলাম কৌতুহলী 
আরো নিষ্লে বিছ্যাতের ক্রীড়া । কাঁনান উঠিল জলি, 
পিত্তলগুলিকা ধুক্ত শিশি হ'তে শ্পশল যেমনি 
ক্ষিপ্র অগ্রিকণা। তাহে সগ্ঘ নিদ্রাবুদ্ধ প্রতিধ্বনি 
বিশাল রিক্ত প্রাস্তরপার হ'তে দিলেন উত্তর। 
আখিটি রাখিয়া! কেহ দূরবীক্ষণের ছিদ্রপর 
হেরিতেছে দুর.বনচ্ছবি হোথা হেরি চক্রাকার 
বালকবালিকা বসি' হাতে-হাতে ধরি এ উহার, 
সহসা বিছ্যুৎস্পর্শ বিঘুক্ত করিল তাহাদের 
চমকচপল হানতে । উত্তরেতে হেরিছু হদের 

বক্ষ দীরি' বহি চলে ক্ষুদ্র বাম্পপোত-_গতিবলে 
ছলিয়া উঠিল হত প্রকল্প পন্মিনী ছিল জলে। 

উচ্চ মৃত্তিন্তপ হতে ঝলিতেছে দীপ্তাগির হাঁসি, 
লৌহ্বস্কে ক্ষুদ্র যান ভ্রুত. ধায় কৃষ্ণ ধূমরাশি 
সনে উগারি+। দুরে শ্তাম কুগ্জশির উল্লসিয়। 

_ সহসা! আকাশবান মণিখগুসদৃশ ভাঁসিয়। 





১৬২. 


বঈদর্শন। ( ৭ম বর্ষ, শাঁবণ, ১৩১৪ 


উঠে। স্থগোল রেশমছত্র তাহা হ'তে সেই ক্ষণে 
খসিয়! নামিল ধীরে । তাড়িতের সংবাদ সনে 
পশিছে নকল আড্ডাঘরে। বিজ্ঞান এমনি করি? 
ক্রীড়াসাপে শিশুদের বিতরেন জ্ঞান যত্বে ভরি” । 
'অন্তত্র কেবলি ক্রীড়া--কন্দুক লইয়া! শিশুদল 
লোফালুফি করিতেছে কলহান্ত তুলি অবিরল। 
ক্র ছেলে-মেয়ে হাসে আনন্দে হইয়৷ আত্মছার! 
সাওতাল*নরনারী নৃত্যগীতে উৎসব-ফোয়ারা 
দিয়েছে উন্মুক্ত করি'। মৃদঙ্গ বাদছিছে একখেয়ে 
অবিরাম শব্ষে তার বেহ্ুরা সে গীতধ্বনি ছেযে। 
প্রশত্বোষ্ধ শ্রামশাখে নিকুঞ্জ রচিত ছাপার 

গুঞ্জনে বস্কারে তাহ নিক্ুতলে মশ্খ্বরে মলয় । 


বিজ্ঞানমধিরামন্ত হাস্তফেপোচ্ছল দীর্ঘ বেল! 

কখন্‌ চলিয়া গেল রাড1ইয়। সে ফৌুক খেলা, 
কেহ জানিল না প্র মঠে মোরা প্রফুল্ল অন্বরে 
আসিল ফিরিয়া | এদেখিছু তাস্তের সাবি--ভছুপয়ে 
বিনিশ্শিত বিচি গ্রিলান হুৃক্মশিলপরিচয় । 
ভিত্তিগাত্রে ধ্ংস-রত কালের গহ্বর - দু হয় 
মধ্য দিয়া তার--উদ্ভান-উৎসব লোক সমাকুল 
সৌধখানি। হরিগ্রশিশ্াম প্রাঙ্গণ সন্তমূল 
পর়শি' পড়িয়া আছে । শান্ত” আর দিদিমার সনে 
বসি সেধায়। এল পরিচিত কুটুস্থিনীগণে 
ছেখা-হোথ| হ'তে। তগ্ক লগ সেই মঠ--তধু তায় 
অভ্যন্তরে একটা দেউল খর্জ রশাখায় বর 
বিচিত্র নিশানে সাজায়েছে শান্তা পাগলিনী । মাঝে 
তার রেখেছে শিবাজী মুক্তি সজ্জিত বিচি সাজে । 
ধনু ও ধুহুরা পিলাক ত্রিশূল- ফোস্ফোস কন 
কেশজালে--উগ্র কছ্-অবতার। নিশিত অশনি 

নয়নে হৃদ্ধর্ষদৃষ্টি। বাহিরের পুর গালিচায় 

বদিনু সকলে মেলি'-_ভৃত্যগণ রেখে গেছে তার 


চতুর্থ সংখ্যা । ] 


মনীষা । ১৬৩, 


এফ 
তাজা 





হালকা ২ 


লুবর্ণআতরধান--উচ্চচড় গোলাপের পাশ 
ঝলিত ঝালরে। তান্বলকরক্কে পর্ণ খিলিরাশ 
হ্থরভি-মসলা-ভর! | দিদিম। প্রসর়হান্ত হাসি, 
কহিলেন গ্েহস্বরে আমাদের সবারে সম্ভাধি'-_ 
“অন্পদান শ্রে্ঠবজ্ঞ--এর চেয়ে পুণ্য নাহি আর়-_ 
পালিয়ো! এ স্্রত চির়কাল।* ঢেউ উঠিল কথার 
কতমত--্রীহ্র্বর্ধন, শিবি আর উস্ীনর, 

সর্ব স্বদক্ষিণাদতত রঘু ও হরিশনৃপবর 
হেরিলাম ছটি চক্ষু পুপ্যদীপ্রমৃত্তি বিধবার 
মুক্ত করুণোৎসে উঠিল ভরিয়া । মেঘক$& তার 
অবিশ্বাসপ্ুক্ধ সার অশ্রদ্ধার ধূলিবিমলিন 
আমাদেরো। চিঝমাঝে বারিধারা বর্ধিল নবীন । 





গ্ঠ 


অবিশ্রাম চলিয়াছে কথা-_ সহ্স' দেখিম্থ চাহি 
উর্ধে সেই বীরমু্তি রমমী-সজ্জিত-_অবগাছি? 
গেল চিত্ত বীরদ্বের পুঞ্জ মছিমায়। গ্রন্থে আর 
পড়িলাম কত কথা, দী প্রান্ত্রঝঞ্থনা-চমৎকার 
বীরেন্দ্রভাঙ্কর শিবাভীর | *গাঠেছের বীরাঙ্গল! 
কেমনে যুঝিলা রণে লক্গশত্রবাহুবিরচন! 
হেলায় করিস দীর্ঘ । ধন্ত ধন্ত বীরবালা ভুমি ! 
কোমলছগয়রক্ে ধারে করিলে স্বর্গতৃছি ! 
সঙ্গেছে নিশ্বল ক'ন নিয়তিয়া শান্তার বদলে 
"হেন বীক্ষাঙ্গনা আহ এখল কি মিলে এ ভুবনে 1” 


অর্ধনুশারিত। শান্তা উচ্ছ,লিত উঠিয়া অলাজে, 
কছিল, “ভাবনা কিবা, হাজালো তেমন ধরামাঝে 
রহিয়াছে বীরাঙ্গনা হৃদিছীন মুঢ দেশাচার 
দেয় না উঠিতে তাহাঙ্গের। $ল কথায় কিবা! আর 
কাজ ? তোষরাই করেছ এমন । ধন্ত পুক্বত্ব! 
নারীরে করিল নারী আপহুরি' সকল মহত্ব 
দাসীত্বে মাত্র নিষোজি?। প্রত্িভায় জ্যোতিক্তী কবি, 
হইতাম বদি. ভবে পুরুষবৃন্দের মুখচ্ছবি 


১৬৪ 


বঙ্গদর্শন । [ ৭ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৪ 


গর্বোজ্জল, করিতাম লজ্জার আধার । হইতাম 
শ্ব্য্য-ঈশ্বরী রাজেজ্নন্দিনী_তবে খুলিভী্ 
নূতন নালন্দধাম লোকালয়-সুদৃরপ্রাস্তরে 
দর্শনবিজ্ঞান-আদি যাহা-কিছু, যার গর্বভরে 
বাড়িয়াছে স্পর্ধা তোমাদের _-সকল বিদ্যার দ্বার 
নারীদের দিতাম খুলিয়া_-মোদের মেধার ধার 
দশগুণ তোমাদের হ'তে ।» এতেক কহিয়া বাল! 
চিত্তবেগে কবরীর ছিড়িয়া ফেলিল পুষ্পমালা ৷ 


স্থবির ঠাকুর্দী এক হাসি' কয়, “হইত ন! মন্দ 
ুগ্ধমুখী-ছাত্রীভরা নবধুগে*নূতন নালন্দ ; 
এলোকেশে গুর্বাননে বসিবেন হরিণাক্ষীদল 
গৈরিকবসনা ; মাধুরীমণ্ডিত সুখে অবিরল 
ছুটিবে রুচিরকাস্তি ছন্দে ছন্দে অমৃতনির্কর 
বিজ্ঞাননুস্বাছ - জ্ঞানার্থিনীগণ যৌবনহতর 
বয়োবন্ধি ভ্ঞানভন্মে আবরিয্না। বাপিবে জীবন 
বুঝি বা অক্েশে-তয় গণিতেছে কিন্ত মম মন, 
শাস্তাসম পক্ষিণীরা এ কুঞ্ধে রাজিলে বহুতর 


"রাড টুকৃটুক্‌,-তাছে পড়িবেই যুবার নজ্রর 


অব্যর্থ কহিম্থ ।” | 

গুনিয় উদ্দীপ্ত শান্ত! পুষ্পপাখা 
হ্ত হ'তে স্থদূরে নিক্ষেপি” কষ্কণবক্কারমাথা 
আস্ফালন সনে কছে-_-“শিখিয়াছ বিচ্ধপ কেবলি! 
মৃত্যুদণ্ড দিব যদি পুরুষে পশিয়া সেই স্থলী 
চাছে মাত্র আমাদের পানে ।” 

* আপন চাপল্য স্মরি' 

আপনি হাসিল শান্ত!--কমপিনী উঠিল সুন্বরি? 


ধেন নবারুপরাগে । নির্মল বিদ্ধপে শ্েছে আর 


কনিষ্ঠ। ভগ্মীর শিরে উপাধি বর্ধিল চমৎকার-_ 
“দ্বিতীয়া তাড়কা- ছুই নরমুণ্ডতোজননিরত। 
কৃতঙ্গা কুমারী গুধু বিপরীত সাধিতে ক্ষমত1।” 


চতুর্থ সংখ্যা ।] 


মনল্ীষা। ১৬৫ 


আধ ঙ্গেছে আধ বা বিদ্রপে কহিল, “সকলি আছে 
আমাদেক বিস্তালয়ে। অধাক়ন-মধ্যাপনা-মাঝে 
খেলাধুলা নানাষত-- কত গল্প-.কত অভিনয়-__ 
শ্কটিকমণিরচি্ মন্দিরে কতই ন! ভক্তিময় 
বেদমন্ত্রপাঠ কত কাবা-আলোচন ; শ্তন্বাধার 
রাত্রিমাঝে উদার প্রান্তয়ে উদ্ধনেত্রে তারকার 
রহস্তনির্ণর__ব্কৃকণ্ে তুলি পূর্ণ উচ্চতান 
মিলায়ে ত্রিতস্ত্রী সাথে সন্ধ্যাক্ষণে কত মধুগান-__ 
কিন্তু যখ! নাহি ফুটে শান্তাসম উদ্ভানকমল 
নেথ। সব ব্যর্থ মনে হয়।” কহে শান্তা সুচপল -- 
প্হা হা সত্য বটে--মোদেরি লাগিয়া তোমাদের বত 
কিছু ষেন _ঠেকিছে বিষম ফাকা -_ নাহি অন্তমত _ 
একেবারে গ্রবসতা ইহা__অস্বডিৎ্থ গোলাকার 
যেষতি অভ্রান্ত সতা |” নিশ্মল অমনি মূখে তার -- 
তীব্রবেগে গোলাপের দিল পিচকারী _-কহে 'আর-_ 
“অবিশ্বাস করি' তুই মর্শগত বচনে আমার 
ফেবলি করিলি রঙ্গ ' শোন্‌ ভবে দিতেছি প্রমাণ-_ 
এবার পুজাবকাশে গৃহ্থে কেহ করি নি প্রয়াণ; 
বিদ্ভালয়ে ছি পড়ি'-_কুক্ষমর্্ম গুরু একজন 
কেবলি জ্যোতিষ ল'য়ে মোদের করিত জালা তন, 
তিক্ত তাহা লাগিত বিষম । ঘুরি-ফিরি চীরিধার 
হেখাছোখা জরমিতাম সবে মিলি বহি' চিন্তভার, 
ভোজনসময়ে মনে ফেবলিই পড়িত তোদের 
হতে তর! ঢেয়ে-খাক1--উদ্নাসীন চিত আমাদের , 
তাবিত কি কৌতুকক্রীড়ায সবে মিলে কাল হরি 
দ্াবাপাশ! থেলিতাম আনমনে বহক্ষণ ধরি 
অথব) সকলে হিলি বলিতাম প্মংশ অংশ করি 
পালাক্রমে একটি কাছিনী দীর্ঘ।” 

শান্তা গল্প শ্বরি 
কৌতুক মানিল চিত্তে । “এই শ্রেষ্ঠ সকল ক্রীড়ার, 
বীত বল, কৌতুফমাট্যই বল।” কহিল আবার 


১৬৬ 


বজদবর্শন । শ খম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৪ 


পরম বিশ্বে, “লেকে ন।ক্গানি কেনঃন গল করে 
নির্নারী দভার আপনা-মাপনি।” তার বিশ্বাধরে 
বিদ্রপের পড়িগ কলঙ্করেখ! । নির্মল তখন 
মোর মুখপ।নে চাহি কহে-_-"তবে আরসি এখন 
কথা । একে একে পালাক্রমে খণ্ডে খণ্ডে সবে তারে 
সমাপ্ত করিব। কিন্তু কিপের কাহিনী, বারেবারে 
তাই ভাবি। পরী না দৈত্যের গল্প ? অথবা! ভূতের 
কথা? ভয়াসাবে গাত্রশিহরিনী__বরষা-শ্রোতের 
ছুর্ঘাম প্রবাহে যবে তেসে যায় শশিহুর্দাতারা-- 
ধরার হদয়খানি কাদে ধবে সর্ববন্ধহারা 
বিরহিনীষক্ষ বালাসম |” * 

পথে সুখে রচ কথা! 
বিষয় বাহাই হোক । বরধার বেগা লে বারতা 
বসস্তেও মন্দ লাগিবে না । মনোরম বীররসে 
ভরি” কহ কোনো রাজপুত্র কথা প্ীনিব করম" 
কহিল দিদিমা তাহে মুখভঙগি করিল নির্খবল 
হেন রঙে, উচ্চ হান্তে হাসতে শান হটল বিকল। 
দিদিমা কচিলা মোয়ে আশিষ-চাফনি-পাতে চমি__ 
"কেমন বে হাস্তে পাওয়া নাতিট আমার | তবে তুমি . 


' আরম দাও কণা, কাল নার্থযায়। বদি কবে 


রাজপুত্রকথা, নিজ সাজ বাজপুর কহ তত্ব 
কথা ।” 

নির্শ্ল কহিল, “শান্তা রাজপুর্রী ভবে, তায়ে 
পক্ষিরাজ অঙ্খে তূমি রাজপুর চল জিনিবায়ে।” 
কহিলাম-_-“তবে আমি হইলাম তাই । এক এক করি 
মোর পরে পালাক্রমে তোমরা এ কথ! আঅগুসরি' 
হটও নায়ক । শান্তা যোগাতষা রাজেক্রনন্সিনী, 
আপনার ওজোদর্পে সর্কত্র সমান তেজ শ্িনী 
অথচ সারলো অমায়িক । দেশকলি বিবেচিয়া 
কোনো রাজকুমারের সাংসিক আখ্যান রচিয়া! 
এর সাথে সংযোজিলে মিশ্রকাব্য হইবে মন্দ ন!। 
আজিকার যোগাযোগ হইয়াছে ফেষন দেখ নাঁ-_ 


চতুর্থ পংখ্যা 1] ৃ্‌ মনীষা, - ১৬৭ 


হেখা এই তগ্রম$ঠ, নবাব গ্রালাদ হোথ! :ভায় 
গগনচুদ্ষিত চড়ে -শিব্যকাপসমালোচনায় 7 
মোদের প্রসঙ্গ তর়া--ভীয় সনে উপ্পতহসযাছে এ 
রমলীর অধিকাস। হোখা দীপ্ত মহিমার সাজে] 
বীরেজ্র-শিবাজী-মূর্তিখানি অদ্িবর্ণে চিত্তে আকে? 
ক্ষরণ ভারতের অক্ষয় অতীত। ঝাঁকে বাকে 
অন্যত্র বিজ্ঞানশিষা বজ হ'তে বিছবাৎ ধরিয়া 
শিখিছে ভাকিনীবিস্তা €( গেছে বুঝি ওরা বিশ্মরিয়। 
প্রাচীন নিষেধবিধি-বিগ্বাৎতারকা আর গ্রন্ক 
ইছাদের ঘাটাইলে ঘটে বংশলোপবিনি গ্রহ )। 

এ সব পদার্থ লয়ে আফিকার ভবে রচনা 

'পূর্ব্ব এ মিশ্রকাব্য । বর্ার মাধুরীবর্ণনা 

কে বর্শিবে কালিদাস বিনা-_-তবু সন্ধা! শাষাইয়া 
রচিব বর্বার যোগা কথা । মাঝে বাঝে বিধ্বনিয়া 
দিগ্ষিগন্থ সরস নিকপে উঠুক মধুর তান 

নানক হ'তে, আমা-সবে বিশ্রাম করিতে দান ।” 





মমি আরন্তিগ্ কথা-অন্তে সবে মোর পাছে পাছে 
রচে গল্প কে একে । কর্কখ-পুরুষকণ্ঠ- মাঝে 
ধবনিল নারীর ক । বেমতি ঝটিক-অস্তরালে 
পাপিক্া। গগন ব্যাপি আপনার কণ্ঠনুধা ঢালে। 
সে গল্প রচিব ছন্দে, উদ্ধারিব লে পীতিকাচক 
ভিন্পদেশী-কবিকথা প্রকাশিতে মোর দেশম | 


শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । 


আমাদের দৃষ্টিশক্তি । 


১০৪৮০০১৪৭৩৬ 


গত আশ্বিনফাসে প্রপ্নাগের বৈশ্বা-মহাঁসভার 
প্রধান সম্পাদক ্রযুক্ত লালা বৈজনাথ দেশের 
নান! স্থানে নান! বাক্তির নিকট' কতকগুলি 
গুরুতর প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছিলেন। 
নানা কারণে * আমাদের বর্তমান সমাজ 
ইহার শিক্ষা্নীক্ষা-আচারবাবহারে পুরাতন 
হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। পুরাতন 
্বতিশাস্তদ্বারা বর্তমান সমাজের সকল অবয়ব 
শাসিত কর! ছুঃসাধা হইয়া উঠিয়াছে। ফে 
জীবজাতি অবস্থাভেদে বাবস্থা করিতে না পাবে, 
তাহার ধ্বংসের পথ চুক্ত হয়| তেমনই ষে 
মানবজাতি আপনাকে বর্ধমানের যোগ্য 
করিবার ঢেউ! না কবিতা চক্ষু মুদিয়া কাল- 
শোতে গা ভংাহপা লো, তাহারও ভবিষ্যৎ 
আশাজনক নহে । প্ভজ না হউক, কালি 
সমাজের হিতেচ্জুগণকে আমানের জীবনের 
জটিলপ্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে । বৈশ্ব- 
মহাসভাদ্বারা সম্প্রতি আর কিছু না হউক, 
সেই সকল প্রশ্নের আভাস পাইতেছি। 

এখানে একটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন আলোচনা করা 
বাইতেছে। বর্তমান শিক্ষার্থী বালক ও 
যুবকগণের দৃষ্টিশক্তি বাড়িতেছে, এন! 
কমিতেছে ? - 

এইরূপ প্রশ্নের মীমাংসার পক্ষে একটি 


অন্তরায় আছে। তুলনা করিতে গেলেই ছই' 


পক্ষ চাই, এক পক্ষ দেখিয়া ভালমন্দ কিছুই 
বলিতে পারা বায় না। পূর্ববালে আমাদের 


দেশের বালক ও যুবকগণের দৃষ্টিশতিৎ ক্ষীণ কি 
প্রথর ছিল, তাহা জানিবার উপায় প্রায় নাই। 
কিন্ত এ নিমিত্ত অতি পুর্ধাকালের ইতিহাস না 
পাইলেও  চলে। শারীরিক অজপ্রতাঙ্গ 
এমনই জিনিষ যে, তাহাৰ বিকার ছইএক 
পুরুষের মধোই কিছু-ন!-কিছু ধরা পড়ে। 


“নিশপচিশবৎসর পূর্বে আমরা কি দেখিয়াছি 


এবং এখন কি দেখিতেছি, তাহা! মিলাইলেও 
ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কতকটা অন্থমান করিতে পারা 
যায়। ৃ 

আজিকালি আমরা ফত বালক ও যুবককে 


। চশমা! পরিতে দেখিতেছি, বিশপচিশবৎসব 


পুর্বে তত ধেখিতাম কি? 

আমার মনে আছে এবং মনে থাকিবার 
বিশেষ কারণও আছে, আমর! যখন কলেজের 
ছ্িভীয়বার্ষধিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমাদের 
প্রা্থ আশীজনের মধো কেবল ছুইজন চশমা 
চোখে দিতেন। এই হুইজন দুয়ের ছরিনিম 
দেখিতে পাইতেন না, তাহারা নিকটদৃষ্ট 


'ছিলেন। আমার মনে থাকিবার কারণ এই, 


আগাকেও শীঙ্ব উহাদের দলে মিশিতে, 
হইয়াছিল। কিন্তু চোখে চশমা! দিতে কত 
লজ্জাবোধ করিতাম! পাছে কেছু সনে 
করে, বাহার দেখাইবার নিমিত্ত চশমা 3 পাছে 
কেহ বলে, আহা এই বয়সেই অন্ধ ! সে সময়ে, 
“চোখে চশম! ঢাকা চাপদার্ঠী রাখ!' ইত্যাদি 
একট! গানও শুনিতে পাওয়া যাইিতি। এই সব 


চতুর্থ সংখ্যা ।] . 


১ _ শি শক পক ইশারা উট ৫ পা ইউ পা ৭ ৭ 


কারণে চশমা প্রায়ই লুকাইয়া রাখিতে হইত 
অথচ দূরের জিনিষ দেখিবার উপায়ও ছিল 
না। এই উভয়সঙ্কটে পড়িয়া! এক বিচক্ষণ 
কনিরা্ধমহাশর়ের শরণাপন্ন হই। তিনি 
বপিয়াছিলেন, আমুর্বেধে এই নূতন রোগের 
চিকিৎসা নাই । " 

তখন চশয্ী চোখে দিতে কি ছুঃখ ও লঙ্জা 
পাইতাম! কিন্তু এখন । পচিশ-ত্রিশ বৎসরের 
মধো কি পরিবর্তন হইয়াছে ! 

এখন কলেজের যুণকগণের কথ! দূরে 
থাক্‌, ইস্লের ছুগ্ধপোষা ছেলেকে চোখে চশম! 
শিয়া নিংলক্ষোচে বেড়াইতে দেখা যায় । কারণ, 
কান-কাটার দেশে কর্ঠিত-কর্ণের লঙ্জ/ থাকে 
না। বাহারের তয়ে চশন1,--এ কথা ইঙ্গিতেও 
গুনতে পাই না) বালকটর ভাগা দেখিয়াও 
কেই “আহা? করে না। সমাজ যেন স্বীকার 
কবির! লদ্াছে, লেখাপড়া * করিতে গেলেই 
চ্ষুব মায়া কাটাইতে হইবে। বার-তের 
বধের বালক চোখে চশমা না দিলে পচিশ- 
হত দুরের লোক চিনিতে পারে না, ইস্কুলের 
₹পে খড়ীতে লেখা 'অন্ক পড়িতে পারে ন! 

পূদকালে এমন হতভাগা ছিল কি 


আমাদের দৃর্ভিশক্তি। 


কত অলি পরশ সত সি সর পা লি 


১৬৯ 
অবস্ত ছিল। কিন্তু সংখ্যা বেশী ছিল কি? 
বোধ হয় না। থাকিলে আযুর্বেদে রোগে 
অন্তত $ একটা নাম থাকিত। 

মহাভারতে, সশ্রুতে ও অনন্ত গ্রন্থে 
দৃষ্টশক্তি মাপিবার এক উপায় *পাওয়৷ বাঁয়' 
লিখিত আছে, বশিষ্ঠতারার অরুন্ধতী খে 
দেখিতে না পায়, তাহার মৃত্যু আসর । এইরূপ, 
কৰিকানক্ষত্রেরও লেখ আছে। ইহ! 
হইত্তে বোঝা যায় যে, সেক্কালে এমন লোক 
অল্পই পাকিত, যাহার! মকুদ্বপ্তীতারা কিংবা 
রুন্তিকার একএকটি ত্যল! দেখিতে পাইত 


না। অনেকে, বিশে যুএকে কেখ্তে না 


পালে আসন্নবৃত্ার কণা উঠিত না। বদ 
বাড়িলে, জরা উপহিত হইলে, লোকে অন্ধপ্রায় 
হয়, কোন তারাই স্পষ্ট দেখিতে পায় ন!। 

অথাৎ তখন বাহ বৃদ্ধবন্পসে ঘটিত, এখন 
হাহা (কশোরবরসেই ঘটতেছে। 

হয় ত সেকালে একালের মত এত বালক 
বি্ভাী হইত না, হয় ত সেকালে ক্ষীণদৃ্ি 
বালক কাচময় প্রতিচক্ষুর অভাবে অধ্যয়ন 
হইতে বিরত হইত। সেকালে দৃষ্টিশক্তিহথীন 
বালক কিংবা অব্পদৃষ্টি বালক থাকিত ন! বলিতে 


+ চলিতবাওলায় পড় ধাতুর ছুই অর্থ আডে, (১) পন, (২. পঠন। একই ধাতুর ছুইপ্রকার অর্থ থাক! 


১৯০ 
্ 


সরস নহে । সে শুইপ পড়িয়া পড়িতেছে, এপানে পড়া ছুই অর্থ হঠাৎ মনে আসে না। সাক্কৃত- প্রান্তে পঠ" 
ধা? পড়, এবং ওড়িছ-হিন্বী-ময়াঠিতে পঢধাঠুই চলিত । এই সকল ভাষার সঠিত সাদৃগ্চরঙ্গার্থেও পড়। কিংবা 
রে করা স্ান। পঠখাতু হইতে পটতে, পঠবার. পিতেছি ইত্যাদি করিলে বাঙলাভ।য! সংক্কত হই়। পড়ে ।-- 

ক।? 

1 শীচৈতস্তত।গবত ও উচৈতপ্রচরিভামৃত প্রভৃতি প্রাচীদ বাঁচল! বৈকষপ্রস্থে “পড়া” ও “পড়া, পা 
“২ পতন" অর্থে প্রযুক্ত হইছে । কিন্তু পরবন্তী বঙগসাছিভো সে প্রকের রক্ষিত হয় দাই বর্ধহিদ্যাল 
বধাসন্ভব উচ্চারণের অনুরাগ হওয়াই বৈজ্ঞানিক প্রখাস্মত । প্রবস্ধীলেখকেক প্রবন্তিত বানান'এখনকার দিনে জার 
অনমোদনীর ছে ।--বং সং । 

? প্রবন্ধলেখক অন্তও, কত, হন্ধত ইত্যাদি শষ বিসর্গলেণ এবং বাঁজানী, সাঙ্গা, আঙুল ইত্যাদি পথের 
বাঙলা, রাজ, আঙুল, ইত্যাকার বানানের পক্ষপাতী সহেন ।--বং সং। | 
তব আবৃর্ষেধীর চিকিৎমক ঘলিেন, নিকট টির নাম মকুলাত আহে! কিন্তু দিকটি ও নকুলা 


১4৪ 


বঈদর্শন। 


( ৭ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৪ 





পাঁয়া যায় না। কম থাকিত বলিয়া বোধ হয়। 
কারণ চোখ-খোয়ান সভ্যতার একটি লক্ষণ। 
যে অসভ্য মাঁনবকে দূর হইতে মুগ অন্বেষণ 
করিতে হই নতুবা আহার জুটিত না 
যাকে দূর হইতে শত্রু নিরীক্ষণ করিতে 
হইত, নতুবা রক্ষার উপায় থাকিত না তাহার 
চক্ষু অবশ্থ প্রখর ছিল। প্রকৃতির উন্মুক্ত ও 
বিরাট্‌ ক্রোড়ে যে লালিতপালিত হইয়া থাকে, 
প্রক্ৃতিই তাহার শক্তির বিকাশ করিয়া দেন। 
বিকৃতির ক্ষুদ্র কৌটরে আবদ্ধ মানবের ভাগ্যে 
সে বিকাশ সম্ভবে না। বন্ধত ভীবশ্ন্টির 
মধ্যে এক সত্য এই যে,যে যাচায় সে তা 
পায়, যে অঙ্গের যে শক্তি যে আকাঙ্ষা করে, 
তাহার সে শক্তিলাভ হয়। যাহা চাই না, তাহা 
শীর্ণ হইয়া কালক্রমে লুপ্ত হয়। চীল উন্চ 
আকাশ হইঁতে লক্ষ্য করিয়া বেগে নামিয়! 
ভক্ষ্যের উপর ছে মারে, আর গৃহচুটক 
খান্তের সমুখে না গেলে খাছ দেখিতে পায় না । 
মাগুর, শিডভী, কুঁচ্যা প্রভৃতি কর্দমচর মংস্তের 
চক্ষু অতিশয় ক্ষুদ্র” হইয়াছে, কিন্ত নিমল 
জলচারী রোহিত ও কাতলের চক্ষু বৃহৎ । 
ইহাই নিয়ম, যে যা চায় না, যাতে যার প্রয়োজন 
নাই, সে তা পায় না। প্রকৃতিকে 
ফাকি দিতে গেলে প্রকৃতি আমাদিগকে ফাকি 
দেন। কাজেই নগরের গৃহকোটরে কৈশোর 
ও যৌবন কাটাইলে প্ররুতির অবহ্লোর 
প্রতিশোধ পাইতে হয়। দিবারাত্রি ছেঘেট 
ছোট অক্ষর চোখের কাছে রাখিয়! পড়িলে 
অননৃষ্টিই লাভ হয়। 

বিদ্ভার্থী. বালক ও যুবকদের অল্মদৃষ্টি হইবার 
ইহাহি মুখ্য কারখ। 

এই কারণ আছে, ফল$ ফলিতেছে। 


লেখাপড়ায় মত্ত না হইলে যে দৃষ্টিশক্তি কমে 
না, এমন নহে। অনেকে পুর্বজন্মকলে 
অনপদৃষ্টি হয়, পিতামাতার কিংবা অন্ত পুর্ব- 
পুরুষের দৃষ্টির অল্পতা সন্তানে চলিয়া আসে। 
এসব কারণ না থাকিলেও হয়। এদেশেই 
দেখা গিয়াছে, পার্বত্স্থানে ধনৈশ্বধ্যশালীর 
কিশোরপুত্রের দৃষ্টি অল্প হইয়াছে । , 

চোখের পোষ একপ্রকার নহে । চন্লিশ 
পার হইলে লোকের চালিশ্যা ধরে। ইহার 
কারণ চল্লিশবংসর নহে। বয়সে সকল অঙ্গই 
শিথিল হয়, টক্ষুর অবয়বসকলও হয়। চোখের 


“পেশী বার্ধকোর পুধে আবশ্তকমত টান 


কিংবা টিলা করিতে পারা যায়, পরে পারা 
যান না। ফলে, নিকটের ছোট জিনিষ 
দেখিতে পাওয়া যার না। 
এই দোষের মূল বাল্যকাল হইতেই বর্ত- 
যান থাকে | আমাদের চোখ এমনভাবে গঠিত 
যে, নিকটের বস্ত দেখিতে হুইলে তাহাকে 
পীড়ন করিতে হয় । বাল্যে ও যৌবনে সে চেষ্টা 
আমর! বুঝিতে পারি না। চল্লিশ পার হইলে 
বুঝিতে পারি, পড়িতে গেলে বহি দুরে ধরিতে 
হয়; সথচে সুতো পরান দায় হয়। 
চালিশ্তা। ধরিলেই যে এই লক্ষণ দেখ! দেয়, 
এমন নহে । কোন কোন বালকবালিক! 
'অন্মাবধি দুরদৃষ্টি থাকে । নিকটের বন্ধ দেখিতে 
গেলে তাহাদের কণ্ঠ হয়, চোখ লাল হয়, চোখ 
দিয়া জল পড়ে, মাথ! ধরে, হয় ত গাঁ বমিবনি 
করে। পড়িবার সময় এই ঘোষ সহজে ধর! 
পড়ে। রা 
বন্তত ইহাদের চোখ ডেপট!। চোখের 
মধ্যে একটা অবয়ব আছে, বার ভিতর দিয়া 
আলো পশ্চাতে এক পটে গিয়া প্ধে। সেং- 


চতুর্থ সংখ্যা । | 
খানে দৃষ্টবস্তর একটি ক্ষুদ্র গ্রতিরপ উৎপক্ন 
হয়। সেই অবয়ব বা চক্ষুর কাচ পটের যতদুরে 
থাকিবার কথা, ততদূরে থাকে না। সে 
চোখের পটে কেবল দুরের বস্তর গ্রতিরূপ 
স্পষ্ট পড়ে, নিকটের বস্তর স্পট পড়ে না । 

এরূপ চোখের" উল্টা, লম্বা চোখ। সে 
চোখের কাচ হইতে পট পশ্চাতে দূরে থাকে। 
উভয়ের মধ্যে যত অন্তর থাকিবার কথা, তার 
অপেক্ষা বেশী থাকে। ফলে সে চোখের 
পটে নিকটের বস্তর প্রতিরপ স্পষ্ট পড়ে, 
দরেব বস্তুর স্পই পড়ে না। * 

চোখের এ দোষ আমরা! অল্পচেষ্টায় বুঝিতে 
পারি । এই ছুই ছাড়া মারও অনেকরকম 
দোষ ঘটে । কোন কোন চোখ সব পিকে 
মমান গোল না হইয়া কোনদিকে বেশী গোল, 
কোনদিকে কম । . ফলে লেই ঢাগু চোখে দৃ- 
বস্থর প্রতিরূপ কোনদিকে কিছু ছোট হয়, 
কোনদিকে লম্বা! হয়। অধিকাংশ €চোথ স্বভাবত 
উদ্দিকে কিছু বেশী গোল। 


সিক চোখ বড় সাধারণ নয়। প্রায়ই 
'কান-নাকোন দোষ থাকে। ছুই চোখই 
নিক, এমন ভাগ্য অল্পেরই ঘটে । বিলাতে 


শতকরা পনরজনের ছুই চোখ দৃিতে সমান । 
কোন কোন লোক লেট! হনব । তাহার! থাঁ- 
হাতে কাজ করিতে পটু । কোন কোন লোক 
বাপ! আগে ফেলে। ছুই পা, ছুই হাত, ছই 
কান, ছুই চোখ কঙ্দাচিৎ শক্তিতে সমান হ্য়। 
বন্ধত প্রর্কৃতিতে অলমতাই নিহধ, সমতা 
আকশ্মিক। বিজ্ঞান এই অসমত! লক্ষ্য করে, 
অজ্ঞান মমতা খুঁজিয়! বেড়ায় । অসমতার 
মধ্যেই একটাফে আদর্শ ধরিতে হুয়। সেই 
আাদশ ধরিলে কোন চোখ ভাল, কোন চোখ 


আমাদের দৃ্টিশক্তি। 
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মন্দ দীড়ায়। যেচোখ সেই আদর্শের মত 
হয়, তাহাকে ভাল বলি, স্বাভাবিক বলি; যে 
চোখ ন! হয়, তাহাকে মন্দ বলি, অস্বাভাবিক 
বলি। আমরা চোখ দিয়া বন্তর.-কজাকার ও 
বর্ণ দেখি। চোখের এই হৃই বৃত্তি এক নছে? 
আকার স্পষ্ট দেখিতে পাই, কিন্তু হয় ত স্বাভা- 
বিক ব্ণ দেখিতে পাই না। অন্তপক্ষে, 
শ্বাভাবিক বর্ণ 'দেখিতে পাই, হয় ত আকার 
স্পষ্ট দেখিতে পাই না। 

তবে চোখের পরীক্ষা ছইরকমের করিতে 
হয়। নিত্য কাজে আকার দেখ! পরাক্ষা 
হইতে থাকে । তাই আমরা চোখের দোষ 
বলিতে কেবল দৃষ্টিশক্তির অল্পতা৷ বুঝি । যাদের 
কাজে জিনিষের রঙ. দেখা আবশ্তক হয়, 
তাদের চোখের হ্বিতীয় পরীক্ষা হয়। 

ৃষ্টবন্ধণ সকল অবয়ব স্পষ্ট দেখিতে 
প্লাইলে আমন্না বলি চোখ তীক্ষ। এই হিসাবে 
নিকউদৃ্টি যুবকের চোখ তীক্ক। চোখের 
কাছের জিনিষ সে বেশ দেখিতে পায়) এমন 
কি, বার চোখ ভাল, তার অপৈক্ষাও সে ভাল 
দেখে। জিনিষ দুরে থাকিলেই তার বিপদ্‌। 
তেমনই বে দুরদৃষ্টি, দে চোখের দূরের জিনিষ 
বেশ দেখিতে পার, গ্রিনিষ কাছে থাকিলেই 
তার বিপনূ। যার চক্ষু স্বাভাবিক, সে দুরের 
'কাঁনয যেমন স্পষ্ট দেখে, নিকটের জিনিবও 
তেমনই ম্প8 দেখে। 

এন্সপ চোখের শক্তিরও একটা সীম! 
জাছে। সে লীমা দুরের জিনিষে নয়, কাছের 
জিনিষে। সে চোখে অসীম দুরের আকাশের 
তার! আলোকবিশ্ু অপেক্ষা বড় দেখায় না। 
ইহাতেই সে চোখের তীক্ষতা। তারাগুল! 
ধড় বটে, কিন্তু অসীম দুয়ে আছে বলিয়া 
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ক্যোতিঃকগ! বই বড় দেখায় না। ভাল দুর- সাত-আট-ইঞ্চি মাত্র! ইহার তুল্য হতভাগ্য 
বীণের পরীক্ষাও তাই। যে দূরবীণে তারার কে আছে? অক্তান যুবক জানে না, তাই 
বিশ্ব দেখায়, 'তাহা ভাল নয়। স্বাভাবিক চোথে চশম! দিয়া স্বচ্ছন্দমনে বেড়াইতে পারে। 
চক্ষু অসম দূরের জিনিষ দেখিতে পায়, দুরের দীপশিখা, আকাশের তারা! হতভাগ্যের 
কিন্তু খুব কাছের জিনিষ পাঁয় না। অর্থাৎ চোখে আলোর ফোটা বোধ হয়। সাধ্য কি, 
চোখে লাগাইয়া কোন জিনিষই, দেখিতে সে কৃত্তিকার তার! গণে, বশিঠ হইতে অরত্ধতী 


পাওয়া! যাঁর না । চোখ হইতে অন্তত পাচ- পৃথক দেখে । ৰ 
ছয়-ইঞ্চি দুরে না ধরিলে ভাল চোখে জিনিষ বাস্তবিক কৃত্তিকার তারা৷ গণিয়া দৃষ্টির 
স্পষ্ট দেখিতে পায় না। ইহাই ভাল চোখের তীক্ষত। মাপিতে পারা যায়। অনেক 


নিকটসীমা। « 
নিকটদৃষ্টি চোখের নিকটসীমা আরও 


চোখে কৃত্তিকায় সাতটি তারা দেখে, কোন 
কোন চোখে আট দশ এগার চৌদ্দ পথ্যস্ত 


কাছে। চোখ হইতে দুই-তিন-ইঞ্চি দুরে বই ' দেখে। ছয়টি গণিতে পারিলে মন্দের ভাল। 
ধরিয়া পড়িতে পারা যাঁয়। তেমনই সে চোখের একটিও না পারিলে ? নিকটতৃষটি চোখে এই-' 
দুরসীমাও কাছে, পাঁচ সাত কি আট দশ ইঞ্চির রকম। তেমনই যে চোখে অরুত্বতী দেখা 
বেশী নয়। যদি বই পড়িতে হয়, ইহারই , যায় না, মে চোখও গত।* কৃত্তিকায়, 
মধ্যে বহি ধরিতে হইবে। যদি মানুষের মুখের সাতটি তার! কিংবা বশিষ্ঠ ও 'অকদ্ধতী পৃথক্‌ 
অবয়ব দেঁখিতে হয়, ইহারই মধ্যে দেখিতে, দেখিতে পাঁইলেই চোখ তীক্ষ বলা যায় না। 
হইবে। বলা! যায়, চোখ যায় নাই, আছে। এই হিসাবে 
দূরদৃষ্টি চোখের নিকটসীম! কিছু দূরে,হয় ত প্রাীনদিগের এই ভারাপরীক্ষা ঠিক। আকাশ 
দশ-বার-ইঞ্চি, হয় ছু কুড়ি-বাইশ-ইঞ্চি। কিন্ত মেঘে কিংবা ধুলিতে আচ্ছন্ন হইলে তারাপরীক্ষা 
দুরমীম! অনস্ত। “চালিশ্তার চোখও এইরকম । অবশ্ব ঠিক হইবে ন|। ও 
পড়িতে গেলে বই দুরে ধরিতে হয়। বস্তত একই রকমের দুইটি জিনিষ কাছে 
যদি হতভাগ্যের তুলনা করিতে হয়, তাহা কাছে থাকিলে সে ছুইটি পৃথক্‌ দেখ! কঠিন 
হইলে নিকটদৃষ্টিই বেশী হতভাগ্য । স্বাভাবিক হয়। ছুইটি জিনিষ যত দুইরকমের হয়, পৃথক্‌ 
দৃষ্টির নীম! পাঁচ-ছয় ইঞ্চি হইতে অনস্ত। দূর- " দেখাও তত সোজ! হয়। নীল আকাশে 
দৃষ্টির সীমা কুড়ি-বাইশ ইঞ্চি হইতে অনস্ক। উজ্জ্বল শাদা তারা দেখা সোজা কথা । চক্রের 
কিন্ক নিকটদৃষ্টির সীম! ছুই-তিন-ইঞ্চি হট্টুতে জ্যোৎনায় ছোট তারা অনুষ্ঠ হয়, স্যর 


* কৃত্তিকাতারাপুজকে কোথাও কোথাও সাততের়ে বলে। বৈশাখমাসে রাব্রি-জারগ্তে বৃত্তি! আঞ্চাশের 
পশ্দিমে দেখ! যায়। সপ্তর্ি দে সময়ে অ/সাদের মাথার উপরে থাকে । সাতটি তার! খড় গের, আফাকে সাজান। 
তল্মধো খড় গের মুই্ির প্রান্ত হইতে দ্বিতীয় তায়! বশিষ্ঠ। জরুদ্ধতী চাঁরি-পাচ.1 )-জাহুষ দুন্ধে। প্রাচীন 
জারবীয়েরাও অরত্বতীত্বার! চক্ষুর পরীক্ষা জানিত। ছুই বস্তর মধ্যে এক-কল! অস্তর ন! থাকিলে উহাকে পৃথক্‌ 
দেখিতে পাধীয় হার না| বপিষউ জযঞভীর সধ্যে চী-বাল| অন্তর. ১:১৮. 


(চতুর্থ সংঙা।] 


গানকে সব ভাষাই অ। অনৃষ্ট হয়। কখন- 
. কখন দিনের বেলা শুক্রাগ্রহ দেখা যায়। কিন্ত 
আকাশের কোন্‌ জাগায় আছে, তাহা 
না জানিলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন 
হয়। | 

ভাল চোখে কত দূরের জিনিষ দেখিয়া 
চিনিতে পারা যায়? জিনিষটা আছে কি না, 
দেখিয়া তাহা ঠিক করা, আর সেটা কি জিনিষ, 
তাহা ঠিক করা এক কথা নয়। কি জিনিষ, 
তাহা ঠিক করিতে পূর্বের 'অভিজ্ঞতা ও মনের 
অন্যান্ত অনেক ব্যাপার আবশ্বক। "দুরে বহি 
ধরিয়া! পড়িতে পারাতেও এইরূপ ব্যাপার আসে। 
তথাপি লেখা পদিয়া চোখের তীক্ষতা মোটা- 
মুটি মাপিতে পারা যায়। 
_ একটা কলম চোখের সমুখে ধরিলে কলম- 
টির ছুই প্রীস্ত হইতে ছুই রেখা চোখে গিয়া 
মিলিত হয়। এই ছুই রেখার মধ্যে যে কোণ 
হয়, তাহাকে দৃষ্টি-কোণ বল! যার়। দেখা 
যায়, কলমটি যতই দূরে ধরি, দৃষ্টি-কোণও তত 
ছোট হয়। বহ্দুরে লইলে দৃষ্টিকোণ এত 
ছোট হয় যে, কলম আর দেখিতে পাওয়া যা 
না। কলম যত-ইঞ্চি লম্বা, তাহার প্রায় সাত- 
শতগুণ দূরে লইলে দৃষ্টি-কোণ পাঁচকলামাত্র 
হয়। ভাল চোখে অত দূরের কলম বেশ 
দেখিতে পায়। এমন কি, একহাজারগুণ 
দূরে লইলেও কোন কোন চোখে দেখিতে 
পায়। তখন দৃষ্টি-কোণ প্রায় তিন-কলা হয়। 
চোখের কিস্ত এত তীক্ষুতা সাধারণ নহে। 
মোটের উপর যে চোখে পাঁচকলা দৃষ্টি-কোণে 
দেখিতে পায়, তাহ! ভাল বলিতে পাঁরা যাঁ়। 
কোণ পীঁচকলাম বেনী জাবক হইলে 
চোখ ভাল নহে। এই পাপ, থে অক্ষরে 





আমাদের দৃ্িশক্তি। 





১৭৩ 





ছাঁপা হয়, সে অঙ্গ ৪1*ফিটু দূর হইতে 
পড়িতে না পাঁরিলে চৌখ ভাল নহে। 

এখানকার কলেজের ও ইন্কুলের অনেক 
যুবক ও বালকের চোখের তীক্ষতা - 
রকম এক উপায়ে মাপা গিয়াছিল। এখানে 
পরীক্ষার ফল দেওয়া যাইতেছে"। ইস্কুলের 
প্রথমশ্রেণীর বালকের চোখ পরীক্ষা করা হয় 
নাই। অন্ঠান্ত শ্রেণীর বালকের! ৮1১০ হইতে 
১৫১৬ বছরের ছিল। এইরূপ ১৯০জন 
ছেলের মধ্যে ১৮জন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় 
নাই। অর্থাৎ শতকরা ৯১০জনের চোখ 
ভাঁল নহে। তাহারা নিকাদৃষ্টি। . 

কিন্ত কলেজের ছেলেদের মধ্যে নিকাদৃষ্টির 
সংখ্যা অনেক বেশী । ৬৪জনের মধ্যে ১৯৬জন 
নিকটদৃষ্টি, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৩ণ্জন। 
এই ১৯জনের মধ্যে ৯জন এত নিকাদৃষ্টি যে, 
তাহারা চশমা লাগাইবার যোগা হইয়াছে । 
চুইচারিজন চশম! ধরিয়াছে। এত অল্প ছেলে 
লইয়া গড়পড়তা করা ঠিক নহে। তথাপি দেখা 
যাইতেছে, ইন্কুলে যত, কলেজ তার অন্তর্ত 
ছুইগুণ ছেলে নিকাদৃষ্টি! “বলা আবশ্তক, 
কলিকাতার “সভ্যতা” এখানে এখনও সম্পূর্ণ 
পৌছে নাই, এবং কলিকাতায় এখমগ 
বিলাতের তুল্য শিক্ষাবিস্তার হয় নাই। 

যে সকল ছেলের চোখ পরীক্ষা বরা 
হইয়াছিল, তাহাদের কতক ওড়িয়া, কতক 
বাঁঙারী। বড় আশ্চর্যের কথা, ইন্কুপের 
ছেলেদের মধ্যে নিকটদৃষ্টি ওড়িয়া-ছেলে বত 
আছে, বাঙালী-ছেলে তত নীই। কিন্ত কলেজে 
ওড়িয়া ও বাঙালী ছেলে প্রায় সমান দীড়াই- 
ধাছে। বক্সং বাণঙার্সী-ছেলে ফিছু ধ্গে 
হইয়াছে। 


সি ১ 


১৭৪ 





 বিলাতের তুলনায় আমাদের দেশের ছেলে- 


দেয় চোখ ভাল। লঙওনের ইস্কুলের ৮ হইতে 
১* বছরের ছেলেমেয়ের মধ্যে শতকর! 
৬৭জনের চোখের দোষ আছে । মোটের উপর 
বি্লাতে নাঁকি শতকরা “৩৯জনের চোখ খারা" 
-__পাঁচকলা ঘৃষ্টি-কোণে দেখিতে পায় না। 
বিলাতের "তুলনায় এদেশ এখনও ভাল 
বটে, কিন্ত 'এদেশেও আশঙ্কার কারণ আছে। 
ইন্কুলের চেয়ে কলেজে নিকটদৃষ্টির সংখ্যা! বেশী 
কেন? একটা, কারণ সহজে মনে হয়। 
কলেজের ছেলে বেশী পঢ়িয়াছে, ছোট ছোট 
অক্ষর বেশী দেখিয়াছে। 
ক্ষীণ আলোতে, না হয় কেরোসীনের প্রচণ্ড 
তাপ ও আলোতে পঢ়ে। প্রথর আলোতে 
পড়িতে পড়িতে চোখ ক্ষরিয়! যাইবার সম্ভাবনা । 


কেহ কেহ ঝুঁকিয়-পড়িয়া পঢ়িতে থাকে, 


মাথায়চোখে রক্ত যায়। কলেজের 
কোন কোন যুবক দিনকে রাত এবং রাতকে 
দিন করে। দিনের বেলা ঘুমাইয়! গল্প করিয়া 
কাটায়, রা”ত হইক্ে শোঁধ তোলে। কেহ কেহ 
বিছানায় শুইয়। পঢ়ে। এইরূপ নানা কারণে 
যে চোখ খারাপ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাঁই। 
শ্বাভাবিক অবস্থার যোগা হইয়া আমাদের 
চোখ শ্ষ্ঠ হইয়াছে। অস্বাভাবিক অবস্থার 


যোগ্য হয় নাই। অবিরত এক রঙের ছোট * 


ছোট অক্ষত্ন দেখা আমাদের পক্ষে অস্বাভাঁ- 
বিক। সৌভাগ্যের বিষয়, নাঁগরী-বাও-লা 
প্রভৃতির ছাপার অক্ষর খুব ছোট করিবার 
জো! নাই। কিন্তু“ যুক্তাক্ষরের বাহুল্যে ফলে 
ছোট অক্ষরই দীড়াইয়াছে। ছুইটা অক্ষর, 
তিনটা অক্ষর যুক্ত হইলে একএকটা অক্ষর 
অত্যন্ত ক্ষুত্ত হইয়া পড়ে। তড় ক্ষুদ্র অক্ষয়ের 


ব্জদর্শন। 


অনেক ছেলে হয়, 


[ ৭ম বর্ধ, শ্রাবণ, ১৩১৪ 
প্রত্যেক অংশ না দেখিলে পড়িতে পারা যায় 





না। ওড়িয়া, তেলুগু, তাষিল, ফার্সী, বুক্তা- 
ক্ষরের একএকটি অক্ষর এত ছোট হুয় যে, 
জানিলেও চোখকে বিলক্ষণ পীড়ন করিতে হয় ।. 
ইংরাক্বী ছাপার অক্ষরের পরিমাণ আমাদের 
আদর্শ হইতে পারে না। ইংরাজীতে যুক্তাক্ষর 
নাই। সব অক্ষর পৃথক্‌ পৃথক ছাঁপিতে হয়। 
যদি চোখের প্রতি মায় থাকে, তাহা হইলে ছোট 
অক্ষর ত্যাগ করিতে হইবে । কোন কোন 
রস্থপ্রকাশক, বহির 'দাম সম্তা করিতে গিয়া 
পাঠককে সস্তার তিন অবস্থায় ফেলেন । অক্ষর 
ছোট, কাগজ পাতলা, কালী ফিকা, ছাপা 
ভাঙা ইত্যাদি নানা দোষ সম্ভার বহিতে দেখ! 
যায়। এ বিষয়ে মাহনের বহি চিরবিখ্যাত। 
শাদা ক্চকো কাগজে, চক্চক্যে কালীতে ছাপা 
বহিও চোখের অনিষ্ট করে। সেকালে হুল 
কাগজে পু'থী লেখা হইত। বেশ ব্যবস্থা ছিল। 
হাতের তৈয়ারী কাগজ ছিড়িতে জানিত না, 
হরিতালের গুণে পোকা লাগিত না, কঙ্জলের 
গুণে দেশী কালী হলগ্চে কাগজে বেশ মানাইত, 
কখনও ফি'কা হইত না । অঙ্গারঃ শতধোৌতেন 
মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। কেবল ধোয়াতে নহে, 
প্রীক্ঘ প্রধান দেশের প্রখর আলোতেও মলিনত্বং 
ন মুঞ্চতি। দেশী কালীর এই মস্ত গুণ। তার 
উপর অক্ষর গোটা-গোটা, পড়িতে কোন কষ্ট 
নাই। বাঙ্লাদেশে প্রচলিত অধিকাংশ বাঁঙ্লা 
ছাপার অক্ষর সরু। ইহা অপেক্ষা শ্রী্টার্নী: 
ছাপাঁখানার অক্ষর মোট! ও দেখিতে সুন্দর । 
ধাহারা বালকবালিকার পাঠ্যপুস্তক গ্রকাপ 
করেন, পুস্তকের ছাপার দিকে মনোযোগ করা 
তাহাদের কর্তব্য । 
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তাঁমাসার বহি হইয়াছে । অনেকে এই সকল 
বহির খুব প্রশংসাঁও করিয়াছেন। ছুঃখের বিষয়, 
এই প্রশংসার কোন হেতু পাই না। আমার 
'ল্লবুদ্ধিতে এবং প্রচুর ধৃষ্টতাঁয় বলিতে হইতেছে, 
এই সকল ছেলে-ভুলাম বহি ছেলে-ভুলানই 
হইয়াছে, শিক্ষার সোপান হয় নাই । অধিকাং- 
শের মধ্যে মাথামুণ্ড কোন আদর্শ পাই না। 
কতকগুলা রঙ -ব্রঙের চিত্র ছাপাইলেই যদি 
শিশুশিক্ষা সহজে হইতে পারিত, তাহা হইলে 
কেবলপট ছাপাইলেও চলিত। উপস্থিত প্রসঙ্গে 
বিশেষ আপত্তি, বহির লেখ! সাজানতে, নান! 


রঙের কালীতে। শাদার উপ্ট। কাল বলিফ্াই জানি। , 


এই সকল বছিতে শাদার উল্টা লীল, সবুজ, 
হলগ্চে, বেগুন্তে* প্রায় সব রঙই দেখিতে পাই। 

বাস্তবিক বর্ণজ্ঞানসন্বন্ধে আমরা উন্নতি 
করিতে পারি নাই। কএকবৎসর পূর্বে 
'প্রবামী'তে লিখিয়াছিলাম, অনেক লোক 
সবুজ, নীল ও কাল রঙের প্রভেদ বুঝিতে পারে 
না। আমার মনে হয়, ইহারই ফলে কৃষ্ণবর্ণ 
শ্রীকৃষ্ণের গাত্রবর্ণ নীপ, এবং মহিষমর্দিনীর 
প্রতিমার অসুরের গাত্রব্্ণ হরিৎ হইয়াছে, 
কষ্ণবর্ণ শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণের উপমা! নবদূর্বাদলে 
দেখিতে হইয়াছে । চোখে বর্ণজ্ঞানের অভাব 
এই সব দৃষ্টান্তের মুল। চোথে বরণজ্ঞান 
মানুষের সৃষ্টি হইতেই হয় নাই। বর্ণজ্ঞানের 
ক্রমবিকাশ হইয়াছে । প্রমাপ, শিশুর বর্ণ- 
জ্ঞানের বিকাশে স্পষ্ট পাওয়া! যায়। বর্ণজ্ঞান 
ও স্বরজ্ঞান প্রায় একই রকমের । কাহারও 
প্রকৃতিদত্ত স্বরজ্ঞান থাকে। সে জক্পেশে গান 
গাইতে শিখে। কেহ ঝ! বন্ৃকাল গর্দড-চীংকার 


পিস পা 


আমাদের দৃত্িশত্তিঃ। 
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করিয়াও কানে স্বরের প্রভেদ ধরিতে পারে 
না। এরূপ বৈষম্য আছে এবং থাকিবে। 
প্রকৃতির দান মুক্তহন্তে নহে, সাধারণে সমান 
নহে। পূর্বজন্মের কর্মফলেই হউক, আর 
টির নির্বাচন-সাঁর অভিব্যক্তিতেই' হউক, শেষ 
ফল একই । এইজন) দেখা গিয়াছে, যে চিত্র- 
কলাশালায় চিত্র আকিতে রঙ. ফলাহিতে শিথি- 
মাছে, সেও অুতর্কিতভাবে সবুজকে নীল এবং 
নীলকে সবুজ মনে করিয়াছে । তথাপি শিক্ষা- 
দ্বারা সারিগাম! স্বর-জ্ঞান জুন্মিতে পারে, 
বর্ণজ্ঞানও পারে । 

এখানকার কলেজের যুবকদের বর্ণজ্ঞান 
পরীক্ষা কর। গিয়াছিল। নান! রঙের উর্ণার গুছি 
লইয়া এই পরীক্ষা কর! গিয়াছিল। ফল দেখিয়া 
আশ্চধ্যবোধ হইয়াছে । ৬৯জনের মধ্যে 
ছুই জন লাল-সবুজ -বর্ণান্ধ, ৩১জন ঈষৎ সবুজ 
ও ঈষৎ নীলের হঠাৎ প্রভেদ বুঝিতে* অক্ষম | 
'শেযোক্ত দলে ওড়িয়া-ছেলে বেশী । 1 

যার চোখ ভাল, তার কাছে আ-হরিৎ ও 
আ-নীল বর্ণে অনেক ,প্রভেদ। সেতার 
বাজানায় কলাবৎ যেমন রাগিপ্ীবিশেষে মধ্যম 
স্থরের একটু উচ্নীুতে কানে শুলবেদন! 
অনুভব করে, তেমনই যার বর্ণজ্ঞান আছে, সে 
আ-হরিৎ ও আ-নীলের মধ্যে মস্ত প্রভেদ দেখে। 

যাহা হউক, এই পরীক্ষার পূর্বে আমার 
মনে হয় নাই যে, আমাদের দেশেও বর্ণান্ব লোঁক 
অন্তত শতকরা ছুইজন হইবে। লাল-. 
সবৃজ-বর্ণান্ধের চোঁথে লাল ও সবুজ একই- 
রকম দেখায়। কেহ কেহ গণ্ড লাল ও গাঢ় সবুজ 
পৃথক্‌ করিতে পারে । কিন্তু ঈষৎ লাল ও 





* হলদ্ো, বেগুনো, চক্চকো, চালিশা! ইত্যাফার বানানের জাদর| পক্ষপাতী নহি ।--বং সং। 
1 বিলাতে শতকর ৪1জন লাল-সবুজ-বর্ান্ধ । নীল-মধুজ-বর্ণ ঝোকও আছে। কিন্ত নংখ্যায় প্রা এরপ। 
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ও হইলেই মুফিলে পড়ে। যাহার দৌড়িয়া-গিয়! চশমা কিনিয়া নিশ্চিন্ত হই। 
বর্জ্ঞান স্বভাবত প্রথর, তাহাকে ভাবিতে কিন্তু হাজার চশম! আঁটি, চোঁখ গেলে আর 
হয় না, দেখিবামাত্র ঈষৎ লাল, ঈষৎ সবুজ, পাই না। আধুনিক বিজ্ঞান চশম! গড়িতে 
ঈষৎ নীল ইত্যাদি পৃথক্‌ করে, এবং পৃথক পারে, দুরবীণ গড়িতে পারে। কিন্তু চশমা 
পৃথক নামও-বলে। * দিয়া কিংবা দূরবীণ দিয়া খারাপ চোখ ভাল 

বর্ণজ্ঞানের অভাবে সংসারের কাজকর্মে চোখের তুল্য করিতে পারে না।,এ কথা সকলেই 
বড় একট! অসুবিধা হয় না। তাই বণপি্বন্ধে জানে, তবু অল্প লোকেই চোখের তরে চিন্তিত 
কার চোখ ভাল, কার চোখ মন্দ, তাহ! জানিবার হয়। এই কারণেই সেকরা, খড়ীওয়ালা, ওযধ- 
ক্বযোগ হয় না। যারা চিত্রকলা শিখিতে চায় বিক্রেতা, এমন কি ফেরীওয়ালাও চশম! 
কিংবা রঙ. লইয়া,কাজ করিতে চায়, তাদের লইয়া দোকান সাজাইয়! বসিতে সাহস পায়। 
ব্ণজ্ঞান ন! থাকিলে চলে না। রসায়নশিক্ষার্থী কেহ কেহ এমন মুর্খ আছে, ঘড়ী সোনার না 
এক যুবককে লইয়া একবার বড় মুফিলে “হইলে ভাল নয় মনে করে। তেমনই সোনার 
পড়িতে 'হুইয়াছিল। কোন কোন ভ্রব্য- চশমা চোখে দিয়া মনে করে, চোখের যথোঁচিত 
বিনিশ্চয়ের নিমিত্ত বর্ণ তুলনা করিতে হয়। যত্ব করা হইল। সেকরা সোনার ডাটি গড়িয়া 
সে যুবক যে উপায়ে ভ্রব্যৰিনিশ্চয় করিতেছিল, দিতে পারে, কিন্ত সে কি চশম! ঠিক করিয়া 
তাহাতে সে ত্রব্ের রঙ. ঈষৎ লাল হইবার দিতে পারে? চশমার মধ্যস্থল চোখের তারার 
কথা। কিন্ত তার চোখে সবুজ দেখাইতেছিল। , সমে থাকা চাই। -সে কিতাহা জানে? 
আমি দেখিলাম স্পষ্ট লাল, তবু সে বলে সুজ ! সাধারণ চশমাওয়ালাই কি এ বিষয়ে লক্ষ্য 
শেষে মনে হইল, সে হয় ত লাঁল-সবুজ- রাখে? অনেকের চশমার এই দোষ দেখ! 
বর্ণন্ধ। পরীক্ষা! ক্রিয়া দেখা গেল, বাস্তবিক যায়। যাদের চালিশ্যা ধরিয়াছে, তাদের 
তাই। অতএব * বজ্ঞানের অভাবে এক কথা কিছু শ্বতন্ত্র। যে চশমা দিয়া তারা তাল 
দেখিতে আর এক দেখিয়া বিপদ ঘটিতে পারে । দেখিতে পায়, সে চশবদ! তাদের ঠিক। কিন্ত 
কোকিলের স্বর পঞ্চম কি ধৈবত, তাহা না কতজন বলিতে পারে, ভাল দেখিতেছে কি না? 
বুঝিলে হয় ত কবি ব্যতীত অন্তের চিত্তবিকার না কথাটা শুনিতে নৃতন ঠেকে, তথাপি পুজঃপুন 
ঘটিতে পারে, কিন্তু লাল কি সবুজ, ইহ! না «দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ লোকে জানে না, 
বুষিতে পারিলে নদীতে জাহাজে-জাহাজে, রেলে তাদের চোখের দোষ আছে কি না) জানে না, 
গী়ীতে'গাড়ীতে সংঘর্ষণ ঘটিতে পারে। চোখে চশমা ঠিক হইয়াছে কিনা। এবিষয়ে 
বন্তত চোখের তুল্য পরমসহায় আমাদের শিক্ষা-অশিক্ষা, উদ্চশিক্ষা-নিয়শিক্ষায় কোন 
আর কোন্‌ ইন্দ্রিয় আছে? প্রতেদ প্রায় দেখা যায় লা। টিশষা ত চশমা, 

অথচ আমর! চোখ লইয়া! খেলা করি। যা-তা একটা লাগাইলে হইল । চশমা... যাও 
কি করিয়া চোখকে ভাল রাখিতে পারা যায়, যদি দেখিতে না পায়, চশম! দিলে যদি মাথা 
তাহা আমর! ভাবি না। এারাপ হইলে ধরে, চোঁখ দিয়া জল পড়ে, চোখ: ব্যথা করে, 





চতুর্থ খা] 
তবেই জানে চশমা ঠিক হয় নাই, বদলান 
দরকার । | 

কেহ বলে, আমার চোখ খারাপ হইয়াছে, 
' আমি ক্লাসের ব্যাকবোর্ডে লেখ! পট়িতে পারি 
না। কেহ বলে, রাত্রে লেখাপড়া কর! দায় হইল, 
অক্ষর দেখিতে, পাই না। অমনই চশমার 
দোকানে উপস্থিত! চক্ষুপরীক্ষা! এমনই সো! | 
চোখের কিরকম দোষে চশমা দেওয়া কর্তব্য, 
কিরকম পোষে না দেওয়া কর্তব্য, কেবল 
তাহা "চক্ষুরোগ অভিজ্ঞ বিচক্ষণ চিকিৎসক 
বলিতে পারেন । বিচক্ষণ চিকিৎসকের উপদেশ 
না লইয়া চশম! দিয়া চোখের , সঙ্গে খেলা 
করিলে চোখের বিলক্ষণ অহিত হইতে পারে । 
আমার নিজের অবস্থা বলি। দুরের জিনিষ 
, দেখিতে পাই না) এজন্ত কলিকাতার চশমার 
বড় এক দোকানে চশমা কিনিতে যাই। 
দোকানে একজন অনেক চশমা লইয়া একে- 
একে পরিতে বলিল। একজোড়া চোখে 
দিতে দুরের গাছপাগ! বেশ দেখিতে পাইলাম । 
বিক্রেতা সেই জোড়া আমার চোখে ঠিক 
হইয়াছে বলিয়া দাম লইয়! বিদায় করিল। 
চোখের সঙ্গে এই প্রথম পরীক্ষা । ফলে ছুই- 
বৎসরের মধ্যেই বুঝিলাম, আগের চেয়ে সৌঁখ 
খারাপ হইয়াছে তখন ভয় হইল, দোকানদারের 





১৭৭ 
কাছে না গিয়া চক্ষচিকিৎসকের শরণাঁপন 
হুইলাম। তিনি অবস্থা দেখিয়া! চশম! ফেলিয়া 
দিয়া পড়াগুন! কিছুদিনের তরে বন্ধ করিতে 
আদেশ করিলেন। অতএব চোরে দেখিতে 
অন্গবিধাবোধ করিলেই চঞ্গম! দিতে হুইবে, 
কিংবা চপ্লম! না দিলে চোঁখ ভাল হইবে, এমন 
কোন কথা নাই । 

যাহা হউক, আমি বুবিয়াছিলাম, সেই 
প্রথম চশমা-বিক্রেত৷ আলম্তবশতই হউক, কি 
অজ্ঞানতাবশতই হউক, আমার চোখের পরকাল 
থাইয়াছে। যে নম্বরের চশমা! দিলে চোখ 
থাকিত, তাহা ন! দরিয়া বেশ নম্বরের দিয্াছি। 

: বস্তুত বিক্রেতার জ্ঞান কিংব! ধর্মজ্ঞানের 
ভরসায় চোখ ছাড়িয়া দেওয়া মূর্খতা । বিক্রেতা 
নহে, প্রবীণ খ্চিক্ষণ চিকিৎণক একমাত্র 
সহায়। দৃষ্টিশক্তির সহিত শরীরের নান। অঙ্গের, 


, সম্বন্ধ আছে। অনভিজ্ঞ বিক্রেতা এ কথ জানিতে 


পারে না। কোন কোন বিক্রেতা চশমার 
নঘ্বরই জানে না, কেহ কেহ বলিতে চায় না। 
উদ্দেশ্ঠ কি? পাছে হতভাষ্টে পরে সে দোকানে 
না আসিয়! অন্ত দোকানে চশমা কেনে, মূলে 
এই আশঙ্কা বলিয়৷ বোধ হয়। * 

চোখ ভাল রাখিবার উপায় কি? চালিশ্যা 
বন্ধ করিবার উপায় নাই। কিন্তু বাকের ও 


প্ 


* চশমার নন্বরের ভিতরে একটা ভয়ানক ব্যাপারও নাই । দুরদৃষ্টির ও চালিশ্যার চশমার মাঝখান পুক্ । এই 


চশমা রোদে হৃধ্যের দিকে ধরিলে বিপরীত দিকে এক জালোকবিন্ু দেখ যায়। শন! হইতে এই আলোকবিন্দুরর 
অন্তর সম্পাতান্তর। যে চশমার সম্পাতাত্তর ৪*ইঞ্, তার নর ১; যার ২,ইঞ্চ, তার নম্বয় ২; যার নম্বর ২৪, 
তার সম্পাতান্বয় ১৬ইঞচ, ইত্যাদি। অর্থাৎ ৪*ই৬-+-সম্পাতান্তরস্নম্বর। চালিশ্যার চশমার নম প্রায়ই 
২ কি২। হইতে দেখ! যায়। নিকটদৃষ্টির চশমার মাঝখান পাতলা,-_চালিশ্যার চশমায় ঠিক বিপরীত । এরূপ 
টশম। রোদে ধরিলে জালোকবিন্ু পাওয়া বার না। কিন্তু কৌশলক্রমে সম্পাতাপ্তর মাপিতে পারা বায়। তখন 
নন্বরও জানা যাঁর়।. এই ছুইরকম টপম পৃথক ধুধাইতে দাবখান-পুকু চশমার নম্বরের আগে ধনচিছ (+) 
এবং মাবধান-পাতল! চশমার নন্বরের আগে খণচিহু (-) দেও! হয়। বে চোখে--১। কি--২ দন্বরের চশমা লাগে, 
সে চোখ বেলী খারাপ ময়। নিকটরৃ্ির চশযার নর প্রায়ই _-৫, ও __ ৭ এয মধো হইতে দেখা যায়। চাদু, 
চোখের চশম! জায় একরকম । এফ কথায় বলিবার নহে। " 


১৫৮ 


বঈীবর্শন। 


' [৭ম বধ, আঙগ, ৯৬১৪ 


| হবার েঠাঠিতা ও নিকট টিতা তবছেলা কয়া তাই! হইলে বাড়ীর রঙ হীছলষরের ৫ এ 


উচিত নহে । বোধ হয়, এদেশে দূরঘৃতী বালক 
ও যুবার সংখ্যা কম। বিলাতে নাকি খুব বেশী। 
যাহাতে চোখ্‌ নিকটদৃষ্ট না হয়, সে বিষয়ে 
বালকের অভিভারকের ও ইস্কুলের অধ্যক্ষের 
টি রাখা কর্তব্য। বালককে ছোট বাড়ীতে 
ছোট ঘরে বন্ধ করিয়৷ রাখিলে সে নিকট- 
দৃষ্টি হইতে পারে। বালক হউক: যুবা হউক, 
তাহাকে বাড়ীতে ও ইন্ছুলে মিশিয্া৷ ৮ঘণ্টার 
বেশী পড়িতে দেওয়া উচিত নহে। সে প্রচুর 
ঘুমাইবে, ফাকা জায়গায় প্রচুর খেলা করিবে, 


তবে তাহার স্বাস্থ্য ও চোখ ভাল খাকিবে। " 


দুরের জিনিষ দেখিবে, ছোট অক্ষর পচিবে 
না, চোখকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে না 
দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়িবে না, যথেষ্ট আলে 
'াকিবে, কিন্ত আলো প্রখর হইবে না, টেবিল 
কিংবা ডেস্ক খুব উ চু কিংবা! খুব নীচু হইবে না, , 
ইত্যাদি নানা বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। 
একই রকমের জিনিষ দেখিতে দেখিতে চোখের 
ক্লান্তি আসে। কেছিল চোখ বুজিয়া থাকিলে 
চোখের বিশ্রাম হয়, এমন নহে। নান! রঙের 
জিনিষ দেখায় বিশ্রাম হয়, বর্ণজ্ঞান নষ্ট হয় না 
প্রকৃতির শোভা দেখায় কেবল কি মনের 
আনন্দ হয়? চোখের আনন্দ হয়, ইহাতেই 


চোখের ক্লান্তি যায়। রাত্রিকালে তারা! 


দেখিলে চোখের উপকার হয়। অত দুরে 
আর .কোন জিনিষ নাই, অমন সুখকর 
আলোও কোন জিনিষের নাই। ত্রিসদ্ধ্া 
উপাসনাসময়ে হুর্যনিরীক্ষণের বিধি আছে। 
বোধ হয়, ইহা দ্বারা চক্ষু প্রথর-আলোক-সহ 
হ্য়। যদি কৃত্রিম উপায় করিতে হয়, এবং 
জনাকীর্দ নগরে কৃতিম উপায় 'আবন্ঠকও বটে, 


ভাল ভাল রাতিন পট রাধা আবতাক । জানিয়া 
ফুলবাগানের, পটের গুণ বুঝি না। তাই 
ইস্ুলে ইস্লে ফুলবাগাঁন দেখি না, ইচ্ছুলঘরের 
দেওয়ালে পট রাখি না। সকল ইন্জরিয়ের 
মধো নাককে আমরা অনাব্ক মমে করি। 
তাই ফুলের স্থবাস খুজি না, নাকের স্বারাও 
যে আনন্দ উপভোগ করিতে পার! যায়, তাহা 
মনে করি না। ইন্কুলে নাম লিখাইবার সময় 
অধ্যক্ষমহাশয় বালকের নাড়ীনক্ষত্রঁ সকল 
বিষয়েরই সংবাদ লইয়া থাকেন। ছঃখের 
বিষয়, বালক্লের শরীরের হূর্বলতা, কষ্ঠম্বরের 
নিয়তা, চক্ষুকর্ণের শক্তির খর্বতা, জিছ্বার 
অসাড়তা, বক্ষের ক্ষীণতা ইত্যাদি দেহের 
ব্যাপার জানিবার ও দোষের প্রতিকার করিবার, 
আবশ্তকতা অনুভূত হয় না। যাথায় বিদ্যার 
বোঝা চাপাইয়৷ কি ফল, যদি বোঝার ভারে 
বিকলাজ হইতে হয়, শরীর ভাঙিতে 
হ্য়? 

কোন কবি বলিয়াছেন, 

বিকাশরতি লোচনে স্পৃশতি গাঁধিন। কু্চিতে 

, বিদুরমবলোকরত্যতিসমীপসংস্থং পুনঃ । 

বহিত্র জতি চাতপে শ্বরতি নেতরবৃতিং পুমাষ্‌ 

জরাপ্রমুখসংস্থিতঃ সফবলো কঃন্‌ গুর্তফম্‌ 

জরা-আরম্ে লোকে পুস্তক পাঠ করিবার 
সময় কুষ্চিত লোচনঘয় বিকশিত করে, তবু 
দেখিতে পায় না। হাত দিয়! চক্ছু প্রসারিত 
করে, তাহাতেও দেখিতে পাশ ন1। পুস্তক 
একবার দূরে ধরে, একবার অভিনিকটে ধরে, 
কিছুতেই পড়া বায় ন!। : জগ করে, ঘরে 
আলো! কম, তাই বাহিরে. যা সেখানেও 
দেখ! বায় না। তখন রোদে ঘুরে, কি ে 





॥ 


ফাটল কোজটিসিনিত 
মি 


অবস্থা সেই 
চক্র বৃতি শরণ করে | 
জরাতে লোকের চচ্ষুর দশা! এমনই হয়। 
'কখন-কখন চোখে ছাঁনি পড়ে, স্বচ্ছ চক্ষু 
অস্বচ্ছ হয়। প্রায়ই চালিশ্যা ধরে। তখন 
মনে হয়, অক্ষরগুণা বড় বড় হয় নাই কেন। 
নিকটদৃষ্টিব কৃছে অক্ষর বড় ও ছোট সবই 
প্রায় সমান। তথাপি প্রকৃতি নিকটদৃষ্টি 
যুবককে বার্ধক্যে কবিকথিত যন্ত্রণা দেন না। 
প্রতিচক্ষু নইলে চালিশ্যা-ধরার প়। চলে না।* 
কিন্তু বার্দক্যে নিকটরৃষ্টির চশমা! না ' থাকিলেও 





, ১ কা তং 
৭৬ 
ঝাল 


অবস্থাই খাঁকে। অবশেষে গে 


চএ$ 


পচিতে ক হয় না। এই আশার লিক 
[টি যুবক সাতিনা পাইতে পারে । কিন্ত এরই 
পথ্যন্ত। কারণ, যে চোখ যৌবনেই ্বিয়াছে, 
তাহা বার্ধক্ে আর আসিতে পারে না। 
আসে, নিকটৃষ্টিতার উপর জরার লক্ষণ,*-_ 
চাঁলিশ্যা |» যৌবনে যত নিকটে "বহি প়িতে 
পারা যাইত, জরাতে সে শক্তিও যায়। 
যৌবনের ' দুঁ্টর দুরসীমা বার্থক্যে এক- 
মাত্র সীমা হয়। আর হয়, নিকট 
লোকের সম্তানদিগকে পিতা কর্মফল ভোগ 
করিতে। 


পপ কই [থা 


কটকা_ জ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। : 


বারাণলী-অভিমুখে। 


০ ০০১০৩ 


ণ 


প্রভাতমহিমা । 


যে সমতৃমির উপর দিয়া প্রাচীন গঞ্। প্রবা- বারাণসীর প্রস্তরস্তূপ, রক্তিম মন্দিরচূড়া, 
হিতা, যে তৃণদস্কুল বিস্তীর্ণ কর্দমভূমি নৈশ- চূড়ার স্বণ্ময় অগ্রবিন্দুচয়-_সমত্ত পুণ্যনগরী 
বাস্পে এখনও কুয়াসাচ্ছন্ন, সেই ভূমির স্থদূর- তাহার সেই প্রথম-আলোক আগ্রহের সহিত 
প্রান্ত হইতে সেই অনাদিকালের পুরাতন গ্রহণ করিবার অন্ত ও প্রাভাতিক মহিমায় 
ধা উদিত হইয়াছেন। এইন্ধপ তিনসং্র * বিভূষিত হইবার অন্ত, অর্ধঘগলাকারে তীহা 
বর হইতে প্রতিদিনই তিনি তীহার প্রথম সন্গুথে দণ্ডায়মান হইতেছে। ূ 
গাটল-কিরণ বিকীর্ঘ করিতেছেন, প্রতিদিনই. »ইহাই এখানকার সর্বাপেক্ষা গ্রশস্ত ময়; 





* চখম! নঙ্গে ন! থাফিলেও চালিশ্যা-চোখে ভ্বুইএক ছত্র পড়িবার উপায় আছে। 'মেটি। কাগজে-_যেষন 
পোষ্টকার্ডে--শুচ দিয়া! একটি ছিত্র করিয়া সেই কাগজখামিকে চশমাসক্সপ করিতে হয়। চোখের দিকটেছিতর 
রাখিয়া মেখিজে ন্ষর বড় দেখায় । কাজেই পড়িতে পারা বার। যোধ হয়, এ দেশে বহু পূর্বকাল হইতে 
চালিশার প্রতি বিিত হইয়া আলিতেছে। সেকালে উহ! চুল্য ছিল, পুত্রকে পিত। বিষ্যসম্পততির সহিত 
বাসে অপ করি ক্ষ হার! প্রাচীন সংস্কতসাহিতা আলোচনু] করিতেছেন, ডাহারা ,প্রমাণসংএই 


১৮০ 


বজদর্শন। 


[ ৭ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৬5৪ 





ব্াঙ্গণ্যযুগের আরম্ভ হইতেই এই লষয়টি 
অতীব পবিত্র, -পুজা-অর্চনার মুখ্যকাল। 
বারাণসী ষেন সহসা এই সময়েই তাহার সমস্ত 
জনতা, তাহার সমস্ত.কুস্থমরাশি, তাহার সমস্ত 
পুষ্পমাল্য, তাহার সমস্ত পশুপক্ষী স্বকীয় নদীর 
বক্ষে ঢালিয়া দেয়। ৃঁ 

দিবাকরের উদয়কালে যে-কেহ জাগ্রত হই- 
যাছে,কি মনুষ্য কি ইতরপ্রানী,ব্রদ্ধা জীবমাত্রই 
ঘাটের সিঁড়ি দিয় আনন্দে নদীর উপর যেন 
ভাঙিম্না পড়িতেছে । পুরুষেরা নাবিতেছে ১-- 
তাহাদের মুখে গ্রহ্থই গম্ভীরভাব; গোলাপী 
কিংবা হল্দে কিংবা লাল শালে গাত্র আচ্ছাদিত। ' 
শুজবসনা স্ত্রীলোকের! নাবিতেছে $--মল্মল্‌- 
বস্ত্রে তাহারা অবগ্তন্তিত। তাহাদের মস্যণ 
তাত্রথড়া ও ঘটির লোহিত কিংবা গীত আভা 
চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে এবং তাহারই 
পাশে তাহাদের অসংখ্য বলয়, কঠহার, 
রজতনূপুর বিকৃমিক্‌ করিতেছে । দিব্য 
সাজসজ্জা, দিব্য মুখশ্রী-_তাহারা যেন নগর- 
দেবতার মত চষ্লিয়াছে__তাহাদের বাহু ও 
চক্নপের বলয়নৃপুরাদির মধুর নিক্ণণ শুন! যাই- 
তেছে। 

প্রত্যেকেই, গঙ্গাদেবীকে পুর্পমাপোর 


উপহার, কেবলই পুশপমালোর উপহার ৃঁ 


দিতেই ব্যস্ত, পুর্বপূর্ব দিনের উপহারগুলি 
যাহা এখনও জলে ভাসিতেছে-_তাহাই 
যেন যথেষ্ট নহে। জুঁইফুলে-গাথ! গোড়ে- 
মালা, দেখিতে মামাদের মহিলাদের গলা 
ড়াইবার পালক্‌-আচ্ছাদনের মত ;” অন্ঠান্ত 
শা! ফুলের মালায় সোনালি হলদে ও 
জাক্রানি হুল্দে এমনভাবে মিশ্রিত, যাহাতে 

বিভিন্ন আভায : বৈষম্য বেশ ফুটিয়া উঠে) 


ভারতরমণীরা তাহাদের ওড়নাতেও এইরূপ 
রং মিলাইতে ভালবাসে। .. ও 

গৃহপ্রাসাদাদির সমন্ত “কানিন্ঠ-বাঁলরের 
উপর যে-সব পাখীর ঝাঁক দীর্ঘরজ্ছুর মত লারি- 
সারি বসিয়া ঘুমাইতেছিল, তাহার! জাগি- 
য়াছে-_কলরবে ও গানে মতিয়া উঠিয়াছে। 

ঘুত্ু ও অন্তান্ত কষুদ্রপক্ষী দানের জন্ত, 
আত্মবিনোদনের জগ্ত দলে-দলে আসিয়া বিশ্বস্ত- 
ভাবে এই সব ত্রাঙ্ষণদের মধ্যে রহিয়াছে; 
কেন না, জানে, উহার! কখন জীবহত্যা 
করে না।' সমন্ত দেবতার উদ্দেশে প্রভাত. 
সঙ্গীত দেবুলয় হইতে নিঃস্থত হইতেছে)-_বঞ্া- 
নাদের মত ঢীকচোলের বাগ্চ,শানাইয়ের কাছুনি, 
পবিত্র তুরীধ্বনি শুন! যাইতেছে । উপরে, 
সমস্ত জালি-কাটা বলভী, মাল্য-বীলর ও 
্ত্্ স্তস্তসমন্বিত সমস্ত গবাক্ষ, গৃহের সমস্ত 
ছাদ, বৃদ্ধদের মন্তকে আচ্ছন্ন-_ইহারা সেই 
দর্শকবৃন্দ, যাহার! ব্যাধি কিংবা জরা প্রযুক্ত 
নীচে নামিতে অশক্ত অথচ যাহারা এই 
প্রভাত-আলোকে ও পুজা-অর্চনায় যোগ 
দিতে অভিলাধী। হৃুর্যের জলন্ত রশিতে 
উহার! পরিপ্লীবিত হইতেছে। 

লোকের হম্তধারণ করিয়া! হর্ষোৎকুল্প নগ্ন 
শিশুর দল আমিতেছে। যোগী ও ক্জলসগতি . 
সঙ্ন্যাসীরা নাবিতেছে। নিরীহ পবিজ্র গাভী- 
বৃন্দ নাবিতেছে--প্রত্যেকেই তাহাদিগকে 
সসম্রমে পথ ছাড়িয়া! দিতেছে এবং ভাজ! 
তৃণ ও পুষ্পরাশি তাহাদের সঙ্কুথে অর্পণ 
করিতেছে । এই মধুরপ্রন্্তি পণ্ডুরাও 
ুর্ধ্যের উদয়োৎসয বেখিতেছে - এবং এই 
সময়ের মাহাত্মা যেন বুঝিয়াই তাহাদের 
নিজের ধরণে পূার্চনা প্রবন্ধ হইরাছে। 


চতুর্থ সংখ্যা ।] 
মেধ ও ছাগল নাবিতেছে। বাত্যতাবে কুকুর 
নাঁবিতেছে, বানর নাবিতেছে। 

রাক্রির শিশিরে বাতীস যেন শীতে জমাট 
হইয়। গিয়াছিল, এক্ষণে হুর্ধয--সহম্রকিরগ 
ব্য সেই বাঁযুতে শুভ উত্তাপ আনয়ন 
করি্ল। কুলুঙ্গি কিংবা বেদীর আকারে ছোট- 
ছোট পাথরেত্ত গাথুনি, সোপানের ধাপে- 
ধাপে সজ্জিত--কোনটাতে বিষ্র বিগ্র্ঠ, 
কোনটাতে বন্বাহুবিশি্ই গণেশেব বিগ্রচ। 
এই সকল বিগ্রহের গাত্র এখনও "শুষ্ককর্দমে 
লিপ্ত; এবং মনুযাভন্মে পরিষিকক হই 
ইহারা অনেকমাস যাবৎ ক্ষুন্ধ নদীবু জলগর্ভে 
নিজিত ছিল। এক্ষণে ইহাদের উপর র্যা, 
রশি পতিত হইয়াছে । এখনও সুর্য জ্বলন্ত 
র্লিরণ বর্ষণ করিতেছে, তাই লোকের! বড় বড় 
ছাতার তলে আশ্রয় লইয়াছে। ছাঁতাগুলা 
মাটীতে পৌতা--ছেখিতে বিরাট ব্যাঙের 
ছাতার মত। পবিজ্র নগরীর পাদদেশে এইরূপ 
রাশিরাশি ছাতা উদঘাটিত। এদিকে উর্দ- 
দেশে, পুরাতন প্রীসাদগুলা প্রভাতসমাগমে 
যেন নবযৌবনে উৎফুল্ল হইয়া জাগিয়! উঠি- 
যাছে। মন্দিরের লোহি চুড়ীসকল আলোকে 
উদ্ভাসিত হইয়া! উঠিকাছে, চড়ার স্বর্ণনয় অগ্র- 
. ভাগ, স্বর্ণময় ত্রিশূল বিকৃমিক্‌ করিতেছে । 

অসংখা ডিঙডির উপরে এবং নীচের 
মোপানধাপের উপরে, ভক্তের! তাহাদের 
পুষ্পমাল্য ও ঘটি রাখিয়া কাপড় ছাড়িতে 
লাগিল। শাদা! ও গোলাপী রঙের বস্ত, বিবিধ 
রঙের শাল ইতস্তত ফেলিতে লাগিল কিংবা 
বাশের উপর ঝুলাইক়া! দ্বাধিল। তখন 
অহাদের দিব্য নগ্ত্কার বাহির হই! পড়িল 





বারাণসী-জিভমুর্খে। 


১৮১. 


যের! যেমন ছিপছিপে, তেষ্নি পালোয়াদি- 
ধরণে বলিষ্ঠ ; তাহাদের চক্ষু অরিময়। উহ্থারা 
পৃতজলে আকণ্ঠ প্রবেশ করিল । শ্রীলোঁকেরা 
ততটা চাতবন্ত্র নক, তাহাদের বক্ষ ও কটি- 
দেশ একখানা কাপড়ে ঢাঁঞ্চা) তাহাবা' 
গঙ্গার জলে শুধু তাহাদের পা ভিঙ্গাইতেছে 
_বলয়াদিবিভূষিত বাহু ভিজ্ঞাইতেছে । 
তাশার পব একেবারে নদীব কিনারায় গিয়া 
9 অবনত হইয়া তাঁদের আলুলিত দীর্ঘ- 
কেশ জলের উপর আছড়াইন্ডেছে ; বক্ষে 
উপর দিয়া, স্কন্ধের উপর দিয়া জল গড়াইয়া 
পড়িতেছে ; তাহাতে করিয়া তাহাদের রহস্ত- 
প্রকাশক শক্ত বস্বখানি গায়ে একেবারে 
আঁটিয়! ধরিয়াছে ; ঠিক যেন “পক্ষহীন বিজয়- 
লক্ষী” | নগ্নাবস্থা অপেক্ষা এ মর্ত্ি আরও 
ঘেন সুন্র, আরও যেন চিত্রচাঞ্চলযকরু। 
* গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া! পূজার অঞ্জলি- 
স্বরূপ, গঙ্গার বক্ষে পুষ্পগুচ্ষ, পুষ্পমাল্য চারিদিক 
হইতে লোকে অজশ্র নিক্ষেপ করিতেছে । ঘটি 
ভরিয়া, ঘড়া ভরিয়া জল ইতেছে ; এবং 
গ্রতোকে অঞ্জলি ভরিয়া জল উঠাইয়া পান 
করিতেছে । 
এই সময়ে এইখানে ধর্শভাবের এপ 
সর্বগ্রাসী গ্রভাব যে, এই সমস্ত রমণীয় নগ্রার 
'মেশামিশি ও ঘেবার্খেষিতেও কোন কুচিন্তার 
উদ্রেক হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।. 
পরম্থরকে কেহই তাকাইয়া৷ দেখিতেছে নাঃ 
দ্বেখিতেছে শুধু নদীকে, হুর্যাকে, আলোকের 


ও প্রভাতের মহিমীকে ; সকলেই ভক্তিমুগ্' 


রঙ 


সকলেই পুজার মঞ্্। 
ন্নানের দীর্ঘ অনুষ্ঠান সমাণ্ড হইলে পর, 


বোর কিংব। ফিক! পিতলের রং। পুক্র- রমমীর! শীস্তভাঙে জল হইতে উঠিয়া” গৃহাঁতি- 


১৮২ 


সুখে চলিল; পুরুষেরা তাহাদের ডিঙির 
উপরে, তাহাদের পুষ্পমাপ্য-_-তাহাদের দুর্ববা- 
গুচ্ছের মধ্যে থাকিয়। পূজার আয়োজন 
করিতে লাগিল। 

, আহা! এট অতীতের লোকদিগের 
দৈনন্দিন জাগরণ কি চমৎকার! প্রঠিদিন 
তাহারা ভগবানের আরাধনার্ধে একত্র মিলিত 
হয়। ভাস্বর আকাশের নীচে, * জলের মধ্যে 
পুষ্পগুচ্ছ ও পুষ্পমাল্যের মধ্যে, একজন দীন- 
হীন সামান্তল্োকেরও একটু স্থান আছে।... 
পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য যে আমরা,_-লৌহধুমযুগের 


লোক যে আমরা--আমাদের জাগরণ ধূলিময় 


মলিন পিপীলিকার হ্কেয় জাগরণ ! আমাদের 
দেশের নিবিড় ও শীতল মেঘরাশির নীচে 
অবস্থিত আমাদের জনসাধারণ, স্থুর] ও ঈশ্বর- 
নিন্দার বিষে জর্জরিত হইয়া প্রাণঘাতী কল্কাঁর- 
থানার অভিমুখে ব্যস্তভাবে চলিয়াছে ! -" 
জল হইতে উঠিয়া গৃহাঁভিমুখে যাইবার 
সময় রমণীর! তাহাদের শুভ্র ও বিচিত্রবর্ণের 
বন্ত্রাদি আবার ঠিকঠাক করিয়! পরিয়া লয়; 
এবং বিশাল প্রন্ত'াদির সন্ুখে যখন তাহার৷ 
ঘাটের দিঁড়ি দিয়! উপরে উঠিতে থাকে, তখন 
প্রাচীন গ্রীসের উৎকীর্ণ-চিত্রাবলী মনে পড়িয়া 
যায়। তাহাদের কেশপাশ হইতে এখনও 


জল গড়াইয়! পড়িতেছে ; তাহাদের নিবিড় 


ও আর্দ্র কেশগুচ্ছ, তাহাদের মল্মল্বস্ত্রের 
উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেকেরই 
বন্ধের উপর একটি-একটি উজ্জ্বল ধাতুময় 
রুলল? এবং এক একটি নগ্রবাহু উদ্ধে উত্তোলন 
করিবার ইহাই উপলক্ষায। 

পুরুষের! সকলেই গঙ্গার উপরে রহিয়াছে 
এবং যোগাঁনন্দে নিমগ্ন হইবার পূর্বে, আসন- 


বজদর্শন। 


[ ৭ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২৪ 


গীড়ি হইয়া বলিয়া ধর্মবিহিত সমস্ত প্রসাধন- 
কম সমাধা করিতেছে; শিরের সম্বানা্থ 
ভন্মরেখায় স্বকীয় পিত্বলবর্ণ গাত্র চিত্রিত করি- 
তেছে এবং ললাটে ভীষণ শৈবচিন্ত্রের ছাপ. 
রক্তচন্দনে অঙ্কিত করিতেছে । 

সেই শ্বশানের কোণটিতে--যেখানে প্রভাত- 
আলোকে চতুপার্স্থ চিতাধূমকালিম পাথর- 
গুলা দেখা যাইতেছে-__সেখানে এখন কোন 
শবেরই দাহ হইতেছে না। কাপড় দিয়া 
ঢাকা ছুইট!, শব এঁবানে পড়িয়া! রহিয়াছে 
কিন্তু তাহাদের লইয়া কেহই ব্যাপূত নহে। 
একটা শব চিতার উপর শয়ান ; আর একটি 
শবের আর্তিমন্লানের অনুষ্ঠান চলিতেছে ) 
তাহারই পাশে সুন্দর বলিষ্ঠ জীবস্ত লোকের! 
স্গান করিতেছে। ডিডির উপর, ঘাটের 
নীচেকার পিঁড়ির উপর, গৃজা_ বিপুল জপতার 
ব্যাপক পূজা মারস্ত হইয়াছে। এই 
সময়ে আর সমস্ত কাধ্যই স্থৃগিত, এমন কি, 
চিতাতেও এখন আগুন ধরান হইতেছে না 
শবের অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে । 

সকলেরই মুখে কি-এক অপূর্ব অন্যমনস্ক- 
ভাব; মুখাঁবয়বপকল যেন জমাটবন্ধ, চোখ 
ধেন কিছুই আর দেখিতেছে না! যুবা- 
পুরুষেরা ধ্যানে মগ্ন, হস্তদ্য় মুখের উপর 
সংলগ্ন - দুইটি জলন্ত চে!খের তারা ছাড়া 
মুখের আর কিছুই দেখা যাইতেছে না 
সে চোখের দৃষ্টি সংসারের পরপারে) জপ- 
মালায় আচ্ছাদিত হল্লাসিগণ- যাহাদের 
আত্ম! ক্ষণকালের জন্ত হতটৈতন্ত জড়শরীরকে 
ছাড়িয়। গিরাছে) ধুলর তশ্বচূর্ণে সর্বাগ 
আচ্ছাদিত বৃদ্ধগণ--সকলেরই সেই এক 
ভাব।." | 


চতুর্ষ সংখ্যা 1] 


পাকা আপ পাপা 








একজন জলের পারে বমিবা পূঙগা-মর্চনা 
করিপতাছে ; শাঁদাশাদ। চোষা শাঙ্টাসি লব? 
মর্তিব মত পস্মাপনবঙ্গ ইয়া মুগচর্দের 
উপর 'আঁদীন। এই আসনট সন্াসীদেরই 
বিশেষ আসন | ই পা পরস্পনব উপর 
আঁঢামড়িভাবে নাল্ত, জ্গান্থ মাটি ছুইয়া 


বাসতক্ষ--দীর্ঘ অন্তিস!র 
নে 


র্িয়াছে ;* এবং 
বাঁমতস্ত-দক্ষিণপদ পিয়া রহিস্বাঙ্ছে। 
একজন লদ্দ। উঠার পনিচ্ছদ গায়ে আমা 
পবিয়াচে-_স্গল গডাইমা পড়িততন্ডে। পরি 


ক 
সিক্স গোল।লী নাবাঙগী-দেন 


চুদল বং 
উপার ঘেথশাশি । ৬ 

ঈনি নিশ্চল হব! সাঙ্গ করলা তিতছন 
ঈগল ললাটে শৈনচিত অন্িচঃ গোর তার! 
লন মত 3 উতাব সীন-কালিম ঘখ জলস্থ 
সর্পোর দিতকে ফেরান বতিসাপছ সাজ স্ স্যার্পোর 
কিপসণ মুখ ঝিকমিক করোনি । মৃতগ এক, 
গ্রক্কাপ "্মপরিপীম আশনান্দেল ভাব । একজন 
্‌ পালোয়ানি-ধবণেল ব্লিঠসুলক্ক, 


রী ভইয়া, অধোিধো 


শগীকায 
তীহার রক্ষিপা্দ 
এক-এক-মঞ্জলি গঙ্গারল লইয়া গেই জলে 
তাহার অকুণবর্ণেব পরিস্ফৃদশ গাবিত 
করিতেছে ; এবং সেই শুঙ্গসন্গাপীর সম্মথে 
মুগসর্থের উপর যে সকল প্পমালা বঠিয়াছে, 
সেই সব পুষ্পমাঁল্যর মলক্ষালন করিবার জন্য 
তাহার উপর জল ছিটাইয়। দিতেছে ._মুগচর্খ- 
সংলগ্ন মৃগের মন্তক ও শঙ্গ জলে ভিজিয়া 
যাইতেছে | বোঁধ হয়, ত'ভার ধ্যানকে ঘনা- 
য়া ভুলিবারজন্, তাহার সন্যুখে সামান্ত-ধরণের 
গথির সঙ্গীত চলিতেছে ; আর একটু উপরে, 
ইইজন বালক দুইটা পাথরের নোড়ার উপর 
বসিয়প্রুযভাবে মৃহূমূহ হাসিতেছে? উহাদের 
৪ 


বাঁরাণসী-অভিমুখে। 
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মধ্যে একটি বালক, ভৌ-ভো-শবে শঙ্খ- 
নাদ করিতেছে ; আর একটি, ডুগি বাজাই- 
[চ ; ইভ হইতে একপ্রকার চাপাশব 
নির্গত হইতেছে । চাঁরিধারে কাকের! ইতস্তত 
বলি শাছে--মনোঁধোগসহন্কাঁরে সন্্যাপীকে 
নিরীক্ষণ *করিতেছে। যাহারা * গৃহাভিমুখে 
চলিয়'ছে--কি রমণী, কি বাঁলক-_তাহার। 
শালার পণ হইতে ফিরিয়া 
'এই সল্লাঁদীকে প্রণাম করিতেছে । নীরবে শুধু 


সশ্গলেই 


এক সল্মিত শান্ভিসাদন করিয়া, জোড়হন্তে 
শিপু 'প্ণীম করিয়া তাহারা সন্থর্পণে 


চলিয়া ফাইনেছে পাচ্ছে সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ 
হয়--পঙগার বাখাত হয় । রহসাময় প্রাসাদ- 
অঞ্চল পর্মান্ত গমন করিয়া আমার নৌকা 
আবার ফিরিয়া ভাসিল। ফিরিয়া মাসিতে 
একনট বিলম্ব হইল। ফিরিয়া-আসিয়া 
“দেখি, সেউ লুন্ধট সেইখা'নেই রহিয়াছে। 
ঈর্ঘনখবিশি্ট তস্তেল দ্বারা স্বকীয় শীর্ণপদ 
ধরিয়া রহিয়াছে ; ভাতার দৃষ্টি সেইরূপ স্থির 
সাসঠশেল দিকে, জলন্ত 'ইর্যোর দিকে নেত্র 
িলাটিত রিসণছ্ে, তবৃ সেই দ্বোলা-চোখ্‌ 
বন্দনঘা যাইতেছে না। আমি বলিলাম-- 
“বুদ্মট কেমন স্থির হইয় রহিয়াছে !”...মাজি 
আমার দিকে তাকাইল এবং কোন অবোধ 
"শিশ্তুর নিতান্ত সরল উক্তি শুনিয়া 
লোকে যেমন করিয়া থাকে সেইরূপ আমার 
দিন্ষে চাহিয়া সে একটু মৃদুহাম্ত করিল। 
--তী লোকের কথ! বল্চেন 1..'কিন্তৃ...ও 
যে মৃত!” |] 

কি। ও লোকটা মৃত !...আসল কথা,-- 
আমি লক্ষা করি নাই, বালিশের উপর মাথা 
আটুকাইয়! রাখিধার জন্য, থুতির নীচে দিয়া 


৯৮৪ 


একটা চর্ববন্ধনী গিয়াছে । আমি ইহাও লক্ষ 
করি নাই,_-একটা কাক মুখের চারিধারে ও 
যুখের খুব কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে $ যে 
বলিষ্ঠকার, যুবকটি তাহার গেকুয়ারঙের 
পরিচ্ছদে ও ভু*ইফুলের মালায় জলসেক 
করিতেছিল, সে সেই কাককে ভয় (খাইবার 
সন্ত ক্রমাগত একটুকৃরা কাপড় নাড়িতে ছে। 
গতকল্য সন্ধ্যার সময় ইনি “ষরিয়াছেন ; 
ইহার অন্তর্জলী-অনুষ্ঠান-সমাপনাস্তে - যেরূপ 
যোগাসনে বসিষ্কা ইনি সমস্ত জীবন কাটাইয়া- 
ছেন, এক্ষণে এই পুর্ণ প্রভাতমহিমার 


মধ্যে ইহাকে সেই যোগাসনের ভঙ্গীতে বান ' 


হইয়াছে । বন্ধনীর দ্বারা বন্ধ করিয়া ইহার 
মন্তককে পিছনে একটু হেলাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে, যাহাতে হুর্ধ্য ও আকাশ ভাল 
করিয়া দেখিতে পান। 


ইহার'দাহ হইবে না, কেন না, যোগীদের , 


দাহ হয় না। যোগীদের পুণ্যজীবনের 
মাহাত্ম্যে যোগীদের শরীর পূর্ব হইতেই 
পবিত্র হইয়! আছেশ আজ সন্ধ্যাঁকালে, ইহার 
মৃতশরীরকে একট! মাটির গাম্লার মধ্যে 
সমাহিত করিয়া গঙ্জায় ভাসাইয়া দেওয়া 


বজদর্শন। 


[.৭ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২৪ 


হইবে। যে ভাগ্যবান পুরুষ পুথ্যকর্দের 
অনুষ্ঠান করিয়া _সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া 
সংসারচক্র হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়াছেন, 
জীবন ও মৃত্যুর অতলম্পর্শ রদাতল হুইতে - 
উদ্ধার পাইয়াছেন, লোকের! তাহাকে প্রফুল্ল- 
বদনে অভিনন্দন করিতেছে, ,অভিবাদন করি- 
তেছে, সাধুবাদ করতেছে। . 
একটা কুকুর শবের নিকটে আসিল, 
তাহার গ! স্কিল, তাহার পর পুচ্ছ নত 
করিয়া চলিয়! গেল। ভিনট! লালরঙের পাখী 
আসিয়া তাহারাও শবকে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিল। একটা বানর নাবিয়া আসিল, 
শবের আর্্র পরিচ্ছদের তলদেশ স্পর্শ করিল 
এবং স্পর্শ করিয়াই একদৌড়ে ঘাটের মাথায় 
উঠিয়া বদিল। সেই রক্ষী যুবকটি ইহাদিগকে 
কিছুমাত্র নিবারণ করিতেছে না,সব সঙ 
করিতেছে । এদেশের লোকেরা পঞশুপক্ষীর 
অত্যাচার অকাতরে সহা করিয়া থাকে। 
সেই নাছোড়বন্দা ধাকটা, পচা শঘের গন্ধ 
পাইয়া পুনঃপুন ফিরিয়। আসিতেছে ; এবং 
তাহার কালে! ডানা, প্রায় মৃতষোগীর যুখ 
ঘেষিয়! যাইতেছে । 
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


স্বীয় কৰিবর মধুসূদন দত্ত ।% 





«৭ ১ 
আজ ৩৪বংসর হইল, কবিবর মাইকেল বৎসর আমরা এই সমাধিস্থানে আসিয়া! তাহার 
বধুহ্দন দত্ত হ্বর্গারোহণ করিয়াছেন । তাহার প্রতি আমাদিগের প্রীতিতক্তি প্রদর্শন করিয়া 
সেই গ্বর্গারোহণদিনশ্মরণার্থ গত উনিশ- আসিতেছি। মৃতকবির প্রতি এইরপ শ্রদ্ধা- 


১০৫০০০০০০৯৯ 
* এই প্রবন্ধ গত ১ ১৪ই আষাঢ় ) কথির স্বর্গারোহণবাসরে তাহার সমাধিক্ষে তে নভাপতি লীযুক্ত 
নরেন্রানাথ মেন বহাশরকর্তৃক পঠিত হইয়াছিল । 


চতুর্থ সংখ্যা । ] 


ভক্তিপ্রদর্শন আমি একটি ক্গাতীন্নকর্তব্য বলিয়া 
মনে করি। যে জাতি গ্রতিভার পুজার 
উদাসীন, তাহাদিগের জাতীরজীবন অসাড়, 
তাহার! কখনই উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ 
করিতে পারে না। এইজন্য ধিনি মাইকেল 
মধুহুদন দৃত্তের স্তিরক্ষার্থ এই বাৎসরিক 
সতার হুত্রপাত করেন, তিনি আমাদিগের 
বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র। তিনি আঁমাদিগের 
সুযুণ্ত জাতীয়জীবনকে কথঞ্চিৎ উম্মেষিত 
করিয়াছিলেন । বড়ই ছঃখের ব্রিষয়, আজ 
তিনি আমাদিগের সহিত এই জাতীয়কর্তব্য 
যোগ দিবার জন্য উপস্থিত নহেন। যে 
লোকে আজ মাইকেল মধুস্থদন দত্তের অমর 
আত্মা বিরাজ করিতেছে, এই স্থৃতিসভার 
অনুষ্ঠাতা উমেশচন্ত্র দত্তেরও মাত্বা সেই 
লোকে প্রয়াণ করিয়াছে, তিনি সেখানে 
আজ কবির চরণে ভক্তিকুম্থম অর্পণ করিতে- 
ছেন। জাতীর কর্তব্যকার্য্যে স্বর্গীয় উমেশ- 
চন্ত্র দত্ত মহাশয়ের কিরূপ অদম্য অন্থরাগ 
ছিল, তাহা আপনাদিগের অনেকেই অবগত্ত 
আছেন। তীহারই বিশেষ চেষ্টায় এই 
সৃতিম্তস্ত নির্মিত হয়। সকলেই জানেন, 








মধুহ্দনের নশ্বরদেহ যখন মাতা বন্থন্ধরার 


অস্কে সমাধিস্ক হয়, তখন সেখানে কোনরূপ 
স্বতিচিস্ক স্থাপিত হয় নাই, এমন কি, সামান্ড 
ইকখতুদ্বারা কবরটি আচ্ছাদিত পর্যযস্ত 
করা হয় নাই। এইজন্য কয়েকবৎসর পরে 
সমাধিক্ষেত্রের অধ্যক্ষের! তীহাদিগের নিয়মা- 
নারে কবির অন্থিপঞ্জর উত্তোলন করিয়া 
মন্ত্র নিক্ষেপ করিবেন বলিক্া বিজ্ঞাপন 
দেন। তখন উমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় ব্যাকুল- 
ধয়ে আমার নিকট উপস্থিত হন এবং 


স্ব্গায় কবিবর গধুসূদন দ্। 


পাবা জজ ০৮ 
* সসপপ সপ রি 


১৮৫ 





যাহাতে কবরের উপর একটি স্বতিচিছু 
স্থাপিত হইতে পারে, সেই উদ্দেপ্তে অর্থসংগ্রহ 
করিবার জন্ত আমাফে অগ্ুরোধ করেন। 
আমি তাহার অন্থরোধ অনুসারে রথাসাধ্য 
অর্থসংগ্রহ করিয়া দিই ও এই ম্থৃতিসভার 
সভাপতির, পদ গ্রহণ করি। "তিনি স্বয়ং 
এতাবৎ ইহার সহকারী সভাপতির পদে 
নিযুক্ত ছিলেনশ৷ কেবল যে কবি মধুস্দনের 
স্থৃতিরক্ষার জন্য তিনি আগ্রহপ্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা নহে। তিনি হেয়ার ও 
বেখুন সাহেবের স্থৃতিরক্ষার জন্তও বিশেষ 
'যত্ববান্‌ ছিলেন। গুনিয়াছি, রাজ! রামমোহন 
রায়ের জন্মস্থানেও একটি স্তিচিন্ুস্থাপনের 
জন্য তিনি উদেমাগী হন। জানি না, এ বিষয়ে 
তিনি কতদূর কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। এই 
সকল কারণে তিনি আমাদিগের বিশেষ 
ধন্তবাদের পাত্র। তাহার অবর্তমানে আমরা 
বার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। আশ! 
করি, আপনাদিগের মধ্যে কেহ তাহার 
স্থান অধিকার করিয়া এউ সকল স্তৃতি 
জাগনূক রাধিবার জন্ত বত্রবান্‌ হুইবেন। 
এই সকল কার্যে তাহার এতদুর অন্রাগ 
ছিল যে, তাহার মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব 
মধুশুদনের স্থৃতিসভার কার্ধ্য বাহাতে যথা- 
'্রীতি সম্পন্ন হয়, সেজন্ত বন্ধুগণকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন। এইবূপ এঁকাস্তিকমনে ধিনি 
জাতীব্নকর্তব্যসম্পাদনে নিধুক্ত ছিলেন, 
আঙ্ তাহাকে বিশেষক্ষপে স্মরণ করা মমা- 
দিগের কর্তব্য । আমার* মনে হইতেছে, 
মাইকেল মধুদ্দন দত্তের জীবনচরিতগ্রণেতা 
শ্রীযুক্ত যোগীক্দ্রচন্ত্র বন্ধু মহাশয় সহকারী 
সভাপতি উমেশচজ্জ দত্ত মহাশয়ের স্থান 


১৮৬ 


অধিকার করিবার যোগ্যপাত্র। তিনি 
যেরূপ যত্ব ও পরিশ্রমে কবির জীবনের 
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, 
তাহাতে তাহাকে এই স্বৃতিপভাব সহকারী 
সভাপতির পদে 'বরণ করিনা সম্মানত করা! 
আমাদিগের কর্তব্য । 

মাইকেল মধুসহুদন দত্ত-ধাহাঁর ম্মরণার্থ 
আজ আমরা! এই সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইয়াছি--বাগালীজাতির একটি অমুলাবত। 
যে সময়ে বাউলাঁসাহিত্য কতক্ষগুলি সংঙ্কতি ও 


ইংরেজী গ্রন্থের অন্থুবাদমধ্যে বন্ধ ছিল, সেই 
সময়ে ম্হাম্থা মধুহ্দন তীহার অসামান্য" 
প্রতিভাবলে, প্রাচ্য ও প্রতীচা সাহিত্যের 
সংমিশ্রণে ষে নূতন কাবাসাঠিত্যের কি 
করিয়াছিলেন, ভাঙার অুমধুর রসাস্বাদনে 


বাডালী চিরদিন নাঁনন্দ অনুভব করিবে। 
মাইকেল: কেবল যে কাঙউ্লাভাবযর ধিত্রাক্ষর, 
ছন্দের প্রবর্তন করিয়া ভইরাঁছিলেন, 
তাহা নহে। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখিবার 
পুর্ববে বাঙলার টিন! হন্যে নববুগের অব 

তারণা করেন। সে সময়ে এদশে যে ছুই: 
একখানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছিপ, তাহার 
কোনখানি সংস্কতনাটকের প্রাণশুন্য অনুবাদ, 
কোনখানি বা নারদ সমাজচিত্র ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। নাটকে যে সকল 
সমাবেশ থাকার এয়োজন, তাহাতে তাহার 
কোন লক্ষণই বেখ| যাইত না। মাইক্জকল 
বেলগেছিয়ার বাগানে অভিনয়ের জন্য 
শর্দিষ্ঠানাটক লিখিয়! ও তৎপরে পন্মাবতী, কৃষঃ- 
কুমারী প্রভৃতি নাটক গ্রণয়ন করিয়! নাটক- 
রচনার নৃতন পদ্ধতি দেখাইয়! দিলেন। তাহার 
পর হইতেই বাঙলার নাট্য্ীহিত্যের বিশেষ 


যশ বা 


বজঈদর্শন। 


৫ 
বসের 


[ ৭ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৪ 


শীবৃদ্ধি হয়। নাটকরচনার সহিত নাট্য- 
শালার উন্নতিতেও তীহাঁর সবিশেষ যত্ত ছিল | 
কশিকাহায় খন প্রকাশা রঙ্গশীলা প্রতিষ্ঠিত 
হর, তথন তিনি তাহার অধারক্ষের অনুরোধে. 
একখানি নাটক লেখেন-সে সময়ে তিনি 
রোঁগশহায় শয়ান, কিন্তু, সে অবস্থাভেও 
কিরূপে রঙ্গালয়র উন্নতি হইতে পারে, সে 
বিবঃয় তাহাদিগকে পরাদর্শ দিতেন। 
দধুস্থদন কিরূপ স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, 
্রন্থগুলি হইতে আামরা তাহার যথেষ্ট 
ভিনি হিন্দুধন্ম তাগ করিয়া 
ছলেন,--সে সময়ে ধীহারা খৃষ্টান 
হইতেন, চুক্দ। দগের অনেকেই স্বদেশ ও 


[প্চর প ৪ 


স্বজাতিকে দ্বার চক্ষে দেখিতেন। কিন্ত 
মধুহ্দন শ্বদেশকে কিরূপ * ভালবাসিতেন, 


তাহা ভটহার মুরোপযাত্রাকালীন কবিতাটি 
পাঠ করিলে বিশেনরূপে উপলব্ধি হয়। তিনি 
ুষ্টান ছিলেন, কিন্ত ফ্রান্সে অবস্থিতিকালে 
আশ্িনমাসে দুর্গোংদবের কথা স্মরণ করিয়া 
(কর্ধপ আক্ষেপ করিঘ়াছিলেন, তাহ। তাহার 
কবিতাপাঠকদিগের অবিদিত নাই। এই- 
প স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম ধাহার হদয়ে 
নর্ভনান, হনি যেধন্মাবলম্বী হউন না কেন, 
তিনিই আঘাপিগের ভক্তিভান। হিন্দু 
হউন, মুসলমান হউন, ব্রাঙ্গ হউন, খৃষ্টান 
হউন বা শ্িখ-পারসীঙক হউন, ম্বদেশহিতৈধী 
স্বদেশপ্রেমক ভারতবাপিমাত্রেই আমাদিগের 
শ্রন্ধার পাত্র। এইরূপ অপাম্প্রণার়িকভাবে 
ভারতবাসিমান্রকেই আদর * করিতে না 
শিখিলে আমাদিগের জাতীয়জীবন সংগঠিত 
হইবে না। ধর্ধাস্তর গ্রহণ করিয়াও যে 
দেশ ও শ্বজাতিকে ভালবাসা যায়, মাইকে 
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শন কি গা পপি চলা কর পর উল ৫৯০৯৯ পিল ৬০ ও. সপ পপ উজ শি 


মধুস্থদন দত্তের জীবন জাঙ্জপ্যমানরপে তাহার 
পরিচয় দিতেছে । তাহার যে কিছুমাত্র 
গৌঁড়ামী ছিল না, তাহার ব্রজাঙ্গনাকাব্য 
তাহ।র সুস্পষ্ট পরিচয়। এইরূপে যে দিকৃ 
দিয়া আমরা মধুহুদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, 
তাহাকে শ্রদ্ধাভক্তি না করিয়া থাকিতে পারি 
তিনি স্বভাবকবি--বাপ্দেবীর বরপুত্র 
ছিলেন। বাঙলাভাবা যতদিন থাকিবে, 
বাঙালীজাত্তি যতদিন থাকিবে, ততদিন কবিবর 
ঘধুগ্ননের নাম গৃহে গৃছে উচ্চারিত হইবে, 


না। 


কবিবর সধুসূদন। 


ডগ 


চে 





বাঙানী সেই নাম স্মরণ করিয়া আঃ আপনাকে 
গৌরবান্বিত মনে করিবে এবং তাহার এই 
ট্মাধিক্ষেত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিণত হইবে। 
আভন্নদীর তীরে শেকৃস্পীয়রের জন্মস্থান 
ই্রাট্ষ্ষোর্ড যেমন কাঁব্যামোদী ,জনগণের তীর্থ- 
স্থানের স্থার হইয়াছে, আমার আশা হয়, কাঁলে 
কবি মধুস্ছদনের জন্বস্থান কবতক্ষতীরে 
সাগররঈাড়ী,গ্রধমও বাঙলার কাব্যপ্রিয় 
নহোদদগণের তীর্থস্থানে পরিণত এবং সেখানেও 
কনির একটি স্মৃতিচিহ্থ সংস্থাপিত হইবে । 


কবিবর মধুসদন |% 


পপ সহিত 
ন্‌ 
স্বদেশবা সি-বন্ধুগণ, [তনি আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ও সম্মানের 
নীরনতাই সাধারণত সনাধিক্ষেত্রের পাত্র? যাহারা বাঁঙলাসাহিত্যের আলোচন! 


জমা; কিন্তু খন আমরা কোন কীর্চিনান্‌ 
দুরুধের স্মরণার্থ তাহার সমাধিমন্দিরের সম্ুখে 
দণ্ডায়নান হই, তখন তাহার যশোগান করি- 
বার জন্ত স্বভাবহই আনাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে। 
দেই প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়াই আবি নধুস্ছদনের 
ন্ঞ্ধে ছুইচারিটি কথা বলিতে অগ্রসর 
হঠয়াছি। কি গুণে ও কি কাধ্যের জন্ 
মধুহ্দন আমাদিগের সন্মান ও কৃতজতার 
গাত্ত, তাহ! বিচার করা! কর্তব্য । মধুসছদন 
ধাঙলাভামায় অমিজচ্ছন্দের প্রবর্তক ও 
মেবনাদবধকাবোর রচয়িতা বলিয়াই সাধারণত 
সনম মানিত । কিন কেবল এই ছইটিরই জ জন কি 


১৯ সস বর কী 


ট্গ্রবর্ধন 


করিয়াছেন, তাহারা অবগত আছেন ষে, 
মধুহুদনের কার্য কেবলমাত্র অমিত্রচ্ছনের 
প্রীবর্তনে বা মেঘনা দব্ধকাব্যর্নায় পর্যবসিত 
হয় নাই। তাহার প্রতিভা বাঙলাসাহিত্যের 
বিবিধ অংশ সমুজ্জল করিয়াছিল। একদিকে 
যেমন তিনি বাঙলাসাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের 
করেন, অপরদিকে তেমনই 
প্রাচ্যরীতির সহিত পাশ্চাত্যরীতির সম্মিলন 
করিযনু নুতন আদর্শের নাটকরচনার প্রথাও 
প্রবপ্িত করিয়াছিলেন। বেলগেছিয়া নাট্য- 
শালার জন্য রচিত শর্ষিষ্ঠানাটক হইতেই 
ব্গদেশের নাটকীয়সাহিত্যে এক নবধুগের 
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বজঈদর্শন। 
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'সুজপাত হইয়াছে। এখন যে আমর! বর্ষে 
বর্ষে এতগুলি নাঁটকনাটিক। দেখিতে পাই- 
তেছি, মধুহ্দনের প্রতিভাই তাহার মূল | 
বাঙলাভাষায় ব্যঙ্গাত্মক নাটকের ব৷ প্রহ- 
সল্লেরও স্ষ্টি মৃধুহ্দরমের দ্বারা হইয়াছে। 
তীহার পূর্বে অভিনয়ধোগ্য কোন বাঙ্গাত্মক 
নাটক বাঙ লাভাষায় ছিল ন1। তাহার রচিত 
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌয়! ও একেই কি 
বলে সভ্যতাই এ সম্বন্ধে পথ প্রদর্শন করিয়াছে। 
একেই কি বলেন্সভাতার আদর্শে ই রায় দীনবন্ধু 
মিত্র তাহার সধবার একাদশী রচনা করিয়া 
ছিলেন। মধুস্দনের প্রতিভা বঙ্গের অনেক 
প্রতিষ্ঠাবান্‌ লেখকের শক্ি-উদ্দীপনে সাহাধ্য 
করিয়াছে। দীনবন্ধুবাবুর ন্যায় কবিবর 
হেমচন্দ্র বন্যোপাধ্যায়ও মধুহুদনের তিলো- 
তমাসম্ভব হইতে বৃত্রসংহারের অনেক চিত্র 


গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধুসুদনের গৌরব-, 


বন্ধন করিতে যাইয়া এই ছুই প্রতিভাবান্‌ 
পুরুষের গৌরব অপলাপ করা আমার অভি- 
প্রেত নয়। পশ্চণঈগামী পুরুষদিগকে, স্বেচ্ছা 
ক্রমে হউক বা 'অনিচ্ছাক্রমে হউক, কির্নপ 
পূর্বগামী পুরুষদিগের অন্নবর্থন করিতে হয়, 
তাহাই বলা আমার অভিপ্রেত। কিন্তু মধুহদন 
কেবল নাটকরচনাতেই নুতন রীতি প্রবর্তন 
করেন নাই। বৈষ্বকবিদিগের অনুকরণে 
গীতিকাব্যরচনার : প্রথাও, ইংরেজীশিক্ষিত- 
দিগের মধ্যে, তাহারই দ্বারা প্রথম প্রবর্ঠিত 
হইয়াছে । বিস্তাপতির ও চণ্তীদাসের ষে 
বীণাবস্কারে সমগ্র বঙ্গদেশ একদিন মুখরিত 
হইয়াছিল, ব্রনধাঙ্গনাকীর্যে আমরা তাঁহারই 
প্রতিধ্বনি শ্রবণ করি। বাঙলাভাবায় 


চতুর্দঘশপদী “কবিতারচনারও প্রথা মধুহুদনের 


দ্বারা প্রথম প্রবন্তিত। কিন্তু এ সকলেনই 
অপেক্ষা মধুহুদনের মহত্তর কার্য আছে, 
আমি তাহা আপনাদিগের নিকট উল্লেখ 
করিতেছি। বাঙলাভাষাসম্বন্ধে মধুহুদনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কার্ধ্য ইহার অস্তনিছিত শক্তির 
আবিফরণ। মেধনাদবধরচনারও অপেক্ষা 
ইহা আমি তীহার প্রতিভার পক্ষে অধিকতর 
গৌরবজনক বলিয়া মনে করি। আপাতক্ষীণ 
বাঙ.লাভাষার অভ্যন্তরে যে এত শক্তি, নিহিত 
ছিল, তাহার পূর্বে কেহ তাহ! জানিত না বা 
বিশ্বাস কিত না। যে অবস্থায় মধুল্দন 


' অমিত্রচ্ন্দের প্রবর্তনে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন, 


আপনাদিগের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত 
আছেন। মহারাজা শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রমোহন 
ঠাকুর মহাশয় তীহাকে বলিয়াছিলেন যে,. 
বাঙলাভাষার যেরূপ গঠন ও প্রবণতা, 
তাহাতে কিছুতেই ইহাতে অমিত্রচ্ছন্দের প্রব- 
ভন সম্ভবপর নহে। প্রত্যুত্তরে মধুস্দন 
বলিয়াছিলেন যে, আপনি বিস্বৃত হইতেছেন, 
বাঙলাভাষা সংস্কতভাষার ছুহিতা; এক্গ 
জননীর কন্তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। 
মধুহদনের তবিষ্য্বাণী-_কল্পনামাত্রে পর্ধ্য- 
বসিত হয় ন[ই। বাঙলাভাষার অত্যন্তরে 
যে গৃঢ়শক্তি নিহিত ছিল, এখন তাহার 


'প্রত্যঙ্ষফল দর্শন করিয়া! আমরা। পুলকিত ও 


পরিতৃপ্ত হইতেছি। কাব্যে, ইতিহাসে, 
দর্শনে, এমন কি, বিজ্ঞানেও এরূপ কোন 
বিষয়ই নাই, যাহা বাও.লাভাষায় ব্ক্ত করিতে 
পার! যায় না। বলা নিশ্রয়োজন ফে। বাঙলা" 
ভাষার এই অন্তনিছিত শক্তির আবিষরণের 
জন্য মধুহ্দনের সঙ্গে বিভাসাগরমহাশকের 
এবং বাবু অক্ষয়কুমার দত্বেরও লাষোলোখ, 
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আবশ্ুক। প্রিয়বন্ধুগণ, যদি কোন পর্য্যটক 
ব| কোন উদ্তিদবেত্ব। মামাদিগের জন্ত এমন 
একটি নৃতন পুষ্প বা এমন একটি নূতন ফল 
আবিফার করেন, যাহার স্থগন্ধে আমর! 
মোহিত হই এবং যাহার স্গম্থাদে আমর! 
পরিতৃপ্ত হই, তাহা হইলে তাহার নিকট 
আমরা কতইন্ন| হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করি। ষদি কোন খনিবিষ্কাবিদু আমাদিগের 
জন্ত এমন ' একটি রত্বের খনি আবিষ্কার 
করেন, যাহা আমর! বহুমূল্য মনে করি, তবে 
আমর! তাহার নিকট কতই না হৃদয়ের কৃত- 
জ্তা প্রকাশ করি। কিন্তু মধুশ্দূন বঙ্গ- 
ভাষাসম্বস্ধে আমাদিগের জন্ত যাছ! প্সাবিষ্কৃত 
করিয়া গিয়াছেন, তাহা পুশ্পের অপেক্ষা? 
সুগন্ধ, ফলের অপেক্ষাও সুমধুর এবং রদ্বের 
অপেক্ষাও সমুজ্জল। কালক্রমে পুষ্প গন্ধ- 
হীন, ফল রসশৃন্ত এবং রত্ব ক্ষীণজ্যোতি হইতে 
পারে, কিন্তু মধুস্দনের অনুষ্ঠিত কার্য্যের কখন 
সেরূপ হইবার সম্ভাবন! নাই; তাহা চির- 
সুরভি, চিরমধুর এবং চিরজ্যোতির্শায় । আমি 
সেইজন্তই বলিয়াছি, কি গুণে ও কি 
কার্যের জন্ত মধুহুদন আমাদিগের সম্মান ও, 
কতভ্তভার পাত্র তাহা বিচার কর! কর্তব্য । 
কিন্তু মধুস্দন যাহা! করিয়াছিলেন, তাহা 
কি অনায়াসাধা ও আঅযস্বন্থলভ ? তাহা নয়। 
ইহার জন্য মধুহদনকে প্রাণাস্ত পরিশ্রম 
করিতে হইয়াছিল।' মধুস্ছদনের কোন কোন 
ব্যব্ধারে ক্রুটি ছিল সত্য, কিন্তু মাতৃভাষার 





* মধুহূদনের কিখিত প্র নিয়ে উদ্ধৃত হইল-_ 


কবিবর মধুসূর্দন | 


১৮৯ 


সেবারূপ ব্রতপালনসন্বন্ধে তাহার কখন কোন 
ক্রটি ছিল না। মুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপণে, 
র়োগে-শোকে, কখন তিনি মাতৃভাষার সেবা- 
সম্বন্ধে ওঁদাসীন্তপ্রকাশ করেন ' নাই। 
যেদিন তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মাতৃ- 
ভাষার সেবা ভিন্ন তাহার পক্ষে স্থায়িগৌরব- 
লাভের সম্ভাবন! নাই, সেই দিন হইতেই তিনি 
উদ্দেগ্তসাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 
তিনি এখন মান্দত্রাজে অবস্থান করিতেন, সেই- 
সময় তাহার কোন বন্ধু তাহাকে লিখিয়া- 
ছিলেন_-“এনপ বৃথ| সময়ক্ষেপ কর! তোমার 
কর্তবা নয়; তুমি যদ তোমার শক্তি ও 
সামর্থ্য মাতৃভাষার সেবায় নিষোলিত করিতে, 
তাহা হুইলে তাহা কতই ফলপ্রদ হইত।* 
প্রত্যুন্তরে মধুম্দন লিখিয়াছিলেন--“আমার 
জীবন এখন বিস্তালয়ের বালকের অপেক্ষা 
কার্ষোবাস্ত। আমার কার্যযপ্রণালী এইরূপ ; 
_-৬ট1 হইতে ৮ পর্য্যন্ত হিক্র ) ৮ হইতে ১২টা 
পর্য্যন্ত স্কুলে অধ্যাপনা; ১২ট1 হইতে ২টা 
প্ান্ত শ্রীকৃ; ২ট! হইতে ৫টাপধ্যস্ত তেলেগু 
ও সংস্কত) ৫টা হইতে ৭টা পর্য্স্ত লাটিন 
এবং «টার পর হইতে ১*টা পর্যযত্ত ইংরেজী । 
ইহার পরও কি তুমি বলিবে যে, আমি 
আমার মাতৃভাষাকে অলম্কত করিবার জন্ত 
প্রস্তুত হইতেছি ন11”* সতকর্দ্দে সাধনাশীল 
ব্যক্তিমাই সমাজের সম্মানার্থ; ধিনি 
আহায, নিদ্রা, বিশ্রাম বিস্বৃত হইল একপ- 
ভাবে মাতৃভাষার সাধন! করিয়াছিলেন এবং 
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ধিনি তীহার দেই সাধনার ফল তাহার 
স্বদেশবানীরদগন্ষে সমর্পগ করিনা গিয়াছেন, 
তিনি ধে আমাদিগের সম্মান, কৃতজ্ঞত| এবং 
শ্রদ্ধার পাত্র, তাহাতে মুন্দেহ নাই । 

' মাধিক্ষেত্র' দোষোন্মেষের স্থান নয়, 
সুতরাং মধুস্থদন যদি জীবনে কোন" ভ্রম প্র] 
করিক়া থাঁফেন, তবে এখানে সে কথার 
আলোচনা না করাই সঙ্গত। মধুস্ছদন জীবনে 
যে ক্রটি করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহাকে 
অতি কঠোর প্রীয়শ্চত্ত করিতে হইয়াছিল। 
প্রায়শ্চিত্দ্বারা পাপের মুক্তি হয়, 
মধুহদনের ত্রুটির কথা স্মরণ রাখিবার বা 
তজ্জন্য ক্ষোভ বা বিরক্তি প্রকাশের এসণে 
কারণ নাই। তিনি যে ছু্ষর্ন করেন, 
তাহীর ফল তিনি নিজেই ভোগ করিয়াছিলেন, 
কু-দৃষ্টান্ত, দ্বারা তিনি কাহাকেও কুপথে 
প্রেরণ করেন নাই। কিন্তুতিনি যে কর 
করিয়াছিলেন, তাহার অযৃতময় ফল এক্ষণে 
আমরা সকলে ভোগ করিতেছি এবং ঘুগ- 
যুগান্তর সমগ্র বঙ্গবাসী তাহা ভোগ করিবে । 
প্রকৃতি তাহাকে যে দুর্লভ শক্তি দান করিয়া 
ছিলেন, প্রাণপাত পরিশ্রমে তিনি তাহার 
সন্ধাবহার করিয়াছিলেন। রোগশোক, 


সুখহুঃখঃ আহারনিড্রা বিশ্বৃত হইয়া তিনি । 


যে বিভিন্ন ভাঁষা ও বিভিন্ন শান্তর অধায়ন 
করিয়াছিলেন, তাহার গ্রস্থদমূহে আমরা 
তাহার প্রত্যক্ষফল দর্শন করি এবং হার 
সেই বহু পরিশ্রমের এবং বছ মায়াসের গুণেই 
আমরা তাহার গ্রন্থে মিপ্টনের গাস্তীর্ধা, 
হোমরের ওজন্থিতা এবং দাস্তের অতিসান্্ষী . 
কল্পনা দেখিতে পাঁই। বঙ্গভাষার অন্তর্নিহিত 
শক্তির আবিফার করিয়! মধুরু্দন আমাদিগের 


বঙছদর্শন। 


সতরাং 


[৭ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৪ 


যে উপকার করিয়! গিরাছেন, আমি গুর্বেই 
তাহার উল্লেখ করিয়াছি। পৌরুষ প্রুষোচিত 
ভাষার সহচর, মধুস্ছদনের পুরুযোৌচিত ভাষ৷ 
যদি আমাদিগকে পৌরুষলাভে সহায়তা করে, 
তব তাহার কার্ধ্য ঘে অতি মহৎ কার্য, 
তাহা অবশ্থাই স্বীকার করিতে হইবে। 

বন্ধুগণ, আমার বক্তবা শেষ হইয়াছে, আর 
ঢ্ুইচারিটি কথা বলিয়া আমি উপসংহার 
করিব। ষে প্রতিভাবান্‌ পুরুধের সমাঁধি- 
স্থলে আমরা সকলে দণ্ডায়মান, তাহার কার্ধ্য- 
বারা বঙ্গভন! উপকূল সুতরাং আমরা 
সকলেই এীহার নিকট কৃতজ্ঞতাখণে বন্ধ। 
আম্গুন, আমরা সকলে ভগবানের নিকট 
তাহার মাম্সার কল্যাণের জনা প্রার্থনা করি। 
আম্থন, অ'মনা ভগবানের নিকট বললি _ন্বর্গ 
মন্্াব অদীশ্র, ইতপরকালের স্ুছদ, আমরা 
আজ ধাহার সমাধিমন্দিরের পার্খে দণ্ডায়মান, 
তনি নিজের কার্য্যের দ্বারা আমাদিগের 
সকলের সন্মান, কৃতচ্হতা এবং শ্রদ্ধার পার। 
আমরা ক্টাহার আম্মার কল্যাণের জন্য 
প্রার্থনা করিতেছি। প্রভে।! সে প্রার্থনা 
শ্রবণ কর। তিনি এক্ষণে কোথায়, কি- 
ভাবে অবস্থান করিঃতছেন, তাহা আমরা 
অবগত নই। মাতৃভাষার পেবারূপ পুণাফলে . 
যদি তিনি এক্ষণে কোন সুখমর, আননাময় 
লোকে বিরাজিত থাকেন, তবে আমরা সেজন্য 
আনন্দপ্রকাশ করি। আর যদি কর্্মাশে 
তিনি এক্ষণ কোন নিকৃষ্টলোকে অবস্থিতি 
করিতে থাকেন, তবে কপাময়, তীহাকে সে 
লোক হইন্ে মুক্ত কর। আমাদিগের 
কাহারও এমন পুণ্যসস্ভার নাই যে, আমরা 
তাহার বিনিময়ে তাঁহার সুক্রিকামনা করিতে 





চতুর্থ সংখ্যা । ] 


রাজতপন্থিনী 1” 
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পারি। তবে যদি আমাদিগের মধ্যে কাহারও 
মাকাহারও কোনক্বপ মুক্তি থাকে, তবে 
গ্রভো, তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়। 
আামাদিগের দেই উপকারী, কৃতজ্ঞতাভাজন 
পুরুষের আফ্মার সবগতি ফর। তিনি জীবনে 
বহুদুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাকে 
শান্তিদান কর। আকাশ তাহার উপর 
অমুতবর্ষণ করুক, মেঘ তীহার উপর 
অমৃতসেচন* করুক, বাঁযু অমৃতহিল্লোলে 
তাহাকে তৃপ্ত করুক, বৃক্ষলতা৷ তাহাকে অনুত- 
ময় ফলপুষ্প দান করুক, আর সর্কেপরি,__ 
প্রভে!। তুমি তাহাকে তোমার অমৃতময় 


ক্রোড়ে স্থানদান কর।” বন্ধুগণ, কোন 
সদয় ব্যক্তি মধুস্দনের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন-- 

“নামে মধু। হাদে মধু, বাক্যে মধূ যার। 

এ হেন মধুরে ভুলে সাধ্য আছে কার” 
মধুহদনকে বিস্ৃত হওয়া ত্রস্তবপর 
তাহার স্থৃতি চিরদিন আমাদ্িগের 
মধুময় থাকিবে । আমন আমরা বলি, 
শান্তিঃ, শান্তি শান্তিঃ) মধু, মধু, মধু। 
জগৎ শাস্তিতে পুর্ণ হউক, মধুধারাঁয় অভি- 
পিঞ্চিত হউক । আঁমার্দিগের প্রিয়কবি 
তাহার মধ্যে চিরস্থরখে, চিরানন্দে বিরাঁজিত 


থাকুন । 


নয়। 
হৃদয়ে 


শ্রীষোগীন্দ্রনাথ বস্তু । 
রাঁজতপস্ষিনী। 
[ জীবনীপ্রস্্গ 
১৬ 
বাওলায় "পরিবর্তনযুগ" বলিলে সচরাচর রাজা রামমোহন রায় যে আবেদনপত্র 
রাজা রামমোহন রায় ও তাহার পরনত্তা পঞ্চাশ গভর্ণর-জেনারেলের নিকট পাঠাইয়াছেন, 


০ 


বংসরের মোটামুটি ইতিহাস বুঝায়। যে 
মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক বিপ্রব এই 
মুগের প্রধান বিশেষত্ব, তাহার বীজ বস্তত 
রাজার জীবদপায় উপ হইয়াছিল মাত্র । 
্বগয় রামতন্ধ লাহিড়ী মহাশয় একটি গল্প 
করিতেন, তাহার আলোচনায় এই কথ। 
পরিষ্ষট হইয়া উঠে। খ্যাতনামা অধ্যাপক 
ডেরোজিওসাহেৰ একদিন হিন্দুকলেজের 
উচচশরেধীতে পড়াইতে গিয়া দেখেন, ছাত্রদের 
ভিতর ঘোর তর্কবিতর্ক চলিয়াছে, শিক্ষাসম্ব্ে 


€ 


তাহার লেখক স্বয়ং রাজা কি না» সকল 
শুনিয়া ডেরোজিও বলিলেন, “তোমরা সব 


মানুষ, না! অচেতন লোষ্রখগ্ডমাত্র ; দেশে 


শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্তনের কথা 
উঠির়)ুছে। কোথায় "তাহার ভালমন্দ বিচার 
করিবে, না ব্যক্তিবিশেষের লিপিকুশলতার 
কথায় তন্ময় হইয়া আছ?” রাজা রামমোহন 
ইংরেজীতে কেমন সুপগ্ডিত ও হুলেখক, 


_ জানিলে এ সংশয় তোমাদের মনে উঠিত ন1।” 


ফলত পাশ্চাত্যশিক্ষার্দীক্ষায় নববর্ধা বন্াঁ 
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প্রবাহবৎ যে উদ্দাম চিন্তা এবং উচ্ছ ত্খল ভাঁব- 
ন্োত বঙ্গে তখন হইতে দেখ! দিয়াছিল, 
তাহার আবিলতা! এখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। 
বঙ্গীয় মুবকদের সাধারণ রীতি এবং চরিত্র 
“ইহার প্রমাণ ৭ 

বঙ্গকুলললনাদের সম্বন্ধে তেম্ন নিঃসংশয়ে 
কিছু বলা চলে না। তবে পাশ্চাত্যসভ্যতার 
দুর্দমনীয় প্রভাব যে অল্পবিস্তঞ্জ তাহাদিগকেও 
চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, ইহা অস্বীকার করার 
জে! নাই। দেখিয়া-শুনিয়া বব য়ান্‌ হিন্দ সমাঁজ- 
হিতৈষীরা প্রমাঁদ গণিতেছেন। তাঁহাদের 
ভিতর অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, সেকালের 
ও একালের স্বীচরিত্রের একটা সামগ্ত- 
বিধান করিতে পারিলে এই শোত ফিরিতে 
পারে। কিন্তু ইহ! কি সম্ভব? $ 

মহারাণী শরংসুন্দরী দেবীর জীবনে 
সেকাল ও একালের হিন্দুমহিলাচুরিত্রের 
একটা সমন্য়চে্া দেখা যায়। ছত্রিশ- 
বৎসরমাত্র বয়সে তিনি শ্বর্গীরোহণ করিয়া- 
ছিলেন। উহন্ি ভিতর যে জীবন ভিনি 
যাপন করিয়াছিলেন এবং যে সকল কাধ্য 
তীহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাঁতেই 
এই সামঞ্জন্ত সম্পূর্ণ সম্ভবপর বোধ হয় । 

শাবণমাসে একদিন বেল ১১টার সময় 
রাজবাড়ীতে. গেলাম। মহারাণীমাতাকে 
প্রণাম করিতে গিয়া দেখি, ছোট-তরফের 
পুরাতনবাটার কোন স্থান হইতে ৪ একটি 
শালগ্রামণিলা পাওয়া গিয়াছে, তিনি 
তাহার পবিত্রীফরণ লইয়া ব্যস্ত। তাহার 
ঘরের বাহির “হলে” পুরোহিতমহাঁশয় পীজি- 
পুঁথি লইয়া সেই-সম্পকাঁয় ব্যবস্থা নির্ণয় 
করিতেন্ছেন। মহারাণী * অন্তরাল হইতে 


বদর্শন। 
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অন্যের দ্বার! তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। 
শেষে স্থির হইল, শিলাঁটি ছোট-তরফের ঠীকুর- 
বাঁড়ীতেই রাঁথা হইবে! মা বলিলেন, যখন 
ছোটবাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে, তখন ইহা 
নিশ্চয় যে, উহ! রাজসংসারেব ঠাকুর, অন্তের 
নহে। প্রতি পদে তিনি আশঙ্কা করিতে- 
ছিলেন, পাছে ইহাতে কোন অর্ধ স্পর্শে। 
স্বীয় রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রদান, 
বিচারপতিপদে উন্নীত হওয়ার *খবর প্রচার 
হইলে বক্ষেব সর্বত্র সভানমিতি হইয়াছিল। 
পুটিয়ায় “সন্তন্য আনন্দোংলসব হইল । উদেবোণীরা 
তীহাঁর মুন্ূমতি লইতে গিয়া শুনিলেন, মাত। 
ছুপলক্ষে কতকগুলি ভদলোককে একদিন 
রাজবাড়ীতে নিমহ্ণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। 
কোন আত্মীয়ের গৃহ হইতে একদিন 
প্রাতে প্রাচীনা এক পরিচারিকা তাহাকে 
দেখিতে আসিল। মা, কোন অল্পবয়স্ক! 
মাস্রীয়া কি করিতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন । উত্তর--“প্রাতে দেখিয়া আসিয়াছি, 
নষ্ট লইয়! বপিয়াছ্েন, বলিলাম-“কুকি, বইয়ের 
ন্য কত হয়েচে, আবার 1,” ইহাতে তাঁহার 
স্বামীর স্বীণিক্ষার প্রতি বিবাগের কথা উঠিল। 
বালিকার পাঠের জন্য কি কিবই আনাইয়া 
দেওয়া যাইতে পারে, মাতী আমায় স্রধাইলেন।. 
আমি “মেজ বউ”, *সুরুচির কুটীর” এবং 
প্বঙ্গমহিলা”র নাম করিলাম। স্ত্রীশিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে তাহার ধারণা এরূপ 
বলনতী ছিল যে, কেহ তাহাতে সংশযনগ্রকাশ 
করিলে তিনি বিশ্মিত হইতেন। পটিয়ায় 
আমি একবার বালিকাবিগ্যালয়সংস্থাপনের 
চেষ্টা করিয়াছিলাম। স্থানীয় ভদ্রলোকদের 
সহায়তাপ্রাপ্তি দূরে থাকুক, অনেকেই তাহাতে 


চতুর্থ সংখ্যা | ] 


সা পক তত উই পপ সা 
পাপী শত পাস পপ 


থড্রাহস্ত হইয়াছিলেন। কেবল মহারাণী- 
মাতার উৎসাহ ও সহানুভূতির বলেই আমি 
তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাঁম। 
রাজবাটীতে বিস্তর ইংরেজী-বাঙ্‌জ। সংবাধ- 
পত্র আসিত। আমি সহারাণীমাতার নিকট 
গ্রন্তাব করিলাম, রাজবাড়ার বাহিরে একটি ঘরে 
সেগুলি রক্ষিত হইলে সাধারণের পড়াশুনার 
সুধা হইতে পারে। মাও ইহার অনুমোদন 
করিয়া কন্ডচারা ও দ্বারবান্‌ নিযুক্ত করিয়। 
বলেন এবং সেই পাঠাগারে তাহার সনস্ত 
পুস্তক দান করিবার অভিপ্রান্প প্রকাশ 
করিলেন। 
নাৰে মাঝে তিনি কথাপ্রণক্ষে আম[দিগকে 
বাঙ্গনমাঞ্জের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন । ত্রাঙ্গ- 
ধম ক, ঙাহার কয়টি সম্প্রধার, কোন্‌ সম্প্রদায় 
কি কাজ করিতেছে? ধন্ম এবং সমাজ সংঙ্কা" 
প্রের সঙ্গে সঙ্গে রাঙ্নাতির আলোচণাও 
মাধাবণ সমাজের লক্ষ্য শুনিরা আগ্রহে তিনি 
অনেক প্রশ্ন কররাছিলেন। বল! বাহুলা, 
উপাশবদেধ প্রতিপান্ধ বঙ্ধবাধ স্বভাবতই 
তাখাকে বেশা আকৃষ্ট করিত। 
একপন পরাতে মাতা সংবাদপত্র পাঠ 
তাঙ্লেন, তাহার শিশু ভাগনাপুত্র কাছে 
বঁসযা হ&ামি করিতেছিল। তাহার চাপল্যে 
না হষৎ বিরক্ত হুইলেন। বলিলেন, “"ছ 
কোকন 1” আমি বলিলাম, "মা আপনি উহ! 
শিখারণ করিতে পারিবেন না, আর ছেলে- 
বেলার একটু ছু্ঠাম ভাল, বরং এ অবস্থাতেই 
মুখে মুখে নব শিখাইতে হয় । আমিও বোধ হয় 
এপ কত আপনাকে বিরক্ত কর্িতাম।” মা 
হাসণেন, “না, তুমি বেশ শান্ত ছিলে।” প্রাচীনা 
উগধতা দাসী মাকে বাজন করিতেছিল, বেশ 


করিতে 


রাজতপন্থিনী। 
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কথা কহ! তাহার স্বভাব নহে, মুদ্ভাবে বলিল, 
“না, আপনি বড় সুবুদ্ধি ছিলেন, আমর! 
সকলে কোলে লইতাম 1৮ এই দাসী মহারাণী 
ও তাহার ভগিনীকে মানুষ করিয়াছিল। 
সে বলিত, মা ছেলেবেল! হইতে তাহার উপর 
কখন রাগ *করেন নাই। কোকনের আমার 
প্রতি বালকস্থলভ অসংখা প্রশ্ন শুনিয়। 
মা খবরের ফ্াগজ পড়িতে পড়িতে ঈষৎ 
হাসিতেছিলেন। কথার কথায় আনি জানাই- 
লান বে, পনচ্যুত গুইকুমারের মৃত্যু হইরাছে। 
মা বলিলেন, প“বাচিয়ছেন! আহা, কার 
কপালে কি হয়, বলা যায় না!” জিজ্ঞ।সা 
করিলেন, “কিসে পড়িলে?" আমি_-ইর্খলশ- 
ম্যানে।” মাতা -“সোন প্রকাশে পড়িতেছিলাম 
যে, গুইঞুমার সংশয়াপন্ন কাহিল।” তার পর 
আমার মুখে ঢাকা আন্মশামনের সভা উপ- 
লক্ষে বিশহাজার লোক সননেত হওয়ার কথা 
শুনিয়া তিনি আশ্চর্দয ও আনন্দিত হইলেন। 

একদিন যাঁরাগানের কথ! হইতেছিল। 
আমরা উহাব কৃত্রিমতা লইয়* কঠোর সমা- 
লোচনা করিতেছিলাম। কেহ বা কালুগা- 
তুলুয্ার সংএব কথায় নিন্দা করিতেছিলেন। 
মা বণিলেন, “সে খারাপ, কিন্তু বাস্থদেব আমা- 
দের ভাল লাগিত, এখন তা নাই ।” 

আর একদিন একটা বিবাহের সম্বঙ্ধের 
কথা হইতেছিল। পাত্রীর পিতামহ, মহা 
কুলীন্ন কিন্তু দরিদ্র ও গণমূর্থ পাত্র স্থির 
করিতেছিলেন, পিতা এবং অন্তান্ত আত্মীয়দের 
তাহাতে অমত। সকল শুনিয়া মহারাণ মাত! 
শেষোক্তদের বাঁললেন, “তোমাদের বুঝি ইচ্ছা 
যে, মেয়েটি যেখানে সুখে থাকে, সেইখানে 
বিবাহ দাও? দই ত ভাল |” * 
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' তিনি যখন বিষয়ভার কুমারের হস্তে দিয়! 
কাশীবাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন 
জেলার মাজিষ্রেটে কলেক্টর রডাক্সাহেব 
বর্যার স্ময় জলপথে পুটিয়ায় আসিলেন। 
ইংরেজীনবীশ রাজিকর্মচাঁরীরা কেহ সদরে উপ- 
স্থিত ছিলেন না। তজ্জন্য মহারাণীমাতার 
তরফ হইতে সাহেবকে বোটু হইতে স্বর্ধনা 
করিয়া আনার ভার আমার উপর পড়িল। মা 
আমার প্রতি বিশেষভাবে আজ্ঞ। করিলেন, 
সাহেবের সঙ্গে দেখা হইলে আমি যেন তীহার 
নামে বলি যে, কুমার প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক হইলেন। 


এ অবস্থায় তিনি যদি চেষ্টা করিয়া কুমারের * 


হস্তে ছেটে অর্পণ করাইয়া মহারাণীকে 
বিষয়ভার হইতে মুক্ত করেন, তবে তিনি বড় 
উপকারবোধ করেন। তাহা হইলে যেখানে 
ইচ্ছা গিয়া ধর্মচপ্জী করিতে পারেন । বলিলেন, 
“তুমি বেশ গুছাইয়া সব বলিও, + + ফলত, 
দেখিও, আমায় যদি মুক্ত করিতে পার।” তাহার 
নিকট আর একদিন শুনিয়াছিলাম, পূর্বে গঙ্গা- 
মানে গেলেও *কালেক্উরসাহেবকে বাঁঙলায় 
আরতী লিখিয়া যাইতে হইত। 


খঙঈীবর্শন। 
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একবার দেশ হইতে ফিরিয়া গিয়া দেখি, 
মহারাণীমাতার বসিবার ঘরে আর্টন্কুলের নূতন 
কতকগুলি ছবি টাঙানো রহিয়াছে । মদন- 
তন্মের মুর্তিও ছিল। দেখিয়! মাতা বলিতে-. 
ছিলেন, শিবকে যেন গুলিখোর করিয়া আকি- 
য়াছে! আমি আমাদের "অধ্যাপক পণ্ডিত 
তারাকুমার কবিরত্ব মহাশয়ের জোষ্টব্রাতা 
৬ক।লীকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের চিত্রিত অপূর্ব 
হরসন্মেহনমুত্তির কথা তুলিলাম। তেমন ুন্দর 
চিত্রপট দেশীয় শিল্পী কেহ লিখিতে পারেন, না 
দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। কুমারসস্তবের 
উতীয়সর্গ ,যেন মুর্তিমান্‌ হইয়৷ তাহার সমস্ত 
গৌরবে এবং সৌন্দর্যে সেই ক্ষুদ্র আলেখ্যটিতে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুনিয়া মহারাণী তাহার 
সম্বন্ধে 'গ২সুক্যের সহিত অনেক কথা জিজ্ঞাস! 
করিলেন । এই চিত্রপট আনি কবিরত্বমহাঁশয়ের 
কলিকাতাস্থ বাসস্থান তদানীন্তন ২৫নম্বর 
বেনিপ্াটোলার গৃহে দেখিতাম । পুজনীয় 
আচাধ্যকে যতবার প্রণাম করিতে যাইতাম, 
অনিমেষনেত্রে ুইদ্দগুকাল সে ছবি না দেখিলে 
'আমার তৃপ্তি হইত না । 

শ্রীপ্রীশচন্দ্র মজুমদার । 


গৌ ডুকাহিনী 


€পীগু বদ্ধন। 


হিমালয়ের দক্ষিণে, পদ্মাবতীর উত্তরে, 


ছিল। পুরাতন সংস্কতসাহিত্যে এখনও 


কামরূপরাজ্যের পশ্চিমে এবং মিথিলার পূর্বে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


যে জনপদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই পুরা- 


এই রান শিক্ষা ও শিল্পবাণিজ্যের জন্ত 


তন নাম--পৌগুবর্ধন। এক সময়ে তাহার বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। শিল্পের মধ্য 
নাম ভারতবর্ষের সকল স্থানেই সুপরিচিত কৌধেয়বন্ত্রশি্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


চতুর্থ সংখ্যা । 








এই প্রদেশের লোকে তাহার জন্য এখনও 
প্রশংসালাভ করিয়া আপিতেছে। এক- 
শ্রেনীর লোকের পক্ষে কোষকীটপালন 
করাই জীবিকার্জনের প্রধান পথ। তাহারা 
“পণ্ড” বা পপুশুরীক” নামে পরিচিত। 
জাতিতে হিন্দু;_-কৃষিকাধ্যে স্রনিপুণ, কেহ 
কেহ বগ্াশেক্ষা করিয়া অন্তান্ত কাষ্যেও 
ব্যাপৃত হইয়াছে। মালদেহজেলায় ইহাদের 
সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে । ইহাদিগের বিশ্বাস, 
--পৌপু বর্ধন ইহ্থাদিগেরই পুরাতন রাজ্য,_ 
ইহারাই তাহার অধিপতি বলিয়া "ম্থপরিচিত 
ছিল। ৃ 
মহাভারতের সভাপর্ষে পৌগু.দিগের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । তাহারা গ্রসিদ্ধ- 
লাভ ন! করিলে, তাহাদের নাদ ভারতবিখ্যাত 
হইত না। হরিবংশে, কথাসরিংসাগরে এবং 
ধৰরহ্াবলীতে ও পৌণগু.বদ্ধনের উল্লেখ আছে। 
যাহারা একদা এরূপ প্রসিদ্ধিলাভ 
বযাছিল, তাহারা কৃষকজাতিতে পরিণত 
রা কেন,--তাহা একটি এঁতিহাদিক 
কেতুহলের ব্যাপার । সে কৌতুহল সম্পূর্ণরূপে 
চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। স্ইগুপ্রোক্ত 
মনুসংহিতার বচন ধরিয়া 'এই পরিবর্তনের 
কারণপরম্পরার কিছু-কিছু নি প্রাপ্ত 
ইওয়া যায়। 
গড, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, 
পাংদ,.পহলব, চীন, কিরাত, দরদ এবং থশ- 
দিগের ন্যায় পৌগুগণও “ত্রাত্-্ষতরিয়” বলিয়া 
উল্লিখিত । ক্রাত্য হইয়া এই সকল জাতি 


আধাসমাজ হইতে লিত হুইয়! পড়িয়াছিল। 


তাহা একদিনের কথা নহে,-ক্রমে ক্রমে 


মাধিত হইয়া থাকিবে। ক্রিয়ালোপে,-- 
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,নবরাজ্যে ব্রাঙ্গণাগমনের অভাবে," 


১৯৫ 





্রাহ্মণগণের অদর্শনে,_দিনে দিনে ইহারা 
“ব্রাত্য” হইয়! পড়িয়াছিল। অস্তত মন্তুসংহি- 
তায় এইরূপই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
“ব্রাত্য” হইবার পূর্বে ইহারা আর্যযুসমাঁজ- 
ভুক্ত ক্ষত্রিয় বলিয়! পাঁরচিত ছিল। দব্রাতি” 
হইবার পরু ক্রমে ক্রমে আর্ধ্যাচান্স পরিত্যাগ 
করিয়। “পতি ত” হইয়া থাকিবে। 

বাহার! শ্রইরূপে সমাজচ্যুত হইয়াছিল, 
যাহার! তজ্জন্ত অগ্যাপি আধ্্যসমাজে চতুর্র্ণের 
নিন্নে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে, তাহারাই কিন্ত 
এক সমরে আর্ধ্যাভিবান স্ুবিস্তৃত করিয়া শস্বী 


* হইয়! উঠিয়াছিল। তাহারা নানা দিগ্েশে 


আধ্যসান্রাজ্যবিস্তারকার্যে জীবনপাঁত করিয়া, 
কখন বা অনার্য্যসংঘর্ষে বিপধ্যস্ত হইয়া, 
সভ্যতাবিস্তীরের পথপ্রদর্শক বলিয়া পূজিত 
হইতে পারিত। তাহাদের প্রতিষিত 
তাহারা 
ক্রিয়ালোপে প্রাত্য” হইয়া পড়ায়, দিনদিন 
হীন হইয়া অনার্্যসহবাসে আর্ধযাচার বিস্থৃত 
হইয়া গিয়াছিল। * 

পৌগুগণ এইরূপ ব্রাত্য”-ক্ষত্রিয়”_- 
প্রচ্যরাজো আর্ধ্যসামাজ্যবিস্তারের প্রথম 
পথপ্রদর্শক,_-কালক্রমে কৃষকশ্রেণীতে পরি- 
গত হুইয়া অগৌরবে কালযাপন করিতেছে । 
" যাহারা এইরূপে স্বজাতিম্বধর্মের বিস্তার- 
সাধন করিতে গিয়া সমীজচ্যুত হইয়াছিল, 
ইন্ডিহাসের অভাবে তাহাদের আত্মত্যাগ- 
কাহিনী লোকসমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া! 
গিয়াছে । 

সেদিন চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আর্ধ্য- 
বিজয়যাত্রার রথচক্রচিত্নে বন্ুদ্ধরা “রৎক্রাস্তা” 
হইয়া রহিয়াছেন। একদিন পৌধ্ু বর্ধনে যে 


বজঈদর্শন | 
বিজয়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা তাহাদের শৌধ্যবীধ্যের কথা! লোকে বিশ্বৃত 
ভারতমীমা অতিক্রম করিয়া দ্বীপোপদ্বীপেও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু “করতোয়ামাহাস্্য”, 
 প্রভাববিস্তার করিয়াছিল। পৌওবদ্ধনের নামক পুরাতন সংস্কৃতপুস্তকে দেখিতে পাওয়া 
সঙ্গে সেই সুত্রে ভারতসাগর এবং প্রশীস্ত- যায়, _পৌগুগশের . পনিত্যপ্লাবনকারিণী”, 
সাগরের ছ্বীপপুঞ্তের যে' বাণিজ্যসংশ্রব প্রতি- বলিয়া! করতোয়া মাহাঝ্মুশালিনী। 
ঠিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় অগ্ঠাপি সম্পূর্ণ পৌগু বন্ধন “নদীনাতৃক” 'দেশ। ইহার 
রূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। এখনও নানা দক্ষিণে পদ্মাবতীর প্রবল তরঙ্গভঙ্গ, পশ্চিমে 
দ্বীপের নানা দেবমন্দিরে তাহার প্রান্ত নি মহানন্দার মন্থর প্রবাহ, পুর্বে ' করতোয়ার 
শন দেখিতে পাওয়া যাঁ়। খরআ্োত)- মধ্যস্থলে আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, 
পৌগ্ুবদ্ধনের পুর্ববপীমায় করতোয়া নদী, বারাহী,-কত দিকে কত নদী-.কত খালবিল, 
__পত্রঙ্গরূপা করোগ্ভবা,”__একটি সুপরিচিত --তাহার ইয়ত্তা কর! যায় না। পগ্মাবতীর 
পুণ্যতার্থ বলিয়৷ উলিখিত। তাহার সে খর- * দক্ষিণে বাগড্ডী বা সমতট প্রদেশ, তাহার 
স্লোত হিলুপ্ব হইয়া গিয়াছে; যাহা আছে, দক্ষিণে অনন্ত লবণাধুরাশি ! এই সকল 
তাহা শৈবালশাদ্ধলে সমকীর্ণ হইরা কোন- কারণে পৌও বন্ধন শম্তনন্তারে ভারতের অনন্ত- 
রূপে আত্মরক্ষা করিতেছে ! সেকালের কর- ভাগার বালরা পরিচিত হইয়া উঠিগ্লাছিল। 
তোয়া এরূপ ছিল না) এখনও তাহার পুরা- বাণিজাবিস্তারের পক্ষেও পৌগু বদ্ধন অনেক: 
তন খাতের চিহ্বু দেখিলে সেকালের কথা স্থতি- ন্ুঘোগ প্রাপ্ত হইরাছিল। এরূপ অনুকূল 
পথে উদিত হইয়া থাকে। করতোয়াারে প্রাক্ৃতিকসংস্থান প্রাপ্ত হইয়া পৌওবদ্ধন- 
বহুসংখ্যক প্রান্তছর্গ বর্তমান ছিল। কোন রাজা সহজেই সমৃদ্ধিপালী হইয়া উঠিয়াছিল। 
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কোন প্রান্তহুগেকু ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত- 
মান আছে। «* 
করতোয়াতীর বহু বিপ্লবের লালাভমি। 


সেই সমৃদ্ধির কথ! দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইবার 
পর নান! দেশের সহিত বাণিজ্যসংশ্রব সংস্থা" 
পিত হইয়াছিল। এইরূপে বঙ্গোপসাগরতীরে 


করতোয়৷ উত্তার্ণ হইয়া, কামরপেশ্বর পৌপগু,- ত্রিকলিঙ্গ নামে তিনটি বাণিজ্যবন্দর প্রতিষ্ঠিত 
বর্ধন আক্রমণ করিতেন ;--করতোয়া উত্তীর্ণ হয়। সকল কলিঙ্গই নৌবিষ্তাপ্রভাবে ভুবন- 
হইয়া, গোড়েশ্বরগণ কামরূপ বিধ্বস্ত করিয়া «বিখ্যাত হই! উঠিয়াহিল। এখন তাহার কথা 
আদিতেন। কখন বা এই চিরপরিচিত স্বপ্নকাহিনাতে পর্ধযবলিত হইয়াছে ! 

আক্রমণপথের সম্ধানলাভ করিয়া, চীন, কুণ এই বর্ধমান বিজয়রাজ্যের ইতিহাস 
প্রভৃতি পার্বত্যদল পৌগুবর্ধনে আপতিত গৌড়ীয় বিজয়গৌরবের ইতিহাস। সে ইতি" 
হইয়া রা্ট্রবিপ্রব উপস্থিত করিত। এই লকল হানে পৌগুবর্ধন ভ্ঞানগৌরবে, পিল্পবাণিত্য- 
আক্রমণবেগ প্রতিহত করিবার জন্ত প্রথম গৌরবে, শৌধ্যবীধ্যগৌরবে চিরগৌরবান্থিত 
হইতেই পৌওুবীরগণ দলে দলে করতোয়া- ও ভারতাবখ্যাত হইয়! উঠিয়াছিল। সংস্কত- 
তীরে উপনিবেশ সংস্থাপিত *করিয়াছিলেন। শিক্ষাই ভাহায় প্রধান কারণ। তাহার ভন্ত 


চতুর্থ সংখ্যা |] 


শা শশা এ 


পৌ$ বর্ধন পরিচিত হই উঠগাছিল। 
পৌগুবর্দনের আর্ধাশিক্ষকগণ স্বতম্বভাবে যে 
সাহিভারচনায় হস্তক্ষেপ করিয়।ছিলেন, এক- 
' সময়ে তাহার রচনারীতি “গৌড়ীয়রীতি”” নামে 
গ্পবিচিত ছিল )__তাঁহা স্ললিত-পদবিষ্ঠাস- 
কৌশলে অনন/সাঁপারণ,__সমূচিত-শব্গাড়ম্বর- 
কৌশলে শুশ্তিমধুব,__-মগ্যাপি পাঠ 
কবিতে করিতে রচনামোহে অভিন্তত হইতে 
হয় 

পেএ বর্ন পালালাকোব" 
আগর্চোপনিবেশ | ই পথেই সমগ প্রাগণণ্ডে 
আর্মাসলাহা বিস্কুক ভইয়া পণ্চিস্রছ্িল । স্টপ 
নিবেশমানের : বিশেষ 
সচাঁবা উপনিবেশ সংস্থাপিত কবে, তাহাবা 
বাঁধা হইয়াই স্বাতক্কা অবলম্বন কবিষ়া থাঁকে। 
শাহাব আঘ্মনিহবশীল, শ্বাপীনতাপ্রিস, 
শাছ্যোনকিলোলপ 1 তাহারা সঞ্গচসী, মিতবাযী, * 
শমসভিষ্ও। অধাবসায়নীল ! 'এই সকল গুণ 
না থাকিলে, উপনিবেশবাসিগণ  আম্মবক্ষা 
করিদত পারে না। পে নর্জানল 'অপিবাসি- 
গণ এট সকল কাঁনণে "আীগ্বনির্সশীল ইমা 


ভাভা 


সন্প পগম 


পাশ্চাতা শ্নার্দাসম্ ভইঈতন্। আনন ুম! 
পরিমাছিল | ক্াতাঁতদল স্বা্ীনভাপ্রিসতা 


উল্নাঁঘল সহিত চিনি ভঈশুতগিলাভিল। কি 


হিন্দ, কি বৌদ্ধ, কি মসলনাঁন, কেহই 
পৌণ্বর্দানে আসিয়া পশ্চিমভাবন্েব অধীনতা 
স্গীকার করিতে সম্মত হয় নাই । তক্জন্য 
পূরাকাল হইতেই পৌগু বর্দন স্বাধীনতার 
লীলান্ুমি বলিয়া সুপরিচিত ছিল। স্থাধীনতা- 
রক্ষার জন্য পৌগুবর্ধনের অধিবাসিগণকে 
বাহবলে রাজ্যরক্ষা করিতে হইত, শাসন- 
কৌশলে অনাধ্যদমন করিতে হইত, জ্ঞান, 


গৌড়- কাহিনী। 


লক্ষণ __ল্বাতক্কা | 
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নি চিন ক্রি আজ এই 
ব্বাধীনতাপ্রিয়তা রাজধানী হইতে ক্ষুদ্র পল্লী 
পর্ণান্ ব্যাপূ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতেই 
পৌণুবর্দনরাজোর শিক্ষাদীক্ষা, আঁচাঁবন্যবহাঁর, 
শিল্পবাণিজা,__সকল বিষয়েই" _ম্বাতস্ত্রোর পরি- 
চয় প্রা হওয়া যাঁয়। 

তব্ববিৎ পঞ্চিতবর্গের মতে পৌগু বর্দন 
বভ পুরাতন স্তন) '্ভাতাঁব ুলনাস সম তট- 
গ্রাদেশ শআাঁধনিক।  টবদিকমগে  মিথিল 
হইবার পবিচঙ্ 
তংকালে সেই পর্যাস্থই 
'ভালীবঘীতীর বলিয়া পরিচিত ছিল। . তাঁহার 
জন্য মিথিলার নাঁম “তভীরতক্তি”” হইয়াছিল । 
তাহাই এখন পত্রিহুত”নামে কথিত হইয়া 


প্ান্ত বিজপনাঁক্া বিস্মৃত 


প্রা হওগা হায়। 


থাকে । তীবদৃক্ডিব পুর্বে পৌগ্ু বর্ধন ভক্তি, 
তাহার পর্বো কামকপরাজা। গৌণ বর্দন- 
ভুক্রি কখন-কখন পূর্বপশ্চিম উভগ্র দিকেই 


শঙ্গবিস্তার করিয়া মিথিলা ও কাঁমরূপকে 
অস্ত্নৃক্ি করিত। মিথিলাধিপতি রাজর্ষি 
জনকের নাম টননিকসাছিতো স্বপরিচিত। 
তিনি রাজা, তিনি খন, তিনি শিক্ষা ও কৃষি- 
কার্মোর উৎসাহদাঁতা। তীহার আদর্শ ই পুরাঁ- 
তন প্রাচাসমাজের আদর্শ বলিয়া পরিগৃহীত 
হইয়াছিল। তক্ষন্য পৌপ্ুবর্ধনভুক্তি পুরা- 
কাল হইতে কৃষিশিল্পবাণিজ্য ও শিক্ষাদীক্ষার 
জন্য সি করিয়া আপিয়াছে। 

* বৈদিকমূগ বিজয়যুগ। সে যুগের আধ্য- 
সমাজ বিজয়কামনায় তপন্তাপরায়ণ। সকল 
তপন্তারই এক লক্ষয-লোকজয়। লোক 
তিনটিমাত্র, দেবলোক, পিতৃলোক, মন্ুষ্য- 
লোক। লোকত্রয় জন করিবার জন্য সকলেই 
লালাগিত। তজ্জন্য সেকালের আধ্যসমাজকে 


১০১৮ 


অনার্ধাসংগ্রামে দেহপাঁত করিতে হইত । 
মনুষালোঁক জয় করিতে না পারিলে পিতলোক 
বা দেবলোক জয় করিতে পার! যায় না। 
সুতরাং মেকালের আধ্যসমাজ মনুষ্যলোকজয়ে 
উর্ধাসীন থাকিতে”পারিতেন না । শিক্ষায় পিতৃ- 
লোক এবং "যজ্ঞাদিসম্পাদনে দেবরৌক জয় 
করিতে হয়। কিন্তু মনুধালোক জয় করিতে 
না পারিলে, তাহা কদাচ সাধিতণহইতে পারে 
না। বৈদ্িকযুগের আধ্যসমাজ তাহা 
পরিজ্ঞাত হইয়া লোকজয়ের জন্য বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন। অনার্যযগণ ছূর্ধলহস্তে অস্্র- 
ধারণ করিত না) তাহারা সর্বাংশে সম্পূর্ণ 
অসভ্য বলিয়াও পরিচিত ছিল না। তাহারা 
আর্যাভিযানের গতিরোধ করিবার জন্ত দন্ত নষ্ট 
করিত, আর্যোপনিবেশ বিধ্বন্ত করিয়া গ্রাম- 
নগর বিজনবনে পরিণত করিত, পরান্ভৃত হইলে 


পলায়ন করিয়া! গিরিগহবরে আত্মরক্ষা করিত। , 


ম্ধাপ্রদেশ অপেক্ষা আধ্যসামাজ্োর প্রান্ত- 
দেশেই আর্ধ্য-অনার্ধোর তুমুল সংঘর্ষ সমধিক 
প্রবলপ্রতাঁপে আঙ্ীবিকাশ করিত। যাহাদিগকে 
নিরন্তর এই সকল প্রবল সংঘর্ষে লিপ্ব হইয়! 
আত্মরক্ষা করিতে হইত, তাহার! যে শ্বাধীনতা- 
প্রিয় বলিয়া সুপরিচিত হইবে, তাহাতে সংশয় 
হইতে পারে না । 

রাজধানী কোথায় ছিল? 
নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে না। কত 
স্থানে কত স্মৃতিচিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে, পরিখা, 
প্রাচীর, ছূর্গ, ছূ্গদবারের ধ্ংসাবশেষ,_পৌপ্ড - 
বর্ধনতুক্তির সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া 
যায়। তথাপি মালদহের অন্তর্গত “পা ুয়া”- 
নামক স্থানই পুরাতন পৌগু বর্দনের প্রধান 
রাজধানী বলিয়া বোধ হয়। « 


বঙদর্শন। 


এখন তাহা 
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সি টিন8175রমির 
এই রাজ যত নদনদী প্রবাহিত ছিল, 
তাহার তীরে তীরে অসংখ্য সম্পন্ন গ্রামনগর 
দেখিতে পাওয়া যাইত । এখনও অনেক স্থানে 
তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে । এই 
প্রদেশ নান! সময়ে নানা নামে কথিত হইয়াছে; 
--পৌগু,বর্ঘন নাম সর্বাপেক্ষা পুরাতন । এই 
নাম এখন আর লোকসমাজে পরিচিন্ত নাই। 
এখন পৌগু,বর্ধনের অধিকাংশ ভূমি বরেন্্রভূমি 
বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বরেন্্রভূমির 
মৃত্তিকা রক্তান্ড, অপেক্ষারুত উচ্চন্তরে অবস্থিত, 
এবং “বচস্তাপূর্ণ”” বলিয়া পুরাকাল হইতে 
সবিখ্াত। ণ 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানা যুগ কল্পিত হইয় 
থাকে। প্রথম যুগ “বৈদিকযুগ নামে 
পনিচত। সে যুগের কোন লিখিত ইতিহাস 
বর্তমান নাই। তাহার ইতিহীসসঙ্মলনের এক- 
মাত্র উপাদান _ বৈদিকসাহ্িতা | ভূমগুলের 
মন্তা কোন মানবসমাজে এ পুণাতন সাহিতা 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় নাঁ। কেবল পুবাঁতন 
বলিয়াই ইহাব মর্যাদা শ্বকৃত হয় নাউ । মেমন 
পুরাতন, সেইরূপ সমূক্নত । কোন পুণাকাল 
ভারতবর্ষে মানবসভাতা বিকশিত হইয়া উদ্িটা। 
ছিল, তাহার কাঁলনির্ণর করিবার উপায় 
নাই। | 
বৈদিকযুগে মিণিলারাজ্য বেদরক্ষার জন্য 
নানা আয়োজন করিয়! ভারতবিখ্যাত হইল 
উঠিয়াছিল। মিথিলাধিপতি জনকগণ তাহার 
জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া! রহিয়াছেন। “জনক'শব 
কুলোপাধিবিজ্ঞাপক)-_মিথিলারু অনেক রাজ 
এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । তন্মধো 
পৃণ্যক্লোক রাজর্ধি জনকের নাম জগন্ধিখ্যাত 
হইয়া! রহিযাছে। তীহার সময় হইতেই 


চতুর্থ সংখ্যা। ] 


রাইবনীতুর্গ। 


১১৪ 





মিথিলা ও তাহার পূর্বাঞ্চলের আর্ধ্যসমাজে 
বৈদিকশিক্ষা প্রবর্তিত হুইয়া*থাকিবে। 

পৌগু,বর্ধনরাজ্যে কোন্‌ সময়ে বৈদিক- 
শিক্ষা প্রবস্তিত হয়, তাহার কোঁন ইতিহাস 
দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই প্রদেশ 
ঘেধেদাঙ্গের অধয়ন-অধ্যাপনার জন্য ভারত- 
বিখ্যাত হইআাছিল, তাহার অনেক প্রমাণ 
প্রগ্ু হওয়া যায়। 

ভারতবর্ষে যে সকল দেশভাঁষা প্ররর্লত 
আছে, তম্মধ্ো বঙ্গভাষাই স্ব্বাপেক্ষা অধিক- 


মাত্রায় সংস্কৃতভাষার অনুকরণ করিয়া আঁসি- 
তেছে। যে দেশে বঙ্গভাঁষা প্রচলিত আছে, 
তা যে একসময়ে সংস্কতশিক্ষার জন্ খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিল, তাহাতে সংশয় উপস্থিত হয় না। 
এই সকল কারণে গোঁড়কাহিনী বঙ্ঈ- 
কাহিনী । ॥ এই সকল কাবণে গোঁড়কাহিনীতে 
সৌনব্যগাস্তীর্যের অপূর্ব সন্সিলন। যাহা 
আছে, তাহা বৃহৎ এবং সুন্দর । যাহা লোঁক- 
লোচনের অতীত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাও সেই- 
রূপ-_বৃহৎ এবং সুন্দর | 
শ্রীমক্ষযকুমার মৈত্রেয় । 


রাইবনীদ্ুর্গ । 


[ ধতিহাসিক উপস্য;স ] 


দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 

শিবা প্রসন্ন দাসের সহিত কল্যাণপণ্ডার বন্ধুসথ 
আনকদিনের। অতএব পাঠানসেনানীর 
মহত কথোপকথন ও সেই গোপনীয় চিঠি 
পা) করিয়া পণ্ডামহাশয় শিঠরিয়া উঠিলেন।। 
মনোভাব সম্পূর্ণ প্রচ্ছর রাখিয়া দার্টোর সহিত 
ভিনি বলিলেন, «এই রাজঘাটে আমিই মমূর- 
জক্লাধিপের প্রতিনিধি | দেওয়ানভ্রী আমার 
বরাবর খৎ না পাঠাইগ্লা যেভাবে আপনা- 
দের যোগে উহা প্রেরণ করিতে সাহস করিয়া 
ছেল, তাহাতে স্বয়ং রাজাধিরাজ চক্রাধিপতঞ্জ- 
কেই অবধ্াননা করা! হ্ইয়াছে।* সেই তর 
পেশার নায়ক হনসবদারখী! সমঞ্জদার লোক, 

সে দেখিল, মীর়হবীবের কাজটা ঠিকু আদব" 

কারদাসঙ্গত হয় নাই। কাঁজেই "্তীবে- 


৬ 


দার”বং মাথা নাঁড়িয়া বারংবার বলিল -_ 
“ছুকুস্ত । দ্রকুস্ত !” পণ্ালী কতকটা বিদ্রপের 
মাবার বলিলেন, ,শঅভয়ানন্দগিরি 
কোথায় আছেন জানি না, তিনি দেওয়ানজীর 
পোস্ত ও হিতকারী হইতে পারেন, কিন্ত 
মগরভগ্ররাজের নিমকের খাতির কতটা 


স্ব 


» রাখেন, এই এত পড়িয়া অন্তত বুঝা যায় 


না। উঞ? আমি অবিলম্বে ঘোড়সওয়ার- 
সহায়ে হরিহরপুরে পাঠাইয়া দিব। কিন্তু, 
রাজলীদেশের অপেক্ষায় “ক্ষুদ্র বিশ্বস্ত সেনাকে 
নুবর্ণরেখার পারে ছুইচাঁরিদিন সবুর করি- 
তেই হইতেছে ।” বিশুদ্ধ উর্দতে যেরূপ 
দৃপ্ততার সহিত পণ্ডামহাশয় আপন বক্তব্য 
শেষ করিলেন, তাহাতে কাহারও তুল বুঝি- 
বার সম্ভাবনা রহিল না। মনসবদাররখা 


রি 


নবাঁবদরবারের শিক্ষিত লোক। উত্তরীয়- 
মাত্রপরিহিত তেজস্বী ব্রাঙ্মণের পরিষ্কার ক- 
স্বরে তিনি “আস্রফি”র খাস আওয়াঞ্গ 
চিনিতে প্রারিলেন--মেকি সোনায় সে গভীর 
মধুর হুর বাজে না! পুনরায় বারবার শিরং- 
সঞ্চালন করিয়া “ছরুত্ত ছুরুত্ত” (কখন ব 





“সহি” বলিয়। পণ্ডাঙ্গীর প্রতি খাতির দেখাই- 


লেন এবং তিনি প্রত্যুদগমনের তন্য ফিরিয়! 
দড়াইলে ঝু'কিয়া ঝু'কিয়া তাঁহাকে সেলামের 
উপর সেলাম করিলেন। 

সেলামের ঘটা দেখিয়া কল্যাণপণ্1 মনে 
মনে হাসিলেন এবং বুঝিলেন যে, ওষধ 
ধরিয়াছে। তথাপি নিশ্চয়কে নিশ্চয়- 
তর করিবার জন্ত বাসায় না ফিরিয়া! একেবারে 
রাজসৈন্তনিবংসে দেখা দিলেন। তথায় 
কেবল রক্ষীরা নিঃশবে আপন-মাপন নির্দিষ্ট 
স্থানে স্থাধুবৎ দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল-__ 
তাহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিল। তখন 
নদীতে বান ডাকিয়াছে।--দিগস্ত প্রতিধবনিত 
ক্রিয়া নিমিষেঞ্নিমিষে বিপুল সলিলরাশি 
ৃব্র্রেখার কূলে কূলে পৃরিয়া! উঠিতেছিল। 
ছোট-বড় দৈনিকের দল নদীতীরে সারি দিয়া 
তাহা দেখিতেছিল। পণ্ডামহাশয় সৈল্তাধ্যক্ষকে 
ডাকিয়া একটু নিভৃতে লইয়া গেলেন। 
পরামর্শ হুইল, নির্দি্টসংখ্যক সৈনিক দিকে 
দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সেই পাঠানফৌের প্রতি 
অতর্কিতে লক্ষ্য রাখিবে। আদেশ তৎক্ষণাৎ 
প্রচারিত হইল। 

কল্যাপপণ্ড আর একটি কাজ করিলেন। 
শিবাপ্রস্নকে সাবধান করিয়া! দিবার জন্ত 
একজন প্রাচীন বিশ্বাসী ঘোড়সওয়ার দেখিতে 
দেগ্দিতে উদ্বাপুরে রওন! হুইয়াধগেল। 


বঙ্গবর্শন। 


[.৭ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৪ 


গহনা 


ত্রয়ন্ক্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


গল্প আছে, এক নর্দীর ধারে এক শশক, আর 
এক কচ্ছপ বাম. করিত। দীর্ঘকালের প্রতি-. 
বাদী বলিয়! তাঁহাদের মধ্যে সৌহার্দ জন্মিয়া- 
ছিল। কিন্তু শশক কিছুতে ভুলিতে পার্রিত 
না যে, সে বড় দ্রুতগামী এবং তাহার বন্ধ 
ঠিক তাহার উল্টা। রঙ্ষপ্রিয় লঙ্বকর্ণের 
বিদ্রপবাণ যখন-তখন কৃত্দটকে ব্যথিত 
করিত। একদিন ইহ! সহা করিতে না' 
পারিয়া মে মিত্রের কাছে প্রস্তাৰ করিল যে, 
বাজি রাখিয়া তাহারা নির্দিষ্টসময়মধ্যে 
অদূরের প্রকাও প্রান্তর পার হইবে। শশক 
তভাসিয়াই আকুল। পরদিন প্রাতে তাহার! 
যাত্রা আরম্ভ করিল। শশক এক দৌড়ে 
অর্ধেক মাঠ পার হইয়া গেল এবং কচ্ছপ 
কিছুতে মধ্যাহ্রের পূর্বে সেখানে পৌছিতে 
পারিবে না স্থির জানিয়া বটগাছের 
শীতল ছায়ায় একটি মনোমত বিবর পাইয়া 
সমস্ত ছুপুরবেলাটা সেখানে “বৈকালিক 
নিদ্রায়” কাটাইল। যখন তাহার খু ভাডিগ, 
তখন বেলা একেবারে পড়িয়া গিয়াছে এবং 
গে মর্শে মরিয়া গিয়। দেখিল, মনগগতি কৃত্বর 
প্রান্তর পার হইয়া হেলিতে-হেলিতে হুলিভে 


* ছুলিতে আবার ফিরিয়া আসিতেছেন। 


এ সংসারে নান! ক্ষেত্রে এবং নানা ভাবে 
অহরহ এই ক্ষুত্র কাহিনীটির অভিনয় আমরা 
দেখিতে পাই। ঘরের কাছের কথায় বুঝিতে 
হইলে হিন্দুহুসলমানের ইতিহাসি, দিয়াই দেখ ন! 
কেন। হিন্ুজাতি চিরদিন. নিজের, নুতীক 
ব্ধিটুর উপর এপ কা, নির্ভর 





চতুর্থ সংখ্যা | | 
প্রান্তরে আস্মপ্রতারণ! অনেকসময় অবশ্তস্ভাবী 
হইয়! উঠিয়াছে। | 

কল্যাণপও্ড দেওয়ান মীরহবীবের ষড় যন্ত 
বার্থ করিবার অন্ত ব্যবস্থার.. কোন: ক্রটি 
করিলেন না সত্য, কিন্তু তার ভারি একটা ভুল 
হইয়া গৈল। সেই গোপনীয় “খৎ্খানির 
উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিয়া তিনি ঠিক 
করিলেন ষে, প্রেরিত পাঠানফৌজের সংখ্যা 
দশের অতিরিক্ত নছে। আসলে কিন্ত পচিশ- 
জন আলিয়াছিল এবং ৪।৫ক্রোশ দুরে 
গড়পদার অমিদারগৃহে আতিথ্াগ্রহরণ করিয়! 
বাকী: পনরজন আহারনিদ্রার় , দিনমান 
সেখানে কাটাইয়া দিল। মনসব্দারখার 
আদেশে সন্ধার পর একে একে যাত্রা! করিয়া 
বিপথে তাহারা রাজঘাটের অদুরে বনকুঞ্জ 
এবং উমাপুরের মধাপথে ক্ষুদ্র বনের ভিতর 
আশ্রয় লইল। 

কল্যাণপপ্তায় এবং মীরহবীবে পার্থক্য 
এইখানে । যাহাকে বিশ্বাস করিয়া গুরুতর 
রাজকাধ্যভার দিয়াছেন, ফোনরুপ সন্দেহের 
কারণ উপস্থিত না হইলেও কেবল রাজনীতির 
খাতিরে দেওয়ানপ্রবর তাহার সহিত বাঁকো- 
কার্য্ে সঙ্গতিরক্ষা আবশ্তক বিবেচনা করি- 
. গেম না। কেন না, সংসারের ছাটে তাহার 
কেবল কেনাবেচার সন্বন্ধ। মগ্্ষাজাতির 
মহিত কারবারে--তা সে কেন পিতামাতা বা 
পুত্র হউক না--যোলজানা হৃদয় উদ 
কেবল বেয়াকুবেরাই করে, ইহাই তীহার 
ধবস্রান ছিল। 

পণডামহাশরেয সকল কথার "সহি 
দিয়। মনসবদারখ। তখন কতকটা খালাস 
হইবেন বটে, কিন্তু আন্ষণে রকম-সকছে 


ক 


রাই্বন্নীহুর্গ । 


০. 


তিনি যথেষ্ট ভয় পাইয়া গেলেন। ন্নািট। 
ভালোয়-ভালোয় কাঁটিবে, ইহা তীহাঁয় মনে 
লইতভেছিল না। সনে উদ্রিজ করার 
আশঙ্কায় সৈন্ত-দশজনকে যথাস্থানে, ঠিক্‌ 
রাখিয়া ঘোড়ার সহিলের' দ্বার তিনি বাঁকী 
ফৌজের কছে সংবাদ পাঠাইলেন, তাহারা 
যেন প্রস্তত থাকে । ইহার ফলে সেই 
পঞ্চাদশ দেনানী একটা সংঘর্ষ স্থিরনিশ্চয় 
করিয়া উন্তুখ হইয়া রহিল । 
চতুস্তিংশ পরিচ্ছেদ । 

বন্ধুকৃত্য যথাসাধ্য শেষ .করিয়া কল্যাণ- 
পণ্ড! বন্যা গ্রপীড়িতদের উদ্ধার এবং সেবা- 
শুশ্রযার বন্দোবস্ত পরিদর্শন জন্ত ধর্মশালার 
দিকে গেলেন। গঙ্গাদীনকে দাসমহাশয়ের 
অনেকদিনের বিশ্বাসী ভৃত্য জানিয়া অন্তের 
অশ্রাবান্বরে তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহার 
প্রতুকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশে পাঠানসৈষ্ঠ 
ঘুরিতেছে, অতএব তাহার নাম লইয়া বের 
হৈচৈ না করে। পরহিতত্রতে - উৎসর্গীক্কত- 
জীবন শিবাপ্রসন্ন নিত্য এই খন্তাব্রিত্রাট এবং 
তার চেয়ে অনেক সভীন বিপদে অভ্যত্ত, পঙ্ডা- 
মহাশয় বিশেষরূপে ইহা! জানিতেন। সেজন্ত 
কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইলেন না। বরং গঙ্গাদীন 
কিছু বাড়াবাড়ি করিতেছিল বলি তাঁহার 
'কাছে ধমকের উপর ধমক খাইল।. 

এখন গঙ্গাদীন চতুর্বেধী ওরফে চৌবেজী . 
প্রভু শিবাগ্রস্নকে অনেকবার অনেক বিপদ 
উত্তীর্ণ হইয়া আসিতে দেখিলেও এক্ষেত্রে 
একটু বেশীরকম “্যাবড়াইয়া” গিয়াছিল। 
বিশাল শোণনদের তীরে বাস করিয়া চৌবেজী 
আকন্সিক জলোচ্ছাসের ভ্ুশ্য বাল্যকাল 
হইতে অনেক দৌখিয়াছে। কিন্ত অপেক্ষাকৃত 





২০২ 


ক্ষুদ্রপরিসর স্বর্ণরেখার কুক্ষিতলে গৈরিক- 
প্রবাহ যে উদ্দাম বন্যার স্থষ্টি করে, তাহা ভূত- 
প্রেতিনীর কীত্তি বলিয়াই তাহার ধারণ! হুইয়া- 
ছিল। দেশে থাকিতে সে শুনিতে পাইত 
পড় ঘাগৃষ* বড় বিহম স্থান, সেখানে লহমায় 
লহমীয় লৃখ লাখ, মণ “রুই” (তুলা! ) আকাশ 
হইতে বর্ষিত হইতেছে এবং স্বর্গমর্ত্য. 
পাতালের যত পিশীচপিশাচী তাহাই সংগ্রহ 
করিতে আসে। ম্বর্গে তুলার চাষ কম 
হইলে তাহাদের লজ্জানিবারণের ব্যাঘাত 
ঘটে এবং তখনই স্থবর্ণরেখায় বান ডাকে! 
প্রভু সেই বস্তায় ইচ্ছ! করিয়া ঝাপ দিয়াছেন, 
তাহাকে আর কি পাওয়া যাইবে? বিশেষ 
গঙ্গাদীন শুনিয়াছে, কোন দেবতা ছলনা 
করিয়। দণ্ডী দিতে দিতে তাহাকে ভাসাইয়া 
লইয়া গিয়াছে । পণগ্ডাজীর ভৎসনার উত্তরে 
গঙ্গাদীন কিছু বলিতে পারিল না বটে, কিন্ত 
মনে মনে সে ভাবিতেছিল, দিন পাইলে 
মাঠাকুরাণীকে ছুঃখ জানাইবে। 
দাসমহাশয়রাজঘ[টে যখন উত্তীর্ণ হইলেন, 
গঙ্গাদীন তখন ক্টাহার অন্বেষণে নদীর তীরে 
তীরে একদল লোক লইয়! প্রায় ক্রোশহই 
অগ্রসর হইয়া গিয়াছে । পগ্ডাজী তাহাদের 
ফিরাইয়। আনিবার জন্ত ঘোড়সওয়ার রওন! 
করিয়। বন্ধুসস্তাবণে গেলেন। $ 
ততক্ষণ দাসমহাশর যুবাভক্তের অঙ্ঞানা- 





বঙঈদর্শন। 


[ ৭ম-বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৪ 


বন্ধ! দূর করিয়া তার সহিত কথোপকথনে 
নিযুক্ত ছিলেন। কল্যাণপণ্ডার চর সর্বত্র । 
একজন ইহারই ভিতর তাহাকে বলিয়৷ 
দিয়াছিল, মজ্জনোন্বুখ যুবাপুরুষ আর কেহু 
নহেন--শ্বয়ং অভয়ালন্দ গিরি । 

কাজেই কল্যাণপণ্ড ” সহসা ॥শিবা- 
প্রসন্নকে দেখা না দিয়া একটু অন্তরে অস্তরে 
রহিলেন। ইহ কি সম্ভব, ছদ্মবেশে অভয়ানন 
গিরি দাসমহাশয়কে আবদ্ধ করার জন্ত হীন 
কৌশলজাল বিস্তার করিতেছেন ? দেওয়ান 
মীরহবীব্ের চিঠি পণ্ডাজীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে- 
ছিল। তিনি স্থির করিলেন, দাসমহাশয়ের 
সমক্ষেই উহা! অভয়ানন্দকে অর্পণ করিবেন। 
তার পর গিরিমহাশয় বদি দাদজীর গ্রেফ্তারির 
আদেশ দেন, তখন বোঝাপড়া আছে। 

সন্কল্প যদি স্থির হইল, তবে আর কল্যাণ- 
পণ্ডার গতিরোধ করে কে? যেখানে একান্তে 
শিবাপ্রসন্ন দাস অভয়ানন্দের প্রণামলাভ 
করিয়া সন্গেহপ্রশ্ত্রে তাহার পরিচয়-উদ্ধারের 
চে! করিতেছিলেন, দূত আসিয়া সেখানে সংবাদ 
দিল, বরাঁজঘাটছুর্গের প্রধান কর্মচারী সাক্ষাৎ- 
প্রার্থনায় উপস্থিত আছেন। গিরিমহাশয় 
€সরূপভাবে আত্মপ্রকাশসস্তাবনায় ইতম্তত 
করিতেছিলেন। কিন্তু দাসী কৌতুহলী 
হইয়া বলিলেন--“ক্ষতি কি? তাঁহাকে 
লইয়া এসো।” 





ক্রমশ । 
৮ আ্ীহীশচন্জ্র মন্দুমদার। 


* নুবর্ণরেখার জলপ্রপাত। এইখানে সমগ্র জ্ুবর্ণরেখানদী পাছাড় হইতে প্রায় পাচশত ষাট, নীচে [কের | 
স্থিতিস্থান_র'চির আল্দাল ২*২৫মাইল উত্তরপশ্চিমে। তৃপ্রদক্ষিপকারীদের মতে গুনিতৈ পাই উচ্চ 
শপ জলশপাত জার নাই। দ্দায়েগ্রাপ্রপাত বিগত তিতে মাত্র ইহার চেয়ে বড়। নী 


হর্দিন। 





এ আকাশ'পরে আধার মেলে” কি খেল! আঙ্গ খেলতে এলে! 


$ 
তোমার মনে কি আছে তা জান্ব না। 


আমি তবুও হার মান্ব না, হার মান্ব ন! ।* 


তোমার সিংহভীষণরবে 
তোমার সংহার-উৎসবে 
তোমার দুর্যোগে ছুর্দিনে-_ 


তোমার তড়িৎংশিখায় বঞ্জলিখায়, তোমাঁর় লব চিনে )-- 


যদি 


তবে 


কোনোঁ শঙ্কা! মনে আন্ব নাগো আন্ব না ! 
সঙ্গে চলি.রঙ্গতরে কিথা পড়ি মাটির “পরে 
তবুও হার মান্ব না, হার মান্ব না। 


যদি আমার চিত্তমাঝে ছিন্নতারে বেসুর বাজে, 
জাগে যদি জাগুক্‌ প্রীণে ন্ত্রণা_ 
ওগো না পাই যদি নাই বা পেলেম সাস্বনা। 
যদি ভোমার তরে আজি 
ফুলে সাজিয়ে থাকি সাজি, 
প্রদীপ জেলে থাকি ঘরে-- 
ছিড়ে গেলে পুষ্প, প্রদীপ নিবে গেলে ঝড়ে, 
তবু ছিন্ন ফুলে কর্ব তোমার বন্দনা । 
নেবা-দীপের অন্ধকায়ে করব আঘাত তোমার ছায়ে 
জাগে যদি জাগুক প্রাণে যন্ত্রণা | 


ভেবেছিলেম ভোমায় লয়ে বাবে আমার জীবন বগ্ঝে, 
হংখতাপের পরশটুকু জান্ব না-_ 

ভাই মুখের কোণে ছিলেম পড়ে আন্মন!। 

.. আজ হঠাৎভীবণবেশে 
ভুমি দীড়াও যদি এসে, 


০৪ | বতীদর্শন | * [শম বর্ধ, শ্রাবণ, ১৩১৪ 


তোমার মত্ত চরণভরে 
আমার যত্বে-গড়া শয়নখানি ধুলায় ভেঙে পড়ে 
আমি তাই বলে” ত কপালে কর হান্ব না। 
তুমি যেমন করে, চেনাতে চাও তেমূনি করে' চিনিয়ে যাও, 
যে দুঃখ দাও ছুঃখ তারে জান্ব না। 





তবে এস, হে মোর স্ুহঃসহ, ছিন্ন করে? জীবন লহ, 
“বাজিয়ে তোলো বঞ্চাঝড়ের বঞ্চনা, 
আমায় ছুঃখ হতে কোরো না আর বঞ্চনা ! 
আমার বুকের পাঁজর টুটে 
উঠুক পুজার পনপ ফুটে, 
যেন প্রলয়বাযুবেগে 
আমার মর্শবকোষের গদ্ধ ছুটে বিশ্বে উঠে জেগে ! 
ওরে আয় রে ব্যথা সকল-বাধা-ভঙ্জনা ! 
আজ আধারে প্র শূন্ত ব্েপে কণ্ঠ আমার ফিরুক্‌ কেঁপে, 
জাগিয়ে তোলো! বঞ্চাঝড়ের ঝঞ্চন1 ! 
প্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


রাজভক্তি ৷ 


০ ২৯৯ গর্ত 


আমরাও বলি, অপরেও বলে যে, আমরা তবে সত্য কথা বলিতে গেলে, ভারত- 
চিরদিনই বড় রাজভক্ত । কথাটার দৌড় «বর্ষের ইতিহাসের কথা আমর কিই বা এমন 
কত, সকল সময় ঠিক বুঝিয়। ওঠা যায় না । জানি? আমর! জানি না, এমন হয় ত অনেক 
, আপাঁতত একটা কথা, এর মধ্যে বড়ই রাষ্ট্বিপনব ঘটিয়াছিল। 

সত্য বলিয়! মনে হুন্ন। সে কথাট। এই যে, প্রাচীনকালে যে এরপ বিপ্লব কখনে! 
আমরা কখনে! রাঁজজ্রোহী হই নাই। কখনো ঘটিয়াছে, বেণরাহ্কার উপাখ্যান 
ভারতের ইতিহাসে রাজার রাজার বাদ- তার প্রমাণ। আর মহাভারতের শান্তিপর্কে, 
বিসংবাদের কথা অনেক শোন! যার, কিন্ত ক্ষি্র কুকুরকে যেমন লোকে একত্ু হই 
রাজা প্রজার কখনো! হাতাহুতির উপক্রম বধ করে, অত্যাচারী ও অরপারী স্বাদাকে 
হইয়াছে, এমনটা বড় জানা নাই। . গরজাগণ সেইনপ সদবেত পক্ষিষার 





চুর্থবখ্যা।] 


করিবে,-এ উপদেশও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
ফলত এরূপ হুর্ঘটনা ঘনঘন ঘটিত বলিয়। 
মনে হয় না; তবে কখনো ঘটিতে পারে, 
ধ আশঙ্কা! না থাকিলে রাজনীতির উপদেশে এ 
অনুপ্তা কখনো স্থান পাইত না। কিন্ত 
প্রকৃত ঘটনা! এরূপ কখনো ঘটুক বা না ঘটুক, 
এই উপদেষ্জো আমাদের রাঁজভক্তির মুল 
প্রকৃতি বড় স্ুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়া 
পড়িতেছে। ইছার মন্দ এই যে, আমাদের 
রাজভক্তি চিরদিনই ধর্্ান্ুগত ছিল ৭ 

এই ধর্খান্গত কথাটার একটু নিগুঢ় 
অর্থ আছে ।--ধর্ বলিতে আমর, সংস্কৃতে 
বিবিধ বিধিনিষেধাদির হারা নিয়ন্ত্রিত সন্বস্ধ 
ও অনুষ্ঠানাদি বুঝিনা থাকি। কর্ধকে 
সাশ্রয় করিয়াই ধর্ম গ্রকাশিত হয়। রাজধর্শব 
বলিতে রাক্গকর্্ম বুঝায়। রাকভক্কি 
রাজধর্শের অন্থগত ; ইহার অর্থ এই যে, 
এই ভক্তির প্রতিষ্ঠা রাজার কর্মের উপরে 
যেমন, প্রজার প্রাণেও ঠিক সেইরূপ। 
রাঙ্জার কতিপয় কর্তব্য আছে, সে সকলই 
রাজধন্ম, সে সকল কর্তব্যের উপরে 
প্রত্ধার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত) আর 
সেই সকল কর্তব্যোৎপন্ন রাজা প্রক্গার যে 
, নব তাহ!রই উপরে রাজভক্রি প্রত্িষ্ঠালাভ 
করে। রাজ্জ। স্বধর্মচুত বা শ্বকীয়কর্তবা- 
র্ট হইলে, প্রজার সঙ্গে ধর্মানুমোদিত থে 
ন্বন্ধ, তাহা বিনষ্ট হইয়া! যায়। সেই ধর্ম্মোচিত 
সবদ্ধের বিলোপে, বাজভকিও, বিলোপ প্রাপ্ত 
টয় 

যে সকল বিদেশী লোকে স্বার্থের জন্তই 
ইউক, আর অজ্ঞতানিবন্ধনই হউক,_আমা 
দিকে রাজতক্ত বলিষ্া প্রচার করে, তারা 





: কাজত্বক্তি। 


২৭৫ 


আমাদের এই পুরাতন, এই পিতৃপুরুযাগত 
ভক্তিবন্ত যেকি,ইহ! কিছুই জানে বলিয়া 
মনে হয় না। আমরা নিজেরাও যে সকল, 
সময় বুঝি, এমনও নহে। ্‌ 

মোট কথ! এই যে, আমদের সমাজেক্স 
আদিছাঁচ ফি, আমাদের মধ্যে অতি 
প্রাচীনকাল হইতে, কি প্রণালীতে, কি 
আদর্শে সামাজিক সন্বস্ধসকল গড়ি! 
উঠিয়াছে, হিন্দুরাঁজনীতির বিশেষত্ব চিরদিন 
কি ছিল,--এ সকল প্রশ্নের বিচার না করিয়া 
আমাদের এই চিরাভ্যন্ত রাজভক্তি মূলে 
'বস্ত্রটা যে কি, ইহা! নির্ণয় করা কখনই সম্ভব 
নহে। 

আর্ধ্জাতির অপরাপর শাখা প্রশাখাতে 
যেরূপ, ভারতী'ব-আর্্যগণ-মধ্যেও সেইরপ, -" 
সমাজগঠন অতি প্রাচীনকাল হইতেই সাঁধারণ- 
তন্ত্র, আকার ধারণ করিয়া আছে। আর্ধ্য- 
সমাজে, কি ভারতে, কি গ্রীশে বা জর্দাণীতে, 
কুত্রাপি এীকান্তিক একতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই। গোঠীপতি বাঁ দলপতি বা 
সমাজপতি, ইহারা সকলেই স্বর্গের সকলের 
প্রতিনিধিরূপে আপন-আপন পদে প্রতিষ্ঠিত 
হইতেন। রাঞ্জা আপনার ইচ্ছায় নহে, 
কিন্ত প্রজাবর্গের অভিমতান্থসারে রাজপদ্ে 
'অভিষিক্ত হইতেন। আর তিনি রাজ্যের 
কর্মকর্ত! ব দণ্ডধারক মীত্র ছিলেন, কিন্তু 
শাসন্তবিধি প্রণয়নের অধিকার তাহার কখনো 
ছিল না। 

এই যে রাজ্যশীসনের্‌ ছুই অঙ্গ, এক বিধি- 
প্রণয়ন, অপর দণ্ুধারণ ১-_-এই হই অঙ্গ 
যেখানে পরম্পর হইতে বিচ্ছির হইয়া ছুই 
আধারে প্রকাশিত হয়, সেখানেই এ্রকত- 


২৪৬ 


দন 


[শিম বর্ষ, শ্রাবণ ,-১৩১৪ 





পক্ষে রাজনীতিক্ষেৈত্রে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
হইয়া থাঁকে। রাজবিধি প্রণয়নে রাজার 
ঘ্দি কোনো অধিকার না থাকে, তবে রাজা 
আর শ্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। প্রজা 
ধেমন রাজার বশে থাকে, বাজাকেও সেইন্প 
রাকীয় বিধিব্যবস্থার অধীনত! শ্বীকার 
করিয়া চলিতে হয়। ইংলণ্ডে রাজা আইন 
কানুন প্রণয়ন করেন না,_-আইনকাহুন- 
রচনায় তাহার কোনে অধিকার নাই। 
কিন্ত তিনি স্বাক্ষর না করিলে, কোনো 
আইনই দেশে প্রচলিত হইতে পারে না। 


ভারতে, হিন্দুতত্ত্রে, রাজার এ অধিকারটুকুও 


ছিলনা । তিনি যে আঁইনকান্ন রচন! 
করিতেন না, কেবল তাহাই নহে 7-_ইংরেজ- 
রাজের ষে অধিকার এ বিষয়ে আছে, হিন্দু- 
রাজার সে অধিকারটুকুও ছিল না। 
আইনের রচনায় বা প্রবর্তনে তাহার 
কোনো. হাত ছিল না। যথাবিধি প্রজা- 
পালন করাই তাহার একমাত্র ধর্ম ছিল। 
রাজধর্মে রীজাপ্রজার সম্বন্ধ বোৌঝায়। 
সম্বন্ধ বলিলেই, যে যে বস্র পরস্পরের মধ্যে 
সম্বন্ধ প্রতিঠিত হয়, তত্বদ্বস্তর আতীত 
একটাকিছু সাঁধারণভৃমি বুঝায়, যে ভূমিতে 


ইহারা সম্মিলিত হয়, এবং যাহার বিধি-, 


নিষেধারির বস্তুত! ত্বীকার করিয়া, উভয়ে 
,পরম্পরের সঙ্গে যে স্বন্ধ,+ সেই সম্বস্ধকে 
আয়ত্ত. করিয়। থাকে। ইংলগ্ডে ব্রিটিশ 
কন্ষ্টিটিউখন্‌ বলিয়া যে বস্ত আছে--তাহা 
রাজা ও প্রজা উভয়ের অভীত। প্র বস্তই 
ব্রিটিশরাপ্জকে ব্রিটনের প্রঞ্জাপুঞ্জের সঙ্গে এক 
নিগুড় ও শতমুখ রাজনৈতিক ও সামাজিক 
সম্বন্ধে জাবন্ধ করিয়া! রলাখিয়াছে। এই 


কন্ট্িটিউশন্‌ ন্ট হইলে, রাজা প্রজার স্ধদ্ধের 
আর কোনে আশ্রয় বা অবলম্বন থাকে না, 
হৃতরাং তাহাও নই হইয়া ধায়। তখন 
'াঁজার প্রতি প্রজার কোনো কর্তব্য থাকে 
না) প্রক্জার প্রতি রাজার কোনে! দায়ি 
থাকে না। তখন রাজা প্রজার বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হন, গ্রজ! রাজার বিরুঙ্গে দণ্ডায়মান 
হয়, এবং রাষ্্বিপ্রবের শক্তিতে বিজয়ী দল 
আপনার অনন্য প্রতিতবন্বী প্রভাবে, নৃতন 
রাজব্যবস্থা "বা কন্ষিটিউশন্‌ গঠন করিয়া 
রাঙ্লাপ্রজার সম্বন্ধের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
তোলে । । 

ইংরেজরাজতন্্রে, রাজা যখনই ব্রিটিশ 
কন্টিটিটশন্কে নই করিতে গিয়াছেন, তখনই 
রাজাপ্রজার সমুদায় সম্বন্ধ ছিল হুইয়া,-_রাষ্ঁ 
বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। রাজা প্রথম 
চালসের প্রাণদণ্ডে --ইংরেজ আপনার 
প্রকৃত রাঙ্ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। 
শ্বেব স হন্তবাঃ_-এই মহাভারতীয় উপদেশ 
তখন তাহারা প্রতিপালন . করিয়াছিল। 
ইংরেজী ইতিহালে এই বিপ্লবকে রাঙ্গদ্রোহিত। 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিরাছে,--ভারতের সনাতন 
আদর্শে ইহা! এই নামে কলক্কিত হইভ না। 
যে রাজা মাপন কর্তবাসাধনে বিসুখ হয়, 
যে ধর্মরক্ষা করিতে অপারগ হর,-তাহার 
প্রতি প্র্লার কোনো দারিত্ব কর্তব্য নাই। 
রাজার অধিকার ধর্শে, সিংহাসনেও নহে, 
দিপাইপান্ত্রিতে নহে । যে রাজ! ধর্মকে 
পরিত্যাগ করে, (সে আত্মাধিকার হইতে 
ষ্ট হইয়া পড়ে । প্রজার বশ্াতার উপরে 
তাহার জার কোনে! ছাবীদাওয়া নাই! 
সে তখন রাজ! নে। আভিড়ারী মা 





চতুর্থ সংখ্যা । ] 
তাহারে বিরোধী হইলে রাজদ্রোহিতা হয় না। 
ইহাই হিন্দুর আদর্শ। এই আদর্শের উপরেই 
মহাভারতের এ অনুশাসন প্রতিষটিত। এই 
'আদর্শ অনুসারে প্রথম চালসের বিরুদ্ধে 
বিটিশ প্রজাবর্গের অস্ত্রধারণ,__রাঞজপ্রোহিতা- 
পদবাচ্য কদাপি হইতে পারে ন। 

. রাজাপ্রজার সম্বন্ধ ধর্শ্ের উপরে প্রতিঠিত। 
এই ধর্ম সনাতন, এই ধর্ম নিত্য, এই ধর্ম 
অপৌরুষেয় । এইথানেই যুরোপীয় তন্ত্রের ও 
মুরোপীয় রাঙজনীতিতত্বের সঙ্গে ভারতীয় 
রাজতস্ত্ের ও রাজনীতির -মৌলিক পার্থক্য । 
প্রাচীনকালে যুরোপেও, এমন কিগগ্রীশে এবং 
রোমে পর্যাস্ত একটা সনাতন, একটা নিত্য, 
একট! দৈব বিধানের উপরে রাজকীয় বিধি- 
বাবস্থাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
মানুষপ্রণীত বিধানাদিও প্রবর্তিত হইত। 
গ্রীশে ও রোমে, উভয়ত্রই দেশের নেতৃবর্গ 
প্রজজাপ্রতিনিধিসভার সমবেত হুইয়া রাজ- 
কার্যযপরিচালনার বিধিব্যবস্থা্দি প্রণয়ন 
করিতেন, এবং গাহারাই এ সকল বিধিবাবস্থা 
কার্যে পরিণত করিয়া যথোপছুক্তভাবে 
রাজাশাসন করিবার জন্য লোক নির্বাচিত, 
বা নিযুক্ত করিতেন । সেখানেও বিধি- 
প্রণয়ন ও রাজাশীসন, বাঞ্চশক্তির যে এই 
বিবিধ কর্তব্য, ইহারা সম্পূর্ণক্ষপে বিভিন্ন ও 
স্বতন্ত্র আধারে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 

হিন্দুভারতে অন্তি প্রাচীনকাল হইতেই, 
এই স্বাতন্থয প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। এইজন্ত 
এক অর্থে হিন্মুতারতের রাজনীতির মূল 
র্ততি ও আদর্শ মুরগীর বর্তমান রাজনীতি 
মপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিল বলিক্লাই মনেও হয়। 
মু্পোপে আজ পর্যন্ত প্রান যা 


রহ ৪ টু , ঘ 
পণ পু রা 








রাজতক্তি। 


২৭ 





কোনো-না-কোনে। আকারে, অতি সামান্ত- 
মাত্রায় হইলেও, রাজ্যশাসনসন্বন্থীয়-বিধি- 
ব্যবস্থা-প্রণয়নে রাজার বা! রাজার প্রতিনিধি- 
স্বরূপে যে সকল রাজমন্ত্রী রাজ্যশাসর্ন করেন, 
তাহাদের কিছু-না-কিছু অধিকার আছেই । 
ইহাকে ঠিক পূর্ণমাত্রীয় কনৃষ্টিটিউশন্াল্‌ 
শাসনতন্ত্র বলা যায় না। 

হিন্ৃভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে-- 
121718010 এবং ০৯:৪০০6%০এর মধ্যে- 
সম্পূর্ণ স্বাতন্থয প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ব্রাহ্মণের 


' বিধিদদান করিতেন, রাজ! সে বিধি .কার্যে 


পরিণত করিতেন । খ্রত্রাহ্মণ্যবিধানের উদার- 
কত্রে রাজা ও প্রজা উভয়েই সমভাবে আবদ্ধ 
ছিলেন। প্র বিধানপ্রতিপালনের উপরে 
উভয়ের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রতিঠিত, ছিল। 
এ বিধান হইতেই রাজধন্ধ ও প্রজাধর্খব 
উভয়ের উৎপত্তি হইত, এবং ত্র বিধানের 
বিকাশে বা বিলে'পে, রাজধর্দ ও প্রজাধর্্ 
উভয়ই বিলোপপ্রাপ্ত হইত। , 

ব্রাঙ্মণেরা বিধি প্রচার করিতেন মাত্র, 
কিন্তু প্রণয়ন করিতেন না। তাহারা আইন- 
কর্তা ছিলেন না, কিন্ত আইনব্যাখ্যাতা 


'ছিলেন। যে বিধানে রাজ্য শাসিত হইত, 


যাহার উপরে রাঙ্গাপ্রজার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত 
হইত,_দে বিধান মানুষের নহে, বিধাতার । ' 
পেঙ্ধান শ্রশ। এইজন্য সে বিধান শুদ্ধ 
সামাজিক বা রাজনৈতিক ,পদবাচ্য নহে, 
কিন্তু ধন্খ্বপদ্দবাচয হইত । সে বিধান সনাতন, 
অপৌরুষের় । রীস্বরীয় বলিয়া, ধর্ম বলিয়া, 
রাজবিধানও র্বধা সম্পৃজ্য ছিল।, রাজ. 
বিধানের অবজ্ঞা এইজনা অধ হুইত। 


২৮ 


রাঙ্মণেরা ধর্থের মর্শব্যাধ্যা করিতেন, এইজন্য 


াহায়াঙড পুজার্ঘ ছিলেন। রাজা এই ধর্ম 
বিধান প্রতিষ্ঠা করিতেন, এই ধর্মবিধান রক্ষা 
করিতেন, এই বিধানের আঁ্রয় ও অব্লম্বন- 
রূপে রাজা জনমণ্ুলীমধ্যে বিহার করিতেন, 
- এইজন্য তিনি ধর্শ্মাবতার ;__ঞনসমাজে 
উশ্বয়ের প্রতিনিধিরূপে অধিঠিত,_ এইজন্যই 
তিনিও পুজার্হ। | 

ধর্মাবতাররূপেই রাজা পুজনীয়। ধর্- 
'রক্ষকরূপেই তিনি বরণীয়। হিন্দুর রাজ- 
ভক্তির দূল এই ধর্ম এই রাজভক্তি 
রাজদেহছ ও রাজপদকে অবলম্বন করিয়! 
প্রকাশিত হয়, কিন্ত তাহার উপজীব্য রাজার 
শরীরও নহে, রাজার পদও নহে, কিন্ত রাজার 
ধর্ম । এইজন্যই রাজভস্তি আমাদের মধ্যে 
ধর্দরূপে গ্রিগণিত । 


আর এইজন্যই যেধর্শের খাতিরে রাজ্জাকে' 


ব্জদর্শন। 


' নিশ্চন্রই পর্রত্যাগ 


ভক্তি করিতে হয়, রাজা যদি বেণের মত সে 
ধর্মকে পরিত্যাগ ও সে ধর্নের অবমানন। করেন, 
তখন প্রজ। গ্বয়ং ধর্মরক্ষক হুইয়! রাজাফেও 
কঠোর দগডবিধান করিবে,_-শাস্বের এই অনুজঞা। 
হিন্দু রাজভক্ত এইজন্য যে, সে ধর্শডক্। 
হিন্দু রাঁ্জভক্ত এইজন্য যে, রাজা তাহার চক্ষে 
ধর্্মাবতার ৷ হিন্দুর রাজভক্তি রা্গার উপরে 
প্রতিষ্ঠিত নহে, ধর্ধের উপয়ে প্রতিষ্ঠিত। 
হিন্দুর রাজাকে এইজন্য সর্বদা ধর্মভীরু হুইয়! 
চলিতে হয় ) কারণ, রাজ! বদি ধর্মকে পরিত্যাগ 
করেন, রাজভক্তি আশ্রয়হীন হইরা, তাহাকে ও 
করিবে। যে রাজভক্তি 
রাজধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যে রাজধর্শ 
রাজাকে ধর্মভ:ংর ও প্রজাহিতত্রতে রত 
ও যাহাতে গ্রজাকে রাজবিধানের অন্থগত, 
করে,--তাহাই হিন্দুর নতে গ্রক্কত রাজতক্তি 

ও প্রকৃত রাজধর্ঘ্ম। 
ভ্'বপিনচন্দ্র পাল। 


চিরসঙ্গী। 


০০-০০১০ 


ওগো তুমি দুর নহ, হৃদয়নিহিত 
কত না আঙ্বারস্থ কর সঞ্চারিত 
অবিরাম জীবনমাৰারে, প্রতিদিন 
মোর ভগ ত্রষ্ট্ছয় সম্পূর্ণতাহীন 
ব্র্থ ত্যক্ত হতাস্বাস ভ্বদয়মাঝারে 
হন্দর সম্পূর্ণ কষ্ধি তোল আপনারে; 
দীর্ঘমেষ আকাশের চন্দ্রের তন 
পরিপূর্ণ যর উদ্দ্ন শোভন | | 


মি £ 
৪ 


চতুর্থ সংখ্যা |] - 





_. প্রশ্-সমালোচনা। 


২৫৯. 


চিরসঞ্চিত। 
৯৯8৯ বধের 
ফিরে এস ফিরে ভূমি এস একবার 
ছে উদার দানশীল হে.রাজা আমার, 
কত দিয়েছিলে তূমি, তব দানভারে 
ব্যাকুল করিয়াছিলে দরিদ্রজনারে। 
কিছুই পারি নি দিতে, আজ এস, হট 
সঞ্চয় করেছি বাহী দিব তা তোমায়। 


জীপ্রিযম্থদ! দেবী । 


গ্রন্থ-সমালোচন। | 


সপ্ত কিবা ২ 


'বঙ্গদর্শনের অধাক্ষ স্বয়ং হাতে করিয়া, আমার 
হাতে ৩খানি বিচিত্র পুস্তক দিয়াছেন; 
অনুরোধ, আমি সমালোচন! করি,-_বঙ্গদর্শনের 


জন্থা। কিন্ধু দেশকালপাত্র বিবে্চন! করিলে, 


অনুরোধটি দীড়াইয়াছে, বঙ্গদর্শনের অন্ত 


নহে -রমগদর্শনের জগ্ত।-_-বঙ্গদর্শনের আদি-, 


যুগের একটা কথা মনে পড়িল। বহরমপুরে 
দুতন বঙ্গদর্শন বাহির হইয়াছে, ১ম খণ্ড, ১ম 
সংখ্যা। আমিও তখন বহুরমপুরে থাকি। 


সম্পাদকের নিজপ্ব নন্বরখানিতে শ্রীমতী কত্রী- 


ঠাকুযাণী সদর-পৃষ্ঠায় যে বড়বড় অক্ষরে 
বঙ্গদর্শন ছাপা আছে, তাহারই 'ব'র নীচে 
কখন্‌ একটি "শুন্ত+ বসাইয়া দিয়াছেন । 
সম্পাদকের কনিষ্ঠ কন্তা তখন সবেষাত্র 
দবিতীয়ভাগ পড়িতেছেন, তিনি সেই বঙ্গদর্শন- 


খানি লইয়া তাড়াভাড়ি পিতার কাছে আসিয়া 


অন্থযোগ করিলেন, প্বাবা, তুমি যে বলিয়াছিলে 
বঙ্গদর্শন, এ যে “বাজ + ?” বঙধিমযাবু 


হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তোমার গর্তধারিমীর 
গুণে রঙ্গ হইয়াছে, আমি কি করিব মা!" 


এখন আমার কপালগুণে দেখিতেছি-. 


বঙ্গদর্শন আবার রঙ্গদর্শন হইয়া পড়িল। 
বুঝাইয়া বলিতেছি। 

১। প্রথম পুস্তকখানি প্রীশরচ্চন্্র চৌধুরী 
প্রণীত দেবীযুদ্ধ, ১৩০৭ সালে প্রকাশিত। 
গ্রন্থকার এই পুস্তক সেই সময়েই উপহার দেন, 
আমি আমার যথাজ্ঞান ও পোষ্টকার্ডের বথা- 
মান, উহার সমালোচনা করিয়াছিলাম। 
গাস্তীধ্যের, মাধুর্যের ও গাথুনির গুণপনার 
প্রশংসা করিয়াছিলাম। আর এখনকার 
দিহনর একটা সর্বনেশে কথা তখন হয়ত 
বলিয়া থাকিব,-_-বলিয়! থাকিব যে, গ্রন্থকার 
স্বজাতিবংসল। নেই গ্রন্থ এখনকার দিনে, 
এই রাজনীতিতীতিগ্রস্ত বৃদ্ধকে সমালোচনা 
করিতে অনুরোধ করা--কেবল . কি 
রঙ্র্শনের জাত নহে? সদীশর সব 


১৩ 
পাঠকবর্গ, আপনারাই বুঝুন না কেন,--আমি 


যদি এখন বলি, এই গ্রন্থের আরস্তেই, রাজ্যচ্যুত . 


দেবগণ অস্ুরহস্ত হইতে পুন রাজ্য-উদ্ধারের 
জন্ঠ পরায়র্শ করিতেছেন--সে কথাটা, তাহ! 


হইলে, এখনকার,দিনে কি অনর্থ না ঘটায় 1. 


১৩১৪ সালে,' এ সকল কথার স্মালোচন! 
কি চলে? প্রথম পৃষ্ঠাতেই আছে-__ 

পথে ঘাটে সদা দৈত্যের প্রহরাঃ 

যুড়ি তিন লোক দ।নবের খানা, 

দেবের কপালে বথেচ্ছ বিহার, 

কথোপকধন পরম্পরে মান! ! 


পৃতিনলোকঃ বলিতে নিশ্চয়ই তিনটি জেলা-_ ' 


বরিশাল, ময়মনসিং আর কমিল্লা, এইরূপ 
ব্যাখ্যা যদি কোন বিবৃতি-বিশারদ . রায় 
বাহাছুরে করেন, তখন কি দিয়া তাহার মুখ 
বন্ধ করিবে বল দেখি 1-_৪র্থ পৃষ্ঠায়-_ 
বগীমন্দীকিনী ত্রিলোকতারিণী, 
দেবলোক তৃপ্ত সলিলেক্ঘ হার, 
অন্নরের তাক্ত মলমুত্রে হার 
: জাজি সে সুলিল অপবিত্র তার! 
যদি কোন 'ব্যাখ্যানবীশ বলেন যে, এ 
কেবল সেপ্টিক্‌ ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লৌককে 
উত্তেজিত করা। কি করিয়া সে ব্যাখ্যার 
অন্তথা করিবে বল। ১১ পৃষ্ঠায় -- 
দ্বারে যুদ্ধ বাধিবে দেখিয়া 
আগেই অন্থর হরিল তাহারে ; 
দ্বেবতাপুজিত হুরগুর আজ 
' ধন্দী অসহায় দৈত্যকা রাগারে। 


যি বিচক্ষণ বিস্াবাগীপ বলেন যে, 
এখানটা আশঙ্কিত শিখগুরু অজিতলিংহের 
নির্বাসনে কারাবাসের কথা--তা হলেই ত 
বিষম কাঁও বাঁধিবে | না, এ সুকল কথা এখন- 


বঈদর্শন। 


[গম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৫ 


কার দিনে ভদ্রলোকের মুখে আনিতে নাই-_ 
সমালোচন! ত দুরমাস্তামূ। না, এ সকল টৈত্য- 
দানবের কথা আর তুলিব না, বলিব না। 
অধ্যক্ষের রঙ্গদর্শনের ইচ্ছা থাকিলেও আমি 
রঙ্গমঞ্চে উঠিব না। তবে 1,965 শ্বদেশী 
বড়লাটের ছাড় পাইয়াছে, কাব্য হইতে 
তাহারই ছুইচারি কথা তুলিলে ক্ষতিশ্কি ?' 
যেখানে সকলে পরের মঙ্গলে 
আপনার শখ আত্মকখ! ভুলে; 
ভাবে ন্পজাতিয়ে এক পরিবার, 
সখী দুঃখী হয় দুখে ছুঃখে তার; 
একের শরীরে লাগিলে আঘাত, 
অর্নোর নয়নে হয় অঞ্জপাত ; 
লাঁগিলে আঁচড় একের শরীরে, 
বিধে তাঁর ঘাল! জাতীয় অন্তরে: 
যেখানে জনেক লতিলে গৌরব, 
. খবরে ঘরে হয় জ।ভীয় উৎলব ; 
যেখানে একের হ'লে অপমান, 
মন্দাহত হয় সকলের প্রাণ; 
স্বজা'তর স্বার্থ, স্বজাতির যান 
রাখিতে যেখানে স্বার্ঘবলিদান £ 
সাধিতে মঙ্গল স্বজাতির তয়ে, 
রাজ্য-ধন-যশে ভ্রক্েপ না করে 
প।ইতে জাতীয় গুগ্র অধিকার 
ধনপ্রাণ সবে ছাড়ে আপনার । 
জাতীয় কল্যাণে যেখানে সকলে 
এক প্রাণে খাটে, এক মন্ত্রে চলে ; 
সকলের প্রাণে বিধে এক ব্যথা, 
একই চিন্তার ধুয়ে সহ মাথা, 
ধেখানে নীচতা| নাহি পান স্থান, 
চরিগ্রের বলে সবে বলীগ্নান্‌। 
: প্রতিজ্ঞা সবে অচল অটল, 
প্রানে তাহার খটে না গন্য ॥ 


চতুর্থসংখ্যা 1  প্রস্থ-সমাঁলোিনা। $১১ 
বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, থে, প্রাণ, বল, প্রতিমার মত কন্ঠা মনোরম! পনেরো! বংসরের 


' নিযুক্ত যেখানে পরার্থে কেবল ; 
সেই পুণ্যতৃমি। ধন্য সেই জাতি, 
শক্তি হুপ্রনন্ন সে জাতির প্রতি 


২। দ্বিতীয় পুস্তকথানিতে আর একরূপ 
বিড়ম্বনা ! গ্রন্থের নাম ষোড়শী । শ্রীপ্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত । তা যোড়শী আমার 
কাছে কেন? এইরূপ কৈফিয়তের উত্তর 
দিবার জন্যই যেন ভূমিকার প্রথমেই গ্রন্থকার 
লিখিয়াছেন--এই গ্রন্থে আমার ,যোলটি গল্প 
প্রকাশিত হইল, তাই ইহার নাম' রাখিলাম 
"যোড়শী”। আমর! কিন্তু বোধ করি, অল্লী- 
লতানিবারণী সভার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের 
জন্য, গ্রন্থকার এইরূপ চতুরতা করিরাছেন। 
সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই যোড়বী, রূপসী 
লইয়া ঘটনাগ্রস্থন । যোলটি গল্পের আটটিতে 


ষোড়শীই প্জান”। দলিলি প্রমাণ দেখাইয়! , 


দেওয়াই ভাল। 

১ম গল্প ( ১ম পৃষ্ঠায় শেষ ছন্ে) “গৃহে 
যোড়শী স্ত্রী রহিয়াছে । এই যোড়শীকেই 
তাহার ম্বামীর চুরি করার গল্প। গল্প ভাল) 
লেখা বেশ। 

ওয় গল্প (৫. পৃষ্ঠায় ) “রঙ্গিন সপুদশ্- 
বর্ষায়া যুবতী” । বৈচিত্রের জন্ত বোধ হয় এক- 
বসর বাড়ান হইয়াছে । 

৫ম গল্প (৮৬ পৃষ্ঠায়) “এই বয়সেই 
বেচারি বিদেশে স্বামিত্বয় করিতে আসিয়াছে ।” 
কোন্‌ বয়সে, তাও কি আর বলিতে হয়? 

৬ঠ গল্প ( ১২৪ পৃষ্ঠায়) স্বামীর “কি ছুঃখ 
গুনিবার জন্ত চতুর্দশিবর্ষীয়া বালিক| ব্যাকুল 
হইয়া উঠিল।” এবার ছুড়িগ্রী কম। 

"ম গল্পের প্রথমেই পহারাধন চট্টোপাধ্যায়ের 


বেলায় বিধবা হুইয়া গেল।” কাজেই পর- 
বৎসর ষোড়শী বিধবা । গর্পের শেষ কথাগুলি 
শুনিলেই বুঝিবেন, ব্যাপার কি? 

"কলিকাতায় বিচ্যাসাগরমহাঁশয় হা 
উপস্থিত থাকিয়। বর ও কন্যাকে আশীর্বাদ 
করিলেন।” এই গল্পের সমালোচনা গ্রন্থকার 
নিজেই করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, *শশীর 
পিতামাতা! বড় অদুরদর্শা । * * * * ইহাদের 

স্থৃত সাক্ষাতের অবসর দেওয়া অবশ্যই 
তাহাদের উচিত ছিল না।” আর তীহার 


* কলুগিন্লী এইরূপ সাক্ষাতের পরিণাম ( বিধবা- 


বিবাহ ) লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে--“কলিকালে 
আবার ধর্ম আছে, না নিষ্ঠে আছে। ***্যে 
আগুনে হাত দেবে, সে নিজেই পুড়ে 
মর্রে।” আমাদেরও সমালোচনা উহাই। 
আর খতিয়ান করিব না। এখন জিজ্ঞাস! 
করি, কেন তোমরা কুমারী, সধবা, বিধবা, 
ব্ছধবা ( “সচ্চরিত্র+ গল্পে গ্রন্থকার তাহাদেরও 
ছাড়েন নাই) ষোড়শী লইমা কারকারবার 
করিবে? এখন বুড়াবয়সের দোষে এই- 
রূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি, তাহা নহে। 
ভোর 'যুবত্ব'সময়ে বঙ্কিমবাবুকে বলিয়াছিলাম, 
বিক্টর্‌ ছুগো! যেমন নাণ্টী খশীতে একটি মাতৃ- 
+ ছবি দিয়াছেন, আপনি কেন সেইক্পপ কিছু দেন 
না? সতীশবাবুর মা একটুক্রা' কমল- 
মণকে পাইয়া আমাদের ত আশ! মিটে না| 
বন্কিমবাবু কাধ্যত কোন উত্তর দেন নাই। 
কিন্তু তাহার পরে, * তোমর! অনেফেই 
দেখিতেছি গল্প লিখিতে অগ্রসর $ 
“যোড়লীপ্র গ্রন্থকার প্রভাতবাবু (বড় 
চুঃখের বিষয় থে, তাহাকে চিনি*না) বেশ 


২১২ 


. ভাবুক) সামাজিক অনেক বিষয়ে অভিজ্স, 


লিখনপটু ॥ তাহার লেখার সুন্দর ভঙ্কি আছে; 
ফন্তুমোতের মত বিদ্রপের গতি আছে। 
তাহার ঘখন এত গুণ, তখন তিনি কেন 
ফেবল যোড়খী আর ষোড়শী করিবেন , কেন 
বর্ষায়সী বাঙালী মা'র চিত্র অঙ্কন কনিবেন না? 
ভালবাসা ত আর দাম্পত্য প্রণয়ের, বা যৌব- 
যোজনার গণ্ডীর মধ্যে আবর্থ নহে। বরং 
এমনও অনেকে বলেন যে, মার ভালবাসাই 
ভালবাসা । অনেকসময় মাতা প্রতিদানের 
প্রত্যাশা রাখেন না। ব্যভিচারিণী ”কাশী- 


বাসিনী”র গল্পে সেই কথাই গ্রন্থকার এক-' 


রূপ বলিয়াছেন। কিন্তু ষোলটি গল্পের মধ্যে 
একটি কুলটা মার কাহিনীই কি যথেষ্ট ? 
কখনই না। 

বাঙালী বহুকাল হইতেই মাকে চিনিয়া- 
ছিল। 
হইবার পূর্বে “মা মা+ করিয়া বাঙালী পাগল 
ইইত। আর ছড়া, গানে, যাত্রায়, পাঁগালিতে 
--কি মাত্গাথাই না গাথিয়া রাখিগ্লাছে! 
মহাশক্তি মা--কিস্ত সেই মার উপর আর 
একডিগ্রী মা বাঙালী চড়াইয়াছে। গিরিরাণী 
মেনকা বাঙালীর অপূর্ব স্থষ্টি। সংস্কৃত- 
সাহিত্যের যশোৌদা বাঙালীর হস্তে কত 
মোলায়েম, কত ভাবময়ী, তাহাঁও কি আবার 
লিখিয়া বলিতে হইবে ? যশোঁদাকে না দেখিলে, 
ভূতভাবন ভগবানকে কি কেহ নীলমণি গোঁঞ্চাল 
বলিয়া কোলে টানিতে সাহস করিত ? রাঁম- 
প্রসাদ মার নামে যে জীবনী শক্তি দিদন 
গিকাছেন, তাহাঁরই প্রসাদে বাঙালী এখনও 
নড়িতেছে। আর সেই মাকে, ভ্রোষগা, 


বঙঈগীর্শন | 


ইংরেনিসাহিত্যসেবনে বিকৃতমৃস্তিষ্ধ 


[এম বর্ষ, শ্রীবণ, ১৩১৫ 


করিয়া রাখিবে? তুমি পথে-ঘাটে  ফলিবে, 
বন্দে মাতরম্) আর সাহিত্যে কেবল লিখিবে, 
বন্দে যোড়শীং রূপসীং প্রেন্নশীম্‌! ছি! তুমি 
আপনাকে আপনি চিন না। ইংরেজি- 
সাহিত্যের কুহকের মোছে তোমাকে আচ্ছর 
করিয়াছে। এ মোহ কাটইতে যত্ব কর। 
সাহিত্যে মাকে ভুলিও না।. ষে» রাম বন্ধ 
কিশৌরকিশোরীর বিরহুগীতি গাহিয়াছেন, 
তিনিই ত আগমনীগানে, মেনকা-উক্ভিতে, 
নানাবিধ মতছবি অঙ্কিত করিয়াছেন । তুমিও 
যত্ন করিলে, সেইরূপই করিতে পারিবে, তবে 
কিন! একবার চোখে-সুথে জল দিয়! প্রক্কতিস্থ 
হইয়া বদিতে হইবে, দারুণ মোহ ভাঙিতে 
হইবে। 

৩। সমালোচনার জন্ত তৃতীয় পুস্তক, 
জিজ্ঞ।সা, শ্রীরামেত্্রস্ুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। 
গ্রন্থকার সাহিত্যজগতে সুপরিচিত, আমার 
নিকট ত বটেই। তিনি পণ্ডিত। তাহার 
কত এই গ্রন্থ, কতকগুলি দার্শনিক প্রবন্ধের 
সম্ট ) গ্রন্থের নামকরণ বুঝাইবার জন্ত ত্রিবেদী 
বলিয়াছেন, পগ্রস্থকারের এই প্রয়াস জিজ্ঞাসা- 
মাত্র ।” ইহাতেই বুঝিয়াছি যে, এই ওয় গ্রন্থের 
নখালোচনাও আমার পক্ষে বিষম বিড়ঘবনা। 
দার্শনিকের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে আমার 





| সম্ভাবনা কোথায়? জীবনসমন্তার অধিকাংশ 


বিষয়ে, আমরা ধর্মশান্ত্রের উপর নির্ভয় করি) 
এই গ্রন্থ শাস্ত্রসীমা স্পর্শ করে নাই। বল, 
কি বুদ্ধিতে আমি এই বিজ্ঞানগ্র্থ নাড়াচাড়া 
করি? ভরসার মধ্যে এই,-_প্রর্থকার বিজ্ঞাসায 
নিরস্ত হন নাই)--তিনি অনেক কথা নিঃনংশরে 
প্রচার করিয়াছেন । কিরূপ, ভাঙা দেখাই- 


তোমাদের "সাঁধেয় সাহিত্য হইতে বিতাড়িত তেছি--জড় ও জীবের মধ্যে বে হাবধান, “আগ 


চতুর্থ লংখ্যা 1] 


বিজ্ঞান, তাহা লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ কিন্ত, 
দুই দিন পরে, এই ব্যবধান লঙ্ঘিত হইবে, 
তাহার সংশয় অল্প। * * * পার্থক্য কেবল 
জটিলতায় । জটিলতার শৃঙ্খল মুক্ত হইবে, 
সংশয় নাই।” এরূপ স্থলে গ্রন্থকার যে জিজ্ঞান্থ 
নহেন, তাহার সংশর নাই। বলিতে গেলে বলা 
যায় গ্রস্থকার এই সকল স্থলে “দেহাত্মবাদী' ; 
এখন পাঠকের পক্ষে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, 
তাই কি? সাংখ্যে ও বেদাস্তের শাঙ্করভাষ্যে, 
জড় ও জীবের মধ্যে পার্থকা স্বীকৃত নহে, 
বলিলেও চলে । এই গ্রন্থে ও অন্থান্ত' লেখায়, 
ত্রিবেদী সাংখ্য-বেদাস্ত অন্থশীলনের,, বিশেষ 
পবিচয় দিয়াছেন । গোতমের ভ্যাঁরশান্সে 
জড়জীবের পার্থকা স্বীকৃত । পুর্ব্বেই বলিয়াছি, 
ত্রিবেদী পণ্ডিত, তবে ত্বাহাতে গোতমন্থত্র- 
পাঠের পরিচয় না পাইব কেন? এও.ত 
জিদ্রাসা। ত্রিবেদী বলিতেছেন, "এই এক 
এব সদ্বস্ত, ইহার স্বরূপ কি? ইহাঁ_-সৎ ইহা 
অস্তি, ইহা সত্যপদার্থ-_তথাস্ত । ইহা চিৎ, 
ইহ চিন্ময়পদার্থ_-1705007__তথান্ত | 
ইহা--আনন্দ--তাই কি?” এই যে জিজ্ঞাসা, 
দর্মন-বিজ্ঞান কি ইহার উত্তর দিতে কখন 
পারিবে? উত্তর আছে, কেবল তোমাদেরই' 
কাছে__ব্রাঙ্মণের কাছে। তোমাদের মুখেই 
গুনিমাছি -আনন্দং ব্রক্মণো বিদ্বান্‌ন বিভেতি 
কুত্চন, আনন্দং ব্রহ্ষণো বিদ্বান ন বিভেতি 
ক্দাচন। বারবার বলিতেছি, আমার ছার 
এ সকল কথার আলোচনা সম্ভবে না, তবে 
ধরে'-ভদ্র ঘটাইলে আর কি করা যায়? 
কার * একস্থলে মীমাংসা করিয়াছেন, 
'দৌনধাপিপানা এনুত্যত্বের অঙ্গ?” ঠিক 
তধা। এই, সৌন্বধ্যপিপাঁনা বুঝিলেই, ও 





্রন্থ-সর্দালোচনা । 


২১৩ 


ভাবিয়া দেখিলেই অনেক কথা বুঝা যার। 
এদিকে, আমার প্রাণে যেমন সৌনধ্যের 
পিপাসা, ওদিকে তেমনই সুন্দর বিরাজমান ; 
সেখানে একে অনেক ) একত্বে বৈচিত্রা। এই 
বৈচিত্র্যে একত্ব-_-আর এক দিক্‌ দিয়া বুঝিলেই 
বুঝা যায় যে, বিশৃঙ্খলায়,-শৃঙ্থলাঁ। আবার 
সেইটি আর একরূপে দেখিলে, দেখা যায় যে, 
অমঙ্গলের মধোঁ মঙ্গলের আধিপত্য । এই 
যে সৌনধ্য, শৃঙ্খলা, মঙ্গল,_-ইহার উপলব্ধি- 
তেই আনন্দ; সৌন্দধ্যপিপাসা যেমন 
মনুষ্যত্বের অঙ্গ, এই দৌনবর্ষ্য, শৃঙ্খলা, মঙ্গলের 
উপলব্ধিও মনুষ্যত্বের অঙ্গ। ইহার একরূপ' 
ক্রম আছে ;১--বিভাগ আছে )--পণ্ড হইতে 
শ্রেষ্ঠ মনুষ্য মনের মধ্যে পৌন্দর্য্য বোধ 
করেন। তাহাই আনন্দের প্রথম 
সোপান। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিতে 
বুঝেন শৃঙ্খলা । তাহাই আনন্দের দ্বিতীয় 
সোপান। আর ধার্মিক আপনার আত্মাতে 
উপলব্ধি করেন,_মঙ্গল! পুরামাত্রায় 
পান আনন্দ। মঙ্গল না বুঝিলে, ধর্ম বুঝা 
যায় না। শিষ্যকে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে 
শিখাইবে ; শৃঙ্খলা বুঝাইয়া দিবে ) দেখাইবে, 
মঙ্গলময়ের রাজ্যে মঙ্গলেরই লীলাখেলা । 
তবে ধর্ম দঁড়াইবে ;_-প্রকত আনন্দ 
আসিবে । 

সচ্চিদানন্দের আনন্দে ( জিজ্ঞাস! ) সংশয়-. 
উত্থাগন হওয়াতে এত কথা মনে আসিল। 
ধর্মহীন বিজ্ঞান কখন এই আনন্দে পৌছিবে 
কি না, জানি না । তবে আঁমর! হিন্দু, _-শাস্ত্র 
বাদী, কাষ্ঠ বিজ্ঞান কি বলিবে, না বলিবে, 
তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। 

আঁর একটা 'ড়-কথায়, ছুইটা ছেটি-কথা 


ট 


২১৪ 


বঙ্গদর্শন । 


* [৭ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৪ 





বলিব। ডারউইনের পর, প্রার্কাতিক- 
নির্বাচন (বা 7500191 961506101 ) দর্শন- 
বিজ্ঞানের "জান” হইয়া ফীড়াইয়াছে। এই 
্রন্থেরও অনেকস্থলে , প্রার্কৃতিক-নির্ববীচনের 
দোহাই আচ্ছে। তবে সৌনর্ধ্যতত্বের 
আলোচনায় প্রাক্ৃতিক-নির্ববাচন যে কোন স্থান 
পাইতে পারে না, তাহাও সকার হুন্দর 
দেখাইয়াছেন। 

তবে যেন বোধ হয়, প্রাক্ৃতিক-নির্বাচন, 
এই কথাটার মোহ তিনি একেবারে কাটাইয়া 
উঠিতে পারেন নাই। ছুইটি স্বান উদ্ধৃত 
করিতেছি ১ 

(১১ ্যাই হৌক, সৌন্দধ্য ও তদনুভব- 
জাত সুখ নইলে মানুষের জীবনযাত্রা ছুঃসাধ্য 
হয; তাহাতেই মানুষের এই সৌন্দধ্যস্থজনে 
ক্ষমতা জুন্সিয়াছে, এই অন্থুমান, বোধ করি, 
অসঙ্গত নহে।” 

(২) “এই আনন 
চৃষ্টি করে, অন্ুন্দরকে সুন্দর মুর্তি দেয়। 
সৌন্দর্য্য কোন বুস্থর প্রকৃতিগত ধর্ম নহে। 
এই হিসাবে প্রারুতিক-নির্ববাচনই , জগৎকে 
সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।” 

মানুষের ইচ্ছা ও সেই ইচ্ছাকে ফলবতী 


করিবার জন্ত চেষ্টা -এই দুইটাকে জড়াইয়! । 


প্রাক্কতিক-নির্ববাচন নাম দিলে, আমরা বিশেষ 
আপত্তি করি পা। কিন্তু এইরূপ প্রান্কৃতিক- 
নির্বাচনের মধ্যে জীবনসংগ্রাম (বা 9088210 
101 ০0150600৩ ) আছে, এইরূপ বলিষেই 
আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। উনবিংশ 
শতাবীর কতকগুলি কৃফের জীব পেটের 
দায়ে পৃথিবীময় দৌড়াদেইড়ি-হড়াছড়ি 
করিয়াছে, এবং তাহারা আপনা-আপনি 
আপনার্দিগকে উন্নত বলিয়! স্পর্ধা করিয়াছে__ 
বলিয়াই পে মারামারি-কাটাকাটিই উন্নতির 
মূল,_এ ধফথ! একেবারেই স্বীকার করা যায় 


' না। কল্বিগ্ভা বা সৌন্ধ্যস্থষ্টি, পেটের 


দায়ে মারামারিতে, হয় নাই। গ্রন্থকার 
নিজেই বলিয়াছেন, “সৌন্দধ্যপিপাস! মনুষ্যত্বের 
অঙ্গ ।” সেই পিপাপার নিবৃত্তি মারামারি - 
ছুড়াহুড়িতে হয় না। প্রত্যুত শাস্তিতেই 
হইয়া থাকে। দাম্পত্যদায়ে কতকটা 
সৌন্দধ্যস্থষ্টি হইয়! থাকে বটে, কিন্তু সমস্ত 
বুঝান যায় না। বাকিট.বুঝাইবার জন্ত আর 
যাহা বলিতে হয়, বল, কিন্তু জীবনসংগ্রাম 
তাহার মূল, --বলিও ন!। গ্রন্থকার তাহা 
বলেনও নাই; তবে নাকি সৌন্দর্যততে 
হিনি এককপ প্রাক্কৃতিক-নির্বাচন আনিয়াছেন,, 
তাহাতেই ছুট! কথা বলিতে হইল । 
প্রঁঅক্ষয়চন্দ্র সরকার । 


মুকুল । 

বালক বালিকাদ্দিগের জন্য সর্বঙ্জন প্রশংপিত সচিত্র মাসিক পল্তিকা। 

বঙ্গদেশের বালক বাপিকাগণের কল্যাণের জন্ত “মুকুল” এই হ্বাদশ বৎসর ক্রমাগত 
চেষ্টা! করিনা আপিতেছে। ইহাতে ম্কুমারমতি বাঁলকবালিকাগণের শিক্ষা! ও বিমল 
আমোদের জঞ্ত পদা, গদা, গল্প, সাধুীবনী, দরল বিজ্ঞ।নক প্রবন্ধ, ভ্রমণ বৃত্তধন্ত, হেন্নালি, 
ধাধ! প্রতি বল পরিমাণে প্রকাশিত হয়। যেসকল, গ্রাহকগণপ ধাঁধার উত্তর দিতে 
পারেন প্রতিমাসে তাছ!থের নান প্রকাশিত হন। বহদেশের দর্বশ্রে্ঠ লেখকগণ মুকুলে 
লেখেন। ? 

অগ্রিম বার্ধিক মূল্য সর্ধত্র_-১৪* দেড়টাক! যাত্র। নমুনা জন্ত ১সংখ্যা ৩১। 
পত্র লিখিলে প্রথম সংখা ভিং পিং তে পাঠাইয়। মুলা আদার করিয়া! লইতে পান্ি। 

যে কেহ পাঁচজ- গ্রাহক সংগ্রহ করিয়! ৭০ আমাদিগকে পাঠাইঝেন তিনি 
বিনামূলো এক বশুসর মুকুল পাইবেন। 

নিয্লিখিত শিউপাঠা পৃশ্তকগুলি মুকুল আফিসে পাওযা যায়ঃ-_ 


১1 লীত কথা। ২। পৌরাণিক কাহণী। 
,৩। গন্ধের কা । ৪ | শিশুর সদাচার। 
৫1 দৈনিক ১ম ভাগ। ৬1 দৈনিক ২য় ভাগ। 
৭। মাতা ও পুত্র। ৮।., সঙ্গীত মুকুল-_ ? 


টাঞ্চাকড়ি, চিঠিপন্থ নিক্মক্খিত ঠিক নাজ পাঠাইতে হইবে। 
শ্রীঅবিনাশচক্দ্র সরকার, 
মুকুল-কার্য্যাধ্যক্ষ | 
১৬নং রঘুনাথ চাটার্জির টা, 
কলিকাতা । 
নুতন পুস্তক মাত ও পুত্র | নুতন পুস্তক 


শিশুপাঠ্য উপন্যাস । 

উপন্তাস ও গল্পের বই পড়িবার প্রবৃত্তি বালক বাপিকাদের মনে স্বাভাবিক । এই 
স্বাভাবিক প্রবৃতির বাধ! দেওয়া সহভ্ঞ নহে এৰং তাহাতে সৃফলও ফলে না। অথচ বাঙজাল। 
গষায় এমন কমই উপক্ঞাদ আছে বাহ! ছেলে মেয়েদের হাতে দেওয়া বাইতে পারে। এই 
অতাহ লক্ষ্য করিয়া “মাতা ও পুত্র” রচিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় বালক বালিকাদিগের । জ্ 
ইহাই বোধ হয় প্রথম উপগ্াল। অভিভাবকগণ এই উপন্তাস নিঃদক্ষোচে বালক বালিকা- 
দের হাতে দিতে পারেন । তাহারা পড়িয়া আমোদ পাইবে এবং উন্নত হইবে। ছাপা 
কাগজ সন্দর, ১৯৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ।* ) ভাকমাগুল ₹১*$ 1১* 'ানার টিকিট 
পাঠইলে যে কোনও ঠিকানার পাঠান হইবে। ১৬ নং রছুনাথ চার্জ ইট, সুক্ুণ 
ঘাফিলে। সিটবুক শোন্াইটীতে ও বদ্ধুষদার লাইস্ত্রেন্িতে প্রাপ্তব্য । | 


ং 
পন্থা! “পন্থা. পন্থা! 
দ্শমবর্ষে পদ্দার্পণ করিয়াছে। 


হিন্দুশান্ত্, দর্শন, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক তত্ববিষয়্ উচ্চশ্রেণীর 
মাসিক পত্রিকা । 


করিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের উজ্ছলতম রত্ব সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত, রায়ঠাদ 
প্রেমচাদ বৃত্তি গ্রাণ্ড শ্রীযুক্ত হীরেজ্্রনা্ দত্ত এম, এ, বি, এল, 
১. 


“প্রচারের” সুপ্রসিদ্ধ চিস্তাশাল ও দার্শনিক লেখক শ্রীযুক্ত কষ্ণধন যুখোপাধ্যায় 
এম, এ, বি, এল, যুষ্লেফ মহোদয় দ্বয়ের সম্পাদকতায় 

“বলীয় ব্রহ্মবিভ্ভা সমিতির” তবাবধানে পরিচা্রিত রায়চাদ প্রেমচাদ বৃত্তিপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত 
পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী রায় বাছাছর এম, এ, রায়চাদ প্রেমচাদ বৃত্ত প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত 
উপেন্্লাল মন্ধুমদার এম, এ এসিষ্টাণ্ট ঃএর্ধটান্ট জেনারেল, প্রযুক্ত চত্রশেখর সেন 
ব্যারিষ্টার-্যাট-ল, বাকিপুরের গবর্ণমেপ্ট প্লিডার শ্রীযুক্ত পুর্েন্দু নারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, 
এল, স্ুগ্রসন্ধ বিশ্বকোষ সম্পাদক ও সর্বজন পরিচিত প্রত্বত *বিৎ শ্রীযুক্ত নগেনাথ বন্ধ, 
যুক্সেফ শ্রীধুজ বিজযক়ফেশব মিত্ এম, এ, বি, এল, শাহ্জ্ঞ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্টামলাল 
গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রাজেন্্রলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের এসিষ্টান্ 
ডাইরেক্টর শ্রীমূক্ত গিরীশচজ্জ দত্ত বি, এ, কলিকাতার মিউনিনিপালটার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত 
শ্রিয়নাথ- সুখোপাধ্যায় এম, এ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র সেন এম, ভি, সংস্কত কলেজের 
হেভগমাষ্টার শ্রীধুক্ত হরিচরণ রায় এষ, এ, এবং অন্তান্ত প্রসিদ্ধ লেখকগণের সুগভীর গবে- 
বণাপুর্ণ ন্থপাঠ্া ও হুলিখিত প্রবন্ধে পন্থার কলেবর প্রায়ই পূর্ণ থাকে। 

সনাতন হিন্দুধর্মের গৃঢ়তত্ব সমূহ জনসাধারণের বহুল প্রচার করাই পন্থার মুখা উদ্দেস্ট। 
সর্ধসাধারণেরর ম্থবিধাকল্পে আধীর পন্থার মৃল্যও অতীব অল্প স্থিরীকৃত হইয়াছে। 
পদ্থার আকারূডিমাই আটপেজি ৫ ফন্ম্া অগ্রিম বার্ধিক মূল্য কলিকাতান্ছ ১* এক টাকা 
চারি আনা। নফঃগ্বলে এটাক! ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূলা ** ছুই 


দক 


আনা যাত্র।- প্রকাশক শ্রীযুক রাজেভ্রলাল সুখোপাধ্যান্ব এম, এ, বি, এল। 
' ৮৭ নং জামহা্' ব্ীট, কলিকাতা $ 


বঙ্গর শরম 





কামনা । 


স্পিন খপ ৫০০০ 


ইমনকল্যাণ_-ঝাপতাল। 


বিপদে গোরে রক্ষা কর এ মোর নহে প্রীর্থনা-- 
বিপদে আমি না যেন করি ভয়! 
দুঃখশোকে ব্যথিতচিতে নাই বা দিলে সাস্বনা। 
দুঃথে যেন করিতে পারিঞ্জয়! 
সহায় কোনে! না যদি জুটে 
নিজের বল না যেন টুটে, 
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা! 
নিজের প্রাণে ন! যেন মানি ক্ষয় ! 


আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ মোর নহে প্রার্থন! 
তরিতে পারি শকতি যেন রয়। 
আমার ভার লাঘব করি নাই বা! দিলে সাম্তবনা, 
বছিতে পারি এমনি যেন হয়। 
নম্রশিরে সুখের দিশে 
তোমারি মুখ লইব চিনে, 
দুখের রাতে নিখিল ধর! যেদিন করে বঞ্চন। 
তোমারে যেন না করি সংশয় 
প্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


বিশ্বের পরিণাম । 





কিছুদিন হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের 
মনে একটা, ভয়ানক আতঙ্ক আসিয়াছে”_ 
বুঝি বা বিশ্বের শক্তি ক্রমেই নিশ্চল' ও অক্ষম 
হইয়া আদিতেছে। শক্তির ধংস নাই বলিয়া 
আধুনিক বিজ্ঞানে যে একটা কথা আছে, 
তাহা অতি সত্য। বিশ্বরচনাকালে বিধাতা 
যে শক্তি দিয়া তাহার প্রীণপ্রত্তিষ্ঠ করিয়া- 


ছিলেন, কাহারে! সাধ্য নাই, তাহার অণুমাত্র' 


ক্ষয় করে। তুমি একখণ্ড ইট্‌ লইয়া দুরে 
ছুঁড়িয়া ফেলিলে। হয় ত মনে করিলে, তুমি 
একটা শক্তির স্য্ট করিয়া, তাহার দ্বারাই ইট- 
থানিকে সচল করিয়া দিলে। কিন্তু প্রকৃত 
ব্যাপার 'তাহা৷ নয়, ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল শক্তি- 


রাশির যে এক অতি ক্ষুদ্র অংশ তৃমি আহার্ধা- 


দির সহিত দেহস্থ করিয়াছিলে, তোমার দেহ 
তাহাই ইষ্টকখঞ্জে প্রয়োগ করিয়াছিল। ইষ্ট 
আবার সেই শক্তির কতক অংশ বাতাসের 
ঘর্ষণে তাঁপ উৎপন্ন করাইয়া এবং মাটিতে 
আঘাত দিয়া তাহাকে একটু গরম করাইয়া 
নিশ্চল হয়া গেল। সুতরাং ইট ছুড়িয়া তুমি 


যে শক্তিকে মিছামিছি নষ্ট করিলে বলিয়া! মনে « 


করিতেছ, সত্য কথ! বলিতে গেলে তাহা নষ্ট 
'হইল না। বাতাস ও মাটিকে গরম করিয়া 
'সেই শক্তিই আবার কতকগুলি নূতন কার্ধয 
হুরু করিয়া দিল। 

বলা বাহুল্য, এঁ টিল-ছে'ড়! বিশ্বের বিচিত্র 
শক্তিলীলার একট! তুচ্ছ উদাহরণ। কিন্ত 
মেঘবৃষটি, জন্মমৃত্যু কষয়বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্রন্দাত্ডের 


খুব বড়-বড় কাঁজগুলাঁও এ টিল-ছেড়ার মতই 
চলিয়া থাকে । সকলেই বিশ্বের ভাগার হইতে 
একএকটু শক্ি সংগ্রহ করিয়া, এবং তাহাকেই 
নানাপ্রকারে পরিবন্তিত করিয়৷ প্রকৃতির বিচিত্র 
লীল! দেখায় । ইহাতে শক্তির ব্যয় হয় বটে, 
কিন্ত ধংস হয় না। এক আধার ত্যাগ 
করিয়া আঁধারান্তরে পৃথক আঁকারে আশ্রয়- 
গ্রহণ করাই শক্তির কাজ। " বৈজ্ঞানিকগণ 
আশঙ্কা করিজেছেন, সম্ভবত দুর ভবিষ্যতে 
বিশ্বের এই শক্কিলীলার অবসান হইবে। 
আশঙ্কাটির কারণ কি, এখন আলোচনা 
করা যাউক। আমরা যখনি শক্তি আহরণ 
করিয়া তাহার দ্বারা কাজ করাইয়া লই, শক্কির 
অতি অল্প অংশই সেই কাজে ব্যক়্িত হয়, 
অবশিষ্ট! নান।প্রকারে তাপে পরিণত হইয়া 
পড়ে। মনে করা যাউক, কয়লা পোড়াইয়া 
ও তাহার অন্তনিহিত শক্তিকে যুক্ত করিয়া, 
আমরা রেলগাড়ি চালাইতে যাঁইতেছি। এই 
শক্তির সমন্তটা কখনই গাড়ি চালাইবার কাজে 
ব্যয়িত হইবে না। অধিকাংশই রেল ও চাকায় 
সংঘর্ষণ করাইয়া ও নানাপ্রকার শবের তরঙ্গ 


তুলিয়া অনাবস্তক তাপে পরিণত হট্য়া পড়িবে। 


তাপ উৎপন্ন হইলে তাহাকে এক. নির্দিঃ 
স্থানে আবদ্ধ রাখ! বড় সহঞ্ধ ব্যাপার নয়। 
পার্খের নীতল পদার্থকে গরম করিয়া সকণকে 
সমভাবে উঞ্ণ রাধিবার জন্ত ভাঁপমাত্রেরই এক 
প্রবণ চেষ্টা দখা যার়। জল বখনু উঠচস্থানে 
থাকে, কেবল তখনি নীচে আসিবার জন 


পঞ্চম সংখ্যা । | 
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গা 


তাহার চেষ্টা হয়, এবং এই সুযোগে তাহার 
দ্বারা আমবা নানাপ্রকার কাজ করাইয়া লই। 
তাপের কার্যযটাও অবিকল তদ্রপ,--এক স্থানে 
সঞ্চিত তাপের পরিমাণ যখন পার্স স্থানের 
তাঁপ অপেক্ষা অধিক হয়, তখন সেই সঞ্চিত 
তাঁপ পার্থের শীল পদার্কে গরম করিবার 
ন্ত ছুটাছুটি আরম্ত করে, এবং এই স্থযোগে 
আমর! তাহার ছার! কাঁজ করাইয়া লই; কারণ, 
সকলের উঞ্ণত। সমান হইয়া টাড়াইলে, তাপ- 
চলাচল বদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাপের কাজও 
রোধ পাইয়া যায় । . 

বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, জগতের 
প্রত্যেক কাধ্যে নানাপ্রকারে.. যে "অনাবশ্ক 
ভাপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা সমগ্র বিশ্বটার 
উঞ্ণতা সমান করিবার জন্য ব্যগ়িত হুইয়া যাই- 
তৈছে। উচ্চন্থানে জল একব'র নীচের সমতল 
ক্ষেত্রে রর তাহা যেমন স্থির হইরা ফীড়া- 
ইয়া থাক্কে, এবং কোনপ্রকার কাজ করে না, 
বিথের ত্রাগ্ডারস্থ শক্তির অবস্থ। ক্রমে সেই- 
জা দাড়াইতেছে। যে শক্কিরাশি 
তাপাকার প্রাপ্ত হইয়। বিশ্বের সমগ্র পদার্থকে 
মযোঞ্ করিতে যাইতেছে, তাহাকে আমরা 
চিরদিনের জন্য হারাইতেছি। তাহাক্ষে উদ্ধার 
করিয়। কাজে লাগাইবার সত্যই আর কোন 
উপায়ই নাই। 

জলবায়ুর প্রবাহ, প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্ম- 
মৃতু, কলকারখানার কাজকণ্ প্রস্ৃতি সকল 
ব্যাপারেই প্রক্কৃতির সক্ষমশস্তির কিয়দংশ 
্রতি মুহূর্তেই তাপে পরিণত হইয়া পূর্বোান্ত- 
প্রকারে অক্ষমশক্তিতে পরিণত হুইয়! পড়ি- 
তেছে। : কিস্কু এদিকে প্রক্কৃতির শক্তির পরি- 





মাঁণ সসীম। এইজন্য ভয় হইতেছে," 
বিশ্বকে সমোষ করিবার .জন্ত সক্ষমশস্তি 
কণায় কণায় ক্ষয় পাইরা যেদিন প্রকৃতির শ-্- 


ভাগারকে শুন্য করিয়৷ দিবে, তখন বিশ্বের 


আর কোন বৈচিত্রযই গাকিবে, না। সমগ্র 
শক্তিরাশি একমাত্র তাপেই পরিণত হইয়া 
্ধাগুস্থ সমস্ত পদার্থকে সমোষ) করিয়া 
রাখিবে, এবং সুঙ্গে সঙ্গে সমগ্র স্থষ্টি নিশ্চল ও 
তপ্রায় হইয়া পড়িবে । শক্তিসপন্ন হইয়াঁও 
প্রকৃতি তখন শক্তিহীন হইয়া দাড়াইবে। 

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, 


বৈজ্ঞানিকদিগের পূর্বোক্ত আশক্কাটি কি প্রকৃত? 


ব্রহ্গাণ্ড কালে সমোষ্ হইবে নিশ্চিত, কিন্তু 
তাহাতে কি সত্যই প্র।ক্কৃতিক কার্য্যগুলি বন্ধ 
হইয়! যাইবে? 
এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে 
পারে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বহু পর্ম্যবেক্ষণ 
ও পরীক্ষায় তাপের কার্য্যসম্বন্ধে যে কয়েকটি 
সাধারণ-নিয়ম (1,9৮5 ০£11101100-0708- 
171০১) আবিষ্কার করিয়াছেন, তাভা সত্য 
হইলে বলিতে হয়, বৈজ্ঞানিকদদিগের আশঙ্কা 
তাস্ত অমূলক নয়। ইহা তাপের কাধ্য 
পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়াছেন, কোন জিনিষের 
সর্বাংশের উষ্ণতা একই হইলে, ইহার এক 


, অংশের তাপ কখনই আপনা হইতে অপর 


অংশে আসিয়া সঞ্চিত হইতে পারে না। এ 
অবস্থায় তাঁপচলাচল সম্পূর্ণ লোপ পায়। 
কাঞ্জেই এখানে সেই তাপদ্বারা কোন কাজ 
পাইবার সম্ভাবনা থাকে নু, পাইতে হইলে 
বাহির হইতে কোনপ্রকার শক্তি পদার্থের উপর 
প্রয়োগ করা আবশ্কাক হয় ।* 


পাপন শি শপ পপ দি শা পপি পাশ এপস পপ 
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. আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, নানা পদার্থের 
তিতরকার শক্তির পার্থক্যই প্রাকৃতিক বৈচি- 
ত্র্যের মূলকারণ। কোন জিনিষ অধিকপরি- 
মাঁণ শক্তি আহরণ করিয়া, যখন অল্পশক্তি- 
সম্পন্ন অপর পদার্থের উপর তাহার প্রভাব 
দেখাইতে আরস্ত করে, আমর! 'তথনি এক- 
একটি প্রাকৃতিক ঘটনা দেখি। সুতরাং কাল- 
ক্রমে প্রকৃতির সমগ্রশক্তি সমড়াবে বিতরিত 
হইয়া, যখন পদার্থমাত্রকেই সমোষ করিবে, 
তখন সেই শক্তিতে আর কোন কাজই হইবে 
না। কাজ করাইয়া লইতে হইলে, তাহার 


উপর আবার কোন শক্তিপ্রয়োগ আব-. 


হক। কিন্ত ত্র অবস্থায় কণামাত্র শক্তি 
বাহিরে থাকিবে না, সকলই তাপে পরিণত 
হইয়া বিশ্বের সর্বাঙ্গে সমভাবে অবস্থান করিবে। 
নুতরাং ভাপ ও তাহার কাধ্যের পূর্বাবর্ণিত 
নিয়মটির [172 500017018০1 19৩1- 


0১0-0)1781)105) উপর বিশ্বাস করিলে বলিতে 


হয়, দূর ভবিষ্যতে বিশ্বের সমগ্র শক্তিকে 
তাপাকারে দেহস্থ করিয়া প্রকৃতি নিশ্চয়ই 
নিশ্চল ও মৃতপ্রায় হইয়! পড়িবে। 

সমোঞ্ পদার্থের তাপদ্বার! কাজ করাইতে 
হইলে যে বাহিরের শক্তি একান্ত আবশ্তক, 
নুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক-ম্যাক্স্ওয়েল- 
সাহেব তাহা ম্বীকার করিতে চাহেন নাই। 
আবদ্ধ পাত্রে কোন বায়বীয় পদার্থ রাখিয়া! তাঁপ 
দিলে, তাপের বৃদ্ধির সহিত তাহার চাপের 
মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। এই চাপবৃদ্ধির কারণ- 
প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকগণ একটি সিদ্ধান্ত (70176 
10 (17০17 01 ৪8505) খাড়া করিয়াছেন। 

ইহা হইতে জানা যায়, বায়বীয় পদার্থের 
পুলি নর্বঘাই ভীমবেগে* ছুটাছুটি করে, 


ঘজদশন | 


1 ধম বর্ধ, ভীত, ১৩১৪ 


- টিন 
এবং আবদ্ধ হইয়! পড়িলে পরস্পরকে ধাঁক৷ 
দিয়! ও পাত্রের গায়ে আঘাত করিয়া একটা 
চাপের স্থাষ্টি করিতে থাকে । ইহাই বায়বীয় " 
পদার্থের চাপ। তাপের মাত্রাবৃদ্ধি করিলে. 
এ আণবিক বেগের * পরিমাণও বুদ্ধি পায়, 
কাজেই তখন ধাক্কাগুলিও, খুব প্রচণ্ডভাবে 
চলিতে থাকে, ও সঙ্গে সঙ্গে চাঁপও অধিক 
হইয়! দাড়ায় । হিসাব করিলে দেখা যায়, 
নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়বীয় পদার্থের অণুর 
গতি গড়পড়তায় ঠিক একই থাকে, কিন্ত 
প্রত্যেক "অণুর গতি পরীক্ষা করিলে 
কাহারো গতি কম ও কাহারো বেশী 
হইতে দেখা যার়। 

সমোঞ্চ বায়বীয় পদার্থের অগুগুলিকে এই- 
প্রকারে বিবিধ গতিতে চলিতে দেখিয়া, সমোষণ 
করিলেই যে সেই তাপ অক্ষম হই “গেল, 
তাহা ম্যাক্স্ওয়েলসাহেব স্বীকার 1 করিতে 
পারেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, 1সমোষ 
বায়বীয় পদার্থ হইতে দ্রুতগামী অণুগুধি যদি 
পৃথক্‌ হইয়া ধীড়ায়, তবে নিশ্চয়ই |দুইদল 
বিচ্ছিন্ন অণুরাশির মধ্যে ক্রুতগামীর দ্বারা! কিছু 
কাজ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। া 
সমোষ্পদার্থস্থ শক্তি যে একবারে অক্ষম, তাহা 
বলা যায় না। | 

ক্লাক-মাক্স্ওয়েলসাহেবের পূর্বোক্ত 
বযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদটিকে সকলেই যথার্থ 
বলিয়া অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া! লইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু কেবল বায়বীয় পদার্থের অতি 
হুক্ম লক্ষলক্ষ অপুর গতি লইয়া যে সিদ্ধান্তের 
প্রতিষ্ঠা, তাহা প্রকৃতির বৃহৎ বৃহৎ কার্ে 
খাটিবে কি না, এবং কোন, উচ্াদিনী এ 
সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করাইবার. রর 








পঞ্চম লংখ্যা। ] 


নির্মাণে সক্ষম হইবেন কি না, সে বিষয়ে 
ঘোর সন্দেহ আছে। কাজেই ম্যাকৃস্‌ওষেল- 
সাহেবের প্রতিবাদসত্বেও বিশ্বের ভয়াবহ 
পরিণামের আশঙ্কা অক্ষুপ্নই রহিয়! গিয়াছিল। 

ইউবেনিয়ম্‌ ও রেডিশ্মম্‌ প্রভৃতি কয়েকটি 
ধাতুর বিয়োগ “ও তেজোনির্গমন € [২9৫1০- 
2011510% ) আবিষ্কার হওয়ার পর, পদার্থ- 
তত্বের উপর ধে এক নূতন আলোক আপিয়৷ 
পড়িয়াছে, তাহার কথা পাঠক অবশ্ঠই গুনিয়া- 
ছেন। এরই সকল আবিষ্ষার হইতে জানা 
গেছে, পদ্বার্থমাত্রেই বিয়োগধর্য ও তেজো- 
নির্গমনক্ষম। অর্থাৎ হাইডেজেন, অক্িজেন্, 
লৌহ, ভা, সীসক প্রন্থতিকে যে আমরা! মুল 
জড়পদার্থ বলিয়া আসিতেছিলাম, তাহার! মূল- 
পদার্থ নয়। সকলেই ইলেক্টন্‌-( [1০6০7 )- 
নাদক*এক অতিহ্থক্ম পদার্থ ত্যাগ করিয়া 
বিয়োগ প্রাপ্ত হইতেছে, এবং যে শক্তিতে 
ইলেক্টুন্গুলি জোট, বঁধিয়া নান! পদার্থের উৎ- 
পত্তি করিয়াছিল, তাহাও বিয়োগকালে 
তাপাকারে প্রকাশ হইয়। পড়িতেছে। এই 
ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদিগের মনে আর এক নূতন 
আশস্কার সঞ্চার হইয়াছে। সকলে ভাবিতে- 
ছেন, বুঝি দূর ভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বটা জড়ের 
মূল উপাদান সেই ইলেক্টীনে পরিণত হুইয়! 
বায়। 

এই আশঙ্কার সধশর হইলে বৈজ্ঞানিকগণের 
মনে হইয়াছিল, গুরুভারবিশিষ্ট পদার্থ যেমন 
শক্তিত্যাগ করিয়া ইলেক্টনে বিধুক্ত হইয়৷ 
পড়িতেছে, সেইপ্রকার প্র বিছ্ছিপ্ন ইলেই নৃ- 
গুলি দেই পরিত্যক্ত শত্তি আহরণ করিগা 
ইন পদাথ উৎপন্ন করিতে পারে না কি? 
সন্ধান আর্ত হইয়াছিল, এবং সম্প্রতি 


: বিশ্বের পরিণাম, | ্‌ 
, বিয়োগজাত ইলেক্টন্‌ হইতে পদার্থের পুনর্গঠ- 


২১৯. 


নের সম্ভাবন। দেখ! গিয়াছে । 

পাঠক অবশ্তই জানেন, রশ্মিনির্বাচন- 
যন্ত্র( ১০০0০5০০1১০ ১-সাহায্যে অতি দুর- 
বর্তী নক্ষত্রজগতেরও গ্রবর অ[মর! ঘরে বসিয়া 
জানিতে পারি। জ্যোতিফগুলির প্রাকৃতিক 
অবস্থা কিপ্রকার এবং তাহাতে কোন্‌ কোন্‌ 
পদার্থ প্রজলিতু হইতেছে, এ ঘন্্রদারা তাহা 
স্পষ্ট ধরা পড়ে। অনেক নীহারিকাময় 
জ্যোতিষ্ষ ( 22108180০01 07265011659 ) 
পর্যযবেক্গণ করিয়া দেখা গিয়াছে, সেগুলির 


* জটিল উপাদান তাঁপসাহায্যে বিযুক্ত হইয়! 


পড়িলে, যন্ত্রে কতকগুলি সরল পণার্থের ' লক্ষণ 
প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং কার্সক্রমে তাহাই 
শীতল হইয়! পড়িলে নানা জটিলপদার্থের চি্বু 
দেখ যায়। সুতরাং এখানে কতকগুলি 
মৌলিক-জড়পদার্থ একবার বিষুক্ত হইয়া সেই 


_বিয়ৌগজাত পদার্থ হইতে যে আবার নান! 


মৌলিকপদার্থের উৎপত্তি করে, এ কথা স্বীকার 
করিতেই হর | এই ব্যাপার ঞ্ছাড়া সুবিখ্যাত 
রসায়নবিদ্‌ র্যাম্জে-€ 517 ৬৭111 বিজ 
5৪ )-সাছেব কয়েকটি পরীক্ষায় মৌলিক- 
পদার্থকে স্পষ্ট পদার্থান্তরে পরিবর্তিত হইতে 
দেখিয়াছেন। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি সত্যই 
বিশ্বের উপাদানের বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তাহা- 
দেরু পুনর্গঠন চলিতেছে? সত্য হইলে বলিতে 

হয়, বি পদাথ সমোষ হইয়া আর সা 
নাশ করিতে পারিবে ণা ৯ কিন্ত প্রশ্নটির স্পষ্ট 


উত্তর কোন বৈজ্ঞানিকই অগ্থাপি দিতে পারেন 
' নাই। 


জ্যোতিফপধ্যবেক্গণ ও অধ্যাপক 
র্যাম্জের পরীক্ষায় পদাখের পুনর্গঠনের আভাস- 


২০ 


মাত্র পাওয়া গেছে। ইহার উপর নির্ভর কবিয়া 
এখন স্পষ্ট উত্তর দেওয়া অসম্ভব । সমোষ্ঃ- 
পার্থস্থ শক্তির কাধ্যক্ষমতার কথা ক্লার্ক-ম্যাকৃস্‌- 
ওয়েলসাহেব বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেটি 
এত অপরীক্ষিত ব্যাপার যে, তাহার উপর 
নির্ভর করিয়াও কোন কথা বলা চলে না। 
কাজেই এই প্রশ্নের সুমীমাংসার জন্য কিছুদিন 
কোন-এক ভবিষ্য আবিষ্কারের প্রতীক্ষা 
করিয়া থাকিতে হঈ:7॥ প্রতীক্ষাকাল প্রায় 
শেষ হই! আপিয়াছে। মহাবিষ্কারটির ছায়া 





বঙ্গদশন। 


[বম বর্ষ, ভাউ,.১৬১৪ 


দেখা দিয়াছে, শীঘ্রই তাহার জুম্প& পু্ুধঠি 
দেখা যাইবে। যে সকল মহাসত্যের সাঁক্ষা 
পাইয়া আমাদের অতি প্রাচীন খমিরা 
বলিয়াছিলেন -- 

“ব্রদ্েবেদং সরর্ষ্" 

£আক্মৈবেদং সর্ববষ্‌" 
আজ বহুসহস্রবৎসর পরে পাশ্চাত্যপপ্ডিতগণ 
বিজ্ঞানালোকে সেই সত্যকৈ দেখিয়ী বলিবেন, 
-পতের অষ্টা যেমন অনস্ত এবং জরামৃত্যুরহিত, 
তাহার হও সেই-সকল-গুণসম্পন্ন। 

প্রীজগদানন্দ্ রায়। 





থে বতলত 
চি 


হার [মণির অন্বেষণ । 


সৃতি 


৩ 





ব্ক্জাব্যক্ত রহস্য | 


যাত্রাকালে পশবাত্রীর পক্ষে দুইটি কাধ্যের 
তত্বাবধারণ সমাণ আবশ্যক । প্রথমে দেখা 
 চাই-কাজের সামশীগুলি সমস্তই মোট 
বাধিয়া সঙ্গে লওয়া হুইয়া্ছ কি না; তাহার 
পরে দেথা চাই-যে-সময়ের জন্য যাহা 
প্রয়োজন, সেই সময়ে তাহা বট্পটু জিয়া 
পাইতে পারিবার মতো সুন্দর প্রণালীতে 
সমস্ত ব্যবহাধ্য-দ্রব্য গুছাইয়া রাখা হইয়াছে 
কিন|]। প্রথম কাধ্যটি (অর্থাৎ মোটবীধুা- 
কার্ধ্যটি ) একপ্রকার হইয়া! চুকিল মন্দ নাঁ_ 
প্রাণ, মন, জ্ঞান, এই'তিন বৃহৎ প্যাটরা”র মধ্যে 
বিশবরহ্ধাণ্ড পুরিয়া দ্যাঁলা হইল। এখন, 
ঘিতীয় কাধ্যটি (দ্রব্যাদি ভাগ-ভাগ করিয! 
নুপ্রণালীভে গুছাইয়া রাখ! কাধ্যটি ) হইয়- 


চুকিলেই নিঝর্ঝাট হওয়া খার। তাহাতেই 
প্রবৃত্ত হওয়া বাইতেছে। 

বিশাল অরণ্যে যে আঁ কোথায় লুকাইয়া 
থাকে, তাহ! জানিতে পারা ভার, দাবানলের 
আরস্তকালে সেট অগ্সিই (অরণ্য-দারুর 
অন্তনিগুঢ় হৃত্ত অগ্নিই ) শাখাগুলা'র ঝুটো- 


«পুটি'র উপদ্রবে উলন্তযক হইয়া হ্থা-হোথা- 


সেথা ছিন্নছিন্নভাবে ফুটিয়া বাহির হয়; 
ক্ণপরে আবার সেই অগ্নিই প্রচণ্ডবেগে 
সমস্ত অরণ্যের আপাদমস্তক অধিকার করিয়া 
আকাশে অয়পতাক1! উড্ভীয়মান করে। 
আমাদের মধ্যেও অধ্রি আছে? সে অপি 
আধ্যাত্মিক অগ্নি ) তাহার নাম চেতন। 
যে-চেতন আমাদের প্রগাড়  নিক্াবস্থায 


পঞ্চম সংখ্যা ।] 








আমাদের ভিতরে কোথাঁর দন থাকে, 


তাঁহা' আমরা জানিতেও পারি 'ন|, আমাদের 
্বপ্াবস্থায় সেই চেতনই বাপনাবশে ছিত্ন- 
ছিন্9ভাবে ফুটিয়া বাহির হয়; আবার, 
আমাদের জাগরণকালে' সেই চেতনই আমা- 
দের অন্তঃকরণের আপাদমস্তক অধিকার 
করিয়! মুক্ত চিদাঁকাশে ঈশনার জয়পতাকা 
উডডীয়মান করে । 

তিন অবস্থার অগ্নি যেমন তিনপ্রকার, 
তিন অবস্থার চেতনও তেমনি তিন প্রকার । 
নিদ্রাবস্থার অবাক্ত-চেতন কাষ্ঠের' অস্যনিগুঢ় 
তাপাগ্থি; স্বপ্রাবস্থার অর্দান্ষ,- চেতন তপাঙ্গা- * 
রের গা-ঘ্যাসা দাহাখ্রি জাঁগরিতাবস্থার 
স্ুব্যক্ত চেতন আকাশ-লেলিহামান শিখাগ্রি । 

প্রথমাবস্থার অবাক্ত-চেতনের সংক্ষিপ্ন 
নাম প্রাণ ; মাঝের অবস্থার অর্দস্ক,ট-চেতনের 
সংক্ষিপ্ব নাম মন ; তৃতীয় অবস্থার স্ব্যক্র- 
চেতনের সংক্ষিপ্ত নাম ভান । 

প্রাণ অন্যক্তসংস্কারের বশবর্তী হইয়া 
ঘুমের ঘোরে বাধা-পথে চলে । শাস্থে অব্যক্ত- 
সংস্কারের নাম আছে ঝুড়ি-ঝুড়ি ; প্রাক্তন- 
সংস্কার, অনৃষ্ঠ, নিয়তি, কর্ম্ববিপাঁকাশয়, এ 
মব নাম তাছারই নাম। পরস্ধ কেহ যদি 
এ সব ধেড়ে-ধেড়ে নানের বোঝ! তোমার 


সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়া তোমার কাছে * 


পারিতোধিক মাগে, তবে তুমি যে তাঁহাকে 
কিরূপ পারিতোধিক প্রদান কর, তা 
বুঝিতেই পারা যাইতেছে) অতএব তাহাতে 
কাজ নাই। সংস্কার” বলিতে কি বুঝার, 
তাহা আমরা মকলেই জানি $১--উপস্থিত 
কার্-নির্বাহের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। প্রাণ 
মব্যকমংস্কারের বশবর্তী হইয়! ঘুমের ঘোরে 


. হারামণির অগ্নেষণ। 


২২১ 


শপ বা পি পিউ সই 





বাধাপথে চলে ) মন বাসনার বশবর্তী হা 
কল্পনান্বপ্রের কারনিক সন্তাতে অবগাহন 
করে; জ্ঞান ঈশনায় ভর করিয়া! দড়াইয়া 
বন্তসকলের বাস্তবিক সন্তাতে অবগাহন করে, 
এক কথায় সত্যে জবগাহন,করে ।' 

তিন অবস্থার তিনপ্রকার অগ্নি শুধু যে 
কেবল একটার পর আরেকটা পরে-পরে 
আবিভূতি হয়, তাহা নহে, পরস্ত একটার পর 
আরেকট। পরে-পরে আবিভূ্তি হইয়া স্তরে- 
স্তরে উপধুপরি সন্গিবেশিত হয় । দাঁবাঁনলের 
প্রজপিত অবস্থার অগ্ির মধ তুমি যদি 
অন্ুনন্ধান-দৃষ্টি চালনা কর, তবে সবার 
উপরের স্তরে দেখিবে মুক্ত আকাশে ' উখ্বান 
করিতেছে প্রহ্গলিত শিখাগ্রি ; মাঝের স্তরে 
দেখিবে কাণ্ঠভক্গণ করিয়া বাচিয়া থাকিতেছে 
দাহাগি ) নীচের স্তরে ঘুমাইয়া রহিয়াছে 


দেখিবে দ্ধীবশিষ্ট ভন্মরাশির "অস্থর্দিগুঢ় 


তাগীগ্রি। তেপ়ি আবার তুমি যদি তোমার 
জাগরিতাবস্থার স্ুব্যক্ত'চেতনের ভিতরে 
উঁকি দিয়! দেখ, তবে উপরের স্তরে রহিয়াছে 
দেখিবে জ্ঞানের দিবালোকে দেদীপ্যমান 
ঈশনার জাগ্রতভাব ; মাঝের স্তরে রহিয়াছে 
দেখিবে অর্ধস্ক,ট-চেতনের সাদ্ধ্চ্ছায়া় 
পরিনৃত বাসনার স্বপ্ন ; নীচের স্তরে রহিয়াছে 
দেখিবে প্রাণের অমানিশায় অবগুষ্ঠিত ঘুমস্ত- 
সংস্কার। 

সেকথা যাক! তুমি একটু পূর্বে যাহার 
কা বলিতেছিলে--তোমার সেই পুরাতন 
বন্ধু দেব্দত্ত কি সরেস লোকই ছিলেন! 
'আজিষ্ৰ বাজারে তাহার মতো সদাশয় 
লোক সচর।)র দেখিতে পাওয়া যায় না। 
তিনি আজ বিগিবৎমর হইল তোমার নিকট 


ইং 


বজদর্শন। 





[৭ বর্ষ ভার, ৯ 





হইতে বিদায় রা সেই-যে-সেই দেশভ্রমণে 
বাহির হইয়াছিলেন, সেই অবধি আজ পর্যস্ত 
ঘুণাক্ষরেও তাহার কোনো সংবাদ তুমিও পাঁও 
নাই, আমিও পাই নাই। তুমি তো জানি 
সহরের মধ্যে একজন প্রেরা চিত্রকর ; তোমার 
মন থেকে দেবদন্তের একখানি ছবি যদি তুমি 
আমাকে তাকিয়া দিতে পার, তবে তোমাকে 
আমি কত যে ধন্তবাদ দিই, , তাহা বলিতে 
পারি না) কেন না, দেবদন্ত আমারও পরম 
বন্ধ ছিলেন। তাহা তুমি কিছুতেই পারিয়া 
উঠ্ঠিবে না, তাহা জানি; তাহা জানিয়াও, 
এটা আমি স্থনির্থাত 
দেবদত্তের দিব্য একখানি ছবি তোগার 
প্রাণের চোর-কুটুরার ছবির আল্মারিতে 
গুহানো রহিয়াছে ; আর, সে যে ছবি, তাহা 
দেব্দত্ত বিশবৎলর পুর্বে যেমনট ছিলেন, 
তাহারই * মতে! অবিকল। তার সান্ষী-__ 
এইমাত্র তুমি আমাকে বলিলে যে, গত্তরাত্রের * 
ক্বপ্পে দ্েবদধকে তুমি দেখিয়াছ -ঠিক্‌ সেই 
বিশবংসর পূর্বের দবদ্ত যেন তোমার 
সম্মুথে মুত্তিমান্।* ব্যাপারটা যাহা ঘটিল, তাহ! 
বুঝিতেই পারা যাইতেছে প্রাণের অব্যক্ত- 
সংস্কার মনের বাদনাতে পোয়ার হইয়া কল্পনার 
রঙ্গভূমিতে দেবদন্তবেশে সাজিয়া বাহির 
হইল । | 
এই বর্তমান মুহর্তে তুমি বদ্দি জানাল।র 
ফাক দিয়! হঠাৎ দেখ যে, একটি অর্ধপ্রবীণ- 
গোচের পথথাত্রী বৃষ্টির ভয়ে রাস্তার ও ধারের 
এ ময়রার দোকানটার দ্বারের গোড়ায় 
দাড়াইয়া. বৃষ্টি-ধরিয়া-যাওনের অবসর 
প্রতীক্ষা করিতেছে, আর, তিনি যদি তোমার 
সেই পুরাতন বন্ধু দেবদ্ত হ'নঃ তাহা হইলে 


বণিতে পারি যে,, 


গর তোমার মন বলিবে__ লে 
না-জানি কে?” ইহারি নাম জিজাসা । 
তাহার পরে তোমার গতরাত্রের স্বগ্রের 
প্রফুল্ল যুব সম্মুখস্থিত বিমর্ষভাবাপন্ন অর্ধ প্রবীণ 
ব্যক্রিটির সহিত মিশিষু! যাইতে চেষ্টা করিবে, 
আর, সে চেষ্টার প্রথম উদ্যমে তুমি দেবদত্তকে 
চেন” চেন করিয়াও চিনিতে না পারিয়া 
ক্রমাগতই তীহাঁর মুখাককৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে 
থাকিবে) ইহারই নাম অনুসন্ধান । তাহার 
পরে তুমি সেই অর্ধপ্রনীণ ব্যক্তিটির মুখচস্ষুর 
আকারপ্রকার-ভাবভঙ্গীন ভিতরে কয়েকটি 
পূর্বপরিচিত অভিজ্ঞানচিহ্ব খুঁজিয়া পাইয়া 
আচম্বিতে খলিয়া উঠিবে- “এ কি! দেবদর 
যে।” ইহারই নাম অনুমান | এই যে তোমার 
মনোমধো দিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান, এবং অনুমান 
একটার পর আর একটা পরে-পরে আমিয়া' 
স্বস্ব কার্যে কোমর ধীধিয়া বসিয়া গেল-_ 
এতো পেখিতেছি একপ্রকার গয্িবী চাল 
যে-ওস্তাদ পিছনে থাকিয়া চাল চালিতেছে, 
তাহাকে তো কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না; 
খুিয়া পাইবু কেমন করিয়া? সে যে 
অব্যক্তী-সংঙ্কার); অব্যকসংস্কার আপনাকে 
ধরিতে-ছু ইতে দিবার পাত্র নহে তাহা কেবল 
ফলেন পরিচীয়তে । 

গতরাত্রের স্বপ্নে তোমার মনোমধ্যে 
নিজ্ঞাসাও ছিল না, অনুসন্ধানও ছিলি না) 
গতরাত্রে শুদ্ধকেবল বাসনার মন্ত্রের চোটে 
অর্ঘস্কট-চেতনের ঝাপসা! আলোকে দেবদত্তের 
প্রতিদুর্তি তোমার মনশ্চক্ষুর সন্ুথে দেখা 
দিয়াছিল। বাসনা অবাক্তসংস্কার়ের এক" 

ধাপ-উপরের স্তরে নবগ্স্ত. প্ষিশাবকের 
হায় ক্ষণে ওড়ে, ক্ষণে ভূমিতে ছু লা. করে, 





পঞ্চম সং? ] 
এক কথায়--উড়ুউড়, “করে বাসনা 
প্রাণঘ্যাসা ইচ্ছা বা প্রাণর্থযাসা মল । গত- 
রাত্রের স্বপ্নে তোমার অর্থন্ফউ-চেতন শুদ্ধ- 
কেবল বাসনাতে ভর করিয়া সম্মুখবর্ত 
বিষয়ের কাল্পনিক সত্তা অবগাহন করিয়া- 
ছিল। আজ তুমি জাগরিতাবস্থার নব্যক্ঞ- 
চেতনের দিবালোকে স্থৃপ্রত্যক্ষ বিষয়ক্ষেত্রে 
জিজ্ঞাসা এ্ং অনুসন্ধান চালনা করিয়া 
জানিতে পারিলে যে, দেবদত্ব তোমা সন্বখে 
বিরাজমান । 'আঁজকে'কার 'এট গে তোমার 


চাগতভাবেব জিজ্ঞাসা এবং অন্যসন্ধান, 
ইহার ভিতরে ইঈশনার হস্ত স্পষ্টই 
দেখিতে পাঁওয়া যাইতেছে | ঈশনা আঁব- 


কিছু না__জ্ঞানঘাসা ইচ্চা বা জ্ঞানঘ্যাস! 
মন। গতরাতে তোমার মনের বাসনার 
নীচেব স্তরে প্রাণের অবাক্তসংঙ্গার তলে-তলে 
কারা কবিয়াছিল; আজ ভোঁমার জ্ঞানের 
ঈশনার নীচের ভ্তরে মনের বাসনা এবং 
তাহারো নীচের ভ্ঞারে প্রাণের অনাক্কসংঙ্গাব 
তলে-তলে কার্ধা করিয়া তোমার জ্ঞানের 
আনুমানিক সিদ্ধান্তে বলসঞ্চাব করিল। 
তবেই হইতেছে যে, তোমার জাগরিতাবস্থায় 


জ্ঞান, মন এবং প্রাণ, তিনই এল জৌটি ভইয়। | 


কার্য কবে; স্বপ্নাবস্থায় মন এবং প্রাণ 
একজোট হইয়া কার্যা করে; নিড্রাবস্থায় প্রাণ 
একাকী কার্য করে। বেমন রাজা এবং 
দেনা একজোট হইয়া যুক্ধ করিতেছে বলিলেই 
ববায় যে, রাজা, লেনাপতি এবং সেনা, তিনই 
একজোট হইয়া যুদ্ধ করিতেছে, তেস্নি জ্ঞানলান্‌ 
দীবের জাগরিতাবস্থায় জান এবং প্রাণ এক- 
জোট হইয়! কার্য করিতেছে বলিলেই বুঝায় 


2,জান, মন এবং প্রাণ, তিসই একজোট 


' হাঁরামনিয় অন্থেষণ। 


হইয়া কাঁধ্য করিতেছে । তা! ছাঁড়া, যেমন 
রাজ! এবং সেনাপতি ছুইকে একসঙ্গে ধরিয়া 
বলা হাইতে পারে -_সৈন্যের অধিনায্বক, তথৈব, 
সেনা এবং দেনাপতির অধীনস্থ সর্দারদিগকে 
একসঙ্গে ধরিয়া! বলা যাইতে পারে- প্সেন! টু | 
সেইরূপ ন্যায়ে__স্থলবিশেষে 'আঁবশ্তক হইলে 
জ্ঞান এবং দ্রানঘ্যাসা মন ছুইকে একসঙ্গে 
ধরিয়া সংক্ষেপে বলা যাইবে জ্ঞান, তখৈব, 
প্রাণ এবং প্রাণর্যাসা মন ছ্ইকে একসঙ্গে 
ধরিয়। সংক্ষেপে বলা যাইবে প্রাণ । এক্সপ- 
স্থলে কান এবং প্রাণ একজোট হইয়া কার্ধ্য 
করিশ্তেছে বলিলেই জ্ঞান এবং প্রাণের মাঝের 
জায়গান্ন মনও মে কাধ্য করিতেছে, তাহা 
আপন! আপনিই নুঝাইয়া যাইবে, আর, তাহা! 
হইলেই ন্তন্ুবূপে মনের নামোল্লেখ করিবার 
প্রয়োজন হইবে না । 

ক্ষেত্র দেখ £ 
রর সংক্ষিপ্ত নামকরণ । 


জ্বীন 
্" 
ঈশন! 
প্রাণ ঢা 
প্রাণ 
আপাতত এখানে আমি মাঝের অঞ্চলের 
মনের বাপারটিকে এরূপে উহ্থ রাখিয়া বলিতে 
ডাই এই যে, আমাদের জাগরিতাবস্থায়, জ্ঞান 
এবং প্রাণ কর্তাগৃহিণীর গ্তায় একজোট হুইয়! 
একত্রে নিশ্ীসপ্রশ্বাসের পরিচালনাকার্যে 
নিযুক্ত' থাকে) পরস্ত নিদ্রাবস্থায় জ্ঞানের 
অন্থুপস্থিতিকালে প্রাণ একাকী এ কায 
স্নির্বাহ করে। তোমার এই যে নিশ্বাস- 
প্রশ্বাস ঘড়ি'র কলের স্তায় বাধা-নিয়মে অষ্ট- 
প্রহর চলিতেছে-_তাহা চালাইতেছে, কে? 


1 ঘন (উহ) 


২২৪ 
তোমার প্রাণেরই তাহা কার, তাহাতে আর 
সন্দেহমাত নাই। এটাও কিন্তু দেখিতেছি 


যে, তোমার প্রাণের সে যাহা কাজ, তাহার ' 


উপরে তোমার জ্ঞানের বিলক্ষণ কর্তত্থ চলে; 
দেখিতেছি যে, তুমি. সঙ্জানভাবে নিশ্বাসপ্রশ্বাস 
বন্ধ করিতেও' পারো, কমাইতে-বাড়াইতেও 
পারো, ইচ্ছামাত্রেই । এইজন্যই আমি বলিতেছি 
যে, যেমন কর্াগৃছিঈ' উভয়ে একজোট হইয়া 
ঘরসংসার চালা'ন, তেমনি জ্ঞান এনং প্রীণ 
উভয়ে একজোট হইয়া তোমার নিশ্বীসপ্রশ্বীস 
চালাইতেছে । আবার, এটাও দেখিতেছি যে, 
কার্যাপ্রণাঁলী দোহার ছুইরূপ। যেমন-__নীধা- 
নিক্সয়ে ছোটো-ছোঁটো ছেলেদের মান্য করিষা 
তোলা গ্ৃহিনীরই কাঁজ, তা বই, কর্া 
সে কার্যে নিতান্তই অপটু; তেম্নি বীধা- 
নিয়মে অষ্টপ্রহব নিশ্বীসপ্রশ্বীদ পরিচালন 
করা প্রাণেরই কাজ ; তা নই, জ্ঞান তাহাতে 
নিতান্তই  অপটু। পক্ষান্তরে, যেমন-- 
ছেলেদের শিক্ষার জন্য নৃতন কোনোপ্রকাব 
বৈজ্ঞানিক-নিয়ম প্রবর্তিত করিতে হইলে 
কর্তা তাহা পারেন. তা বই, গৃহিনী ভাঙতে 
নিতান্তই অপটু, তেম্নি নিশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ 
করিয়! কুস্তক করিতে হইলে, অথবা নিশ্বাস- 
প্রশ্বাস কমাইয়া-বাঁড়াইয়া রেচকপূরক করিতে 
হইলে জ্ঞানই “তাহা পারে, তা বই, প্রাণু 
তাহাতে নিতান্তই অপটু | কিন্ত জ্ঞান যতই 
কেন প্রীণের উপরে কর্তৃত্ব করুক না, 
প্রাপকে সে চটাইক্সা প্রাণের বিরুদ্ধে গ্সতন্ত্র 
ভাঁবে কোনো কাঁধ্যই করিতে পারে না। 
প্রাণারাম সাধন করিবার সময় জ্ঞান ধীরে- 
ধীরে প্রাণকে বশ করিয়া আপনার অভিপ্রেত 
পথে বাগাইয়! আনে, তা বই, প্রাণকে তুচ্ছ- 


চর 
ি 
দক রি 
॥ 
2 
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দক্ধ। হত ২ 
॥ ক্ষ নি ধংস ৭ ॥ 
সু) 
1 শম বর্ধ, ভা 
মু 
ই ৭ বিটি 
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তাচ্ছীল্যও করে 'না, আর, প্রাণের উপরে 
যথেচ্ছ বলপ্রকাশও করে না। জ্ঞান সব- 
সময়েই প্রাণের সহিত সন্তাবে মিলিয়া ফার্ধা 
করে, প্রাণের সহিত আড়াআড়ি করিয়া 
কোনো কাধ্যই করে না। জ্ঞান যখন ঈশনা 
খাটাইয়া প্রাণায়াম সাধন করে, তখনও প্রাণ 
জ্ঞানকে আপনার বাধা-পথের বেশী বাহিরে 
যাইতে দেয় না। প্রীণ যেমৰ কতকমাত্রা 
জ্ঞানের অভিপ্রায়ের সঙ্গে গোড় দিলনা চলে, 
জ্ঞানও তেম্নি কতকমাত্রা প্রাণের অভি- 
প্রায়ের সঙ্গ গোড় দিয়া চলে, আর, উভয়ের 
সেরূপে চলিবার কারণ শ্ুদ্ব-কেবল পরম্পরের 
প্রতি সনের ভালবাসা, কেন না, মন 
জ্ঞানপ্রাণের মধান্থশ্বরপ। জ্ঞান এবং 
প্রাণের মধো কোনো সুত্রে দ্াম্পত্যকলহ 
বাঁধিলে মন মাঁঝে পড়িয়া বিবাদ মিটাইয়া দিতে 
চেষ্টা করে । ফলে, জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে 
কলহ যাহা সময়ে-সময়ে বাধিতে দেখা যায়, 
তাহা হরগৌরীর কন্দল বই আর কিছুই নছে।. 
জ্ঞানবান্‌ জীবের জাগরিতাবস্থায় জ্ঞান এবং 
প্রাণ উভয়ে একজোট হইয়! ঘরসংসার করে-_ 
এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে ॥ কিন্ত 
নিদ্রাবস্থায় কি হয়, সেটাও দেখ! চাই। সুব্যক্- 


“চেতন যখন শ্রমক্রমে অবসন্ন হইয়া ঈশন 


গুটাইয়া-লইয়া অব্যক্ত হইতে ইচ্ছা! করে, তখন . 
সে প্রাণের হস্তে চাবির গোছ! ফেলিয়া-দিয়া 
দিবা আরামে নিদ্রা যায়। জ্ঞান যখন নিদ্রায় 
ঝাপ দিতে উদ্যত 'হয়, তখন মন জ্ঞানকে 
বলিতে পারে যে, প্তুমি হণ্চ ঘরের কর্তা; 
ঘরের কর্তা ঘক্পে না থাফিলে ঘরের দশা 
হইবে কি?” তা যদি বলে, তবে জ্ঞান তাহার 
উত্তর দ্বিবে এই যে, “কোনো! চিন্তা নাই-ঘরে 


পর্চম সংষ্যা। ] 


প্রাণ রহিলেন ; আমার থাকাও যা, আর, 
প্রাণের থাকাও তা, একই) গৃহিণী গৃহের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তুমি কি তা জানো না!” 
প্রাণের প্রতি জ্ঞানের কি অগাধ বিশ্বাস! এক্মি 
অগাধ বিশ্বাস যে, তুমি যদি বলো *্প্রাণ 
অচেতন*, তবে জ্ঞান তোমার সে কথায় কখনই 
সায় দিবে না) জ্ঞান বলিবে যে, প্প্রাণ আমার 
দ্বিতীয় আপ্রি-_প্রাণকে অচেতন বলাও যা, 
মার, আমাকে অচেতম বলাও তা”, একই ।” 
প্রকৃত কথা এই যে, প্রাণ অচেতন নহে; 
প্রাণ অব্যক্ত চেতন! চেতনের' অবান্ত 
অবস্থার নামই নিড্রাবস্থা ; অবান্ত-চেনের 
নামই নিদ্রা, আর তাহারই আনেক নাম 
প্রাণ। নিদ্রা প্রাণই ! ইংলগ্ের ডুবুরী 
কবি কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর :--. 
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নির্দোষ নিদ্রা! ভারোদবিগ্ন কন্মধন্দার 


গলিতস্থলিত বাহচ্ধদ * লে যে নূতন করিয়া 
গীধিয়া তোলে! দ্বিনিক জীবনের দৈনিক 
যু! শ্রমপীড়া”র শাস্তিবারি ! ব্যথিত চিত্তের 
ধস্তরি! মহাপ্রকৃতির দ্বিতীয় গতিপর্য্যায় 
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জীবনের ভোগোৎসবের বলপুিপ্রদারিনী 
সেরা-ভোগের সামগ্রী 1” 

গুনিলে কবিবাক্য ! নিদ্রা দৈনিক মৃত্যু 
বটে, কিন্তু মৃত্যু-সে সাক্ষাৎ প্রাণ! পুর্ণিমা- 
রজনী যেমন জ্যোত্লার গুণে জ্যোতনাময়ী, 
অব্যক্তচেতনা নিদ্রা হেয়" প্রাণের গুণে 
প্রাণমন্্ী। | 

চেতনের ব্যক্তাব্যক্তরহস্ত যাহা আমর! 
আমাদের আপনাদের মধ্যে দেখিতে পাই, 
তাহাই আমি এতক্ষণ ধরিয়! বিবৃত করিলাম। 

আরা দেখিলাম যে, আমাদের আপনাদের 
ভিনরে যে চেতন আছে, তাহা বস্তু একই; 
সেই একই চেতন যখন আপনার অব্যক্ত 
অবস্থায় সংস্কারভাবাপনন হইয়া ঘুমের ঘোরে 
বাধা-নিয়মে বাঁধা-পথে চলিতে থাকে, 
তখন তাহার নাম হয় প্রাণ; তাহা যখন 
আপনার অন্র্ধট অবস্থায় বাসনাস্ত তর 
করিয় কল্পনান্বপ্রের কাল্ননিক সততায় অবগাহন 
করে, তখন তাহার নাম হয় মন; আবার, 
যখন তাহা! আপনার স্বব্যক্ত অবস্থায় ঈশনাতে 
তর করিয়! ঈীড়াইয়া বস্তসকরোর বাস্তবিক 
সমতায় অবগাহন করে, তখন তাহার নাম হুয় 
চান । 

এটাও দেখিলাম যে, জ্ঞানের শ্ুব্যক্ত 
জবস্থার নামই জাগরিতাবস্থা ) জ্ঞানের 
অর্দপ্কট অবস্থার নামই স্বপ্লীবস্থা ) জ্ঞানের 
অব্যক্ত অবস্থার নামই নিদ্রাবন্থা। চাহিয়া 


দেখ 2 





* জাষার আত্তিন | 10১0% এবং জ (812) যেমন একেরই সন্তান, .10)1 এবং গা. [প্স্থন ) এ ছুই 
শবেরও বোধ হয় তেহ্দি এক কুলে জধ্ম। আব্তিন গাখিয়। ভোলা, আর, আত্তিন সেলাই করিয়া ভোলা, এ ছুই 
কধার তাবর্ধি একই। কিন্ত সো! প্রস্ঠৃতি যেরপে তৈয়ারি করা হয়, তাজ! এক প্রকার গ্রস্থন-ক্রিয়া-_লীষন-ক্রিযা 
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২২৬. অজীদরপন। [৭ম বরং ভারী ১৬৪৪ 
চেতন নাম অবস্থা. কেহই স্বতগ্রভাবে 'কাধ্য করে না। ভবে 
লা ৪ হইতেছে যে, আমাদের জাগরিতাবস্থার মধ্যোও 
সুব্যক্ত জ্ঞান জাগরণ নুুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগরণ, তিনই রহিয়াছে.) 
জি চর স্বপ্ন. প্রাণাধিঠিত  অব্ক্তসংস্কারের ন্মগুভাব 
রহিয়াছে; মনোধিষ্ঠিত বাষনার স্বর 
অব্য. প্রাণ হত _ রহিয়াছে) জানাধিষিভ ঈশনার জাগ্রতভাং 
আর একটি রহস্ত দেখিলাম এইযে, চেত- রহিয়াছে । 


নের সুব্যক্ত অবস্থান ( অর্থাৎ জ্ঞানবান্‌ জীবের 
জাগরিতাবস্থায় ) তিন অবস্থার &েতনই একত্রে 
কাধ্য করে ; উপরের শুরে জ্ঞান কাধ্য করে, 
মাঝের স্তরে মন কার্ধ্য করে, নাচেব স্তর প্রাণ 
কার্য করে ; সবাই একজোট হইয়া কাধ্য করে, 


ব্ক্তাব্যক্তরহন্ত এ যাহা দেখা গেল, ইহার 
সঙ্গে আরেকটি রহস্ত জানো রহিয়াছে) 
সেটা হ'চ্চে তরিগুণরহস্ত ;) এ রহন্তটিরও 
মপ্ধিগন্ধি ভেদ কর! আবশ্তক। আগামী 

বারে তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। 
ৃ প্রীদিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


বারাণপী-অভিমুখে। 


স্ব ॥ 


শ্যা, পাজি 
এপ এসি আর ৪৮ এ 


স্বর্মমন্দিরের নিকটস্থ একজন ব্রাহ্মণের গুছে। 


“অলৌকিক কাণ্ড !...এখানকার সন্্যাসীরা 
পুর্বে বোধ হয় অলৌকিক কাধ্যদকল দেখা- 
ইতে পারিত, কেহ কেহ হর ত এখনও 
দেখাইতে পারে...কিস্ত আদাদের মনীধীর1 এই 
উপায়ে লোকের বিশ্বাম উৎপাদন কর! হেয় 
জ্ঞান করেন '...ন!,গভীর ধ্যানধারণাই 
_ ভারতীর পন্থা; 
সত্যের পথে লইয়া! বায়. 


শান্সে সুপঙ্ডিত। অলৌকিক ব্যাপারের গ্রতি 
সেই নিস্তব্ধ ক্ষুদ্র গৃহের তব্জ্ঞানীদের যেরূপ 
'সবজ্ঞা, ইহারও দোঁখলাম সেইরূপ অবজ্ঞা । 
সন্ধ্যার সময়, বারাণসীর হদয়দেশে 
তাহার পুরাতন গৃহের ছাদের উপর বসিয়! 
আমর! বাক্যালাপ করিতেছি । ছাঘটি ক্ষুড, 


ধ্যানধারণাই আমাস্িগকে বিষ ও চারিদিকে বদ্ধ; একটা বাহিরের 


সিঁড়ি দিয়! উপরে উঠিতে হয়; একটা সরু 


মিনি শামাকোএই কথা বলিলেন, তিনি রাস্তা হইতে সিঁড়িটা উঠিম্ছে। আনার 


একজন বৃদ্ধব্রাঞ্ষণ ) তাহার পপণ্ডিত” উপাধি । 
অর্থাৎ তিনি সংসথততাবায় ও সংস্কত দর্শন- তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ) সে”বাহিরে 


দোভাষী জাতিতে 'পারিয়া” তরাং এখানে 
 শিঁড়ির 








সর্ষোচ্চ ধাপে দা রি র 


আমানের কথ! ভাবাস্তর করিরা বুঝাইতেছিল, 
তখন মনে হইতেছিল, যেন সন্ধ্যার শব্দবাহী 
নিস্তব্তা! ভেদ করিয়া দূর হইতে তাহার কণ্ঠ- 
স্বর আসিয়। গৌছিতেছে। অনুবাদের কায 
মাঁতিয়া উঠিয়! ভ্রমক্রমে যঘি কখন সে দরজার 
চৌকাঠে পা! রাখে, অমনি বৃদবরাঙ্মণ তাহাকে 
চিরন্তন লোকাচারের কথা স্মরণ করাইয়া দেন, 
দেও পিছু হটিয়া যার। তিনি ধিয়্সফিষ্- 
মমাজভুক্ত : নহেন,তাই বর্ণতেদ প্রথার 
নিয়ম তিনি লঙ্ঘন করেন না । 
এই ছাদের উপর হইতে আর কিছুই বড় 
দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু চতুর্দিষ্ঠক কতক- 
গুলা জরাজীর্ণ প্রাচীর-_বাহার পলস্তার! রৌদ্রে 
ফাটিয়! গিয়াছে ; আর দেখা যায়, আকাশে 
কাকের বাঁক উড়িয়া বেড়াইতেছে। কিন্ত 
এই জরানীর্শতার মধ্য হইতে, এই সমস্ত 
ধংসাবশেষের মধ্য হইতে, খুব নিকটেই একটা 
আশ্চর্য্য ভ্রিনিষ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে; - 
্ব্কারের হাতের একটি অতুলনীয় কারুকাধ্য; 
ইহা অন্তমান শৃর্যোর শেষরশ্মির গভিরোধ 
করিতেছে, এবং এই সময়ে ইহার উপর যত 
টিয়াপাথী আসিয়া জড়ো 
“্ব্মন্দিরের” একটা গন্ুজ। 
আমি মধ্যে'মধ্যে এই শ্রদ্ধাম্পদ পণ্ডিতের 
মহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। হার ধন- 





হইয়াছে । ইহা 
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শ্বধ্যের মধ্যে একটি পুন্তকাগার ও শড়শত- 


বর্ষ-পুরাতন কতকগুলি পুঁথি। বাঁরাণসীগন 
যে অংশটি সর্বাপেক্ষা পুরাতন ও পবিত্র, সেই- 
খানে তাহার গৃহ । একাঁকারের মহাপ্রবর্তক 
রেল যেখান দিয়া গিয়াছে, সেই ইতর জঘন্ত 
আধুনিক অঞ্চল হইতে এই স্থানটি: বহুদূরে 
অবস্থিত। "ইহার পারিপার্থিক ' দৃস্তে কোনই 
পরিবর্তন ঘটে নাই; সুতরাং এইখানে 
আদিলে পুরাকালের ভাব মনের মধ্যে 
জাগিয়া উঠে, বারাণসীর সেই গুহধর্মের 
রহশ্তময় ভাবে চিত্ত পরিপ্লাবিত হয়, চিত্তবকে 
মেন দূর অতীতে পিছাইয়া৷ আনে, অনিত্য 
সংসারকে ক্রমাগত স্মরণ করাইয়া দেয়, . এবং 
চিন্তাপ্রবাহকে সংসারের পরপারে লইয়! ঘায়। 
সেই ধবলগৃছের তবজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন, 
--কতকগুলি স্থানের বিশেষ মাহাখ্য আছে) 
এরূপ কতকগুলি নগর আছে-_যথ! বারাপনী,, 
মকক1,, লাসা, জেকুসালেম»-ষে সকল নগর 
আধুনিক সংশয়বাদের আক্রমণসন্বেও, 
দেবারাধনার ভাবে এরূপ ভরপূর যে, সেখানে 
পার্থিব মার়াবন্ধন হইতে যুক্ত.হুইয়! কতকটা 
অসীমের সারলিধ্য উপলদ্ধি করা যায়। তাহার! 
বলেন,--"এমন কি, শুধু মন্দিরাদির বৃহ্দধ”_- 
শুধু অনুষ্ঠানাদির আড়ম্বরও কতকটা 
আম্মার উপর প্রভাব প্রকটিত করে। উহার 
কিছুই নক্ষল নছে।” 
ঞীজ্যোতিরিন্দ্ নাথ ঠাকুর । 





বোলপুর। 
অরাঁবন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার ! 
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার 
বাণ-মুহ্তি তুমি! তোমা লাগি নহে*মান, 
নছে ধন, নহে স্থথ ) কোনো! ক্ষুদ্র দান 
চাহ নাই, কোনে ক্ষুদ্র কপ! ; ত্বিক্ষা লাগি 
বাড়াওনি আতুর অগ্জলি | আছ জাগি 
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন,__ 
যার লাগি নর-দেব চিররাত্রিদিন 
তপোমগ্ন ; যার লাগি কবি বজরবে 
গেয়েছেন মহাগীত) মহাবীর সবে 
গিয়েছেন সঙ্কটধাত্রায়; যার কাছে 
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে; 
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয় ;__ সেই বিধাতার 
শেষ্ঠদান-_ আপনার পূর্ণ অধিকার-__ 
চেয়েছ দেশের হ'য়ে অকুঠ আশায়, " 
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ তাষায়, 
অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি 
বিধাতা কি গুনেছেন? তাই উঠে বাঁজি 
জয়শজ্খ তাঁর 1 তোমার দক্ষিণ করে 
তাই কি দিলেন্* আজি কঠোর আদরে 
ছুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার 
জলিয়াছে, বিদ্ধ করি দেশের আধার 
ঞ্বতারকার হত 1 জয়, তব জয়! 
কে আজি ফেলিষে অশ্র, কে করিবে তয়, 





'সত্যেরে করিবে খর্ব কোন্‌ কাপুরুষ | 
নিজেয়ে করিতে রক্ষা ! কোন্‌ অমানুষ 
তোমার বেদনা হ'তে না পাইবে বল ! 
মোছ.রে, ছুর্বল চক্ষু, মোছ, অশ্রজল ! 


দেবতার দীপহস্তে যে আসিল ভবে 
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্‌ রাজ1' কবে 
পারে শান্তি-দিতে ! বন্ধনশৃঙ্খল তার 
চরণবন্দন! করি করে নমস্কার -- 
কারাগার করে অভ্যর্থনা । রুষ্ট রাহ 
বিধাতার কূর্যপানে বাড়াইয় বাহু 
আপনি বিলুপ্ হয় মুহূর্তেক পরে 
ছায়ার মতন। শাস্তি! শাস্তি তারি তরে 
যে পারে না শান্তিভয়ে হইতে বাহির 
লঙ্গিয়৷ নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর, 
কপট বেষ্টন ;--যে নপুংস কোনোদিন 
চাহিয়! ধর্মের পানে নিভ'ক স্বাধীন 
অন্তায়েরে বলেনি অন্য ; আপনার 
মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিতা অধিকার, 
যে নির্লজ্ব ভয়ে লোভে করে অস্বীকার 
সভামাঝে ; দুর্গতির করে অহঙ্কার ; 
দেশের দুর্দশা ল'য়ে যার ব্যবসায়, 

অন্ন যার অকল্যাণ, মাতৃরক্রপ্রায় 
সেই ভীরু নতশিষ্ন চিরশাস্তিভারে 
রাঞ্কারা বাহিরেতে নিত্য-কারাগারে । 


বন্ধন পীড়ন ছুঃখ অসম্মান মাঝে 
হেরিরা তোমার মৃদ্তি, কর্ণেমোর বাজে 
আত্মার বন্ধনধীন আননের গান, 
মহাতীর্ঘধাত্রীর সঙ্গীত, চির গ্রাণ 
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী 
উদার মৃ্ার । ভারতের বীগাপাণি, 
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হে কবি, তোমার সুখে রাখি দৃষ্টি তায় 
তারে তারে দিয়েছেন বিপুল বঙ্কার,-_ : 
নাহি তাছে ছুংখতান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,_ 
নাহি দৈপ্ত, নাহি ত্রাস! তাই শুনি আজ 
কোথা হ'তে ঝঞ্চাসাথে সিদ্ধুর গর্জন, 
অন্ধবেগে নির্বরের উন্মত্ত নর্তন 
পাষাণপিঞ্জর টুটি,__বজ্ধগর্জরৰ 

ভেরিমন্ত্রে ষেঘপুঞ্জ জাগায় তৈরব। 

এ উর্দাত্ব সঙ্গীতের তরঙ্গমাঝার, 

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার ! 


তার পরে তারে;:নমি, ঘিনি ক্রীড়াচ্ছলে 
গড়েন নৃতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে, 

মৃত্যু হ'তে দেন প্রাণ, বিপদের বৃকে 
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে 

তক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টক-কান্তরে 
রিক্তহস্তে শত্রমাঝে রাব্রি-অদ্ধকারে । 

ধিনি নান! কণে কন নানা ইতিহাসে, 
সকল মহৎ কর্ণ, পরম প্রয়াসে, 

সকল চরম লাভে-ণঃখ কিছু নয়, 

ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, নিথা| সর্ব ভয়; 
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথ[রাঙ্জদণ্ড তার, 
কোথা মৃত্যু, অন্তায়ের কোথা অত্যাচার ! 
ওরে ভীরু, ওরে মুঢ়, কোলো তোলো! শির, 
'আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির !” 


ই ভাত, ১৩১৪ 








লেকাল ও একাল। 


পি ই রি র্ 


ইংরাজিশিক্ষা বখন প্রথম এদেশে পাশ্চাত্য- 
সভাতার মোহিনী শুর্তি উপস্থিত করিয়াছিল, 
তখন তাহার মধ্যে এক নবীন রশিচ্ছটার 
উন্মেষ দেখা গিয়াছিল। আমাদের 
সে সময় জন্ম হুদ নাই, কিন্তু সে 
সময়ের যেটুকু ইতিহাস কাল রাখিয়া 
দিয়াছে, তাহা হইতে তখনকার শিক্ষিত- 
সমাজের মনের কথধ্'ৎ আভাস পাওয়া যায় | 
তাহার ফলে আমাদের প্রাচীন সমাজের সঙ্গে 
নবীন সমাজের যে বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা কেবল 
দেই মোহের জন্ত নহে, নিজেদের মধ্যে 
চেতন এক প্রাণতার অভাবই তাহার কারণ। 
ঈউবোপের একা বল, জ্ঞান বল তাই তখন 
এক অপূর্বরশ্মি এই অন্ধদেশের উপর 
বিকীর্ণ করিল। 

ইহার কারণ ,মনু্য প্রকৃতি যক্ত্রেরে কাছে 
আপনাকে ধরা দিতে চায় না। যে সময়ে 
আমাদের সমাজযন্্রে প্রাণ ছিল, সে সময়ের 
বিধিব্যবস্থা সেই প্রাণেরই অনুকূল ছিল 
দেই প্রাণ হইতেই তাহা সথস্তৃত হইত। 
তাই তখন মে সকল বিধিবাবস্থা আচার 
ও প্রথাপালন মানে পর্যবসিত হয় নাই, তাহ! 
কেহবাহির হইতে চাঁপাই! দেয় নাই, 
তাহা ভিডরের প্রক্কৃতির স্বাভাবিক নিরমাসু- 
সারে ফুটা উঠিযাছিল। প্ুতরাং যে 
ধৃণবর্নের নিয়ম প্রন্তৃতিয় ও জীবনঘাত্রেরই 
কি প্রযুজ্য, তাহাকে স্বীকার করিয়া লইল। 


তখনকার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা কক্স 
চলে না। * পু ও 
পাশ্চাত্যসভ্যতার এ্ক্যমন্ত্র তঙ্জন্ত সমাজের 
মধ্যে নব ' অরুণোদয়ের তায় হইল। 
তাহা! বলিল যে, 1701510051 অর্থাৎ ব্যক্তি- 
মাত্রেই ম্বাধীন,_তাহার ধর্ম, বুদ্ধি, আচার 
ও রাঁতিনীতির উপর অপর কাহারও কর্তৃত্ব 


নাই । সমাজ একটা ঢেউয়ের মত, হাওয়া 


যে দিকে সঞ্চালিত হয়, সেদিকেই সে যায়। 
অতএব হাওয়ার গতি পরিবর্তন করিলেই 
সমাজের চেহাঁর! ফিরিয়া! যাইবে । 

কথাটা অতীব সভা, কিন্ত সত্য ভি 
মোধারে ভিন্নরকম খাটে । আমার প্রকৃতি 
এবং বিদেশীর প্রকৃতি যে একই, তাহা নহে। 
স্বতবাং আমার প্রকৃতি অনুসারে আমাদের 
দেশের যে একটি ভাব গঠিত হইয়া উঠিয়াছে,_ 
যে ভাব মিলনমুলক, যাহ! নানাকে একের 
মধ্য ক্রমাগত আনিবার চেষী পাইয়াছে, 
সেই ভাৰ এক উপায়ে ব্যক্তিকে স্বাধীনতা 
দিয়াছে, ইউরোপ অন্ত উপায়ে দ্বিয়াছে। 


' তাই কথাটা! সতা, কিন্তু খাটিতেছে বিভিন্ন 


স্থানে ও বিভিন্ন ভাবে। এই ছুই স্বাধীনতা, 
কি,,তাহা পরে আলোচ্য । 

এ কথাটা বোধ করি শিক্ষিতসমা্জ 
তখন ভুলিয়া গিক্াছিলী ভজ্ন্ত, বেশ, 
আচারব্যবহার, কথাবার্তাতেও দেশপ্রচলিত 
রীতিগ্রক্কাতি উপ্টাইয়! দিবার দিকে লে বর 


ঃ ২৩২ 
পাইয়াছিল। 





তাহার কারণও বলিয়াছি। 


কারণ, বাহির হইতে তখন সমাজ সকল 


বিষয়েই সাড়া দিতেছিল, ভিতরের প্রণ- 
শক্তি নিতান্ত নিজ্জীব ছিল। সবলে আপ- 
নার উপায়ে আপনার পথ কাটিয়া লইবার 
শক্তি তাহার ছিল না। 

চেষ্টা করিলেও প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলা 
যাঁয় না। জগতের এই অলঙ্ঘনীয় নিয়মকে 
কেবল যে প্রাক্কতিক-বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে, 
তাহা নহে, মনুষ্যবিজ্ঞানও করিতেছে । 
ইতিহাসে যে সকল লোঁকপুজ্য মহৎ ব্যক্তি 
দেখিতে পাই, ধাহাদের শক্তি জগতের সভা- 


তাঁকে অগ্রসর করিয়াছে, আকার দিয়াছে ও 


মহিমা দিয়াছে, তাঁহাদের মহত্ব স্বাভাবিক, 
আপনার মধ্যেই তাহা ছিল, চেষ্টা করিয়া তাহা 
হয় নাই। নেপোলিয়ন, শেকৃস্পীয়র কি গেটে, 
যে দিকেই যিনি বড় হউন না, তীহাদের প্রতি 
কাধ্য, প্রতি ব্যবহার এমন অন্তুতরূপে স্বাভা' 
বিক, য়ে তাহাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই । 
তাহার কারণ, তাঁহারা তাহাদের প্ররুতি 
মানিয়! চলিয়াছেন, কলগড়া মানুষ তাহারা 
নন। প্রকৃতিতে ছোট-বড় সমস্ত শক্তিরই 
সার্থকতা আছে ,_কৃষকও যেমন শস্ত 
জন্মইতেছে, কবিও তেম্নি ভাবের ফসল 
জোগাইতেছেন, কোনটাই বাদ দিবার নয়। কিন্ত, 
মানুষের হাতে সেই প্রকৃতির সহজ ভাঁবটি 
. অসহজ হইয়া উঠিয়াছে, তজ্জন্ত মানবসভ্যতার 
ইতিহাসে এমন বিকৃতির দশা মাঝে গাঝে 
দেখা দেয়৮যখন সবলতা, সচেষ্টতা ও 
সপ্রাণতার কোঁন পরিচয়ই থাকে না। 
ইউরোপ কল ভালবাসে । কারণ, যতই 
স্বাধীন মনথয্যত্বের কথ! সে বলুক না, আমরা 
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জানি, সে তাহার গুঁঘির কথা তাঁহার 


সমাজ কলে চলে। তাই তাহার ফণ্ডে, স্কুল 


করিতে হয়, গিজ্জা করিতে হয়, ও পাপার 
সোসাইটি করিয়া দাঁনচর্চা করিতে হয়। 
এ্রগুলি বোবা । দান এবং গ্রহণ জিনিষটা 
হ্বভাবসঙ্গত নিয়মেই হওয়া উচিত, কলের 
মধ্যে দিয়া হওয়াটা কিছুমাত্র আনন্দের নহে। 
কোথায় দান করিব, সকলে মিলিয়া কোথায় 
দেশহিতকর কর্মে ব্যাপৃত হইব, এ করিলে 
কেবল 01018007  92176৮0191705 আনসা- 
হীন দয়াচক্া কর! হয়, তাহাতে সার্থকতা 
নাই। 

তেমনি ধর্মসন্বদ্ধে এক শির্জা করিবার 
চেষ্টা ইংলগ্ড করিয়াছে__ভিন্ন ভিন্ন তত্ের 
প্রয়োজনকে স্বীকার করে নাই, ধর্মমজিনিষট। 
যে সম্পূর্ণত একলার, তা! প্রেমে, সেবায় ও 
জ্ঞানে যে প্রতি মুচর্তে মন্ষামধ্যে সজীব 
আকার পাইতে চায়, তাহা! দেখে নাই ।-- 
তাহার দর্শনসাহিত্যে যতই কেন সে কথা 
লেখা থাক্‌ না। 

আমাদের দেশে খন, এইগুলি প্রাবেশ 
করিয়াছে, আমর! যখন কলের হাতে আত্ম- 
সমর্পণ করাকেই মহুযাত্বের উন্নত অধিকার 


ভাবিতে শিখিয়াছি, তখনই জানি যে, বিদেশের 


মোহিনী মূর্তি আমাদের কেবল ভুলাইয়াছে, 
আমাদের বথার্থ প্রক্কৃতির আনুকূল্য করে 
নাই। 

আঘাতসংঘাতে সহসা সচেতন হইয়া 
আমরা দেখিতে পাইতেছি বে,. আমাদের 
দেশের অস্তপিহিত প্রক্কৃতি * আমাদের জন্ত 
এতদিন যে নিত্যবস্ত রক্ষা করিয়া আমিতে- 
ছিল, তাহা কতখানি |. তাহার. সাধনা 


এরি? ৮৮ %.: ১২ 
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নিক্ষল নয়। তাহা কি, আমরা একালে 
নানান্‌. দিক্‌ হইতে তাহারই মানে এক্ষণে 
ব্যাপৃত আছি। 

আমরা, মানুষ যে জায়গায় প্রকৃতই 
স্বাধীন, সেস্লে স্বাধীনতা তাহাকে দিয়াছি ; 
যেস্থলে অধধীনতা তাহার পক্ষে কল্যাণকর, 
দেস্থুলে স্বাধীনতা! অর্ধাৎ শ্বৈরচারিতাকে প্রশ্রয় 
দ্িই নাই। তাই আমাদের সমাজবন্ধন 
এমন সুদৃঢ় । কিন্তু নিয়ম যদি অন্তর হইতে 
উদ্ভূত না হয়, পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা 
লোঁককে বিদ্রোহী করিয়া তোলেন যখন 
দেখিব যে, আমাদের বিধিব্যবস্থাঁ আমাদের 
সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের পক্ষেই কল্যাণকর, তখন 
তাহার অধীনতা-স্বীকার কর! আমাদের পক্ষে 
সহজ হইবে। 

, তাই এখন অনেক পর্ব, অনেক উৎসব, 
বাহ পূর্বে নিতান্ত কুৎসিত লাগিয়াছিল, 
ভহার অনেক কুসংস্কার ও আবঙ্জন! বাদ 
দিয়া তাহার বিশুদ্ধ স্বরূপে তাহাকে দাড় 
করাইলে আমরা তাহার মধ্য হইতে রস পাইব, 
বলপাইব এবং স্বাস্থ্য পাইব। দৃষ্টাস্ত্থলে 
উল্লেখ করি, জন্মাঞ্টমীর উংসব। সেদিন-- 
যিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন বর্ণকে, ধর্মকে ও 
ত্বকে এক মিলনমহাযজ্জে এক করিয়াছেন, 
'বর্মান ভারতবর্ষের যিনি এক.ছিসাবে আদর্শ- 
পুরুষ--এবং প্রেমেরও যিনি একটি মধুর 
নানার দিক্‌ উংসের মত খুলিয়া দিয়াছেন, 
যে; নিখরধারায় সান করিয়। গৃহসবন্ধ- 
গলিও বহিঃপ্রক্ৃতি বাঙালীর এত প্রিয় 
ইয়ছে,_সেছিন তীহাকে স্মরণ করিবার 
দিন। ইহাকে প্রচলিত সংস্কারের উপর, 
ধতিহাসিক আলোকে উদ্জরল করিয়া তোল 


.. * সেঁকীর্ ও একাল । রঃ 
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আমাদের কাজ। . এমন অনেক অনুষ্ঠান ও. 
প্রতিষ্ঠানকে সংশোধিত করিয়া বর্তমান 
ধর্মের পক্ষে উপযোগী করিয়া লইতে হইবে । 
প্রাচীন সকল রীতিনীতি বর্জন করিলেই 
চলিবে না। সকল দিকেই ৮৮৪ আসিতে 
হইবে। 

ফিরিবার কথা শুনিয়। অনেকে উপহাস 
করেন এবং বলেন 162.০01017915 0১110910159 
ধা করিয়! হওয়াটা কাজের নয়। তাহাতে 
দোষ এই যে, সংস্কার জন্মে বুঝি বা দেশের 
সবই ভাল। কিন্তু ফিরিয়া আসিতেছি 
কোথায় ? বিশ্বমানব যে--'079 81 0% 
0৮170 0৮0110৮--এক অতি স্দূর মহান্‌ পরি- 
ণামের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহার সমস্ত 
পুপ্লীভূত জ্ঞানবিজ্ঞান, তাহার সৌন্দধ্যবোধ 
ও প্রেমের নব বিকাশ, নব লীলারসমাধু্য, 
তাহার অস্ভৃত কর্মবল ও বিচিত্র শক্তি লইয়া 
চ্নিয়াছে-_সেইদিকে যাইবার জন্যই আমাদের 
বহুকালসঞ্চিত পাথেয়মাত্র আমর সংগ্রহ 
করিতেছি । শক্তি কেবল বর্তমানকে লইয়! 
নয়, মহাসমুদ্রের মত প্রকাণ্ড অতীত আমাদের 
পশ্চাতে অভয়ঘোষণ। করিতেছে, তাহার 
ভাষা ভাষ! দিতেছে, তাহার পুরীভূত জ্ঞান 


* ও প্রেমের শক্তি ও রস নূতন জ্ঞান ও 


প্রেমরসকে উদ্ধন্ধ করিতেছে__এইবারে যে 
প্রকাণ্ড সম্বরন আমরা গড়িয়া তুলিব_ধর্ে- 
কর্মে, আচারে-উৎসবে, বিধিতে-ব্যবস্থায়,-- 
তাহাত্বে সকলেই পরম ন্বাধীনতার জশ্বা 
পাইব এবং যথার্থ মনুষ্যনামের যোগ্য 
হইব। " 

কারণ, স্বাধীনতা কোনকালেই ব্যক্তিগত 
খেয়াল নহে। বিশ্বমানবের আদি, গতি ও 
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পরিণতির মধো, সম্পূর্ণরূপে  আত্মমসপ্পণ 
করার নামই মন্ধ্যাস্বাধীনতা। যে জমাজ 
সেই স্বাধীনতার অন্তরায়, তাহা! মন্গষ্যত্বকে 
ছোট করে, তাহা মরিয়! যায়। যে সমাজ 
উত্তরোভর সেই স্বাধীনতাকে চেতন ও 
সক্রিয় করিয়! ভুলিতে: চেষ্টা পায়, তাহা 
মনুষ্যুকে সর্বোচ্চ সুখে উন্নীত করে আমা- 
দের সমাঞ্জ যতদিন বেড়া দিয়া আমাদিগকে 
রাখিতেছিল, ততদিন সেই স্বাধীনতা যে 
আমাদের মধ্যেই আছে, সে সংবাদ আমর! 
পাই নাই; আজ আমাদের শাস্ত্রসাহিত্য 
আমাদের সামনে উন্মুক্ত, তাই আমাদের 


পরিচয় পাওয়! আমাদের পক্ষে শক্ত হইবে ' 


ন!। 





আপনার বি কস নি নিযে 
আত্মসাৎ কর! ও নিব্ের শক্তি গিয়া 
অন্ধভাবে একটা জিনিষের দাসত্ব স্বীকার 
করায় প্রভেদ আঁছে। ইউরোপের, ফাস 
ছাড়িয়া, এক্ষণে তাহাকে আমরা সিজের 
নিয়মে গ্রহণ করিব।' তাহার জ্ঞাগবিজান, 
তাহার শান্ত্রসাহিতা, কিছুই আমাদের 
বাধা দিবে না-আমরা তাহা গ্রব্ণ করিয়। 
আমাদের প্রাণকে' আরও বলশালী ও সম্পৎ- 
শালী করিব-যেদিন নিজের উপান্বে 
তাহাকে গ্রহণ করিতে শশিখিব, সেদিনই 
মানুষ হইব--নহিলে অনুকরণ মানুষনামের 
অযোগ্য ,আমাদিগকে "উত্তরোত্তর করিয়া 


তুলিতে. ছ ও তুলিবে ! 


জী: 


কালিদাদের মীতা ।& 


০০০৩০ 


মহাকবি কাৰিদাদ সীতাচরিত্রচিত্রণে প্রধা- 
নত বান্মীকির পদচ্ছায়ান্থদরণ করিয়াও 
বীর অলৌকিক প্রতিভার প্রচুর নিদর্শন 
রাখিয়া গিয়াছেন। লোকাতীত প্রতিভার 


কাধ্যই ত এই । জগতের সাহিত্যে ইহার, 


বল প্রমীণ পাওয়া শ্বায়। এই মহাকবিরই 
উপমা একটু বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়। 
বলিতে হয় যে, ভগবান্‌ সহল্াংপু যেমন খ্্বীর়- 
প্রথরকরজলবিস্তারে সমুদ্র প্রভৃতি হইতে 
০৩ রূস শোষণ করিয়া সহঅধারায় বৃষ্টি- 





রূপে বর্ষণ করেন, বস্সমুৎকীর্ণ মণির রদ্ধে, 
যেমূন সহজে হৃত্র সঞ্চারিত হয়, রঘুবংশের 
মহাঁকবিও সেইরূপ মহর্ষি বান্সীকির লোকত্রয়- 


বিশ্রতা ভ্রিলোকপাবনী পুণ্যপ্রবাহিষী রামাযদী 


গঞ্জার খাতে সেই শ্রোতোন্ুসারী হইয়া! আপ- 
নার মহাকাব্যতরবী ভাসাইয়! দির়াছেন। 
রঘুবংশের প্রাচীন-নৰীন অনেক ভাষ্যকার" 
টাকাকারদের মধ্যে কেহ কেহ এক্সপ দত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, কি পুশ্পকরখারোহী 
বিমানচারী রাজদম্পতির কা্দারণ রাগ 





. গনধদোহন ঝলেলহলে বরিশাল বাক্জরমমিডির বিশেষ অধিবেশনে গঠিত। : 








নি হাতা 


, 5১ ৯ পা 
5287 4 "ঘণ এ টি স্কুকি, । টু 
॥ উল এ 1 ৮ 10 ॥ 
টি 2 এ ১ এটি, হাতি 
॥ । থে )5," ৮ নু 7 ৬ এ ১ 
তা ৫ ॥ ॥ টি] টা ৪ 
৫ 5 





কালীন সু চন নে বরা, কি টা 
নির্বাসনে, কি তীহার পাতাল প্রবেশ- 
ব্যাপারে, কি অধযোধ্যার রাজসভার 
লবকুশের রাষারণগানের কথায়, সর্বআই 
কালিদাস বাশ্সীকির অগ্কুকরণ করিয়াছেন । 
ইহাদের মধো কেহ কেহ্‌ স্পষ্টাক্ষরে ন৷ বলুন, 
এরূপ অনুকরণ যে কবির অক্ষমতার পরিচারক, 
এরূপ ইঙ্গিত করিতে ক্রটি করেন নাই। 
এইরূপ অতিবুদ্ধিদের তর্কপ্রণালী খণ্ডন করিতে 
যাওয়। নিরর্থক, তবে সাধারণ পাঠকদের মধো 
কেহ যর্দি সেরূপ ত্রমাত্মক ধারগ! পোষণ 
করেন, তাহাকে এখানে এ কথা 'বল!ভাল 
যে, কাব্যাংশে হ্বীনতর হওয়া! দূরে থাকুক, 
অনেকস্থলে কালিদাস মহর্ষির সংক্ষিপ্ত বর্ণন 
নৃতনচিত্রসমাবেশে বিচিত্রতর, মৌলিক ও 
অপূর্ব ভাবোন্সেষে নবীনতর, অপূর্ব রসাৰ- 
তারণীয় মধুরতর ও নূতন রশ্মিপাতে উজ্জ্লুতর 
করিয়া তুলিয়াছেন। রঘুবংশের রসগ্রাহী 
পাঠকেরা এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন 
না। বস্তত ইহাই প্রতিভার কার্য্য। ক্ষমতার 
তারতম্যান্ুসারে অন্থকরণ অনেকস্কলে হীন 
অপহরণ ও অনেকস্থলে নবীকরণে পরিণত 
হ্য়। ৃ 


কালিদামবর্ণিত সীতাচরিত্র এ কথা, 


 উজ্জ দৃষ্টান্ত । রঘুবংশের ১*ম হইতে ১৫শ 
মর্গে প্রধানত রামের কথার প্রারস্ত ও পরি- 
সমাধি আছে। অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেরই 
অবিদিত নাই বে, এই মহাকাব্যের ঘটনাবলীর 
পর্য্যায়ক্রমবর্থনে সুখ্যত মহ্র্ধির পদাস্কানু- 
মারী হইয়াও খটনার নির্বাচন ও বিষয়- 
বর্লাস্থলে, কবি কিরূপ কুশলতার 
পরিচয় দিয়াছেন। সীভাচরিঅ-অঙ্কলেও 


নিপুন ক্ষমতা মরণ পরিলক্ষিত হক 


রামের অন্ত জন্মবিবরণ, তাড়কা রধ) অহর্যা- 
উদ্ধার, হরধন্থর্জ, রামের বিবাহ, জাষনগ্য- 
মিলন গ্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া! রাষের 
অশ্বমেধযন্ঞ, স্বর্ণময়ী সীতা মৃত্তির স্থাপনা॥ অযে- 
ধ্যার রাজজলভাযর় লবকুশের, ন্নামায়পণগান ও 
সীতার পার্খলপ্রবেশ ইত্যাদি ঘটনা এই কয়, 
সর্গের মুখা বর্ণনীয় বিষয়, কিন্ত এই লব ঘটনার, 
অবতারণা ও "বর্ণনায় কালিদাসের চিত্রা্ষণী 
প্রতিভা কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে | . 
রামের বাল্যজীবন, রামের লোকাতীত্ব.. 
বিক্রমকাহিনী, তাহার বিবাহে যে শোঁক্য 


প্রতিফলিত, তাহার আকনম্দিক নির্বাসনে 


যে শোকবন্ায় সমগ্র রাজপুরী উদ্বেল, সে 
উত্তাণ তরঙ্গের অন্ুমানমাত্্ওত কালিদাসের 
এই মহাকাব্যে পাই না। মহর্ষি এই সব 
শোকচিত্রে কি এক মহুতী নৈতিকসম্পদ্‌ 
যোজনা করিয়াছেন ! সসাগর! ধরশ্ীর একচ্ছত্র 
সিংহামন আসন্ন অভিষেকের মঙ্গলবাসরে 
কেবল সত্যপালনের জন্ত পরিত্যাগ ; তাহাও 
আবার স্বরুতসত্যপালন নহে! আর সীতার 
মত পতি প্রাণ! গ্রণয্লিনীকে প্রজার মঙ্গলমনদিরে, 
বলিদান জগতের সাহিত্যে একবারদাত্র 
ঘটিয়াছে; তাহ। অযোধ্যায় ও তাহা মহর্ষির 
এই মহাঁকাব্যে। সেই গুভদিনে, সেই মঙ্গলোৎ- 


* সবে, সেই গন্ধদীপামোদিত, অগ্ুরুপ্তগপুল- 


স্থরতি, মুরলী-রবাব-মূদর্গ-মুখরিত, মহ্বলতুরধ্য- 
শব্কিত, কদলী ও আত্রপল্লবশোভিতত্ার রাজ- 
প্রাসাদে, যেখানে আসম্ম আনন্বাভিষেক 
সম্রাট দশরথের সমৃদ্ধ রাজপুত্ীকে এক উজ্জল 
অভিনব মঙ্গলত্র। প্রদান করিয়াছে-_সেই 
বিশাল রাজপ্রাসাদে, সেই শুভমুহূর্তে রাজী 
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কৈকেয়ীর ভীষণ গণ হান্তামোদমত্ত রাজধানী, 


ও রাজপুরীকে "মুহূর্তের মধ্যে ঘোর বিষাদের 
নৈরাস্তান্ধকারে নিমজ্জিত £করিয়। দিল! 
কোথায় রহিল সেদিনকার বিপুল জনমংঘ-- 
কোথায়' রহিল তাহার আনন্দকোলাহল - 
কোথান্ব রহির্ল 'দীপীবলীশোভিত বিবিধ- 
 পুশপমাল্যসজ্জিত উজ্জল নাট্যশাঞগার মত 
সুন্দরী রাজপুরীর সেই অন্ুপমন্ত্রী !_যেন 
কোন ্রন্দ্রজীলিকের কুহকময় মায়াদণ্ডের 
স্পর্শে এক লহমার ভিতর তদানীন্তন জগতে 
সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্যবৈভবে অতুলনীয় সেই 
রাজনগরীর অভিনব রাজ্যাভিষেকের উচ্ছ- 
লিত উদ্বেল আনন্শ্রোত, এক মুহুর্তে 
গুকাইয়া গেল। কৈকেনীর দারুণ পণে-_ 


এরাজপুরীমাঝে উঠ হাহাকা 
প্রজা কীছিতেছে পথে নারেসার 
এমন বন্ত্র কথনে। কি আঁর 

৫ পড়েছে এমন ঘরে? 
অভিষেক হবে উতনবে তার , 
আনন্দময় ছিল চারিধার, 
মঙ্গলদীপ নিবিয়া আধার 

শুধু নিমেষের ঝড়ে ! *” 


তার পর €কৌশল্যার ভংসনা, দশরথ- 
বিলাপ ও তাহার শোকাবহ মৃত্যু প্রভৃতি 
ঘটনার চিত্র মহর্ষি কি ছুরপনের় শোক- 
রেখায় অস্কিত করিয়াছেন ! স্বামীর সহিত 
স্েচ্ছান্থখে বনগমনকালীন সীতার বহুলবাস- 
পরিধানে অক্ষমতার কি কোমলতা, স্থীয় 
প্রিয়সখীৰর্গেরে মধ্যে অলম্কারবিতরণে কি 
সন্ধ্দয়ত। ও কাকরুণ্য এবং সেই কোমলতী, 
মধুরতা ও শালীনতার মধ্যেও সাধবীচরিত্রের 

কি মহিম। প্রশ্ুটিত হইয়াছে! সীতাসমূশী 
 ভর্ব্গী স্কুমারীর পক্ষে খক্ষ-সিংহ-শার্দুল- দ 








্রসৃতি- হি-বসন্ধ অধয িত, এবং নিশা 

রাক্ষসাদিসমাকীর্ণ ভীবপ অরণা গ্র্েশে 
অনিন্ত্রা ও অনশনে কিরূপ অনম্মেপ্ন রেশ 
হওয়া সম্ভব, রামচন্দ্র সে ভীতিচিজ উদঘা- 
টন করিলে জানকী কিরূপ স্বণার সহিত নে 
সব উপেক্ষা করিয়াছিলেন-_স্বামীর সাহচর্য্য- 
সুখের জন্ত এ সকল দাঞ্ণ'ক্লেশ, বনবাসরূপ 
অতি কঠোর তপশ্চধ্যাও সেই, ক্ষীণাঙ্গী 
আজন্মস্থথলালিত রাজকুমারী ও রাজবধুর 
পক্ষে লোভনীয় এবং সুখসেব্য বোধ হুইয়াছিল। 
বরঞ্চ, এ সধ তয় প্রদর্শলের জন্থ তিনি জুদ্ধ! 
হইয়া রামচন্দ্রকে ভীরু, স্বীয় ধর্মপত্থীর 


' রুক্ষণে অক্ষম বলিয়া তিরস্কার করিলেন। 


গু 





রামচন্দ্র কি তাহাকে কেবল শয্যাসঙ্গিণী স্থির 
করিয়াছেন ?--তিনি কি তাহাকে তাহার 
স্থখদুঃখের চিরসহচরী ধর্দপত্বী মনে করেন না?. 
রামচন্দ্র ইতরমাধারণের মত তাহাকে যাকে- 
তাকে বিলাইয়৷ দিতে সঙ্কল্ল করিয়াছেন 
নাকি 1--শৈলুষ ইব মাং রাম পরেভ্যো। দাতু- 
দিচ্ছসি? তিনি সীতাকে সাধারণ ম্ত্রীর 
মত স্থির করিয়াছেন নাকি 1--কিন্ত রাম যেন 
তাহাকে পুরাণপ্রথিতা সাধবী নৃপতি অশ্ব- 
পৃতির দুহিতা ও রাজ! সত্যবানের পরী 
সন্ভীশিরোমণি সাবিত্রীর মত মনে করেন 


,_ ছ্যমৎসেনন্থতং বীরং সত্যত্রতমন্্রতাম্‌। 


সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি--এ সব গর্কিতবাক্যে 
সতীত্বের কিন্ধপ তেজোমহিমা! বিচ্ছুরিত হই- 
পাছে! বনবাসের বিবিধ ছুঃখরেেশও প্রেমের 
মঙ্গল-আলোকে কিরূপ উজ্জল হইয়া উঠি 
য়াছে! বস্তুত বনবাসকার্ণান এই রাজ" 
দম্পতির প্রণয়চিত্র ডাহাদের 4 8৮৮৮৪ 





* রুবীভ্রনাথ। 


পয 





'অপ্রক্ষা সমধিক “মনোরম । 
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তপোধনে, সাধুপুপ্পিত কর্ণিকাঁর ও কন্দলী- 
কুন্ুমকুজ, প্রীগন্সসঞ্ধীল। তটিনীর তীতে, নির্জন 
কাশকুস্থমধ্বলিত নদীপুলিন ও নিভৃত 
কুম্মমিত গিরিপথে যে প্রেম শ্বতই উচ্ছ,সিত 
হইয়া উঠে, তাহা এই বেতসবনসমাচ্ছ্ন, ক্লু মল- 
কুমুদকহলারময়, কলহংসকারগুবাদিবিহঙ্গমা- 
ভিরাম পম্পাপরোবরের স্তায় কমনীয়, এই 
সরোবরতীরচারী রথাঙ্গমিথুনের স্ঠায় অনন্- 
সহায়, এই গদগদনাদী গোদাবরীর শীকরবাহী 
সমীরণের স্যার মনোরম ও স্থথসেব্য, এই সব 
মুগন্ধি সপ্তপর্ণের ক্ষীরশ্রাবের ন্যায় নৈসর্গিক 
ও এই কদম্বকেশরের ন্যায় পুর্ণিকশিত। 
অযোধ্যার রাজসিংহাসন ইহা অপেক্ষা 
কোন্‌ অংশে সুখকর ও সমুদ্ধ ৪ অযোধ্যার 
শজাবরোধে গুরুজনবেব একান্ত সার্ধোর 
শালীনতাঁয় ও অযোধার রাজসভায় অমাতা- 
বর্গের কার্যাভারে যে প্রেম সঙ্কচিত 
ও অলন্ধপ্রদর-_চিত্রকৃট, দণ্ডকারণ্য, পম্পা- 
তীর ও পঞ্চবটার সুরমা কাননে মে অবাধ 
প্রেমোৎ্ম সম্পূর্ণ উৎসারিত। বস্তত সংসারে 
বিশাল জনদংঘের মধ্যে সসাগর! ধরণীর 
অদীশ্বরের অবাধ প্রেমচর্ভীর যোগ্য অবসর 
কোথায়? যে স্থানে জগতের অতুলনীয় এই* 


: প্রেমিকদম্পতি নির্বিবাদে সাহচর্যারূপ স্বর্গ- 


ঈখ ভোগ করিতে পারেন, সে স্থানই বন- 
প্রদেশ। 

অরণোর জুরসাল ফলমূল, নির্বরের অসৃত- 
আবী পয়োধারা যে খাদ্য ও পানীয় সঞ্চিত 
করিয়া রাখে, দিনান্তে ইচ্ুদীতরুমূলে তৃণ- 
শথ্যার, যে স্থুখ, অযোধ্যার মণিমানিক্খচিত 
রাজপাল্ক ও রাজভোগ তদপেক্া কোন্‌ 


। নু রি শি ৫ স্‌ ঃ 
হ রর টম 
রঙ র্‌ 
5:27 ,.58 
নর ্ 
* 


' শান্তরসাম্পদ 


্ল 


২শে সমৃদ্ধতর 1 ভবভূতি রামের সুখে একগ 
একদিনের সুখের চিত্র দেখাইয়াছেন 
_নিবিড় ভূজবন্ধনে মাগ্িষ্ট সম্মিলিতকপোল 
যখন এই দম্পতি প্রেমিকম্থলত নানাবিধ 
অর্থহীন উদ্দেস্থহীন ,কথা প্রসঙ্গে ত্রিযামার 
দীর্ঘ যামগুলি কখন্‌ কি রকম করিয়া অতি- 
বাহিত হইয়া যাইত, জানিতে পারিতেন না ।_- 

কিমপি কিমি মন্দং মন্দম।সত্তিষেগা- 

দবির লতকপো!লং জল্তোরক্রমেণ | 

আম্পথিলপরিরস্তৈব্যাপুতৈকৈকদে।যে- 

রবিদিতগভমাম! রত্রিরের বারংসীৎ ॥ 

কালিদাস এ সব বাঁপার আদৌ বর্ণনা 
করেন নাই। কালিদাস বিলক্ষণ বুঝিয়া- 
ছিলেন ঘে, মহর্ষি এ সব শোকচিত্রের উপর 
কারিগরি করা অন্তের পক্ষে অসম্ভব । সে- 
কন্ঠ যে সবস্থানে ঠাহার চিত্রাঙ্করী প্রতিভা 
বিশেষ কার্যকরী হইবে, তাহাদের বর্ণনা 
ক্ষরিঘাছেন। সীতার পরীক্ষার পর যখন 
পুপকরথে লঙ্কা হইতে অযোধ্যা আসিতে- 
ছিলেন, সেই সকল চিত্রের বর্ণনায় 
কালিদাসের নির্বাচনশক্তি, সবিশেষ 
বিশ্ময়কর। একবার সেই বিষয়সংস্থাপনের 
কথা ম্বরণ করুন। দীর্ঘ বিরহের পর চির- 
বান্ছিত মিলন-_-সেই বিজন সমুদ্রকল, 
,সেই বাযুগামী দেবরথ পুষ্পক, সেই অনন্ধ- 
নির্ভর অনন্ঠসহায় জগতের অতুলন দাম্পত্য- 
প্রেম-_রঘুনাথের যে বিচ্ছেদ্জনিত ক্রোধা- 
নলেও ত্রিভুবনবিজ্য়ী বীর দশাননের ত্রিলোক- 
প্রথিত মহাবীরভূয়িষ্ঠ রাজবংশ তৃণের সভার 
তম্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। কোন কবি 
প্রেমের গরসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বিরহ ও মিল- 
নের তুলনা তিনি বিরহকেই শরে্স্থান 


২৩৮ 


দিতে প্রস্তত) কারণ, মিলনে যে প্রিয়তম 
মূর্তি এক, বিরহে তাহা ত্রিছ্বনে ছড়াইয়। 
পড়ে । রসকলাকোবিদদের মতে বিরহে 
মিলনের পরিপাক ও গাঢ়তা আনিয়া গেয়। 
কিন্ত জগতের এমন কি,মহানিধি আছে, যাহার 
সহিত জীবনের এই অনস্ত মুহূর্তের, এই 
প্রেমিকুগলের সুদীর্ঘবিরহাবানের পর 
পুনর্থিলনের মুহূর্তের সহিত বিনিময় হইতে 
পারে? রাঁজদম্পতির জীবনের সেই মাহেন্্ক্ষণ 
উপস্থিত। রাষের মত পতীবংসল স্বামী ও 
ত্রতসাধনের ধন পতিব্তা সীতার সহিত 
পুনর্শিলন ! কালিদাসবর্ণিত এই সব ঘটনার, 
পরবর্তী সীতানির্বাসনবর্নার কাঁরুণো 
বিগলিত হইয়া যিনি রামচরিত্রে নিষ্ঠুরতার 
আরোপ করেন, তাহাকে পুনরায় রঘুবংশের 
ত্রয়োদশসর্গ পাঠ করিতে অন্থরোধ করি। 
ব্রি 'রামহদয়দূপ অতলম্পর্শ সমুদ্রের 
গভীরতাঁর সীমানির্দেশ করিতে চাও তবে 
তাঙীর তটান্তলীন শ্ামায়মান তালতমালাদি- 
বৃক্ষশোভী রনরাঁভির এই কান্থ শামস 
চিত্পটে মুদ্রিত করিয়। লও। বিষয়- 
নির্বাচনপটুতায় এজন রঘুবংশের ১৩শ সর্গের 
সহিত উত্তরচরিতের প্রথম অন্বের তুলনা 
করা যাইতে পারে। উভয়স্থলেই বর্ণিত 
ঘটনার বিশেষ সদৃশ আছে। উততযস্থলই 
হই মহাকবির প্রতিভান্থকৃল বিষয়নির্ববাচনের 
উত্রষ্ঠ পরিচায়ক । সেসাহা হউক, আদীর্ঘ 
বিরহের পর রামচন্দ্র যখন পুষ্পকরধমধ্যে 
পুনিলনের চিরঝঞ্িত নিভৃত অবসর পাই- 
লেন, তখন আোতঃপথরোধকর প্রস্তরখণ্ড 
 শন্থুখ হইতে সরিয়া গেলে বেমন গিয়িনদী 
 প্রথলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, তীহীর 
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বছদিদৈর রুদ্ধ প্রেমি তি নেপ ধারী 
উচ্ছলিত হইয়া উঠিল! কাঁলিগাসের জর 
একটি বিশেষত স্থলে” * অনুধাবনখৌর। 
সমগ্র ত্রয়োদশসর্গে রামচন্জ প্রান্ঠতিকষর্ণনা- 
চ্ছলে কত কথায়, কত উপমাঁয় সীতাফে প্রণয় 
জানাইয়াছেন-__কিস্তু মৈধ্লী সে সব শ্বলৈ 
নির্বাক । ইহার ছইটি কারণ থাকা সন্তব। 
গ্রথম হইতে পারে যে, প্রতীচা'মহাঁকাব্যের 
নায়কদের মত সংস্কৃতমহাকাবোর বর্ণনায় 
বিভিন্ন বক্তা আসিয়! কাবারস বিচ্ছিন্ন করে না। 
আবার ইয়া হওয়াও সঙ্গত যে, সচরাচর প্রণয়. 
সস্ভাফণে স্ত্রীজাতি . পুরুষের অপেক্ষা 
প্রগল্ড 1 এই মহাকবির আর একটি 
অতৃঙ্গনীয় কাবো এ কথার প্রমাণ আছে। 
তিনি মেঘদূতে বিরহী যক্ষের বিরহহুংখ প্রতি 
শ্লোকে স্তরে স্তরে পুঙ্ীভৃত করিয়! বাখিয়াছেন, 
সে সবস্বলে বন্ষপত়ীর মুখে কবিত একটি শ্লোকও 
দেন নাই! রামচন্দ্র, যে সব মৃষ্টের সহিত 
বচদিনের বনবাঁসস্বৃতি জড়িত, সেই সেই স্থান 
পুষ্পক হইতে প্রিয়তমাকে দেখাইতে লাগিলেন। 
সে সব স্বৃতি--বনবাসের অতীতের সে স* 
ুধস্বৃতির পুনরালোচনায় মনের এ অবস্থায় 


,উভয়ের কত সুখ! এই ত সেই সমুদ্র? শরতের 


নির্মল তারকামণ্ডিত আকাশকে ছায়াপথ 
যেক্ূপ স্বিধা বিভক্ত করে, সেইক্প মলয়াল 
হইতে আরস্ করিয়া শ্রীরামচন্জনির্শিত সেতু 
এই উত্তালতরঙ্ময় ফেনমণ্ডতিত পয়োনিধিকে 
বিউক্ত করিয়াছে। কবি স্পষ্ট বলেন নাই, 
ইঙ্জিতমাত্র করিয়াছেন--কিন্ত এঁই সেডুনিরধা 
পের উল্লেখে কি দম্পতির মনৌমধ্যে বিগত 
শত নুখছুঃখের কথা মনে পড়ে সহি? গর 


একটি গ্লোকে শিরা, জিব? 





পঞ্চম সখ্যা।] 


বাুগতি পু্পকরথের সহিত স্বীন মনোরখের 
তুলন! করিয়াছিলেন । “যথাবিধে! মে মনসো- 
ইভিলাধ+৮--আমাদের বোধ হয় সমগ্র অ্রয়োদশ- 
সর্সই এইরূপ প্রণয়ীর বিভিন্নস্বতিজনিত 
মনোভাঁবের আভাসে পরিপুর্ণ। যে সব 
সুপ্তা বর্ণনায় এড়া ইয়! যায়, এইরূপ আভাসে 
সে সব স্ষুটতর, উজ্জলতর হইয়া উঠিয়াছে। 
সহস্রশীর্ষ। *বিরাটপুরুষ প্রলয়ান্তকালে এই 
সমুদ্রের অনন্তশয্যায় ম্খশয়ান )-ছূর্বহ 
বাড়বাগ্নির আশ্রয়স্থান, চন্দ্রের জনস্থলী এই 
অনন্ত সমুদ্রের অনন্ত বিষুণর দশদিগ্ব্যাপী 
বিরাট শরীরের মত কে' সীমানিপ্ধারণ 
করিতে পারে? প্রণয়ী প্রণয়িনীকে প্রত প্রকার 
ভূষণে ভূষিত করিয়াও তৃপ্তিবোধ করেন না। 
শত্রগৃহে নৃত্যোতৎসবে শক্রকন্তা জুলিয়েৎকে 
প্রথম দেখিয়া বিহ্বল হয়া ছন্সবেণী রোমিও 
বলিয়া উঠিলেন ।-- 
40, 95০ ৫০0৮ 0020 1183 নত 6০ 
09717 01001 
1 50005 31) 185105 ৮০01) 0১০ ০১০61 
০171517€ 
1105 ৪ 11010670111 21) 7১01০ ৪91) 
80800 (০০110007056) 101 6910 
০০ ৫62 1” 8 
শত সুন্দর উপমাপ্রয়োগেও রোমিও প্রণ- 
গ্নিনীর সৌন্াধ্যবর্ন। করিয়া তৃত্তিবোধ 
করিতেছেন না।--এই পুনর্শিলনের সময় যখন 
রঘুনাথের প্রেমবন্তা উদ্বেল, তখন সীতার 
সৌদর্ধোর প্রশংসায় রামচন্ত্রের কত সুন্দর 
উপমাই মনে পড়িতেছে। 
তগবান্‌ কিন্তু প্রলয়ান্তে বরাহাবতারে 


বন সমুদ্রনিদ্া ধরিত্রীকে বিশাল, 


: ফ্কালিদাসের সীতা। 


২ ২৬ 


রশনা গ্রভাগন্থারা উদ্ধত করালেন তখন 
এই জলধির প্রলয় গ্রবৃদ্ধ স্বচ্ছল ধরমীর 
অস্বরস্বরূপ হইয়াছিল। প্রগল্ভ! নদী নিজে 
সাগরকে তরঙ্গাধর পান করিতে দিতেছে, 
নিজেও সাগরের মুখচুম্বন করিতেছে, আহা, 
ইহাদের কলত্রবৃত্তি অসামান্ত ! এই উপমাগত 
ভঙ্গীতে ধে সোহাগ অন্তনিহিত, উহার রস 
সহজবোধ্য.! কোথায় মাতঙ্গাকার নক্রেরা 
সমুদ্রফেনধবলিতকপোল হইয়া শোঁভ। পাই- 
তেছে,-যেন তাহাদের কর্ণে চামর শোভিত 
হইল। সমুদ্রশোভাবর্ণনায় কালিদাসের 
লেখনী কিরপ সিদ্ধহস্ত ! সমুদ্রতরঙ্গে বৃহৎ 


'বুহহ সর্প গুলি কিরূপ তীরের বাষুসেবনাভিলাষে 


জলের উপর ভামির়া উঠিয়াছে, আপাত- 
দৃশ্তে বৃছৎ তরঙ্গের মত বোধ হয়,-কেবল 
সুর্যাকিরণে তাহাদের ফণাস্থ মণি প্রতিফলিত 
হওয়াতে সর্প বলিয়া প্রতীতি হয়। তরঙ্গাভি' 
চুত শঙ্খঘুগ প্রবালাম্ুরে বিদ্ধ দেখিয়া সীতার 
স্বকোমল লোভনীয় অধরের কথা রামচন্দ্রের 
মনে পড়িতেছে। সমুদ্রের সম্বন্ধে একটি 
উপমা অতি সুন্দর এবং বোধ হয় অনেকের 
উহা ম্মরণ থাকিতে পারে-- 
দৃরাদয়শচক্রনিভন্ত তন্বী তমালতালী বনরাজি নীল | 
আভাতি বেল! লবণানুরাশেধারানিবন্ধেব কলম্করেখ! ॥ 
দিগ্গজ এররাবতের মদগন্ধস্থরভি মন্দা" 
(কিনীলীকরশীতল বাষু মাধ্যাহিক উষ্ণতা 
জন্ত জানকীর মুখকমলের ঘর্মবিন্ব অপহরণ 
করিনেছে, রাম দেদিকে সম্পৃহলোচনে 
নিরীক্ষণ করিতেছেন । সীত। তরুণবয়স- 
হ্বলভ কৌতুহলবশত রথের বাতায়নপথে 
হাত বাহির করিতে তীহার সুন্দর হস্ত 
বিহ্যত্রুপ বলয়ের দ্বারা কিন্নপ পরিশৌতিত 
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ভূইয়াছে, রামচন্দ্র মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছেন। 
লাগরতীরবর্তা ফেতকীপুষ্পপরাগবাহী বায়ু 
জানকীর বিস্বাধরে সংলিপ্ত হইয়া প্রসাধন- 
অযহিষু। রামচন্দ্রের নর্ম্সাহচর্যের কারণ 
হুইয়াছিল। ক্রমে রুথ সীতাহরণস্থানের 
নিকটবর্তী হইল। অর্ুরে জনস্তানপ্রদেশ _ 
যেখানে সীতার পাদপন্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়! বিরহ- 
গান নৃপুরযুগ্া তূতলে পড়িক়া৷ রামকে বিচলিত 
করিয়াছিল-_-লতার শাখা নরীপল্লব হইয়া! ও 
গরিতাক্তদর্ভকবল মুগযুণ দীর্ঘলৌচনের 
অনিমেষদৃত্টিতে সীতার উদ্দেশ যেন 
ইঙ্গিতে নির্দেশ করিতেছিল। সম্মুখে 
অন্রংলিহ মাল্যবান্‌ গিরি,-.যেখানে জল- 
ধারায় সিক্ত কুদ্র জলাশয়ের গন্ধে. ঈষৎ 
প্রস্ফুটিত কদশ্বপুষ্পে ও ময়ূরের কেকারবে 
শ্রিয়াবিরহিত রামচন্দ্রের মনে সীতার বিরহ- 
যন্ত্রণা দ্বিগুণিত করিয়াছিল। রঘুবংশের 


নব্য একজন টীকাকার তাহার ইংরেজী-, 


টীকায় এ শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়া'ছেন যে, 
সমস্ত বাহাপ্রকৃতি তখন সীতাবিরহিত 
রামের মনে গুলারূপে অসারবৌধ হইতে- 
ছিল। এ কথা সম্পূর্ণ বথার্থ। মহাকবি স্বীয় 
নিপুণ তৃলিকার কতকগুলি রেখাপাতে 
বিরহী রঘুনাথের যে শোকচিত্র অস্কিত করিয়া- 
ছেন, অন্ত কোন নুনক্ষমতাশালী কবি শত- 
শ্লেকেও তাহা চিত্রিত করিতে পারিতেন 
না । মাঁল্যবান্‌ গিরির গুহান্তলীন মেঘধ্বনি 
খুহা হইতে খুহান্তরে প্রতিধ্বনিত হইত,$- 
যেখানে মেঘগর্জনভীরু সীতার স্বেচ্ছাদত্ত 


সোৎকম্প আলিঙ্গনে স্ুখস্বৃতি সীতার বিরহ- 
কালীন রামচন্ত্রের মন আরও বাধিত করিয়া! 


গিরির 








সাজ দক হরিজন 
ভূমি হইতে উদগত .বান্পে সীতার রিয়া. 
ধূমে রক্তবর্ণ লৌচনের অক্ণিমা অনুকরণ 
করিয়া রামকে উদ্‌ত্রাস্ত করিয়াছিল। 
দেখিতে দেখিতে বেহসবনসমাচ্ছন্ন চঞ্চল- 
সারসপংক্তিশোভিত পম্পাসরোবরের, নির্ঘবল 
সলিলকে প্ুরাবতীর্পা পিবর্তীব খেদাৎ* রঘু. 
ন।থের ক্রাস্তদৃ্টি শ্রমের জন্তই «যেন পান 
করিতেছিল। সীতাহরণসময়ে ইহার তীরস্থ 
রথাঙ্গমিথুন যখন পরস্পর পরস্পরক্ষে পদ্প- 
কেশর প্রদান করিত, সেদিকে রামচন্দ্র তখন 
সম্পৃহলোচনৈ চাহিয়া থাকিতেন ! এই শ্লোক 


' ও পরবর্তী,শ্লোকের বর্ণনায় অভিজ্ঞ পাঠককে 


কুমারসম্তবের মদনভন্মের বর্ণনায় কুস্থমৈক- 
পাত্রে মধুপানবিহ্বল মধুকরযুগলের ও 
ঈষংস্তন্ভারনভ্রা সঞ্চারিণী লতার সদৃশ, 
সুকুমারী পার্কতীর চিত্র স্বরণ করাইয়া দিবে। 
ক্রমে অন্ুগোদ প্রদেশে দেববিমান উপনীত-- 
এই সেই পঞ্চবটী, যেখানে ক্কশমধ্যা মৈথিলী 
স্বয়ং আধবৃক্ষের আলবালে জলসেচন করি 
তেন। রথে যাইবার সময় সীতাপালিত 
সহকারবৃক্ষ ও মৃগশিশুগুলি তীহারই অন্ত 
কিরূপ উনুখ হইয়া আছে, রামচজ্জ সাদরে 
শ্রিয়াকে তাহাই দেখাইতেছেন। এই 
গোদাবরীতীরে কতবার তিনি মঞ্চুল বেতস- 


“ গৃহে সীতার উৎসঙ্গে নিভৃতে শন্বন করিয়া 


গোদাবরীতরঙ্গশীকরশীতল মন্দানিলের দ্বারা 
ব্যজনিত হইয়া মৃগয়াশ্রম অপনোদন করিতেন । 
এ গ্লোকে আমাদের ভবস্ৃতিক়্ “কিমপি 
কিমপি মদাংং এই শ্লোক" মনে পড়ে। 
এখানে বল! অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, গোদাবরীর 
তীরবর্তি-প্রদেশ-বরণনে : ভবতূতি কানিদাসের 
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অপেক্ষা মুস্্শের ক্রমে হত, 
রাজা, নহ্য, শরভঙ্গ ও শাতকর্ণি খবির-- 
গপর্চাঙ্গরো নাম বিহারবারি*__পঞ্চাপ্পরা- 
মামধের ভ্রিড়াসয়োবর অতিক্রম করিলেন ।-_ 
কুশাস্কুরমাত্রভৌজী যে মহার্থষির উগ্র 
তপদ্যাভীত দেবরাজ পঞ্চসংখাক অপর! প্রেরণ 
করিয়া তাহাদের “যৌবনকৃটবন্ধে কঠোরতপ! 
পরধিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন । ক্রমে 
রথ অযোধার সন্দিহিত হইল। এস্কলে 
প্রয়াগসঙ্গমের বর্ণনা--কালিদাসের জগৎ পথিত 
মহাকাবোর একটি অতি বন্দীর বর্ণনা _ 
আমাদের কেবল সংক্ষেপে উল্লেখ করিবার 
মার স্থান হইবে। যিনি গ্রস্গীগদঙ্গমের 
অতৃপনীয় প্রাকতিকপৌন্দর্য বহুবার মুগ্ধনেত্রে 
দেখিয়াছেন, তিনিই ছত্রে ছত্রে কবির এ 
ব্নার পন্য শস্কভব করিবেন। যমুনার 
নিক্গ প্রবাহে মিশ্রিত হইয়া গঙ্গা প্রবাহ 
মুক্তাপংক্তিমধাস্থ ইন্দনীলমণির ন্যায় অন্থমিত 
হইতেছে । যেমন শ্বেতপক্ম নীলপন্ের দ্বার! 
গ্রগিত, ধেমন মানসবিহারী রাক্গহংসরাজি 
কষ্হংসের ছুইচারিটিতে মিশ্রিত বোধ হয়, 
যেমন ভূৃতলে চিত্রিত শ্বেতপন্মের আলেপনে 
ক₹ুষ্ণচন্দনত্বারা পত্ররচনা করা হয়, যেমন চন্দ্রের 
কিরণ ছায়াতে লীন অন্ধকারে চিত্রিত হাঃ 
থাকে »»“কেচিৎ প্রভা! চান্্রমপী তমোডিশ্ছায়া- 
বিলীনৈঃ শবলীকুত্তেব" অন্তব্র, যেন শুভ্র 
শরতের মধা দিয়া নীল আকাশ শোঁভমান-_- 
শুভ শরদতলৈখা রন্কে ঘিবালক্ষানভঃ ্রদেশা |” 
মে অযোধ্যা আরও নিকটবর্তী হইল। 
যু দেখিয়া রঘুনাথের মনে তৃহপূর্বের 
কত স্বতিই উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে | 
বধগয়োবরই সরধুর 








অগ্বস্থান--অবশ্য” 


নি ২ 
আধুনিক সপ কালিদাসের 
ভৌগোলিকজ্ঞানের এএস্থলে তীব্র.সমালৌচনা 
করিবেন, আশঙ্কা করি। আমি যখন তাঁহার 
কাব্যের সমালোচনা! করিবার ধৃষ্টতা করি- 
য়াছি, তখন এএ প্রশ্নের উত্তরে কৈফিয়ৎস্বক্পে 
আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, ইহা কবির 
ভূগোল--ইহা আধুনিক ভৌগোলিকবিজ্ঞানের 
আবিষ্কৃত সত্য বিপর্যস্ত করিয়া আপনার 
কবিপ্রতিভার' রাজকর আদায় করিয়া 
লয়। সত্যসত্যই ব্রহ্মরোবর নামে কোন 
সরোবর আদৌ আ্ছ কি না ঝ| প্র সরোবরই 
সরমূর উৎপত্তিস্থল কি না, আমরা জানি না। 


'কবির লিপিকৌশলে মে কথা জিজ্ঞাস 


করিতে আমর! তুলিয়া যাই--যক্ষযুবতীদের 
জলকেলির সময় এই সরোবরজাত কনক- 
কমলের পরাগে তাহাদের পয়োধর অনুরঞ্জিত 
হয়,কবির এ কথায় আমরা আশ্বস্ত থাকি। কখন 
রা কালিদাস কোন উপমায় নিজের পাগ্ডিত্যের 
পরিচয় দিয়াছেন । আমরা আমাদের পূর্বোজ 
কালিদ(সসগন্ধীয় প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি যে, 
কবি হিন্দুরর্শন, বিশেষত সাংখাঁদর্শনে বিশেষ 
অভিজ্ঞ। কাব এ মহাকাব্যে কেন, তাহার 
অন্ঠান্য কাব্যনাটকাদিতেও তাহার পরিচন্ন 
দিয়াছেন । শ্রীহর্ষের মহাকাবোর স্তার়কণ্টকিত 
॥যুজিতর্ক স্থান কাল, বা পাত্র নিরপেক্ষ হইয়া 
পাঠকের মনে হান্তরসের উদ্রেক করে,_- 
কালিদাসের কাবো সেরূপ অক্ষমতার পরিচয় 
নাই॥ শ্রীহর্ষবর্ণিত হংসের মুখে দীর্ঘ স্তায়শান্ত্রের ' 
তর্কের কথা শ্মরণ করিলে এ কথা বুঝা যায়। 
আমরা অবান্তর কথা প্রসঙ্গে কিছু দুরে আসিয়া 
পড়িয়াছি। সরধূতীরে উপনীত হুইয়া রাম- 
চন্্রের কত পুরাতন স্থতিই মনে জাগরিত 


২8২. 














হইতেছে । এই সেই সরযূ, ব্রহ্ষদরোবর ছিল।. ক্রমে 'বিরজসন্ধ্যাকপিশং পুরস্যাৎ?, 


যাহার উৎপত্তিস্থল। তাঁহার পর দেই সাংখ্য- 
দর্শনের সুন্দর উপম!। 'ছুঃখের বিষয়, আমা- 
দের বিশ্ববিগ্তালয়ে কালিদাসের অতুলনীয় 
মহাকাব্যের এ কর সর্ণ ষাহাদের পাঠ্য নির্বা- 
চিত হইয়াছে, 'তাহার' কাব্যনিহিত অপর 
অনেক সৌনার্যের মত এ সৌনর্য্যের গৃঢ়ত্ব 
সে সব ছাত্রেরা কতদূর উপলব্ধি করেন, 
দে কথা তাহাদের বিশ্ববিগ্ঠায়ের দূরদর্শী 
কর্তৃপক্ষেরাই অবগত আছেন। সে উপমাটি 
এই ।--যেরূপ অব্যক্ত বা প্রকৃতি বুদ্ধিতত্বের 
কারণ বলিয়া নির্দিট হইয়া থাকে, 
সেইরূপ ব্রহ্ধার মানসকল্িত 
সরোবরকে খধিরা সরযূর উৎপব্তিস্থান বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। অভিজ্ঞ পাঠকেরা কবির 
এ উপমার সৌন্দর্য্য ও সার্থকত। অনুভব করি- 
বেন। এই সেই সরধূ, যাহার স্বতঃপবিত্ 


সলিল ইক্ষকুবংশীয় নৃপতিগণের যজ্ঞমেধাস্ত , 


মানে পবিভ্রতর হয়, যাহার তীরদেশে যক্তীয় 
যুপসকল নিখাত রহিয়াছে, যাহার কত: 
রূপ উৎসঙ্গে আরোহণ করিতে রামের মন 
চিরাভ্যস্ভ। ইনি উত্তরকোশলপতিগণের 
সাধারণমাতৃত্বূপা। আমাদের বঙ্গীয়কবি 
মধুহদন কপোতাক্ষনদের কথায় বলিয়াছেন -. 
“ছুপ্ধূপী মোত যেন জন্মভূমিস্তনে ।”-_ সেই 
“ছুগ্তরূপী শ্রোত” দেখিয়া কত কথাই রামের 
“মনে পড়িভেছে। পতিবিধুর! নারী যেমন 
প্রবাসী পুত্রের আশাপথ চাহিয্বা থাকেন 
ও সেই পুত্রসমাগমে তাহাকে যেরূপ 
সাদরে আলিঙ্গন করবেন, রাজ্জী কৌশল্যার 
তায় এই সরযুও শীতলসমীরণান্দোলিত তরঙ্গ 
পপ হস্তদবার! তীহাকে যেন আলিঙ্গন করিতে- 


এই ব্রহ্ষ- 


লোহিতবর্ণা সন্ধ্যার সভায়, সম্মুখে তান্রবর্ণ 
ধুলিজাল উড়াইয়া ব্ধলধারী ভরত সৈম্ভগণকে 
পশ্চ।তে ও গুরু বশিষ্ঠকে পুরোভাগে করিয়া 
পদত্রজে অর্থ্যহন্তে রামচন্দ্রকে প্রত্্যুদগমন 
করিতে আসিলেন। "বিমান হইতে তীর্থ, 
তরঙ্গাকারে বিনিশ্মিত স্ফটিকসোপানে অব. 
তরণ করিলে, প্ররোহনির্গমে যেরঠা বটবৃক্ষ 
জটিল হয়, সেইরূপ রামনির্বাসনছ্ঃখে বহু- 
বৎসরের অসংস্কত প্রবুদ্ধ শ্শ্রুরাজিতে বিবৃতা- 
নন বৃদ্মন্ত্রীরা তাহাকে প্রণাম করিলে, তিনি 
শুভদৃষ্টিপাতৈঃ, বার্তান্ুযোগমধুরাক্ষরয়া চ বাচা” 
কপার্ত দৃষ্টিপাতে ও কুশল প্রশ্নসমন্িত বাক্যে 
অনুগৃহীত করিলেন। ভাতৃবর্গের মধ্যে 
আলিঙ্গন প্রণামাদির পর সকলে যথাযোগ্য 
যানবাহনে আদীন হইলেন। ইহার পর. 
চিরছুঃখিনী জানকীর অতিনন্দনের পাল! । 
রাম, ভরত ও লক্ষণের সহিত সম্মিলিত 
হইয়া পুনরায় সেই কামগামী রখে-- 
“দোষাতনং বুধ বৃহস্পতিযোগদৃশ্থস্তারাপতিস্তরল- 
বিছ্যদিবান্রবৃন্দম্”_-বুধ ও বুহম্পতি সম্মিলিত 
গুভতরদর্শন চন্দ্র সন্ধ্যাকালের বিচ্যঙ্গামদীপ্ত 
মেঘপুঞ্জে আরোহণ করিলে যেরূপ শোভমান 
হন, সেইরূপ শোভিত হুইলেন। নেই শোভ৷ 


।ভগবান্‌ আদিবরাহ কর্তৃক প্রলয়োন্ধত ধরণীর 


ন্টায় ও শরংকাঁলের মেখপিগুকযলিত অগ্র- 
ন& চন্দ্রকান্তির স্তায় _"তত্রেশ্বরেণ জগতাং 
গ্রলয়াদিবোবর্বীং” আর, দ্বর্ধাতায়েন রুচমন্ত্র- 
ঘনাদিবেন্দোঃ !*--ধিনি বাসবহিজরী লক্ষেস্বরের 
প্রণামকেও তুচ্ছ করিয়া নিজের পাতিত্রতা 
অঙ্কুর রাখিয়াছিলেন--“লঙ্বেশ্বরপ্রণতিতঙগ- 
দৃঃরতং*-_ সেই জনকননিনীর সর্কাজনবনানীয় 


পঞ্চম সংখ্যা।] 
পাদুগলে সাধু রত স্বীয় জটাযুক্ত মস্তক 
স্বাপন.করিলেন। জানকী চিরকালই দীন, 


নম্ন্বভাবা। তিনিই যে কঠোর, অন্যের ছৃশ্চর্য্য 
সতীধর্াহুষ্ঠান করিয়া ও ভদ্দাবহ অগ্রিপরীক্ষায় 


উত্বীর্ণ হইয়া! পাতিব্রত্যের ষল্পানলে পূর্ণাহুতি 


দিয়াছিলেন, সতীকুলের আদশস্থানীয়া সে 
কথা ভুলিয়া “আমিই সেই পতির ক্েশের 
নিদান অলক্ষণা সীতা” “ক্রেশাবহা ভর্ত- 
রলক্ষণাহং সীতেতি নাম স্বমুদীরয় স্তী”-_ এই 
বলিয়া স্শ্রদিগের পাদবননা করিলেন ! এই 
কয়টি কথায় মহাকবি এই সতীকুলসাত্রাঙ্ভীর 
মধুর বিনীতন্বভাবের কিরূপ হ্থন্দর রেখাপাত 
করিয়াছেন ! & 

ক্রমে আমরা সীতানির্বাণনের অস্তীভ 
হর্তের বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইতেছি। সে 
আসন ছুঃখকাহিনী বর্ণনা করিতে আমাদের 
দয় মুহামান ও নেত্র অশ্রভারাক্রাস্ত হই] 
উঠিয়াছে! কিন্তু যখন মাতার নির্ধাসন- 
ব্ণনারূপ কার্ধাভার অবিষৃস্তকারিতায় গ্রহণ 
করিয়াছি, তখন সে কার্য প'রসমাপ্ত করিতেই 
হইবে। লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার 
পথে দেববিমানে রাজদম্পতির এই অতুলনীয় 
গ্রেমালাপচিত্রের পর জানকীহ নির্বাসনের 
শোকচিত্র ভাববৈপরীত্যে সমধিক মনোরম ও 
কালিদাসের চিত্রাঙ্কষী প্রতিভার এক প্রকুষ্ট 
উদাহরণ। নৃপতি ডন্কানের বীভৎস হত্যা- 
কাণ্ডের পৃর্ববে 2০0৫ 9০৩76এর হাশ্তরস 
মনেক সমালোচকেয় মতে বিসদৃশ ও ভাধ- 
বৈপরীত্যে ইহা সেই অপূর্ব নাট্যকলাকুশলীর 


একটি নাট্যগত দোবস্থল বলিয়া পরিগণিত. 


ইয়াছে। * অনেক পণ্ডিত সমালোচক 
মবার সে দৃশ্য এ মহাকবির অন্ত নাঁটয- 


কলা প্রতিভার দৃষ্টাস্তস্থল বোধ করিয়াছেন । 
কিন্ত রঘুবংশের পুষ্পকরথবর্ণনার পর সীতা- 
নির্বাসনের রলবৈপরীত্য সমধিক বিশ্ময়কর। 
এ সম্বন্ধে কোন সমালোচকের মতহৈধ 
হইতে পারে বোধ হয় না। * স্থলে উত্তর- 
রামচরিতের প্রথম অস্কের ' আেখ্যদর্শনের 
অতুলনীয় প্রেমচিত্রের পর ছুমুখের মুখে সীতা- 
চরিত্রে পৌরগণের দোষারোপ শুনিয়া রাম- 
চন্দ্রের সীতানির্বাসন প্রতিজ্ঞা ও রামের 
হদয়ার্রকারী বিলাপ ভাববৈপরীত্যে তুলনীয় । 
যদিও বর্তমান প্রবন্ধে সীতাচরিত্রই আমাদের 
প্রধানত সমালোচা, তথাপি প্রাসঙ্গিক- 
ভাবে এস্কলে এ কথা বল! বোধ হয় অন্ায় 
হইবে না যে, এই নির্বাসনব্যাপারের বিষয়- 
সংস্থানজনিত রসবৈপরীত্ রঘুবংশের ১৪শসর্গ 
পাঠককে ভবভৃতির চিত্র স্মরণ করাইয়া 
দেয় বটে, কিন্তু উক্ত দুই মহাকবির চিত্রিত 
রামচন্রিত্রের মধ্যে এস্কলে কালিদাসের রাম- 
চন্দ্রের উপর পাঠকের মনে সমধিক শ্রদ্ধা ও 
সম্রম উদ্রিক্ত হয়। বান্ীকির, মৃলচিত্রানু- 
সরণে এখানে কালিদাসই অধিকতর কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন বলিয়! মনে হয়। ভবভূতির 
রাম যেখানে কীদিয়া বুক ভাসাইয়াছেন, 
কালিদাস সেখানে আসন্ন সীতানির্বাসনের 
ট্রোকে বিদীর্ণহদয় রামচন্ত্রকে কিরূপ 
অটল, অচল, নির্বাতপ্রদেশের জলধিবক্ষের 
ম্যায় বিক্ষোভশৃন্ত বর্ণনা করিয়াছেন--কিরূপ 
সুদ  ধৈর্যকঞ্চুকে তাহার চরিত্র সংবৃত 
করিয়াছেন! আমরা অবাস্তরপ্রসঙ্গে কিছুদূর 
আসিয়! পড়িয়াছি। সে যাহা হউক, বখন 
পুশ্পকে রামচন্ত্রের সোহাগে তিনি গলিয়া 
পড়িতেছিলেন বা! কর্ণারথে পুরপ্রবেশকালীন 


১:২৭ 
. 
॥ রঃ 


অবোধ্যার সৌধবাজির গবাক্ষপথে পুরমহিলা- 
দের প্রোৎফুল্প নয়নেন্দীবরে ও অঞ্জলিবন্ধ 
প্রণামের দ্বারা অভিনন্দিত হুইয়াছিলেন অথবা 
শরতৃশের হার পাও্র মুখশ্রীতে পরিশোভমানা 
পিপ্ধবিলোচন! খসাসরদোহ্দচিহ্ধারিণী স্বামীর 
নয়নাননদারিনী 'ক্শাঙ্গীকে ধখন রাম শ্থীয় 
অন্কে আরোগণ করাইয়া সাঙ্গরে তাহার 
মনের অভিলাব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন 
বনবাদের কথা কে ভাবিয়াছিল ? সীতাও যখন 
সলজ্জভাবে যেখানে বন্তজস্তরা ভিক্ষুকাদির জন্য 
আহ্বত নীবারধান্ত চর্বণ করে, যেখান- 
কার তপস্থিকন্াদের সহিত তিনি পূর্ব 
হইতেই সবীসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, 
সেই হরিধঘর্ণকুশপরিশোভিত গঙ্গাতীরবন্ভী 
তপোবনে ভ্রমণাভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 
তখন তিনিকি ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন £য, এই বনভ্রমণরূপ স্থখের আলোক -- 

"০ সাখমুপরি দারপং দুংখষ্। ৭ 

কত্বালোকং তরল! ভড়িদির বঙ্জ্ং নিপাতয়তি |” * 
ক্রমে 1নর্ধাসনের অশনিসম্পাতে পরিবর্িত 
হুইন্বা] অতর্কিতভাবে তাহার মন্তকে পতিত 
হইবে। যখন বাল্ীকির তপোবন প্রদেশে 
লক্ষণকতুক নীত হইলেন, তখন মনে আশা 
করিয়াছিলেন যে, এত হঃখের পর বিধি বোধ 
হয় পুনগার় প্রসন্ন হইলেন! বথন, “অপাং । 
তরঙ্গেঘিব তৈলবিন্দুনগ-জলে নিপতিত 
তৈলবিন্দু যেমন তরঙ্গ হইতে শুরঙ্গান্তরে প্রসা- 
রিত হর, অযোধ্যাবার্সাদের মধ্যে গ্রুমে 
প্রসাধ্যমাণ সীতার অপবাদ যখন শ্রীরামচঞ্জের 


+ প্রীহ্র্যচরিত। 
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1 ৭5 বধ ভাঙ?১$ 
কর্ণগোচর হইল, তখন “অফ্চোধসেরান ইবাডি- 
তপ্বং বৈদেহিবন্বোন্বদয়ং : বিদি.যেমন 
উত্তপ্ত লৌহুপিণ্ড লৌহমুদশরন্বারা আহত 
হইলে বিদীর্ণ হয়, রামচন্দ্রের হাদয়ও তজ্জপ 
পরীর অপবাদমূলক এ গুরু অখ্যাতিতে 
বাথিত হইয়! বিদীর্ণ হইল ! নিজের মিন্বাকে 
তুচ্ছজ্ঞান করিবেন বাঁ ৃ “জায়াষদোষামূত 
সন্থ্জানি*- সীতার মত আঙনুস্টন্ধা পড়ীকে 
পরিত্যাগ করিবেন, এই ছুই মহাঁসমন্তার মধো 
উপনীত হইয়া ক্ষণকাল “দোলাচলচিত্তবৃত্তিঃ, 
রামের 'চিত্ত দোলার ন্যায় পর্য্যাকুল হইয়া- 
ছিল। 1+ কিন্তু মনের এ ভাব ক্ষণকালের 
নিমিত্ত ।« কুমারসম্ভববর্ণত মদনের সম্মোহন- 
শরাহত তপন্বী শিবের মন যেক্ধপ ক্ষণিকের 
জন্য বিচলিত হইয়াছিল, পুনরায় যেমন তিনি 
*পুনর্বশিত্বাৎ বলবন্লিগৃ্ৃ* মহাসংবমী বলিয়৷ 
তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়াছিলেন, 
রামচক্্রও তদ্রুপ এ মানসিক ছূর্বলত! পরিহার 
করিরা পত্রীকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসন্ক্র 
হইলেন। এখানে কালিদাসের সঙ্গে আমর 
একটু কলহ করিব। রাম সীতাবিসর্জজনে 
কৃতসঙ্কল্প হইলেন, কেন নাঁ_ 
"অপি স্বদেহাৎ কিমুতেন্টিয়ার্থাৎ 
বশে ধনানাং হি বশে গরীয়ঃশ-. 

বাহার। ঘশকেই পরমধন বলিয়া বিবেচনা . 
করেন, তাহাদিগের নিকট যশ নিজের দেহ 
হইতেও গুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইন্দরিয- 
গ্রা্থ ভোগ্যবস্ত হইতে যে গুরুতর বোধ 
হইবে, তাহাতে বিস্ময় কি 1. এখানে দুইটি 


্ 71 লি, 
ণঁ নব্য দীফাকার সারদারঞনবাবু 'দোলাচলচিতুবৃত্ি:' এ কথার অনুবাদে (“চিত হৌলার নর টিতে থাক্িম” 
করিযাজন ইহার অর্থ কি? দোলার ন্যায় হুলিতে.লাগিল, এ 'অনুযাগ বর একছিন লাউ হাইি।-..লেখক। 


হ 


পঞ্চম ল্য |) 


বিষয়ের জয়া কবির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিব । 
প্রথম &ই-বে, ঝাঁমসীতার আদর্শপ্রেম কবির 
কাছে কি কেবল ইন্তিয়গ্রাহ বিষম্খের 
মধো পরিগণিত ও তত্ব ল্য অসার-- এই জগতে 
অতুলনীয় দাম্পতাপ্রেম অসার ইঞ্জিয়বন্ধন ছিন্ন 
করিয়া নিশ্চয়ই কি অততীক্তরিয় বিষয়ে পৌঁছায় 
নাই ?--দ্বিতীয়, কাঁলিদাসবর্ণিত রাম, সীতা- 
হেন বস্তৃকে "অক্লেশে নিক্দের শরীরের অপেক্ষা 
নিয়তর স্থান দিতে পীহিলেন--€ নচেৎ কবি 
কালিদাসের এ “অপি শ্বদেহাৎ।” এ শব্দ প্রয়ো- 
গের “অপি'কথার সার্থকতা কি?)--ষে 
সীতা অন্ত এক মহাঁকবির কথায়-_ 

ইনি লক্ষী গৃহে মোর নয়নের অন্ব ত-অগ্রন* 

ও অঙ্গপরশে গানে মাথ! হয দ্রি্ধ চন্দন। 

ওই বাহ কে মোর মুকাহার মহণ-শাতল 

প্রিয়ার সকলই প্রিয় অসহা সে বিরহ কেবল। * 
এক শ্লোকে চরিত্রচিত্রণে এই ছুই বিষম 
অসঙ্গতি কালিদাসের মৃত সুনিপুণ শিল্পীর 
লেখনীদুখে বাহির হইয়াছে, ইহা কেমন বিদদৃশ 
বোধ হয়। রামের জীবনে এখন সেই পরম অশুভ 
মুহর্ভ আসিয়াছে - গ্রজ'র মঙ্বলমন্দিরে যখন 
তাহার আত্মবলি, আত্মবলি বা কোন্‌ ছার, 
আপনার অপেক্ষা সহম্রগুণ প্রিয় ষ্দি কিছু 
থাকে, এমন বস্তু চিরবিসর্জন 
হইবে। কারণ, কবি এ শ্লোকে অতর্কিত- 
ভাবে যাহাই বলুন, তাহার পূর্বববস্তী বর্ণনায় 
একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, সীতা- 
নির্বাদনে রামচক্তরের ভ্বংপিণ্ড বেন সমূলে 
উৎপাটিত হইয়াছে! কালিদাসের কাব্যের 
এই স্থল অবহিতচিত্তে যিনি আস্তোপাস্ত পাঠ 
করিয়াছেন, সেরূপ সম্ধদয় পাঠককে সবিনয়ে 


০ এরর 


-, গগ জ্যোতিজিজনাখবাধুর অনুবাদ । 


কালিদাসের জীতা ৷ 


২৪৫ 


জিজ্ঞাসা করি, এ কথা সত্য কি না? নিশ্চয়ই 
তিনি আমাদের এ কথা সমর্থন করিবেন, আশা 
করি। এই সীতানির্বাসন জইয়া রামচরিজ্- 
স্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। সে সব 
মহসমুদ্রে প্রবেশ করিতে অবসর ও অভিলাষ 
নাই। তবে তিনি যে যুগাবতার, এ বিশ্বাস 
আমার আছে-__কেবল চরণে ধরিয়া কাদিয়া 
বলিতে ইচ্ছা করে যে, লীলাময়, এ কি লীলা 
করিলে । সীতার নির্বাসনকালে রামচন্দ্র 
মুখে কালিদাস যে কথা বসাইয়াছেন, সেও 
কিরূপ বোধ হয়__ 
“অবৈম চৈনামনঘেতি কিন্ত 
লোকাপবাদে! বলবান্‌ মতে! মে” 

“সীতাকে চিরবিষ্ুদ্ধ)রিত্রা বলিয়া জানি, 
কিন্ত আমার মনে হয়, লোকাপবাদ বড় বল- 
বান্‌,--এ কথার সমর্থনে চন্দ্রের কলঙ্কসন্বদ্ধে 
যে উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন, উহা অতি জ্বন্দার, 
কালিদাসেরই যোগা, কিন্তু একি উত্তর! এ 
উত্তরে প্রনৃকে দোষ দিতে ইচ্ছ! করে। 
তাহার এমন যে ত্রিলোকবিখ্যাত চরিক্তর, 
সেই নিষ্ষলঙ্কচরিত্রে যেন ইহাতে মসীমলা 
পড়িয়াছে। কিন্তু আমরা ভুর্বলচিত্ত নর-*. 
দেবচরিত্রের রহস্ত কি করিয়া বুঝিব! 


দিতে ॥ তপোৰনে বিণর্জিতা রোরুদ্তমানা জানকীকে 


বোধ দিয়া বাল্সীকি বলিয়াছিলেন যে, যদিও 
“রামচন্দ্র রাবণাদি হুদ্ধর্য ত্রিভুবনের কণ্টক 
উন্নলিত করিয়া জগতের পরম হিতসাধন 
করিয়ওছন, যদিও তিনি একান্ত সত্যনিষ্ঠ ও 


আন্মশ্লীধাবিরহিত, তথাপি বিনা কারণে 


তোমার প্রতি ষে এন্ূপ গহ্িতাচরণ করিয়া" 
ছেন, চচ্জন্ত--“অস্ত্যেব মন্থ্র্ভরতাগ্রজজে মে”. 





২৪৬ 


ভীহার উপর আমার ক্রোধ হইতেছে । কবির 
সহিত আামাদেরও বলিতে ইচ্ছা করে -“অন্যোের 
মন্ত্র্ভরতাগ্রজে মে”। এ স্থলে মহাকবি 
কালিদাস মহর্ষিচিত্রিত চরিত্রে নূতন আলোক 
প্রক্ষেপ করিয়াছেন, সন্দেহমাত্র নাই। বরাবর 
বাচ্সীকির. পদণহুসাবী হইয়া কালিদাস এ 
গ্লোকে যেন আপনাকে ধরা ' দিয়াছেন। 
আমাদের যতদূর স্মর। হয়, মূল রামায়ণে মহর্ষি 
সীতানির্বাদনের ওঁচিত্যানোঁচিত্য বিচার 
ফরেন নাই, এ শ্লোকে বালীকির মুখের 
কথায় কালিদাসের মনেব রোষ পরিব্যক্ত 
হইয়াছে ! সে মাহা হউক, লক্ষ্মণ অবিচপিত- 
ভাবে এই অশনিসম্পতসদূশ নির্বাসনাজ্ঞা' 
গ্রহণ করিলেন--এই হৃদয়ের মর্ধৃতন্তচ্ছেদী 
ভীষণ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবে 
গুনিয়! দ্বিরুক্তি করিলেন না। চতুর্দশ সুদীর্ঘ- 
বংসর বনে বনে অনশনে অনিদ্রায় ফলমুলাশী 
হইয়| ও কঠোর ব্রন্বচর্ধযব্রত ধাবণ করিয়া 
ছায়ার মত ষে ত্রাতার অস্থগামী হইয়াছিলেন 
--সেই মাতৃকল্প! ইদেবীরূপিণী ত্রাতৃজ্ঞায়াকে 
সেই গুরুর আঙ্ঞায় বিসঙ্ঘন করিতে হইল! 
সহ্ৃদয় পাঠক লক্ষণের মনের অবস্থা অনুভব 
করিবেন। সীতার রথ ক্রমে মহর্ষি বাশীকির 
তপোঁবনসন্লিহিত হইলে সীত।৷ মনে করিতে" 
ছিলেন যে, প্রিয়তম আদার দোহদ-ইচ্ছা- 
পরিপূরণ-মানসে এই সব রুচির প্রদেশ প্রদর্শনার্থ 
পাঠাইয়াছেন; তিনি বুঝিতে পারেন নাই 
যে, তাহার স্বামী তাহার প্রতি কলতরুর ভাব 
পরিত্যাগ করিয়! এখন অসিপ্ত্রবক্ষে পরিণত 
হইয়াছেন ! এই সময় লক্ষণ যে নিষ্ঠুর সংবাদ 
এতাঁবং সধতনে গোঁপন করিয়া আদিতে- 
ছিলেন, সীতার দক্ষিগাঙ্ষিম্পন্দনরূপ হৃর্সিদিত্ব 


বদন । 





যেন সে টন! প্রকাশ করিম! ফিল, সে 
নয়নের পক্ষে প্রিয়তম রামচজ্রের সুদলায়গশন 
চিরকালের জন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল ! এ অযঙ্গল- 
স্থচনায় বৈদেহীর মুখারবিন্দ পরিয়ান হইল, 
নিতান্ত ছপছলনেত্রে তিমি সাহুজ প্রিয়তমেব 
মঙ্গজলকামনা! করিতে লাগিলেন। এই এক 
কথায় কবি এই পতিগত প্রাণার চরিত্রে কিরূপ 
উজ্জ্বল আলোক সম্পাত করিয়াছেন! অমঙ্গলা- 
শঙ্কায় প্রথমে সাধ্বীর মনে তাহার গ্রাণাপেক্ষা 
শতগুণে প্রিরতর রামচন্ত্রের অমঙ্গলের 
ভাবনা "উদিত হইল। তিনি এন 
বারংবার যাহাতে সানুজ প্রিরতমের মল হয়, 
দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিলেন । মানবের 
সঙ্গে বহিঃ প্রকৃতিও সমবেদনা করিতেছে, 
কালিদাসেব কাব্যনাটফে এ ভাব বহুস্থানে 
পবিস্কুট। পতিগৃহগামিনী শকুস্তলার, পত্বী- 
বিশ্লোগবিধুর বিক্রম, অজ বা মদনের বা তপ- 
শ্চ'রিণী পার্বতীর কৰা স্মরণ করুন। এস্কলেও 
লক্ষ্মণ বামচন্ছের কঠোরাদেশ প্রচার করিতে 
উদ্ত হইলে জাহ্‌বী বীচিহুত্ত উত্তোলন করিয়া 
যেন তীহাকে এ নিষ্ঠুর কার্ধ্য হইতে গ্রৃতি- 
নিবৃত্ত করিল। সত্যগ্রতিজ্ঞ লক্ষণ গঙ্গার 
সহিত যেন ভ্রাতার নিকট প্রতিশ্রুত জানকী- 
[নর্বাসনরূপ কুলিশকঠোর প্রতিজ্ঞার পরপারে 


(উন্ী্ণ হইলেন সে আজন্ম! লক্ষমণকে শূলের 


স্তায় বিদ্ধ ও বজ্তাগ্রির স্তার প্রখর জালায় 
তাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছিল। কিস্তুকি 
করেন-একফদিকে  ইষ্টদেবডুল্য অগ্রজের 
আল্ঞা, অপরপক্ষে মাতৃকল্লা নিরপরাধা ভ্রাতৃ" 
জায়ার বিসর্জন ! লক্ষণের ভার ভ্রাতিবংস- 
লতা ও ত্রাতৃজায়ার প্রতি অবিচলিত ভক্তি 
লইয়া বদি এ জগতে কাহারও আসা সম্ভব 





হয়, ভবে বিন বনে এঅমরকার বা: হইবে? অননীর় হনে প্রথম. এই আশঙ্কা 
ব্যথা অনয 'কৃৰিতে সক্ষম হইবেন। বান্প- . হয়) গর্ভস্থ সন্তানের কথা” এন্কলে প্রথমে 
গদগদকণ্ঠে তিনি ত্রাতৃ-াজা আন্পইঙ্পবে উল্লেখ করিবার এই এক কাঁরণ। আর 
উচ্চারিত করিয়া! “দেবি ক্ষমন্থ'-_+হে গেবি এক কারণ বোধ হয় এই যে, চিরনির্বাসন” 
আমাকে ক্ষমা করুন” এই অর্দোক্তিতে বিরত ছঃখে বিদীণহদয়া সীতা যখন, "চতুর্দিকে 
হইয়া, ইঠইদেবীর চরণ সার্ধক্ষ যেমন আত্ম আশার অবলঙ্বনমাত্র খুঁজিয়| "পাইতেছিলেন 
নিবেদন করে, সেইরূপ দীনার্জরকণ্ে পূর্বোক্ত না, এই করুণ কথায় শ্বশ্রদিগের "দয় আর্ত 
কথাকয়টি * উচ্চারণ করিয়া সীতার করিবার জন্য তাহাদিগকে মর্ধ্যাদান্রসারে থা 
সর্বজনবনানীর জ্ীপাদযুগ্লে পতিত হুইলেন। ক্রমে প্রণাম বিজ্ঞাপন করিয়া! তাহদের পিওু- 
এ কথার মর্ম অনুভব করিয়াই দীতার চৈতন্ত দাত বংশধর, সীতা গর্ভস্থ শিশুর, সর্বাস্তঃ- 
বিলুপ্ত হইল । কটিকাবেগে কোমলল্রাণ। স্বর্ণ করণে মঙ্গলকামন। করিতে বলিতেছেন। 
লতিক যেক্ধপ তৃলুষ্টিতা হয়, রখুকলের অল- তখুনি আবার নিরপর।ধা সাধবীর মনে স্বামীর 
্কারস্বজ্ূপা রামের লোচনানন্দদান্নিনী স্বর্ণ- *নিষ্ঠরতার কথা মনে পড়িতেছে। অভিমানে 
লতিকাও সেইরূপ ভূলুতিতা হইলেন । যখন বলিতেছেন-বাচান্বর়। মহ্ুচনাং স রাজা, 
পুনরার চৈতক্সপ্রাপ্ত হইলেন, তখন সীতা “তুমি আমার কথান্থসারে সেই রাজাক্ষে 
বলিলেন--বিষু। যেমন অগ্রজ উপেন্দ্ের বলিবে'ম্বামী? বলিলেন না, 'রাজা'শব 
মহ্গামী, লক্ষমণও তদ্ধপ অগ্রঙ্গের আক্তান্ুব্ভী, বাবহার করিলেন-_-এই একটি শের ব্যবহারে 
অনএব “গ্রীভাশ্মি তে বৎস চিরায় জীব”. এই ক্লালিদাস চরিব্রচিত্রণের কি নিপুণতা দেখাইয়া- 
আশীর্বচনে লক্মাণকে আশ্বস্ত করিয়া যে কটি ছেন!-সীতার মত আজন্গুদ্ধা, অগ্নি- 
শ্লোক রামেয় উদ্দেশে বলিলেন, তাহ! জগতের পরীক্ষোত্তীর্ণা সাধবী স্ত্রীকে তিনি লোকাপবাদ 
সাহিত্যে অতুলমদীক্স। বিনি এস্থলে মূল- মিপ্যা জানিয়াও পনিত্যা্গ করলেন! 
রামায়ণ ও কাপিদানের কাব্য অবঞ্তভীবে সেই প্রজারঞজক কর্তব্যপরায়ণ নৃপতিকে 
অনুদরণ করিক়্াছেন,.তিনিই দেখিবেন, সীতা-) বলিও যে, ইহা কি তাহার ত্রিলোকথ্যাত 
চরিত্রে এস্কলে কালিদাল কিন্ধপ উজ্দ্বলতরই বংশের উপযুক্ত কার্ধ্য হইয়াছে? “আমার 
আলোকপাত করিয়াছেন । প্রবন্ধও দীর্ঘ ১ কথান্ুসারে'_কেন না, লক্ষণের যে অতুলনীয় 
₹ইরাছে, বর্ণনীয় বিষও বড় শোকাবহ, জুতরাং ভ্রাতৃভক্তি, তাহাতে তিনি সেই অগ্রজের নিকট 
মংক্ষেপে সে বিধয়ের অবনভারণা করিতেছি । অত্যন্ত অন্যায় হইলেও নিজে হইতে ভঙসনার 

প্রথমে পুজ্বৎনল! জানকীর, গর্ভস্থ অন্তা২ কোন কথা বলিতে পারিবেন না-স্বদয় 
নের কথা মনে পদ্বিয়াছে। পতিপরিত্যক্কার বিদ'ণ হইলেও ভ্রাতৃ"আক্ঞা ,তাহাকে পালন 
এই চিন্তাই প্রথষে মনে উদধিত হয়। আমি করিতেই হইবে । এই কথা বলিয়াই এই 
বি! দোষে পরিতাক্ত হইছি, তক্জন্ত আমার সতীকুলসান্ত্রান্তীর মনে হইল বে, এ কথা 
নিরপরাধ পেটেক হা 'সেঞ্জ কি পরিত্যক্ত পতিনিন্দার শ্বপপ, স্তয়াং পাছে কিছু 

৫ 
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টরত্যবায় ঘটে, এলন্ পুনরাক সংশোধন 
করিয়া বণিতেছেন যে, রাম$ন্দ্রের কল্যাণ- 
সাধিনী বুদ্ধি সহসা যে সীতানির্বাননরাপ 
নিদারুণ কার্যে রত হইল, তাহার কারণ 
মীতার পুর্বাজম্মোর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত !* 
কবি জুকৌশলে 'এই এক শ্রোকে লীতার দেবী- 
চরিত্রে একটু মানবিকতার মাভাপ দিয়াছেন । 
আধুনিক বিশ্ববিস্তালয়ের পরীক্ষার্সী ছাত্রদের 
জন্য ধাহারা কাঁলিদাসের কাবোর টীকা 
লেখেন, তাহারা এস্কলে ও পরবর্তী শ্লোকের 
*কল্যা ণবুদ্ধে” ইত্যাদি উক্তি উপলক্ষ্য করিয়া 
অদৃষ্টবাদ, কর্ম্মবাদ, বিচীরক হইয়। ধর্ম্াধি- 
করণে ধিনি অন্তায় বিচার করেন তীহার 
পাপপুণ্যের কথা ইতাদি অনেক উৎকট 
বিষয়ের নিরর্ঘক অবতারণীয় সীতাচরিত্রের 
কোন্‌ অংশ ছাত্রকে বুঝাইয়াছেন, তীহারাই 
জানেন! তাহার পর যেখানে শ্্রীজনস্থলভ 
সারল্যের সহিত বলিতেছেন যে, পূর্বে, রাজ- 
লক্ষমীকে উপেক্ষা করিয়া রাম5ন্্র যে পত্বীর 
সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন, জানকীর সেই 
র্বামিসৌভাগচক্রনিত ঈর্বায  ঈর্ধান্থিতা 
রাজলক্ীর কোপে দীতাকে এখন নির্বাসন- 
দণ্ড ভোগ করিতে হইতেছে। 


এস্থলে উক্ত 
টীকাকারের! বলিতেছেন যে, *77০ / 


০0601) 51010 15 001519 00115016101781”-1 
অর্থাৎ এ শ্লেকের ভাব একটি প্র5লিত বদ্ধমূল 
কুসংস্কারের উপর সংস্থাপিত! কি অদ্ভুত 
মন্তব্য! হৌক কুসংস্কার, এ কথা এ সমর 
কতট! সীতার সুখে শোতা পাইয়াছে, ইহাই 
এম্কলে প্রধান বিচার্ধ্য নহে কি? সেধাহ! 
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হউক, মাঁতা জানফী বিলাগ কষ্গিতেছেন যে 
যদি আমার গর্ভে 'তোমার : পিস্ৃধোকের 
উত্ধীরকর্তা বংশধর সন্তান না ধাকিত, তাহা 
হইলে তোমার চিন্নবিচ্ছেদকাতয়. এ দণ্থ- 
জীবন পরিত্যাগ করিসাম। যে স্বামী 
তাহাকে আজন্প্ুদ্ধা' পতি প্রাণ জানিয়াও 
পরিত্যাগ করিতে পারিয্লাছেন, সীতা! তখনও 
তাহারই ধর্শবরক্ষার্থে ব্যগ্র--( কারণ পুত্রীভাবে 
পিতৃপিগুলোপে নিরয়গামী হইতে হয়, ইহাই 
সনাতন ধর্্ব )-_-একসপ ব্যবহার জগতে কেবল 
সীতার মর স্ত্রীরই সম্ভবে। কিন্তু মিতভাষিণী 
সর্বাপেক্ষা যে কয়টি মধুর কথার উল্লেখ 
করিয়াছ্ধেস, সেই কথাকয়টি কাঁলিদাসের 
অতুলনীয় ভাষায় উদ্ধ ত কশিবায় লোভ সংবরণ 
করিতে পারিলাম না 

লাহং তপঃ লৃধানিবিষ্টদৃষট- 

রা: প্রন্থতেশ্চরিতুং ঘতিয্যে । 

ভুয়ো ঘখ! যে জননান্তরেহপি 

স্বমেষ ভর্মা ন চ বিগ্রয়োগঃ £ 
_ এই উক্তির সৌনাধ্য জগতের কাব্য 
সাহিতো অহুলনীয় ! এরগ চঙ্লিত্রের আদর্শ ও 
অমৃতময়্ সংস্কতসাহিত্য ব্যর্তীত কোনো 
দেশের কোনো সাহিতো “আছে কি না, 





সন্দেহ! 

নির্বাসিত হইয়াছেন বলিয়া এতকালের . 
হত প্রিয়সম্পর্ক কি দূর হয়! সীত! বিলাগ 
করিতেছেন ধে, পুর্বে ভপোঁবনে ভাঁপদের 
নিশাচরবর্তৃক উৎলীড়িত*হইলে তাঁপসপতথীর 
মহাবীর রামচক্ের সাহাধাতিলাধিণী হ্যা 
সীতার শরণ লইগ্চেন। [8888 স্বামী 





.+ এরই জ্লোকের সীতাচরিতের এ. অর্পে-_এই দেবীন্বে মানবিকতার 
অধিনীবুষার দত্ত মহাশয় উল্লেখ করিয়! লেখককে উপকৃত করিয়াছিলেন । 
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কাহার শরণ লইবে ! এরপ মধুর কথ! বৈষ্র- 
সাহিতো আছে ।--রুবিরহিণী রাধিক।, ব্রজ- 
নাথের মখুরাপুরীগমনে গোপীরা কিরূপ অনা- 
থিনী হইয়াছেন, পূর্বেই ঝা তাহাদের কত 
সোহাগ-আদর ছিল, ইঙ্গিতে বলিয়াছেন-- 

“তোমার গ্ররবে গরধিণী জাম 

* ঝপলী তোমার রপে--” 

সীতাও শোকবিহ্বল! হইয়া আক্ষেপ 
করিতেছেন যে, এখন প্রণয়িণী পত্বী বলিয় 
নয়--ঠাহার প্রজাসাধারণের মধ্যে একজন 
তাহার মঙ্গলার্থিনী তপশ্চারিণী বলিয়া--তপস্থি- 
সামান্তমবেক্ষণীয়া'- যেন রামচন্দ্র ওড়ার প্রতি 
দৃষ্টি রাখেন ; কারণ, মনুর মতে বর্ণাশ্রমধর্ম- 
পালন রাজারই প্রধান কর্তবা! অকৃপপাথারে 
মুজ্জমান ব্যক্তি ভৃণমাততকেও অবলম্বন 
করিয়া প্রাণরঙ্ষায় ব্যগ্র হয়_-আসন্ন-চির 
বিচ্ছেবেবিধুরা এরূপ করুণ খেদোক্তে 
রামচন্দ্রের ভ্বদক়াকর্ষণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। 

লক্ষ্মণ 'তথান্ত' এই সংক্ষিত উত্তরে সীতা- 
দেবীর বাকাগুলি শিরোধার্ধ্য করিয়া লইয়া 
বিদায় হইলেন। অন্তু কোন অক্ষম ক 
হইলে লক্মণের মুখে এ সময় একটি দী 
ব্ধত] ভুড়িয়৷ দিতেন। কিন্তু কালিদাল 
বিলঙ্ষণ জানিতেন যে, সীতাকে বিসর্জন 
দিতে লক্ষণের খত দ্বেবরের হৃদয় শতধা 
বর্ণ হইতেছে-_তাহার উপর দ্বৌর 
খর্ধপ হৃদয়স্্াবী বিলাপ--সে সময় নীয়বতাই 
যথার্থ উত্তর --শেোকোন্মত্তের উত্তর কোথায়? 
লন্ঘণ দৃহিপথের অভীত হইলে মাতা অসহ 
শোকাবেগে--“চক্রন্দ বিশ্া কুয়রীব তু়ঃ*-_. 


পঞ্চম সং | 
বির খর্ধাপন্ী এক্ষণে 
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ভয়চকিতা কুররীর ন্যায় উচ্ষোত্বেরে রোদন 


করিতে লাগিলেন। বহিঃগ্রক্কতি কিরূপ 
মানবের অন্তঃগ্রকৃতির বিভিম্ন ভাবের 
প্রতিবিস্ব, কালিদাস এ সত্য স্বীয় 'কাব্যাদিতে 
অনেকস্থলে দেখাইয়াছেন, এ কথার. দৃষ্টান্ত 
আমরা পূর্বে উল্লেখ ফরিয়াছি। এই 
সীতাবিলাপই তাহার আর এক উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত । সীতার ক্রন্দনে দেই অরণ্যানী বেন 
শোকবিহবল হুইয়া উঠিল-_ 

মমুর নাচে না আর, তরু হ'তে বরে পুষ্পদল 

ইরিগীর মুখ হ'তে থসি পড়ে দর্ভের কবল। 

এমনসময়, এই শোকমধিত অরণ্যানী- 


মধ্যে এই শোকার্ডা সাধবীর সমক্ষে,, সেই 


আদিকবি, খাহার “নিযাদবিদ্ধাওঞার্শনোখঃ . 
শ্লোকত্বমাপস্ভত যন্ত শোকঃ*- ব্যাধবিদ্ধ- 
ক্রৌঞ্চর্শনে উৎপন্ন ধাহার শোকবেগ 
ছন্দোময়ী বাণীতে পরিণত হইয়াছিল, সেই 
ঘুয়া্রহদয় কবিগুরু আসিয়। উপস্থিত হইলেন ॥ 
বান্সীকি মাপিয়। সীতাকে পিতৃ্নো চিত 
আশীর্বচনে পরিতৃপ্ত করিলেন, --তাহার দারুণ- 
বেদনাক্লি্ হৃদয়কে শান্ত করিলেন। স্বামী: 
স্বীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া! তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন এ নি্দম কর্থা-স্বীকারের অব- 
নাননা কেবল হিন্দু স্ত্রীই বুঝিতে পারেন, 
বিশেষত সীতার মত স্ত্রী। সে সময় সকলের 
পুজনীয় পিতৃকল্প যদি কেহ আসিল! বলেন-- 
আমি ভোমাকে চিরকাল জানি--তুমি এমন 
বিজ্ঞ যে, সর্বপাবৰক অগ্নিও তোমাকে বিশুদ্ধ* 


তর করিতে পারেন না). “ধুরি স্থিত ত্বং 


পতিদেবতানাম্‌”__তুমি পতিত্রতাদের অগ্র- 


গণ্যা; আমার কাছে শ্বচ্ছন্দে নির্বিস্বে বান 


কর, আমি তোমার পিতার সথাঃ-. 


“ হও 


পক্ষে' কি অমৃতপ্রলেপন্বরূপ !-_অসহায়া 
জীনকী অশুমলাতীরে বাজীকির তপোবনে 
জাপসকল্যা ও তাপসবধূ্দের সাহচর্য্যে সে 
অমৃত লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
সেই পবিত্র উপোবনে, যেখহুর ষেফুল ও 
ফল এবং পৃজাকার্ষ্যোপযোগী নীবারধান্য সংগ্রহ 
ও ক্ষুত্রবৃক্ষের 'আলবালে জলসেচন করিয়া 
জানকী ভাবী অপত্যন্গেহের আভাস পাইয়া- 
ছিলেন। আশ্রমে থাকিতে রাজধানী অযোঁ- 
ধ্যায় রাজচক্রবর্তী রানচন্্র স্বীয় অনুঠঠিত ঘজ্ঞে ও 
যে সীতার হিরন্ময়ী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন, সে কথ! লোকপরম্পরায় 
- হইলে সীতা বিরহছুঃখ যেন নূতন করিয়া অনু- 
ভব করিলেন। আশ্রমে যেদিন দেবর শব্রত্ব 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন, সে রাত্রে জানকী 
যুগল সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন শক্রত্সের 
নিকট জানকী কোন কথা বলিলেন কি না 
জানিতে কৌতুহল হয়-_কিস্ত কবি সে দৃশ্টের 
উপর যবনিক! টানিয়! দিয়াছেন । লবকুশ বড় 
“হইয়া মধুর ব্লামনামগানে যে মাতার বিরহ- 
ব্যথা দূর করিত, সে কথ! উল্লেখ করিতে 
ভুলেন নাই! 
সীতার আর এক মূর্তি আমর! দেখিতে 


পাই। লবকুশের রামায়ণগান শুনিয়া অযোন 


ধ্যার ববা্জসভায় সকলে অতিমাত্র বিশ্মিত-__ 
রাজা একান্ত বিষুগ্ধ, পূর্বস্থৃতিবি্বল। 
খল্সীকি-_ধীহাকে কালিদাস কবিদের ধ্প্রথম 
আদর্ণ বলিয়াছেন--সেই মহাকবির অতুলনীয় 
ক্বামায়ণগান কুশঙবের মধুরকঠে গীত হষ্টলে 
_এহিমনিষ্যন্দিনী প্রাতনির্বাতেব বলস্থলী” 
বদন বনভূষি প্রভাতে বাযুবিরহে দিষ্পন্দ 


- বাহন । 
পিদৃষথনীয়, --এরপ সাস্বনা কবি হৃদয়ের. 


রত 
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ও প্রতি বৃক্ষে তুষাবরধারা : ধিগলিত-: নর, 
সেইয়প সেই রলাজসভায় 'সদস্তগণেক টাচ 
হুইতে আননাাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল। 
বাল্সীকি পরে তথার উপস্থিত হইয়া সেই 
অন্ভুত স্থুনিপুণ বালক গার়কথয়ের পরিচয় 
দিয়া জীনকীকে পুনগ্রহণ করিতে জদ্ছরোধ 
করিলেন । সীত! সভাস্থলে আনীতা হুইয়াছেন। 
তিনি কাধায়বস্ত্রধারিণী, শ্বকীয় চ্ধিণে নিবদ্ধ. 
দৃষ্টি-_তিনি যে পরমা সাধবী, তীহার শান্ত- 
মুর্তিতেই প্রকাশ । বালীকি, সীতা যাহাতে 
পুনরায় গৃহীতা হন, সে বিষয়ে একাস্ত যত্ববান্‌ 
- কিন্তু ভবিতব্যতার লিপি কে রোধ রে? 
পৌরজনে আবার পরীক্ষা চাঁহিল-_সীত| 
আর সহিতে পারিলেন না--তিলি প্রার্থন। 
করিলেন ষে-_ 

£কর্্াতিঃ পতে বাভিচারো যখ! নষে। 

তথ বিশ্বস্তরে দেবি সাযস্তর্ধাডুমর্হদি 

সতীবাকা বিফল হয় না । তৎক্ষণাৎ পৃথিবী- 
গর্ভ বিদীর্ণ হইয়া বিছ্যান্সগুলমধাগা, সমুদ্ররসনা 
ফণিফণাসিংহাসনশায়িনী সুত্তিমতী বসুন্ধরা 





তনয়ার হঃথে কাতর হইয়া সীতীকে কোলে 


করিয়া অস্তহিত হইলেন। 


সা সীতাম্বমারোপ্য ভর্তৃপ্রপিছিতেক্গপাস্‌। 
ম। মেতি ব্যাহরতোষ তন্মিন্‌ গাজালমক্যগগাং | 


তখনও “তর্ভৃপ্রণিহিতেক্ষপান্*--এই একটি 
কথায় মঙ্গাকবি কালিদাস কি অপুর রা 
সঞ্চার করিয়াছেন | হিতে 

এই সতীকুলেযীর মহামূ আলেখ্য হি 
স্থানের নারীসমাজকে: উন্নত ' করিয়াছে 
_ অলক্ষ্যে সে সমাজে পু নবি 
সধগরিত : করিযাছে। :: আমরা খেদ সেই 


পঞ্চম সাধ্য! 1: সছিররীভূর্গ |: 


মহান্‌ আদর্শ ছাড়ি বিদেপের কিওপে্ু- আমাদের গৃহে গৃহে সন্ধার এই. নম এ 
হেলেনেয় জন্ত উদৃত্্ী না! হই1-- ষেম চিরররণীয় থাকেদ। . ,:” 
| ্ীবীরেম্বর গোস্বামী । 





রাঁইবনীদুর্গ। 


এ [ এ্রতিহাসিক উপন্তাস] 


পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ । থে জালাবে, তার ঠিকানা নেই! তা আবার 
রামনবতীর দোল হইতে মহাবিষুবসংক্রান্তির মাকে কীদান কেন? মা, হামার বাপু 
লক্গীপুজা পধ্যস্ত নাঁরায়ণীদেবীর গৃহে রোজ কথায় কথায় চক্ষে জল! দিদিমার মেয়ে 
ৃদ্ধাপার্কণ। অন্তান্ত বারের মত এ বংসরও *হ*য়ে কি করে” তুমি এত ভীতু হ'লে, তাই 
কুমার পদাক্কনারায়ণ মাতামহী এবং মার আমি ভাবি।” এই বলিয়া কুমার মাতামহীর 
কাছে পর্বের কয়টাদিন কাটাইয়া মধ্যাহের দিকে অপাঙ্গহান্তে চাহিলেন। 
পর সেদিন দীতনের মেলায় দাদামহাশয়ের নারায়ণীদেবী হাসিয়া বলিলেন-_ “আচ্ছা 
সহিত গিলিত হুইবার জন্য অশ্বারোহণে ঠাকুরদাদা, আর বুড়োমি করতে হবে না। 


যাত্রা করিলেন। সঙ্গে গঙাদীন চৌবে। মার যে তুমিই সর্ধস্ব-তাই তোমাঁর জন্য 
সে পদত্রজে বাইতেছিল। সদাই ভাবনা । এখন সকাল-সকাল ফিরে 
দিদিমা বলিলেন, স্পছুভাই, তোমার আসতে আজ্ঞা হয়। না এলে কানমলা 


মামার আঞ্ধ এখানে আসার কথা, মেল! দেখেই খাবে!” | 


এখানে ফিকে এসো১,--আজ আর উমাপুরে 
যেওনা!” 

কতক গঙ্গার্দীনের শিক্ষামত, কতক 
নিদ্দে হইতে মা কহিলেন, “পছ অপথে ঘোড়া 
চুটিয়ে যেওনা বাব! | কোথায় কোন্‌ উপদেবতা 
থাকেন। কি জানি, কফি অপরাধ হবে!” 


কথাকর়টি বলিতে ক্ানী কৃষপ্রিয়ার, চক্ষু . 


ছলছল হইল! ঘেখিয়! পদান্বনারায়ণ উচ্চ- 
হান্ত করিল! বলিল -_-“্গজাদীনভাইরা, 
ড় হ'ড়ে, চকে, আজও. তোমার ভূতপেতীয 
উম গেল না। পথে: রেতে। স্বামর কড়বার 


মাতামহীর কথা শেষ হইতে না হইতে 
কুমার ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। গঙ্গা্দীন 
করজোড়ে নিবেদন করিল, “রাজঘাটের খেয়া- 
ঘাটে জল অল্প, সেইখানে নদী পার হইত 
হইবে।” সে কথা, তিনি প্রথমে কামে 
তুলিলেন না। কিন্তু গঙ্গাদীনবুড়া সঙ্গে সঙ্গে 
উদ্ধাসে দৌড়িতেছে দেখিয়া একটু মারা 
হইল। কুমার অশ্বরশ্থি সংযত করির! ফিরিয়া 
দীড়াইলেন। বলিলেন-_"আচ্ছা গঙ্জাীন- 
ভাইয়া, তাই হবে, কিন্তু এমন করলে তোমার 


কথা শুন্য! না। আজ তুমি ঘোড়ী আন নি 


মে 
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কেন? রাজঘাটে একটু শীগগির গিয়ে 


পণ্ডাজীর কাছ,.থেকে একটা ঘোড়া আমুর 
নাম করে? নিয়ে ওপারে এসো । আমি 
ততক্ষণ ধীরে ধীরে এইটুকু চলে যাই 1” 

এখন, অশ্বপৃষ্ঠে একবার সমাসীন হইলে 
পদাক্বনারার়ণের 'স্পথ-কুপথ জ্ঞান থাকে না, 
কিছুতে তাহার গতিরোধ হয় না। আন 
সাহস পাইয়া গগাদীন বলিল-_“মহারাজ, 
আমি ঘোড়সওয়ার হইয়া আসিলে হুজুর 
আরো! সোজারান্তা খোঁজেন, শ্মশানভূমি 
পথ্যন্ত বার্মষ্দেন না। কিন্তু সেখানে সব 
ভূতের আস্তানা! আর ভূত কি কেবল 
মানুষ মরিলেই হচ্জ?-_জীব-জানোয়ারও 
মরিয়া -প্রেতযোনি লাভ করে ।”__এই গল্প 
জমিয়া গেলে অনৃষ্টে আজ আর মেলাদর্শন 
নহি বুঝিয়া কুমার অসহিষু হইয়া উঠিলেন। 
--প্এরইজন্যে, গঙ্গাদীনভাইয়া, কোথাও 


নহে। কিন্ত মাতাযহীর কাছে ভাঙা হইলে 
মিথ্যাবাদী হইতে হয়। কুমার ধীরে ধীরে 'কাগ্রসর 
হইতে লাঁগিলেন। এমন সময়ে দুরে ষুগ্রপৎ 
অসংখ্য অস্বপদধ্বনি মুখরিত হইয়া! উঠিল। 
ষটত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 

কুমার পথ্বাঙ্কনারায়ণ অত্যন্ত কৌতুহলাবিষ্ট হই 
উঠিলেও বুঝিতে পারিলেন, অস্বারোহিগণ 
যাহারাই কেন হৌক্‌ না, রাজঘাটের রাজপথ 
ত্যাগ করিয়া গোপনে 'অপথে নদী পার হওয়া 
তাহাদের মত্লব। তিনি আর দেরি না 
করিয়া সেঁইখানেই হৃবর্ণরেখা উত্তীন হওয়া 
বিধের় মনে করিলেন। ইচ্ছা, পরপারে 
অপেক্ষা! *করিয়া উহার্দের অভিযান দর্শন 


করেন। 
চৈত্র-বৈশাখ-মাসে স্ুবর্ণরেখা অন্যান্য 


পার্বত্যনদীর মত শীর্ণা এবং শ্বলতোয়া হইলেও 
সর্বত্র উহার জোত বড় প্রথর। কুমারের 


তোমায় নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। সতের সুশিক্ষিত ঘোড়াটি তাহাতে অভ্যন্ত--প্রায় 


গল্প ছেলেবেলায় অনেক তোমার কাছে 
গুনেচি, কই আজ পর্যস্ত কোথাও ত একটা 
দেখলাম না।* তা তুমি একটু চটপট চলে 
ঘাও। কোথাও দেরি করো! না যেন। বেশী- 
ক্ষণ তোমার জন্যে অপেক্ষা করব না বল্চি! 
ফঁতপেত্রী দেখলেও নয় !” 

গঙ্গাধীন চলিয়া গেলে পদাঙ্কনারায় 
কতকটা অতর্কিতভাবে পথের ধারে ঘন- 
চ্ছায়াচ্ছ্ন বট কি আত্রবৃক্ষ দেখিলেই কাহার 
নীচে একএকবার ঘোড়া ছাড় করাইতে-: 
ছিলেন। সঙ্গে শিকারোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র 
অসভাব ছিল ন!-- এবং মাঝে মাঝে শাখান্ত- 
ক্লালে বিশ্রামরত হরিয়াল-ঘুঘুর দল দেখিয়া! 
সে প্রবৃদ্ধি জাগিয়! না উঠিতেছিল, এমত 


নিত্য এই সাগরগামিনীর কোন-না-কোন দিক্‌ 
তাহাকে পার হইতে হুয়। কিশোর অশ্বারোহী 
অবলীলাক্রমে দেখিতে দেখিতে বিস্তীর্ 
সৈকতদুমি উত্তীর্ণ হইল, ইহা প্রবীণ যোস্ধবেশ 
সগ্তঃসমাগত সওয়ার একজনের বিস্ময় 
উৎপাদন করিল। তিনিও সেই ক্ষু্পথে 
অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তেমন সহজে জমিতে . 
পারিলেন না। ততক্ষণ তাহার পশ্চাদগামী 
অশ্বারোহী সৈনিকশ্রেমী-_সংখ্যায়গুগ্রা় পাচ- 
শত-_আসিয়া পৌছিল এবং পার হইবার 
আদেশের অপেক্ষায় দলে দলে বিত্ত হইয়া 
সারি দা ধাড়াইল। . 

কুমার চিনিলেন, প্রবীণ : অঙ্ারোহী 








পঞ্চম সংখা । ].: ২৫৩ 


ধাটির বিশাল "ফানসপ্রাস্তে শিকার করিতে আনি ।» পর্ডিতী আবার হাসিয়া! উঠিলেন__ 
গিয়া .কয়মাস পর্বে তিনি তীঁহার নিকট কিন্ত পদাক্কনারায়ণ ছাড়িবার পাত্র নহেন? 
পরিচিত হৃইয়াছিলেন। 'পদাক্কনারায়ণ কিশোর কার্ডিকেয়ের মত অবলীলাতঙে দেই 
মসন্রমে তীহাকে ' অভিবাদন করিলেন। উত্তপ বানুকার উপর ঘোড়া ছুটহিয়া তিনি 
রাঁজপুত্রের স্্লক্ষণাক্রান্ত মূর্তি এবং ভক্তিবিনয়ে পুর্ব্বপথে দেখিতে দেখিতে জলের ধারে উপস্থিত 
সুগঠিত মধুর চরিত্রে প্রথম দর্শনেই সেনাপতি হইলেন। তাহার নেতৃত্বে অপলেক্ষারৃত সহজে 
মুগ্ধ: হইয়াছিলেশ। তেমন কোমলবয়সে সওয়ারের দল নদী পার হইয়া সেনাপতির 
কুমার অঙ্বিদ্া় স্বন্দর পারদর্শিতা লাভ সম্মণীন হইল। যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা এবং 


কবায় আজ. বারংবার তাহাকে আনীর্বাদ 
করিলেন । 

পর্ডিতজী পদাঙ্কনারায়ণের অন্রন্ধপ সুদর্শন 
কিশোরসম্তান বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছেন-_ 
কুমারকে খেখিয়া! গৃহের কথ| বিশেষভাবে মনে 
পড়িয়া গেল। বাৎসল্যরস উছলিয়া উঠিল। 
তখন আর নেতৃত্বাধীন আদেশপ্রার্থী সৈনিকদল 
তাহার মনে স্থান পাইতেছিল না। কিন্ত 
রাজপুর কথোপকথনের অবসরেও পরপারের 
সেনাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। 
একটু পরে সেনাপতিকে বালম্থলভ কৌতুহল 
এবং সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন-__তাহার 
কি দোষ করিয়াছে যে, এমন প্রথর রৌদ্রে তিনি 
নদীর তীরে তাহাদের দীড় করাইয়া 
রাখিমাছেন ? | 

এই প্রপ্নেষ ভিতর যে মধুর শ্লেষটু 
বক্তাব অন্রাতে নিহিত ছিল, তাহা অনুভব 
করিয়া ভাস্করপণ্ডিত উচ্চহাস্ত করিয়া 
উঠিলেন। তখন ক্ষুদ্র শিডা বাদন করিয়া 
সৈশ্ঠদিগকে নদী পার হইতে আদেশ দিলেন । 

কুমার পুনশ্চ তাঁহার শ্বতাবসিত্ধ কৌতুক- 
য় নয়লতার সহিত সেনাপতিকে বলিলেন, 
আপনি গাছের ছারায় একটু বিশ্রীম করুন, 
আমি অগ্রসর ছুই .সৈলতদের পথ. দেখাইয়া 


দােণর সহিত' কুমার এই কার্ধাটি সম্পন্ন 
করিলেন, তাহাতে সৈন্ঠেরা প্রশংসমান- 
দৃষ্টিতে সেই বালক সেনানায়কের প্রত্যেক 
গতি লক্ষ্য করিতেছিল। ভাস্করপত্তিত 


'বারংবার সাধুবাদ করিয়া সকলের মুখের 


কথা কাড়িয়া৷ লইন্লাই যেন বলিলেন-_বংস, 
বিধাতা তোমায় আজন্ম মাঁনবনায়ক করিয়া 
সৃষ্ট করিয়াছেন । যদি দীর্ঘজীবন লাভ কর, 
তোম| হইতেই এ প্রদেশে হিন্দুপ্রাধান্ত আবার 
রূযুক্র হইবে-বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই আকাঙ্ষা 
এবং আশীর্বাদ । আমরা যে আজ এখানে 
'আসিয়াছি, ভগবংপ্রেরিত হইয়া সেই 
সিদ্ধির পথ খনন করিবার জহ্াকি না,কে 
বলিতে পারে ?” 

পদাঙ্কনারায়ণ আত্ম প্রশংসা শুনিয়া লজ্জায় 
মুখ নত করিলেন। ইহাতে তাহার কমনীয় 
আননগ্| আরও উজ্জল হইয়া উঠিল। 
দেখিয়া সেনাপতি হর্ষোৎফুল্ল হইলেন এবং 
যাত্রার জন্য প্রস্তুত সৈগ্তদের আদেশ দিলেন - 
প্বন্ধ, কুমারসাহেবকি জয়!” পাঁচশত বীর- 
কঠে ঘনঘন দে জয়বাদ উচ্চারিত হ্ইয্থা নদী- 
হৃদয় কম্পিত করিয়৷ তুলিল। 

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ । . 

সেই মুহূর্তে গঙ্গা্ীন আসিয়া পৌঁছিল এবং 








টিকা জাজ বাজারে জহর আলে জসংযতত রা কপ জথ 
্বাড়াইল। কুমার সেনাপতিকে: .জিজ্ঞামা হইত, সেই, পেব দেখা,-"ভর. অর্ক্থধরকে 
করিয়া জাঁনিয়াছিলেন, তীহারা জঙ্গলমহলেক্স আর ফিরিয়া পাইবেন ন|! এক্স. মার 
দিকে যাইবেন মেদিনীপুরের পথে নহে। কাছে অনেকসময় রানী শবৃহ ভঙসিন্ত হইকেন। 
কুমারের অনুরোধ উপেক্ষা কবিতে না পারিয়া: নারায়ণী দেবী আজ আবার অস্ুযোগ কিয় 
স্বয়ং তিনি মেঙ্লাস্থলে ধাইতে সম্মত হইলেন বলিলেন--“ছি মা,' চোখের জল ফেলিয়া 
বটে, কিন্তু স্থির হইল, জলেশ্বর গার হইলে ছেলের অকল্যাণ করিও না। তোমার সবে 
সওয়ারেরা গঙ্গাদীনের প্রদর্শিত বনপথে এ একমাত্র সম্তান উহার উপরণভরসা কি 
উমাপুরের দিকে অগ্রসর হইবে । এইসংক্রান্ত মা? আমার জীবনে কত শোকছ্ঃখ. গিয়াছে _. 
আদেশ পদাক্কনারায়ণ বৃদ্ধ গঙ্গাদীন চোবেকে শেষে তুমি মাত্র পুঁজি! আগে ভাবিতাম, 
্ক্সপ দৃপ্ত, পরিষ্কার অথচ স্বল্প কথায় বুঝাইয়া তোমায় ছেড়ে এক থাকিতে পারিব ন|। 
দিলেন যে, প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ ভাস্করপত্ডিত সেইজন্য চিরদিন তোমায় কাছে কাঁছে রাখিব 
আবার নৃতন করিয়া বিশ্মিত হইলেন। এই' তাবিয়াছিলাম। বিধাতার ইচ্ছা অনারূপ 
রাজপুত্রের শিক্ষারদীক্ষার পরিচালক শিবাপ্রসঙ্ন হইল। এখন ভাবিয়া! দেখি, ভাগ্যে গোবিদ্দ- 
দাস, তাহা প্রথম আলাপে তিনি জানিয়াছিলেন। জীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলায ! সকলেন্প সার 
কুমারের সহিত আজ পরিচয় ঘনীভূত হইলে বস্থ তিনিই _.আমি কি আর তোদের কাহারও 
ভীঁহার ধারণা ছইল যে, দাসমহাশয় নিশ্চয়ই উপর মারা করি! যতদিন তোক্সাই জীবন- 
অলৌকিক ব্যক্তি। প্রতি কথায় কুমার সর্ধন্ব ছিলি, একটুতে অধীর হুইয়! উঠিতাম _ 
তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সেনাপতির শান্তি পাইতাম না । এখন সে জালা নাই। 
বিন্য় বঞ্ধিত করিতেছিলেন। তোকে আর পদকে তার চরণারবিদে 

মেলাক্ষেত্রে সেদিন উভয়ের সন্মিলনদৃশ্ঠ সমর্পণ করে? আমি নিশ্চিন্ত আছি। কারু ভরসা 
ইতিপূর্বে আমবা চিত্রিত করিয়াছি। এক্ষণে আর করি নে!” বলিতে বলিতে আবেগভবে বৃদ্ধা 
গোড়ার কথা সকলই বলিলাম। কেবল (চক্ষু মুছিলেন। কন্তার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া 
মহেশ্বর এবং ভবানীমৃর্তি সমক্ষে ছুইজলে যে /লইয়া নারায়ণী দেবী অবাধ বলিলেন _ 
প্রতিশ্ররতিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার! “মাঝে মাঝে স্বপ্রে দেখি, গন্ধ উৎকলের একচ্ছত্র 
পরিচয় বাঁকী রহিল। কথাটা গুরুতর, রান! হয়েচে-_-আমার জআহলাঁ দেখে কে যেন 
এই আখ্যাকিকার মেরুদণুস্বরূপ। সময়ে মনের ভিতর হ'তে বলে? উঠে, এখনও এত 
ভাহা পরিস্ছুট হইবে। * .  আল্াতরসা ! তোর এ ক্ষুদে পুজিটুকুর 

এদিকে কুমার, বাঁটার বাহির হইলেই ভরসা কি? ঠিক কখা, কোন তরসা নেই। 
রামী কৃষ্ণশ্রিরার রুদ্ধ জস্রপ্রবাহ আঁর বাঁধা মা, তুদি একান্তমনে গোবিনজীর পুজ! কর! 
মানিল ন!। ছেলেকে কোথাও বিদাপ্গ দিবার তীর উগর ভক্তি রানি নিন 
সময় প্রতিবারই তিনি ক অধীর হইেল। শিথিল হবে ।” 8 এ 
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রাম কঝতিযা ৬০৯ বলিতেন, যার প্রাণে যে ভাব পরব সেই 


রোদন করিতেছিলেন, মাতার কথায় আনো! ভাবে সে ভগবানের পুজা করুক! তাতেই 
অভিতৃত হইলেন। যা বলিলেন, “কক্প্রিয়া, তার বৈকুঠলাঁভ হবে। ব্রজের রাখাল শ্রীদাম- 
সন্তানের প্রতি মায়া কাক্স নেই? কিন্ত অত মুদামাদি সখাঁভাবে তাঁর পূজা করিতেন, 
ভাল নয়। তুমি গোবিন্দে ত্র স্গেহমায়া মাতৃরূপিনী যশোদা বাৎসল্যভাবে, গোপিকারা 
অর্পণ করে? ছেলেকে কেবল নিমিত্বমাত্র পতিভাবে। সত্য কথা ! নহিলে প্রাণের 
মনে করুতে শেখ ধা। আমার গুরুদেব 'আকাঙ্ষা মেটে না। উঠ মা, মনকে দৃঢ় কর।” 
ক্রমশ। 


শীশ্ীশচন্দ্র মজুমদার । 


মনীষা । 


পট সস টস অর ০২ 
প্রথম সর্গ। 


আমি ছিন্ু রাজপুত্র ক্ৃষণচন্ষু প্রস্নবদন, 

মধুর হৃদয়খানি, ধরাঁপরে বসন্ত যেমন 

প্রথম প্রকাশে । ঘন কৃষ্ণকেশ' দীর্ঘ তরঙ্গিত, 
যোর জন্মলগ্ন”পরে বৃহস্পতি ছিলেন স্থুগ্রীত। 


আমাদের বংশগত কিংবদন্তী আছিল প্রাচীন 
( শুনিয়াছি মার মুখে ) লুগ্ক অতীতের কোনদিন-- 
পিতৃপিতামহ নাকি এক যাঁছকরে 
প্রেত মানি বধিলেন হয়া। মৃত্যুতরে 
হাঁনিলা সে শাপ-_-এ বংশের ট্্হ নারিবে বুঝিতে 
অশরীরী শরীরীর বিন্দুভেদ ;--হইবে যুঝিতে 
ময়ণাস্ত কঠিন সংগ্রাম প্রেত সাথে একজনে । 
বন্তত ঘটল তাই, _-এই"বংশে জাগ্রত স্বপনে 
সবারে পাইল কিছু কিছু । জাগিয়! জাগিয়া আমি 
অন্ুত খেয়াল কত দেখিতাম সারা দিনযামি+, 
কি যে ত জানেন বিধি। ফুল্প দিবাভাগে একদিন 
জনপূর্ণ গৃহযাঝে:আমায়ে পাইল যন্তহীন . 
| ৃ 
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মনে হল আমিও তাদেরি একজন,--কোথ। আদ্ছি-. 

কেন জাছি ঘোলাইয়া গেল নব। লয়ে পু'থিপাক্ধি 

আসিলেন রাজবৈদ্ভ রাজপুরে নব ধন্বস্তরি | 

ছ্মাপাদমত্তক মোর পরীক্ষিয়। বহক্ষণ ধরি” 

রুহিলেন -** প্রেতগ্রস্ত'” | কীদিয়া আকুল মা আমার * 

পুজা! আর হত্যা দিয়া ধরিলেন মন্দিরের দ্বার 

যেথা যত ছিল। আমার মাতারে সর্বজন 

দেবতা মানিত তার গুণাবলি করিয়া দর্শন । 

পিতা কিন্ত ভাবিতেন-_“রাজ! রবে অটল উন্নত 

কাটাইয়া ধরণীর আস্ত্ীয়তাডোর* - এমনি সতত 

কঠোর বিচারানে বসিতেন রাজদও লয়ে )-- 

আসমুদ্র প্রজা সদ! কম্পমান ছিল তাঁর তরে । 


এখন দৈবের ক্রমে ছিনু যবে কুন্গমকিশোর 
রাজকন্ঠাসাথে এক বিবাহপ্রসঙ্গ হ'লে মোর 
হইলা সে বাগ! অষ্টম-বয়সী। গুনিতাম 
ভাটমুখে দিব্যকাস্তি তার রূপপাথা-__মনন্কাম 
পূরিত না তাহে ; কবে সে ফুল্লেন্দীবরনয়নার 
মুখশশী বক্ষে ধরি” উৎলিবে প্রেমপারাবার-- 
তাই শুধু ভাবিতাম বসি। তার প্রতিকৃতিখানি 
ক্ষুদ্র ফলকেতে আকা - গ্েখেছিস্থ বহুমূল্য মানি” 
ঝুলায়ে হীরকহাযে-_-যেঠ সে জীবন্ত প্রেমমুখ 
অলিসম ঘেরি' তারে ঘুঁরত আমার লক্ষ সুখ । 


বিবাহের দিন ঘবে ঘনাইয়! এল অব শেষে, 
সোপহার ধনরক্কেপিতা মোর, প্রেরিল! সে দেশে 
তাহারে আনিতে শত দূত। তায়! ফিরিল সন 
আনি” এক পউবাল। ভাসা-ভাস! উত্ত-কথায় 
তা:র সাথে গেল তারা মাজার বর্প্য, উপহাজ 
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কম্তা করিষেন দান, কিন্ত এক নৃতন বারতা 

কম্তার অনিচ্ছা তাছে, ইথে তী'র কিবা! অপরাধ ? 
বালিক! সে--তায় মনে অদ্ভূত কতই উঠে সাধ,-_ 
সে নাকি থাঁকিবে একা1_-মিলি শুধু সহচরী সনে; 


এই তার লাগে ভাল-_বধু নাহি হবে এ জীবনে 1” 


দয়বারগৃহে আমি ছিন্ু উপস্থিত সে প্রভাতে, 
নিকুঞ্জ মন্মথ আর ছুই বন্ধু ছিল মোর সাথে । 
নিকুঞ্জ দরিদ্রীভূত পিভৃকৃত অপব্য়দোষে-_ 
তবুও আমোদপ্প্রয়, অন্তরে বিষাদ নাহি পোফে। 
মম্মথ হদয়বন্ধু অর্ধ চিত্ত কৈল অধিকার 
হরি-হুর-আত্ম। রিল একাধারে তাহার আঙ্বার। 


দূতের! কহিলা বার্তী-_হেরিলাম.পিতার বদন 
হইল রোষরজিম, পূর্ণশশী উদয়ে যেমন 
দীপু বিবর্ঘিত। সিংহাসন তাজি' তিনি ক্রোধভরে-_ 
বেগে উঠি রাজপত্র কুটিকুটি ছিড়ি ভুমি'পরে 
ফেলিলেন নিঠীবন-সম | সে শিল্প-বেশ্ময়-খণ্ড 
ক্ষিপ্রহন্তে ফাই-ফ ই দ্রীরি' করিলেন লগ্ডভগ্ড। 
কহিল! প্রোচ্চ গঞ্জ” _লক্ষনৈন্য প্রেরিয়া অচিরে 
ুদ্ধঘূর্ণ! উঠাইয়! আনিবেন রাজনন্দিনীরে | 
এই অপমানকথা রাখিলেন জলন্ত অস্তরে 
জাগাইয়! চিত্তি' চিত্তি' বার, মন্ণার ঘরে 
সেনাপতি ডাকি” পরামর্শে 

আমিষ্টুকহিলাম কথা-_- 

প্পিত! মোরে আজ্ঞা দিন যাই আমি আনিতে বারত৷ 
কীহিমস্ত সে নৃপতি এরূপ যে দিবেন উত্তর 
বিশ্বাস না হয় দোর-_মানি আমি ইছার তিতর 
পরমা আর্ছেই আছে। পাত্রীরেও হেরি একবার 


' চক্ষুকর্ণে ঘিটাই বিবাদ, ক্ষোন্ত হইবে অপার 


ভাটম্রখ শর ভার ফাহিনী অত্যুক্তি যি হয়।” . 
নখ কছিল--“মোর কমি! ভগিনী সেখ হয় 
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কান হরে জানা আছে সে কথ! তোমার-_ 
' তথা এক ধনী সাথে হয়েছিল সম্বন্ধ তাঁহার, 
পরিণয়ে কিন্ত ঘোর দেখাইল আপত্তি ললন! 

এ রহস্তভেদ্ বুঝি করিতে পারিবে সেইজনা ।” 


* নিকুপ্জ কহিল মুছ--প্লয়ে চল মোরেও সেথায় 

( হাসিয়! ) কি জানি যদি খেয়ালে তোমারে সেখ! পার? 
ভূতে আর সত্যে ভেদ কে তোমারে চিনাইবে কহ, 
আমি ত; পারিব ভাল,-তাই বলি মোরে সাথে লহু। 
আলম্ত-মরিচা-ধরা জরজর হয়েছে জীবন 

ঘুরি-ফিরি আসি একবার ।” তুলি” অ্বলদগর্জন 

আজ্ঞা দ্রিলা নরপতি--০্হইবে না যাইতে তোমারে 
কুমারী-কল্পন! তার চূর্ণ গুঁড়াইব শিল্পুভারে 

এই রাজহস্তে করি ;-_-সভাভঙ্গ হউক এক্ষণে ।” 


সভাভঙ্গে বাহিরিয়া চলিলাম নগরাস্ত বনে 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে । নির্জন দেখিয়া! সেথা একস্থানে 
চিত্র তার বহিষ্ষরি+ পুষ্পগুচ্ছে রাখি সাবধানে 
হেরিলাম বসস্ত মঞ্জরীভরা তরুহরিচ্ছার! 
সফতনে অভিষেক করিল তাহার সর্বকায়! ৷ 
ভাবিতেছি কি কল্পনা গুপ্ত তার ভেদিব কিহেতু ? 
ুর্তি এ যে তীব্রাধরা | হেনকালে তুলি জয়কেতু 
দক্ষিণপবন এল মহাহর্ষে দিয়ে “তীব্র বাকা 
একত্রে কাপায়ে দিল সনিঃস্কুনে সর্বতরুশাখা 
কৃজনে গুঞ্জনে দিশাইয়া, ভাগাইয়া দৈবভাব! 
“চল চল রাজপুত্র ব, পুরিবে তব আশা |” 


সে পক্ষে ছবিতীয়াশশী পুর্িয়া না উঠিতে ৬ঠিতে 
নিকুপ্-মন্মথ-সাথে বাহিরিস্থ আঁমি অলক্ষিতে 
প্রাসাদ ত্যজিয়া। আমরা মার্জারগতি চলিলাষ 
রাজপথ বাহি"স্কেছ দেখে পাছে। যেন গুনিলাম 
ধ্বনি নীরৰ নিশীথ ভেদি” আসে-_-না না কিছু নহে। 
নগরাতে উত্ভনিয়! মহান্‌ উদ্বেগে আর ভয্মে .. 
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'- জাতির প্রাচীর নাধিলাম রশ্মিযোগে--হুত্রতয়ে 
উর্ণনাভ বথ! । রাজ্য-উপকণ অতিক্রমি+ পর়ে 
সৃছৃস্তর প্রধাহ বাহিয়া উত্তরিহ রম্য ধর! 
প্রান্তর শন্াল মাঠ ফুল্ল ঝোপ বনপুশ্পে ভরা 
কতই ন! এড়াইয়। লভিলাম মোরা তিনজন 
ছূগস্বীত রাজধানী, বৃপগৃহে নৃপদরশন | 


অগ্নিমিত্র তার নাম। বয়োভশ্ব কঠের আওয়াঞ 
মিই আর মূ! মধুহান্ত মুখে করিত বিরাজ 
আকুঞ্চন-রেখা আকি” আকি' ফুল্লরস্ত কৌতুহলে, 
পৰনকম্পন যথা! পড়িয়া! স্ৰরটিকম্বচ্ছ জলে 
কম্পিত করিয়াঞ্তারে দেয়। দেহ তীর খর্ব-ক্ষীণ 
মুখে নাহি-রাজচিহ্লেশ- মহাযত্বে তিনদিন 
দিলেন মোদের বহু ভোজ _ গত হ”লে দিনচারি, 
আগমনহেতু কহি+ উল্লেখিনু সম্মুখে তাহারি 
মোর প্রণয়িনীকথা | ' হাত নাড়ি” অঙ্থুরীয়প্রতা 
ঝলকিয়! কহিল নৃপতি, “আজ. মোর রাজসভা! 
ধন্ত কৈলে নিজ আগমনে হে কুমার । পড়ে মনে 
প্রেমের সে মধুরত| আমাদেরো প্রথম যৌবনে । 
বহুপূর্বে বাক্য দিছি কন্তারে অর্পিব হাতে তব-- 
তুমি তা'র পতি হ'লে,তৃপ্তি মোর হ'ত অপৃরব। 
হেখায় ছিলেন কিন্তু কুর্্রী যুবতী ছুইজন 
চজ্জা আর সুলোচনা--কঙ্ছছে কাছে ফিরি সারাক্ষণ 
উত্তট ধারণা বত চিত্তে দিল ঈদরাগায়ে কন্তার ৮ 
তার! নাকি বলিয়াছে “রমণীর কোনে! অধিকার 
নহে অল্প পুরুষ হুইতে-_শিক্ষা হ'লে যথারীতি 
নারীনর উভয় সমান 1” ভাবিত' ইহাই নিতি--- 
গোপনে মন্ত্র করি উদ্ধাহ ন! করিল ছ'জলে 
"নারী না হুইবে ভূত” এই উচ্চ সাধ ধরি” মনে। 
পণ্ড হ'ল গ্রীতিভোজ,স্-নৃত্যপর। নটার চরণ 
তর্কজালে বাবিল সহসা! । শুনি বখনণ্তখন 
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এক হে) কথা কালাপাঁল! হ'ল কান। কহিল ছফিতা__ 
জ্ঞান জগতের আলো! _ সে আলোকে হইয়া বঞ্চিত 
শিশুসম বাপিছে জীবন-_শিশুতার পরিহরি 
মহীয়সী নারী হ'বে মহত ধরণী আলো করি । 
শুন বৎস, তার পরে রচিল কবিতা কত শত- 
য় স্িলে যার ভয় পাই'মনে অবিরত । 
শনিশ্চয় করিতে হবে শিশুত্বর্জন”-__ শ্লোক তারা 
এই মর্মে, রচে নানা- প্রস্তাব তাহাতে ছাড়া 
অদলবদল। এই সব কবিতায় দিয়া সু 
গাহিত তাহারা । মোর চিত্ত তাহে সুধা-ভরপুর 
হইয়া উঠিত। শেষে সে করিয়া বহ আবদার 
গ্রীষ্মাবাসখানি নিল যাচি” যাচি” পিকটে আঙার, 
বারবার কাঁধাসত্বে। তব পিত্বাজ্যসীগান্তের 
সন্নিকটে আছে সে প্রাসাদ । সেইখানে নারীদের 
শিক্ষাতরে স্থাপিবে অভূততর বিশ্ববিষ্ালয। 
তায়ি লাগি উদ্মতসমান চলে” গেছে। মহাশর ! . 
আর কিছু নাহি বার্তা-__এইটুকু শুনির়াছি কথা 
মরমুখ তারা দেখে ৰা কথন-__লয় ন! বারতা 
সহোদর অরুণের-_ষে তাহারে প্রাণসম ভালবাসে । 
তাই আৰ নাহি ইচ্ছি কলহ পাঠায়ে তায় বাসে 
শাত্তিভঙ্গ করি আপনার -। বাধা আছি আমি পণে-.. 
ভাব কিন্তু যি যুবরাজ, লিপি দির তব সনে । 
কিন্তু সত্য বলিতে কি-_জড়াইয়ছ নিজ আশালতা 
অসত্য-অবস্ত'-পরে।” 

প্রমিত্র কহিলেন কথা। 
মোলায়েম তন্্রতায় সত্যতঙগ প্রয়াসে তাহার 
বিরক্ত হই মনে। শত বাধা প্রাণে অনিবার 
ফুটায়ে তুলিল প্রেমমুখ। পুন ছুই" বন্ধু সাথে 
“বাহিরিনু প্রিয়ার উদ্দেশে । উত্তরের হীহী-বাতে- 
ফিরিয়া আসি বহক্রোশ। গিরি হ'তে হেনিলাম 
মম আশাপুৰী। বনধযাক্স অঞ্চল ধরি নািলাম 
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গ্রাযাশোক্াবহল-নগর্ীকোলে। চুমি” প্রাস্ত তার 
আকাহীক। নদীখানি ছুটির! চলেছে খরধার । 
লইলাম বাস! লেই বিদ্ভালয়-প্রাচীর-নিকটে,-_ 
আশ্রয়দাতারে ড্টাকি মন্ত্রণায় সব অকপটে 

কহি” তারে দিস স্ুরাপাত্র ভরি গ্লীতি-উপহা'র 
নূতন সথ্যের, __রাজপত্রখা'নি দেখাইন্থ আর । 


“একি কথা ?” এত বলি শিহরিয়। উঠি বন্ধুবর 
গুস্তিত রহিল কিছুকাল। কহিল ক্ষণেক পরি 
( হ্বরাআোত উঠিলে মন্তকে )- “রাজা দিয়াছেন পত্র 
কি কাজ লইরা অন্থমতি ? রৌদ্র থর হয়, ছত্র 
দিয়ে তিনি রক্ষিবেন মাথা ।” (তীত্র মাদকতা ভার 
সর্বগাত্রে ব্যাপ্ত, হ'লে ) কহে-_-“দাও যদি যোগা পুরস্কার, 
তবে ত এ কাজে লাগে মন। হেরিয়াছি তারে একবার 
মোদের ওদিকে । কর্ণ জুঙ়াইয়া গেছে শুনি তার 
নৃধাবাণী। কিন্তু ভীত হইয়াছি হেরিয়া ভ্রুকুটি 
কুটিল নয়নছটি ভরা । হেন আর নাই ছুটি 
এ ধরমীতলে | কি গম্ভীর মুখচ্ছবি! সে কামিনী 
পুজনীয়! প্র মম বহুতর কল্যাণদায়িশী। 
হের বন্ধু এ প্রদেশে পুরুষের নামগন্ধ নাই, 
প্রাচীরে বেষ্টিত আছে রমণীর রাজ্য হেথা তাই। 
হের হেথা পথে পথে ঠিকাগাড়ি টানিছে ঘোটকী 
নারীরা বেছার! হয়ে শাঙ্ধাদির বহিছে পালকী। 
নির্বাসিত বৃষকুল-_গাভগাণে চসিতেছে মাঠ, 
যতেক কপোত ছিল উড়ে ভূগছে ত্য প্রেমনাট ।” 


এমনি করিল ব্যঙ্গ । সহসা পড়িল মোর মনে 
অক্দরা ও বনদেবী সেজেছিনু ম্মের৷ তিনজনে 
ভবন-উৎসব-অভিনয়ে। পাঠাইনু বন্ধুবরে 
মারীবেশ কিনিবারে। সাব্সচ্ষা আসিল সত্বয়ে ; 
কত ন! কৌতুকে ব্যঙ্গে সাজায়ে মোদের নান্নীবেশে 
কছে,_-“তিন বৃহলা যাবে কোন্‌ বিরাটের দেশে 


খেলিবারে কি নূতন খেল! ।” ছি তারে বছ ধন, 
গুপ্ত বাহে রাখে কথা । অস্বপৃষ্ঠে করি আয়োহুণ 
সকৌতুকে চলিলাম রাজ্যে সেই নব প্রমীলার। 


নদীতীর অবলঘি বহি” বহি পথ অনিবার 
গভীর নিশথে হেরি বছদুরে জলে দীপমাল! 

সেই বিদ্তাসৌধভালে-_-যেন অজভ্র-থস্ভোতজালা- 
তরুরাজি-ঘেরা গ্রামখানি।.-এড়াইন্থ সিংহত্বার, 
পক্ষিরাজ-অস্ব-ণপরে-নারীমুত্তি ভালে শোভে তার 
চতুভূ'জী- উচ্চ শির তুলি ব্যোমপানে- জলে যথ! 
লক্ষ তারা । প্ররস্তরফলকে নিয়ে লেখা আছে কথা, 
অন্ধকারে লক্ষ্য নাহি হ'ল। অগ্রসগ্সি উপজিস্ 
উদ্ভানগৃহের কম্বরখচিত গথে। বাছিছে গুনিথ 
ঘড়িঘণ্ট! ঠ5২- যেন রৌপ্যহাতুড়ির ঘায় 
পিটিছে কে ম্বর্ণধণ্ড। গুত্রবারি উঠি ফোরারায় 
উচ্ছ,সিয়! উর্ধপানে নিয়ভূমে পড়ে ছিটাইয়া 

যুধি ও গোলাপ ঝাড়ে। গীতিস্থধা ছড়ায়ে পাপিয়া 
উড়িয়। ফিরিছে শূন্যে ফাদ পাতা! জানে না সে হায় 
আঁপনি বিভোর আছে আপনার সঙ্গীতধারায়। 


ঘিতীয় -ছুয়ার-শিরে হেরি যুগ্ন স্কটিকগোলক, 

ধর! আর নভ আকা, জলে তাহে তীব্রালোক, 
সরস্বতীমৃত্তি তছুপরে । প্রবেশি দিলাম সাড়া 
মোটাসোটা! দাসীসাথে সহিসী আসিল করি তাড়া 
নামাইল আমাদের । নত্র/ারী অতিথিবৎসলা 
পালতরা-নৌকাসম পূর্ণর্র্যো গতি অচঞ্চলা 

পিছে আসি সঙ্গে লয়ে গেল পুষ্পাকীর্ণ কক্ষতলে। 

এ কথা সে কথা সাথে জিজ্ঞাসিন্থ তারে কৌতৃহলে _ 
পশিক্ষরিত্রী আছেন ফাহারা ?” * *্চন্্রা আর সুলোচনা” 
" উত্তরিলা নারী। “অমায়িকা কোন্‌ রাষ! অতুলন! 
রূপে?” প্চন্্রা।” একত্রে কহিনু--”মোর! শিষ্য তবে তার । 
লিখিলাম লিপি এক নারীহন্ত করি অন্ুকার 
সাকার্ঠাক! ছাদে 
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“উত্তর হইতে তব কীষ্চি স্মরি' 
আনিরাছি মোর! তিন নারী। মহারাণী শিষ্য করি? 
লউন মোদের দেবী চন্দ্রার অধীনে ।” 

সবতনে 
মুড়িলাম লিপি । পশ্চাতে আকিন্তু চিন্,-ফুলবনে 
কাদে রতি একাকিনী কীর্ণকেশে । ত্বরিতে প্রেরিনু, 
, হত্বে-রচা লিপি। পশিল্ু শয়নে। ম্বপনে হেরি 
তটলগ্ন পুম্পবনে ধেয়ে চলে যেন জলনিধি 
মেঘে-ঢ|কা চন্দ্র হেরি উৎলে উথলে তার হৃদি। 





গান । 


ফলেছিল যব দেশ ভয় সোন। 
মাঠে গিয়েডিশু দুজনে 
প্রিষ্নারে হের! ধানরা ক্ষেতে 
চুমিন্ু তাহার বদনে। 
জীবনে হলাম একা যে 
জানি ন| কেমনে দেখা যে 
ভালবাসা-তর! ছেখা পেয়ে তার 
কতহখহাদেবহেগে! 
নয়নে আলার বরে বারবার 
নহে ছুঃখে তাহা নে গে! । 
কোখান্ব গেল সে খোক। জামাদের 
হারায়েছি তারে কষে গো 
ওই বুঝি হোথা শ্বশানধূলায় 
সে মধুমুযাতি হবে গে! 
হারাণে। শিশুর হুখাভর! মুখ 
পড়ে মনে পড়ে সনে 
নয়ন-আসার বকধি' বরধি' 
চুষিন্ প্রিক্লায় বনে । 


ঞ্রনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য । 


রাজতপত্ষিনী ৷ 
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মহার়াধী শরংসুন্দরী দেবীর*« চরিত্রে যে অসাক্ষাতে এ-বাড়ীতে এবং ও-বাড়ীতে 


সকল দেবোপম গুন সহজাত সংস্কারের ম 
মজ্জীগত হইয়া গিয়াছিল, সম্পূর্ণ আত্মবিসক্ছন 
এবং অসাধারণ সহিষ্ণুত। তাহাদের জন্যতম। 
বৈষয়িক ব্যাপারে অনেক সময়ে ইদানীংণ 
তিনি নিজে কিছু করিতেন না।- তাহার 
নামে কুমারমহাশয় পএবং কোম্পানির” 
আঘদেশই চলিয়া যাইত। ইহাতে অনভিজ্ঞ 
লোকেরা ন! বুঝির৷ ভাহার বৈষস্িক বুদ্ধির 
দোষ দ্বিতিন। কিন্তু এই সময়ে আপনার 
সকল স্বার্থ বলি দিয়া, রাজকার্যে সিজের 
অস্তিত্ব পধ্যন্ত মুছিয়! ফেলিতে বে দুর্লভ 
মানসিক শক্তির পরিচয় নিত্য তাহাকে 
দিতে হইত, যথার্থই তাথা বিশ্মকর। 
তাহাই প্রকৃত বীরত্ব--এবং ন্ীপুরুবনির্কিশেষে 
অনুদ্দিন চারিত্রপৃঞ্জার নিদানীভূত । 


একদিন রাঁজান্তঃপুরে গিয়া দেখি, মাত৷ ্‌ 


কতকগুলি কাগজে দস্তখৎ করিতেছেন, 
তাহার বাল্যকালের শিক্ষক বৃদ্ধ ঈশান সেন 
মহাশয় তাহাতে মোহরের ছাপ দিতেচূছন। 
কি কথায় মহারাণী বলিলেন, “কেহ আমার 
মোহর লইয়া কোন অনিষ্ঠ করিবে, এ 
সন্দেহ কেন বা আমার মনে স্থান পার না। 
আমার মোহর ঈশান সেন আমার সাক্ষাতে- 


করিয়া থাকে । সে-বার কে একজন জালি- 
যা এই ঘোহব জাল করিয়া * & 
* * এর নাম করিয়াছিল ।” 

ফলত সকলের প্রতিবিশ্বাস তাহার জীবনের 
নান ছিল। ছঃখের বিষক়্, কাহারও কাহারও 
বাবহারে সেই শিশ্বা শেষের দিকে কিঞ্চিং 
ক্ষুত হইনাছুল। মাতা পাঁংসারিক-বৈষরিক 
সকল কথাই আমার বলিতেন। কুমারের 
দলের প্রধান কোন বাক্তির কথায় একদিন 
আমি বলিলাম “ন, প্তাঁর 'কথাবার্তী শুনিয়। 
বোধ হয় ধে, উকেম্তা ভাল, তবে বুঝিতে 
ন। পারিয়া যা করুন।” মা বলিলেন যে, 
পপূর্বো আমি বড় বিশ্বাস করিতাম, কিন্ত 
*** হইতে বিশ্বান একেবারে গিয়াছে। 
রাজজসসারের হিতকারী হইতে পারে, 
কিন্তু আমার অহিতকারী। খালিসার 
সেলামী তহবিল যে আমার হাত হইতে 
লওয়৷ হইল, উহার পরামর্শ ব্যতীত তাহা 
হইতে পারত না। * * * আমায় 
ক্ষমতাশ্ন্য কর! তাহার ইচ্ছা, তাহা সফল 
হইয়াছে।” সাহার অনুগত *চির-উপক্কতেরা 
পধ্যস্ত মহারানীকে বিপদৃগ্রত্ত করিতেছে 
বুবিয্না আমি বড় ছঃখিত হইলাম । ববিণাম। 


ও 


পঞ্চম সংখা |]. 


পপেক্দ্পীরয়ের ওথেলো-নাঁটকে মারিক! 
ডেপ্ডিনৌন। সধীকে কহিমাছিলেন, সংসারে 
কি অবিশ্বাসের ভাব থাকিতে পাঁরে ? মার 
গাক্ষাতে বোঁধ হয় বলা উচিত হয় না, 
কিন্ত অনেক সময়ে তাহীর বাবহারে ডেস্‌- 
ডিমোনার সেই কথ। আমার মনে পড়ে। 
অতএব তার মনে যখন সন্দেহ হইয়াছে, 
তখন ব্যাপার সহজ নহে।” মা বিষাদের 
হাঁসি ভাঁসিলেন এনং ডেসডিমোনাব বাকোব 
গ্রশ'সা করিলেন । বলিলেন, “পাপের ভাব 
মনে আমে না, 'গ্রমন কেহ নাই, তবে তাহা 
দমন করাই মহত 1” | 
কমারবাহারের শ্বশ্ুবমভাশয় , প্রথম 
জামাতার কাছে 'প্রতিপন্তিলাত 
করিয়াছিলেন, কিজ্ঞ পরবে তীয় দলবলের 
প্রভণবে তাহা ভালিয়া শিয়ছিল। কমার 
আঁর তার কোন কথা শোনেন না দেখিয়! 
শেষে তিনি আমায় ধবিয়া বঙিতলন যে, 
মহানাণীকে তাহার পক্ষ হইতে সকল 
বুহাম্ম বলিতে হইবে । কথানার্লা আমার 
যোগে হইলে মধ্ভেদের সন্ভাবন! পাঁকিবে না, 
অথচ আমি সকল কণা বঝাইয়া মহাঁবাণী- 
মানাকে বলিতে পাঁবিব, ইভাই "অবশ হাব মনের 
ভাল। আমি কিন্তু একটি সর্ধে এই বাপারে 
লিগ হইতে অঙ্গীকার করিলাম-_মন্ুরোধ গায় 
সঙ্গত এবং মহারাণীমাতাব হিতক্নক 
হওয়া চাই। আমার সঙ্কে কথাবার্ভীব পর 
তিনি আমার দ্বারা মাতীর নিকট এক পত্র 
পাঠাইলেন। পড়িয়া! তিনি বলিলেন, "তুমি 
যা বলিয়াছিলে সত্য, সার কথা আছে 
বটে। বিশেষ কয়টিতে আমার নিজের 
দলের কথা আছে। কিন্তু আমি কি 


প্রথম 


| ' কট এ, 
, শ্লার্বতপস্থিনী | 


৬৫. 


করিব? আঁর উহাতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছ! 
নাই। এখন উহার! চেষ্টা করিতেছেন, 
কিন্ত প্রথমে অন্য চেষ্টা পহিয়াছিলেন। 
তখন এপ করিলে আর এমন হইত না।” 
অন্যন্য কথার পর বলিলেন, “রায়মহাঁশষের 
কথার উন্নর কাঁল* দিব ।* একটু সকালে 
চারিদণ্ডের লমস্ব তমি আসিও1% 

পরদিন প্রাতে রাজবাটীতে গিয়া শনিলাম, 
বপবাণী মাব কীগ্ে আছেন। তিনি মাজের 
প্রাকোঠে গেলে আমা অন্থপরে যাইবার 
মহাঁবাণীমাতা কলা যে 
কথা বলিতে চাঁতিমািলিন, তাহা বলিলেন । 


আদেশ তইল। 


আমা বঝাইলেন নে, কৃমাবের . শ্বশ্তারের 
কাম ফাঁব আঁছচি সতা বটে, কিন্ত 
'পক্গোেণ তিনি নিজে এতদব অগ্রসর 


হইয়াছেন মে, আব ফিরিতে পারেন না। 
(লোকে মান করাত পারে যে, মুভারাণী 
নির্দ ক্িভবশত নিঙ্গেব বিপদ নিজে ঘটাইয়া- 
চেন: তাহা সতাও হইতে পারে। 
কি ন্িনি নিচ্ছে পর্ন্ঘ হইতে সকলই অনুভব 
পাবিয়াছিলেন। কেবল পাছে 
বিবাদ বাপে, পাঞ্চে কুমার কিছুতে অসন্তষ্ 
ভষ, এইজনাই তিনি বরাবর কিছুতেই 
অপি করেন নাই । উহা তিনি বুঝিতে 
পাবেন যে, তিনি একটু বক্র হুইলে 
সকলই ক্িবিতে পারে । কিস্ত আর তাহা 
কল্দিদ শ্চিনি ইচ্ছুক নহেন।-_ এতদূর 
াক্ষা্সা অগসব হইয়াছেন যে, আর পশ্চাদগামী 
ততযরা অসম্ভব । মা আবার বলিলেন, 
প্রায়মহাশয় পূর্বে ঠিক বিপরীত চেষ্টা 
পাইয়াছিলেন। কুমার ত আগে জমিদারী 
কাঁজকর্ে -বড়-একটা আসিত না। 


করি 


৬৬ 





কেবল কুশিক্ষার এখন নকল শিখিয়াছে।* 
মহারাণী অনুরোধ করিলেন বে, আমি 
মি করিয়া সকল কধা বেন তাহাকে 
যুঝাইয়া বলি। প্রথমে যখন কথ! 
হইতেছিল, তখন * * সান্তালের মাতা 
কাছে ছিলেন। তিনি ছুএকটি কথ! 
বলিতে লাগিলেন । মহারাণীম'ত| এক- 
বার বলিলেন,__প্কুমার আমার অবাধ্য 
নহে। আমি একাকী থার্কলে একথা 
বলিতেন না, কিন্তু অন্ের সনক্ষে না 
বলিলে সংসার টিকে নশা। সান্তালের মাতা 
হাঁসিলেন, বলিলেন, “কর্তা, আপনি ও কথ' 
বলিলে শুনিব কেন? অবাধ্য আর কাহাকে" 
বলে? আপনি বলিয়াই সকল শোভ। 
পাইল।” মা অপ্রতিভের হাপি হাসিলেন। 
জেলার মাঞিষ্রেটে কলের যেদিন 


ন্গার্শন। 


[ ৭ম বর্ষ, ভাত্র, ১৩১৪ 


'আসিম্াছিলেন, সেইদিনকার কথা । আহি 
অন্যদের সহিত মার কাছে বসিরা আছি, 
সংবাদ আসিল, সাহেব ইংলিশ্ম্যান্‌ চাহিয়াছেন। 
তাহা পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইয়া গেলে পর 
প্রচগ্ুমহাশকবের পুত্র মার পাঠের জন্য চিঠির 
ফাইল লইয়া আসিল ।” তাহাতে তিনি 
বলিলেন, “এ সব পত্র ত জাঁমি কক্সমাস হইতে 
দেখি না, তবে আবার কেন্‌,? পত্রের 
ফাইল হাতে লইয়! প্রচণ্ডমহাশরের একখানি 
চিঠি দেখিতে পাইলেন । আবার বলিলেন, 
“1, একখানি চিঠি দেখিবার যোগ্য বটে।” 
পরে আরন্ময় কহিলেন, “আমি বলিয়া দিয়াছি 
যে, নাটোরের রাণীদের, প্রচগ্ুমহাশয়ের, 
ছোট-তরফের এবং কাশীর বাড়ীর দরুণ কোন 
কথা থাকিলে প্রানাথ ভাহ্‌ড়ীর পত্র যেন আমায় 
পড়িতে দেওয়া হয়।” 


শ&শচন্দ্র মুন্নার । 


চিরশৃন্য | 
তোমার অসীম শৃন্তে জাগে গ্রহতার! 
সৌরতে আনন্দে মুগ্ধ মত দিশাহারা 
অঙ্গে বহি নিখিলের নেহ-আলিঙগন 
ছুটে আসে উচ্ছ,সিত অনস্ত পবন 
মুহূর্ত বিরামহীন, তাই শূন্ত তব 
শৃন্ট নহে কতু, সে যে নিত্য অভিনব 
আনন্দসাগর, আমি শুধু আছি নাথ 
মহাশূন্ততায়, (নিমেষ কিরণপাত 
নাহিক হেথায় কোন ক্ষীণ আলোকের, 
রুদ্ধ অন্ধকারে হ্যুলোকের ভূলোকের 
কোন বার্তা নাহি, হ্যন্ধ অচেতন প্রাগ 


কুলিয়াছে শ্ুখ-আশা শ্বতি-নুখ গান। 


উপ্রিরন্বঘ! দেবা 


বজদর্শন। 





শিবাজী-উৎসব ৯ 





গতবর্ষে প্ৰঙ্গদর্শনে”  অদ্ধাম্পদ শ্রীসূক্ত 
বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয়ের “শিবাজট১উৎসব ও 
ভবানীমুক্তি” শীর্ষক মে প্রবন্ধ প্রকাশিত 
চইাছিল, সে সন্বন্ধে কিছু সমালোচনা মাব- 
শক | এই শিবাজী-উৎ্সব বঙ্গদেশে আছ 
কযেকবৎসর ধরিয়া) হইয়া আদিতেছে। 
প্গমত কলিকাতায়, তার পর মফম্থলে এবং 
এ-নতসর প্রা নগরে নগরে এমন ক্চিআুনক 
পল্লিগ্রামেও ইহার অন্ষ্ঠান হইয়াছিল। 
কিন্তু এবারের উৎসবের বিশেষত্ব এই যে, 
কলিকাতায় এই উপলক্ষে বেশ একটি 
দলাপলির হ্যষ্টি হইয়াছে । আশঙ্কা 
তেছে, এই বিবাদ স্থায়ী হইলে আমাদের 
উন্নতির পণে বিশ্ব জন্মাইবে। আমি মফস্বল- 
বসা, সুতরাং কলিকাস্তার দলাদলির সত 
আমার বিশেষ কোন সংশ্রব নাই। কিন্ত 
শিবানী-উত্লবের উদ্দেন্ট এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে 
শধুকক বিপিনচন্ত্র পাল বে একটি 
অভিনব মতের প্রতিষ্ঠান জন্ড প্রনীসা 
হইয়াছেন, উহ! আমর! গ্রহণ করতে পারি 
কিনা, এবং আমাদের দেশের বর্তমান 


৯্৯- 


অবস্থীয় প্রন্ধপ একটি মত প্রতিষ্ঠা করিতে 
দব্রধান্‌ হওয়। আদৌ উচিত কি না, ভাঁহাই 


, বিশেম বিবেচন-সাপেক্ষ। 


14৭ডা-উত্নবের আবশ্তকতা কি এবং 
কেনষ্ট বা এ উৎসব এ দেশে প্রচলিত করিবার 
চেষ্টা হইতেছে, সেইটি সর্বাগ্রে বুঝা বাঁউক। 

শিবাঞ্গা-উত্সব, প্রভীপাদিত্য-উৎসৰ প্রন্ভৃতি 
অঞুষ্ঠান আনাদের দেশে কিছুদিন পুর্বে ছিল 
না।' কেহ এ সকলের কোন প্রয়োজনও 
অনুভব করেন নাই। আমর! বছদিন ধরিয়া 
পরের দাদত্ব করিয। স্বদেশস্রেবার মাহাত্ম্য 
একেবারে স্কুলিয়া গিয়াছিলাম? ভাই আমা- 
দের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন দেশের 
প্রকৃত অবস্থা হৃদয়গ্গম করিতে আরম্ভ করি- 
লেন, তখন তাহার! প্রাণের ভিতরে একটা 
অভাবনীয় আকাও্ষা অনুভব করিতে লাগি-: 
লেন। এই আকাজ্ষার ফলে জাতীয়-মহা- 
সমিতি প্রস্থৃতির সৃষ্টি হইল। ভারতবর্ষের 
ন।ন! জাতি এবং নানা বর্ণের মধ্যে এঁক্য- 
স্থাপনের চেষ্ট! এবং উদেধাগ এ আকাঙ্ছা 
হইতেই গ্রন্থত। এইরূপ আকাঙ্ষা সকল 


₹ এই প্রবন্ধ কথমাস পূর্বে অমারের হত্তগ হইবাছিপ।_কিস্ত এতদিন ইহা প্রকাশের ছবিধা হয় নাই। 
শিবাসী-উৎগবের সময় পুনরার সনাগ ঠ, এক্ষণে উহার আলোচনা লা আছে। গস । 


২৬৮ 


দেশে প্রথমে কবিষ্বদপ়্ে প্রতিভাত হয়, 
বাঙ্লাদেশে ও হইয়াছিল। তাই প্রায় অর্থ- 
শতাবী পূর্বে কবি গাহিয়াছিলেন-- 


একবার শুধু জাতিতেদ ভুলে, 
ক্ষত্রিয় জ্রাঙ্গণ বৈশ্য হু মিলে। 


কর দৃড়পণ এ মহীমগুলে, 
সুলিতে আপন মহিমাধ্ধজ|! 
ঞঃ ৯ ৪ 
স টা ্ চে 


ধিনি এই সঙ্গীত গাহিলেন, তিনি হিন্ছু এবং 
ব্রাঙ্গণ। ইহা হইতেই বুঝা যায়, ভারতবাসী 
কিসের জন্তু লালারিত। জপতপ, পুক্া- 
অর্চনা, এ সকলের অভাব এ দেশে এই বিংশ 
শতাবীতেও নাই । কিন্তু ভারতবাসী অন্থরে 
অন্তরে জন্ুতব করিতেছে যে, এই নিদ্বিত 
ভারতকে"জাগাইতে হইলে কেবল ভপতপ, 
কেবল ধ্যানধারণা লইয়া বসিয়া থাকিলে আৰ 
চলিবে না। পরস্ত যাহাতে কনসাধারণের 
হৃদয়ে প্রকৃত শঙ্কি জাগিয়! উঠে, তাহার ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে। ভারতবা্ী এককালে 
শক্তিশালী ছিল, কিন্তু সে শক্তি আজ হারাই- 
রাছে। সেই নিদ্রিত শক্তিকে জাগাইবার 
জন্তই জাতীর উৎসবাদির আয়োক্ঞন। নিদ্রিত 
ভারতের প্রথম জাগরণের প্রকাশ দেখিতে 
পাই জাতীয়-মহাসমিতিতে ৷ 
জাতীয়-মহাসমিতি কি উদ্দেস্ত সুখে 
রাখিয়া স্যষ্ট হইয়াছিল, সে উদ্দেপ্ত সফল 
হইয়াছে কি না এবং কোনদিন হুইবে কি না, 
তাহার আলোচনার "স্থান এ নহে। কিন্তু 
জাতীয-মহাসমিতির প্রশস্ত মণ্ডপে মাতৃভূমির 
কল্যাণকল্পে বখন বাঙালী এবং মারাঠী, 


বর্শন। 


1 থম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৪ 


পঞ্জাবী এবং মাত্রাজী, ত্রাক্মণ এবং মুসলমান, 
পারসীক এবং খৃষ্টিয়ান একই মহামন্ত্রে উত্থো- 
ধিত হুইয়। সমবেত হন, সে দৃশ্তে প্রীণে 
আশা এবং বলের সঞ্চার হয় বটে। এই 
আশা! কোনদিন ফল্রাবতী হইবে কি না, 
তাহা একমাত্র অন্তর্ধামীই কলিতে পারেন। 
কিন্তু এই আশাকে ফলবতী করিবার 
একমাত্র উপায়- ভারতবর্ষে একতাস্থাপন। 
ধাহারা এই একতাস্থাপনের উদ্দেশ্টে প্রাণপাত 
করিতেছেন, তাহারাই দেশের প্রন্কত হিতা- 
কাক্ষী। অতীত আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে 


*ষে, আমরা পরস্পরের সহিত মিলনের একস্যত্রে 


আপনাদিগকে বীধিতে পারি নাই বলিক্নাই 
আমরা আজ হেয়। এ হ্বীনতা আমাদের 
পানভোজনের সহিত, আমাদের শয়ন এবং 
ভ্রমণের সহিত, আমাদের অন্তরে এবং 
বাহিরে, আমাদিগকে এমনই জড়াইয়া 
ধরিয়াছে যে, তাহার হস্ত হইতে অব্যাঞ্ততি 
লাভ করা এখন অতি আরাসসাধ্য ব্যাপার 
হইয়া ধ্রাড়াইয়াছে । কিন্ত এই অব্যাহতি- 
লাভের ইচ্ছা আমাদিগকে অতি প্রবলরূপে 
তাড়না করিতেছে এবং এই ইচ্ছার তাড়না- 
তেই আমরা আজ ম্বদেশী আন্দোলনে 
নিযুক | বাহার! ভাবুক, তাহারা বলিতেছেন, 
স্বদেশী আন্দোলন বিধাতার প্রেরণা । আঁমা- 
দের ছুঃসময় দেখিয়া করুণাময় পরমেশ্বর 
অঙ্কুলিনির্দেশ করিয়া! আমাদিগকে দেখাইলেন 
_প্ধী পথ । এ পথে অগ্রসর হও, তোমা" 
দের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ।” এই বাদী বাঙালীর 
অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইল। এই ম্বদেশী 
আন্দোলনের ভিতর দিয়া আমর! কিরপে 
আমাদের অভীষ্টলাভ করিব, এখন আমাদের 


বষ্ঠ সংখ্যা |] 


১১১১৭ 


সকলেরই এইটিই বিশেষরূপে 
বিষয়' হইয়াছে । 'আমাদের মধ্যে বত- 
প্রকারের যত ভেদ থাকুক না ফেন, একটি 
বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতদ্বৈধ নাই। সেটি 
এই যে, আমাদের ধর্মগৃত, জাতিগত, বর্ণগত, 
শিক্ষা এবং সংঙ্কারগত যতপ্রকারের বৈষম্য 
থাকিতে পাঁরে এবং আছে, 'তাহারই মধ্য দিয়া 
একটি দ্বৈধভাববর্জিত একতার সুত্র অবলগ্বন 
করিয়া আমাদিগকে জাতীয়জীবনের সফলতা 
লাভ করিতে হইবে। এজাতীয়জীবন হিন্দুর 
একার সম্পত্তি নহে, ইহা! মুললমানের ও নে, 
ইহ! বাঙালীর বা মারাঠীর নহে, পরস্ধ ইহা 
সমগ্র হিন্দুস্থানের জাতীয়জীবন । এই 
জাতীয়জীবনকে প্রকৃত জীবনী শক্তি প্রদান 
করিতে হইলে যে শিক্ষা, যে উপদেশ, ষ্ষ 
দীক্ষার প্রয়োজন, আমাদিগকে এক্ষণে তাহারই 
ব্যবস্ করিতে হইবে । এইনপ শিক্ষা এবং 
টপদেশের অভাব বোধ হইয়াছে বলিয়া 
জাতীয়বিষ্কালয়ের স্যষ্থি হইল। নতুবা এতবড় 
একটা বিশ্ববিস্তালয় থাকিতে পুনরায় আমাদের 
নূতন একট বিশ্ববিষ্তাপয় স্থাপন করিবার 
কি প্রয়োজন ছিল? এই শিক্ষা এবং উপদেশ 
জনসাধারণকে দিবার জণ্ত কথকতা, বন্ুতা 
প্রহতির প্রয়োজন এবং যাহাতে আমাদের 
ভাতীয় জীবনী শক্তির বৃদ্ধি হুইতে পারে, 
তাহার অনুকূল উৎসবাদিরও অনুষ্ঠান 
আবশ্ক। শিবাজী-উৎসব ধাহারা প্রথমে 
প্রবর্তিত করেন, অন্তুমান - করি, এই 
উদ্দে্ট লইয়াই তাহারা অন্থপ্রাণিত হুইয়া- 
ছিলেন। শিবাজী-উৎসবের অন্ত কোন 
সার্থকতা আছে বা থাকিতে পারে, তাহা 
এ পথ্যস্ত বুঝি নাই, প্রযুক্ত বিপিনবাধুর 


 শিবাজী-উৎসব। 
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প্রবন্ধ পাঠ করিয়াও বুঝিতে পারিলাম 
না। | 

বিপিনবাঝু বলিতেছেন-_“শিবাজীর 
বীরচরিত্র ও স্বদেশগ্রীতির উজ্দল দৃষ্টান্ত 
জনমগ্ুলীর মধ্যে প্রচার শু প্রতি! কর! এবং 
শিক্ষিতসাধুরণকে যথাসম্ভব শিবাজীচরিক্র- 
লাভে সাহায্য করা, ইহাই শিবাজী-উৎসবের 
মূল উদ্দেস্ত ।”» যদি ইহাই মুল উদ্দেস্ হয়, 
তবে ভবানীমুর্তির প্রতিষ্ঠা্ারা সেই উদ্দেস্ত- 
সিদ্ধির কতকটা সাহাধ্য হইল কিংবা তৎপক্ষে 
কোন্‌ ব্যাঘাত ঘাটল, ইহাই বিচার্ধয 


বিষয় । মূর্তি এবং অমূর্তের উপাসনা লইয়া 


স্নরণাতীত কাল হইতে মতভেদ এবং স্বন্থ 
চলিয়া আমিতেছে। উভয় মতের পোষকতার 
প্রচুর গ্রন্থাদিও লিখিত হইয়াছে। কিন্ত এ 
পধ্যস্ত সাকারবাদী ও নিরাকারবাদীর কল- 
হের মীমাংসা হয় নাই, কখন হইবে এক্প 
ছরাশা9৪ অতি অন্ন লোকেই করিয়া 
থাকেন। যিনি সাকারোপাসনাযর় বত, 
তিনি নিরাকারবাদীকে উপ্তাম করেন) 
আবার যিনি নিরাকারের উপাসন। করিয়া 
থাকেন, তিনি সাকারোপাসককে একটু অব- 
জর চক্ষে দেখেন। পরম্পরের প্রতি 
এইরূপ ভাব ষে কেবল অশিক্ষিতের মধ্যেই 
নিবন্ধ, তাহা নহে । হাহারা পঙ্ডিত, বাহার 
শাস্ত্রাধ্যয়ন। করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও 
এই ভাবটি বিলক্ষণ রহিয়াছে এবং বোধ 
হয় পৃথিবীতে যতদিন ভগবানের উপাসনা 
প্রচলিত থাকবে, ততদিন এ বিরোধ অবশ্রা- 
স্ভাবী। ব্রাঙ্গধর্ম এ দেশে যখন প্রথম 
প্রবর্তিত হয়, তখন হইতেই আমাদের 
দেশের শিক্ষিষ্ধলমাজেই এই বিরোধের 


২৭ 
দুষ্টি হুইয়াছে। বিপিনবাবু যে ভাবে 
সাকারবাদী এবং নিরাকারবাদীদের মধ্যে 


সামগ্রক্ত্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, শিক্ষিত- 
সরদার সে ভাবটি কখন চিন্তা 
করিয়া! দেখেন নাই, কেমন করিয়া রলিব। 
তথাপি দেখতে পাই, এই বিরোধ রহিয়াছে। 
জানিয়া-শুনিয়া এই বিরোধকে নূতন করিয়া 
জাগাইক়া দেশের কি উপকার হইবে, 
ধুঝিতে পারি না। বিপিনবাৰু যদি মনে 
করেন মুর্বিপুজার দোষ নাই, তিনি মুত্তিপূদা 
করুন। আরও অনেকে করিয়া থাকেন, 
আমরাও করিয়া থাকি, তাহাতে 
আপত্তি করে না। করিবার কারণও নাই। 
কিন্ধ জনসাধারণের শিক্ষার জন্য যে উৎসবের 
স্ষ্টি হইল, সর্বসাধারণ যাহাতে মে উৎসবে 
যোগদান করিতে পারে, তাহার বাবস্থা! হওয়া 
উচিদ্ত হে কি? জাতীয়শিক্ষার জন্ত ষে 
উৎসবের হ্ৃষ্টি, একটা অঙ্গ বাদ “লে 
ধর্দি প্রকৃতপক্ষেই তাহা জাতীয় উংস্বে 
পরিণত হইতে পারে, তাহা! হইলে ব্যক্তি- 
বিশেষ বা* সম্প্রধায়বধিশেষের মতস্থাপন- 
কলমে সেই অঙ্গটি বজায় রাখিয়া মহোৎ্সবের 
জাতীয়তা ন্ট করা কি সঙ্গত? জাতীয়তা 
ন্ই করা বলিতেছি এইজন্য ঘে, সর্ব 
শ্রেণীর, সর্ব বর্ণের, সর্ব সম্প্রদায়ের ব্যক্তি 
এই উৎসবে যোগদান করিতে পার্তেছে না। 
বিপিনবাবুই বলিতেছেন _ শিবাজী-উংসব 
অহিম্দুর জন্য নহে, আবার হিন্দুর মধ্যেও 
বাহার! শিক্ষিত এবঃ ভাবুক নহে, তাহারা 
শিবাজী-উৎসবের ভ্রিমৃর্তির গুঢ়তত বুঝিতে 
পারিবে না। তাহা হইলে জনকতক 
দার্শনিক হিন্দুর জন্যই কিং শিবাজী-উৎসবের 


বঈদর্শন। 


তেই, 


[ ৭ম বর্ষ, আশ্িন, ১৩১৪ 


বড়-একটা আবস্তকতা বোধ হইয়াছিল? 
ধাহারা ভাধুক» বাহার মুত্বিপূজা করি 
থাকেন এবং মুত্তিপুজার তত্ব অবগত আছেন, 
তাহাদের জন্য এ উৎসবের কি প্রয়োহ্ছন, 
জানিনা। এই উৎসবে প্রতিষ্িত মূর্তিয়- 
দ্বারা যে গুঢ়তব বুঝাইতে চাহিতেছেন, সে 
তত্ব বুঝিবার জন্য মেলায় গিয়া প্রতিমা. 
দর্ণনের বিশেষ আবশ্তকতাঁ তাহারা 
অন্গতব করেন, এন্সপ. বোধ করি না। সে 
যাহা হউক, দেখ! যাইতেছে, শিবাজী-উৎসবে 
অহিন্দু বাদ পড়িল। হিন্দুর মধ্যেও আবার 
প্রাককতজনের উপযোগী হুইল না। তবে 
তন্বদশী শৃহন্দুদের জন্যই কি এই উৎসবের 
অবতারণা? তাহাও তে। হইতে পারে না। 
কারণ, ভানীমূর্তির পৃজাই যদি এই উৎসবের 
অঙ্গ হয়, তাহা হইলে ধাহারা শক্তি-উপামক 
নহেন, তাহারা কদাচ এ উৎসবে যোগদান 
করিবেন না। তাহা হইলে এই তত্বদর্শা জন- 
কতক হিন্দুর মধোও আবার বৈষ্ণব, শৈব, 
সৌর, গাণপত্য প্রন্ততি বাদ পড়িতেছে। 
আর ধাহারা ব্রঙ্গোপাসক, তাহারা যদিও হিন্দু 
বলিয়া পরিচয় দিয়! থাকেন, তথাপি তাহারা 
বাদ পড়িতেছেন। এখন কেবল বাকি রছিলেন 
শাক্তসন্প্রদায়। তাহারা এই পুজায় ঘোগদান 
করিতে পারেন কি ? শিবাজী-উৎসবের মেলার 
সিংহবাছিনীর মুর্তিপু্জা এবারে কোন্‌ পদ্ধতি 
অনুসারে হইয়াছিল, আমি জানিতে পারি 
নাই। কিন্ত একথা বোধ হয় উল্লেখ কর! 
নিশ্রয়োজন যে, যদি আমাদের শান্ত্রাহ্পারেই 
পূজার ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তবে এ পুজা 
শান্ত্রোন্ত পদ্ধতি অনুসায়ে সদাচারসম্প 
রাঙ্মণের দ্বারা হওয়া উচিত, নত! শক্ষির 


সংখ্যা।] 


উপাসক হিন্দুগণই বা তাহাতে যোগদান 
করিবেন কেন? গ্রতিমাতে কোন দেবত।র 
পুজা করিতে হইলে তাহাতে পুজক সর্বাগ্রে 
গ্রাণপ্রতিষ্ঠটা করেন। যখন প্রাণগ্রুতিষ্ঠা 
হইল, তখন তিনি আর মুন্মমী প্রতিমা নহেন, 
তথন তিনি শ্বরং মুর্তিমতী ভগবতী | যতক্ষণ 
গ্রাণ প্রতিষ্ঠা নাহয়, ততক্ষণ তিনি মৃুন্ময়ী প্রতিমা 
মাত্র এবং পুজা-অস্তে বিসর্জনের পরও তিনি 
নয়া গ্রাতিমা। যদি শিবাজীমেলার এইরূপে 
শান্োক্ত বিধি অন্থসারে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি 
করিয়া মায়ের পুজা হইগা থা, তরে ধাঠার! 
শক্তির উপাসক, তাহাদের মধ্যে হয় ত কেহ 
কেহ এই পুজার সার্থকতা অনুভব করিয়া- 
ছেন। কেহ কেহ বলিতেছি 'এইজন্য যে, 
ধাহারা আবার আচারবান্‌ হিন্দু, তাহারা কদাচ 
এই শিবাজীমেলার পুজায় যোগদান করিবেন 
না। কেন না, যাহারা এই পৃঙ্গার উন্োগ- 
কষ্তা, তাহাদের মধো অনেকে আচারত্র, 
শাসক বিধি মানেন না এবং কেহ কেহ 
ফিদিসমাজের অন্তর্গতও লহেন। সুতরাং 
এপ পুছীয় সদাচারসম্পন্ন হিন্দুগণ কেন 
যোগদান করিবেন? অনেক ব্রাঙ্ষণ, শুদের 
প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ বা প্রতিমাকে প্রণ।ষ 
করেন না। সুতরাং শিবাজী-উৎসবসমিতির 
£াপিত মূর্তির সমক্ষে তাহারা প্রণত হইবেন 
না, ইছা আশ্চর্যোর বিষ্গ নহে । ধদি এইকপই 
অব্হা হয়, তাহ হইলে “জনম গুলীর” মধ্যে 
শিবাজীর বীরচরিত্র শু শ্বদেশগ্রীতির উঞ্জল 
নত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা! এবং *শিক্ষিত- 
শীধারণকে” যথাসম্ভব শিবাীচরিত্রলাতে 
সাহায্য করার যেউদ্েন্ত, তাহ! সফল হইতেছে 
কৈ? শিবাজী-উৎলবটি এমনভাবে গঠিত করা 


_শিবা্জী-উতৎ্সব. 
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)িইতেছে যে, “জনমণ্ডলী” এবং “শিক্ষিত: 
সাধারণের” নিকট হুইতে টানিয়া-লইর। 
ইহাকে একটি গণ্ডীর মধ্যে স্থাপন করা হুই- 
তেছে,--বে গণ্ডীর মধ্যে “জনমগ্ুলীর” এৰং 
“শিক্ষিতসাধারণের” প্রবেশ নিষেধ । বিপিন- 
বাবুকলিতেছেন -“সকলে ভবানীমুর্ভিকে পছন্দ 
ন1! করতে পারেন। নর! যে ব্রন্ষোপাসনা 
প্রতিষ্ঠিত করিয়্ট ছি, তাছাই কি সকলে পছন্দ 
করেন? সকলে এই প্রতিমাপূজায় যোগ- 
দান করিতে পারেন না. আমাদের উপাসনা- 
দিতেই কি সকলে যোগ দিয়! খাকেন ?” না, 
সকলে যোগ দেন না। কিন্তু তাহাতে কাহার 
কি 'আসে-বায়? ত্রঙ্গোপাসনায় কেহ যোগ 
দিল কি না দিল, তাহাতে ব্রঙ্গোপাসনার 
কোন ক্ষতিবৃদ্ধ নাই। কিন্ত শিবাজী-উৎসৰে 
সকলে যোগ দিতে পারিল না, ইহা! শিবাজী- 
উৎসবের পক্ষে ক্ষতির কখা। কেস ন।, 
উৎসঘের উন্দেষ্তই বিফল হইন্া যাইতেছে । 
সার এক কণা। ত্রঙ্গোগাসনার স্থান ব্রাঙ্গ- 
মন্দির । আল ব্রাঙ্গমন্দির ছাড়িসু] যদি আপনি 
জাতীদমহাসমিতির মণ্ডগে অথব।' স্বদেশীসভার 
প্রাঙ্গণে আপনার ব্রঙ্গোপাসনার বস্তত৷ 
করিতে যান, তবে জাতীয়মহাসমিতির এবং 
স্বদেশীসভার উদ্গেশ্ত সফল হইবে কি? 
সুতরাং দেখা ফাইতেছে, হে উদ্দেশ্তে শিবাজী- 
উৎসবের * অবতারণা, ভবানীমুষ্তিপ্রতিষ্ঠ 
দ্বারা সে উদ্দেশ্টের সফলতা হইতেছে না, 
পরস্ত বিষ্ব হইতেছে । শিবাজী-উৎসৰ 
ভারতবাসীর জাতীয়-উৎষব-নূপে পরিগণিত 
হইতেছে না। বিপিনবাবু ইহাকে হিন্সু- 
জাতীয় উৎসব বলিতেছেন। এই *হিন্ম- 
জাতীয়”শবের মঞ্চ ঠিক গ্রহণ করিতে পারি 
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নাই। যদি ইহা! দ্বারা কেবল উৎসবটি 
শ্রেনীনির্ণর কর! হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
ইহাকে হিন্দুজাতীর উৎসর বলা যাইতে 
পারে, কেন না ভবানীপুজা কদাপি মুসলমান 
বা খৃষ্র়ানের জাতীয় উৎসব হইতে পারে না। 
কিন্ত ইহাকে যদি হিন্দুর জাতীয় উৎসব 
বলিয়। পরিচয় দিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা 
হইলে সে ইচ্ছা ফলবতী * হইতেছে না। 
কারণ, ইছাতে সকল শ্রেণীর হিন্দু যোগদান 
করিতে সক্ষম নহে। সুতরাং এ কোন্‌ 
জাতীয় হিন্দুর জাতীয় উৎসব, তাহাঞ নিয় 
করা কঠিন। | 

বিপিনবাবু বলিতেছেন-__-“শিবাজীমহারাজ 
স্বয়ং ভবানীর উপাসক ছিলেন | তাহাকে 
বুঝিতে হইলে ভবানীকে ছাড়িলে চলিবে 
না?” 

ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারি না। 
মনুষ্যজীতির মধ্যে অধিকাংশ মানুষই 
ভগবানকে কোন-না-কোন প্রকারে উপাসনা 
করিয়া খান্কে। কেহ ভগবানের একটা 
আঁকার কল্পন' করিয়া, শবার কেহ বা 
নিরাকারহ্ব্ূপ ভ্ঞান করিয়া, কে 
বা এই দৃশ্তজগতের  আগুতে অনুতে 
াঙার প্রশ্থ্্য উপলদ্ধি কররয়1-নান! 
জনে নানারূপে শীহার উপাসনা করিভেছেন। 
শিবাজীমহারাজও তাহার * ইছদেবীকে 
ভবানীমুর্তিতে করনা করিয়া ঠাহার উপাসন। 
করিতেন। আমাদের মধ্যেও হার! 
নীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা প্রত্যেকেই 
আপন-আপন ইষ্ট দেবদেবীর মূষ্তি ধ্যান 
ওপুজ। করিয়া থাকেন। প্রত্যেকে ই যথাসাধ্য 
আপন+আপন ইষঈমন্ত্রেরে সাধন! করেন--. 


বঙ্গদর্শন । 
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গুরুর উপদেশ অনুসারে গুরুকথিত পদ্ধতিক্রমে 
সাধনাগ্ন অগ্রসর হইতে খাঁকেন। কিন্ত তাই 
বলিয়া এই সকল ব্যক্তির চরিত্র বুঝিতে হইলে 
তাহাদের ইষ্দেব বাইইদেবীকে বাদ দিয় বুঝিতে 
পারিব না, এ কথা স্বীকার করিতে প্রদ্বত 
নহি। আপন-আপন ইষ্টদেবতাকে সংগোপন 
করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ । যিনি 
সাধক, তিনি মাপন ই্টমন্ত্র অথব! ইঞ্টদেবের 
মুর্তি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। 
অন্য কেহ তাহা জানিবার অধিকারীও নহে। 
সুতরাং ,ব্যক্রিবিশেষকে বুঝিতে হুইলে 
তাহার উপাস্ত দেবতাকে ও বুঝিতে হইবে, 
ইহা শ্বীকার করিতে পারি না। বিপিনবাবু 
স্বপ্নই বলিতেছেন, শিবাজী-উৎসবের মূল 
উন্ষেস্ত শিবাজার “বীরচঙিত” ও “স্বদেশ, 
প্রীতির” উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা 
করা। শিবাঞ্জীর সাধনপদ্ধতির নিগুঢ়তৰের 
সমালোচনা কর! শিবাজা-উতসবের নিশ্চয়ই 
উন্দেশ্ত নহে। বাকিবিশেবকে বুঝিতে 
হইলে তাহার চাঁরত্রের কোন্‌ দিক্ট! 
মনরা বুঝিতে চাই, সেহাটই দেখ! আবন্তক। 
আনরা শিবাজাচপিত্রে তাহার বার ও স্বদেশ 
প্রাতই বিশেষভাবে বুঝিতে চাই --আধ্যা(গ্িক 
জ+তে তিনি কতদুর উন্নত হহয়াছিলেন, পর 
কালের কাঙ্গ তিনি কতদূর করিয়াছিলেন, 
তাহা! দেখিবার জন্য আমর] ব্যস্ত নি। 
শিবাঙ্জীর চরিত্র আমরা আত্মস্থ করিতে চাই, 
শিবাজীর ভ্তায় বারস্ব এবং শ্বদেশগ্রীতি লাভ 
করিবার কামনায় ;-তাহার আধ্যান্সিক 
শক্তিসম্পদ্‌ লাভ করিবার জন্ত নহে 
আধ্যাত্মিক উন্নতির দৃষ্ঠান্ডের জন্ভ হা এরও 


সাধকের সাধনপদ্ধতি বুঝিবায় জঞ্জ ব্গীর দেশে 


যঠ সংখা 1] 


ধাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের 
আপন খরেই এ তত্ব বুঝিবার "আমরা যথেষ্ট 
উপকরণ পাইয়া থাকি । 

বাঙালী ভীরু, বাঙালী কাপুরুষ, বাঙালীর 
সংসাহস নাই, এইকূপ জনপ্রবাদ 'মাছে। 
আমাদের তেত্রিশকষোটি দেবতা আছেন। 


আমর! জপতৃপপরায়ণ, আমর! আধ্যাত্মিক, 


জীবনে উন্নতিলাভ করিবার জন্ত জীবন অতি- 
বাহিত করি, তাই আমবা জীবনসংগ্রামে 
পরাস্ত হইক্া ক্রমশ হীনবল এনং বীর্ঘাশূন্ত 
হইয়া পড়িতেছি-_ইহাঁও কেহ কেছ বলয় 
থাকেন। এ অপবাদ সভা ভউক বা মিথ্যা 
হউক, আমাদের বর্তমান অবস্থায় বীর- 
চবিপব্রের আলোচনান্বারা বলনীর্ধ্যাদি বীরো- 
চিত শ্থণসকল যাহাতে আমরা লাভ 
কলি পারি, তঙ্িষয়ে আমাদেন মনোযোগ 
আবশ্বক, এ সম্বন্ধে প্রায় সকলেরই একমত । 
এই আবশ্ঠীকতানোধেই আমরা শিবাজী, 
প্রভাপাদিতা, সীতারাম প্রভৃতি বীরগণের 
চরির আলোচনা! করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি 
এবং তজ্জন্ত উতসবেরও গ্রয়োজন বোধ 
করিয়াছি । শিবাজীচরিত্রের প্রকৃত বিকাশ 
তাহার ম্বাদশগ্রীতিতে, স্বদেশের জন্ত 
অসাধারণ স্বার্থতাগে এবং বীরত্ব প্রকাশে 
-শবানী-উপাসনায় নহে। তিনি ভবানীর 
উপাসনা করিতেন নিজেকে বলীয়ান্‌ করিবার 
ঈ্,-নিজের নৈতিকব্ল বাড়াইবার জন্ত 
আবার, উপাসক যেবপ উপান্কদেবতার নিকট" 
প্রাণের আবেগ এবং সকলপ্রকারের আবেদন 
'দীনাইয়। থাকেন, শিবাদীও তাহাই করিতেন। 
উপাদক যেক্ূপ উপাসনাধারা আপন হয়ে 
শিকার করিয়া! থাকেন, শিবাজীও সেইন্ধপ 
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বত্ব নছে। শিবাজীচরিত্রের বিশেষত্ব তাহার 
্দেশবাঁংসলযে। রামপ্রপাদকে বুঝিতে 
হইলে তাহার উপাস্তদেবতা “কালীগকে 
বাদ দিয়া বুঝিতে পারি লা, কারণ রাম প্রসাদ 
সাদক ছিলেন । তাহার সাধনার বসন্তকে 
বাদ দিলে তাহার বামপ্রপাদত্বই থাকে ন!। 
রামপ্রদাদকে বুরিতে চাই হাহার আধ্যাত্মিক 
শক্তিসম্পদের রহমত বুবিবার জন্ত এবং এই 
করণে তাহার সাধন প্রণালী, তাহার উপা- 
সন! প্রস্ৃতিই বুঝিবার বস্ত। তীঙ্চার চরিত্রের 
ইহাই বিশেষত্ব । তীহার চরিত্রের প্রকৃত 
বিকাশ তাহার সাধনায় । সাহিত্যগুরু বঙ্কিম- 
চন্ত্রকে বুঝিতে হুইলে তাহার সাহিত্যগৌরৰ 
বাদ দিলে তীঙ্াকে বুঝা যাইবে না। কিন্তু 
হিনি কে'ন্‌ দেবার উপাসনা করিতেন এবং 
কোন্‌ পদ্ধতি মন্থুসারে উপাসনা করিততন, 
তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয় না। দেশপুজ্য 
স্থুরন্্রনাথকে বুঝিতে হইলে তাহার স্বদেশ- 
বৎসল্যই বুঝ! আবশ্যক, তীহাব্র চরিত্রের 
অন্যান্য অংশ বুঝিবার কোন প্রয়োজন হয় 
না। বিপিনবাবুর যুক্তি এই যে, “যে দেব- 
তাকে যীশু সর্বদা পিতা নামে অভিহিত 
করিতেন,_-সেই শ্থিগস্থ পিভাকে' ছাড়িয়া 
যঃশুচরিত্র বুঝিতে যাওয়া বিড়ম্বনা । যে 
দেবতাকে মেচ্ছহ্দ আল্লা নামে ডাকিতেন, 
তাহাকে উপেক্ষা করিয়া মোহঙ্গদের চরিত 
ধ্যান করিতে ফাওয়া পণ্ুশ্রম মাত্র । রাধা” 
কৃষঃকে ছাড়িয়া শ্রীচৈতন্যবে* বুঝিতে যাওয়া 
মুর্খত। ।* তাহা স্বীকার করি। কেন না, এই 
স্ব্ণস্থ পিতাকে ডাকা এবং লোকসমাঞ্জে 
প্রকাশ করাই যীগুবৰ একমাত্র ব্রত *ছিল, 
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আল্লার না প্রচার করিবার জনাই মোহঙ্গদ 
ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, রাধারুষেের 
অপ্রীকৃত প্রেম মগ্গুষধাকে বিলাইবার জন্যই 
মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। এইগুলিই 
ইহাদের জীবনের একমাত্র কার্য এই 
কার্য্য গুলি বাদ দিলে ইহাদের «*জীবনচরিত 
বুঝ! হুইল না, কারণ ইহাদের জীবনের এই 
দিকৃটা বাদ দিলে আর কোন বিশেষত্বই থাকে 
না)- ষীশুর ষীশুত্ব, মোহহ্গদের মোহঙ্গদত্ব 
এবং চৈতন্যের চৈতন্যত্বই থাকে না। ঠিক 
এইভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, শিবাজীর 
্বদেশবাৎসল্য বাদ দিলে শিবাজীর 'জাক 
কোন বিশ্যেত্ই থাকে না; তাহার শিখা, 
ত্বই লোপ পায়। শিবাজী স্বদেশের স্বাবীনতা- 
লাভের জন্য যেডাবে বিপতৎমাগতর কাপ 
দিয়াছিলেন এবং অতি প্রবল রাশির 
সম্মুথে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন,। তাহা 
শিবাঁজীচরিত্রের বিশ্যত্ব এবং ততই 
শিবাজীচরিত্রের প্রকৃত বিকাশ । ইহা বুঝিবার 
জন্য তাহার বরতের কাহিনী শোনা আবূ, 
শ্তক, তাহার স্বার্থত্াপ্রের বিবরন জান! 
আবক, ্রীহার অ[ধারণ-দাহন এবং শক্তি" 
জ্াপক খউনাগুলির বিষন্ন আলোচিত হহয়ংর 


প্রয়োজন । শিবালার শিবাজত তাহার 
শ্বদেশসেবার়, তাহার ভবানীপুজার নহে । 


£ 


শিবাজীকে সাধকবূপে দেখিডে চাই না। 
সে উদ্দেশে এই উহদবের অবতারণা হয় 


নাই। অন্ত সন্বসাধারণে তাহাই নে 
করে। শিবাজীর* স্বদেশপ্ীতি ৪ তাহ বু 


বীরচরিত্র বুঝিবার জন্তই তাহাকে বাঙল!- 
দেশে প্রতিষ্ঠা করিতে চাই,-মন্ত কোন 
উদ্দেশে নছে। আমরা শিবাজীকে একজন 


বঙ্গদর্শন । 
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প্রকৃত কম্মিরপে দেখিতে চাই। বাসাবিক 
শিবাঁজীকে সাধকরূপে প্রতিষ্ঠিত করার চৈ 
সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সাধক 
তাহার সাধনার বস্ত লাভের অন্ত ধান- 
ধারণা করেন। ইহুলৌকিক বা পারলৌকিক 
কোন প্রকারের আকাজ্ক্া' সাধকের হৃদয়ে 
থাকে না। হিনি প্রক্কৃত সাধক নামে অভি- 
হিত হইবার যোগা, তিনি কামনা শৃন্। 
কিন্ত শিবাজীকে সেই শ্রেমীর মন্থুযারূপে 
কল্পনা করিতে কেহ প্রাস্তত আছেন কি? 
শিবাজীর' উপাসন! সম্পূর্ণ সকাম। শিবাজী 
উপাসগন! করিতেছেন মা ভগবতীকে পাইবার 
ভন নহে, তাহার কৃপাপাভ করিয়া তহার 
শক্তিতে আপনাকে শক্তিমান করিয়া স্বদেশ 
উদ্ধা'বেন জন্ত। প্রভাপাদিতভা ঘশোরেশ্বরীর 
পূজা করিতেন-তীহাকে লাভ করিয়া মুক্ত 
হইবার আশায় নহে ১ যশোরেশ্বরীর আশী- 
ব্ধাদ লাভ করিয়া স্বদেশব্রতপালনের শক্তি 
বাড়াইবার জগ্ঠ। শিবাজ্জীকে ধ্যানস্থ যোগি- 
রূপে না আকিরা 'অপি-এবংবল্লম-শোভিত 
সশন্প সৈনিকরূপে চিত্রিত করিলে--ঠাহার 
বীর5চরির অধিক তর লুন্দরক্ধপে ফুটম্না উঠে 
নাকি? 

শিবাঞ্দী ভবান'র উপাসিনা করিতেন, 
ইহাতে এইটুকু তাহার চরিত্রের বিশেষ 
বুঝিভে পারি যে, তিনি ভগবন্তুক্তিপরায়ণ 
ছিলেন। ইহা বীরের একটি সদ্‌গুপ। 
ইহাতে বীরহনয়ের নৈতিকবল বুদ্ধি করে, 
তাহাকে সুখছুঃগণীতোষ প্প্রভৃতি সহিবার 
শক্তি প্রদান করে এবং তাহাকে অধিকতর 
কার্ধাক্ষম করে। কিন্তু তাই হলিয়া ভবানীকে 
বাধ দিলনা শিবাজীচক্মির ফেন বুবিতে 


বন্ঠ সংখ্যা । ] ূ 
পারিব না, তাহার কোন যুক্তি পাই 


ন]। 

আর একটি কথা আছে। বিপিনবাবু 
লিথিয়ছেন--“আমাদের আজকালকার ভাঁব 
ও ভাষায় শিবাজীর 'এই উদ্দীপনা ও 
(প্ররণাকে বাত করিতে গেলে আমরা 
ইহাকে জাকীরশক্তি নামে হয়ত অভিহিত 
করিব * * *. * "এই জাতীয়শক্তি, 
এই 90871001070 [২৪০০ই শিবাদীর 
নিকটে ভবানীর্ধপে প্রকাশিত হইয়ছিলেন 1” 

এ যুক্তিট! বোধ হয় ার্দকালকার 
স্বদেশীভাব প্রণোদিত বুবকগণের মন্টেরঞনার্থ 
উপস্থিত করা হইকাছে। ইহা শিবাজীর 
ভবানী-উপাসনার পস্বদেশী” বাখ্যা হইছে 
পারে, কিন্ধু হিন্দুর হৃদয় বোধ হয় এই দার্শনিক 
বাখা! গ্রহণ করিতে প্রস্বত নহে । আমবা 
ঘখন শিবাঞজীকে ভবানীর উপাসক পে দেখে, 
তখন তিনি জগম্মাতা আগা শক্তির উপাসনা 
করিতেছেন, তাহাই মনে করি )--মন্ত কোন 
ভাবে আমরা তাহার ভবানী-উপাসনাকে 
গ্রহণ করিতে পারি না। জাতীয়শক্ষিই 
বঙুন বা 18০০-50171ই বলুন বা 110016)ই 
বলুন, এক্সপ কোন নামে তাহার হদয়স্থিত 
অমূর্তশক্তিকে অভিহিত করিতে কোন 
হিুইপ্রস্বত হইবেন না। হিন্দু বিশ্বাস করে 
যে, আদ্য! শক্তির উপাসনাদ্বার। তার কুপা- 
নাত করাধায়। তিনি অসহায়ের সহাদু, 
তিনি দুর্বলের বল, তিনি নিরাশ্রয্নের আশ্রয়। 
শিশু যখন বিপদাপক্ন হয়, তখন পম] মা” বলিয়। 
চীংকার করিতে থাকে । মা সেডাঁক শুনিয় 
নিশিস্ত থাকিতে পারেন না। তিনি ত্বরিত' 
গতিতে আপিয়! শিশুর হুঃখনবারণ করেন । 





শিবার্থী-উৎসব | - 
/তাই বিশ্বজননীকে হিনি বেরপে তবনা 





ব৫ 





করিয়! তৃপ্ত হন, তিনি সেইরূপেই ডাকেন, 
সেইর্ূপেই তাহার উপাসনা করেন। ওর 
এই উপাসনার পণটি দেখাইয়া দেন) কি 
উপাক্সেমাকে ভাকিলে তিনি সাঁড়া দিবেন, 
সেই উপায্পছি তিনি শিথাইয়া দেন। শিবা- 
জীকে ভবানী-উপাসনার সময় এই চক্ষে 
দেখিতেই আমাদের ভাল লাগে। এই 
সুন্নল্ ভাবটি ছাড়িয়া-দিয়া! তাহার অস্তনিহিত 
আধ্যাস্িক শক্তিকে অন্ত কোন ভাবে বর্ণনা 
কৰিলে, আর ঘাহাই হউক, তাহা হিন্দুর 
নিকট মাদরণীয় হইবে না এবং শিবাজী- 
উত্নবের ভাতপর্য্য অন্ন্ধপ হইলে তাহাকে 
হিন্দজাতীম্ন উৎসন বলা সঙ্গত নহে। 

বর্তমান আকারে শিবাজী-উৎসবের 
মার একটা দিক আছে, সেটা অগ্রাহা 
করিলে চলবে না। শিবাজী-উৎসবৰে তবানী- 
মণ্রিপ্রতিষ্টার যে ফল আমর! হাতে-হাতে 
পাইলাম, তাহা ভুলিয়া যাইতে পারি মা। 
সে ফল সাক্ষাৎসপ্বন্ধে নেতাদের মধ্যে 
দলাদলি। তগবংকৃপায় কিছুদিন ধরিয়া 
আমাদের দেশের কর্ম্বীরগণ সকলেই 
এক মনে এক প্রাণে মাতৃসেবায় জীবন উৎ- 
সর্গ করিয়াছিলেন । আমাদের স্বদেশ 
আন্দোলনে যাহা-কিছু ফললাত হইয়াছে, 
তাহাও এই একপ্রাণতার জন্য । কিন্ত 
বিধাতার ইচ্ছা! বিধাতাই জানেন । বোধ হয়, 
বাালীজাতির উন্নতি তীহার অভিপ্রেত 
নহে। তাই কন্ীদের মধ্যে শ্িবাজী-উৎ- 
সবের স্তায় একট! অবাস্তর ব্যাপার লইয়া 
বিরোধ বাঁধিয়া গেল এবং এই বিরোধ 
তাহাদের প্রত্যেক কলার্য্যেই এক্ষণে পরি্ফুট 
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হইতেছে। _ শিবালী-উৎসবসমিতি বদি মঞজ তন্থে নাই, সে পৃ কোন্‌ পতি অহ 


করিয়া থাকেন যে, ভবানীু্তি প্রতিষ্ঠাতার 
তাহারা হিন্ুদের সহানুভূতি পাইবেন, 
ভাকা হইলে মনে করিব, তীহারা বড়ই ত্রমে 
পতিত হইয়াছেন। থ্বাহারা প্রকৃত হিন্দু 
বলিয়া পরিচয় দিয়! থাকেন এবং শাস্ত্রের 
অন্কশীসন মানিয়! চলেন, তাহারা এ শ্রেণীর 
উৎসবে যোগদান করিবেন 'না। আমাদের 
সমাজে ষে সকল পুরাণোক্ত উৎসবাদি প্রচ- 
লিত আছে, তাহার অতিরিক্ত আর কোন 
উৎসবের প্রয়োজন কেহ কোনদিন অনুভব 
ফরেন নাই। শক্কিসাধনীর জন্ত শক্তিঃ 
পৃজ। আবন্ঠক হইয়া থাকে । হিন্দুর মহাতীর্থ 
এবং পীঠস্থান কাঁলীঘাট রহিয়াছে, সেই 
স্বীনে গিয়া আমরা মায়ের পুজা করিব, 
বাঙালীর জাতীয় উৎসব ছৃর্গোতদবের সময় 
মায়ের নিকট প্রণত হইয়! শকিভিক্ষা 
করিব, শিবাজীর মূর্তি তুলিয়া তাহার সম্মুখে 
তবানীকে প্রতিষ্ঠা করিয়! পুজা করিব কেন? 
যে পূজার ক্ষোন বিধি বা. নিয়ম পুরাণে বা 


সারে হইবে? 

তবেই দেখা যাইতেছে, বিশে জন্তও 
এ উৎসব নহে । তবে কাহার জন্ত এ উৎমব? 
যে উৎসবে দেশবাসিগণ সঞ্লে যোগ দিতে 
পারিল না, সে উৎসবের, প্রয়োজন কি? 

শেষ আর একটি কথা। ঘি তবানী- 
মূর্তি বাদ দিয়াও শিবাজীচরিত্রের যে 

অংশ বুঝিতে চাই, তাহা বুঝিবার কোন 

বাধা না "হয় এবং তবাশীষৃর্তির প্রতিষ্ঠা 
যদি মুষ্টিমেয় কয়েকটি বাক্তির নিফটই অতি 
প্রয়োজনীয় বোধ হয়, তাহা হইলে যে অঙ্গ- 
টুকু বাদ দিলে সকল শ্রেমীর লোক এই 
উৎসবে যোগদান করিয়া জাীয়জীবনকে 
বীরধর্্ছে অন্প্রাণিত করিতে পারে, 
শিবাজী-উৎসব সেইভাবে সম্পয় করিলেই 
বা ক্ষতি কি? আর বদি এভাবে সম্প় 
করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে এ উৎসবটি 
উঠাইয়া দিলে দেশের মনল বৈ অমঙ্গল 
দেখি না। 


শ্যোগীজচজ্ চক্রবপ্তা 
মনীষা । 
এ. [মিশ্রকাবা ) 
দ্বিতীয় স্গ ৃ 
নহে 
প্রভাত হইলে নিশি বেশ ল'য়ে আসিল কিন্তরী 


গৈরিক রেশম _কঠ হ'তে আগুল্ফ-লন্িত। পরি' 
সেই ছাত্রীবেশ সাজিলাম মোর তাপসিনীত্রয় 
আশ্রমদীক্ষার তরে যেন। তখন লে সবিনয়... 


হু ) নি ন্‌ ৮ ঞ ” ্ | ৰ 
ষ্ঠ | ' মর্নীষা।  ২খ৭ 


_ কহিল--প্রাজনলিনী মনীবা £মাঁধের প্রতীক্ষায় 
রম্েছেন কক্ষে বসি” ।” উন সেথাক়-_ 
শ্রেনী বাধি,-অগ্রে আমি,-পিছে মোর চলিল ছুজন ; 
অভিক্রর্ষি' 'সমুছেগে মণিময়-পুষ্প-নুশোভন 
চিত্রিত দীর্ঘ অলিনা, উদ্ধরিন রাজসতামাবে,_ 
মর্ঘরয়চিত শুত্র তিত্বিগাত্রে তাহার বিরাজে 
কত-মত কারুকার্ধ্য ৷ যুগ্ন স্তম্ভ তাহে শত শত 
নানামণিপুষ্পহারে ঝলমল ক্রে অবিরত। , 
ঝকৃবকৃ শুভ্র মেঝ, বিশ্ব ধরে মুকুর যেমন-. 
কোণে কোণে গোলাপের প্ুরিছে ফোয়ায়। শ্বনগ্বন্‌ 
লৌরভপ্রশ্বাসী | ছত্রিশ রাগিণী-সুর্তি সুগঠিত 
মর্র প্রস্তরে, প্রতি যুগস্তস্তমাঝে প্রতিষ্ঠিত 
অপূর্ব কৌশলে" চতুঃবষ্টিকলাৃত্তি খর্বতরা 
বিরাজিছে উর্ধভিত্বিপরে | বীপা-বেণু-সপশ্বয়া- 
মুরজ-মৃদঙ্গ-আদি হেথাহোথা রয়েছে পড়িয়া। 
হেরি হেরি এই সব- মোপান বহিষ্া কম্পহিয়া 
উত্তরিস্ রাজকক্ষে। 

,... স্বর্গসিংহাসনে সুবদনী 
হেরিসু অপুর্ব নারী স্বৃহৎ পরি” শিরোমণি, 
গ্রন্থ আর বিস্তার বেইিত'। (সংহাসন-ছুই-পাঁশে 
পোষা যুখ্ম বাছিনী শারিত। মরি কোন্‌ চঙ্জাবাগে 
এমন লাবণ্য ছিল--নামিল_রে এ মর্ধ্যজগতে ! 
কি বদির! বরবরে আকর্ণবিশৃত আখি হ'তে 
সর্ধসভা লালসে উলসি” ! দাড়াইয়। মধুস্থনে 
কহিলেন রাজবালা--"স্বাগত স্বাগত বরাঙগনে! 
শিক্ষার্দীক্ষা। চিত্তবল ছেরি' তোমাদের, বহুগ্রীতি 
জাগে মনে । দুর হ'তে তোমরাই প্রথম জতিথি 
এ নব বিষ্কায় রাজ্যে । ' তোমাদের নাম মোর সাথে ' 
একজে জলিতে ধবে মহুত্বের ইত্ভিহাসপাতে,-. 
অতীতের নারীলোক-অন্ধক।র উদ্দ্ল করিয়া 
জাগিবে মৃত্য দীপ্তি অন্তহীন ভবিধ্য ভরিয়া 


২৮ 





ধঙজদর্শন। [৭ম বর্ষ, আসিল, ১৩১৪ 


একত্রে প্রকাঁশি ঃ সবে । একি হেরি 1? তব দেশে 


নারী এত দীর্ঘাকার! 1” 'নিকুঞ্জ কহিল মৃদু হেসে 
নতনত্র সুখে--”মোরা আসিয়াছি রাজপুরী হ'তে ।” 
“রাজপুরী হ'তে ? তবে যুবরাজে জান ভালমতে ?* 
কহিল নিকুঞ্জ-_"তিনি একালের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, 
হের বাঁজ্ঞি! তবু তিনি শ্রেষ্ঠতম আদর্শ তোমার" 
পুজেন অন্তরে নিত্য |” উত্তর দিলেন রাঁজবালা-_ 
“ভাবি নি. শুনিতে হবে শুন্তগর্ভ এই খ্যাঁতিঢাল1 
তোঁষামোদ-রজতটুস্কার এ মোর প্রাসাদে বসি”। 
বুঝিলাম গ্রন্থশুন্ত অরণ্য ত্যজিয়া_অভিলষি' 
জ্ঞানামৃত আসিয়াছ হেথা । কিন্তু শিশুর সমান 
বাক্য তব। নৃপস্থত এ চিত্তে না পায় তিল স্থান। 
যেদিন গ্রহিহ্থ এই মহাদর্শে জীবনেক ব্রত, 

সেইদিন পণ কৈমু উদ্ধাহে না হইব সম্মত 

যাবত জীবন । তোমরাও লহ দীক্ষা-কর পণ 
হেথায় প্রবেশসাথে নারীপন! করিবে বর্জন । 
ক্রীড়নক নহি মোরা রঞ্রিতে নরের অবকাশ _ 
মনে রেখো৷ এই কথা । চিত্তে স্থির যদি অভিলাষ-_ 
প্রভৃত্বগর্বিত ঘত পুরুষের! নারীগ্ণে দূলে 

সর্বসাথে লহ সম অধিকার বাটি শক্তিবলে ।” 


সলজ্জ-€পুরুষ মোরা ) হম্দ্যতলে-চাহিন্থ তখন 
থুঁটিতে খু'টিতে নখ। নারী-কর্খ্চারী একজন 
উঠিয়া করিল পাঠ নিয়মসমূহ সেথাকার-_- 
তিনবর্ধ ধরি কেহ না লইবে গৃহসমাচার, 
তিনবর্ষ ধরি কেহ সৌধগণ্ডি নাহি উত্তরিবে, 
তিনবর্ষ ধরি নাহি নরসাথে আলাপ করিবে। 
এমনি এমনি পাঠ করিল সে আরো! বিধি কত-্ 


স্বাক্ষর করিয়া তাছে প্রবেশিষ্গ মোরা রীতিমত 


বিদ্যালয়ে । “এখনে অপরিপক তোমাদের মন 
সাবধানে রেখো--ক*ট নাছি যেন পরশে কখন 1” 


ষষ্ঠ লংখ্যা 4]: * অর্লীযা। . 0 ই৭৯ 


কহিলেন রাজী ॥ “দেখ চাহি এ প্রাসাদে কারা ফির়ে-- 
এরা ত? আচ্ছন্ন নহে দাসীর অনন্ত তিমিরে। 
এদের মস্তিষ্ক পটু নহে মাত্র ভূষা-উত্তাবনে 
খর্বমেধা-নারীসম প্রাচ্য আর প্রতীচ্য ভুবনে । 

হের চাদবিবি হোথা ফিরাল যে মোগলবাহিনী 
আপনি নেতৃত্ব লয়ে-_-এই মুর্তি জিনিয়া রোহিণী, ' 
চিতোরপদ্মিবী রাজে। দেখ চেয়ে হোথা বীরাঙ্গন। 
দৃপ্ততঙ্ষু অগ্রপীনা-_ শান্-আর-শস্ত্র-বিভূষণা । 

দাসী নহে নারী--এ সব নারীরে স্মরি” স্থির মনে 
বুঝি' দেখ । মুঞ্চ দাসীভাব--কর ইহাদের সনে 
বসবাস--পরিহরি” তুচ্ছ লোৌকাচার--ধন্ত করি 
মানবজনম, নারীচিত্ত উদ্ধে তুলি'-- অনুসরি+ 
নারী-সুক্তি-পথ॥ আর কুদ্ধ'নহে জ্ঞানের নির্বর 
রমণীর ভাগে । জ্ঞানস্থধা মুক্তিস্ধা পান কর 

ক ভরি'__বাক্‌ যাক কেটে যাক দাসীত্বের বিষ। 
হীনতা, আলস্য আর ক্ষুদ্রকাঁজ, যাহে অহনিশ 

বন্ধ আছে নারী--থুচুকু এ শুভক্ষণে | জন্ম যার 
কীন্তিধন্ত নহে ধরণীর তলে-_মৃত্যু শ্রেয় তার । 
এক্ষণে বিদায় লহ বিশ্রামের ভয়ে । আজি সাঝে 
বন্তুতা দিবেন চন্দ্রা নব-আগস্তক সভামাবে 
বক্ততামণ্ডপে- থা আসিয়াছে নব অনুরাগে 
মক্ষিকার বাকসম অতিথি আঁজিকে দিবাঁভাগে ।* 





পল্মাকোরকের মত দুটি হস্ত জুড়িয়া রূপসী 
জানাইল আমস্ত্রপ। সভাগৃহ.বহি মোর! পশি” 
চক্র! দেবীর ভবনে হেরিলাম মুগ্ধ ছাত্রীদল 
চেয়ে আছে নিনিমেষে-_ মিশি শত প্রযু্ল কমল 
অলিযুক্ত শোভে যথা ! চন্দ্রারে হেরিমু ফুল্লাননে 
সভাগৃহ উদ্ভাসিয়৷ বসি কষ্ণাজিন-আত্তরণে__ 
রপ্তগণ্ডে কষ্ণচক্ষে বিংশবর্ষ নাচে টল্টল্‌ ৃ 
হর্যরাগে । বামে তম্বীপুর্রী কণা কনকপ্রোজ্দল 
সজ্জিত ঘ্ুমায়-যুগ্রল-বসস্ত-বয়। । সভাকোণে 
বসিঙ্থ আমরা--চজা! দেখিলেন চাহি” । মুছ্খনে 





২৮৯ ০ বদন । ক [ ৭ম বধ, আস্দিন, ১৩১৪ 
সতর্ক মম্মথ মোর কর্ণে লোৌল কহিলেন বামী - | 
“উনি ভঙ্গী মোর” পহেসসি চিত্তে বড়ই বিন্ময় মানি”-- 
প্চুপ-_চুপ মন্মথ কহিল। চন্জ্রা আরস্ভিলা বাদী, 

ভূত, বর্তমান আর তবিষ্যের রহস্য বাখানি'-_ 





“ত্বাদিতে ছিল না'কিছু--এই পঞ্চভৃত-উপাদান * 
শৃন্তে বাণ ছিল পরমাণুরূপে | বিধাতৃ-বিধান- 

ক্রমে মিশাইয়া মহাপিওডাকারে উঠিল ঘুরিয়া 

তাহা ঘোর রোলে মহাতুর্ণবেগে- দৃপ্ত বিকিরিয়া 
তপ্ততেজ, অন্ধকার-মহাশুন্ত-মাঝে ;--তাপভারে 
বিশ্ব-উপাদধান-চয় দ্রবিয়া মিশা'ল একাকারে। 

ক্রমে তাঁপক্ষয়সাথে সেই দ্রব হইয়া কঠিন 

দৃপ্শ্বাসে গ্রহতার! লক্ষ লক্ষ উগারে নবীন ; 
ঘোর-রোলে-ঘূর্ণমান প্রত্যেক যে জ্যোতিগ্র্থ হ'তে 
নবতর লক্ষ গ্রহ জনমি' ছুটিল ব্যোমপথে.। 

তা*র পরে জীবস্থটি-_-প্রথমত দৈত্য ও দানব, 
ক্রমে বিজ্ঞতর হাতে শ্ছজিলেন বিধাতা মানব, প্র 
উক্কিভরা--চর্মমপরা--রুক্ষমৃঙি--জ্ঞাতিহত্যারত 
ফোল-ভিল-আি ছিল অনার্ধা ভারতে যেইমত ।” 


এত কহি:বাঁলা সেই অন্ুদাঁর অতীতের কথা 
ক্ষেপে আবৃত্তি কৈল। আমেজন-নারী যুদ্ধব্রত| 
ছিল সে প্রাচীন গ্রীসে--মহাকবি হোমর তাহার 
চিত্রিলা কি“মহাচিত্র ! হ'ত নারীনামে 'গোত্র আর 
বংশের প্রতিষ্ঠা লিসিয়ার উপত্বীপে । রামাদল 
একত্র মদিরাপানে পুরুষের সাথে সভাস্থল 
তুলিত সুখরি'। পারসীক, শ্রীপীয়, রোমক--সর্ক 
রাজনীতিমাঝে হেন নারী-অধিক্ার করি” খর্ব 
কে শয়তান জাগাইল মাথা? ক্রমে উত্তেজনাভয়ে 
্বণান্োতে তাসাইয়! সভ! কহিলা-_”কোন্‌ বর্বরে 
হেন. বিধি দিলা কন্তা যাহ বংশচ্যুত অপমানে 
চিরতরে নির্বাসিত হয় 14 দেখ চীননারীপানে 


ঘঠলংখ্যা।] লী? ২ 
চেয়ে--লৌহ্‌পাছ্কাক় রি 'শৈশবচরণে 1 

নিজ ইচ্ছামত চলিতে না পারে । শাণিত বচনে 
নিশ্দিলেন মহল্মদে--ধাক় মতে অনন্ত নিরয় 
গভীর আধারকৃপে প্রধানত ছিল নারীঙয়। 
পরে বীরত্বের যুগে লভে নারী পুঙ্জার আলন 
হইলেও অতি ক্ষুদ্র _সেইক্ষণে আশার কিরণ 
প্রথম জাগিল চাহি? |: রঙ্গিম তাহারি বক্ররেখ! 
পড়িল প্রতিজ্ঞাভূমে- শুঁভফল তৃর্ণ দিবে দেখা। 
ধন্ত সেই বীরাঙ্গনা__উপেক্ষিয়! জীর্ণ লোকাচার, 
পপ করিলেন' যিনি নারীজন্ম করিতে উদ্ধার 
প্রধাজাত এ দ্বাসীত্ব হতে ।--“নারী-নর সৃষ্টি ধার 
সেই অন্বিতীর়-এ্রক বিন! কেহ না হইবে আর 
নারীর আরাধা বিশ্বে ।/--এই যুক্তি রাজী মনীবার,__ 
কার্য্যে তা'রে গড়ি ভোলা--তোমা-পরে রহিল সে ভার়। 
পুরুষের সর্বশিক্ষা হেথায় শিখিবে নারীগণ, 
ভয় নাই-- “রমধীর স্ব মেধা” মিখ। এ বচন । 
সকল পুরুষ নহে প্রতিভা-উজ্জ্ল, নীচ উচ্চ 
আছে তাহাদের! তেমনি রমণীমাঝে নহে তুচ্ছ 
সর্বজনে | প্রতিভা! তা'দেরো মনে রাজে। খর্ব নাতী_- 
কিন্ত রূপে আলো-- পুরুষ কর্কশ দীর্ঘ --শক্তিধারী 
তেমনি আবার--তুলামূল্য এ উভয়। কিন্তু শুন 
কছি-_বুদ্ধি সর্বজনে পারে 'অর্জিবারে--গুনঃপুন 
অত্যাসিয়া। দীর্ঘাক্কৃতি শ্রেষ্ঠ যদি মানিতেই হয়, 
তবে তা চেষ্টাগুণে-_-ইথে আর নাহিক সংশয় । 
কর্মক্ষেত্রে প্রথম নেমেছে নর। বৃথা হরি' কাল 
কর্থ পণ্ড কৈল নারী--হারাইল প্রতিষ্ঠা বিশাল। 
কিন্ত নারী বাড়ে শীঘ্রতর--দীর্ঘ পরমাস্কু তা'র,__ 
সত্য বটে নাহি বছ--আছে-কিস্তু রমণী মেধার 
দীপ্ততার! হেথায়-হৌথায় ছ'চারিটি--সগৌরবে 
বকৃঝক্‌ নারীকীর্তি জলিতেছে সমুজ্দল ভবে। 
কিন্ত তবু দেখ বুঝি'_.মহত্ব নরের পরিমাঁপ-স* 
পক্ঠশক্ি নহে।-সচেজিস্-তৈমুর নছেক প্রমাণ 





২৮২ বজদর্শন। [ ৭ম বর্ধ,আশ্বিন) ১৩১৪ 





(পল নতস্লল। শশার ইজ কপার পক গা শা ০ পল 


তা'র কাণ্ডাকাওহীন। টুলাকপুজা হের জ্ঞানবীর 
বুদ্ধ, ব্যাস, হোমর, বালীকি। লারীকীন্তি পৃথ্ববীর 
তেমনি সর্বত ব্যাপ্ত । সাম্রাজ্ঞী রিজিয়া রাজকাজে- 
যুদ্ধে টাদরাণী-_লীলাবতী বিস্তাপরায়ণ! ৷ রাজে 
গ্রমনিই বহুন(রী __তুল্যমূল্য পুরুষের সনে | 

এদের নহে উন, যিনি এই বিশাল বিজনে 

বাধিলেন বিস্ভাসৌধ-_ত্যজি” নিজ সর্বস্থথসাধ, 
প্রাচীন প্রথায় পাছে নারীজন্মে হানে পরমাধ | 


অবশেষে কহিলেন ভবিষ্যৎ বাণী প্রচারিয়া-- 
বিশ্লেবিদ্ষা মূলতব--“ছ্থেত র'বে এ বিশ্ব বেরিয়া। 
মন্থণাসভায় নারী -নারাঁ-নরে সংসাধবন্ধন, 
হইবে জটিল কর্মম-আবর্তের মাঝে ও স্েমন 
বুদ্ধিদাত্রী নারী । হবে পুণো'ধর্ধে প্রভাব দোহার 
সমতুল। এখন পুরুষ কিন্ত নারী9 এবার 
নামিবেন জ্ঞানার্ণবে মনোমন দীপ্রথনিমাঝে 
রন্ব-আশে । গছি, চিত্র, স্থাপভা, ভাঙা, সর্বাকাছে 
ধরিবে ধরিত্রী ক্রমে নারী আর পুরুষ হইতে 
সমসংখ্য শিল্পী কবিনল--হার শিল্পে শীতে 
নবতর শৌর্ষ্যে-বীর্মে ভরিবে ধরণী ।” 

সমাপণ 
করি' বাক্য --করিলেন ইঙ্গিতে মোদেরে সম্ভাষণ । 
শ্রোত্রীদল করিলে প্রস্থান, মিষ্টালাপ আরম্ভিতে 
যেমনি কবে'ন কথা আমাদের সনে-_মচঙ্ষিতে 
বিশ্মিত-অধীরকণে রুদ্ধভাষে কছিল নুন্দরী-_ 
প্মাদা? ভুমি হেথা?”--পহ1 বোন্‌।” “কি সয়তানী বুদ্ধি ধরি” 
প্রবেশ করিলে হেথা? সর্বনাশ : দরি নারীবেশ 
কাদের এনেছ সঙ্গে? নাহিকি গো তব মর্্বলেশ 1, 
নারীর যতনে-রচ1 মনঃকুঞ্ধে আগুন লাগাতে 
আনিরাছ সঙ্গী ল'য়ে? তব উর্বার পুরুষমাথে 
কুচত্ত কি সহজে জাগিল? হর্থা! ভূর্গা! একি পাপ! 
একি নীচ হিংসাবৃত্ধি? ধিক্‌ ধিক নাহি পরিমাপ... 


ব্ঠ সংখ্যা। ] 


মনীষা । ২৮৩ 


এ পুরু-চিত্ত-নয়কের। ঢাহ কোন্‌ সর্বানাশ ?” 
“কিছু নছে- কোনো ফন্দি চিত্তে নাই |” *সর্বনর ত্রাস 
দেখনি কি দ্বারে তাঅলিপি-“মৃত্যুদ গু-হবে তার 

যে পুরুষ প্রবেশিবে এই বিস্তাসৌধের ছুয়ার” ?” 
“দেখেই বন্কপি থাঁফি--পারি কি ক্তাবিতে কভু মনে 
স্থাপন্িত্রীদল এর চিন্ন দেেহকো মল! ভূবন 

ছন্পবেশ! রাক্ষসীর প্রায় ভুজিবে অন্ধ সুখ 

নররক্ত লেছি* লেহি' 1” «ছেরিলেই সে কঠিন মুখ 
প্রতিভীত ছবে সব-_বিদ্রপের নহে ইহা! স্থান,__ 
ব্যাত্রিবীর সঙ্গে রঙ্গে কোন্‌ নর পার পরিত্রাণ ? 
কঠিন কর্তব্য মোর চিহ্বায় বসিয়া কবে কথা__. 

কি যে হবে পরিণাম লাঙ্জী, মোর শুনিলে বারতা 
ভাবতে লা পারি | অহো। সেষেস্থির নিয়তির মত্ত 
হ্বকঠিন !” “তবে চন্দ! ! কর্‌ মোরে স্বতস্তে নিহত 
গ্রবেশতয়ারশিরে ঝুলাইয়া বাথ মোর দেহ 

দল্গার চাণ্ডারন্বারে কাসেমের শবলম- কেহ 

ভয়ে না পশিবে হেথা । না হয় ও ফটকের ধারে 
অহিন্ুর মত করি গোর দিম অভাগা দদ[বে,-- 
লিখিল্‌ ডালার় তার -'নারীর কলাপ-অভিগাষে 
সন্হাদর। হম্য-হুত সহোদব এ সমাধি-বাসে 

রছেছে শয়ান ।” নিকুজ্জ কহিল-_-পকোন্‌ আশে সার 
আমিই বাচিষ্া থাকি”, দেখি'-শুনি শেল) চক্র 

কূপ আর সুধাবানী ?” থাকিতে নারি আমি আর,_- 
কহিলাম--“জন্ষিয়াছি রাজপুত্র যে দেশে তোমার 
পিতৃগৃহ । জান তৃমি বাক্যদত্তা মনীষা আমার 
ছাদয়-বযুনা-তীযে গ্রেমহোগাত-কদন্-সম্ভার 

সৌরতে ভতরিবে। সে আছে হেথাক-- প্রতারণ! সহ 
এ কুঞ্ধে পশেছি তাই-_-আর কি উপায় আছে কহ?” 
“ছে কুমার! প্রন মোর! নাই নাই শ্বদেশ আমার - 
খাকে বদি এই তাহা --পিতৃগৃহ অন্ত নাহি আর। 
ছিছু ধা$1-নকি তাহ।-- কলমের চায়াগাছসম 

এখন হেথা লগ্ব- লতিয়াছি জন্ম নিরুপম। * 


২৮৪. 





বদন । [৭ম বর্ষ, আশ্দিন, ১৩১ 


বাগ্ৰত্তা বলিলে না প্রস্থ ! হে ইহা লীলাস্থলী 
প্রেম-অভিনয়-তরে-__তবে হাক কেমনে ই বলি-- 
রহ হেথা বে? হোথায় উত্ততবজ অধ্থিমুস্তি 

জলে ধ্বকৃষ্বক্‌ স্তস্ভিত নির্ববাক্‌_-এ গোপনস্কস্তি 
পাবেই আমার মুর্রে।_ধর সবে শিরে বক্সাঘাত।” 

"ভেবে! না ভেবো না চক্র -দ্বারদেশে ওই তাম্রপাত 

অর্থধীন কহিচ্থ তোমার-_মাত্র দেখাইতে ভয়, 
ংশখণ্ড বুক্ষশিরে পট্‌পট্‌-মহাশদিমর়, 

ফলপ্রেপ্প, পক্ষিগণে যথা । তা'র বেশী যদি হয়, 

বাড়াবাড়ি করে রান্ভী- যুদ্ধ তবে ঘটিবে নিশ্চয় । 

জয় তাহে যার(ই) হোকৃ_-নিষর সে তু্ধার নিনাদ 

ধবনিবে বজের মত-_মুহূর্তেকে পাড়িরা প্রমাদ 

চূর্ণ করি' কবিত্ব তোমার--পক্ষিহীন ভিৰিহীন 

অদ্ভুত খেয়াল তব গল্পমাত্রে হইবে বিলীন 

বৃদ্ধা ঠাকুমার মুখে,” চন্দ্রা কছে -”সে বিচারভার 

আপনি লবেন রান্ভী-__ মামি ছাত্র আজ্ঞাদালী তার। 

আছি তবে বাজপুর মাসি মহাশয় 1 নমক্কার, 

কে জানে কি সর্বানশ ঘনাজ়ে আমিছে অন্ধকার ।” 


আমি কহিলাম--“চন্ত্র! ! ঘটেছেকি বিশ্বৃতি তোমার ? 
ভুলিলে দাক্ষিণানয়া-বছুবিধ সদৃখুণসন্ভ।র 
তব বংশ নগ্ডভ যাহাতে £ বৃদ্ধপিতামহ তব 
দ্বর্গত কোশলরাচ্ অঙ্্গিলেন কি কীর্ঠিবিভব 
হতরাজ্য ছদ্বেশে ভ্রমিতে ভ্র।নতে যবে বনে 
দান প্রার্থী বণিকের তরী-মগ্র দৈস্ত-দিগ্ক-মনে 
আপনি দিলেম ধরা শত্ররাজপাশে হাচি পণ 
নিজমুগডবিনিময়ে-_দয়াগর্কাদূগ্ত সে বদন 
প্রশান্ত বিমলহ্যতি-_ এখনে চিত্রিত জাছে মঙ্ 
সৌধতিত্তি'পরে-হায় নারি, তুমিই কি শ্রেষ্ঠতম 
সেই বংশভবা? সেই চিত্র হেরি হেরি ভাবি মোরা 
এ রক্ত এখনো আছে ধন্সনার নবীন শিরা ভরা)". 
এই তার পরিচয়?” 


বষ্ঠ জখ্যা ।] 


মাছেব। আপনি কি বলিতে চাছেন, কমাপনাদের 


জ্িদোষ। 


সখ ফিল রুদ্ব্বনে-. 
“আমার শৈশবসহচরি চন্দ্রা অনি! ভেবে দেখ মনে 
খেলেছি হনে কত খেলা--শিপ্রাতরঙ্গি শীতীরে 
মীরৰ তপনকাস্তি বলকিত প্রভাতসমীরে- 
পাড়িয়া দিতাম তোরে করবীর সুক্রদীর্ঘ পাতা , 
প্রজাপতিভিহ্বসাথে তুই হয়ে শ্নেহমুয়ী মাতা 
সবদ্ব-গোপনে রাখি দেখিত্তিস্‌ প্রতিদিন প্রাতে, 
অবশেষে একদিন ভাঁকিতিস্‌ ধরি” মোর ফ্লাতে 
“এসে দেখ, ফুটেছে সুন্দর প্রজাপতি'-্শ্লেহত্রত! 
সে চক্র! আমার_-আভ সেকি এই ? কহিতিস্‌ কথ! 
বসি মোর কুগ্ণশব্যাশিরে স্ুধাকষ্ঠে-_-ঢালিতিদ্‌ 
ফেপোচ্ছল জরামিশ্র সত্ব, আগ্রছে-_জালিতিস্‌ 
সঙ্ধ্যাঙ্দগীপ মোর কারাগৃকে_-সে চন্দ্রা হইলি একি ? 
নিকুপ্ধ কহিল--“চক্রা, সেই ভুমি, নিতা যারে দেখি 
আমার হাদয়কুঞ্জে-চিরদিন এই নারীবেশে 
বঞ্চিব কেথাক় কাল-_তুমি ধদি কথ! কহু হেসে।” 

ক্রমশ | 
প্রনরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্ষয । 


ভ্রিদোষ ।% 


৭ ১৯ অখন+ 
আর কিছুদিন এভাবে চলিলে কেবল 


২৮ 


ধর্থের কি সমাপ্জের কোনোরূপ সংস্কারের 
প্রয়োজন নাই! 

অনাখনাথ। না, আমি এমন কথা বলিতেছ 
না। আমাদের ধর্থ ও সমাজ ৭ 'বংসর 
দাসত্বের ফলে একরাশি আবর্ধনায় ছাপা 
পড়িয়াছে। জামরা এখন ধের ও সমাজের 
নামে সেই জআবর্জীনা তা্টিয়াই মরিতেছি। 


আমাদের সমান ও ধর্ম নহে, আমরাও 
লুধ হইব। আমিত পূর্বেই বলিয়াছি, 
স্কারের নিতান্ত প্রয়োদন। তবে সংস্কার 
করিবে কে? পুর্বে রাজা করিতেন । এখন 
রাজা বিদ্বেশী ও বিধন্্ী,আর আমর! 1 
আমরা ধর্ম ও সমাজ ভ্রক্ষা কল্পিব কি, 
আমাদের জীবনরক্ষাই বিষম সমন্তা হইয়! 


* দশধখসর পুরো কধিবর নধীনচগ্রী ঘখন ডাহার ভাছুধতী উপন্ত।স রচন। কন্ছেন। তখন ভিনি রাজকাধে 
নিপু । নান! কারণে গ্রন্থের হশয আথাছে। অনাখনাধ ও সাহেবের ফাখোপকখন কতকাংশে এইজন্য সুস্রাঞ্নকালে 
তারকাচিছু দি! বাধ দেওয়া হইয়াছিল । ইহ!ই দেই অপে--নবীরবাধু একটণে অবগয়গ্রাপ্ত-_-ই অস্থেরও এই 
অংশসহ পুনমু'রণ হইডেছে। বদেলীদতববে ডাহার ছচিকিত পুরাতন মতাসক প্রশিখান, যাগ্য। বল। 


২৮৬. 


জহর সকা পাপপউউ 





বঙ্গদর্শন । 


সস ও পিট হস কা পপ ৮ 


[ ৭ম বর্ষ, আস্ছিন, ১৩১৪৫ :. 


৮ পা এ পান লিজ ও িবকানাাাালগাউাীপর 


পড়িয়াছে। আমাদের কাহারে ঘরে অন্ন ব্যাবসায় চাষ ও চাকরি। অন্নজলের জনে 


নাই, পুফরিণীতে জল নাই। এই অন্নজলের 
হাহাকারে দেশ পরিপূর্ণ । 

সা। তাহার কারণ কি? 

অ। কারণ বুটিশরুজ্যের ব্রিদোষ,_ 
কারণ তিনট' প্রণালী । তিনটি (1070 
[7015151 000006616101১116650107 এবং 
[:09০901017 _-অবাধ-বাশিজ্-প্রথালী, বিচার- 
প্রণালী ও শিক্ষাপ্রণালী। অবাধ-বাশিঙ্ে 
ভারতের তীতী, কামার, কুমার, সর্দপ্রকার 
শিল্পীর অন মারিয়াছে। ভারতবাসী সকলেরই 
কৃষি বা মাটিমাত্র সম্বল হইয়াছে । এন্ধপে 
মাটির ব্যবসারী বাড়িরাক্ছে, কিন্তু মাটি ত 
বাড়ে না। দীঘি-পুক্করিণীর পার পর্যন্ত লোকে 
চসিয়া ফেলিয়াছে। তাহার' ফলে দেশের 
গরুবাছুর মারা যাইতেছে । তাহাদের 
চরিবার শ্বানমাত্র নাই। সাহেব, হিন্দুরা কি 
সাঁধে গাভীকে মা ভগবতী বলিয়া পুক্তা করে 
এবং গোমাংসতক্ষণ মহাপাতক মনে করে? 
দেশের. বিশকেঠ]ট হিন্দু যদি গোপাদক হইত, 
তবে এই কৃর্ষিজীবী দেশের গোজাতি লুপ্ব 
হইয়া কি শোচনীয় অবস্থা হইত %. অবাধ- 
বাণিজ্যের ফলে একদিকে এরপে দেশীয়- 
শিল্প. ধংদ হইয়াছে । অন্তদিকে কৃষি- 

খ্যা বাড়িয়াছে, এবং দেশের গরু কঙ্কাল- 
সার ও খর্বাক্কতি কইয়া ধ্বংস হইতেছে । 
মোট কথা, এখন ত্রিশকে।টি 'ভারতবাসীর 


কেবল ধর্খের উপর নির্ভর করিয়। 


হাহাকার করিবে নাকেন? 

সা। বিচারপ্রণালীতে কি ক্ষতি হই, 
তেছে? এমন সুশাসন ও বুবিচার কি 
ভারতবর্ষে কখনে! ছিল? 

অ। সাহেব, আমাদের ভাষার আদা" 
লত, দেওয়ানি, ফৌদদারি, মকন্দম!, উকিল, 
মোক্তার, এ সকল কথা নাই। এ সকল 
এ দেশে ছিল না । আপনি “এল্ফিন্স টোনের” 
ইত্তিহান পড়িয়াছেন,ছিল গ্রামে গ্রামে 
পঞ্চায়েত।, গ্রামের প্রধান €জনে মিলিয়া 
গ্রামের 
সমস্ত বিবাদ মিটাইত। গ্রামের কোন্‌ 
মি কাহার, কাহার সঙ্গে কাহার 
কি কারবার, কি কথা লইয়! মনান্তর, এই 
€ভনে প্রত্যক্ষতাবে জানিত। অতএব 
কোনো বিবাদ মিটাইতে সাক্ষী, দলিল, কোর্ট- 
ফি. প্রোসেম্‌ ফি, উকিল, মে'ক্তার ও জটিল 
আইন, কিছুই আবশ্যক হইত না। তাহারা 
গ্রামের সকল অবস্থা জানিত বলিয়া! এবং 
তাহাদের কাছে বিচার হইত বলিয়া বিবাও 
কম হুইত। দেশময় শাবি ও সন্ভাব বিরাজ 
করিত। যিনি রাজ! হোন না! ফেন, তীহাকে 
কেবল গ্রামের রাঙ্জত্ব দিলেই হইল। গ্রামে 
চোরডাকাত পড়িলে তাহাদের ধরিয়া রাজ- 
কর্শচারীর কাছে পাঠাইলেই হুইল। এই 
জন্কেই ভারতে রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির 


* আমাদের কোনে! কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন. 


“তারতের তত্ত নীরব সকল; 


ঘঃখিনীয জঙ্জা রকষ ম্যান্চে্টার | 


লবপাদুরাশিবেছিত যে স্থল, 


|] জন্মেলিভার্পুলে লবগ তাহার!” 


বষ্ঠ বখ্যা।] 


কখনো সংঘর্ষণ হয় নাই। রাজা নিজেও 
সিংহাসনে সঙ্ন্যাসিমাত্র ; -প্রজারঞ্রন তাহার 
একমাত্র কর্প ও ধর্শ। প্রজা জানিত-- 
“দিঙ্লীস্বরো বা জগদীশ্বরে! বা” । তাহার ধর্শ-- 
রাজভক্তি। বলুন দেখি, এমন সবল ও 
সুন্দর স্বায়তশালন- € 7101701২016 ০ 
[২০4১11০ ), এমন রাজশকি ও প্রজাশক্তির 
সাগর জগতে কোথায়ও আছে কি? 
আর এখন বিচারক বিদেশী । বিচারালয় গ্রাম 
হইতে বহৃদুরে,-বিদেশে। বিচারক স্থানীয় 
অবস্থা কিছুই জানেন না। বিচারে, যাহার 
টাকা আছে, ফে মিথা। সাক্ষী ও ভাল 
উকিল ও ব্যারিষ্টার দিতে পারে, তাহারই জয়! 
আইন জটিল। মকদ্গমা মাদকের মত উত্তে- 
জক, এবং তাহার পরিণাম জুয়াখেলার মত 
অনিশ্চিত। যে একবার ধন্মাধিকরণের 
নিসীমার় পদার্পন করে, একবার উকিল, 
মোক্তার, টর্ণা ও আমলার পাল্লার পড়ে, 
ভাহার ধর্শ আর্ট) অর্থ নষ্ট, মনঃকই, 
এ ত্রিবর্গই লাত হয়। গ্রামে গ্রামে 
মকদমা, গ্রামে গ্রামে দলাদলি। মকদ্দমায় 
মকদদমায় দেশ উৎসন্ধ ও দরিদ্র হুইতেছে। 





' ভ্িগুণরহস্ত। 


২৮৭ 


/অরজলের জন্টে হাহাকাঁয় উঠিবে না 
কেন? | 
আর শাসন প্রণালী 1--তাহার ফলে 
ভারতবর্ষ নিরস্্র। বন্যপপ্ড হইতে কৃষি ও 
জীবন রক্ষা করিতে ভ]রতবাসীর সামান্ঠ অন্ত 
পর্য্স্ত নাই *» ভারত ইতিমধ্যেই এর্সপ নির্বীর্্য 
হইয়াছে যে, আপনাদের নেপাল হইতে সৈম্ত- 
সংগ্রহ করিতে হুইতেছে। বীরতৃমি পঞ্চনদ 
ও রাজস্থান আজ বীরহীন। অন্তঙ্গিকে ভার" 
তের ৭*কোটি রাজস্বের মধ্যে প্রায় 
€০কোটি বিলাতের ব্যয়ে, সৈশম্ভবিভাগের ও 
সিবিঙ্গ্বিভাগের বায়ে প্রত্যেক বৎসর বিলাত 
চলয়া যাইভেছে। তাহার উপর অবীধ- 
বাণিজ্যে ও খণে বৎসর কত কোটি যাই- 
তেছে, তাহার ইয়ন্ত! নাই। এরূপে ভারত- 
বর্ষের মত -একটি দরিদ্রদেশের উপার্জনের 
অদ্ধাধিক অশ ভিনদেশে চলিয়া গৈলে, 
সে দেশে মন্নজলের হাহাকার উঠিবে না 
কেন? সে দেশে নিত্য ছূর্ভিক্ষ এবং কোটি 
কোটি লোক ছুতিক্ষগ্রামে মরিবে »ন৮কেন !? 
আাপনাদেরই অস্কপাত-_-১০বৎসরে ৮**০০০৯ 
লোক হুর্ডিক্ষে মরিতেছে! 
শ্নবীনচন্দ্র সেন। 


ত্রিগুণরহস্য | " 


8.৯ লি অর্জন ৫ 


পৃথিবীর ছুই প্রদেশে ছুই তন্ব বিজ্ঞানের 
টাঙ্থানীয় মহাতত্ব বলিয়া জ্ুপ্রসিদ্ধ, 
পাশাভাপ্রদেশে মাধ্যাকর্ষণতৰ এবং প্রাচ্য- 
দেশে জিগ্ুণতত্ব। গৌহার মধ্যে 
খামাণিক বলবন্ধার কিরূপ ইর়বিশেষ, তাহা 


জানিতে পারা কঠিন নহে। একের গোটাহ্‌ই 
ললাটচিন্ছের সহিত অপরের গোটাছই ললাট- 
চিত জৌক! দিয়া মিলাইয়া! দেখিলেই তাহা! 
জিজানুব্যক্তির জানে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে | 
অতএব দেখা যা+ক। 


২৮৮ 


মাধ্যাকর্ষণের বলবত্বা স্থলভূতের চতুঃসীমার 
মধ্যেই আবন্ধ। স্থুলভূতের গণ্তির এক-পা 


বাহিরে যেখানে ঈখরসমুদ্র স্ধ্যচন্্রতারকার 
করাঘাতে মৃদ্শ্গধ্বনির ন্যায় তালে-তালে 
তরঙ্গিত হইতেছে, সেখানে ( অর্থাৎ হুঙ্গভূতের 
অধিকারক্লেত্রে ) মাধ্যাকর্ষণতত্‌ , হালে পানি 
পায় না। পক্ষান্তরে, ত্রিগুণতন্বের বল্নন্তা 
বিশ্ব্রক্গাণ্ডের আপাদমস্তক বং অন্তরবাহির 
জুড়িয়া সর্বত্র দেদীপ্যমান। আবার, কাগালের 
কথা যেমন বাসী হইলেই ফলে, ধনোন্মন্ত 
ব্যক্তির কথা তেম্সি বাসী হইলেই বাচিরা দান 
কোন্‌ দিন কোন্‌ মাবিদর্ভা মাধাকধণের 
পুরাতন মত উল্টাইয-দিয়া কোন্‌ অপূর্ব 
নুতন মত বাহির করিবেন_তাহা কেহই 
জানে না) তখন হয় তে রাজান্ুদ্ধ * সবারই 
মুখ হইতে এইরূপ এক নূতন বুলি বাহির হইতে 
থাকিবে যে, মাধ্যাকর্ষণ এক প্রকার চুকদক্ক- 
আকর্ষণ, অথবা তাহা একপ্রক'ব ১তকস- 
ব্যাপার বা বৈছ্ুতিক-বাপার বাঁ এপরিক' 
ধ্যাপার। , পা ব্রিগুণতন্ব যদি 
উন্টাইবার ইত, তবে এতদিনে উত্টাইয়া- 
গিয়া মৃত্তিকাগত্তে না হইয়া 
তাহা হইতে পারে না এইকজন্য- যেহেতু 


এ 
সে 


থা্টত। 


* সংস্কৃত “সাঞ্ধং হইতে প্রাকৃত হিক' জন্মলাভ কারচাছে। 


লধ্বসমেত। “শুদ্ধক-কেবল" ব। “ 
ও-কুচ্ষের অর্থ সমেত বা সঠিত ; প্রভেন আ্র£ব্। 


বঙ্গার্শন | 


পিধু কবল --এ গুক্ষের প তালবাশ। 


[ ৭ম বর্ষ, আনি, ১৩১৪ 


ব্রিগুণতত্বের উপদেষ্্ী প্রক্কৃতিমাতা ন্ত্ং) 
চন্দ্রকুধা যতদিন না উপ্টায়, ততদিন তাহা 
উণ্টাইবে নামে বিষয়ে নিশ্চিন্ত খাকিও। 
মাধ্যাকর্ষণতন্ব ছুই নৌকায় পা দিয়! ঈাড়াইয় 
আছে--এক নৌকা পরীক্ষা, আর-নৌকা 
কম্পন। | পক্ষান্তরে, বিগ্ুণতত্বের যধ্ো 
কোনোপ্রকার কল্পনার গৌঁজামিলন নাই--. 
₹ত্রম কারীকুরি নাই; তাহা ঝরঝরে পরিধার 
সাচা সামগ্রা। ত্রিগুণতত্বের ভিতরের খবর 
বাহারা জানেন না, তাহাদের চক্ষে তাহ! 
কমনাতী স্বপ্ন বই আর কিছুই না। ধীহাদের 
চক্ষে আপাত তধর্শিতাঁর ঘুমের ঘোর অষ্টগ্রহর 
লাগিয়া আছে, ভাহাদের চক্ষে তাহা স্বপ্ন তে। 
বটেই 7 কিন্তু আনি দেখাইৰ বে, অপরের চক্ষে 
ঠিক তাহাব বিপরীত ; দেখাইব যে, জাগ্রং- 
জ্ঞানের চক্ষে তাহা একট! কড়াক্কড় নিক্তির 
ওজনের প্রামাণিক তন্ব--থাটি বৈজ্ঞানিক- 
অতএব প্রণিধান কর-- 

আনাদের দেশের একটি প্রাচীন বাক্যের 
প্রতি শ্রদ্ধার সহিত মনোনিবেশ করিয়! 
স্থোনাকে আমি দেখিতে বলিতেছি এই যে, 
সঙন্ত নিশ্বরঙ্গাও সহ, রঙ্গ এবং তমে। 
এই তিন গুণের জ্রীড়াঙ্ষেত্র | 


নি 
পা? 


কিন। সহিত । প্সর্ধ্সদ্ধ” বিন 
এ-গ্দ্ধের অর্থ বিদ্ধ যা অমি, 


চি নাগ: 


৭ বিষহঠাত-ভাঁও|! সপের যেন ্েঁ [স্-কাধা শোন] পাছ না) বগভাধায় তেয় পকের অন্তস্থিত বিদর্গের উচ্চারণ 


শোভ। পাস না। এ কথাটি পঞ্তিতেরা বোষেন ন| হদি-চ) কিন্ক আর সবাহ বোধে । ৮কানো। দরিগ্রনন্তান 
যদি রাজার কৃপায় সহস। ধন-উশ্ববো ক্ষত হইর-ট ঠক ধরা'কে সরান করিতে থাকে, তবে লোকে বলে 'উ হার 
ভষে। হইয়াছে ।” বানাকালে আমি একজন অর্চকথকের মুখে শুনিয়ালাম “অস্থখ/ম!। হতো! ইতি গলে ( 
আসল সংস্কৃত হ'ক্চে জঙ্গখ।ম। হত:-_হতি গ্জণে। আর, আসল উচ্চারণ হচ্চে “অঙখ্থামা ইঞ্জহ-ইতি গঞ্জহ,| 
“হত” অপেক্ষা হতো হতহ.-শবের সহিত বেশী মিল খায়। তাহ! বেখিতেই প1ওর] বাইতেছে | এরগঞ্থদে 
পঞ্জিতানুমোদিত প্রথা অপেক্ষা জোক থুমোদিত প্রগ। বেন প্ুদ্ধ । জানি অন্ুদ্ধ পণ্িতি প্রথ! অপেক্ষা বিশুদ্ধ 
০০০ বেনী পছন্দ করি) তাই বালবার সময় বলি এবং লিখিবার সসয় ৬০০ শ্রজো, নো, স মরা 
! 


বষ্ঠ বংখ্যা।] 


প্রশ্ন । সত্বগুণের সন্ব-শব্ঘটা গুণের 
কোটায় উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া বসিয়াছে, তাহ! 
তো দেখিতেছি ; কিন্ত কোথ! হইতে যে তাহ 
আসিল, তাহার বাষ্পও আমি বুদ্ধিতে হাতড়াইয়! 
পাইতেছি ন। 

উত্তর । 
ছে, তাহা! চক্ষু মেলিয়। দেখিলেই তো পারো) 


তবে কেন চক্ষু বুজিয়া এদিক্‌-ওদিক্‌ হাংড়াইয়া! 


বেড়াও? সন্বশ্গ কোথা হইতে আসিয়াছে, 
গ্বাহাই যেন ভুমি.জানো না কিন্ত, মনুষান্হ 
কোঁথ হইতে আঁসিয়ছে-_তাহা তো আর 
ভোমাব অবিদিত নাই । মন্থুফোর , যেমন 
গনুষাত, সতের তেমনি সন্ব। এমন 
কোনে! গুণ থাকে, যাহার বিগ্ঘমানতার বুলই 
দন মনুষা, আর সাহাব অনিগ্ঠমানে মনুষা 


যদি 


মহা হইয়াও মন্্রষা নহে, হবে তাহাবই নাম 
দে নহুষাত্ব-- এট! অবস্থ তুমি জানো : এটাও 
হেল্সি তোমার জানা উচিত যে, এমন 
কোনো গুণ থাকে, যাহার বিগ্যমানহার বলেই 
সত সং, এবং যাহাব অবি্ধমানে সৎ সং 
হইয়া ও সং নহে, তবে তাহারই নাম সন্বগুণ। 
 মংযদি মুলেই প্রকাশ না পান ও ন! তাহার 
আপনার নিকটে, না অন্ভেষ শিকটে, কাহারে! 
নিকটে, কশ্মিনকালেও যদি ইহার প্রকাশের 
দস্থাবনা না থাকে, তবে তিনি থাকিয়া ও নাই. 
সংপকের মুলধাতু অস্ধাতু। অস্ধাতুর জঘ 
ধাক) ধিনি আছেন, তিনিই লৎ; আর, 
ভিনিঃ সতরূপে প্রকাশ পান) ভিনি বর 
মূলের প্রকাশ না পাল, তবে তিনি থাকিয়া ও 
নাই-সৎ. হুইগ্সাও সৎ ন্ন। তবেই 
ইইতেছে যে, প্রকাশই সেই গুণ, যাহার 

| লে সখ নত এবং যাহার 


যদি 


তরিগুণরহস্ 


সন্ব-শন্দ কোথা হইতে আসি-' 


২৮৪. 


আঁবগ্ঘমানে সং সৎ হইয়াও সং নহেন। 
অতএব এটা স্থির যে, সতের প্রকাশই 
সতের সত্ব, প্রকাঁশগ্ুণই সবগুণ। শাস্ত্রে 
বলেও তাই । সব শান্পই একবাক্যে বলে যে, 
প্রকাশই স্বগুণের বৈশেখিক পরিচয়লক্ষণ। 

এই সঙ্গে,আ'র-ছইটি কথা দ্রষ্টব্য ' 

প্রথম ভ্রষ্টন্য এই যে, নৈশ অন্ধকারের 
প্রতিযোগে দেমন দীপালোক পরিস্ফউ হয়, 
অপ্রকাশের প্রতিযোগে তেঙ্কি প্রকাশ 
পরিস্কট হয়) আবাঁর রাত্বিকালে শয়ন- 
ঘরের প্রদ্দীপ নিভিয্া যাইবার সময় আলো- 
কের প্রতিঘোগে যেমন অন্ধকার পরিস্ক,ট হক, 
হেম্ি প্রকাশের প্রতিযোগে অপ্রকাশও 
প্রকাশ পাইয়া! উঠে; ঘনঘটাচ্ছন্ন দ্িপ্রহর 
শিশথে দমন বিদ্বাংস্চ/রণের সঙ্গে-সঙ্গে 
হালোক এবু অন্ধকার ফোহে চোহার প্রতি- 
যোগে অভিন্বান্ত হর) আর, সেই সময়ে "যেমন 
ভেকধ্বনির উত্ধান-পতনের সঙ্গে-ঙ্গে ধ্বনি 
এবং নিস্তকতা দেহে দোহার প্রতিযোগে 
হভিবাক্ত হয়, তেম্নি, প্রকাশ এব আপ্রুতাশ 
ছোছে চোহাব গ্রতিলোগে অভিবাক্ত হ্য়। 
পৃথিবীর ঘেমন একপিঠে আলোক, আর. এক 
পিঠে অন্ধকার, প্রকাশমাত্রেরই তেম়ি একপিঠে 
প্রকাশ, আর-এক পিঠে অপ্রকাশ) তা বই, 


নানাধিক অপ্রকাশের সহিত একেবারেই 
সম্পকশৃহ্ত শুধু প্রকাশ অলন্তব। তোমার 


নয়ন-দন যদি জন্মাবধি একাল পধ্যস্ত নিদ্রা, 
ভন) পলকপাত, আলঙ্ক এবং অবসাদ 
কাহাকে বলে, তাহা না জানিত) তোমার চক্ষু 
যদি মীনচক্ষ'র নায় চিরোন্মীলিত হইত, আর 
সেই সঙ্গে তোমার মন যদ্ধি রাজদ্বারের 
সিপাহীর ন্যায় অনবরত তোমার * চক্ষুর 


২৯০ 


দেউড়িতে গ্লীড়াইয়া অপ্রমত্তভাবে পাহারা, 


দিত) আর, যদি তোমার সেই চিরাবহিত 
নয়নের সম্মুখে জলম্থল-আকাশ-অস্তরীক্ষ 
হইতে, তথৈব স্থাবর-জঙ্গম, নির্জ'ব-সজীব, 
চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙগ 
এবং বসনভূষণ হইতে ক্রমাগত হাপবৃদ্ধি- 
বিহীন, ছায়াবিহীন, বৈচিত্র্যবিহীন একরগা 
আলোক বাহির হইত, তাহা হইলে তোমার 
এখনকার এ অবস্থায় তুমি এই যে বলিতেছ _- 
"যেমন চোক তৌক্ধ জ।লো 
জুড়ি মিলিয়।ছে ভালো !” 

তাহ! তো তুমি বলিবেই; কিস্তু তোমার 
তখনকার সে অবস্থায় তুমি দেখিতে যে কিন্ুপ 
দশ্ঠ--সেইটিই জিজ্ঞান্ত। অন্ধের নিকটে 
যেমন দিবা-রাত্রি ছুইই সমান, তোমার সে- 
অবস্থায় তোমার নিকটে তেক্সি আলোক- 
অন্ধকাঁর ুইই সমান হইত! কোনে' পাগল 
ষদ্ধি চুনকাম-করা! ধক্ধবে প্রাচীরের গায়ে 
শাদা খড়ি দিয়া বাড়ীর নম্বর দাগে, হাহা 
হইছল,স শাদা+য় শাদা ঢুবিয়া নরে, তি 
তোমার সে-অবস্থার চক্ষের সামনে আলোয় 
আলো ডুবিয়া মরিত--তাহার কণামাত্রও 
তোমার চক্ষুরিক্িয়ের ভোগে আমসিত না। 
তাহা হইলে ফলে দীড়াইত এই বে, তুমি চক্ষু 
থাকিতেও অন্ধ, আর, জগংসংসার 'আালো- 
কের মাঝখানে থাকিয়া ও অন্ধকার"। অতএব 
এটা স্থির যে, প্রকাশের সঙ্গে কোনো- 
না-কোনো অংশে অপ্রকাশের অগুন বা 
বিপ্রকাশের রগুন লাগিয়া থাকা চাই-ই-চাই, 
তা নহিলে প্রকাশের প্রকাশত্ব রক্ষা পাইতে 
পানে না। 

দিতীয় ভ্রষ্টব্য এই ঠে, বিহিত গ্রকরণ- 


বজদর্শন। 


[ ৭ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৪ 


পদ্ধতির সোপান না মাড়াই কোনে! 
বিষয়ই অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে সমুখান 


করিতে পারে না। তুমি যদি কিলাইয়৷ 


কাঠাল পাকাইতে যাও, তবে কিছুতেই স্বাহ! 
তুমি পারিয়া উঠিবে, না। কিনপ প্রক্রিয়ার 
'যোগ-সাযোগে কাঠাল পাকাইতে হয় _কীঠাল- 
গান্ছই তাহা জানে, আর, সেইজন্ত তাহারই 
তাহা কাজ। সব গুণই যেমন ক্রিয়ার ফল 
( সংক্ষেপে-_ কর্মফল ), প্রকাশ এবং অগ্রকাঁশ 
গুণও তাই। যাহা প্রকাশ হয়, তাহা! ক্রিয়া- 
যোগেই প্রকাশ হয়) যাহা অপ্রকাশ হয়, 
তাহা কর্োস্তম গুটাইয়াই অপ্রকাশ হয়। 
প্রকাশিতবা বিষয়ের আপাদমস্তক সবটাই 
যদি এক উদ্ভমে্ট প্রকাশ পাইয়া! চোকে, তাহা 
হইলে অপ্রকাশ একা'ই যে কেবল ঘুচির! যায় 
তাহা নহে, অপ্রকাশের প্রতিযোগিতার অভাবে 
প্রকাশের প্রকাশতও সেইসঙ্গে খুচিয়া যায়। 
ঘোড়সোয়ার বদি ঘোড়া'র রাশ একেবারেই 
ছাড়িয়া গ্ভায়। তবে ঘোড়া উচ্ছ,জ্বলবেগে 
ছুটিতে আরস্ত করিয়া মুহূর্বের মধ্যে সমস্ত শক্কি 
ব্যয় করিয়া ফেলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে; 
আবার, ঘোড়সোগার যদি মাত্রাভীত বলের 
সহিত রাশ টানিয়া ধরিক়া থাকে, তাহা হইলে 
ঘোড়া চলংশক্তিবহিত ভুইয়া যাক । এইজন্ 
ঘোড়সোয়ার পরিমাণসঙ্গত বলের সহিত 
রাশ টানিয়া-ধরিয়া উগ্চমের পিছনে সংযমের 
এবং সংযমের পিছনে উদ্মমের তার লাগাইতে 
থাকে ; আর, সেইরূপ বথাসঙ্গত উদ্ধম এবং 
সংঘমের পর্য্যাবর্তনের প্রভাবে ঘোড়া ঠিক্‌- 
পথে চলিতে থাকে । এইক্ধপ লাগ্মাফিক 
পর্যায়ক্রমে উদ্ধম এবং সংঘম খাটাইয় 
প্রকাশকে অগ্রকাশেয় ব্যাড়া দিগ্না সীমার 


ধঠ সংখ্যা ।] 


মধ্য বাঁধিয়া রাখ! চাই, ভবেই প্রকাশের । 


প্রকাঁশত্ব অকাঁলমৃতার হস্ত হইতে রক্ষা 
পাইতে পারে। গ্রাকাঁশকে বখন যথাবিহিত 
সীমার মধ্যে আগ্লাইয়া-রাখিক্সা ভাল-মান-লয়- 
সঙ্গত শোৌভনভাবে চলিতে দেওয়া হয়, তপন 
প্রকাশের অভাবের (অর্থাৎ অপ্রকাশের ) 


পঞ্চিবোগ্ে প্রঙ্গাশের ভাব প্রকাশ পায়, 
পকাশের সক্ভাঁবের প্রতিনোগে প্রকাশের 
শভাব প্রকাশ পান; আব, প্রকাশের ভাব 


দেং আভাব ছয়েতেই ক্িয়াশক্তির গ্রীছীর 
প্রকাশ পায় প্রকাশের আানির্ভাবে 
ক্রেরাশক্তির উদ্ভধন প্রকাশ, পায় 


প্রকাশের ভিরোভাবে ক্রিয়াশন্তির 
সশম প্রকাশ পা। াবিভাব-তিবোষাল 


হলাভাবেরইী  গলোট-পালাট / অভ্র 

রঃ ৮ রা পে 2 জন ১৭ 
হইতে ভাবে উন কবান। লাম 
শাবিভীব ) ভার হইতে নাদিয়া ড়িল। 


অভাবে পধিসমাগ্ন 
ধাঁ 


হওয।র নাম 
দি ২ 
“ই গ্ুলঙ্গে একটি উদ 


৪ শ্লোক উদ্ধত ৯ 
কবিতা কান পাকিতে পারিলান না । শ্রোকটি 
ভ৯ চমংকার ; তাধ1 এউ-- 
"মণিনা বলয় বঙলগয়েন নিম পিন) বলয়েন বিজাতি কর) 
পযন। কমল: কমজেন পড় প্ছনা কমলেন বিভীতি সং! 
*তন। ৮ 1নশা নিশকপ। চ শন শশিনা শিশয়া ৮ বিভা 
লং) 
+বনা। 0 পিটুবিছুনা £ কবি: করিল! বিউুনাভ বিভা 
মক! | 
বলয় শোকে হণি। মশিতে ঘলয় | 
হলয়ে মণিতে শোকে করফিপলয় ! 


জিগুণরহগ্ঠ 


২০১৯ 


ফসলে সঙ্পিল শোতে সলিলে কঙ্ছল। 

কমলে সলিলে শোতে সয়ে! দিয়মল | 

হৃধাকরে শোতে রাতি, রাত্রে মৃধাকর। 

নিশি'তে শশি'তে শোতে বিমল অন্বর 8৮ 

নৃপগাশে শোতে কবি, কবিপাশে ভূপ। 

'কবি-নরনাথে সভাশোতে মপরপ ॥” 
শোভার ঈত্ন্ধে এ মেমন বলিলেন কবি, 
প্রকাশের সম্বন্ধে ভেম্সি বলিতে পারে সতোর 
সেবক-  * 

ভাবে চায় শাতাব, তঙগাাব্যামজাব। 

স্বর তলাতাবে স্ভাম নার প্রশ্াব ॥ 
বিচ ভমি ডাভশরমানুষ 5 তুমি কবিতা চাঁও 
চাপ হাঁড়মাঁস-কাটা বৈজ্ঞানিক - 


+ প 
শান 


প্রানান ১ 1 বেশ । সনির পাথেয় -সন্থলের 
বগলিতে  পথ-চলতি-গোচের  বৈজ্ঞানিক- 
প্রমাণও কহক-কতক সংগ্রহ করা আছে) 
ভাহা দেখাইতেছি, প্রণিধান কর - 

মমুচছিব ভরল্ত লাগা টাচ করিয়ী তট- 
কিছ ঢু হানে, ঢু হানিয়াই অবনতমস্তকে 
পাড় হটে। ভূ প্রহথারের সংরস্ত-কালে 
গুর্জনদূবূনি উিত হয়) চু প্রহাদিঞঞ্ক্িরাম- 


কালে গক্জনধ্বনি থাদিয়া যায়) ইহাতেই 
বুঝিতে পাবা যাইতেছে যে, একা কেবল 
গার্ঘনধ্বনি নহে- পরস্থ গঞ্জনধবনিও যেমন, 
গক্ষনধ্বনির বিবাম ৪ ভতেগি--ছুইই একজোট 
হইয়া পালাক্রমে মুভমুভ কর্ণকুহরে প্রবেশ 
করে, আরঃ সেই গর্ধনধ্বনির তাবাতাবের 
সমবেচ কাঁধ্যকারিতায় গঞ্জনধবনির অবিরত 
ধারা শ্রোঙার শ্রবণগোচরে প্রকাশ পাইতে 


নৌ রধার শব হাহ. 1র নিঃখাহংারে মিশর স্থানে নিশি হয়। এবং “শলী'তে”্র স্থানে 


শশি'তে হয়। 


ন্‌ 


ব্ঙদর্শন | 


[ ৭ম বর্ষ, আস্মিন, ১৩১৪ 





খাকে। 
যে, বায়ুর তরঙ্গ শ্রবণপটহে হিল্লোল হানিবার 
সময় _ঠিক্‌ যেন সমুদ্রের তরঙ্গ ঢু হালিতেছে, 
আর ঢু হানিয়াই পাছু হটিতেছে এইভাবে 
একবার এগোয় এবং একবার পিছোয়; 
ইহাতেই স্প$ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, 
ধ্বনির গ্রকাশ ধ্বনিয় তাবাভাবের (€ অর্থাৎ 
হওয়া-যা ওয়ার ) মুহুমু্ি পর্য্যাবর্কনের উপরে 
( অর্থাৎ ওলোট্পালোটের উপরে ) ভর দিয়া 
াড়াইয়া থাকে । আলোকের গ্রাকাশও যে, 
এরূপ ভাবাভাবন্ধপী হুই নৌকায় ভর দিয়া 
দীড়াইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ এই যে, বাযু- 
তরঙ্গের এগোনো-পিছোনো"র ভ্যায় ঈগর- 
তরঙ্গের উখানপতনও ক্রিয়াশক্তির উদ্যম 
সংযমের ওলোটপাঁলোট । এইরূপ দেখা যাই- 
তেছে যে, প্রকাশ গুণের সঙ্গে আর-চইটি গুণ 
'আপরিহার্থ্যপে জড়িত রহিয়াছে; একটি 
হচ্চে অপ্রকাশ অর্থাৎ প্রকাশের প্রতিবন্ক- 
রূপী জড়ভাগ্চণ, * এবং আর-একটি হচ্চে 
শক্তির্‌ গ্রভাকু অর্থাৎ প্রকাশের সোপানদপী 
ক্রিয়াগুণ। এই যে তিন গুণ--প্রকাশ, ক্রিয়া 
এবং জড়তা, ইহাই পাতঞ্জলের যোগশান্দে 
সত্বরজন্তমোগুণ নামে সংন্তিত হইয়াছে 
(সাধনপাদ ১৮শ সুত্র দেখ)। এতক্ষণ 
ধরিয়া যাহা পর্যালোচনা করা গেল, তাতাতে 
এটা বেশ বুঝিতে পার! যাইতেছে যে, প্রকাশ- 
মান্রই শাদ-কালে। ভুড়ি হাকাইয়া মনোছারে 
উপনীত হয়) আর, দেই সময়ে সারথি 
একহাতে ল্লাশ বাঁগ্ঠইয়। ধরিয়া থাকে এবং 


বিজ্ঞানেয় এটা একট! ফ্রবসি্ধান্ত “ আর-এক হাতে চাবুক বক মুঠাইয়া-ধরিয়! জা 


' মৃহমন্দভাবে তালে-ত।লে হেলাইতে খাকে। 
ভূড়িঘোড়া হচ্চে প্রকাশের তাবাতাব, আর 
সারথি হচ্চে শক্তির প্রভাব? চাবুক এবং 
রাশ আর-কিছু না-ক্রিয়ার উদাম এবং 
ধযম। মোট কথা এখানে যাহ! ্রষ্টবা, 
তাহ। এই যে, নিখিল বিশ্ববহ্ষাণ্ সত্ব, রো 
এবং তমোগুণের অর্থাৎ প্রকাশ, ক্রিয়া এবং 
জড়তা'র (100৮৮ র) যোগাযোগের 
ব্যাপাব ) 'আব, সেই সঙ্গে এটাও শ্রষ্টব্য যে, 
এক অদ্বিতীয় ফ্রবসত্যের শক্কির প্রভাব সেই 
যোগাযোগে প্রবর্ক এবং নিয়ামক । একট 
অন্িতীয় সত্যের শক্ির প্রভাব অনাদি ভৃত- 
কাল হইতে প্রতোক বর্থমানকাল পর্যন্ত 
একই নিয়মে কার্য করিয়া! আসিতেছে, এবং 
সেই একই নিয়মে প্রত্যেক বর্থমানকাল 
হইতে ভবিষ্যতে পদনিক্ষেপ করিয়! চলিতেছে । 
সেই ষে একই নিয়ম, তাহা একই মহাজ্ঞানে 
স্থির প্রতিষ্ঠিত, আর, প্রতি বর্তমান হইতে 
সেই যে ভবিধাতে পদনিক্ষেপ, তাহা একই 
মচাঁশকির নিত্য-ক্রিয়া ৷ পৌরাণিক ভাষান়-_ 
ঞ্রবজ্ঞানরূপী শিবের বক্ষে বা অটল মহাকালেব 
বক্ষে, মতাশক্তি বা কালতরঙ্গরূপিন্ী ফালী 
নৃত্য করিতেছেন । ফলে, বর্তমানমাত্রই 
হওয়া হইতে যাওয়াতে এবং যাওয়া হইতে 
হওয়াতে, আবির্ভাব হইতে তিরোসাবে এবং 
তিরোভাব হইতে জআবির্ভাবে ক্রমাগতই 
ঘুরিয়! বেড়ায় ; আর, ঘুষি বেড়ায় বলিয়াই 
তাহার নাম হটয়াছে বর্তমান । “বর্তমান 


* সাংখ্যের মতে কাধা এবং কারণের মধো বন্তত কোনো প্রন্তের নাই; এটজনা সাংখা-পতিজালের দুটিতে, 
অপ্রকাশয়পী অন্ধকার এবং প্রকাশের প্রতিবন্ধকরলী জড়িত যাহ! সেই অপ্রকশের কারণ, এ নী একটিও যাঃ 


ভার্স-একটিও তা, একই । অ 


ও বা, জডতাঁও ডা। একই | 








কিনা কনা! বৃতিগান্‌। বর্জন বর্তম, আবর্থন, আবর্ক : 
€ উর বি বৃন্ত( স্চক্র ), 
বৃত্তি, এ সমন্তই বৃত্ধাতুর সন্তান-সন্ততি । 'বৃৎ- 
ধাতুর মৌলিক অর্থ একপ্রকার চক্রবর্তন 
অর্থাৎ চক্রবৎ খুরিয়া বেড়ানো, তাহা বুঝিতেই 
পারা যাইতেছে ।' বৃত্তিমান্রই ( ক্রিয়ামাত্রই ) 
উত্তম হইতে অবসানে এবং অবসান হইতে 
উপ্রমে চক্রবং ঘুরিষ্না! বেড়ার়। বর্তমানমাত্রই 
চল্তি-নৌক! । কোনো বর্তমানই নোঙর 
কৰিষক্না একস্থানে স্থির হইয়া! কঈীড়াইয়া নাই। 
এক বর্তমান হইয়া যাইতেছে, আর-এফ 
বর্তমান হইয়া দীড়াইতেছে, তৃতীয় বর্তমান 
হ'বনছু'্ৰ করিতেছে । সব বর্তমানের মধ্যে 
মিনি একবর্বমান,। তিনিই নিত্য-সতা। 
বঠ্ঠমানে বর্তমানে যাহ যাহা প্রবর্তিত হইতেছে, 
সেই নব নব ক্রিয়ার নব নব উদ্দাম চিরবর্তমান 
জানের নিয়মে নিকমিত হইতেছে । একই 
জ্ঞানের নিয়মে এবং একই শক্তির প্রভাবে 
প্রতি বর্তমান প্রবর্ধিত হইতেছে; পধমান 
ক্রিয়ার উদ্যম প্রতিক্ষণে জড়তাশৃঙ্খণদাব। 
নিহিত সীমার মধো বাণিয্না রাখা হইতেছে। 
এয়াশক্তি একবার উদ্যম প্রকাশ করিয়া 
বাধ! অতিক্রম করিতেছে, একবার উপ্যম 
মংবরণ করিয়া বাধা'কে আপনার উপরে 
কাধা করিতে দিতেছে । এইরূপে সংসমুদ্রে 
ক্রিয়াতরঙ্গের উত্থান-পতন হইতেছে; আর, 
সেই ক্রিয়াতরঙ্গের 'মন্তকের উপরে উত্থান- 
পতনের সব্ধিস্থলে প্রকাশরূপী ফেণরাঁজ 
উদ্বেল হইতেছে । একই অখণ্ড অনাদাত্ত 
জানের সর্বতঃপ্রসারিত বক্ষে উপরে 
একই হছাশক্কি  সন্বরজন্তমোগ্ডণের 
 বিপহীচ্ছনে নৃত্তা করিডেছেন। এক- 


. জিগুপরহপ্। 


২১৬ 
"দিকে নাধয্ত অথণ্ড মহাকাল, এবং আর 
' একদিকে অভিস্থয আদি হইতে অচিন্ত্য অন্ত 
পর্যন্ত বর্তমান-মুহূর্তের তরঙ্গমালা, এ তুই 
বৃহৎব্যাপার দুই নহে, পরস্ত একই; সাক্কেতিক' 
অনাদন্ত অথণ্ড মহাকাল. অচিত্ত্য আদি 
..* শঁমুহুর্ত + মুহূর্ত + মৃহূর্ত +...অচিস্তয অস্ত । 
ঢুয়ের অচিস্কা ভেদাভেদ অর্থীকার করিবারও 
উপাক্ নাই, ধারণার মধ্যে জাক্ড়াইয়! পাইবারও 
উপায় নাই। এই অচিম্ত্া ভেদাভেদের 
সঙ্গমতীর্ঘে যোগী মহাপুরুষেরা আনন্দে ভোর 


, হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া যান। 


নদীনালার মংস্তের পক্ষে অগাধসমুদ্রে 
সাতার খেলিয়! বেড়ানো! বেশীক্ষণ চলে না) 
এইজন্য, বিদ্যালয়ের বালক যেমন ক্ষুদ্র 
মানচিত্রে চক্ষু বূলাইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করে, 
সেইরূপ সহজ প্রণার্লাতে একটি অস্তি যং- 
লামান্য ক্ষুদ্র বিষয়ের আদি-অস্ত-মধ্য পর্যবেক্ষণ 
কবিয়! স্বরজন্তমোগুণের বিশ্বব্যাপী পর্যা বর্তন- 
প্রণালীর ভাব বুঝিতে চেষ্টা কর .ফুসকুন» 

এটা সকলেরই জানা কথী যে, অতি 
একটি ক্ষুদ্রব্ষিয়ও যখন আমাদের ধারণাতে 
প্রকাশলাভ করে, তখন তাছা যথাবিহিত 
প্রকরণপন্ধতির সোপান মাড়াইয়াই প্রকাশে 
উত্থান করে, তা বই, হুড়ত করিয়া প্রকাশে 
চড়িয়া বস্েনা। 

প্রশ্ন । তোমার ও-কথাটিতে আমার মন 
লহস। সান দিতে পারিতেছে না। একটি 
প্রত্যঞ্ষ-ঘটনা তোমাকে চ্চবে বলি; পরের. 
সাক্ষাতে যদি-চ তাহা প্রকাশ করিতে বারণ, 
কিন্ত তুমি তে! আর আমার পর নহ--তোমার 
সাক্ষাতে তাহা বলিতে দোষ লাই।' আমার 


২১৪ 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৭ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৪ 


মনে পড়ে-_যখন আমাদের কুলগুরু আনার * দীর্ঘ ঈ হয়, তেমনি হই ক্রত ই (অর্থাৎ 


কর্ণে হীংমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তখন স্রীং- 


শব্দটি একই অথও মুহূর্তে আমার শ্রবণ- 


গোচরে গ্রকাশলাভ করিয়াছিল, তা বই, 


কোনোপ্রকার প্রকরণপন্ধতির স্যেপান 
মাড়াইস্! তাহা! আমার ধারণাতে অধর হয় 
নাই। 

উত্তর। আমাদের দেশের এপ্রাচীন দর্শন- 
শাস্ত্রে একট প্রসিদ্ধ ভ্তাযের উল্লেখ মাঝে- 
মাঝে দেখিতে পাওয়া 
*উৎপল-শতপত্র-ভেব সকার ।” কথাটা এই 
একশত পন্নশত্র গাকেগাছে মিলাইদা 
লপেট্ভাবে উপযুঠপরি বিছাইনা-রািদা দেই 
শতপত্রের গুস্ছটাকে বগি একটা তীক্ষ লেহ- 
শলাকা দিয়া এক মুহূর্তে এফোড-€ফোত 
করিয়া বিধিয়া ফ্যাল হায়, তাহা হইলে এম্র 
একটি উত্থাপিত হইতে পারে এই ০১ ই 


যার; তাঁধাব শাম 


শে 
রা 
ঞ 
কু এ 
০ 
পে 
শী 
বব 
দো 
ণ 
পি 
স্ঠি 
৯০ 
্বঁ 
নি 
খে 
অড 
স্ব 
নিও] 
৯৮] 


ক তবে টি 
যে, তাহা ধারণাতে রি করা তোলার 
কর্ম নহে, আমারও কর্প নভে; কিন্তু সেই 
ধারণাতীত জল্লসমদটুকুগ মে কালাংশ, হাহ 
মে, এক মুহূর্তের শতাংশের একাংশ, দে বিষয়ে 
খর সন্দেহদাত্র নাই। এখন, দেখিতে 
হইবে এই যে, ফে্পন ১০০ পরর-১+১4 
১+১+ ইত্যাদি, তেয়ি হীংসহ+র+ঈ+ং। 
এই সঙ্গে আর-একটি কথা ত্র্টব্য এই যে, 
ছুই হস্ব ই যেমন সন্ধিহতরে গরথিত হয়া এক 


'গিট্কিরি খেগাইবার সময় গায়ক যেকূপ 


ক্রুতবেগে ই উচ্চারণ করে, সেইন্ধপ দ্রুতবেগে 
উচ্চাবিত দুই ই ) সন্ধি্তত্রে এরথিত হইয়া এক 
হুস্ব ই হয়। জ্রত ই সাঁটে লেখা যা'ক্‌ 
(ই২) এইরূপ করি এম$ত দাড়াইতেছে 
ঈ-.ই+ইলই+ই+ই+ই, তবেই হই; 
তেছছে যে, হীংহ.র4+ই+ই+ই.+ই, 
1২1 £ শন্ের এ সাভটি অবয়ৰ হও র্‌ 
ইও ই৬ং এই সাহটি ভদন ) একটার 
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পূর আর- একট! হোনার কর্ণঞুহবে পরে-পরে 


৩রশ কর্পিয়া হিপ , তাহা বুঝতেই পারা 


যাইতেছে। অতএব, ভুমি এই যে মনে 
বরতেছ--এাংশ্ন্ধ এক অথগ্ড দুচতঠে তোমার 


ণেধণে প্রকাশলাত কব্রাছিল, এটা তোমার 
থটিয়াছিল যাহা, 


মম বই আব কিছুই নহে । 
হাহা এ 
মহগ্রহণের পুবীক্ষণে হত মধাত হসস্ত হ) 
তোমার শ্রণনগোভবে উপশ্িত ছিল না| 
মছোক্চারণের প্রথম উপক্রমেই হংহেসম্ত হ) 
গোচরে আবিছুত ইইল-- 
তিবো্ুত হইল। তিবোভূত 
তিরোছ্ৃত হইয়।--গেল 
কোঁপায় 9 সর্প গমন সাপুড়িয়ার হস্ত হইতে 
চুবড়িতে  ছুকিয়। বিশ্রীস 
লঙ্ভে, হসন্ব-হ তেসুনি ধারণার হম্ত হইতে 
সরিয়াপলাইয়া সংস্কার-গহবরে : চুকিয়। 
বিশ্রাম লভিল। এইরূপে হ্ীংশবের সাতটি 
বাষ্টি-অবগ্নর একে-একে আবিক্ুতি-তিরোছূত 
হইয়া সংঙ্কার-গছবরে নিলীন হইল ; তাহাদের 
কোনোটাই দ্বতন্ত্রূপে প্রকাশ লতিতে পারিল 
না; শ্বতগ্্রপে প্রকাশ লতিবে কেমস করিয়া 


রে 


চি 


ভোনার হব 


আশিভুতি হইয়াই 1 
তো হইল, কিন্তু 


রিয়া পলাইয়া 


যষ্ঠ সংখ্যা ।] 


হর, ইং বাং ম্বতগ্ররূপে উচ্চারণ কর 
দেখি ১-সহজ চেষ্টা করিলেও কিছুতেই তাহ! 
তুমি পারিয়! উঠিবে না। যাহ! স্বতন্ত্রূপে 
মুখে উচ্চারপই করা যায় না, তাহ! স্বতন্্রন্রপে 
ধারণাতে প্রকাশ পাইবে কেমন করিয়া? 
কেমন করিয়া ওবে হ্বীংশব্ধ ধারণাঁতে প্রকাঁশ- 
লাভ করিল? ইহার উ্নর এই যে, ছেদন 
করিগা ছোটো ছেলেরা পাঠ্যশক বানান 
করিয়া পাঠ করেতে করিয়া! কালিদাস 
*₹ পাঠ করিবার সময় ছেলেরা বলে -“কএ 
সাকার কা, লঃএ ইকার লি, ৮? 
দস্তা সং কালিদাস। পড়, দাবা 

খন বলিতেছে “ল+ এ ইকাৰ লি”) তন পক 
কার কাশ তাহার মন হহতে ৫ 
“ঙাইয়াছে $ মখন নলিতেছে শশা ভাকা 
1” হখনণকাএ আকার কা, লা £ ইকাঁপ লি? 
হাতা মন হষ্টতে সরিগ্া পলাইয়াছে 2 বগল 
বিকেছে “পন্থা সা) তখন "কা'এ আকাব কা 


? ঠা ৬ এ 
৮15 ইকার লি, দা'এ আকার দা” 


নট 
* পাশ রী, 
4 রঃ ৮০ শ ॥ ধ 


ভাহাৰ দন 
নবি * ২ 
2৮৩ বিয়া পঙাউয়াছে । হলে 


$ সন 


দর 


হখন্‌ 
অক্ষর দ'শাব গলার পলাইয়া 
দিবা রহিল, তখন বাঁলকট গিছুন ফিবিড়া 
হাহাদিকে সংস্কারের অন্ধকৃূপ হইতে প্মবণে 
টানিখ-তুলিয়া সব-ক+্টাকে যোগসুরে বাধিয়া 
বলিল প্কালিদাস 1” কখনে- 
কখনো এমনও ঘটে যে, একটি অন্থামনস্ধ 
ছেলে দস্থা স বলিয়াই থেই হারাইক্াা-ফেলিয়া 
'কালিলাস” গড়িয়া তুলিতে পাবিতেছে না? 
ছে, গুরু যখন তোমার কানে মন্ত্র দিতে- 
ছিলেন, তখন বদি তোমার মন আর-এক 
দিকে থাকিত, তাহা হইলো তুমি তাহা গুনিয়াও 
ইনিতে পাইতে না । সমগ্র কালিদাসশব্ধ 


এসচো্ট 


ব্রিগুণরহচ্থা 


২৯৫ 
বেমন করিয়া পড়,য়া-বালকের ধারণাতে 
অধিরূঢ় হয়, স্রীশৰ ঠিক তেয়ি করিয়া 
তোমার ধারণাতে অধিরূঢ় হইয়াছিল, তাহাতে 
আর সন্দেহমাত্র নাই। হ্বীংশব্দের ব্যষ্টি- 
অব্যবগুলা ভোমার*মন হইতে .একে-একে 
সরিগনা-পলাইয়া তোমার প্রীণের * ( অর্থাৎ 
"ব্যক্ত চেনের ) নে জায়গাটিতে মাথা গু জিয়া 
লুকাইয়| ছিল, তেই তমোশুণ প্রধান সং 
গহ্বরে সত্বগুণপ্রধান জ্ঞানের আলোক 
নিপতিত হইবামাতর ধ্ী ব্যট্ি-অবয়বগুল! 
সাজ্িয়া বাহির হুইয়! 
হোনার ধারণাতে সোয়ার হইয়া বসিল। 
বগুণে আলোকবশ্মিকে অভ্যর্থনা করিয়া 
শনিবার কর্তা কে? ভাহাকে অভার্থন!| 
করি! আনিবার কর্তা সেই জানঘযাসা মন-- 
ইন্পূর্ক্র যাহার নান দেওয়া! হইয়াছে ঈশন!। 
ওানুপুর্থিক তিনট ব্ষিয়ের সন্ধান পথওয়া 
গল এইবিপিশ 

১১ প্রীকাশিতবা বিষয়ের ব্য্টি-উপাদান- 
টন প্রথমে গ্রাণেব অব্ক্ত-চেতনেশ্মভু্ো 
ও৭ণব অডতাশুখলে কাদা খীকে। এপ 
[৮ই ব্টটি-উপাদানগুলি অব্ক্ত- 
স*স্বাবমাজ্জ ॥ ভার সাক্ষী-হ,র, ইং 
£ই বাষ্টি-উপাদানগুলির কোনোটই স্বতন্তররূপে 
মণ ৬চ্চারণ করাও যায় না, শ্রবণে উপলব্ধি 
করাও যার না। 

(১) রজোগুণের ক্রিয়াচাপলো সেই 
অবাক্ত বাষ্টি-উপাদানগুলি মনের অর্দন্ক,ট- 
চেনে একে-একে আবিভূ্তি তিবোতৃত 
ইয়া প্রকাশে উত্থান করিবার জন্ত উড়,-উড়, 
কবিতে থাকে । তার সাক্ষী- হসস্ত হ(হ.) 
যখন আবিভূতি হইয়াই তিরোভূত হইল,*তখন . 


স্পেন 


“কমেগে হীণ্লশে 


লি 
- গাছ, 


তঞঠ 


পারিল না। এক! কেবল হলনা, হ, র্‌, 
ই, ই ই৬ ইং এই সাত হ্যা্ট-উপাদানের 
লবঞ্'টাই ত্রন্বপ প্রকাশে ওঠো-ওঠে করিল; 
কিন্তু উহাদের -স্থিতিকার্লের ক্ষণিকদ্ব-এবং- 
অস্থিরতা-গতিকে উহাদের কোনোটাই প্রকাশে 
আসন জমাই্রা বমিতে অবমর পাইল না। 
প্রকাশে উঠিবার জন্ত এই যেঞ্টড়,-উড়, ক্রিক 
-ইহা রজোগুপপ্রধান প্রাণধ্যাসা মনের 
বাবনামাত্র ৷ 

(৩) রজোগুণপ্রধান বা ক্রিয়াপ্রধান 
প্রাণধযাস! মনের বাসন! উ$-উড়, কবিতে, 
করিতে বখন সবগুণের প্রকাশালোকেন 
সংস্পর্শ লাত করে, তখন তাহা জ্ঞান- 
ঘর্যাসা ঈশনামুত্তি ধাবপ করিয়! ব্য উপাধান. 
গুলিকে সংযোগনুঝে গীঁথিয়া-ফেলিয়। জানের 
দব্যতজ্চেতনে উঠাইয়] ছায়। তার শক্ষী, 
হ.1র1ই.1ই.1+ই+হ+২- হ্াং। জব্ক, 
অপ্ধব্যক্ত এবং অব্যক্ত চেতণেস সঞদধ পুর্বে 
ধাহখ্ুখুঞ্জে হইয়াছে, আর, সব, রে। এবং 
মোগুণের সম্বন্ধে এক্ষণে যাহা গেখানে। 
হইল, তাহাতে এটা বেশ্‌ বুঝিতে পারা ধাই- 
তেছে যে, নুব্যক্ত-চেতল-ক্ষেত্রে সন্বগুণের 
সবিশেষ প্রাহুর্ভাব, অর্ন্দ ট. চেতন ক্ষেতে 
রলোগুণেদ সবিশেষ প্রাহ্তাব, অব্যক্ত চে ওল. 
ক্ষেত্রে তমোগুণের সবিশেষ প্রাহঙ্খব । ইহার 








একটি চুক হুস্তলিপি এইরূপ-_. 
চেতন-ক্ষেঅ ৭ খশ পরিচয়লক্ষণ 
সবাক্চেতন- জ্ঞান শা প্রকাশ |] 
অর্ভ্ুটচেতন__ন | রজে! ক্রিয়া! 
অন্যজড্েতন-.প্রাণ ঘড়তা 


হাম । 
তা প্রকাশে ওঠো-গুঠো করিয়া উঠিতে, 


০০০০ 


[৭ম বর্ষ, আ্িব, ৮৩৪ 
বনপা 


সন্বরজতামোগুণের লবদ্ধে ইষ্ট কথা 
সবিশেষ প্রশ্টব্য। 

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, সন্বগুণের প্রফাপ- 
ক্ষেত্রেও যেমন, রজোগুণের জিলাক্ষেতেও 
তেমনি, তমোগুণের জড়তাঙ্গেরে ভেঙ্গনি, 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনগুণ একপঙ্গে ছাল করে 
এবং একসন্গে কাজ করে। পরতে ফেল 
এই যে, সবগুণের প্রকাশক্ষেত্রে সন্গ্রণ জপর 
ছুই গুণকে মাথ। তুলিতে না ছি! ক্জাপনি 
তাহাদের মাথ! হুইয়! দাড়ায় । রজোগ্চণের 
ক্রিগাক্ষেত্রে রঝে। ৭ অপর ছুই গুণকে দাবিষা- 
রাখিয়। মাথা তুলিয়া দীড়ায়। তমোগুণের 
জড়তাক্ষেত্রে তযোগ্ুণ অগর ছুই খণেয় উপরে 
গ্রহ হুইরা দাড়ায়। একসঙ্গে থাকে লবাই 
সর্ব ) - তবে কিনা, কোথাও :ব। কেছ সঙ্গি- 
দোহার পায়ের নীচে, কোথাও ব! কেহ সঙ্গি- 
গোহার মাখার উপরে, কোথাও বা কেহ সঙ্গি- 
পোধার মাঝের জায়গায়, আসন পাড়িয়া বলিয়া 
বার। যেখানে যেগ্জগ লর্ষোচ্চ 'আসনে 
অধিষ্টান করে, সেখানে সেই গুণেরই নাম 
কাঠিত হয়, অপর ছুই গণ গণনার মধ্য হইতে 
বাহ্কত €য়। এবতে দীাড়াইতেছে এই যে, 
সন্বপ্রধান ভিখ্ণই সন্বগুণশব্ের খাচা। রজঃ- 
প্রধান জিগুণই রঙোগুণশন্দের ধাচা। তস 
প্রধান ত্িপ্তণই তষোগুণশখের থাচা। 
ব্ক্তাব্যন্ত চেঙনের সমন্ধে তেমনি ধলা 
যাইতে পারে যে, মনোবৃদধিমাতেই জ্ঞান, দন 
এবং প্রাণ, তিনই একসঙ্গে বর্তনান থাকে 
প্রতেধ কেবল এই ধে, 'কোখাও ব| কানের 
সবিশেষ প্রাহ্ডাব, কোথাও ঘ! মলের সবিশেং 
প্রার্াব, কোথাও ব| গণের. পিলেষ প্রা 
গাব। এখানেও “হাহ রি 


এ ৫4 ঘর 











করণ নাশকের বা, প্রাণপ্রধান অস্তঃ- 
করণবৃত্তি প্রাণশব্ষের বাচ্য। জ্ঞানেন্িয়ের 
মধো-- চক্ষু জানপ্রধান বা সত্বপ্তণ প্রধান, কর্ণ 
মনঃপ্রধান বা রঝোগুপপ্রধান, রসনাধি প্রাণ 


প্রধান বা তমোগ্তপপ্রধান 1৬ কর্েজিয়ের 
মধো-বাকু জানপ্রধান, হুস্তপদ মনঃপ্রধান 
(দেহে হল্তপদ কর্মপ্রধান, আর, কর্ণের 
অধিষাত্রী ছেবতা রজোগুণ প্রধান ইচ্ছ!- বা 
মন), উদযাদি পীণপ্রধান | সর্বেহ্ছিয়ের 
মাপা জ্ঞানেন্ত্রিয় জ্ঞান প্রধান, কর্শেন্সিয় মনঃ- 
প্রধান, শ্বাসাদির পরিচালক প্রাণেন্দ্রির, প্রাণ- 
প্রধান। ভোৌতিকবাক্যে, তেয়ি, আলোক) অন্ধ- 
কাক এবং গতিক্রিয়!, এ তিনের মধো আলোক 
স্বগপপ্রধান। অন্ধকার শমোগুপ প্রান, 
গরিরিয়া রজোগুণপ্রধান । কোনো আলোক 
অপেক্ষারত উদ্দ্বল, কোনো আলোক অপেক্ষা- 
কচ মলিন; লীতবর্ণের আলোক অপেক্ষার 
উচ্ছল, নীলবর্ণের আলোক অপেক্ষাকৃত ষলিল। 
আবাব, কোনো আলোকে গতিক্রিয়ার মারা 
অপেক্ষাকৃত বেশী, কোনো সালোকে তাহা 
অপেক্ষারত কম। ভেরি আবার, কোনে! 
অন্ধকার অপেক্ষাকৃত বেশী নিবিড়, কোনো 
অন্ধকার অপেক্ষার কম নিবিড়। এইরূপ 
দেখা যাইতেছে যে, জালোফের অধ্যেও মাআজা- 
বিশেষে ছন্বকার এবং গতি রহিয়াছে ; তটৈব, 


অন্ধকারের মধ্যেও আলোক রাহে, গার, 
আগেকি বখন রহিয়াছে, তখন গতিও রাফি 
যাছে। গতিক্রিয়া আবার, জড়বন্তর আশ্রয় 
ছাড়িয়া 'একমূহ্র্তও শ্বতস্ত্র থাকিতে পারে না, 
কাজেই বলিতে হয় য়ে, গতিক্রিয়ার মধ্যেও - 
নানাধিকপরিহাণে জড়তা! বর্তমান । 'উত্তাপও 
আবার গতিক্রিয়ার সঙ্গের মঙ্গী। - শৈতা 
যেমন বন্তলকলের জড়তা”র নিদান, উত্তাপ 
তেম্নি বস্কসফকলের জড়তা"র গ্রতিহস্ক! ৷ 
ত! ছাড়া, উত্তাপ আলোকের কনিষ্ঠ-সহোদর। 
আলোক এবং উত্তাপ, হইই প্রকাশধন্্ী; 
প্রতেদ কেবল এই যে, আলোক দৃষ্টি- 
ক্ষেত্রে প্রকাশলাত করে, উত্তাপ ম্পর্শক্ষেত্রে 
প্রকাশলাভ করে । ফলে, গতির সঙ্গে জড়তা 
এবং জড়বিকোধিতা, শৈত্য এবং উত্তাপ, ছইই 
নানাধিকপরিষাঁণে জড়িত থাকে । 

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, প্রকাশখণের 
প্রাহ্ডাবকালে প্রকাশখখণপ নিজেও প্রকাশ 
পায়, আর, সেই সঙ্গে ক্রিয়াগুণ এবং বাধাগুণ, 
যা! পূর্বে প্রকাশ ছিল, তাহা *স্পঞরতাশ 
পান; প্রকাশের হ্যাপার় পড়িয়া অপ্রকাশও 
প্রকাশ পার়। তার সাক্ষী__জাগরণকালে, 
জাগরণ বে কিরূপ, তাহাও প্রকাশ পার, আর 
সেই সঙ্গে শ্ুণ্তি বে কিরূপ, তাহাও প্রকাশ 
পায়; পক্ষান্তরে, ন্বপ্িকালে জাগরণও প্রকাশ 
পায় না, নুপ্বিও প্রকাশ পায় না। এইজন্ত, 


* দেখা থে জাবগধান, ভাহার প্রাণ এই ঘে, “হেখ চ না তোমাকে উনি সংপখে বাগাইয়। জাবিতে চেষ্টা 





করিতেছেন,” ও বাধায় ও 


হে জ! ইত্যাছি। 


"য় বাহ! ভোনাকে বলেন, তাহ! ভোমার শোন। 


কা জবা জো উচিত) ইহাতে যুবিতে পার বাইকছে- বণ অবএধান থা ই 


গা? টি 

1 রসনা! অর্থাৎ দাঃ রি 
্ৈ 
২ টিকা নিন খানি ১ ৭) হিট এন 





বত আানির রাজ /--াইি খলি বে, ভাই প্াণগরধান। 


ধঙার্শন । 


২৯৮ 


শশী শশী? 
ত্রিগুণের সমবেত কার্ধযকাঁরিত। কিরূপ, তাহার অন্তঃকরণ | 


[ ধম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৪ 


চেতন ! অবস্থা | | ভপ কাত 
চা 





ৃ 


পদ পা? উপ সস 





সন্ধান পাইতে হইলে সত্বগুণের প্রকাশক্ষেত্রেই আন (ব্যক্ত | জাগ্রৎ সন প্রকাশ 

অনুসন্ধান চাঁলন! করা কর্তব্য। অন অর্জবাকত, পরলো |. কিছ 
ব্যক্রাব্যাকরহন্ত এবং ত্রিগুণরহান্তের রাগ, টা অবাক হি! তো , _ আড়তা ্ 
সঙ্গে যোঝাধুঝি করিয়া, যে জায়গাটি “ধারণার নি 
| হন 1০ 61৮ সক আমলকি পি 
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করিলাম, তাহার একটা মানচিত্র দেখাইতেছি, 
প্রণিধান কর -- 
৮৮৯০০ 
ভারানটএকাতালা ! 


শ্গামি 


চাওয়া 'এবং পাওয়ার যোগাযোগ্নের কাণ্ড । 
আগাম! বারে দেখ! যাইবে, তাহা কিরূপ । 


ঈ্ধিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


চে 


নানক প্রান্পনে চাই 


নিত করি বাচালে মোবে ২ 


£ কুগা কাঠির সর্চি্য গার 


জীবন ভরে? | 
না চা 
জাত, 
দিনে দিনে ভুমি নিতেছ 


(সূ হহাজানেবি ঘোগ্য 


তে তুমি গা কবেছ দাঁন 
“ লালোক হনুমন প্রাণ, 


জামাল 


কবে 


অতি-উন্ডার সঙ্কট হাতে 


শাচারে মোবে 


সামি. কগনে বা ভুলি, কখনে। 


তামার পপের লক্ষা 


1 


বা চলি 
দরে”, 


তুমি, নিষ্ঠুর, সন্ুখ হ'তে 


হাওয়েসরে। 


« দে তব দয়া, জানি জ্গানি, হায়, 
নিতে চাও বলে ফিরাও আমায়, 
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন 

তব মিলনের যোগা করে" 
আধা-ইচ্ছার সঙ্কট হতে 


বাচায়ে মোরে । 





বারাণনী-অভিনুখে | 


৬০, 
৯ 
বারাণসীতে যদৃচ্ছান্রমণ। 
বিঃগকুনবিখঝিত নিস্তার মধো, উপব, রূপালি-জরির মকসা-কাঁটা গোলাপী, 


জাতীব নূতন ও ভীষণ আকারে, অনান্থেব 
ভান পেস্পতন আমার মনে প্রলিই কবিয়! 
দেনা হইপ্াগিল, সেই তষক্কানীদের গছ 
হইতে চলিম্া আসবার পর, * অনান্থল 
তিনায় আমার মাথা গ্বিয়! নিযাভিল। তাই 
এই প্রর্পবীর ক্ষ্গ মরীচিকাল মাধা আনলর 
হিরিযা আলা আবশ্টশ্স বোধ কনিলমে । 
আমার ক্কাদ গুহ তত বাতিল তইবার 
পর হইতে গ্রাচাদেশের পরীদশ্ ববারর 
আমার নেত্রসশ্মাখে 
আমার নিকট আর জাতাল আকর্ষণ নাট । 


বিশেষত এই বাবাণসীনগরে, পরীদক্প্ান 


বহযাতন্ধ। কিস 


জর্দা, সবুক্গ শাড়ীর উপর, কদাচিৎ ভুই- 
একটি সুর্ারশ্মি পতিত হইতেছে) তখন, 
প্রনাতন ধূসর প্রাসীবের আধা, উচ্ভাদিগকে 


'জ্োোনির্ফী পরীল মাত দেশিতত হয় এবং 


সিত কি-মন একটা আঅলোকসামান্ত রহশ্েজ 


ভাব জড়িত; অন্তান্ত স্থনেরই মত এই 
বাবাণসী, কিন্ত তবু ঘেন আর সফল 
হইতে ভিন |... 

অন যেক্গপ দেখা হায়, এখানেও সেই 
একই ভারভীর়-পরণের গলিঘজি রাজার 
গোলকধাদা, গৃছের সেই ঝালোর-বিুষ্ি 
গবাক্ষ, সেই স্তস্তশ্রেণী, সেই সব রংচং) 
বিশষত সেই একট ধরণের পাত লা-ওড়না-পরা 
হন্দবী রমলীর! পথ দিয়া চলিতেছে । লক্কীর্ণ 
রাস্তার ছায়ায় মধ্যে,-উছাদের ধাতুমন 
দুপুরের. উপর, বলয়ের উপয়, ক$মালার 

৫. 


তখন জনি উতাবা তোষার উপর দৃষ্টি, 
নিক্ষেপ কবে, ভোমাল মনে হইবে, যেন 
ভাভাদের সমস্থ বেশভষাত সউজ্জ্বলত!, সমস্ত 
দেতের তাবণা পভ, তাহাদের নেত্র সেই 
নিচ্কাকাত কোমল ক্টাক্ষের মধো কেজী- 
ভূত হইয়াছে |... 

আমার এখান যোগীরাও চতৃষ্পথের 
উপর উবু হইস। বসিয়া আছেসদৌখিতে 
পাওয়া ঘা) উহারা দেবারাধনা ও মৃতকে 
সহসা স্বরণ করাই! দেয়; চারিদিকেই 
পবিত্র শিলাখগুসকল রহিয়াছে-_সেই সব 
গঠনহ*ন সাঙ্কেতিকচিহ্র, বাহার উৎপত্তি- 
কালওড কেহ জানে না, তাৎপর্যাও কেহ 
বুঝে না। উহছাদিগকে আর কাহারও স্পর্শ 
করিবার জো। নাই; কতকগুলি বিশেষ" 
বর্পের লৌকেরাই উহাতে হাত দিতে পারে ঃ 
_-তাহারা উহ্থাদিগকে পৃষ্পমাল্যে বিভৃষিত 
করে। কতকগুলি দেবতা! গরাদের পিছনে 
কারাবদ্ধ হইয়া (দেয়ালের কুলুক্ির, মধ্যে 
বাল করিড়েছেন। টারিদিকেই প্রতরম- 


৩০২ 


বজবর্পন। 


পাকি লজ এ পপ পপ রশ পপ জাপা স্স্রঠি 


চারিদিক্‌ রুদ্ধ চত্বরে মত একটা স্থান-- ॥পরিব্যক্ত নর মুখী, অরুণবস্ত্রধারী, শুদ্ধ- 


তাহার উপর রাশীরুত প্রাচীর ও ভগ্নাবশেষ 
স্বাপিত; ইহাই বলিতে গেলে ম্বর্ণমন্দিরের 
অঙ্গন অথবা আধারগীঠ ; কিন্তু ইহা ঠিক 
মন্দিরের সম্মুখে. অবস্থিত নহে) মঙ্গিরের 
দ্বারদেশে যাইতে হইলে আবার এটা সন্কীর্ণ 
অন্ধকেরে গলির ভিতর দিয়া যাইতে হয়। 
এই স্থানটি অতীব পবিভ্র, *সাধুসন্ন্যাসীর! 
এখানে নিয়ত বাস করে । এখানকার কোন 
জিনিষ স্পর্শের বারা কলুধিত ন1 হয়, এইচ 
বিদেশীকে সর্বদাই বিশেষরূপে সতর্ক থাকিতে 
হয় । এখানে-ওখানে, দেয়ালের মধ্যে 
খোঁদিত কুলুঙ্গি রহিয়াছে ;--কুলুঙ্গি গুল! 
জালিকাটা পিতলের কপাটে বন্ধ-_-তাহার 
মধ্যে মস্থণ শিলাথগুসকল সারি সারি অধি- 
ঠিত; এই শিলাখণ্ডগুলা, জন্ম ও মৃত্যু, এই 
ছই মহীরহস্তের সাঙ্ষেতিকমুর্তি। বড়-বড় 
বন্তপশ্তকে যেরূপ পিঞ্নরে বন্ধ করিয়া গাথা 
হয়। সেইরূপ ধাতুময়-স্থুল-গরাদে-বিশিষ্ট 
পির ভীষণদর্শন বিগ্রহে পরিপূর্ণ; 
এবং এক একট ছায়াময় কোপে, শ্তাক্ড়া- 
কানি ও হল্দে ফুলের মালায় পরিবেষ্টিত ভাঙা- 
চোর! ভীষণ গণেশমুর্তি,__ভক্তবৃন্দের ভক্তিপুর্ণ 
হপ্তের ধর্ষণে ক্ষয় হইয়া! গিয়াছে । গু ফুলের 
মাল! মাটার উপর ছড়ান রহিয়াছে; তাহার 
সহিত বহুবর্যসঞ্চিত ধূলারাশি মিশিয়াছে। 
মধ্যে-মধ্যে পবিভ্র গরুদের গোময়ের উপর 
পা! .পড়িয়! যার) এই গাভীবৃন্দ সমস্তদিন 
ইতস্তত জনতার মধ্যে বিচরণ করিয়। সন্ধ্যায় 
সময় আবার এইখানে ফিরিয়া আইসে। এই 
স্থানটি ভীর্ঘবাত্রীদিগেরও একটা! আড্ডা। চতু- 

ারস্থ তপোবনের ধর্ম নিষ্ঠ ভপন্বী, দিব্যভাব- 


[ ৭ম বর্ষ, আর্বিন”১৩১৪ 
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চিত্ত যোগী,--রুদ্রাক্ষ ও কড়ির মালায় সর্ধাঞ্জ 
সমাচ্ছন্ন_-ইহার1 একট! প্রস্তরময় চতুফমণ্ড- 
পের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। পুরাকালে, 
ইছাদেরই জন্ত এই সকল মণ্ডপ নির্শিত হয়। 
ইহাদের চতুষ্পার্থে এখানকার নিত্যনিবাসী 
ভিক্ষু সন্ন্যাসী, মুগীরো গগ্রন্ত সন্ন্যাসী, জরবিকা- 
রীর ন্ায় রক্তনেত্র ধরালুন্ঠিত কঙ্কালমুর্তি, 
যাহারা ভিক্ষার জন্য লুপ্ত-অঙ্গুলী হস্ত বাড়াইয়। 
দেয়, সেই সৰ কুষ্ঠরোগী...এই সকল জড়বৎ অচল 
ভন্মলিপ্ত গদ্নবেশী লোক--যাহাদের সমস্ত 
জাবন যেন চোখের তারার মধ্যেই সংকেন্ত্রিত, 
-ইগারাই মন্দিরের আশপাশে যেন একটা 
অম্পষ্ট বিভীঘিকার ছায়! বিস্তার করিয়া রহি- 
যাছে; কতকগুলা বুদ্ধ সন্ন্যাসী, যাহাদের 
জটাকলাপ স্ত্রীলোকের খোপার মত মন্তকের 
চুড়াদেশে উচু করিয়া বাঁধা ;--ইহাদের দৃষ্টি- 
পথে একবার যে পতিত হয়, এ ভীষণ মুর্তি 
উপচ্ছায়ার স্যান্ন তাহাকে নিরত অনুসরণ 
করে--সে কথনই তাহ। ভুলিতে পারে না। 
স্বর্মন্দিরের মধ্যে কোন বিধন্ধা প্রবেশ 
করিতে পায় না। কিন্তু দ্বারদেশের সম্ধুখে, 
পুরোহিতদিগের একটি সেকেলে-ধরণের 
গৃহ আছে) এই গৃহ ওম্বণমন্দির--এই উভয়ের 
মধ্যে একট। সরু গলি-পথ। এই.পুরোহিত- 
গৃহের উপরে সকলেই অবাধে উঠিতে 
পারে। এখানে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় 
মৃত্যুদেবতার নিকট শোকসঙ্গীত হইয়া 
থাকে; তাহার সঙ্গে প্রকাও-প্রকাণ্ড ঢাক- 
ঢোল বালিতে থাকে । এবং যেখানে বপিয়া 
তুরীবাদকেরা তুরীনাদ করে, সেই গবাক্ষ- 
বারগাটি এমন জায়গায় অবস্থিত যে, সেখান 


ধ্ঠ সং্যা।] 


নিকট হইতে দেখা যায়। এই মন্দিরের 
তিনটি গধুজ। একট! গণুজ কালো-পাথরের 
--উহ' পিরামিড*আকারে সজ্জিত দেবদেবীর 
মুর্ঠিতে পরিপূর্ণ । আর "ছুইটি একেবারেই 
সোনার ;--খোদাইকাজ-করা পুর পোনার 
পাতে গন্তিত; তা, ছাড়া, ইহার একটু 
অপাধারণত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় ;-- 
এই পুরু খাদহীন সোনার পাতের যে 
উজ্জ্বলতা, তাহ। যুগযুগান্তরেও মানণ্হয় নাই। 
কোন কৃত্রিম উপায়ে কোন সোনার কাজে 
ধ্ররূপ উজ্জ্বলতার অনুকরণ করা অসম্ভব 
এই সকল সোনার কারুকাধ্যের খোচ. 
খাচের মধ্যে টিয়ার! বাসা বাধিয়৷ সপরিবারে 
বাদ করিতেছে ;- কেহই তাহাদের বাধা 
দেয় না; উছ৷ যেন পুর্ব হইতেই একপ্রকার 
বোঝাপড়া হইয়া আছে। ন্বর্ণপুস্প, স্বর্ণ 
পল্পবের মধ্যে এই সকল অসংখ্য টিয়া ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে ; ইহাদের স্বাভাবিক সবুজ রং, 
সোনার জমির উপর পড়িয়া আরও যেন 
সবুজ দেখাইতেছে। 

প্রায় সকল রাস্তাই গঙ্গায় আসিয়া শেষ 
হইয়াছে ) গঙ্গার ধারে আসিয়৷ আরও ফলাও 
--আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিগ্নাছে; এই 
গঙ্গার ধারেই বারাণসীর বিরাট মহিমা যেন 
সহস। আবিভূতি,বড়-বড় প্রানাদ, দীপ্ত 
আলোকের তরঙ্গলীল। । এই গঙ্গার জন্তই, 
নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত, 
জম্কাল সোপান প্রস্তত হুইয়াছে-_সেই 


ানপস-ভিসুখে 


হইতে, মন্দির-গন্থুজের অসীম পরশ্বর্ধ্য, খুব : 


৩০৩ 





সোপান দিয়া গঙ্গার পৃতজলে অবতরণ করা 
যায়) এমন কি,“যখন জল শুকাইয়া 


নদীর তল নিম্ন হুইয়। পড়ে (যেমন এই 


সময়ে ), নদীর গভীর গর্ভে যে-সকল ভগ্রাব- 
শেষ নিমজ্জিত থাকে, এই সময়ে যখন বাহির 
হইয়! পড়ে, তখনও & সোপান দিয়! নদীর 
জলে নাবা ষায়। এবং সোপান-ধাপের স্থানে 
স্থানে ছোট-ছেটি পাথরের ঘর রহিয়াছে, 
সেইখানে বিভিন্ন মন্দিরের বিভিন্ন দেবতার 
ক্ষুদ্রীকার মৃত্তি প্রতিষ্টিত। প্রতিবর্ষ বর্ধাগমে 
এই সকল শু্তি জলের মধ্যে দীর্ঘকাল নিমজ্জিত 
ধাকে এবং জলের বেগকে প্রতিহত করিবার 
জন্তু এই সকল ক্ষুদ্র মৃত্তি গুরুপিগ্ডাকারে 
নির্মিত হইয়াছে। 

এই নদীই বারাণসীর শীবন--বাহানের 
মুখ্যহেতু । কি প্রাসাদ, কি অরণ্য--সকল 
স্থান হইতেই লোকের। এই জাহুবীর পুর 
তীরে মরিরার জন্ঃ আইসে) বৃদ্ধ ও রুগৃ 
ব্যক্তিগণ দুর হইতে সপরিবারে এখানে আইসে, 
উহাদের মৃত্যু হইলে পরিবারস্থু গর 
আর ফিরিয়া যায় না। এখানকার লোকসংখ্যা 
এখনই .ত তিনলক্ষ,--এই সংখ্যা আবার 
গ্ররতিবংসর এইরূপে আরও বদ্ধিত হয়) 
যাহাদের অস্তিমকাল আপন, তাহারা এই 
স্থানকে আগ্রহের সহিত আকাঙ্জা করে ।.** 

কাশধামে মৃত্যু ! গঙ্জাতীরে দেহত্যাগ ! 
গঙ্গার জলে মৃতদেহের অস্তিম অবগাহন 
গঙ্গাজলে শেষ ন্মনিক্ষেপ--আহা ! সে কি 
সৌভাগ্যেয় কথা |.. 


'গ্রজ্যোতিরিস্রনাথ ঠাকুর । 


রেখাক্ষর-বর্ণমালা । 


০ 





চক্ষুযোগ । 


চোকো”র যে চোঁক 1" সর্বনাশ! 
শুদ্ধ রেখায় লাগায় ফাস ॥ 





২৬ পর্ণ টি ্ণ ৬ |. ৯/০২৫ উতর 
তপজ প তপজপ | 'ন বন ব নবনৰ 
6১২৫৭ পতি ্ নতি, 
চট প ট চটপট কচ কচ কচকচ 
/৭৮ 7৫৯ ১৫৭ | ৮১ 


নড চড নড়চড় রস বশ রসবশ 


২২৫১ ২ত্র্তো ৬৩১৫৬ ৫ 


প রশ পরবশ ূ মপ্নব ওর 
চোকেো থেয়ে চোকের মাথা 
রি নোখো”র নখে পড়ে গাথা ॥ 


বসে" আছে নৌখো! হাতটি মেলে? । 
হাত মুঠা করে শিকার পেলে॥ 


৮৫61 0০61 ৬৭৬ | নেভি 





ঝপ বঝপ বড ঝড় চপ টপ | ছটউফ ট . ছটফট 
০৭০ ২৯ [০১৫৩ 
দল বল দলবল মল ব ন নঙগবন 
৯৮১৮১ ৮ ৬৫৬৩০৭১৫০৬৮ পীর? 





রগ জয় রণজগ লবণ তক্ষ এ লবগগঞ্ষণ 


. (পত্ এলো ২/০€১৫ বিশ 


জল ট বল ঙ্গ র বণ 


ধষ্ঠ সংখ্যা । ] | রেখাক্ষর-বর্ণমাল | ৩৪৫ 
বিশেষ বিধি 
চোকো! অসি প'লে নোখো'র ফাদে 
নখের আগায় পুটুলি বাধে ॥ 


৬১ , ৮১ 1 115) ৪টি 





নখক্ষ য় নথক্ষয় কচ খ সন কচখসন , 
2৩ ০/ 7৩? 1:1০ 1) 
ল ক্ষ লক্ষ |” কল স », কলস 


নখি-নখে অন্ধরেখা । 


নখি-নখ-বন্শীতে অন্ধমীন কোনে! 

সহজে ন! যদি বাধে, কি করিবে শোনো ! 
যেমতি মোচ্ড়ায় গোঁফ নবীন ভাবুক, 
তেমতি মুচড়িয়া দিবে বড়শীর মুখ ॥ 


৮ ১৫৮ ২২/৩+৩৭ 1/%5 


থনন ৃ তথ খ তখন : টনি লি কথন 


৩ ১ ৰ কট লি ৮৮ 





এ 7/ এ তো এ হট 


৬ কথক ফল 
টিটি পাত //০ 
ফ সফল হু হ হনন চল ল 

৮ €/০ €৮২৮ 7০১০ ৮ 
ঢঙ রণ ণ রণমনদ 
৬০৮০০১৪৩৫2৬ ৬৬১ 
ঢু ঢ ঢ ূ ঢক্টক | ঢুল ঢল 
নং বাধে যদি রেখামতস্ত কাণা, 
বড়শীর আগা তবে মুচড়িতে মান| | ্ 
রে 
॥ ৮৮1) 1৬৮৮ 7৮/ ৮৪৯] শি 
খ খগ খর লন লকলক . হর খখখখথ লললকললল 











জ্ীঘিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


রাজতপন্থিনী। 


নই ওক 


|) জীবনীপ্রসঙ্গ 1 


সেকালে ইংরেজ রাজপুরুষের! 'ন্ত্রাস্ত জমিদার- 
গৃহে দর্শন দিলে উতয়পক্ষে বাস্তবিক যে 
আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বস্তভাবের আদান প্রদান 
হইত, গত বিশবসরের ভিতর দেখিতে 
দেখিতে তাহা অন্তহিত হইয়াছে । .কারণ 
যাহাই হউক, সন্তাববিনিময়ের সেরূপ সুযোগ 
ও উপলক্ষণ এখনকার দিনে অন্তত পূর্বেকার 
মত আর আপায়ন এবং ইৎসাহের সঞ্চার 
করে য়া। মহারামী শরৎস্তন্দরী দেবী নিজের 
অলৌকিক দাঁনগীলতা এবং চক্তিগুণে 
গভমেণ্টের সম্মানলাঁভ করিয়াছিলেন, কখন 
তাহার ভিখারী ছিলেন না । সরকারের দত্ত 
উপাধিতে তৃষিত হইয়া কিরূপ অনাসক্তভাব 
তিনি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় 
একাধিকবার আমরা দিয়াছি। অতএব 
বাজপুরুধদের অন্ুকলদৃষ্টির ভন কখন তিনি 
বাস্ত ছিলেন না । কিস্তু দেশীয় প্রকৃত ভাল- 
লোকদের প্রতি তাহার যেমন তাকপট শ্রদ্ধা 
ছিল, সঙ্জন বিদেশী রাঁজকর্ম্মচারীদিগকেও 
তেম্নি তিনি মান্গ করিতেন। তীহারা 
পটিয়ায় আদিলে মতারাণী আত্মীয়সমাগমতুলা 
গ্লীতিলাভ করিতেন । 

সন্তরান্তবংলীয় রাজপুরুষদের কেহ কেস 
সন্ত্রীক “তাহাকে সন্মান প্রর্শন করিতে যাই- 
তেন। স্থপ্রীষ্কোর্টের প্রসিদ্ধ জজ সার্‌ 


৯৮ 


মোডিমন্‌ ওয়েলসের ভ্রাতম্পৃত্র ওয়েলসসাহেব 
রাজশাহীর মাজিষ্রেট-কলেউর হয়া আসিলে 
একবার শ্বীয় সহধর্দিণী সহ পুটিয়ার আগমন 
করেন। এই মহিলা চব্িবশপরগণার ভৃপূর্ব 
কর্তব্যনিষ্ঠ জজ নাটোরসাহেবের কন্ঠা এবং 
দয়াদাক্ষিণাদিগুণে লোৌকের চিত্ত আকর্ষণ 
কবিয়াছিলেন । বালবিধবা মচাঁরাণীব সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া তাহার কথায়-বার্ীয় ইনি পরম 
আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। তখন মাতার 
বয়ঃক্রম বিশবৎসরের অনধিক । মেমসাহেব 
তাহার কমনীয়মূর্তি এবং মধুব চরিজে এরূপ 
প্রীত হইলেন যে, হাদয়াবেগ সংবরপগ করিতে 
ন! পারিয়া বলিয়া বসিলেন--বানীসাতেব, 
আপনি কেন বিবাহ করুন না।” হাসিয়া 
মন্ারাণী তীহার 'অপার্থির মাধূর্যা এাবং সার- 
ল্যের সহিত গৃহাগতা বিদেশিনীকে বৃুঝাউয়া 
দিলেন যে, হিন্দুমহিলার পক্ষে সে চিন্তাও ধর্ম- 
বিরুদ্ধ | 

রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপুর্ব মেস্বর গায় 
গৃন্মলিসাহেব মহাবামীমাতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা- 
ভক্তি করিতেন এবং সর্বদা! সুখে-ছঃখে তাভার 
সংবাদ লইতেন। কুফারের মুত্াতে এবং 
মহারাণীর পরলোঁকগমনের পর তিনি যেরূপ . 
শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পরমা- 
্বীয়ের পক্ষেই সম্তব। জেলার কলেইর- 


ষষ্ঠ সংখ্যা ।1 


৩৩ 


»._ টা পাচা শশী পাপী 


রূপে গৃষ্ণি সর্বত্র গরিব প্রজার মা-বাপ 
ছিলেন, কখন কাহারও রুজি মারিতেন না 
এবং বিস্তর লোকের অন্পসংস্থান করিয়া 
দিতেন। এই সকল গুণে মহারানী তাহাকে 
আজীবন আস্তরিক সম্মান 'করিতেন। 
প্রসঙ্গরূমে গ্রম্লিসাহেবের কথ! যদি 
উঠিল, তবে" তীভার সম্বন্ধে আরো কিছু নথ 
বলিলে এইট. চির অসম্পূর্ণ থাকিন়! যায় । 
সাঙ্েব যখন ভাবড়ার মাজিটেট, বস্কিম- 
বাবু তখন দিনকভক তীহার অধীনে কাজ 
করিয়াছিলেন। কাচ্চাবীর কাঁজ শেষ হইলে 
রোজ তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসতেন, 
হাঁবভার় পপক বাসা করেন নাই। একদিন 
একটা খুনী আসামীর একরার লইবার জন্ 
সন্ধার পব বস্কিমচান্নের তলব পড়িল। কিন্তু 
তিনি যাইতে পাবেন নাই, উপরস্ত আদেশ- 
বাহক চাপরাসীটাকে কি কটুকাটবা বলিয়া 
ছিলেন। মাজিষ্টেট ইহাতে চটিয়া-গিয়া 
আদেশ দিলেন, তীহাকেও অন্যান্ত ডেপুটিদের 
মত হাবড়ার বরাবর থাকিতে হুইবে। ইহ! 
রইয়। জনের ভিতর দিনকতক খুব মনো- 
যালিন্য ঘটল। ভিতরের কথ! তখন আমি 
জানিতাম না, বরং রাজশাহীতে গৃম্লির সহিত 
কথা প্রসঙ্গে বুঝিয়াছিলাম, তিনি বন্ধিমচন্রের 
একজন অনুরক্ত তক্ত পাঠক । কাজেই বন্িম- 
বাবু কথায়-কথার যখন একদিন আমায় বলিলেন, 
'নাহবেটার ভূষি অত হ্ুখ্যাতি কর--আমার- 
সঙ্গে বড় লাগিয়াছে,* তখন আমি বিশ্মিত 
হইরাছিলাঘ। কিছুদিন পরে আপন! হইতে 
আবার তিনি বলিলেন, “তোমার কথাই ঠিক্‌, 
গৃমলিঘাহেৰ ছির্য লোক। সম্পূর্ণ বিখাস 
করিয়া সব তায় জামাকেই দিতেছেন।” এই 


টান্তাব যে ক্রমে বন্ধুতায় পরিণত হটযাছিল, 

তাহা তাহার রাখাঁলকে পত্র 'দিয়া সাহেবের 
কাছে প্রেরণ করাতে আমি বুবিয়াছিলাষ। 

কেন না, সহজে এবং সাধারণত বন্ধিমচচ্জ 

সাহেবন্থবার সইন্ুপারিসের ধার ধারিতেন 

মা। | 

তিনি (গৃমুলিসাহেব ) পুটিরার রাজ- 

বাড়ীতে এই ক্ষুদ্র লেখকের পরিচয় গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। তার পর রাজকার্যো নাঁনা- 

স্থানে আমাদিগকে মিলিত ভইতে হঠয়াছে, 
কিন্তু অধংস্তন কর্মচারী হলেও পর্বের সে 
সম্তরম বরাবর আমার প্রতি অক্ষ রাখিয়া চলি- 
তেন। আমার মনে হইত, মহ্ারালীমাতার 
শ্বতির প্রতি সন্মানই তাহার মখাকারণ। 

তবে ইহা বলা আবশ্বক, গমলিশাভোবের 
সহৃদয়তা ছোট-বড় সকলকেই আকিঠি করিত। 
এরূপ খটিরাছে, আমি কাভাবী তটতে পদ্বজে 
প্রতাবর্কন করিতেছি, সাচেব-তখন বিভাগীয় 
কমিশনর _চঠাৎ সে পথ দিয়া যাটন্ছে যাতে 
আমায় দেখিতে পাইলেন এবং গাড়ি খাঁমাইয়। 
বলিয়া উঠিলেন, ৮৫০01175100, 19711 011৩ 
০.৮ তার পর আমায় গাড়িতে তলিয়া-লটয়া 
গল্প করিতে করিতে বাঁসায় পৌছায়! দিলেন । 
গৃহে সাক্ষাৎ করিতে গেলে কি হত যে করি- 
তেন, তাহার আর কি বলিব । গাডেলপা্ি 
(08100611251) প্রভতিতে বড বত সাভেষ- 
হৃবাদের সহিত এরূপ সমকক্ষতাবে আমাকে 
পরিচিত করিতেন যে, তাহাতে আমার 
খানিকট! অপ্রন্তত হইতে হইত। দেখা হইলে 
অস্তান্ত কথার পর .সাহিত্যালোচনার কথা 
তুলিতেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেন, ”এ বেশের 
সাধারণ গান ও গল্প (1119৩) সম্বন্ধে 
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কিছু লেগন! কেন?” আমি অবদরাভাবের 
গজর করিলে 
তীহায় কেমন ধারগা ছিল যে, রাজকর্মাচীরীরা 
ইতিহাস এবং সাহিতাদির গবেষণা 
ক্করিলে ভাঁহাতে শাসনকার্যেরই সহায়তা হয়। 
তিনি অধ:স্তন বিচারকদের দৃঢ় স্বারধীনভাবষে 
উৎসাহ দিতেন এবং ভোষাঁমোদ ছৃচক্ষে 
দেখিতে পাঁরিতেন না। মুণ্ডা-বিদ্রোহের 
প্রথম জায়লে কোঁন-এক মক্দমাঁয় উপরি- 
ওয়ালার জেদ থাঁকিলেও একজন এদেশীয় 
বিচারক যথে প্রমাণের অভাবে অভিযকদের 
ভাঁডিযা দিলেন | ঠভাঁতে কীভাকে টির্ভন 
কর্শর্দাবীর বিবাগভাঁজন তাত তইফাচিল। 
গৃমলিলাহের তাকে আমল করিষা বঙ্গিলেন, 
প্আপনার উপরিওয়ালা এই মকপ্ষমার বাদী 
মাত্র । আপনি যথার্থই শবিচার কবিষাঙ্ছেন |” 
একবার এক জেলা পবিদর্শন করিয়া ফিবিযা- 
আসার পর পার্পনেল -সিষ্টাণ্টর সহিত সাহেব 
মানা গল্প করিতেছিলে । একজন কর্মচাবীর 
'অতিরিক্ক ,চাটুকাঁবিতাঁর় বড লিরিক ভটয়া 
আসিয়াছিলেন | তাভাঁর কথা তৃলিয়া বলিলেন 


স্পকান০ 15 21021071010 1071702115-৮5, 





11206615015 1625057 00 02100616660.8 
(ভারি ছ্রঃখের বিষয় যে, লোকটা বড দরবারী।) 
ইছার সুন্দর লিপিকুশলতার সঙ্গে ভাবুকতা 
এবং রসিকতার সমাবেশ হওয়ায় মণিকাঞ্চন- 
যোগ হইয়াছিল। ছোটনাগপর হইতে 
বোর্ডে আসার অনতিপৃর্ধে বাঁচি উংরেজী- 
স্ুলগৃহে বস্তাসাগরমাশয়ের প্রতিমুর্তি- 
উম্মোচন উপলক্ষে ইনি যে বক্তৃতা করিয়া- 
 ছিন্দেন, তাহার প্রত্যেক কথায় স্ললেখক ও 


দুবড়ানগূলভ এই খগগুলি মুখরিত হুয়া 


বঙ্গদর্শন | 


হাসিয়া উর্টিতেন,_+ 


[ ৭ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৪ 
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উঠিয়াছিল। ছেলেদের প্রাক বিতরণ 
করিবার সময় বলিলেন, পদেধিপুজন্ি, নিত 
রূপ স্কুলে আসার জল্গগ একটি বালককে 
গুরস্কত করা হইয়াছে । সে হিসাবে আমারও 
একটা পুরস্কার পাঁওসা উচি্চ। কেন মা, 
গভ সাতবৎসর প্র্টপ উৎসবে আমার 
স্যার কেহ ধারাবাতিকরপে ফোগ দেম 
নাই 1” ভীদিন অপরাছে স্কুলের প্রধান" 
শিক্ষকমহাঁশষ কোন কার্যাপলক্ষে সীতেবের 
সঙ্গে দখা করাতে গিয়াচিদলন । কমিশনার 
ভাঁসিয়! কিজ্ঞাণসা করিলেন, 0, 
120 ক নাগিন %৮ আমার 
বঙ্গজাব পল৭ আপনি বীলিষা আজ % 
আব এেফলাব রীচছি জি্টনিসিপালিটির 
লাঈমদচষা'বমান আফজাৎমহাশয় চিঠি 
লিগিপা উীচাল সিন সাক্ষাৎ করিািজ যান । 
তাঢা্পন্ডান্যে দিঠিল শিবৌনামায় গুলির 
পলিবদ্তী গমাল হ্যা গিয়াচিল। 
আশকাত্মহাশযাক [দখিযা দাঁতের ভাগিয়া 
প্মাপকাটিমতশিষ, আছেন 
নাকাকে কলীবাবসাধীব অন্ত 
সাঙ্গাপিত চইাতে শুনিষা কিনি যেন আকাশ 
তইীত্তে পড়িলেন এবং গল্পটীবভাবে বিভাগের 
ভর্ভাকর্তাণক বঝাইন্মে প্রবত্ত তইলেন যে, 
তিনি আবকাঁটি নঙেন, আয়কাৎ। গামলি- 
সাভেব সহাসো বলিলেন, “জানি, কিন্তু আমিও 
গ্মূলি-_ গরমলে নতি 1” 

বর্ষাকালে একবার কালেক্টর বডাক- 
'সাভোবেৰ পটিধা পরদর্শদনর কণা বলিতেছিলাম। 
ইতরেন্জীনবিশ কর্ণচাবী তখন সদ্গর়ে কে 
উপস্থিত ভিলেন না. তবে পিডদেব রন, 
লই্া পুটয়াতেই ছিলেন। জামার লগক্ষেট 
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স্পাদল্লন, 
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মহারাণীমাত1 কুমারকে অন্থুযোগের ভাবে । প্রথমত ডিস্পেন্সরি দেখিলেন । জামি 


বলিলেন, তোমার রাজসংদারে এমন লোক 
এখন কেহ নাই যে, সাহেবের সঙ্গে কথ! 
কয়।” কুমার উত্তর করিলেন--“কেন 
দেওয়ানজী আছেন, শ্রীশবাবু আছেন।” 
মা হাসিলেন,_”মনে কর, ইহার! যদি 
এখানে উপস্থিত না থাকিতেন !” কুষার 
অপ্রতিভ হুইলেন। 

পরদিন খুব ভোরে হস্তীাতে আরোহণ 
করিয়া আমি কলেক্টরসাহ্বকে লই! 
আসার জন্ত পাইকপাড়ান্ন তাহার বোটে 
উপস্থিত হুইলাম। সাহেব মহাাণীর ও 
কুমারের এবং আমাদের কুশন জিজ্ঞাসা 
করিয়া! তাহার সসম্পকীয় সঙ্গীটির সাহত 
হাতীতে উঠিলেন। পথ প্রায় ছুইমাইল, 
নানা কথাবার্তার দেখিতে দেখিতে 
আমর। রাজবাড়ীতে পৌছিলাম। সেখানে 
কলেক্টরকে সম্বর্ধনা করিবার জন্ত পিভৃদেব 
উপস্থিত ছিলেন। কুমারকে সাহেব যে-সব 
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতাঠাকুর ও 
আমি উভয়ে তাহার নিকট শুনিয়া তাহার 
উত্তর ইংরেজীতে দিলাম । কথার অধিকাংশ 
মামুলি।--কেমন আছেন, ইংরেজী পড়িতেছেন 
কি ন!, ঘোড়া কেমন আছে, কয়টা ঘোড়! 
ইত্যাদি। বৈঠকখানায় স্বর্গীয় রাজাবাহাছুরের 
ও তীহার সাঙ্গোপাঙ্গদের এক তৈলচিত্র লা্বত 
ছিল। রাজার ও (পতৃদেবের তদ্বীর দে(বয়া 
সাছ্েব সন্ধষ্ই হইলেন। স্থির হুইল, আগামী 
কল্য প্রাতে সাহেবের আম্মীয়টিকে লইয়া 
কুমার ব্যাক্শিকারে বাহির হইবেন। 

মহারাণীমাতার আদর-অভ্যর্থনায় গ্রীত 
হইয়া! কলেউরসাছেৰ থানার দিকে গেলেন। 


বরাবর সঙ্গে। অবসর বুঝিয়৷ মহারানীর 
আদেশমত বিষয়ভার কুমারের হস্তে দিয়া 
তাহার কাশীবাসের প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। 
সাহেক. অবহিত হইয়া সকল গুনিলেন এবং 
প্রতিশ্রুত হইলেন, ছোটলাট এবং কমিশনর 
আদিলে তিন্নি অবশ্য বিশেষ চেষ্টা পাইবেন । 

ইহার পরে আমর! চারি-আনির রাজ- 
বাড়ীতে গেলাম। গভমেণ্টের পেন্শন্- 
প্রাপ্ত একজন রাজকর্পরচারীর সঙ্গে পতৃদেব 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ছোটলাট টম্‌- 


সনের আসন্ন রাজশাহাপারদর্শনের কথ! 


উঠিল। সাহেবের প্রশ্নোত্তরে পিতাঠাকুর 
মহাশয় বলিলেন যে, তিনি যখন রা যোগেন্্র- 
নারার:ণর দেওয়ান, তখন বর্তমান লেপ্টেনাণ্ট 
গভর্ণর বোয়ালিয়ার মানিঙেেট-কুলেইর 
ছিলেন। তিনদিন তাহাকে আহ্বান কার! 
কলিকাতার ওর়াডন্‌ ইনফ্িটিউট্‌ সম্বন্ধে অনেক 
কথা জিজ্ঞান। করিক়্াছিলেন। টম্সন্‌* 
সাহেব ভখন ওয়াস ইনগ্রিটিউটের বিরুদ্ধে 
যে আন্দোলন উপাস্থৃত কারয়াছিলেন, 
আমরা বলিলাম, এতদিনে তাহার ফল হুই* 
যাছে। সেখানে, কি জন্ত বলা যায় ন? 
সকলেই প্রাক ছুন্নীতিপরায়ণ হইত। রাজেন্ত্র- 
বার যোগ্যতার দেশীর়দের মধ্যে অগ্রগণ্য 
সন্দেহ নাই, কিন্তু সুশিক্ষক বলিয়া তাহার 
নাম ছিল না। সাহেব জামদারের ছেলেদের 
স্কুলকলেজে পড়ার কত, উপকারিতা, তাহা! 
বলিয়া চারি'আনির পোষ্যপুতআজ এবং বা- 
কন্তার  পুত্রদ্বকে ডাকাইয়া আনাইলেন। 
তাহাদের সহিত কণ্ীয়-বার্তায তাহার গ্রানিকটা 
॥বেশ আমোদে কাটিল। 


৬১$ 


বৈকালে মছারাণীমাতার সহিত সাক্ষাৎ 
করি! কলেকউরের সঙ্গে কথাবার্তা যাহ! 
হইয়াছিল, জানাইলাম। শুনিয়া তিনি 
বলিলেন, লেগ্টেনাণ্ট গভর্ণর আসিলে কথাট! 
তাহার মনে করিয়া দিও। মাতার ন্েছে 
আবাল্য লালিতপালিত ব্রেলোক্য এতক্ষণে 
আদিল এবং বলিল, “অমৃনি ঘ বলেন বলুন, 


 ধঈশস। 


[ এম বর্ষ,আশ্বন, ১৩১৪. 





'সাহেবদিগকে কি& বলাইবেন না|” মা ঝুলি- 


লেন, প্যাহা এ পর্য্যন্ত বলাইয়াছি, সকলেই 
তা জানে। তোমরা **র দোষ দিয়া- 
ছিলে, কিন্তু আমার সেই দরখাতন্ত মহ্ত্রে 
সান্তালের লেখা । **র দ্বারা ছ্িতীদ্ববার 
নকল করাইয়া দিয়াছিলাম। মাঝিষ্ট্রেটের 
পন্মোত্তর * * মৈত্র লিখিয়া দিয়াছিপধেন।” 
ঞ্রশচন্দর মন্ভুদদার। 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা । 





শিক্ষাই 'সমস্ভ উন্নতির মুলে। শিক্ষা ন 
থাকিলে সমস্ত গ্রবত্থই বিফল হইয়া যায়। কি 
প্রাচীন, কি আধুনিক, যে সকল জাতি 
ছস্থযন্য়লাভ করিয়াছে, দেখ! যাইবে, তাহাদের 
মধ্যে শিক্ষার প্রভাব সবিশেষ বিস্তৃত । শিক্ষার 
ছার। যে উপকারলাভ হুয়, সমগ্র লমাজের 
মধ্যে কতিপর়মাত্র ব্যক্তি শিক্ষিত হুইলে, 
তাহা বিশেষ গণনার যোগ্য হয় না। এইজন্ 
লষাজের সমস্ত লোককে শিক্ষাদান করা উচিত। 

আব্রকাল অভ্যদয়শীল দেশসমূহে সমাজস্থ 
আপামর দকলকেই শিক্ষাপ্রদান করিবার 
ব্যবস্থ। দেখিতে পাওয়া যার। গণশিক্ষা 
(01535 5৫8০56107 ) আবশ্তকতা সর্বত্রই 
সমাদৃত হইতেছে। দেশাধিপতিগণ রাজ. 
শক্তির প্রভাবে তাহাকে “নিয়ত, ( 00777381- 
০7) করিয়া দিতেছেন। গুন! যায়, 
বর্তমান জাপানসম্াট এই গণশিক্ষাসনব্ধ 


বলিয়াছেন যে, এখন হইতে সেইকপঙভাবে 
শিক্ষা বিস্তৃত করিতে হইবে, যাহাতে গ্রাষে 
অজ্ঞ পরিবার, অথবা! পরিবারে অজ্ঞ লোক 
না থাকে ।* আজকাল ইংরাজের কপার 
আমাদের দেশে এই ভাবের অন্তিত্ব দেখা 
না গেলেও, পূর্বের অবস্থা এরূপ ছিল ন!। 
ভারতের লোক গণশিক্ষা কাহাকে বলে, তাহা 
জনিত এবং তাহাকে নিয়ত করিতেও অন- 
ভিন্ঞ ছিল না। যে কোন কারণেই হউক, 
আজ তাহার লোপসাঁধন হইলেও, চিন্ুটুকু 


 পর্য্যস্ত বিনষ্ট হয় নাই। 


আজকাল যে সকল স্থানে শিক্ষা নিয়ত, 
রাজশক্তি তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান ) €কহ 
অহাতে ইচ্ছাপূর্বক প্রবৃত্ত না হইলে, রাজ- 
শক্তি তখনই তাহাকে বলছারা প্রবিত 
করিবে। প্রাচীনতারতেয় দিয়তশিক্ষার 
পশ্চাতে রাদশক্তি ছিল না, রাজার তাহাতে 
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হঠ চংখ্)।। ] 





বিশেষ কিছু করিবার ছিল না, যাহা-কিছু 
কম্সিতে হইভ, সমাজই করিত। 

ভারতের এই শিক্ষানিয়মের নাম 
“উপনয়ন ৮ বর্তমানের উপনয়্নবিধি বিস্বৃত 
হুইস্ পাঠকগণ অতীতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
কর্ন, দেখিবেন, এই উপনয়নের দ্বারা প্রাক্তন 
খষিগণ শক্ষার কি হ্ুনদর অথচ সুগম 
' উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন ! 

আজকাল 'উপনয়ন' বলিলে আমর! গলার 
একখানা হুতা পরা ভিন্ন বেশী আর 
কিছুই বুঝি না, মাথা মুড়াইয়। দিনকত 
খরের মধ্যে থাকিয়! বাহির হুইলেই উপ- 
নয়নের সমস্ত প্রয়োজন সম্পূর্ণ হুইয়। গেল! 
আমরা ইহাকে এইপ্রকারে বিপরিণত 
করিতে পারি, কিন্ত প্রাচীন সাহিত্যগুলি 
এখনও বিনষ& হয় নাই, তাহারা এখনও 
উপনয়নের বথার্থ- তাৎপর্য অন্বেষণকারীর 
নিকট প্রকাশ করিয়া দিবে। তাহার 
বলিবে--উপনয়নের উদ্দেস্ক গলায় একখানা 
সুতা দেওয়া নহে । অন্তান্তস্থলে * যেমন 
উপবীত ধারণ করিতে হয়, এখানেও তাহাই। 
এই উপবীত ৰে শুত্র না হইলে হইবে না, 
তাহা নহে, কাপড়ের দ্বারাও হইতে পারে, 





পপি পপ ০ সত এ 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবন্থী। 





৬১$ 
কুশের স্বারাও হুইতে পারে।1 তাৰার 
বলিবে, : উপনয়নের ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য 
ষে, বালককে গুরুগৃহে লইয়! গির। শিক্ষায় 
প্রবর্তিত করা । বালক সেখানে দীর্ঘকাল 
অবস্থান, করিয়া শিক্ষা করিবৈ। বর্তমানের 
ন্যায় কেবল বিদ্যাগ্রহণ করিলেই তাহার 
সমস্ত কর্তব্য মম্পন্ন কর! হইবে না, তাহাকে 
যথাবিধি দীর্ঘকাল ত্রঙ্গচর্ধ্ের অনুষ্ঠান 
করিয়। আকাঙজ্কফষিত ভবিষ্যৎ সুখময় জীবনের 
পথ প্রস্তত করিয়া লইতে হইবে। তাহাকে 
বাক্য, মনে ও কর্ধে পবিত্র হইতে হইবে, 
দৃঢ় হইতে হইবে। তাহার পর তাহার গৃহ- 
প্রভ্যাগমনের সময় উপস্থিত হইবে। সে 
যখন গিয়। সংসারে গ্রবেশ করিবে, তখন 
সেতাহার শৌক-ছুঃখ, তয়-শঙ্কা, বাদ-বিসংবাধ, 
জালা-যন্ত্রণা--সকলেরই মধ্য দিয় লক্ষ্য- 
স্থলে যাইতে সমর্থ । তাহার এই গৃহপ্রত্যা- 
বর্তনবিধির নামই “সমাবর্তন । আজকাল 
আমাদের উপনয়নের কয়েক মিনিটের 
পরেই গুরুকুল হুইভে “সমাবর্তন হইয়া 
থাকে! 

সমাজে উপনয়নবিধি এরূপ কৌশলে 
প্রসারিত হইয়াছিল যে, তাহা উল্লজ্ঘন করিবার 








রী উপাদনে গুরণ।ং বৃদ্ধানামতিখীনাং হোমে জপ্যকর্রণি তোজনে, আচমনে শ্বাধায়ে ৮ হজ্োপহীতী 


ন্যাং।” আপত্তদ্ব-ধর্দনৃ, ১, ৫. ১৫, ১) ইত্যাদি । 
1 “ফৌশং হুজং ব। অিস্রিবৃদ্ধজে।পবীতম্*। 


বৌধার়ন-ধর্ণাশ সত ১, ৫. ৮. ৫ 


“বজ্ঞোপবীতং কুরুতে হৃতং বন্বং বাপি বা কুশরজ্জমেব | গেতিলগৃহ্যনৃত। ১: ২. ১। 
“বাসস৷ বজ্ে।পবীতানি কুরুতে। তাভাবে ভরিতৃত। শত্রেণ”। নিগমপরিশিষ্ট 1 ৃ 
শান্জীর কাধ তির অন্ত সময়েও গৃহস্থছকে উপবীভ রাখিতে হনব; এ সন্বত্বে আপতত্ব বলিয়াছেন_- 


নিত্যদুত্তরং বাসঃ কাধ্যন্”, “অপি ব। গুত্রমেৰ উপবীতার্থে-_আগ-ধনু.২.২১৫.২১-_২২। 


বিপেধো বন্পোপবীতম্‌,” “বাসসোইসন্তবেহস্কল্ং বক্ষ্যতি--অপি বা শুত্রমেবেত্যারদি--আপ-ধ-পৃ* ১, ৫১ ১৫. ১, 


স্স্ইরস্ত । 
কার্পাস-ক্ষৌন-গোধাল-শখ-বখতূণা দিকছ্‌। 
বধাসকবতে। ধার্যযমুগবীতং দিজাতিভি; ॥” দেবল। 


টি ্ 


ঁ 


৬১ 


বঙীদ্শন। 


|. ৭ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৪ 


উপাক্ধ ছিল না; যেষতদুর পারে, উপনীত সপরিবার আচার্য্যের ব্রহ্মচারিগণের সহিত 


হইয়া তাহাকে শিক্ষাগ্রহণ করিতেই হইবে। 
জন্থা সমাজে তাহার স্থান কোথায়? 
ধিনি যতই ধনী বা নির্ধন হউন, এ বিধান 
তাহাকে শ্রিরোধাধ্য কারিতে হুইবেই ( 
আর, এইজন্তই তাহা সমাজে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পাঁরিয়াছিল যে, কেন ধনব্যয় ছিল 
না। আজকাল উৎসব করিয়া উপনয়নে 
নেক ব্যয় করা হইয় থাকে, কিন্তু শাস্ত্রে 
ভাহার ষে পদ্ধতি আছে, তাহাতে বিশেষ 


বায়ের কিছুই নাই; যে-কোন লোক তাহা! 


করিতে পারে । এ ত উপনয়নের উৎসবের 
কথা, তাহার পর গুরুকুলে অবাস্থতির 
সময়েও বালকের কোন ব্যয়ের সম্ভাবন! 
ছিল না। তখন আচার্য্ের। বিদ্যা “দান? 
করিতেন, “বিক্রয়! করিতেন ন|। 

ধাঙ্কারা উপনয়নবিধি আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন, তাহারা নিশ্চয়ই বু'বয়াছিলেন, 
ধনব্যয়ের সম্ভাবনা থাকিলে তাহা দর্ধ- 
সাধারণের সুগম হইবে না, এবং এইজন্তই 
ভাহারা তাহার মধ্যে কোন অর্থের 
নন্বন্ধ রাখেন নাই। কিন্ত তা বলিয়! 
তাছারা গৃহস্থ আচাধ্যগণের সংসারের 
দিকে একেবারে অন্ধ হইয়। ছিলেন না) 
তাহার সংসার চলবার ঝ/বস্থাও তাহারা 
প্রণরন করিয়াছিলেন। ব্রঙ্গমচারিগণ প্রতিদিন 
মিয়মদত কিঝ্চিকাল ভিক্ষা কারগা যাহা 
পাইতেন, আচায্যের চরণসমীপে উপস্থাপিত 
করিতেন। গৃহস্থগণ ত্রহ্গচারারে আগ্রহের 
সাহুত্‌ ভিঙ্গা দিতেন,_তাহাদের ইহাতে 
গবৌরবলোধ হইত । এখনও এই প্রথা! চলিক্া 
আদিতেছে। সেই ভিঙআাণন্ধ বস্তর দায় 


মহোৎসবে দিন চলিয়া যাইত। অধ্যয়ন শেষ 
হইলে ব্রহ্মচারী আচার্যের জন্ত একটি ভাল 
দক্ষিণ! সংগ্রহ করিতেন। ব্রহ্ষচারীকে এজগ্ত 
বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইত না) 
রাজার নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি সফল- 
ম্নারথ হইতেন। এই দক্ষিণার দারা আচা- 
ধ্যের অনেক সুবিধা হইত। তড়িন্ন, রাজার 
নিকট হইতে তাহারা অনেকসময়ে ভূমি- 
বিস্ত প্রস্থৃতি লাভ করিতেন। শাস্ত্র অন্থ- 
ানে সময়ে-সময়ে তাহাদের যথেষ্ট প্রাপ্তি 
ছিল। এইরূপে বিন! ব্যয়ে বালক সম্পূর্ণ 
শিক্ষালাভের সুযোগ পাইত। এইজন্তই 
ত্রৈবর্ণকের মধ্যে নিরক্ষর লোক দেখা বাইত 
না) কিছু-না-কিছু সকলেই শিক্গাী পাইত। 
এই উপনয়ণবিধই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। 
আজকালও উচ্চবর্ণের, বিশেষত ব্রাঙ্ছণের 
মধ্যে যে নিগক্ষর লোরের সংখ্যা নিতান্ত অর, 
মনে হয়, ভাহা এ প্রাচীন উপনয়নেরই ক্ষীণ 
ফল। 

আজকালের সংস্কতচতুষ্পাঠীপমুহ তার- 
তের সেই প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিরই মলিন 
ছানা দেখাইতেছে। ব্রাঙ্গণপর্ততগণ এ 
বিষয়ে এখনও অনেক উচ্চে অধিঠিত। তাহারা 
এখনও অনেকেই বিস্তা 'দান' করেন, 
বিক্রয় করেন না। ছাব্র-পড়ান তাহার! 
ধম” বলিয়। বিবেচনা করেন। ছাত্রথণ 
আর ভিক্ষা করিয়া গুরুর সাহায্য করিতে 
পারেন না, অন্ত কিছুও দেন না, কিন্ত 
গুরু তাহাদিগকে স্বয়ং ভিক্ষা করিয়াও অনদান 
ও |বন্ঠাদান উদ্তয়ই করেন। এই শ্রেণীর 
আধ্যাপকগণের সংখ্যা! ক্রমশই কমিয়। ছাসি- 


বষ্ঠ সংখ্যা] 


তেছে। পাশ্াত্যপ্রথা তাহাদের মধ্যেও 


' ফাইবনীছুর্গ । 


৬১৩. 
'গণকে অন্নদান করিয়!-পড়াঁইতে পারিতেছেন 


শনৈঃশনৈ প্রবেশ করিতেছে ; নবন্ধীপ ও না । ইহা! ভাহাদেরয'দৌষ 'নহে, কালের? 


কাশীতে]অধাঁপকের! অনেকেই আর বিষ্ঠার্থি- 


. দোষ 


শ্রীবিধুশেখরঃশান্ত্রীণ 


রাইবনীঘু্গ। 


স্পা চ "উ ভর. 


[ উতিহাঁসিক উপন্যাস 


'গস্টনিনশ পরিচ্ছেদ | 
কিজ্াচীম কি নালিশ তখিলপন আঙগ পিসি 
পপম এবং পিপল সাগনা | স্ভাঁচ'স টি 
নিচিলবভ (কেশ কগংল কণা গাল । 
এবং ঠসমঃর জগান গসপপদক্ণাকত আধনিক 
সমস যে লিগ আধাহাক বালব পরতিঠ। 
ভ্ষাঁচিল, জাতাঁর মল এই মন্ষগুপি | এই 
সঙগা পবীক্ষিত হঈযাছিল বলিয়াই বংশীম্্মে 
লোকে বিশ্বীল কবিষাঁ আসিষাচে যে, শক 
যখনিঃলাত একটিমান কণা শিধাব কর্ণকহাবে 
প্রাবেশলাভ করিয়া মর্শে মর্ধে তাঁহাকে নৃতন- 
জীবন দান করে। 

সেদিন তখনও রাত্রি প্রহর উত্তীর্ণ হয 
না । কিন্ত সেই স্যান এবং কালে দনশান 
বৈবাঁগাসঙ্গীত নিলীথে শীত অর্িমান্‌ বেভাগ- 
রাগের উদীসভাঁব প্রাকটিত কবিয়া তলিতে- 
চিল। বয়সের দৌষে বা গুণে কমার পদাঙ্গ- 
নাঁধাযণ তাকা কেবলমার ফকিবের গান 
ভাবিয়া! ফ্লুতবেগে অশ্রচালনা কবিতেছিলেন । 
ইচ্ছা, গাষকটা'র নাগাল পাইয়া ভাল করিয়া 
তাহাষ গানটা শুনিয়া লন। 
এবং স্বরে মৌদামিনী দেবীর হয় লয় হইতে- 


আঁকতে 


কিন্ত সেস্রে 


ছিল] তাঁতা'ও বয়োধর্মের ফল। পরিশান্ত 


,দিবামান যেমন গোঁধলিমুখে সন্কৃচিত হুইয়! 


আসে, পৌটবয়সে তেমনি জীবনের সকল 
আশাতবসা নির্দিটখাতে প্রবাহিত হয়। 
তখনই আমরা গ্রাথমে অনুভব করিতে আস্ত: 
করি ষে--. 


কষ্কর চুন্‌ চন সহল বানায়া 
লোক কহে ঘর মের! ! 
ও নার তেরা না! ঘর মের! 
চিডিয়। নিয়! বাসেড। ! 
কিন্ত সে গান ফকিবের হলেও গাঁয়ক 
ফকির নহে । কলাণপপ্তার প্রেরিত অস্বা- 
রোহী প্রবীণ সিপাহী সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী 
এন* স্বগাযর়ক। অন্ধকার বনপন্থর একাস্ত 
নিজন্ধতাঁয় বিরক্তিবোঁধ করিয়া সময়বিনোদন 
জঙ্গ পে বাক্তি গান ধরিয়াছিল। বন উত্তীর্ণ 
হইতে না হইতে কুমারের অশ্বপদশবা তাচাঁর 
কানে গেল এনং ছই দিক হইতে ডট 
ঘোটকেব যুগপৎ হেষাধ্বনিতে নদীতট মুখরিত 
হইয়া! উঠিল। 
কমাব গদাঙ্থনারারণ রাজদ্বাট-অঞ্চলের 


 সর্কান হবপরিচিত, বিশেষত সেখানকার কেল্লার 


৩৯৪ 


বঙ্গার্শন |. 


[৭ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৪ 


সকল সিপাহীর সঙ্গেই প্রায় ভীহার আত্মীর-' তাহার জেদে তেওয়ারিকে বলিতে হইল, 
তাব। অন্তগমনোন্ুখ-চজ্জ-কিরণ বমানীশিরে / এ রাত্রে কেন সে উমাপুরে যাইতেছিল। 


ক্ীণ হইতে জীণতর হুইয়! নীচে ঘনান্বকারের 
সৃষ্টি করিতেছিল-_যুক্তপ্রান্তরেও তাহাতে 
দুরের কোন জিনিষ তাল লক্ষ্য হইতেছিল্‌ না। 
সিপাহী কুমাকে 'টিনিতে পারে নাই/ কিন্ত 
তরুণ চক্ষুকে প্রতারণা ঝর! সহজ নহে। 
পদদাক্কনারায়ণ বিুণ-তেওয়াঁরিকে* লক্ষ্য করিয়া 
মধুর উচ্চহান্ত করিয়া উঠিলেন। “কে ও, 
তেওয়ারিজি; আমি ভেবেছিলাম, কোন 
সন্ন্যাসি-ফকির ধূনী জালিয়ে গান ধরিয়াছে। 
বেশ গানটি, আমাক শিখিয়ে দিতে কবে। 
দাদশষহাশয় গান এত তালবাসেন, কিন্ত তিনি 
জানেন লা তুমি এমন 'ন্ুন্দর "গাইতে পার 
তেওয়ারিজি। তার সম্মুখে তোমায় একবার 
কালই গাহিতে হবে! দেখা পেলে আজই 
তাকে বলবো ।” 

বিষুণ-তেওয়ারি বিস্মিত হইয়! জিজ্ঞাসা 
ফরিল, “মহারাজ, রাত্রে জঙ্গলপথে এ অবস্থায় 
আপনি কেন? হিংঅলস্ত সর্বদা এখানে 
বাহির হয়, তা ছাঁড়া,নাঁজকাল লড়াই উপলক্ষে 
দুষমন্‌ সর্কাত্র ঘুরিতেছে 1” শেষের কথাকয়টি 
বলিবার সময় তেওয়ারিজি কণম্বর যথাসম্ভব 
মূ এবং সংবত করিয়া আনিল। ইহাতে ভূতের 
ভয় ভাবিয়া কুমার আবার হাদিয়া উঠিলেন। 

“তা বেশ, আমিই না হয় ঠাকুরাণীদিদির 
মেয়েবুদ্ধিতে ভুলিয়! দাদামহাশয়ের খোজে 
এই রাত্রে বাহির হইয়া পড়িয়াছি। তা 
তোমার এ কর্মভোণ কেন তেওয়ারি? 
এ গুন, বেহারার শব্দ শোনা যায়, "ঠীকুরাণী- 
দিদিও .আমিতেছেন।” এই বলিয়া কুমার 
তেওয়ারির সঙ্গে গলপ জুঁড়িয়া দিলেন। 


সাধারণত বুড়ারা মন্ত্রগুপ্তির মহিমা! বুঝে,-. 
অনেক দেখিয়া-গুনির়া বিশ্বাস করিয়া থাকে, 
রহস্যের ছাপ অলক্ষ্যে সহজেই সর্ববাধারে 
মুদ্বাক্কিত হইয়া যায়। সফল দেশের বুদ্ধ- 
চাণক্যেরা সেইজন্ত মন্ত্রণীগৃছের *প্রাচীর- 
গুলাকেও সজীব মনে করেন। পককেশ 
যোদ্ধব্যবসায়ী বিষুণ-তেওয়ারি কিন্তু অত শত 
বুঝিত না সে একটুমাত ইতস্তত 
করিয়া রাজপুত্রকে ভিতরের কথা বলিল। 


“কুমার স্বাবার তখনই ছুটিয়া-গিয়া তাহা 


সৌদামিনী দেবীর গোঁচর করিলেন । উার 
ফলে সেই লক্কারিত পাঠানসৈগ্গ কয়জন 
মন্ত্রভেদ সুনিশ্চয় বৃঝিয়া মরিয়া হইয়া উঠিল। 
উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ | 

তাহাই বলিতেন্িলাম, মন্ত্গুপ্ কখন 
নিরর্থক তাবিও না। যে মন্বণ! দুচিস্তিত এবং 
হ্বপরিপক নছ্ধে, কানাকানি-জানাজানিতে 
তাহা উদ্লায়ি-পদার্থের মত শুধু উবিয! 
গিয়াই ক্ষান্ত তয় না। 

সেই বনমধ্য পঞ্চদশ পাঠানসেনানী 
একটা! সংঘর্ষ স্থিরনিশ্চয় করিয়া উন্মুখ হইয়া- 
ছিল, সে কথা পুর্বে বলিয়াছি। রাজকুমার 
এবং বিষুণ-তেওয়ারির কথাবার্তা তেমন নিভৃতে 
ও যথাযোগ্য সতর্কতার সহিত হয় নাই, সে 
পরিচয়ও দিয়াছি। সেই কথোপকথনের 
অবসরে দাসমহাশয়ের নাম সুম্পষ্ট উচ্চারিত 
না হইলেও, ভাবভঙ্গিতে সিপাহীদের বুঝিতে 
বাকী রহিল না| থে, তাহারই লোকজন 
সেখানে সমবেত হুইরাছে। . তাহাদিগকে 
রাজধাটের দিকে আর অগষর হইতে 
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ভিতর মতভেদ উপস্থিত হইল। 

এতক্ষণে কর্বীঠাকুরাধীর শিবিক! 
মশালের আলোকে বনের সন্বীর্ণ পথ উদ্ভাসিত 
করিয়া সেখানে প্রবেশ করিল। কুমার 
সুম্পষ্ট দেখিতে 'াইলেন, বৃষ্ষান্তরালে লুকা' 
ইয়। সৈনিকবেশী ছইজন তীহাদিগকে লক্ষ্য 
করিয়া! দেখিতেছে। তখন আর পরামর্শের সময় 
ছিল না, কেন না, তাহাদের প্রত্যেক গতি 
সন্ভবত শক্রপন্গীয়ের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। 

রাজকুমারের বালম্ুলভ কৌতুহল এবং 
কৌতুকপ্রিয়তা অনেকসময় যেমন তাহাকে 
বিপদে ফেলিত, তেম্নি তাহা আবার মাঝে 
মাঝে তদীর অজ্ঞাতসারে উপকারেও না 
লাগিত, এমত নহে । কিন্তু আজিকার মত 
অভাবনীয় আপদ্‌ মার কখন তাহাকে বিচলিত 
করে নাই। চিত্তস্থির করিয়া তিনি ছেলেমান্ুবী- 
সছায়ে আজ পাঠানদন্থার কবল হইতে মাপনা- 
দিগকে বাচাইবার কৌশল আবিষার করিলেন। 


, চিরমঙ্গল। 
দেওয়া উচিত কি না, ইছা লইয়া পাঠানদের& 


না 


৬১৫ 


জঙ্গলে প্রবেশ করিতে না করিতে 
বাকের শুনিল, কুষারসাহেব আদেশ 
দিতেছেন, পাঁল্‌কি নামাইয়! তাহার! সেইখানে 
একটু বিশ্রাম করুক। তিনি শুনিতে পান, 
বাঘেখ| নিকটে জল' খাইতে আসে, তাহা 
একবার ন! দেখিয়া যাইবেন না। গুনিয়া 
সৌদামিনী £বী শিবিকার দ্বার খুলিয়া! 
নাতিকে ভাকিয়! পাঠাইলেন। তিনি ইহাতে 





ভারি বিরক্ত হইয়! উঠ্রিয়াছিলেন। কিন্তু 
ততক্ষণে পদাঙ্কনারারণ ঘোড়া ছুটাইয! 
নদীতীরাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন। সঙ্গে 


অশ্বারোহী বিষুণ-তেওয়ারি। সেও অপ্রসন্ব- 


মনে স্বগত এই বালকতার সমালোচনা করিতে 
করিতে পশ্চাঘর্তী হইয়াছিল । 
ততক্ষণ লাঠিয়াল এবং বাহক পরিবৃত 
হইয়া কর্রীঠাকুরাণী একমনে দয়াল, হরিকে 
ডাকিতেছিলেন। স্বামীর আসন্ন অভাবনীয় 
বিপদের সংবাদ পাইয়! তিনি চঞ্চল হইয়! উঠিয়- 
ছিলেন, পথের বিলম্ব সহ্য হইতেছিল ন|। 
* ফ্রেশ । 
ীশচন্দ্র মন্তুমদার । 


চিরমঙ্গল। 


শিপ 


হে ছুঃখমাবঝারে স্থির তোমার আন, 
সে ছঃখ দুখের বেশী, নাহি প্রয়োজন 
অন্ত নুথে প্রি তম, যে ছুঃখ নিয়ত 
ভোদার স্মৃতিরে দগ্ধ-সুবর্ণের মত 
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করিছে. নির্শলতর হুন্দর 7খাভন, 
সেই ভাল, আর কিছু চাহেনাক মন। 
্রীপ্রিয়ন্বদা দেবী। 


"৭ শরৎ ঝতু। 





বসন্ত নিদান্ষ বর্ষ চলি গেছে, এসেছে "আশ্বিন! 
আদুরে ধবল পৌষ ! হের মম অর্ধপক্ক কেশ 
কহিছে-_-পহয়েছ বুড়া, অগ্রি প্রায় ভস্ম-অবশেষ ; 
জীবননলিনী তব রবে ফুল আর কতদিন ? 


হে প্রবীণ ! আশার দর্পণে এবে, সাজিয়ে নবীন, 
কেন আর হের মুখ? ছাড় তব লালে-লাল বেশ 
হোরি-থেল! সাঙ্গ তব; ঘরে নাই আবীরের লেশ; 
হে প্রবীণ! কেন গাও ?1 গেছে ক, ভাডিয়াছে বীণ !” 


জানি আমি সুন্দর এ শুভবাণী ) তাঁই অমলিন 
আমার এ "শারদী'-আনন্দ ! হের, পুলক বিহ্বলা 
'শারদী যামিনী আজি, স্র্ণাস্বরা, কুনুমকুস্তলা ; 
জ্যোত্মা হাসে, তরুণ শেফালি হাসে, অরুপ-নলিন ! 
অপূর্বব আঙ্বিনমাস "মা আমার, হ'য়ে দশতুক্সা ঃ 
হাঁসিছেন হদিরাজ্যে ! বারমাঁস একি তুর্গাপুজা | 
"  জ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন 


বঙ্গদর্শন | 





মঙ্গলশক্তি || 


১৯১১৩ 


মঙ্গলশক্কি বা ধর্মব'লের দ্বারা মন্ষাসমাজ 
চালিত-রক্ষিত হ'তে পারে কি না, সে সম্বন্ধে 
অনেকেরই সংশর আছে। অনেকের ধারণা, 
ধর্্চর্চার ফলে মনে একটি সুন্দর ও. শান্কির 
ভাব উদয় হয় মাত্র,_-তাতে কোন শক্তিলাভ 
হয় না, অতএব অধিকমাত্রীয় ধন্দ্ভাব বদ্দিত 
হ'লে লোকে শান্তিপ্রিয় হয়ে নিবীর্ধয হঃয়ে 
পড়বে এবং এর দ্বারা মন্কুয্যসমাল ক্রমে 
ক্রমে অকর্খ্ণা হ'য়েষাবে। এই ধারণার 
কারণ, ইঙাদের সংস্কার আছে যে, শক্তিকে নষ্ট 
করাই ধর্ষ্বের পথ, কিন্ধু ধাড়ুর সামঞ্জস্ত যেমন 
শারীরিক স্বান্্যের মূল, মানসিক বা আভা- 
স্তরিক শক্তি ও প্রবৃত্তির সামপ্রন্তই সেইরূপ 
অন্তরের উন্নতি বা স্বাস্ত্যের যূল। শক্তিকে 
অবাধে ছুটিয়ে দেওয়াও যেমন ভূল, 
শক্তিকে সম্পূর্ণ রোধ করাও তেম্নি ভুল, 
শক্তির সামাই প্রকৃত ধর্মের পথ । চাঞ্চল্য- 
বিনাশ হ'লে শক্তি প্ররৃতিস্থ হ'য়ে মঙ্গলশক্তিতে 
পরিণত হয়,এই মঙ্গলশক্তির তেজই 
ব্রক্ষতেজ বা ধর্বল | শক্তির উদ্বোধন যে 
মান্থষের উন্নতির উপায়, সকলেই জানেন, 
বোঝেন ও স্বীকার করেন এবং শক্তিচালনাই 
যে শক্ষি-উদ্বোধনের উপায়, এও সকলেই 
জানেন-_ কিন্তু এই মঙ্গলশক্তির উদ্বোধনই যে 
মন্্যান্বলাত্তের একমাত্র উপায়), এ কথাটি 


বোধ হুয় অনেকেই জানেন না অথব! বিশ্বাস 
করেন না । যথার্থ মঙ্গল মানুষের লক্ষ্য হলে, 
শক্তির বিশুদ্ধ অবস্থা বা মঙ্গলের শক্তি মনুষ্যের 
মধ্যে জাগ্রত হলে তার সফলতা ফ্রব। বার 
মধ্যে এই শক্তি জাগ্রত হয়েছে, তিনি নিজের 
কার্ধ্যসম্বন্ধে নিঃসংশয় ৷ তিনি জানেন যে, এই 
শক্তি বর্তমানে আমার মধ্যে স্থল-হাতপা- 
মুখযোগে কার্য্য করছেন, কিন্তু হাতপায়ের 
অর্থাৎ শরীরের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হবেন 
না; আমার শরীর ধ্বংস হ'লেও, এই 
শক্তি ও তার কার্ধ্য অবিনাশী,_পরমাক্ম! 
অনার্দিকাল এই শক্তিরূপে আকাশে প্রকাশ- 
মান থেকে স্থষ্টিরক্ষা কর্ছেন। 

বর্তমান সভ্যজগৎ যে জ্ঞানের উপর 
চল্ছে, তাতে এ ভাব সহজে বিশ্বাস হবে না, 
এ অবস্থাকে সত্য বলে বোধ হবে না। 
বর্থমানকালে ইউরোপীয় সভ্যতাই আদর্শ, 
এ ভাব, এ শিক্ষা, এর, ফল ইউরোপীয়েরা 
ধারণাই করতে পারে না এবং সেইজন্তে 
আমাদের দেশের অনেক ইংরেজি শিক্ষিত 
লোকেরাও একে বিশ্বীন করেন, লো। 
ইউরোপীয়েরা জীনে, ভাব্রে রাজ্য আলাদা, 
কাজের রাজ্য আলাদা কিন্তু অন্তরে যিনি ব! 
যাহা ভাবরূপে প্রকাশমান, তিনি বা! তাহাই বে 
বাহিরে পূর্ণশক্কিযোগে কার্য্যে পরিণত ' হ'য়ে 


1$ 


৩১৮ 


বজদর্শন। 
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জ্ঞানের সম্মুখে বস্তরূপে প্রকাঁশমান, এ তারা 
জানেন না। আধাজ্সিক, মানসিক ও শীরী- 
রিক যে একই যোগে বীঁধা, যিনি ভাবের 
আদর্শতিনি যে কার্যোবও আদর্শ, এটি 
ভাঁরতবর্ষার বিশ্বীন, . ভাঁরচবর্ষীষ )ধারণা, 
ডারতবর্ধীয়ের কাছেই এই সতাটি ' প্রকাশ 
পেয়েছিল :₹ভাঁবতবর্ষীয়েবা 
আঙ্যার পর্ণভাতব যিনি কআআঁনন্গময়, বির পর্ণ 
শক্তিতে তিনিই মঙ্রলময় । ধার 
ভাঁরভনর্ধীয় জদয়, তিনি কথরো ইউঈরোণীয়- 
ভাবে প্রতিপত্তিলাভ কবে? তপু ভতে পারেন 
না। যা্ত ধর্ম, অর্থ, কাম, মোঁক্ষ, চর্বনফিলং 
না হবে, যাতে ধর্ম ও কর্মের একাযোগে সাধন 
না হবে, তাতে 'ভারবর্ধ কখনই সমস্স জঙ্গষ 
দিনে পারবে লা। এটিই আীবতবর্ষের 
মর্শগত, অন্টিমক্ষায় প্রবিষ্ট ভান । 
বর্ষের এটি ভাব বটে কিন্ত এই ভাঁব-সন্বকপ 
চলবার বিশুদ্রশক্তিব বর্দমাঁনে সম্পূর্ণ আলাল । 
এই শক্তি উদ্বোধিত করারই এখন একমাত্র 
প্রয়োজন, এইটি মন্তষোর অন্তনিগ্রড শক্তি ২ 
এই বিশ্ুদ্ধশক্তি বা মল্পলশক্তি উচ্ছে'ধনের 
উপরই ভারতবর্ষের শুধু ভারতবর্ষের নয়, 
সমুষাজাতির উন্নতি নির্ভর করছে | 

বর্তমানে আমাদের কর্তব্য, কি উপায়ে 
আমাদের আভ্যন্তরিক শক্তি ও প্রবৃত্তিগুলি 
সামগন্ত লাভ করে মঙ্গলশক্তিতে পরিণত হ'তে 
পারে, সে সম্বন্ধে অহরহ চিন্তা করা, মানুষ- 
মাত্রের শারীরিক, মানপিক, আধ্যাঞ্মিক 
অভাবকে সমভাবে দেখ!, নানুষমাত্রেরই এই- 
তিনগ্রকার-মতাবমোচন-সঙবন্ধে অহরহ প্রস্তুত 
থাক! এবং যখন যেটি উপস্থিত হবে, সর্বশক্তি, 


হ 
হ র্‌ 
রখ 


োানছিতলন, 


স্চার- 


সর্বাস্তঃকরণ তাতেই নিযুক্ত করা। যেরূপ 
অঙ্গলময় ভবন আমাদের আদর্শ _আষাদের 


প্রীর্থনীর, উপরোক্তভাবে প্রস্তুত না হলে 
আমরা সে ফল লাঁভ কর্তে পারন না। 
ভারতবর্ষের হাদয় একেতে স্কাপিত, 


যেখাঁনে সাকার-নিরাকার , এক, যেখানে জড়- 
চেতন 'রক, যেখীনেজ্ঞানশক্তি একপার্বৈখানে 
ডাব বব এক, সুল-শ্ক্মা এক, কার্ধা-কারণ 
এক, ষেগানে জ্ঞান প্রেম-কর্্খ একত্র, 
কণা সমস্ত ছন্দের যেখানে সমন্বয়, এই 
বিশ্বরতন্তের যেখানে মীমাংসা, সেইখানষ 
ভাঁরতববর্তন বনী শক্তির মুল স্থাপিত, সেই 
স্তাঁনটি স্পর্শ করতে না ভারতবর্ষ 
কখনউ জান্ত-জাগ্রত ভয়ে উঠ বেনা। আমা- 
দের অন্তরেও ভাব বন্ধ ঢঈ আছে, বাচিবরেও 
ভাব বস্ত ই আছে: অন্মরে ভাবের জাধার 
বন্দ না থাকল ভাব থাকতেই পারত না, 
বাচার বসব গ্রকাশের সঙ্গে ভাব না থাকলে 
বিশেষ বািশিষ দূপে বা বিশেষ বিশ্ষে ভালে 
বন্ব গ্রকাঁশ তাত না। এই উভয়ে সর্বাবস্থায় 
সর্বত্র একত্র গাঁকা সত্বেও স্ষ্টির ধা প্রকাঁশের 
নিয়মান্থসারে সাধারণত, স্ুলজ্ঞানে বাচিবে 
বন্তবোঁধ ভয়, ভাববোধ হয় না, 'জস্তয়ে ভাব 
বোধ হয়, বস্ববোধ হয় না; অন্ভবশক্কতির 
বুদ্ধিদ্বার! আঙ্গাদের অন্তরবাহে মিলন হয়ে 
গেলে অন্তরবাহির পূর্ণ করে” যিনি বা যাহা 
ত্াছেন, তিনি বা তাহাই পূর্ণরূপে প্রকাশ 
পাবেন এবং সেই প্রকাশে--ারতবর্ষ সম্পূ/ 
সচেতন হ/য়ে জাগ্রতভাবে আত্মসমর্পণ করে' 
নিজেকে, সমস্ত পৃথিবীকে, মন্ুষ্জাতিকে 
উদ্ধার কর্বে, রক্ষা কর্‌বে ও কৃতার্থ কর্বে। 

শ্রীমতী হেষলতা৷ দেবী । 


পক 


পারালে 


শৌড়কাহিনী। 


৯ গর্ত 


দেৰকোট | 


বরেন্্রমগ্লের একটি ক্ষুদ্র আতম্বতাঁর 
নান পপুনর্তবা।” তাহা প্রাচীনভারতের 
একটি পুণ্যতীর্ঘ বলিয্বা সুপরিচিত ছিল।* 
সেই ক্ষুদ্র আ্োতশ্বতী দিনাজপুরগ্রদেশের 
একাংপ ধিয়া প্রবাহিত্ত হইয়া, মালদহের অন্তত 
রোহ্নপুরের নিকটে আসিয়া, “মছানন্দা"র 
সহিত মিলিত হইয়াছে । এই সম্মিলনস্থানের 
নিকটে এখনও একটি বাণিজ্যবন্দর দেখিতে 
পাওয়া যায়। তাহার পার্খ দিয়া “গোদাগাড়ী- 
কাটিহার”লামক নূতন রেলপথ লিশ্মিত হই- 
ভেছে। পুরাকালে এই বনদরটি বরেন্রমগডলের 
প্রধান বাণিজ্যন্বার বলিয়! বিখ্যাত হইয়] 
ডঠিয়াছিল। এই পথে মিথিলার সহিত 
বরেন্দ্রভুমির পণ্যবিনিময় সাধিষ্ক হইত ১--এই 
পথে পালনরপালগপেন্ন সেনাপ্রবাহ বরেন্দ্র- 
মগ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া! পড়িত;)--এই পথেই 
সেনরাবংশের বিজয়ী বীরপুরুষবর্গের, বিজয় 
বৈজয়ন্ধী কামরূপ পথ্যস্ত প্রধাবিত হইত। 

এই সকল কারণে পুনবাতীরে বিবিধ 





সম্পন্ন গ্রামনগন্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। 
একটি রাজনগর এবং রাজছুর্গের শেবচিহ্ব 
এখনও সম্পূর্ণরূপে লোকলোচনের অন্তহিত হয় 
নাই। সে রালনগরের লাম “গলারাষপুর»৮-- 
,রালছুর্গের নাম “দ্রেবকোট”। + 

ইতিহাসের অভাবে গঙ্গারামপুরের এবং 
দেবকোটের নাম পধ্যন্ত আধুনিক বাঙালীর 
নিকট অপরিচিত হইয়! পড়িম়়াছে ! বক্তিম্নার 
খিলিজি এদেশে রাল্যবিস্তার করিবার 'সমস্স 
পধ্যন্তও গঙ্গারামপুর এবং দেবকোট কলের 
নিকট সুপরিচিত ছিল। বক্তিয়ার দেবকোটে 
সেনানিৰাস সংস্থাপিত করিয়াছিলেন; এবং 
দেবকোটেই তাহার জীবনলীলার অবসান হয়। 

বক্কিয়ার [খলিল দেবকোটে সেনানিবাস 
স্থাপিত করিবার পর দেবকোট ““ঘম্দম1” 
নামে কথত হইতে আরম্ভ করে । ; এখনও 
সেই নাম প্রচলিত আছে। গোড়পধ্যট কগণ 
এখানে উপনীত হইবার জন্য ক্রেশস্বীকার 
করেন না$ কিন্ত দেবকোট পরিশন ন৷ 





রি ও সপ পপ পাপা পর 
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৩২৪ 
করিলে, গৌড়পরিদর্শন সম্পূর্ণ হইতে পারে 


না। বাঙালী স্বাধীনভাবে বাঙালীর ইভি/ 


হাঁসসন্কলনে প্রবৃত্ত হইলে, দেবকোটের 
পুরাতব্বানুসন্ধানের আয়োজন করিতে হইবে। 
তখন হয় ত দেবকোট্‌ আবার বাসিন। 
নিকট স্থুপরিচিত হইয়া উঠিবে । 

দেবকোটের নিকটবর্তী গঙ্গারামপুরের রাজ- 
নগর এখন একটি বিজনবনে পীরণত হুইয়াছে। 
ভারতবর্ষে এরূপ ভাগ্যবিবর্তনের নিদর্শন 
দুর্লভ নহে। কত বীরবিক্রমের লীলাভূমি 
এইরূপে শ্বাপদ্দনিবাসে পরিণত হইয়াছে ! 


গঙ্গারামপুরের নাম মৃগয়ালোলুপ ইংরাজরাজ- ' 


পুরুষগণের নিকট ত্থুপরিচিত। বনের মধ্যে 
এখনও একটি পুরাতন মস্জেদের ধ্বংসাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া! যায়। তাহা অবত্বে-অনার্দরে 
ধীরে ধীরে লোকলোচনের অন্তহিত হইতেছে । 
কিন্ত 'ঙাহার কথা! এঁতিহাসিক সমাজে বিস্বৃত 
হইতে পারে নাই। কারণ, তাহাই এদেশের 
সর্বপ্রাচীন মুসলমানমন্দির, সুলতান কাই 
কায়ুসের কীর্তি বলিয়! ওল্লিখিত। এই 
সকল কারণে গঙ্গারামপুর এবং দেবকোট 
ৰাঙালী হিনুমুসলমানের নিকট সমভাবে সমা- 
ধরলাভের যোগ্য । তাহার সহিত কত জয়- 
পরাজয়ের পুরাকাহিনী সংযুক্ত হইয়৷ রহিয়াছে। 
সে কাহিনী গৌড়কাহিনী,বৃহৎ এবং 
হুন্দর ! 
মুসলমানগণ এদেশে আসিয়া! লহসা গ্রাম- 
নগরের দুতন নামকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া, 
নেকদিন পধ্যস্ত পুরাতন নামানুসারেই রাজ- 
কাধ; পধ্যালোচন! করিতেন। তঙ্জন্য মুসল- 
মানের ইতিহাসে দেবকোটের নাম পুনঃপুন 


উল্লিখিত" দেখিতে পাওয়! 'যার। লমান। 


বঈবর্শন। 


.. পম বর্ষ, কাস্তিক, ১৩১৪ 


ইতিহাসলেখকগণ বলেন, _বক্তিয়ার খিলিজি 
লক্ষণাবতী অধিকার করিয়া তথায় বহুসংখ্যক 
মস্জেদ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কোন 
প্রতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না, তাহাতে 
নান! সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। 

প্রথম সংশয়, লক্ষ্ণারতীর ধবংস।বশেষের 
মধ্যে ৰক্তিয়ারনির্মিতি কোন পুরাতন মস্‌- 
জেদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়৷ যায় না। সেরূপ 
কোন জনশ্রতিও বর্তমান নাই। মুলমান- 
গণের দেবমন্দির বিন& করিয়া মস্জেৰ রচন! 
করিবার প্রমাণপরম্পরার অভাব নাই। সুসল- 
মান ইন্িহাসলেখকগণ পুণ্যকীর্তির পর্রিচর়- 
হ্থল বলিয়া! সগর্ধে তাহার উল্লেখ করিয়! 
গিয়াছেন। কিন্তু মুসলমানগণ পুরাতন মস্‌- 
নেদ ভাঙিয়া নূতন মস্জেদ রচনা করিয়া- 
ছিলেন বলিয়! প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া বায় না। 
বক্তিয়ার লক্ষ্ণাবতীতে কোন মস্জেদ নির্মিত 
করিয়া থাকিলে, তাহার চিহু সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত 
হইত বলিয়! বোধ হয় না। বরং মুসলমান- 
কর্তৃক তাহা সযত্বে সুরক্ষিত হইত। লোক- 
সমাজ হইতেও তাহার জনশ্রুতি একেবারে বিলুপ্ত 
হইতে পারিত না। মিন্হাজ উদ্দীন লিখিয়া 
গিয়াছেন,--বক্কিয়ার লক্ষণাবতীতে মস্জেষ 
নির্মিত করিয়াছিলেন। এ কথার অন্ত কোন 
প্রমাণ বর্তমান নাই। পরবর্তী ইতিহাস- 
লেখকগণ সেই বকথারই পুনরাবৃত্তি করিয়! 
গিয়ুছেন। মদ্জে্ নির্মাণ করিতে হুইলে 
যেরূপ নিশ্চিতভাবে রাজধানীতে বাস করা 
আবশ্বক, বক্তিয়ার একদিনের জন্তও সেরূপ 
নিশ্চিন্তভাবে লক্ষণাবতীতে বাস করিতে 
পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হুয় না। তিনি 
আদে লঙ্গণাবতীতে বাস করিয়াছিলেন কিন! 


সপ্তম সংখ্যা] 


. গড়কাহিনী। 


৬১: 
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ভাহারও প্রমাণাভাৰ। তখন বিপ্লবকাল, _ ॥ সকালের সুপরিচিত শাসননীতি হইয়! উঠি 


নিয়ত যুদ্ধকোলাহল ;- নিয়ত জয়পরাজয় ) 
"নিয়ত যুদ্ধযাত্রা এবং প্রত্যাবর্তন ;-- 
নিয়ত অশান্ত আস্ফালন ! 

দ্বিতীয় সংশয়,-- লক্মণাবতীতে রাজকার্য্য 
পরিচালিত হইবার প্রমাণাভাব। সত্য বটে, 
ৰক্তিসাদ্ধের লক্মণাবতী হইতে রাজমুদ্র! প্রচারিত 
করিবার কথ মিন্হাঞ্জের ইতিহাসে উল্লিখিত 
হুইয়৷ পরবন্তা ইতিহাসে অবিকল উদ্ধৃত হইয়া! 
আসতেছে; কিন্ত ইহাও সত্য , যে১_-আজ 
পথ্যস্ত বাক্তয়ার খিলিদ্দির নামাস্কত বা তৎকাল- 
সুদ্রত কোন রাজদুদ্রা আবিষ্কত হল নাই! 
তখন পুরাতন ভাডিয়৷ নুতন গড়িয়৷ তুলিবার 
অকৃত্রিম আগ্রহ বক্তিয়ার খিলিঞজিকে দিিজস্ে 
ব্যাপূত ব্বাথয়াছল 7) তাহাকে শাসনকাধ্য 
পরচালন! কারবার অবসর প্রদান করে নাই। 
তজ্জপ্ত বক্তয়ার কোন নি্দষ্ট রাজধানীতে 
অবঞ্থতি কারতে পারেন লাই। তাহাকে 
শিবরে শিবিরে পারভ্রমণ কাঁরয়াই লীবনক্ষয় 
কারতে হুহক়াছল। লক্ণাবতা নামমাত্র রাজ- 
ধানা ;)-_ যেখানে বক্তস্জার যখন উপাস্ৃত 
থাকতেন, তাহাহ তখন প্রকৃত প্রস্তাবে রাজ- 
ধানী বলিয়! ব্যবন্ধত হইত। তজ্জন্ত সেকালের 
ইতিহাসে রাজধানীর উল্লেখ করিভে [গয়া 
লেখকগণ “লক্ণাবতী-দেবকোট” এই যুক্ত- 
শামের ব্যবহাঙ্গ করিয়া! গিয়াছেন। 

আর একটি সংশয়,--লক্্সণাবতী প্রদেশে 
অতি পুরাতন মুসলমান-জায়গীরের অভাব। 
বক্তিয়ার এদেশে আলিয়া! জাগীরদানে সেনা- 
শারকগণকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন । তাহ 


সার উপ এ প্র পা সা 
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£ছিল। তৎস্ত্রে এদেশে খিলিজিবংনীয় সন্তরাস্ত 
বীরপুরুষগণ জান্পগীরদাররূপে পরাক্রাস্ত 
হইয়। উঠিয়াছিলেন। তীহাদিগকে বশীভূত 
উপায়-উদ্ভারনায় দিল্লীর সিংহাসনও 

হইয়া উঠিয়াছিল। থিলিজিদিগের এই 

সকল চা ম্বেবকোটপ্রদেশে” -লক্ষণাৰতী- 
অঞ্চলে এরূপ জার্নগীর দেখিতে পাওয়া যায় না । 
প্রাকৃতিক-সংস্থান-গুণে দেবকোট হূর্গ- 
নির্মাণের উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্বীকৃত হ্হইয়া 
আসিয়াছে । নদীবল সমতলক্ষেত্রে দেব- 


' কোট যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিত বলিম়্াই 


এরূপ হুইয়া থাকিবে। কোন্‌ সময়ে তথায় 
রাজহর্ণ নিশ্ধিত হইয়াছিল, তাহার জনস্রাতি 
পধ্যস্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবে মুসল: 
মানাধিকার প্রবন্তিত হইবার পুর্ব হইতেই ষে 
তথায় রাজছুর্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে সংশয় 
প্রকাশের কারণ নাই। বক্তিয়ার তথায় হর্গ- 
নিন্মীণ করিলে, তাঙ্থার নাম “দেবকোট” 
হইত না]। ৃ 

দ্বেবকোটের রাজহর্গ কি পালবংশীয় ধেৰ- 
পালদ্েবকতৃক নিশ্মিত হইয়াছিল? দেব* 
পালের নামের সঙ্গে দেবকোটের নামেক্স সাদৃশ্য 
এইরূপ একটি অনুমানের প্রশ্রয়ধান করিয়া 
থাকে। পালবংশায় লারার়ণপালদেবের 
প্রধানমন্ত্রী ভট্টগুরব দিনাজপুরপ্রধেশে পত্বী- 
তলা-খানার অন্তর্গত “বাদাল”নামক স্থানে 
যে প্গরুড়ন্তস্ত” প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ “গিঁয়াছেন, 
তাহার খোদ্িত লিপিতেওউ এন্্‌প অন্থমানের 
প্রতিহাসিক ভিত্তির সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় |* 


* “এ/তহাসিক চিত্র নামক অ্রেমামিক পত্রিকার লিপকরগ্রমাথে মামার অগার্জনীর অন্বধানতা় 
বাদাল “বোদাল” নামে মুদ্রিত হইগ়াছিল। আমার নং ভ্রমপ্রমাণ এখন বঙ্গসাহিভ্যে অমর হইতে চলিয়াছে। 


০১ 
শপ পপ পপ 


৩২২ 


শেপ পপ 


- গকুতন্তস্তের শ্লোকাঁবলীতে যে পুরাকাহিনী 


খোদিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা! কৰিকল্পনাবলে 
কির়ৎপরিমাণে অতিরঞ্জিত হইতে পারে, সর্বথা 
অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। 
' এই স্তষ্ভলিপিতে দেখিতে পাওয়া টগর 
গুরবের প্রপিতামহ দর্ভপাণি মিশ্র একজন 
অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ রাজমন্ত্রী বলিয়! স্ুপরি- 
চিত হছিলেন। তাহার ঈন্ত্রণাকৌশলেই 
দেবপালদেব দিপ্িজয়সাধনে কৃতকার্য হইয়া- 
ছিলেন। পালন্রপালগণ এদেশে রাজ্রা- 
বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়৷ আপন-আপন নামানুসারে 
এদেশের অনেক গ্রামনগরের নামকরণ করিয়া 
ছিলেন । অগ্যাপি অনেক গ্রামনগরে তাহাদের 
নাম চিরম্মরণীয় হইয়া বুহিয়াছে। দেবকোট 
এইরূপে দেবপালদেবের নাদকে চিরম্মরণীয় 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কি না, তাহার 
তথ্যান্তরন্ধান আবশ্তক | 
বক্তিয়ার খিলিজির অষ্টাদশ অশ্বারোহার 
অলৌকিক দিথ্িজয়কাহিনী বঙ্গসাহিত্যে স্থান- 
জাস্ভ করিয়া, তথ্যানুসন্ধানের জন্ত বাঙাশীাকে 
উৎসাহশূন্য করিয়া তুঁলিয়াছে। তথাপি 
তথ্যানুস্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, এই কাহিনীতে 
আহ্থাহাপন কর! বায় না। সেকালে দেব- 
কোটের নিকটৰত্তা বরেন্দ্রমণ্ডলের একাংশেই 


জা স্পীকার? ০০ এ ১৮ ৮০০৮০১৭ পাপা! ০ সী পা লি পাপী 


রং পুর-শাখানভার “সাছিত'পরিষৎ পাত্রকা্র ১৩১৩ সাগের দ্বিতার সংখ্যায় শ্রীযুক্ত কালাকান্ত বিশ্বাস 


বঙগদশন। 


পণ পি কপ 


[ ৭ম বর্ষ, কাণ্তিক, ১৩১৫ 


কেৰল খিলিজিপ্রাধান্তের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! 
যার। তাভাঁর প্রবেশদ্বারে (দ্েবকোটে ) 
বক্তিয়ারের সেনানিবাসম্থাপন এবং তাহার, 
অক্লান্ত রণশ্রম অষ্টাদশ অস্থারোহীর অলৌকিক 
কাহিনীর সহিত সামপ্রস্তরক্ষা করিতে পারে 
না। প্রকৃতপ্রস্তাবে সেকীলের বরেন্ডতৃমি 
বহুসংখ্যক সামস্তনরপতির অধীনপর্শছিল। 
তাহারা পালনরপালগপের এবং সেননরপাল- 
গণের রাজধভার শোতাবদ্ধন করিতেন; 
মহাসামস্তাধিপতি উপাধিবুস্ত এক সামস্তনর- 
পালের কথা ধন্মপালের তাম্রশাসনেও উল্লি- 
খিত অঞছে। সামন্তনরপতিগণ ছুর্বলহন্তে 
অসিধারণ করিতেন লা।* তাহাদিগকে 
পরাস্ত বরিবার জঙ্তই বক্তিয়ার দেবকোটে 
সেনানিবাস সংস্কাপিত করিয়া মাজীবন যুদ্ধ- 
কলহে ব্যাপূত থাকিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। 
তিল তিল করিয়৷ বরেন্ত্রভূমি অধিকার করিতে 
হইয়াছিল, তথাপি সকল স্থান বক্কিয়ারের 
করতলগত হয় নাই। বাঁক্তয়ার খিলিজি 
যতদুর অধিকারবিস্তারে কৃতকাধ্য হ্ইয়া- 
ছিলেন, ভাহাই এদেশের সর্বপ্রথম মুসলমান- 
রাজ্য। ইতিহাসে তাহা যে নামে ক্ধিত 
হউক না কেন, তাহার প্রকৃত আয়তন অধিক 
ছিল ন1" মুসলমানের ইতিহাসে তা&1 “বজ- 


পাপা শী পাশ পিপিপি ৮৮ ৯ ০ক এপস পলিপ তপতির জপ ও পলি পীর পণ 


মহাশয় “বোদ।ল” নামের ব্যবহার করিয়াছেন । আমার এত দিষয়ক পূর্ববলিখিভ প্রবন্ধের উল্লেখ না করিয়া, 
বিশ্বাদফহাশর কিরূপে আমার আননিচ্ছাকৃত ত্রনপ্রমাদ গ্রহণ করিলেন, তাহা কৌতুহলের ব্যাপার। কেবল 
তাহাই নুহে; জামার উন্নিখিত প্রবন্ধের আরও অনেক ত্রনপ্রমান বিহ্বাদমহ।শয়ের প্রবন্ধেও স্থানলাভ করিয়ছে। 

 বরেন্্রমগুলের নামন্তগন কিন্গপে বির খিলিজির গতিরোধের চেষ্ট। করিঘাছিলেন, ত্বিষয়ে অধ্যাপক 


ব্লক্ষ্যান লিখিয়| গিয়/ছেনঃ-_ 
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সপ্তম সংখা! ] 


দেশ” বা “বাঙ্গালা” নাঁমে পরিচিত ছিল না, 
_গ্লঙ্ষণাবতী-দেবকোট” নামেই পরিচিত 
ভিল। ন্ুতরাং দেবকোটই এ দেশের সর্ব- 
প্রথম যুসলমানরাজধাঁনী | 

দেবকোটের পুরাতন র্লাহিনী বিলুগ্ হইয়া 
গিয়াছে । কিন্ত বক্তিয়ার থিলিজির সমসাঁম- 
ব্িক আঅনক কাঠিনী এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপু 
হইতে পারে মাই । বক্িয়াব খ্রিলিজিব 
বিজয়লাভের কাহিনী নানাঁঞাবে ভাঁরতনাঁপু 
হইয়া পড়িয়াছিল। তীহাঁর আল্গীয়-অন্গরক্ 
অনেকেই নবরাঁজো আগমন করিত "সকল 
কবিয়ািলেন । অল্পণ্পনের মাধা হেবকোঁটের 
মুসলমাঁনসেনানিবাঁস সহত সহ সেনা 5 
সেনানায়কে পর্ণ হইয়া উঠিগাঁটিল | দেবাকোঁটি- 
প্রদেশে এইরূপে যে সামরিক শল্ডি সথিগত হিয়া 
উঠিয়ানিল, তাা রাজানিস্মারে নিযুক্ত ভে 
বিলম্ব ঘটিল না। একদল মহম্মদ শেরানের 
জধীনে উতৎ্কলাভিমপে ধাবিত 
আর এক দল--দশসহস অশ্বারোহী _ 
বক্ষিযারের অধীনে পূর্বোত্বরে বিজয়যাঁতা 
করিল । 

পশ্চিমে মহানন্দা, পুর্ধে করতোয়া,__ উভাই 
ববেস্ত্রমগুলের সুপরিচিত সীমা । তাঁতার 
বাহিরে,_-পশ্চিমে মিথিলা, পুর্বে কামরূপ । 
এই সীমাভৃতক্ত ভূভাগ বিবিধ শশ্যসম্পদে পরি- 
পূর্ণ ছিল; অগ্যাপি তাহা প্বন্ুশস্তাপূর্ণ” বলিয়া 
পরিচিত আছে। এখনকার শ্ঠীয় সেকালে ও 
ববেজমণ্ডলের অধিবাসিবর্গী শিক্ষিত-অশিক্িত 
ছই তাগে বিভক্ত ছিল। এখনকার স্যাঁয় তখনও 
শিক্ষিত অপেক্ষ! অশিক্ষিতের সংখ্যাই অধিক 
ছিল। অশিক্ষিতগণ কোচ, মেচ, পলিয়া, 


হইল ু 


পুগ্রীক প্রন্থৃতি বিবিধ নামে আপনাদিগের 


»গৌড়কাঁহিনী | 


৩২৩ 


পরিচয় প্রদান করিত। তাঁহারাই সর্বপ্রথম 
মুসলমানধর্শ গ্রহণ করিয়াছিল । 

মেচজাতীয় একজন প্রধানপুরুষ এইরূপে 
মুসলমানধর্্ম গ্রহণ করিয়া নক্তিয়াব খিলিজ্ির 
রাজাবিন্তাবের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল । বক্তি- 
যার তাঁভাকে মুসলমানপর্ম্ে দীক্ষিত করায়! 
তাভার নাম রুখয়াছিলেন__জালি | সে 
মুসলমান তউয়াঁও, ইতিহাসে আলি নাঁমে পবি- 
চিত হইতে পারে নাই ;-মালি মেচ নামে 
পরিচিত হউয়া রতিয়াঁছে। 

আঁলামেচের প্ররোচনায় বন্তিয়াব খিলিজি 


' শসভত্ত অশ্বীবোহী সমভিবাভাঁরে যে বিজয়- 


যাত্রায় বতিগ্গন্ত তইয়াঁছিলেন, তাহাই তাঁহার 
শেষ রিজয়মাতা | জেনোফোনেব শ্ায় ইতিভাঁস- 
লেখক ভিলেন নলিয়!, শীকজাতির প্দশঙগহলের 
প্রতাবর্ভন"কাহিনী সভাসমাজে চিরশ্মরণীয় 
হইয়া রহিয়াছে । সেরূপ কোন ঁিহাস- 
লেখক ছিল না ব'লয়াই, বক্রিয়াব খিলিজির 
প্দশসহম্রের প্রতাঁবর্ভন”কাহিনী বিলুপু হইয়া 
গিয়াছে! প্রসঙ্গক্রমে দিনহাঁজ উদ্দীন যাঁহা- 
কিছু লিপিবদ্ধ কবিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই 
দেগিতে পাঁওয়া যাঁর, দশসহশের মধ্যে এক- 
সহজও প্রত্যাবর্তন কবিতৈে পারে নাই,__ 
অল্পসংখাক অশ্বাবোচী লইয়া বক্তিয়ার 
থিলজি কোঁনকপে জেবকোটে উপনীত হইয়া- 
ডিলেন।* কিরূপে এই দুর্ঘটনা! সংঘটিত 
হইয়াছিল, তাহা! পাঠ করিলে, বিস্ময়ে অভি- 
ভূত হইতে হয়। 

আঁলিমেচ পথপ্রদর্শক হইয়া রক্তিয়ার 
খিলিজিকে করতোয়াতটে আনয়ন করিলে, 
বক্তিয়ার দেখিতে পাইলেন-_-করতোয়া বড় 
খরস্বোত। ৷ পেঁকালের করতোয়া "একালের 


চি 


৩২৪ 


তায় শীর্ণকায় ছিল না । তাহার তীরে যে' 
সকল প্রন্তছুর্গ বর্তমান ছিল, তাহার সামস্ত- / সরিবেশ করিয়! রহিল । 


নরপাঁলগণও ছূর্বলহন্তে অসিধারণ করিতেন 
না। সুতরাং করতোয়াঁতটে উপনীত হইবামাত্র 
“হাস্কান,  বর্ধনকোটি , প্রভৃতি হূর্গমূলে 
১ সলমাঁনসেমাঁকে বন্ধ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে (হইয়া- 
ছিল। বক্তিয়ার এই সকল স্থানে করতোয়া 
পর হইবার সুবিধা না পাউয়া€ দশদিন পর্যান্ত 
উ“/রাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দশ- 
দিতোর পর একটি প্রস্তরনির্ষিতি পুরাঁতন সেতৃ 
সুষ্টপথে পতিত হইল ।* তাহা উত্তীর্ণ হইলেই 
কাম ব্পরাজ্া । 

কাঁমরূপেশ্বর বক্তিয়ার খিলিষ্তির তিববৎ- 
আক্রমণের আকাঙ্ষাঁর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, 
ক্াহাঁক নিরত্ত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান 
করিতেন । বক্তিয়াব তাহাতে কর্ণপাত না 
করিয়া, সৈতৃ উত্তীর্ণ হইয়া উত্তশভিমুখে ধাবিত 
হইলেন। যে অল্পসংখ্যক সেনা সেতুরক্ষার 
জন্ত পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, তাহারা সেতৃরক্ষা 
করিতে পারিল না । কামরূপেশ্বরের প্ররতি- 
পুঞ্জের আক্রমণে অনেকেই পঞ্চত্বলাভ করিল, 
কেহ .কহ পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। 
বক্তিয়ার ইহার সংবাদ পাইলেন না; তিনি 
তিববংবিজয়ের স্থস্বপ্রে বিভোর হইয়া দার্ডি- 
লিঙের নিকটবর্তী পর্বতঙগালা অতিক্রম করিতে 
'আরট্য করিলেন। এদিকে সেতু ভগ্ করিয়া, 
নিকটস্থ গ্রামনগর ও শশ্তক্ষেত্র ভন্মীভূত 


স্পা পিজি আপার ১০০ সাদিক আত ৯ 





০ 


বঙ্গদর্শন । 





[ ৭ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১ 
করিয়া, কামূপনিবালিগণ সুদূর স্থানে শিবির- 


বক্তিয়ার অধিকদুর অগ্রসর হইতে পারি, 
লেন না, পার্ধতাসেনার প্রচণ্ড পীড়নে তাহার 
লাগিল। তিনি তাহাদিগের . অনুসরণ করিয়া 
সেতুর নিকট উপনীত হইবামাত্র ভীভারু-্যা- 
বীধ্য অন্তহ্থিত হইয়া গেল। একপক্ষ কি কষ্টে 
অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা শ্ররণ করিলেও 
শিহরিয়া উঠিতে হয়। কি অশ্ব, কি অশ্বারোহী, 
কাহারও প্রক্ষে খাগ্ঠলাভের উপায় নাই ;-- 


* গ্রাীমনগব শশ্শনা, ক্ষেত্রসকল তৃণশূনা,- 


চারিদিকে যেন মরুভূমির ভ্ভাঁয় বিভীষিকার 
চিত্র বদনসাদান করিয়া যুসলমানসেনাদলকে 
গ্রাস করিতে আসিতেছে ! 1 

বক্তিয়াবের সেনাদল অশ্বগুলিকে নিহত 
করিয়া, তাহার মাংসে উদবপূর্তি করিতে 
'আরফ্ফ৬ করিল। মুসলমানলিখিত ইতিহাসে 
দেখিতে পাঁওয়া যায়, _অশ্বগুলি ক্লেশ সহ 
করিক্ে না পারিয় মৃত্রার অন্ত উদ্গ্রীব 
হইয়া উঠিতে লাগিল। ; এরূপ ক্ষেত্রে সেতৃ- 
নিশ্মাণ না করা পর্যন্ত বক্তিয়ার একটি পরি- 
ত্যক্ত দেবমন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধা 
হইলেন ।' 

মন্দিরে তাশ্রয়লাড করিয়াও, বক্তিয়ার 
খিলিঞ্জি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। কাম- 
রূপের প্রজ্জাপুঞ্জ মন্দির বেষ্টন করিয়া বংশ: 


নি 
পপ পি ও: 5০ পাট জ 


* যুসলমানদিগের ইতিহাসে লিখিত আছে।_এই সেতু ২৯খিলানবুক্ক ছিল । মীঁছার! বলেন, মুসলমান খআংসি- 
বার পূর্বে এদেশের লৌকে " খিলাননির্নাণের কৌশল জানিভ না, তাহারা এই বর্ণন| পাঠ করিলে তাল হয়। 
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সপ্তম সংখা |] 


প্রাচীর নির্মাণ করিতে আঁরস্ত করিল । তাহারা 
যে 'এইরূপে বক্ষিয়ারকে সঁদনো অবরুদ্ধ 
করিয়া ত্বাহাঁকে বিনষ্ট করিবে, তাহা বুঝিতে 
আর ইতস্তত রহিল না। সম্গুখে খবশ্োতা 
করাতোয়া, তাহা উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাঁঈ ২ 
চারিদিকে শরুদল *বংশ প্রাীরনির্্বীণে নিষ্ক্ত, 
তাহা নির্মিত হইলে আর বাহিরে আসিব 
উপাঁয় থাকিবে না। এবপ অবস্থায় বক্কিয়ার 
মন্দির তাঁগ করিয়া নদীতীরে আসিতে বাধা 
হইলেন । শক্রুদেনা পশ্চান্ধীাবন* কবিল) 
মুসলমান অশ্বরোভিগণ নদীগর্ভে নিমজ্জিত 
'ীবে ঠাডাইবাব প্রান ন 
নিজ 9 নদীলনবণে প্র 


হইতে লাঠিল। 
পাইয়া বল্দিয়বি 
ভইলেন 1 মে দশগতঙ্গ মূসলমানসেনা দিশ্িজসে 
নতিগর্ত হইয়াছিল, তাতাঁব মপো একশত মাত্র 
বক্তিয়ার খিলি্জর সহিত অপর তীরে উপনীত 
হইল $ 

এইরূপে বিপর্যস্ত হইয়া, বক্তিয়ার খিলিজি 
দেবকোটে প্রতাবর্ধন করিলেন। অনাহারে, 
অনিদ্রায়, অচিন্ঠিতপূর্র্ঘ চিত্তক্মোভে বৃক্তি- 
য়ারের স্বাস্থ্যতঙ্গ হইল। লোকে তাহার জন্ত 


“গোঁড়কাহিনী 


৩২৫ 


সভাততিপ্রকাশ না করিয়া, অবঙ্গাঁপ্রকাশ 
ধরিতে লাগিল। যে সকল অক্বারেহি এই- 
রূপে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তাঁচাঁদের 
জ্লীপূব বক্তিয়ারকে প্রকাশ্ঠভাবে ধিকার 
করিনি, লাঁগিল। শ্বক্তিয়াদিবব  বীরজদয় 
কিছতে বিচলিত হইত না; ইভাঁতে বিচলিত 
হইয়া উঠিল; শ্রিনি বস্বাভান্তবে মুখ লুকাইয়া 
শলাঁগহণ করিলেন। সেগ শব্যাই তীহার 

শেষশয্াযা হঈল14- 
দেলকোঁ্টের  মসলমানশিবির এইরূপে 
নানা 'অন্কবিপবে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। 
সাহার অলীম সাহসনাঁ অবলম্বন করিয়া মুলল- 
মানসেনা এহদূব অগনর হইয়াছিল, তাহার 
আকস্মিক মুতা মুসলমানের নুতন রাঁজধানীকে 
সমরক্ষেত্রে পরিণত করিল। দেবকেটি এইরূপে 
বাঙালীর নিকট স্মপরিচিত হইয়। উঠিল। 
বক্তিয়'র দেবাকাঁটে দেহত্যাগ করিয়াছিলেনঈ,__ 
সে কগা সকল ইউতিহাঁসেই স্বীকূত হইয়া 
আসিয়াছে । কিন্তু কিন্নপে তাহার মৃত্যু 
ঘটিত হয়, তদ্বিষয়ে মততেদেন অভাব 

নাই। 

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈজ্রেয়। 
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খু 


জন্মতত্ত। 


“বাহারি” 


৮স্ 


জীব হইত্বে জীবের উৎপত্তি হয়, কিন্ত জৈব 
জিনিষ হইতে জীবের উৎপত্তি হইতে পারে 
কি না, এই প্রশ্নাট লইয়া প্রারঞ্াবিশত বৎসর 
ধরিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের নধ্যে খুব আলোচনা 
চলিতেছে । 
নৃতন নূতন তথ্য প্রকাশ হইন্ন 

একটা! কথা আছে-_“নাসৌ মুনির্ষস্য মতং 
ন ভিন্নম্”। আনাঁদের বৈজ্ঞানিকগণ খষি না 
হইলেও, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা যে-কোন 
গতিকে একএকটা উদছ্দুট সিদ্ধান্ত খাঁড়। 
করিয়া তর্ককোলাহলের স্থষ্টি করিতে না 


প্রতি বংদসরই এই বাপারের 


1 পডিতেছে। 


পারেন, ততদিন পর্যাস্ত তাহাদ্গিকে কেহ 
রী 
বৈজ্ঞানিক বলিয়াই মানে না। লেদিন 


একট! কাঁগজে পড়িতেছিলাম, আমেরিকাবাসী 
একজন ভদ্রলোক আমাদের পূথিবীর 'এক- 
শ্চন্্রা-অপবার্দ ক্ষালন করিবার জন্য উঠিয়া- 
পড়িয়! লাগিয়াছিলেন, এবং ইহার ফলে তিনি 
নাকি আনাদের পৃথিবীর একটি দ্বিতীয় চন্দের 
সন্ধান পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, 'এইবকম 
আজগুবি সংবাদ বৈল্ঞানিকভাষার প্রকাশ 
করিয়া একট! গোলযোগ না নাধাইলে, আমরা 
এ ভদ্রলোকটির অন্ডিহের কণাটি পর্য্যন্ত জানিতে 
পারি নাঁ। যাহা হটক, যখন প্রশ্ন উঠিল, 
সজীব কি কেবল 'জীব হইতেই প্রস্থত ? 
তখন একদল পুত তাহাতে *ই$” দ্বিলেন, 
এবং আর কতকগুলি বৈজ্ঞানিক “না” বলিয়া 
একটু! “বৃহৎ দল গড়িয়া তৃঙিলেন। 

জড়বিজ্ঞানের প্রথম যুগে এ * 


*বাদীর। 


দলটিই খুব পুষ্ট ছিল। ইহার! উচ্চকণ্ে 
বলিতেন, প্রাণীর জন্মের জন্য সকল স্থানে 
পিমোহত্ব আবশ্তক হয় লা, আমাদের 
সমক্ষে নিয়তই অইজবপদার্থ হইতে আপনা 
হইতে জীবের জন্ম হইতেছে । ইহার উদা- 
হরণ চালে তাহারা বলিতেন, মুতজীবের 


, দেহ কিছুদিন রাখিয়া দাও, কয়েকদিন পরে 


দেখিবে, তাহাতে ছোটবড় নানাপ্রকার পৌকা 
জন্মিয়াছে। এই সকল কীটকে কখনই মৃত- 
ভবের বংশধব বলা যায় না, সুতরাং 
সেগুলি যে আপন হইতেই গলিত জীবদেহে 
উৎপন্ন হয়, তাহা আর অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। 

সপুদশ শতান্দীর প্রথমভাগে হেল্মণ্ট- 
€ ৬০7 [701770111)-নামক জনৈক বৈজ্ঞা- 
নিক স্বতোজননবাদীদিগের মধ্যে বিলক্ষণ 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। হাব 
অশেষ কীর্তি আজও তাহার নানা পুস্তকে 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । শ্বতোজননের উদাহরণ 
দিতে গিয়া ইনি বলিয়াছিলেন, একটি পানে 
কতকগুলি ধান্ত বা গোধূম রাখিয়া একথগ্ড 
অপরিচ্ছন্ন বন্দদ্বারা যদি তাহার মথ বন্ধ করা 
যায়, তবে একুশদিন পরে দেখিবে, বন্সেব 
দুর্গন্ধ বাষ্প শশ্তের সহিত মিশিয়া বড়বড় 
মষিক উৎপন্ন করিয়াছে । এই বৈজ্ঞা- 
নিকটি ছুর্ণস্ধকেই ম্বতোজননের মুলকারণ 
বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন । জ্জলাভূমির 
নীচেকার ছৃ্গন্বময় বাম্পই ভেক, জোক ও 


সপ্তম সংখ্যা | ] 


পাব রক ০ পা খাপ সা স্ল 


নানাজাতীয় মহান উৎপন্ন করে বলিয়া ' 
তাহার বিশ্বাস ছিল। 

সুতরাং দেখ! যাইতেছে, যে সময়ে হেল্‌- 
মণ্টের স্তায় বৈজ্ঞানিকগণ তর্কজাল বিস্তার 
করিয়া বিজ্ঞানজগতে আধিপত্য করিতে- 
ছিলেন, তখন, সে বিজ্ঞানের কোন কথাই 
সত্যু বলিয়৷ গ্রহণ করিবার মত ছিল ন!। যে 
ছুইএকজন বৈজ্ঞানিক স্বতোজননের বিদ্বোবী 
ছিলেন, হেল্মণ্ট প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদিগের উচ্চ 
কোলাহলে তাহাদিগকে নিঝাঁক্‌ হইয়া থ থাকিতে 
হইয়াছিল। 

স্বতোজননবাদিগণের এই রাধা কত-, 
কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা 1 ঠিক 
করিয়। বলা কঠিন। তবে সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষকালে বিখ্যাত ইটালিয়ান্‌ বৈজ্ঞানিক রেডি- 
সাহেব (112170০১5০০ 1২০01) উক্ত মভ- 
বাদের বিরুদ্ধে দীড়াইলে যে এ দলের অধ:- 
পতন হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। 

রেডিসাহেৰব একখণ্ড মাংস ও একথানি 
হক্ষবস্ত্র হাতে করিয়া বৈজ্ঞানিকসমাজে 
উপস্থিত হুইয়া বলিয়াছিলেন, তিনি কেবল- 
মাত্র এদ্ুুটি জিনিষের সাহায্যে স্বতোজনন- 
বাদিগণের দিদ্ধান্তের ভ্রম প্রতিপন্ন করিবেন । 
মাংসথগটিকে একটি পাত্রে রাখিয়া, তাহার 
মুখ এ ুগ্ষবস্ত্রঘারা আবৃত করা হইল। 
মাংস গলিত হইয়া! গেল, কিন্তু তাহাতে কীট 
উৎপন্ন হইল ন1। 

এই সহজ পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকসাধারণ 
বুবিলেন, গলিত মাংস হইতে পোকা আপন! 
হইতে উৎপন্ন হয় না। নানাজাতীয় মক্ষিক! 
বাহির হইতে আসিয়া! মাংসের উপর অও- 
প্রদব করিলে, তাহা! 








ি 


দহত। 


লাগ লা বাপি স্পা শান পাটি সা পসপপীশীশীন পাটি ০৩৩ 


হইতেই কীট উৎপন্ন ৃঁ 


৩২৭ 


হয়। স্বতোজননবাদিগণ ই পরীক্ষায় 
নির্বাক হুইয়া পড়িলেন। 
মামরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন 
অণুবীক্ষণবন্থের উদ্ভাবন হর নাই। রেডি- 
স[হেবের মৃত্যুর অনেকদিন পরে, বস্ত্রাবৃত 
পাত্রের গলিত-নাংদ* অহ্বাক্ষণবন্থুধারা পরীক্ষা 
কারা দ্রেথা গিরাছল, মাক্ষিকার গমনাগমন 
রোধ করায় ধাংনে বড় পোকা জন্মিতে পারে, 
নাহ বটে, কিন্তু তাহাতে ছোট ছোট আনু 
বাক্ষাণক কাটের অভান নাই । স্বতোজনন- 
বাবগণ আদার এক সুযোগ পাইয়া গেনেন। 
তাহারা দল ঘাধরা ধাপতে লাগলেন, বাহি- 


রেশ কাতাদি হহতত কখনো মাংসের কীট 
উৎপন্ন হরর না, নচেহ বস্থগুদ্বারা পাত্রের 


মুখ আবদ্ধ রা(৭দেপ সংশ-সহত্্ ক্ষুদ্র কাট- 
ছাধা মাংস আচ্ছন্ হহরা। পাড়বে কেন। [কস্ত 
রেডির শিষ্গণ আবার শান্ই বিচি রন 
বাঁদগণের কঠবোধ করিয়াছলেন। * ইথার! 
মাংসধণ্ডাটকে 1কহকাদের জগ্ত ফুটন্ত জল- 
পু পাত্রে রাখিয়া, এ অবস্থায় পাত্রের মুখ 
গালতধাতু বা কাচদ্র। দৃষ্টভাবে আবদ্ধ 
করিয়া দিফ়াছিলেন। পরাক্ষার় দেখা গেল, 
মাংসথণ্ডে ক্ষুদ্রবুহৎ কোনপ্রকার কাটই উৎ- 
পনন হইল ন।। গলিতমাংসস্থ কাউগুলি যে 
স্বতাজননজাত জীব নয়, এই পরাক্ষায় 
[নঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হই! গিরাছিল। 

রেডির শিব্যগণ পুর্বোক্তপ্রকার নান! 
পরীক্ষায় যখন স্বতোজননবাদের জ্ঞুঞ্রচ্ছেদের 
উদেধাগ করিতেছিলেন,* মে সময় জৈবপদার্থের 
পচনসন্বন্ধে একটি “মতবাদ প্রচলিত ছিল। 
প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বুফন্‌.€ 1391191 9-সাহেব 
এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি শালতেন, 


৩২৮ 


যাঁহাদিগকে জৈবপদার্থ বলি, তাহাদের 
প্রত্যেকটিই কতকগুলি অতি সঙ সুক্ষ 
জীবাণুতারা গঠিত।, অজৈব-জিনিষের গঠনে 
অবশ্ঠ এই ্রীবাণু আবশ্তক হয় না। *জব্- 
জিনিষ যখন সজীব থাকে, তৃখন তাহাদের 
দেহের সেই জীবাণুগুলি বেশ জোটু বাখিয়া 
থাকিতে পাঁরে। কাজেই তথন মামরা তাহা- 
দের অস্তিত্বলক্ষণ দেখিতে পাই না। ভীব 
মরিয়া গেলে যখন তাহার গঠনোপাদান 
অর্থাৎ সেই জীবাণুগুলি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইতে আরম্ভ করে, তখনি তাহাদের কার্য্য 
দেখা যাঁয়। বুফন্সাহেবের মতে, গলিত- 
ম|ংসস্থ আণুবীক্ষণিক কীটগুলি সেই বিচ্ছিন্ন 
জীবাণু ব্যতীত আর কিছুই নয়। ব্েডির 
শিষ্যগণ্গের পরীক্ষায় যখন দেখা! গেল, আবন্ধ- 
মুখপাত্রস্থ মাংস গলিত হইলেও কীট উং- 
পন্ন করে না, তখন পূর্বোক্ত মতবাদটির 
উপরেও ঘোর অবিশ্বাস আসিয়। 
দাড়াইয়াছিল । 

জগদ্িখ্যাত বৈজ্ঞানিক লিবিগ্-(1-14)10)- 
পাছেবের নাম পাঠক অবস্তই শুনিরাছেন। 
ইনি নানা পদার্থের পচন ও গেজানে| 
(761100510050191 ) প্রদঙ্গে অনেক গবেধণা 
করিয়াছিলেন। ইহার ফলেস্থির হইয়াছিল, 
বায়ুর অক্সিজেন্বাষ্প উত্ভিৰ বা প্রাণীর মৃত- 
দেহের ঈংপর্শে আদিলে, অক্িজেনের অণুসকল 
জীবদেহের অগুগুলিকে ভাঙিতে আরম্ত 
করে, এবং ইহা দ্বারাই জীবদেহ বিশ্লিষ্ 
হইলে আমোনিয! €:470000018 ) ও 


অন্গারকবাপ ইত্যাদি গ্রস্ত হয়। ) 


সা নু 


জৈব ও অজ্জৈর পদার্থের উপাদানের মুলে. 
একটা বড়রকমের পাকা আছে। আমর! ॥ 


[ ৭ম বর্ষ, কার্তিক, ১৬১৪ 


বাতাসে উন্মুক্ত না রাখিলে কোন 

নষেরি পচন সুরু হয় না, তাহা আমরা 
জানি। কিন্তু জৈবপদার্থমাত্রকেই বাবুর, 
সংস্পর্শে রাখিবামাত্র যে তাহারা পচিতে 
আরম্ভ করে, একথা ঠিক নয়। চিনি ও 
শ্বেতসার প্রতৃতি পদার্থ বায়ুতে বহুকাল 
উন্মুক্ত রাখিলেও সেগুলি বেশ ভাল অবস্থাতেই 
থাকে। কিন্ত তাহাতে কিথ বাঁ পচনবীজ 
( ৮০০১) সংযুক্ত করিলেই সেগুলি গেঁজিতে 
আর্ত করে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া 
লিবিগসাহেন চিনি ও শ্বেতসার প্রভৃতি 


'জৈবপদার্থকে প্রানিদেহজ জিনিষ হইতে 


সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। 
তিনি বলিতেন, দরধি, চিনি ও শ্বেতসার প্রভৃতি 
পদারকে যখন আমরা প্চনবীজযুত্ত করি, 
তখন সেই বীজের অণুসকল এ সকল পদা- 
খের অদুগুলিকে ভাডিয়া-চুরিয়া পদারাস্তরে 
পরিণত করিয়া ফেলে, এবং তাহাতেই 
আমরা ছুগ্ধ ও শর্করাকে দধি ও মগ্ভে পরিণত 
হইতে দেখি। 

রেডিসাছেবের শিষ্যগণ যখন শ্বতোঞ্জনন- 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দীড়াইয়! তাহার মুলচ্ছেদের 
ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন লিবিগের 
পূর্বোক্ত ' সিদ্ধান্তটি প্রচারিত হওয়ায়, তাহা- 
দের সকল আয়োজন ব্যর্থ হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল। স্বতোজননবাদিগণ এই স্থযোগে 
তাহাদের দল বেশ পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন, 
এবং নবসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া নির্জীব 
পদার্থ হইতে সজীবের উৎপত্তির কথা আবার 
নূতন করিয়া প্রচার করিতে আরম্ত করিয়া" 
ছিলেন। | 

স্বতৌজননবাদীদিগের এই জয়োষ্লাস 


ঈঞ্ঠম সংখ্যা |] 


অধিককাল স্থায়ী হয় নাই । সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী- 
পণ্ডিত পাষ্টর্‌-( 78520 )-সাহেব নাঁনা- 
জাতীয় কাটাণু ও জীবাণুর (৪50) অদ্ভুত- 
কার্যের কথা প্রচার করিলে, তাহাদের দলের 
আবার নুতন করিয়া অধঃপতন আস্ত 
হইয়াছিল। পাষ্টর্সাহেব লিবিগের দিদ্ধা- 
স্তের প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 


দুগ্ধ ও চিনির দধি ও মচ্যে পরিবর্ঠিত হওয়া 


বা মৃত জীবদেহের পচনব্যাপার অক্নি- 
জেনের কাধ্য নয়। আকাশের বাুতে সর্ব- 
দাই লানাজাতীয় অতি সুঙ্গু জীবাণু'ভাসিয়! 
বেড়াইতেছে, এইগুলি যখন মৃত জীবুদেহকে 
আশ্রয় করে, তখন সাধারণজীবের গায় 
তাহারা বংশবুদ্ধি করিয়া মৃতদেহটিকে 
গলিত করিয়া তুলে । দধি ও মগ্যের উৎ. 
পত্তিও জীবাণুর কাজ। ছুগ্ের দধিবীজ ও 
চিনি বা দ্রাক্ষারসের কিথ সেই জাবাণু ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। এ সকল জীবাণুর কয়েকটি- 
মাত্র হঞ্ধ বা শর্করাযর় আশ্রয়গ্রহণ করিয়া 
সমস্ত জিনিষটাকে আচ্ছন্ন করিয়া! ফেলে, এবং 
তাহারাই উক্ত জিনিষগুলির রাসায়নিক 
পরিবর্তন আনয়ন করে। পাষ্টর্সাহ্ৰ 
সুকৌশলে বাযুস্থ সমগ্র জীবাণুকে নষ্ট করিঝা! 
সেই বায়ুর ভিতরে মাংস ইত্যাদি পচ্ভনশীল 
পদার্থ রাখিয়াছিলেন। মাংসের অণুমাত্র 
বিকার দেখা যায় নাই। 

যে-সকল ব্যাপার অবলম্বন করিয়! প্রাচীন 
দল শ্বতোজননের উদাহরণ দিতেন, পাষ্র- 
সাহেব পূর্বোক্ত প্রকারে নান পরীক্ষায় একে 
একে প্রত্যেকটিরই নানা গলদ্‌ আবিফার 
করিয়াছিলেন। ইহা! হইতে স্পষ্ট বুঝ! গিয়া- 
ছিল, সেগুলি কোনক্রমেই স্বতৌজননের উদা- 


, ভীশাতত্। 
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হরণ নয়। সত্রীপুংসাহাধ্যে সাধারণরজীব যে- 
গ্তকারে জন্মগ্রহণ করে, এ্রী সকল স্থলে অবিকল 
সেইপ্রকারেই তাহাদের বংশবিস্তার হয় । 

বাষ্টিয়ান্‌ (13956181) ) ও পুচেটের €৮০৪- 
০:৩0) নাম পাঠক অবশ্ই শুনিম্বাছেন। 
ইহাদের দু'জনেরই গত শতাব্দীতে থুব বড় 
বৈজ্ঞানিক বলিয়! খ্যাতি ছিল। পার্টর্সাহেবের 
আবিষ্কারসমাঁচার প্রচারিত হইলে, তাহারা 
খুটিনাটি নানা বিষয় লইয়া উহার ভূল 
দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে 
সুৃবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টিন্ডাল্‌-€ 7091 )- 
স্লাহেব পার্টর্সাহেবের সহিত যোগ দিয়া- 
ছিলেন, এবং ইহাদের সমবেত চেষ্টায় বাষ্টি- 
য়ান্‌ প্রভৃতির সকল যুক্তিতর্ক খণ্ডিত হইয়া 
গিয়াছিল। ইহার পর স্বতোজননবাদিগণের 
অধঃপতন চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল, 
অগ্ঠাপি তাহা হইতে আর উদ্ধারের আশা 
দেখা যাইতেছে না। 

বার্ক-(73011০ )-নামক জনৈক ইংরাঞ্জ 
বৈজ্ঞানিক স্বতোজনন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন 
বলিয়। একটা সংবাদ আজ ছুইবৎসর ধরিয়! 
শুনা যাইতেছে । এই সংবাদ নানা বৈজ্ঞানিক" 
সমাজে পৌছিলে, বার্কসাহেবের পরীক্ষার 
আমুল বৃত্তাস্ত জানিবার জন্য জীবতত্ববিদ্মাত্রেই 
বাগ্র হইয়া! পড়িয়াছিল্লেন। শেষে জান! 
গিয়াছিল, *মাঁংসের সপে রেডিয়ম্ধাতুর 
(1১৪৫1017) গুড়া ছড়াইয়া দেওয়ায়, ছুই- 
দিনের মধ্যে নিজ্জীব সপে কতকগুনি-্জতি 
সুঙ্গু সুক্ষ বস্ত্র স্থঙ্টি হইয়াছিল) এবং ক্রমে 
বড় হইয়া পড়িলে সেগুলিকে সাধারণ-জীবাণুর 
টায় দ্বিধা বিভক্ত হইতে দেখা গিয়াছিল। কিন্ত 
কানে বিভক্ত হওয়ার পর তাহাদের"আর 
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পুনর্বিভাগ দেখা যায় নাই, অধিকন্ত সেগুলি 


ক্রমে একপ্রকার দ্ানাময় পদার্থে রূপান্তরিত 
হইয়! পড়িয়াছিল। বার্কসাহেব এই ব্যাপার 
প্রত্যক্ষ করিয়াই স্বতোজনন সম্ভবপর বলিয়া 
চীৎকার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার মনে 
হইয়াছিল, &ঁ পদার্থগুলি বুঝি কৌন প্রকার 
জীবাণু, এবং রেডিয়মের প্রভাবেই বুঝি তাহা- 
দের উৎপতি। | 

'অপরিণাঁমদর্শী যুবক বৈজ্ঞানিকগণ তীহা- 
দের আবিষ্কারদারা সাধারণত যে সন্মান 
পাইয়া থাকেন, পূর্বোক্ত আবিষ্কারছার! বার্ক- 
সাহেবের ভাগ্যে তাহাই ভুটিয়াছে। সার 
উইলিয়ম্-র্যামজে-(517 ৮/11110 7২470520)- 
প্রমুখ প্রবীণ রসায়নবিদ্গণের কঠোর অগ্সি- 
পরীক্ষায় খন দেখা গেল, বার্কসাহেবের 
জীবাণুগুলিতে জীবাণুর কোন লক্ষণই নাই, 
এবুং তাহার! জীবাণুর ন্যায় বংশবিস্তারে সক্ষম 


. খঙ্গার্শন। 
নয়, তখন তাঁতারা সকলেই আবিষর্তীকে ঘোর 


[ ৭ম বর্ষ, কা তক, ১৬১৪ 


শিস 





উন্মাদ বলিয়! স্থির করিয়াছিলেন । 

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা৷ করিতে পারেন,-.. 
তবে কি সত্যই স্বতোজনন অসম্ভব? পূর্বোক্ত 
আলোচনা হইতে প্রশ্নের উত্তর দিলে বলিতে 
হয়, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় সত্যই স্বতোঁজনন 
অসম্ভব বাপার। আমাদের চারিদিকে প্রতিদিনই 


*যে সহস্র-সহত্র জীবের উৎপত্তি হইতেছে, 


তাহাদের প্রত্যেকটির গোড়ার খবর লইলে দেখা 
যায়, স্ত্রীপুরুষসাহায্যে সাধারণ উপায়েই তাহা- 
দের জন্ম হইতেছে । কিন্তু তাই বলিয়া 
আমাদের পৃথিবীতে জীবের ম্বতোজনন যে কোন- 
কালে চলে নাই, একথা সাহস করিয়া বলা 
যায় না। ইহা স্বীকার করিলে প্রাথমিক 
জীবের উৎপত্তিরহস্তের উদ্তেদ হয় না । তবে 
বর্তমানকালে যে স্বতোজনন চলিতেছে না, তাহা 
নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। 
শ্রীজগদানন্দ রায়। 


পরেশনাথ। 


পরেশনাথপাহাড়ের নাম অনেকেই শুনিয় 
থাকিবেন। ইহার কিয়দংশ হাঁজারিবাগ- 
জেলায় ও কিয়দংশ * মানভূমজেলায় অবস্থিত। 
পরেশনাঁথের দক্ষিণ দিকে, তাঁহার পাদমূলটি 
প্রায় স্পর্শ করিয়া, প্রাচীন গগ্রাযাণ্ড, টাঙ্ক রোড” 
(08870 7707 0২০50) নামক রাজপথ 
চলিয়! গিয়াছে । ইষ্ট ইপ্ডিয়া রেলওয়ের কর্ড- 
লাইন্‌ (01010 17106) প্রস্তুত হইবার 
পুর্বে, এই রাজপথ দিয়াই পরেশনাথে যাইতে 


২ইত। পরে কর্ডলাইন্‌ গুস্বত হইলে, ধু 


পুরন।মক &্েশন হইতে গিরিডি পর্যাস্ত একটি 
শাখা:লাইন্‌ থোলা হয়। গিরিডি হইতে 
পরেশনাথপাহাড় প্রায় দশক্রোশ দূরবর্তী । 
স্থতরাঁং পরেশনাপধাত্রিগণ গিরিডি হইতেই 
পরেশনাথে গমন করা স্থবিধাজনক মনে 
করিতেন। পথিমধ্যে বরাকরনামক একটি 
বড় নদ আছে। বর্ষাকালে তাহ! পার হওয়া 
কিছু কষ্টকর হইলেও, অগ্তান্ত সময়ে পার 
হইতে বিশেষ কিছু কষ্ট -নাই। বরাকর 
একটি পার্বতীয় নঘ। বর্ষ! ভিন্ন অন্ত সময়ে 


সপ্তম সংখ্যা। ] 


বা্৮পপাশ্পকরাধাপচানাউিজারট 


ভাঁহা প্রীয় বিশু্ষ থাকে, কেবল এক ধারে 
শ্রচ্ছ সলিলের একটি ক্ষীণ শত প্রবাহিত 
হয় মাত্র। তাহা! হীটিয়া পার হওয়া যায় । 
গোযান ও পপুন্পুন্গনামক 'নরধানগুলি এ 
সময়ে নদের উপর দিয়া অনায়াসেই পার হইয়। 
যার়। বর্ষাকালে, বন্ঠার সময়, নৌকা ব্যতীত 
পারাপারের উপায় নাক্ট। রঃ 

সম্প্রতি, ই ইত্ডিয়া রেলওয়ের গ্রাগুকর্চ 
লাইন € ঠ187 0/01৫ 1170 ) খুলিয়াছে । 
এই লাইন্টি পরেশনাথের দক্ষিণ পাঁদমুল স্পর্শ 
করিয়া! গয়াভিমুখে ধাবিত হইয়াছে । গয়। 
হতে এই লাইন্‌ মোগলসরাইনীমক *ছ্লেশন 
পর্যাস্ত গিয়াছে । কর্ডলাইন্‌ অপেক্ষা এই 
লাইন্ট দৈর্ধোে অন্র্তব এক্ষণে 
উহ্ভারই উপব দিয়া অনেক টেব যান্া্যান 


হওয়ায়, 


করিতেছে । 

পরেশনাথ একটি অথণ্ গিরি নহে। 
ইহা একটি গিরিশ্রেণী। এই গিরিশ্রেণী পুর্ব" 
পশ্চিমে প্রায় পচিশমাইল দীর্ঘ । গ্র্যাণ্ড কর্ড 
লাইনের গোমা-নামক ঠেঁশন ইহার নিকট- 
বর্তী। কিন্তু পরেশনাথের সর্বোচ্চ টুড়া 
এখান হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। ইসরি- 
নামক ষ্টেশন হইতে ইহার সর্বোচ্চ শিখর 
অধিক দুরবর্তী নগে । সুতরাং ধাহার! পাহাড়ে 
উঠিবার ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে ইস্রি- 
্েশনেই নামিতে হয়। 

কিন্তু ইস্রি-ষ্টেশনের দিকে পরেশনাগে 
উঠিবার জন্ত ভাল পথ নাই। যে পথ আছে, 
তাহা একান্ত ছরারোহ, ছর্গম ও বিপজ্জনক । 
অগত্যা পরেশনাথযাত্রিগণকে এই ষ্টেশনে 
নামিয়া, গোযান বা পুন্পুন আরো হণপূর্ব্বক 
পর্বতের উত্তরভাগে মধুবননামক স্থানে 


পরেশনাথ। 


৩৩১ 
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যাইতে হয়। মধুবন ইস্রি-ক্েশন হইতে আট- 
ক্রোশ দূরবর্তী এবং পর্বতের ঠিক পাঁদমূলে 
অবস্থিত। এখান হইতে পর্বতের সর্বোচ্চ 
শিখর পর্য্যন্ত উঠিবার পথ আছে । এই পথ 
প্রায় আটমাইল দীর্থ। , 

এতর্ণ পর্বতে যাইবার পথের ",কথাই 
বলিলাম, কিন্ত গর্বতসম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
বলি নাই । পরেশনাথপাহাড় দ্রষ্টব্য কেন 1-- 
ইহার বিশেষত্বই বা কি? পাঠকবর্গের 
মনে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হওয়া একান্ত 
স্বাভাবিক। 

পরেশনাথপর্ধত জৈনধর্্াবলম্বী বাত্তি- 
গণের পক্ষে পরম পবিত্র তীর্ঘ। সমগ্র 
ভারতবাসী জৈন এই পবিত্র তীর্থস্থানটিকে 
দর্শন করা অতীব পুাজনক কর্ম বলিয়া মনে 
করেন। প্রতি বমর, ভারতবর্ষের নান! 
প্রদেশ হইতে দ্শসহম্রেরও অধিকসংগ্্যক 
যাত্রী পরেশনাথপাহাড়ে আসিয়া! থাকেন । 
জৈনসম্প্রদায়ের নরনারী, বালকবৃদ্ধ,--সক- 
লেরই পরেশনাথদর্শনের জন্ত আগ্রহাতিশয় 
দেখা যাঁয়। ইহার পরেশনাথকে “শেখরজী* 
বা “সমেত শেখরজী” নামে অভিহিত করিয়া 
থাকেন। সমগ্র গিরিশ্রেণীকেই ইহারা পবিভ্র 
মনে করেন । চন্পাদ্বকা পরিয়া কেহ 
পর্বতে আরোহণ করেন না এবং পর্বত- 
পরিভ্রমণকালে তছুপরি মলমৃত্রও ত্যাগ করেন 
না। পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়ায় তীর্থস্কর পরেশ- 
নাথস্বামীর একটি সুন্দর ও বৃহগস্মীন্দির 
আছে । এতদঘ্যতীত, ইহা অনেকগুলি শূঙ্গে 
আরও অনেক মন্দির আছে। সেই সকল 
মন্দিরে তীর্থকরগণের প্রস্তরময় পাদচিতি 
স্থাপিত আছে । জৈনগণ নেই সকল প্র্তর- 


৩৩২ 


ময় পাঁদচিহু দর্শন ও পূজা! কর! পুণ্যময় কর্ 
বলিয়া বিশ্বাস করিয়া! থাকেন। এই কারণে) 
প্রতি বৎসর পরেশনাথপর্বতে সহস্র সহস্র 
উৈনযাত্রীর সমাগম হইয়! থাকে। 

উপরে যাহা লিখিত হইল. তন্বাবা জৈন- 
গণের চক্ষে পরেশনাথপর্বতের পবিত্রতা 
কুম্পষ্টীকৃত হইল না। এই পর্ধতট কেন 
তাহাদের প্রধান তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে, 
তাহা বুঝিতে হইলে, তাহাদের ধর্ম্মমতসন্বন্থে 
কিঞ্চিৎ আলোচনা! আবশ্টক । 

হিন্দূদর্শনের ভীষাঁয় বলিতে 
জৈনেরা হ্ৈতবাদী। 
পরমেশ্বর বিশ্বাস করেন বটে, কিন্তু তিনি 
নিগুণ, নিক্ষিয়, ইচ্ছাহীন, অকর্তী, শুখভুঃখা- 
পির অতীত ইত্যাদি। তিনি চিরকাঙ্স আছেন 
এবং থাকিবেন ; কিন্তু তিনি স্যষ্টিকর্ড! মগব' 
কফোন্প্রকার কর্মের কর্তা নহেন। চিনি 
যেরূপ অনাদি, স্থষ্টিও তদ্রপ অনাদি । তিনিও 
চিরকাল মাছেন, ঠিও চিরকাল আছে। 
এই বিশ্বব্্দাণ্তের কোন ব্যাপারে নিনি 
লিপ্ত নহেন। জীব নিজ নিজ কর্মাবশেই এই 
সংসারে গতায়াত করিতেছে । কর্ই জীবের 
উৎপত্তি, লয় ও স্খছঃখের নিয়ামক । কর্মও 
অনাদি। জীব এই কর্মের বন্ধন হইতে যুক্তি- 
লাভ করিতে পারিলেই মোক্ষ ব! নির্বাণ লাঁভ 
করিতে পারে। কিরূপে এই কর্ধবন্ধন হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে অনেক 


গেলে, 


*ঈ এতৎসম্পর্কে হিন্দুশাস্ত্রেরও উক্তি ড্রষ্টব্য-_ 


যঙদর্শনি | 


তাহারা পরবরহ্ধ বা 


[ ৭ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৪ 


উপায় নির্দিই আছে? তন্মধো অহিংস! ও 
জীবে দর! একটি। কোন জীবের প্রতি 
হিংসা করিবে না; কাহার ও প্রাণনাশ করিবে 
না এবং কাহাঁকেও শারীরিক বা মানসিক 
কোনপ্রকার কঠ'দিবে না। প্রাণিষাত্রেই 
জীব; উত্ভিজ্জও জীব, যেহেত তাহারও জীবন 
আছে। এই কারণে, ট্গনধর্ম্ে অকারণে 
বুক্ষচ্ছেদন করা নিষিদ্ধ। তৃমিও জীবময়ী; 
ভূমি খনন বাঁ কর্ষণ করিলে লক্ষ লক্ষ জীবের 
প্রাণনাশ হয়। স্বতরাং কুষিকার্ধা এবং কুপ ও 
পুদ্ধরিশী “প্রভৃতি খনন করা ধর্ম্মবিগর্ঠিত 1৯ 
তূমিব শতান্তরে যে সকল মূল উৎপর হয়, 


তাহা জীবময়, স্তরাং তাহাঁও অথাগ্থা। 
এই কারণ, জৈনেবা কন্দ, মলক, আলু 
গ্রন্ডতি খান না। ধাহারা অভিংঙ্গাকে পালের 


মূলন্”ন বলিয়া মনে করেন, ভীতাদের পক্ষে 
মত্ম্তমাংসভোকন যে সর্বথা পরিতাজা, 
ভাতা বলাই বালা । এই কারণে, জৈনেরা 
নিবামিষাণী। স্থুলত জৈনধর্ষের ইহাই 
আদর্শ । কিছু এইট 'আদর্শানুসারে সর্বত্র ও 
সর্কদা কার্ধ্য কর! অসস্তব । অগভা,.টজনেরা 
কূপ ও পুষ্ষরিণী খনন, বুক্ষচ্ছেদন এবং ভূমি- 
কর্ষণও করাইয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ 
কার্ধ্য ' নিলনীয়। প্রাণিবধ ও মস্ত 
মাংসাহাঁর জৈনেরা একেবারে পরিত্যাগ করিয়। 
থাঁকেন। ইহাদের মধ্যে আমিষাণী ব্যক্তি 
কেহ নাই বলিলেও চলিতে পারে। 


কৃষি সাধ্বিতি মনান্ে সা বৃত্তিঃ সন্বিগর্হিত। । 

ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হত্তি কাষ্ঠসয়োমুখষ্‌ ॥ মনু । 
র্‌ সংবৎদরেণ যত পাপং মৎস্কঘাতী সমাপ্র-যাৎ। 

অযোমূখেন কাঠেন তদেচানেন আাঙ্গলী ॥ পর!শর। 


"সপ্তম সংখ্যা |] ্ পরেশনাখ । ৩৩৩ 
$ 


“ 4 42 ধর্থের; আনর্শাুসারে র্বথা কায কা গোপুচ্ছ বা চামরের় ন্যায় কার্পামস্থত- 
অসম্ভব হইলেও, ধিনি তদম্থসারে যত-দুর- 


নির্দিত মার্জনী (রজোহরণ বা ওঘা ) ধারণ 
ইসস্ভব চলিতে পারেন, তিনি ততই কর্বন্ধন2 করেন। যে স্থানে ইহারা উপবেশন করেন, 
ঢুহইতে যুক্ত এবং মোঁক্ষপথে অগ্রসরঞ্হইতে; 


পূর্বোক্ত মার্জনীদ্বারা সাবধানে তাহা 
সৈমর্থ। এই কারণে, ধর্মসাধনের: নিমিত্ত ও 


পরিমার্জন করিয়া, পরে তাহাতে উপবেশন 
[আহারবিহারাদিসম্বন্ধে জৈনধর্শশাস্ত্রে অনেক: করাই লিয়ম। কিন্তু এই নিয়ম, সর্বত্র 
বিধি ,ও নিষেধ লিপিবদ্ধ আছে। লোভ- 





পালিত হয় কি না, তাহা স্বতন্ত্র কথা। 


দমনের নিমিত্ত অনেকে অনেক আহীর্যাঁ, 
বস্তর বাবহার তাগ করিয়া থাকেন) 
অনেকে উপবাঁদ করেন; এবং প্রায় 
সকলেই তিথিবিশেষে শাকাদদ  উত্ভিজ্জ 
এবং পক ফলাদির ব্যবহার পরিতাগ রুরেন। 
পানীয়জলের মধ্যে অসংখ্য জীব আছে। 
এই কারণে, সকলেই জল ছশাকিয়া পান 
করেন। ইহাদের 'বশ্বাসযে, জল সিদ্ধ 
করিলে, তাহাতে একদিনের মধ্যে আর 
নৃত্তন জীবের উৎপত্তি হগ না। এই 
কারণে, অনেকে জল সিদ্ধ করিয়া শীতল 
হইলে তাহা পান করেন। ইহাদের মধ্যে 
বাহারা যতি, তাহারা আল্তীবন কৌ মার্যা- 
বত অবলম্বন করেন । তীহারা কখন শ্বহন্তে 
ধাদাদ্রবা পাক করেন না, এবং ক্ৈন 
গৃহস্থগণের গৃচ্চে অগ্লতিক্ষ/! করিয়া প্রাণ. 
ধারণ করেন। এই যতিগণ কখন * চর্ম- 
পাঁছকা ব্যবহার করেন না, সর্বত্র নগ্রপদে 
ও নগ্রশিরে ভ্রমণ করেন) অঙ্গে বস্ত্র ও 
উত্তরীয় ভিন্ন ন্মন্ত কোন পরিচ্ছদ ধারণ 
করেন না এবং কুক্ষিদেশে একএকটি 


নত আব দিন 
শপ 1৭ উই এর কর বি পদ “চি উপাচও দে পিপি ৬ ও ৮. কপ ক ১০৯ সা? শপ পাইপ চর সানা ও 


এই ধতিগণ ব্যতীত, জৈন সাধুবর্গও আছেন। 
বেশভৃষায় ইহারা প্রায় যতিগণেরই তুল্য। 
আধকন্ধ, ইছারা যতিবর্গের অপেক্ষাও অধিক- 
তর ত্যাগী । ইহার! প্রায়ই ক্গান করেন 
নাঃ প্রায়ই ক্ষৌরকর্মা করেন না) কখন 
কোন যানে আরোহণ করেন না) বর্ধা- 
কালে চাতুম্মান্যের আরম্ভ হইলে, ইছারা 
কখন গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে গমন করেন 
না এবং মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। ত্যাগ করিতে 
পারিলেই কশ্মবন্ধন শিথিল এবং জীব 
মোক্ষলাভে সমর্থ হয়, ইহাই জৈনগণের 
প্রধান বিশ্বাস। কিন্তু মোক্ষলাত সকলের 
ভাগো ঘটে না। জৈনগণের মধ্যে যে 
সকল মহাপুরুষ 'মাক্ষলাভ করিয়াছেন, 
তাহাদের সংখ্যা অনেক হইলেও তন্মধ্যে 
কেবল চতুর্বিংশতি মহাপুরুষ বিখ্যাত। এই 
চতুর্ব্িংশতি মহাপুরুষ “ভীর্ঘন্কর” নামে অভি- 
হিত। ইহাদের মধ্যে কুড়িজন তীর্ঘক্কর এবং 
অগণা সাধুও গণধর * এই পরেশনাধ- 
পর্বতে মোক্ষ ব! নির্বাণ লাভ করিয়াছিসেস। 





পপ উজ 


* 'তীরঘনর্পদের অর্থ এইরপ-_যে সকল মুক্ত মহাপুরুষ সাধু$ সীধ্ধী। এবং শ্রাবক ও শ্রাধিকা, 
এই চডুর্ধিধ আশ্রম বা তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা, তীহারাই তীর্ঘবর়। “গণধরে"রা তীর্ঘধরগণের প্রধান শিথ্য 
ছিলেন । ই 'হারাও মুক্তপুরুষ। কিন্ত তীর্ধন্বরগণেরই সম্মান বর্বাপেক্া! অধিক | রা 
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/ 


বঙদর্শন । 


প্রধানত এই কারণেই, . পর়েশনাথপর্বত ' 


জৈনগণের নিকট পরমপবিত্র তীর্থস্থান। 
ক্য়োবিংশ তীর্ঘস্করের নাম শ্বামী পরেশনাথ |* 
ইঙারই নামান্ছদারে, অতি প্রাচীনকাল 
হইতে, পর্বতের নামকরণ হইয়াছে । 

পূর্বেই উক্ত হুইয়াচে যে, পর্শিনাথ- 
পর্বতে যে সকল মনির আছে, তন্মধো 
(ফেবল একটি মন্দির ব্যতীত) কোন 
মন্দিরে তী্থস্করগণের মুর্তি নাই। মৃক্তির 
পরিঘর্তে তীর্থক্করগণের পাষাণময় পাদচিহ 
আছে। জৈনযাত্রিগণ এই সকল পাদ- 
চিচ্কেরই পুজা করিয়া থাঁকেন। কথিত 
আছে যে, এই সকল পাদচিহ্ব বহুকাল 
হইতে একএকটি “টুকৃ* বা শৃঙ্গে বি্ধ- 
মীন ছিল। যেখানে যেখানে এই সকল 
পাদচিহু প্রীপ্ত হওয়। যায়, সেই সেই স্থানেই 
একএঁধটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে । জৈন: 
দের বিশ্বাস এই যে, যেযে শৃঙ্গে তীর্ঘস্কর- 
গণ তপস্যা করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন, 
সেই সেই শৃঙ্গেই তাহারা নিজ নিজ পাঁদ- 
চিহি রাখিয়া গিয়াছেন। একএকটি পটুকৃ” 
বৰ! শ্ঙগও এক একজন তীর্ঘস্করের নামে শভি- 
হিত। এই শৃঙ্গ গুলি ব্যতীত পর্বতের নানা- 
স্থানে অসংখ্য সাধু ও গণধর মোক্ষলাভ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু সেই সকল স্থান কোন 
বিশেষচিহুদ্থারা নির্দিষ্ট নাই। অগতা! 
জৈনের। সমগ্র পর্বতশ্রেণীকেই পবিজ্র 
মলেস্ক্রিয়া থাকেন। তাহাদের বিশ্বাস এই 
যে, পর্বতের প্রত্যেক প্রস্তর, প্রত্যেক 
কন্ধর, এমন কি প্রত্যেক মৃত্তিকাকপা পর্যাস্ত 


[ ৭ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৪ 


পবিত্র । এই কারণেই তীহারা চর্ম্পাহ্‌কা 


॥ পরিধান করিম পর্ন্যতে আরোহণ করেন' না 


এবং কোথাও নিষ্ঠীবন বা মলমুত্্র ত্যাগ 
করেন না। এই পর্বতশ্রেণীতে তাহাদের 
তীর্ঘস্করগণ, সাধুগণ ও গণধরবুন্দ মোক্ষ লাভ 
করিয়াছিলেন বলিয়া সমগ্ন পর্ব তশ্রেণীই 
তাহাদের পূজ্য। 

« জৈনেরা পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের চি 
বিশ্বাসবান্‌ হইলে, তাহাকে উপ1সন!। বা 
পৃজ| করেন না । তিনি যখন নিগুণ, নিন্ছ 
ও স্থথহঃখাদির অতীত, তখন তীহাকে 
পৃঙ্জা করিলেও তিনি সন্ত হইবেন না এবং 
পৃক্তা না করিলেও আলন্তুট হইবেন না। 
তাহারা পূর্বোক্ত চতুর্বিংশ তীর্থঙ্করেরই পুজা 
করিয়া থাকেন । ভারতবর্ষের নানা “স্থানে 
মন্দিরনির্ধাণ করিয়!, ভাহার। তন্মধো তীর্ঘস্কর- 
গণের প্রস্তরময়ী মূর্তি স্তাপন করিয়াছেন। 
এই মূর্তিগ্ুলি যোগাঁসনে উপবিষ্ট ও ধ্যান- 
পরাণ । বৌদ্ধমন্দিবসমূহে বুজ্ধদেবের যেরূপ 
মূর্তি দেখিতে পাওয়! যায়, তীর্থন্করগণের 
মূর্তিও মনেকটা তন্রপ। 

তীর্থগ্করগণের এই মুর্তিপূজা লইয়া 
জৈনগণেব মধো ছুটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
সৃষ্টি ,হইয়াছে। একটি সম্প্রদায়ের নাম 
“শেতান্বর”,, অপরটির নাম “দিগন্বর”। 
শ্বেতাম্বরসম্প্রদায় তীর্ঘস্কবগণের মুর্তিগুলিকে 
বপনাবৃত করিয়া! রাখেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায় 
সেগুলিকে নগ্ন বা দিগম্বর করিয়া রাখেন। 
এই সম্প্রদায়ের যুক্তি এইনপ-_তীর্ঘককরগণ 
যখন মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন, তখন তাহার! 


+* জৈনের! পরেশনাখন্যানীকে *পার্থনাধন্বাদী” ঘলেন। সাধারণত ধে নামে সি শ্তিহিত। পানি 
১ 


সেই নামই অবলদ্বন ফরিয়াছি। 


সপ্তম সংখ্য। |] 





বত্রত্যাগ করিয়া দিখসন 
স্থতয়াং মুযুক্ষু জৈনমাত্রেরই তীর্ঘস্করগণের 
সেই দিগ্বসন1 মুর্তভিরই উপাসন। কর! কর্তৃব্য। 
শ্বেতাম্বরসম্প্রদায় মুর্তগুলিকে বসনাবৃত ও 
হীরকাদি বহুমূল্য অলঙ্কারে সুশোভিত করেন। 
দিগস্বরগণের মতে, এইরূপ করা অন্তার। 
তীর্থুষ্করগণ যখন সংসারী ছিলেন, তখন তাহা- 
দের এইরূপ বেশভূষা ছিল বটে; কিন্ত 
তাহাদের সেই রাঁজতুল্য মূর্তির পুজা করিলে, 
মোক্ষলাভ সহজসাধ্য হয় না। সেই মুক্ষু- 
পুরুষগণের মুক্ত অবস্থা মু্ভুরই পু 
করিলে মোক্ষপথে অগ্রস্র হওয়া যার 


এবং 


৪ 
মোক্ষের আদর্শ মীননচক্ষুর সম্মুখে সর্বদ] 


জাজল্যমান থাকে । এই কারণে, দিগম্ববেরা 
মূর্তিগুলিকে শ্রকৃচন্দন বা পৃম্পে বিস্ৃষিত 
করেন না। কিন্ত শ্বেতান্বরের! এই নগ্রমূর্তির 
পূজার একান্ত বিরোধী । এমন কিঃ তাহার! 
সাধাপক্ষে কখন দিগম্বরগণের মন্দিরমধ্যে ও 
প্রবেশ করেন ন1। শ্বেতাপ্থরগণের প্রতিষ্ঠিত 
মুর্তিগুলি দর্শন করিতে দিগঞ্বরগণের কোন 
আপত্তি না থাকিলেও, তাহারা তৎ্পমুদায়ের 
পুজা করেন না। এইরূপে ছুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে (বিভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে। ছঃখের 
বিষয় এই যে, এই বিভিন্নতা হইতে পর- 
স্পরের প্রতি যথেষ্ট বিছ্বেষও উৎপন্ন হইয়াছে । 

পরেশনাথপর্বত শ্বেতান্বর ও দিগণ্থর 
এই উভয় সম্প্রদ্দায়েরই চক্ষে অতীব পবিত্র 
তীর্থস্থান । পর্বতস্থ মন্দিরসমূহে তীথষ্কর- 
গণের কেবলমাত্র পাষাপময় পাদচ্হি 
থাকায় মন্দিরে পুজা করিতে কোন 
সম্প্রদীয়েরই কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এই 
সমস্ত মন্দিরের পর্য্যবেক্ষণভার শ্বেতান্বর- 


পরেশনাথ। 


৩৩৫ 


গলে 


হইয়াছিলেন। * 5৭58 হন্ত 5) ভাছ। তাহা] দিগ. 


স্বরগণকে এসম্বদ্ধে কোন ধিকার দিতে 


+ অনিচ্ছুক । এই কারণে, উভয় সম্প্রদায়ের 


মধ্যে বিলক্ষণ মনো'মালিনও আছে। 
পরেশনাথপর্ধতের বিশেষত্ব বুঝাইবার 
জন্তই আমাকে এতক্ষণ 'এত কথ] বলিতে 
হইল? পরেশনাথপর্বত সমগ্র ভাঁরতবাসী 
জৈনগণের পথিত্র তীর্থস্থান; কিন্তু এখানে 
হিন্দুগণের কোন মন্দির বা তীর্থ নাই। 
না থাকিলেও, ইহা যে তীহ্গাদেরও দ্রষ্টব্য, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । আমি বঙ্গদেশের 
মধ্যে অনেকগুলি পর্ধতসম্কুল স্থান 
দর্শন করিয়াছি) কিন্তু উচ্চতায়, গান্তীর্যযে 
ও সৌন্দধ্যস্পদে পরেশনাথের ন্যায় 
কোন পর্বত দর্শন করি নাই। ইহা সমু- 
দ্রের উপরিভাগ হইতে প্রায় ৪৬০০ফীট্‌ 
উচ্চ। মেঘমালা ইহার শৃঙ্গে শৃঙ্গে সংলগ্ন 
হইয়া, তাহাদের আকার ও বর্ণের পরিবর্ত- 
নের সঙ্গে সঙ্গে, মুহূর্তে মুহূর্তে পর্যাতেরও 
আকার ও বর্ণের পরিবর্তন সাধন করিতেছে । 
কখন কোন শৃঙ্গ শ্বেত মেঘপুঞ্জে সমাবৃত 
হইয়া, তাহাকে হিমাচলের তুষারাবুত শৃঙ্গ- 
বিশেষের গ্ভায় প্রতীয়মান করিতেছে; 
কখন ধুসর মেমালা পর্ধতগাত্রকে সমা- 
চ্ছন্ন কারয়া, তাহাকে শ্বপ্রময় রাজ্যে পরি- 
ণত করিতেছে । পর্বতের কোন কোন 
ংশে পাব্বতীয় জাতিগণের ছুইএকটি বসতি 
এবং এক অংশে একটি চা-বাগানখ্রাস্ভিলেও,, 
পর্বতের উপরিভাগ এন্ন্প নীরব ও নির্জন 
যে, মনে হয় যেন কোলাহলময় সংসারক্ষেত্র 
পরিত্যাগ করিয়! সহসা কোন্‌ এক দেব- 
রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। উগরিভাগ 


/ 


৩৩৬ 


বঙ্গার্শন। 


[৭ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১ ৪ 





হইতে কোন লোকালয় দৃষ্টিগোচর হয় না। ' নাম "গন্র্বনালা*। ছুইটি নাঁলার উপকেই 


ষে দিকে দৃষ্টিপাত করা বায়, সেই দিকেই 
মেঘমালায় সকার দুরবর্ণিনী শৈলশ্রেণী ও 
শ্যামলবনাচ্ছন্ন ভূমি ও উপত্যকা নয়নপথে 
পতিত হয়। এই স্থানে অল্লক্ষণ থাকিতে 
থাকিতেই,.মন সংযত, "চিত্ত মার্জিত এবং 
আত্ম! প্রদুল্ল হইয়। উঠে। প্রাণের মধ্যে 
কি-এক অব্যক্ত মহৎ লক্ষ্য জাগিয়া- 
উঠিক্! তাহাকে 'বাকুল করিয়া তুলে এবং 
ধ্যানের জন্ত আপনা-আপনিই নয়নযুগল 
সুদিত হুইয়। আইসে। পরেশনাথপর্বত 
প্রকৃতপ্রস্তাবেই তপস্যা করিবার স্থান। 
জৈন তীর্ঘককরগণ, সাধু ও গণধরবুন্দ যে 
জৈনধরন্্ববিছ্বেষিগণের উৎপীড়ন ও অতভ্যা- 
চার হইতে অব্যাহতিলাভ এবং নির্বিবাদে 
ও নিশ্চিন্তমনে ধর্মসাধনের নিমিত্ত পরেশ- 
নাথের স্লায় মনোরম পর্বতশ্রেণীকে আশ্রয় 
করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাহাদের ধন্মান্থরাগ, 
সৌন্দর্্যম্পৃহা ও দুরদর্শনের পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া বাইতেছে। 

পরেশনাথপর্বতের সর্বাবয়ব নিবিড়- 
বনাচ্ছন্ন । পর্বতরাজির উপর পর্বতরাজি 
সমুখিত হইয়া সর্বোচ্চ শৃঙ্গের সৃষ্টি করি- 
রাছে। সুতরাং পর্বতে আরোহণ করিতে 
করিতে অনেকগুলি মনোরম অধিত্যকা ও 
উপত্যকাতৃমি পার হুইতে হয়। এই সম্ত 
অধিত্যকা ও উপত্যকার অস্তিত্বশত 
পর্বভদ্রাণীর, সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য সমধিক 
বর্ধিত হইয়াছে। পূর্বতে আরোহণ ফরিতে 
করিতে ছইটি .নির্বরিনী পার হুইতে হয়। 
চলিকথায় ইহছাদিগকে “নালা” বলে। 


এড়াডি বলার নাম “সীতানালা,” অপরটির 


সেতু নিশ্খিত হইয়াছে। - পর্বতের মধ্যে 


অজ্ঞাত ও নিভৃত স্থান হইতে এই নির্ব 


রিণীঘ্বয় নিঃস্যত হইয়া, ভীষণ শব্দে ও 
গ্রচণ্ড বেগে প্রস্তর হইতে প্রস্তরাস্তরে ল্্- 
প্রদান করিতে করিতে বনাচ্ছুন্ন গভীর খাতের 
€29৮1055 ) মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে ! 
কিন্ত প্রায় অর্ধক্রোশ দূর হইতে, ইহাদের 
প্রপাতের গ্রচগ্ডশবে কর্ণ বধির হইয়া! যায়। 
নির্বরিণীৰয়ের বেগ, উল্লাস ও নৃত্য দেখিয়। 
মনোমধ্যে . ভীতিবিম্ময়বিমিশ্রিত এক বিচিত্র 
ভাবের উদয় হয়। পর্বতছুহিতৃঘ্ঘয়ের ক্র্তি, 
উল্লাস, একাগ্রতা ও চাঞ্চল্য দেখিয়। এই 
শির্জনস্বানেও কম্মজীবনের একটি সুন্দর 
চিত্র মনোমধ্যে আর্ত হইয়া! যায়। 
পর্বতজ বৃক্ষাবলীর মধ্যে শালবৃক্ষেরই 
প্রাধান্ত অধিক । কিন্তু অন্যান্ত বৃক্ষও অনেক . 
আছে। নানাজাতীয় ফার্ন-(০775)- 
নামক সুন্দর উদ্ভিজ্জ প্রচুরসংখ্যায় দেখিতে 
পাওয়া যায়। সাধারণ লিলি-(1.11% )-নামক 
পুষ্পবৃক্ষের অভাব নাই। [11155 ০1 0৩ 
৬৪115 নামক পুষ্পবুক্ষও ছুলভ নহছে। 
পর্বতের উপরিভাগের বায়ুরাশি সুশীতল, 
নিন্মল ও ন্ুথসেব্য। সেই নিশ্খীল ও পবিত্র 
বায়ু সেবন করিতে করিতে দেহে দ্্তি ও 
লঘুতা আসিয়! উপস্থিত হয়। গুনিয়াছি, 
পর্বতের উপরিভাগের জলবায়ু স্থাস্থোর 
একান্ত অনুকূল। কিন্তু পর্বতের পাদমূল 
হইতে চতুর্দিকের প্রা ৫।৬মাইল স্থানের 
জলবায়ু একাস্ত দূষিত। পূর্বেই বলিয়াছি- 
যে, পর্বতশ্রেণীর উত্তরপাদমূলে মধুবন নামে 
স্থান আছে। এইখানে শ্বেতা্বর জৈনসত্জ 


সপ্তম সংখ্যা |] 


দায়ের একটি এবং দিগন্ধর জৈনসম্প্রদায়ের 
ছুইটি ধর্মশীলা আছে। তন্মধ্যে শ্বেতান্বর- 
গণের ধর্রগালাটিই বৃহৎ বলিয়া মনে হইল। 
প্রত্যেক ধর্মশালার সংলগ্ন কতিপয় মনিিরও 
আছে। জৈনযাত্রিগণ দ্য স্ব সম্প্রদায়ের ধর্মী 
শালায় আসিয়া অনস্থান এবং এই স্থান 


হইতেই, পর্বতারোহণ করেন। মধুবনের 
জলবায়ু অতিশয় অস্থাস্থ্যকর। এখানে" 
ম্যালেরিক্নাজরের এবং অন্যান্ত রোগেরও 


প্রাদুর্ভাব আছে। জল সিদ্ধ না করিয়া! পান 
করিলে, সহজেই পীড়াক্রান্ত হইবার সম্তাবন]। 
হিন্দুগণের অবস্থানের জন্য কোন, স্থান 
এখানে নাই। যাহারা পরেশনাথদর্শনাভি- 
লাধী, তাহারা সঙ্গে করিয়া তাবু আনিলে 
তাল হ্য়। কিন্তু মধুবনে আমিযাহার 
নিষিদ্ধ । 

পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের প্রায় ৩০ফিট 
নিম্নে গবমেণ্টের একটি ভাঁকবাংলা আছে 
এবং তাহার নিকটে একটি ভগ্ন সৈশ্তাবাসও 
( 98715015 ) দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
সৈশ্ঠাবাসটি ১৮৬২ খুষ্টাব্সে গোরাসৈন্ঠদের 
জন্ত নিশ্ষিত হইয়াছিল। ডাকবাংলাটিও 
প্রায় সেই সময়েই নিশ্মিত হয়। সৈম্তাবাসে 
জীবহুত্যা হইবে বলিয়৷ জৈনের! তাহার শ্রতি- 


্ার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি উপস্থিত করেন 


এবং সেই কারণে গবমেন্টের বিরুদ্ধে মক- 


ঞ 


” পরেশনাথ | 


৩৩৭ 


দম] করিতেও প্রস্তুত হন। কিন্ত সিপাহী- 
বিজ্রোহের কিছুদিন পরেই সৈম্তাবাস গ্রতিতিত 
হওয়ায় এবং সেই কারণে গবমেণ্টের সহিত 
বিবাদে প্রবৃত্ত হুওয়! যুক্তিযুক্ত বিবেচিত ন! 
হওয়ায়, জৈনেরা গবমেপ্টের বিরুদ্ধে কোন 
মকদ্দম] উপস্থিত করেন নাই। অধিকস্ত, 
১৮৬৮ খুষ্টাব্দে ট্রান্তাঁথাসের জন্ত গৃহগুলি 
সহসা পরিত্যক্ত হওয়ায়, বিবাদের কারণও 
মিটিয়া যাঁয়। কিন্তু ভাকবাংলাটি প্রথম 
হইতেই বিগ্মান রহিয়াছে । ইংরেজ ভ্রমণ- 
কারী ও রাজপুরুষের! মধ্যে মধ্যে এই ভাক- 
বাংলায় আসিয়! বাস করেন। সেখানে জীব- 
হত্যা বা আমিষাহার নিবারিত হয় নাই। 
জৈনের! এ সম্বন্ধে বহুদিন উদাসীন থাকিয়া 
বর্তমান সময়ে. একটি জটিল সমস্কার সৃষ্টি 
করিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, গ্র্যাণ্ড 
কর্ড লাইন্‌ নিশ্মিত হওয়ায়, পরেশনাঁথপর্কতে 
গমনাগমন সহজসাধ্য হইয়াছে । কলিকাতা! 
হইতে পরেশনাথের নিকটবর্তী ষ্টেশনে 
আসিতে ৯১*ঘণ্টা সময় লাগে।, পরেশ- 
নাথের স্তায় উচ্চপর্বত ব্জদেশে আর নাই। 
সুতরাং বঙ্গদেশপ্রবাসী ইংরেজেরা পরেশনাথ- 
পর্বতকে একটি শৈলাবাসে পরিণত করিতে 
ইচ্ছুক হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে জৈনদিগের 
ঘোরতর আপত্তি আছেশ পরে তৎসম্বন্ধে 
সবিশেষ আলোচন৷ করিবার ইচ্ছা রহিল। 
জীনবিনাশচন্দ্র দাস । 


গিরিজান্ুন্দরী | 


শী ১৯৯৯ রহিত এাা 


[ বিশবধাত্রী- ম! দুর্গার মত লাবণ্যময়ী একটি কন্ঠাকে দেখিয়! এই 'কবিতাটি লিখিত হইল। 
কন্ঠাটির নামও গিরিজান্গুন্দরী। ] | 


আয় মা গিরিজ। | নয়নরগ্রন 
গিরিজার মত, সুন্দর বদন, 
মুর্তিমরী প্রভা, বিশ্ব-আলো-কর!, 
পাদপক্সম্পর্শে জুড়াক্‌ এ ধরা ! 
বহুকাল হ'তে আমারো এ প্রাণী 
দাবদঞ্ধ মা গো, শাস্তি নাহি জানি ! 
তাই ম! তাই মা, শান্তিনিকেতন, 
ও তোর সৌন্দধ্য-ঝরণা শোভন 
নিরখি, জুড়াল ক্লান্ত ছুটি আখি; 
,একোঁকিলের সাড়া পেয়ে জীর্ণশাখী 
সুঞ্জরে যেমতি, গুপ্ররিলে অলি 
ফুটে উঠে যথ! গোলাপের কলি ! 
প্লবিচ্ছবি আর নীরদ প্রকাশে 
ইন্দ্রধস্থ খা! নীলাকাশে হাসে ! 
তরল কনক জ্যোৎনা-নীহারে, 
শারঘদদী সরসী, কুমুদ-কহলারে 
ভরি যায় যথা, মলিন পার 
ছুঃখিনী বিধবা, হেরিয়া মধুর 
একমাত্র শিশুপুত্রের সুমুখ ?, 
পায় গো! যেমতি বুক-ভরা স্থখ ! 
সস এ জী ৪ ক 
অনি কন্যা | 'আজি হেরি ও বদন 
বোঁধ হইতেছে, আপনার জন 


তুই যেন মোর! তোরে মা নেহারি, 


* ছুটি বিন্দু কেন আর্নন্দৈর বারি 


“ দেখা দিল আজি নয়নের কোণে ? 


একি মুধ্তি হেরি হৃদয়দর্পণে ? 
লো৷ গিরিজ তুই মোর উমাশশী ! 
রূপের প্রভায় নয়ন ঝলসি 
গল গেল মোর !--কল্পনার বলে 
আমিও সেজেছি মহা কুতৃহলে 
জননী মেনক! ! বল্‌ মা ভবানি, 
পাষাণের মেয়ে হলি কি পাঁধাণী ? 
মায়েরে ভুলিয়া, কোথায় না জানি 
ছিলি এতদিন।-__নেত্রে ঝরে পানি ! 
চারিধারে হেরি আধার রজনী, 
কোথা ছিলি বল্‌ নয়নের মণি? 

ও গা রঃ 
আয় মা গিরিজা ! মোহিনী রূপসী 
মা আমার তুই, তোর মুখশশী 


* হেরি মা গো আমি আনন্ব-আকুল 


ছুলভ ছুর্ম,ল্য ডুমুরের ফুল 

পেয়ে যেন, আমি হইয়াছি রাজ! ! 
কল্পতরু তুই জননী গিরিজা ! 

ধর্ম অর্থ কাম আর মোক্ুফল 

সকলি যেন মা মোর করতল |! 
একবার ভাবি তুই মোর কন্তা, 

আর বার ভাবি ধন্তা ও বরণ্যা, 
ঈশ্বরী তুই মা, রাজরাজেশ্বরী ! 

রাঙা পা-ুখানি (ইচ্ছা! হয় ) ধরি $-- 


সপ্তম সংখ্যা । ] 


একবার ভাবি তুই ল্লেহপান্রী, 
আর বার ভাবি তুই বিশ্বধাত্রী ! 
তুই মহাদেবী, আমি মুড় নর, 
কেমনে মা.করি সোহাগ-আদঘর ? 

গঁ গা ঠ সঃ 
যা রে তোর! চাল্লা, যা রে নামরূপ,-- 
আজি আখি ভরি, অতি অপরূপ, 
হেরিব মায়ের বাসস্তী মূরতি, 
পার্বধতীর বেশ ষোড়শী যুবতি 
বিকসিতনেত্রা, হসিত-বয়ানে, + 
চলেছেন ধীরে শিবসরিধানে । 
রঞ্জেছে অধর যেন রে কুস্কুম। 3. 
সোনালী কপোঁলে অতপী-কুস্থম 
বিছাঁয়েছে যেন ফুলের বিছানা ! 
যেন শত অলি, প্রসারিয়া ডানা, 
রচিয়াছে চক্র মায়ের কুস্তলে। 
মুক্তিময়ী শোভা নেমেছে ভূতলে ! 
ফুলে ফুলে ফুল্লা, পল্মরাগে জিনি, 
লোহিত অশোকে সেজেছে মোহিনী 
কি শোভা উথলে সিদ্ধুবার-হারে ! 
মুকুতাকলাপ হায় তাহে হারে! 
কর্ণিকাকুম্ুম, কাঞ্চনবরণ, 
আহা মরি মরি মায়ের বদন “ 
করিয়াছে হের আরও স্থুমোহন ! 


 গ্িরিস্বান্থন্দরী। 


গা. রঃ রা 

» হিমাদ্রিশিখর হয়েছে ফুলস্ত 
চারিধারে মরি অকালবসস্ত 
হাঁসিছে ; উমার চরণপরশে 
বিহ্বল! ধরিত্রী পুলকে হরষে । 
হাঁয়কবি তব একি মহাভুল | 
তুমি কি ভেবেছ ভূবনে অতুল 
কন্দর্প হইল ভম্ম-অবশেষ 
শিবের ললাট-নয়ন-অনলে ? 
জান না ?-_মায়ের মাধুরী অশেষ 
হেরিয়া মোহিত, এই মহাছলে, 
ত্যজিল মদন নিজ ফুলধনু ! 
ত্যজিল লজ্জায় নিজ ফুলতম্ু! 

০ সা ০ 
অয়ি কন্তা, অয়ি লাবণ্যের সার, 
তোরে হেরি আজি মায়ার বিকার, 
জীবব্রহ্গভেদ, ঘুচেছে আমার ! 
ঘটাকাশ আজি মিশেছে আকাশে ; 
হৃদয়-তআঁধার আজি অপসার 
অনন্ত উদার জ্যোৎন্না প্রকাশে ! 
তুই মা গিরিজা, নয়নরঞ্জন, 
গিরিজার মত, স্থন্দর বন্ন, 
মুক্তিময়ী প্রভা, বিশ্ব-আলো!-কর!, 
পাঁদপন্পম্পর্শে জুড়ালো এ ধরা ! 


৩৩৯ 


& 
কক 


জ্রীদেবেক্দ্রনাথ সেন। 


মানসচর্চা | 


পাসে 


শিল্পজগতে প্রথম পদার্পণ করিতেই, গুরুর 
আদেশ হইল 505 7000৩ এবং সাধ্য- 
মত গুরু-উপদেশ অবহেলা না করিয়! গাছ- 
পালা, পণুপক্ষী, জীবলন্ক, স্থাবর-অস্থাবর, 
বা-কিছু দেবিলাম ও হাতের কাছে পাইলাম, 
তাহারই নকল লইতে লাগিলাম । তখন 


মনে হইয়াছিল, গাছটা, মানুষটা, গরুটা রং, 


দিয়া, পেন্সিল দিয়া শাদ! কাগজে ঠিক নকল 
করিতে পারিলেই এবং মানুষটা মানুষ দেখিয়া, 
গাছটা গাছ দেখিয়া নকল করিলেই বিনঘ15 
5650 করিলাম ও 2:09নৌমের ঘোগ্য 
হইলাষ। তখন মনে হইত, ব৪00181 ০91০০0- 
এর 17511560 অর্থাৎ কোন একট! জিনি- 
যের অন্ুকরণটাই বুঝি %%এর চরম! কিন্ত 
এখন দেখিতে পাই যে, ঠিক সেরূপট! করিলে 
অর্থাৎ নকল করিয়া চলিলে 21 হয় না। 
ব9৪6015এর 10661015056191 ব্যাখ্যা দেও- 
পারই নাম ৪1 অর্থাৎ বিনা 569৭5 
করিয়। সেটাকে আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, 
আমার মন ট2ম৫টাকে যে ভাবে গ্রহণ 
করিতেছে, তাহারই একটা সরল স্বন্দর ছবি 
প্রকাশ করাই ৪75এর উদ্দেস্ । বুবিতেছি, 
মলে কথাটা পরিফীর করিয়া, সুন্দর 
করিয়া খুলিয়া দ্বেখানোর নাম 11 
মান্ষটার মনুষ্যত্ব, গরুটার গোভাব, পুষ্পের 
_ভিতরকার কথাটুকু লইয়াই ৪5এর 
কারবার । এবং সে-ই যধীর্থ 2050 এ 


চ্চক্ষে যাহা দেখ! যাঁ় ও না যায়, মনশ্চক্ষে 
তাহার প্রতিবিষ্ব গ্রহণ 'করিয়া নিপুগ্রহন্তে 
কাগজে-কলমে-তূলিতে কিংবা পেন্সিলে, ক$- 
স্বরে অথবা অঙ্গভঙ্গীতে তাহ প্রকাশ করে। 

[07100017 যদি 2তএের চরম হইত, 
তবে পৃথিবীতে কবিগণের স্থান হুরবোলায় 
অধিকার করিত,_সঙ্গীতাচার্যের স্থান 
(12770091075 ও নর্তকীগণের আসর 
কলের পুত্তলিকায় অধিকার করিত। কোকি- 
লের কুহুম্বরটা কবিগণ অপেক্ষা ভরবোল৷ 
তো আমাদের জললীয়ন্তভাবে শুনাইয়া 
দেয়! ষে বসম্তের ভাব আমাদের মনে 
আনিয়া দিতে কবিগণ ছন্দেল পর ছন্দ, কথার 
পর কথা গাঁথিয়া৷ চলেন, হরবোলা৷ তো গলার 
জোরে সেট। সারিয়া লয়, তবে কেন না হর- 
বোলাকে কবির আসন দিই, কেন না তাহাকে 
71700 [১০০ বলিয়া! ভক্তি করি? 

»টিয়াপাথীর স্বভাব নয় মানুষের স্বরে 
কথ! ক য়া 7 হরবোলার স্বভাব নয় যে,পাখীর 
স্থরে গান গাওয়।। ছুই জায়গাতেই "শ্বভা- 
বের 'অভাব, ছুইটাই অন্গকরণ এবং অন্থকরণ 
বলিয়াই 21হিসাবে নগণ্য | স্বভাবের অভাব 
যেখানে, ৪10এরও অভাব সেখানে । 

লোক ঠিক পাখীর ডাক ডাঁকিতেছে, 


পাখীটা ঠিক মানুষের বুলি বলিতেছে । ইহ! 
আমাদের বিশ্বয় উৎপাদন করিতে পারে মাত্র, 


প্রীণ স্পর্শ করে না, মনের দ্বার খুলিয়া দেয় 


সনম সংগা 13. 


না এই নদ ধা তে একমাত্র 
চাবি? মন দিয়া তবে মন পাইতে হয়, 
সকল শিল্পেরই এই. সার্থকত৷ মন পাওয়া । 
দর্শকের মন, শ্রোতার মন, পাঠকেক্স মন 
আকর্ষণ করা । পৃথিবীতে ভাট অনেক আছে, 
কিন্তু এমন ভাট ,করজন, যার রূপবণনা 
গুনির] বল! চলে-_ধুলিল মনের ধার নালাগে 
কবাট'। তেম্নি পৃথিবীতে কতকাল ধরি 
কত-ন! শিল্পা ছবি আকিয়া অনিতেছে, মুর্তি 
গড়িয়! চলিয়াছে। জগতের সকল শিল্পী যদি 
একত্র হয়, তবে কলিকাতাসহরে স্থীনসঞ্কুলান 
হয়কিনা সন্দেহ। যদি যত কেন্িস্‌, 
কাগজ, পেন্সিল, রং, তৃলি, পাথর ইত্যাদি যাহা 
শিরিগণ এ পর্যান্ত ব্যবহার করিয়াছে ও 
করিতেছে, একট। স্ত,প করিয়া রাঁখা হয়, তবে 





হিমালয় না হোক,'ছোটথাট একট! পাশাড়-. 


প্রমাণ হইয়া দ্রীড়ায়,_কিন্কু ইহার কয়থানা 
কেন্বিদ্‌ ছ'্বনামের যোগ্য হুইয়াছে, কয়ক্গন 
91018র কাজ আমাদের মন আকর্ষণ 
করিম়াছে? গণিয়া দেখিলে ৫*পঞ্চাশ- 
জন হয় কি নাসন্দেহে। শিল্পী যদি চিত্রে 
কিংবা সঙ্গীতে, কাব, অঙ্গভঙ্গিতে নিজের 
মন দিতে না! পারিঙ্গ, তবে তার পরিশ্রম বৃথা, 
সেকাহারও মন আকর্ষণ করিতে পারিবে 
না। 

এই মন কেমন করিয়া দেওয়া! যায়? 
উত্তরে এইটুকু বলা চলে, তোমার মন ভুমি 


যে কেমন করিয়! দিবে, তাহা আমার শেখান, 


অসন্ভব। কাজেই ৪জনিষটার সঙ্গে বখন 

মনেক্স এত গৃঢ় সম্বন্ধ, তখন লেটাও শেখান 

চলে ন1। এইটুকু বগা চলে--০০ (০ 20015 

ক্থাৎ তারের শমপাপগ হও অর্থাৎ 
2 


মনসা । ॥ 


7৩৪১, 





ক” বান্না 


তুমি শিল্পী যেটা ডর চাও, তাহার স্বভাব- 
টুকু* বুঝিতে চেষ্টা কর এবং সেটুকু বুঝিয়া 
নিজের স্বভাব অনুসারে জিনিষটার ব্যাখ্যা 
দাও। | 

আমাদের চারিদিকের সহিত নিজের 
মনটা মিলানোর নাই বৈ৪৫5 56591 
[৪0৮৫ তোমার নিকটে কখনই .ধরা 
দিবে না_যদি মনের দর্পণে তাহার প্রতি" 
বিশ্ব পড়িবার ম্থবিধা না দাও ও তাহার সুরে 
তোমার স্থুর মিলাইবার স্থবিধ!৷ না দাও। 
এও এক প্রকার যোগবিশেষ,_ইহারও মুলে 
চিন্তবৃত্তির নিরোধ । চিত্তের অত্যন্ত গ্রশাস্তির 
প্রতিকূল বৃত্তিসকলের নিরোধ করিয়া মন 
যখন স্থির সরোবরের মত স্বচ্ছতা লাভ কবে, 
তথনই [ব951৩এর প্রতিবি আমার মনে 
আসিয়। পড়ে; অস্থিরচিত্তের, অন্থমনার তাহ! 
ঘটে না এবং সেইজন্য প্রকৃত [ব9005- 
501 তাহার পক্ষে অসম্ভব। পূর্বেই 
বাঁলয়াছি, 1৪০7০ 51005র অর্থ স্বভাবের 
ভাব বোঝা, ০০77 করিয়া চলা নয় ; 21এর 
অর্থ 17715501091) নয, 10051001986 3 
আমরা অনেক সময়ে বুঝিতে পারি ন! যে, 
জিনিষটা! যেমন দেখিতেছি, তেম্নি করিয়া 
আকিলাম, অথচ আমি 210১ নয়) আর 
একজন ঠিক জিনিষট। না! আকিয়াও ৪115 
বলিয়া চলিয়া যায় কেমন' করিয়া! জিনিষ- 
টার ছশচ লওয়ার নাম যদি ৪ হইত, তবে 
কোন ভর্ক ছিল না_কিন্তু 91 যদি ৭101৩ 
এর 11051001651701017 ব্যাখ্যা হয়, যদি বি 
এর অর্থ অন্তরের কথা প্রকাশ করা বলিয়া 
স্থির হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, বহিরিদ্রিয়- 
দ্বারা যেটুকু আমরা! দেখি, তাহ! দেখাই নয়, 


অন্তরিক্রিয়ই শিল্পীর একমাত্র তরসা। শিল্পীর 
স্বভাবই হচ্ছে 1278217861৮৩ অর্থাৎ চর্শচক্ষুর 
অপেক্ষা মনশ্চক্ষে সে স্পষ্টতর দেখিতে পার 
এবং এই মনশ্চক্ষে দেখিয়। সে যখন জিনিষটা 
গঠন করে, দর্শকের মন আকর্ষণ. করা "তখন 
তাহার "পক্ষে সহজ হয়। আমর! চারিদিকে 
যাহা দেখি এই নিরত বিচিত্র জগৎসংসার, 
ইহার সহিত আমাদের মনের ও আমাদের 
মনের সহিত ইহার যে কিছুনিগৃঢ় সম্বন্ধ 
আছে, তাহা! সহজে হৃদয়ঙ্গম করা হুঃসাধ্য 
এবং সেইজন্ভই আমরা [৪81 55 
অর্থ অন্ঠ বুবিয়া ভূল করি। 

যাহারা 209৪৩কে 50005 করে অর্থাৎ 
[৪£0:এর ভাব বুঝিতে চেষ্টা করে, আর 
যাহারা ৪0015 50005র অর্থ খে ৪016কে 
০০979 করিয়! মুখস্থ করিয়া যাওয়া! মনে 
করিযু। চলে, তাহাদের মধ্যে আকাশ- 
পাতাল প্রভেদ। ডাক্তার আমার শরীরের 
কোথায় কোন্‌ অস্থি আছে, আমার জননীর 
অপেক্ষা অধিক জানেন-_কিন্তু আমার মনের 
সন্ধান মা ছাড়া, শরীরটা শতথণ্ড 
করিলেও, ডাক্তারের পাইবার উপায় নাই। 
ডাক্তার চর্খচক্ষে দেখেন, আর মাতা দেখেন 
মনশ্চক্ষে । 73৪/575এর সহিত এই প্রিয়তর, 
নিকটতর সম্বন্ধ স্বাপনই [৪৮019 5৪০০র 
সার্থকতা,__ডাক্তারেঞ্স মত শবঙ্ষেদবযাপার 
নয়। বাহার মনশ্চক্ষ খুলিয়া গেছে, স্বতা- 
বের ম্বভাব তাহার কাছে প্রিয়জনের "কাছে 
প্রিক্বের হ্বভাবের মত সহজে বৌধগম্য। এই 
মনের বিকাশই শিল্পের বিকাশ। জগতের 
যা-কিছ সুকু. সুন্দর-অহুনার পঞ্চ ইন্জিয়- 
পথে আমাদের মানের উপরে “নিয়ত বর্ধিত 


৩৪২ 


বজদর্খন । 


হ টু ্ বা রি স্‌ রা বা ৫ রর পবা চি 
। ॥ ৪১ ১| ) রা 
রঃ - * পে ৭১ 
ণম বর্ষ, কার্থিক ১৬১৪, 
তত? এ, রব 


হইতেছে, দেখালে সঞ্চিত হইতেছে:+ এই 
সঞ্চয় মধুর আকারে মধুচক্র হইতে মধু 
বিন্দুর মত বিতয়ণ করাই শিল্পীর ধন রং 
সেই ক্ষমতালাভের চেষ্টাই শিল্পীর সাধনা । 
এই সাধনার পথে অগ্রসয় করিবার অন্ত 
আমাদের শিল্লাচার্যগণঃ বলিয়।' ইগিয়াছেন-_ 
'প্রতিমাকারকোমর্ত্যো বখা.ধ্যানরতো। ভবে) 

« তথা নাল্কেন সার্গেণ প্রতাঙক্ষেণাপি বা খলু ৪, 

সেইজন্ত জাপানশিল্প সন্বন্ধে আলোচন। 
করিবার সময় 19101/21 [.0/011 তাহার 
5০1 01 ১০-1:০5 নামক পুস্তকে প্রাচা- 
শিরকে মানসপ্রতিমা বলিয়৷ উল্লেখ করিয়া- 


ছেন, যথা 70101579281 '51090607 
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5581)5 109611 177 211 15 6150156৩ ০01. 
চ1০১10 প্প্রাকতিক £ কোন-একট! মৃত 
দেখিয়া মনে যে ভাবতরঙ্গ ওঠে, ইহা ,তাহারই 
গ্রতিরপ, নিখুত দৃশ্ঠটা নয়” । থু 19 02০ 
630101635101) 08012160022 25 211070095 
০100৩ ৪০৭1 01 080015 09 07৩ 9001 ০৫ 
0217.--মাঞ্ুষের মন প্রকৃতির মনের যেটুকু 
ধরিয়ান্ছে, এটা তাহারই যেন প্রকাশনার । 
শিল্পীর মন শিল্পে পাই বলিয়। 
শিল্পের; আদর করি, নচেৎ হিমালয়পর্বাতটা 
চতুফোঁণ কয়েক ইঞ্চি-পরিমিত ফ্রেমে বীধা- 
ইয়া এবং সেটাকে দেওয়ালের গায়ে ঝুঁলাইয়া 
আমার কি লাভ !- হিমালর দেখিতে যাওয়া 
এত কি কঠিন ব্যাপার? হিমালয়ে মনের 
কথাটিরই দরকাঁর। শ্লীর সেই কাজ, সে মন 
দিয় মনের কথাটি ধরিবে এবং সেই কথাটি 
আমার মনে গাঁধিয়া দিবে। রি 
আমাদের চারিদিকে প্রক্কাতি ক গন্ধ, 





৭8 4 চু ০ প্র 
ঠৈ ১ ৫০1 1 2 পিউ), পন 2 ্ চর 
জুম / 75৩ 
০ & এ পি । 

. রা 

| 1. লি: 


ক রর্ণ, কত আননা, কত ঝড় বাতাস, শোক. 
কুঃখ লইয়া উদ্দাম বিচিত্র অস্থির গতিতে জীড়া 
করিতেছে, তাহার সন্ধান কে রাখে? আমরা 
কেক টাকার খলি লইয়া ব্ত্ত, কেহ অন্নের 
চিন্তার ছা করিয়া! যেড়াইতেছি, কেহ লাল- 
মায় মত্ত, কেহ স্বার্থ লইয়। ফিরিতেছি। এই 
বে গ্রীন্গবর্ধ ছইট! শ্রেষ্ঠ খর সমস্ত সৌনার্য্য 
ও স্ুখঠঃখের পরিপূর্ণতা লইয়া কয়টি মস 
আমাদের চোখের সম্থুখ দিয়া হাসিয়-খেলিয়া- 
কাদিয়! গেল, আমরা তা্ছাদের দিকে কি ফিরিয়া 
দেখিয়াছি, ন! তাহাদের কথার" মনোযোগ 
দির়া'ছি ? অথচ 'আমরা 211 752 আসি- 
তেছি, 8105: হইতে চাহিতেছি। একট! গাছ, 
গোটাকত মানুষ, গরু, ঘটিবাটি আকিয়া মনে 
করিতেছি 1909016 50109 করিতেছি, কিন্ক 
বাস্তবিক করিতেছি কি! আপনাকে বঞ্চনা 
করিতেছি, জমূলা জীবনের দিনরাত্রি গুল! 
বৃখাক়্ বাইতে দিতেছি এবং প্রকৃতির সৌনর্যয- 
জপ, আত্মার বিকাশরূপ অমুলাধন হেলায় 
হারাইতেছি ! আমি এন্ধপ বলিতেছি না যে, 
শিল্পী কাজকর্ম, খাওয়াদাওয়া, স্ত্রীপূত্র, সংসার- 
চিন্ত। ছাড়িয়া-ছিয়৷ কেবল ফুলের মধু, দক্ষিপের 
বাতাস, মেঘের খেল। লইল্স! জীবন কাটাইবে! 
তাঙ্াকে কাজও করিতে হইবে, অরমিস্তাও 
করিতে হইবে, সংসারের ভাবনাও উভাবিতে 
হইবে, অর্থ ৪ রোঞগার করিতে হইবে, কিন্ত 
সেখুলাকে পাথয়ের মত মনের দ্বার চাপিয়! 
বসিতে দিলে চলিবে না, মনকে সর্বদা প্রস্তত 
রাখা চাই--“বন্ধু' কখন্‌ কোন বেশে আসেন 
ঠিক নাই, তিনি বেন দ্বার বন্ধ দেখিয়। ফিরিয়া 
না যান। ৃ 

হট বন্ুক্ষে নির্দেশ করিয়! আমর অনেক- 


৬৪৩ 


দয় চলিতভাবার় বলিয়া থাকি “ছইজনে খুব 
ভাব অর্থাৎ এ উহার ও উহার ভাব যেশ 
'বুঝিয়াছে, ছুই জনের স্বভাব ছুজনে বেশ 
চিনিয়াছে এবং সেইজগ্তই উভয়ের মন উঞ্ভ-. 
ফের দিকে টানিতেছে। প্রকৃতির সহিত এই 
মনের 'পরিপয় শিল্পলাধনার চরম । , প্রকৃতির 
সহিত ধন্ধৃভাস্থাপন করিতে পারিলে দেখিবে, 
তুমি অন্তমনা থাকিলেও ঠিক সময়ে প্রকৃতি 
আসি! অধাচিতভাবে তোমাকে জাগাইকা 
দিয়া বাইবে। তখন আর ভাববিহক্গ ধরি- 
বার জন্ত তোমায় ব্যাধের মত জাল পাতিয়া 
আসার আশায় রহিতে হইবে না,পাখী আসিয়া 


' আপনিই ধর! দিতে থাকিবে । 


গ্রীকৃশিল্লিগণের গঠিত যে সকল প্রস্তর- 
মুর্তি দেখিয়া আমরা আজকার দিনে অবাক 
হইয়া চাহিয়৷ থাকি, সেইগুলি এই প্রকৃতির 
সহিত মানবমনের' বন্ধৃতার ফল। গ্রীকৃ- 
শিল্পী যাহারা এই আশ্চর্য্য মুর্তিসকল গড়িয়া- 
ছিল, তাহার! বাতাস থাইয়!, ফুলের মধু চাহিয়া 
জীবনধারণ করিত না- স্ত্রীপুত্রের ভাবন1 তাহা- 
রাও ভাবিত, অন্লচেষ্টা তাহারাও করিত, তাহা 
সত্বেও তাহারা এ অপূর্ব মুর্তিসকল কোথ৷ 
হইতে পাইল। সেকালের মানুষ কি এমনি 
সুন্দর ছিল, না এগুলা তাহাদের মনগড়া মুক্তি ! 
গ্রীকৃমুত্তিগুলা যে মানুষের নকল নয়, সেটা 
স্থিরনিশ্চয় ) সেগুলা ফে কোন প্রাচীন মৃত্বি- 
সকলের অনুকরণে গঠিত হয় নাই, তাহাও 
স্থির; তবে সেগুলার স্াষ্টি কেমন করিয়া হইল? 
গ্রীকৃশিল্নী নিশ্চয়ই ন্বভাবের স্ছিত শব 
করিতে শিখিয়াছিল, সে"ম্বভাবকে অবারিত- 
দ্বারে মনোমন্দিরে আসিতে দিতে শিখিয়াঁছিল 
এবং তাহারই ফলে ছূর্লভ রস্ববের অধিকারী 


৩৪৪ 


হইয়াছিল-_ষে ম্পর্শমনির সন্ধানে আমরা 
চলিয়াছি। 

গ্রীকৃজাতি 'আয়োলিয়ান্‌ হার্‌্প” '( বায়ব্য£ 
বীণ! ) নামক এক যন্ত্র আবিষ্কার কাঁরয়াছিল; 
সেটা তাহারা গৃহদ্বারে ঝুলাইয়া রাখিত। সে 
বীপা এমনি বিচিত্র যে” সামান্ত বায়ুর তরঙ্গ 
তান্াকে আঘাত করিবামাত্র তাহা হইতে 
বিচিত্র সঙ্গীত বাহির হঈত ।« শিল্পীর মনোবীণ। 
এইকপ চারিদিকের সহিত এমনি সমস্বরে বাধা 


বঙজার্শন,। .. 
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: থাকা চাই, বেন শ্বভাবের সাঁমান্ত লই 


: স্কুখরিত হুইয়া উঠে? কাজে থাক, কার্সে শ্বাকু 


জখে থাক, ছঃখে থাক্‌, ষনোবীণ! হেন বিশে 
সহিত একন্রে বাধা থাকে; কি সুখের 
আঘাতে, কি ছুঃখের পীড়নে তাহা যেন সেই 
“বারবাবীণার+ মত সঙ্গটত প্রসব করে ? অন্পচেষ্ট 
করি, অর্থকামনায় ফিরি, কিন্ত মনোবীণ! যেন 
বিরাট্‌ বিশ্বের তাবতরঙ্গে বন্ৃত হুইবার মত 
প্রস্তত থাকে । 
শ্ীঅবনীন্দনাখ ঠাকুর। 


রাজতগাস্থিনী,। 
ক ১8৯ অত অর 


[ জীবনীপ্রপঙ্গ ] 


স্কুঙসাহিতা এবং পুরাবুষে মুগয়াব্যাপারের 
যেরূপ বিশদ বর্ণনা! দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহাতে শিকারপ্রিয় ইমুরোপবাসীদের ও বিশ্ময় 
উৎপাদ্ধন করিয়া থাকে। ফলত এই “অহিংস! 
'পরমে ধর্মের” দেশে একদিন আমোদের জন্ক 
জ্রীবহত্যার আসক্তি ছোট-বড় সকল শ্রেণীর 
ভিতর এরূপ প্রবল হুইয়! উঠিয়াছিল ঘে, 
শান্সের অনুশাসন পধ্যন্ত তাহাকে একটা 
উৎ্কট ব্যসন বলিয়া ধিকত করিরাছে। 
সভ্যতার কোন্‌ যুগে সেরূপ শোণিতপাত 
রাজচক্রবর্থাদের মধ্যেও নিন্দনীম হইয়া 
উচ্ঠে, পুর(তত্ববিজ্ঞান তাহার মীমাংস! করিবে। 
কিন্ত ইহা নিঃশঙ্কটিত্তে বল! যাইতে পারে, 
পাশ্চাত্যজাতিঘের মানসিক ইতিহাসে প্রথনও 
তাহার রেখাপাত হয় নাই। ইহাতে যদি 


৪৯ 


কেহ সংশয়গ্রকাশ করেন, তাহাকে সান্থেব 
দের সাধারণত রবিবাদরীয় কীর্তিকলাপ 
আলোচনা করিতে হইবে। সেদিন থৃষ্টোপাসক- 
দের ভিতর কয়জন ধিশুব উীপ্বরপ্রেম হৃদয়্ম 
করিয়া ধন্ত হন? বস্তত রবিবারে মৃগয়া- 
যাত্রা অন্তত এদেশে পাশ্চাত্যসভাতার 
অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছে। কযবৎসর পূর্বে 
কথায় কথায় এক পাদরীসাহেবের সঙ্গে এই 
সন্নন্ধে আমার আলোচনা হইয়াছিল। . তিনি 
আমাদের মতে সায় দিয়া বলিয়াছিলেন, এমন 
অকাধ্য নাই যাহা! ভগবান্‌কে £বিশেষভাবে 
স্মরণ করিবার এইদিনে এক্ষণে ডা 
হয় না। , 

মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবার নীবে দয়া কত 
গভীর এবং প্রসরণশীল ছিল, সে পরিচন্ন আমব 





1 কনার সস টু বর হই নক 


চৌকীতে একবাগ্স পাঁখী-মারিতে উদ্তত হইলে 
মাতার কাছে ভৎসিত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
সে. অনেকদিনের কথা। এখন হাঁতের 
চেয়ে আম বড় হইয় উঠিয়াছিল। রডাক্‌- 
সাহেবের আত্মীয় শিকণরে যাইবার প্রস্তাব 
করিলে কুমারমহাশয় উৎসাহে তাহাতে 
হইলেন, মহারাণীমাতার আদেশ্রে 
অপেক্ষা করিলেন না। অনিচ্ছা পরে 

তাহাকে সম্মতি দিতে হইল। 
পরদিন প্রাতে আমাকেও শিকারে কুমার- 
বাহাছরের সঙ্গী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে 
হইল। নহিলে সাহেবের সঙ্গে কর্থা চলিবে 
না। পোষাক আটিয়া রাজবাড়ী গেলাম। 
গোবিন্দের বাড়ীতে যাত্রাগান হইতেছিল, 
সকলে সেজন্ত বাস্ত। মাঁজিষ্রেটসাহেব 
আত্মীর সহ আজও গঞজারোহণে দেখা দিলেন। 
হাসিয়া আমায় বলিলেন, তিনি ভরসা করেন 
যে, আমাদের উত্তম শিকার মিলিবে। ছোট- 
সাহেবের প্রশ্নোত্তরে আমি বলিলাম যে, জীবনে 
মেই আমার প্রথম মৃগয়াধাত্র!, পূর্বে বন্দুক 
চালাইনার অভ্যাস করিয়াছিলাম বটে, কিন্ত 
সে অল্লঘিনমাত্র । সাহেবটির ইচ্ছা ও অনুরোধ-_ 
আমি তীহার সঙ্গে থাকি। প্রথমে সম্মত 
হইয়াছিলাম, সুতরাং যখন তিনি প্রস্তাব 
করিয়া বসিলেন যে, প্চারজমার” উপর হইতে 
ব্যাহশিকার ভাল হয় না, অতএব আমর! 
শুধু গঞিতেই যাইব ) আমি তখন আর পশ্চাং- 
পদ হইতে পারিলাম লা । জঙ্গে একখানি 
কিন্নীচমাত্র লইলাম। সেরূপ অরক্ষিতাবস্থায় 
যাইতে আমার স্ঠা শিকারে অব্যবসায়ীর 
লাইভ কি না. বলিতে পাবি না, 





৩৪৫ 
মস্্ আমার ধানে নে কোন: শশা হয নাই।: 
'আমাদের আত্মীয় এদেশীয়দের মধ্যে. প্রথম 
পুলিস স্পারিন্টেনডেন্ট স্থপগ্ডিত জগদীশনাথ 
রায় মহাশয় বলিতেন, “আসল বল মনের বল 
ইয়ুরোপে ফরাসীসেনার মত দক্ষ যোদ্ধা 
আর নাই। অন্তান্দের তুলনায়, তাহারা 
আমার্দের মতই তালপাতার সিপাহী মাত্র, 
কিন্তু মানসিক ' বলেই সমরক্ষেত্রে বীরত্বে 
তাহারা অন্থিতীয়। আমাদের মনের বীধ্য 
বাড়ক, শৌর্য আপনিই আসিবে ।” এক্ষণে 
স্বর্গগত আত্মীয় তখনও জীবিত, সরকারী 
চাকরী হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছিলেন। 


'সেদিন তাহার ক্থাকয়টি দৈববাণীর মত 


আমার হাদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। 
ছোটসাহ্বটির নাম .রস্। যাইতে 
যাইতে তাহার সঙ্গে নানা কথা হইল। তামাক- 
সেবনের কথায় মগ্যপানের প্রসঙ্গ উঠিল। 
তিনি বলিলেন যে, তিনি মগ স্পর্শও ঝরেন 
না, মাতালদের ছুর্দশ1 দেখিয়া! তাহার চৈতন্ 
হইফ়াছে। আমি কহিলাম, *গুনিয়াছি কিঞ্চিৎ 
মদ ন] হইলে ইংরেজের 'আাহার সম্ফুর্ণ হয় না, 
অস্তত একগ্লাস্‌ “বিয়াব'ও চাই ।” সাহেব-_ 
“সেটা ভূল, অনেকে মদ স্পর্শও করে না। 
আবার অনেকে এমন আছে, মদ নহিলে 
মাহার1 জল পরাস্ত পান করে না।” কুমার" 
নাহাছুরের হক্জী আমার্দের কিছু অগ্রে যাইতে- 
ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রস্সাহেব 
বলিলেন যে, রাজকুমারকে দেখিলেই মনে হয়, 
তিনি বড় অমিতাঁচারী। এই কথীয় আমি 
কুষ্টিত বোধ করিতে লাঁগিলাম। -কেন না, 
মহার়াদীমাতাঁ আশঙ্কা প্রকাঁশ করিয়াছিলেন, 
শিকারৌপলক্ষে মেশামিশি হইলে সদল 
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কুমারেব শিক্ষা ও সংসর্গের কথ! সাহেবের 
প্রতাক্ষীভূত হইবে। রর 

ক্রমে আমরা পুটিয়াগ্রামের দক্ষিণদিকে 
জজলমধ্যে প্রবেশ করিলাম। 'অতি ভয়ানক 
নিবিড় বন। পুটিয়ার অত কাছে যে এরূপ 
বন থাকিতে পারে, ইহা" পূর্ববে আমার ধারণা 
ছিল না। বনের সর্বত্র তন্নতন্ন' করিয়া 
খোজ কর! হইল, বাঘ কোঁধাও মিলিল না। 
বাঘ দূর হউক, একটা শিয়ালও দেখ! গেল না। 
যাহা হউক, পথ পরিষার ও শিকারের অন্বে- 
বণার্থ হস্তীরা যখন বড় বড় ডাল ও সমূলে 
কোল কোন গাছ উৎপাটিত করিতে লাগিল, 
সে দৃশ্য দেখিবার যোগ্য বটে । এতক্ষণে আমার' 
মনে হইতেছিল, শিকারে বাস্তবিক একটা 
আমোদ আছে।. সাহেবটিকে আশ্বস্ত করি- 
বার জন্ত আমি বলিলাম, "শিকার দেখ। গেল 
না ছৃঃখ নাই) মুখ উপায়ে, লক্ষ্যে নহে ।” 
একটু পরে আবার বলিলাম, “আন্দিকার এই 
অভিযানে আমরা বুঝিতে পারিলাম, পুটিয়ার 
অস্থাস্্যকরতার প্রধান কারণ এই বন। তিনি 
মাজিষ্রেটকে বুঝাইতে পারিবেন ।” এপব 'মহী- 
পালের গীত, বার্থমনোরথ সাহেবের নিশ্চয়ই 
ভাঁল লাগিতেছিল না। তিনি শেষে পাখা 
মারিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। দুইটা 
ঘুঘু দেখিয়া মারিবার জন্ত আমার হাতে বন্দুক 
দিলেন। আমার হয় পূর্ণ হইল। পক্ষি- 
জাতির ভিতর ঘুঘুদের দাম্পত্যপ্রেম আদর্শ- 
স্থানীয়। আমার হাত উঠিতেছিল ন1। *শেষে 
ছুইটা খুঁবু দেখিতে দেখিতে উড়িম্বা গেল, 
আমিও . বীচিলাম। বাস্তবিক হিংস্র 
জন্তদের নিধন লোকরক্ষার জন্য" প্রয়োজনীয় 
হইলেও নিরীহ পক্ষীদের যথেচ্ছ হননকার্য্ের 


ব্ার্শন । 
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রী সি ীঁ নটি ্টর্টি নি! 


সমর্থন করা যায় না। গুনিয়াছি। জীযুক্ত 
রমেশচজ্্র দত্ত মহাশয় ভাহাজ, মৃগরাপ্রিয় 
পরমাস্্ীযদের অনুরোধ করিয়া থাকেন, 


* “তোমরা গুক:এবং পারাবত জাতীয় পক্ষীছের 


মারিও না। উহা অত্যতস্ত নিষ্টুরের 
কার্য । ৮. ূ 
বেলা অধিক হইল' দেখিয়া! রস্সাহেব 
৫বাটে ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
কুমারের অভিপ্রায়, আমর! আরো খানিকটা 
অপেক্ষা করি, কিন্তু সাহেব সে অন্তুরোধ 
পালন কাঁরতে. সম্মত হইলেন না। কুমার- 
মহাশয় ইহাতে রাজশাহীর খাটা বাঙ্কায় যে 
তীত্র মস্তব্যটুকু প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইংরে- 
জীতে অনুবাদিত হইলে উহ! একটা হাঁতাহাতির 
স্ষ্টি করিত। অতএব বন হইতে ফিরিয়া 
আমি যেন হাফ ছাড়িয়া বাচিলাম। কুমার 
সদলে রহিযা গেলেন। পথে আগতে আমরা 
গোটাকতক বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইয়া" 
ছিলাম । মৃগয়াপ্রিয় রস্‌ সেজহ্ বৈকালে 
আমায় চিঠি লিখিয়! জানিতে ওৎসুকা প্রকাশ 


করিয়াছিলেন, আর কোন শিকার পাওয়া 


গিয়াছিল কি না? 

প্রাতে মহারাণীমাতার সহিত সাক্ষাতের 
সময় ছিল না। সেজন্তও বটে, আর শিকারের 
খবর জানিবার ভ্রন্ত তাহার একটা কৌতুহল 
ছিল বলিয়াও বটে, অপরাঞে তাহাকে প্রণাম 
করিতে গেলাম। মাত! যেরপ জশঙ্কা 
কৃরিয়াছিলেন, তাহ! বে অমূলক নহে, ইহ! 
আমায় স্বীকার করিতে কইল। তিনি 
আবার বলিলেন, “কুমারের ছল একেবারে 
কাণ্ডাকাগুজ্ঞানবিহীন, সে কারণে “কোক্ষনের' 
অন্য সর্বদা তার ভয় করে।” বাত্যঘিক 
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ভবিহাস্বাপীয়' মত গাহার এই কথা পরে 
ভু তীহার কতটা দূরদর্শন 
ছিল, ইহাতে কতক বুঝ! যাইবে। সবই 


তিনি নখদর্পণে দেখিতেন এবং বুকিতেন--- 
রবে অত্যন্ত চক্ষুলজ্জাবপত সহসা কিছু করিয়া 
উঠিতে পারিতেন না। | 

আ্জীশচন্দ্র মজুমগার। 


৮০০০০ 


ধর্মের অর্থ । 


শাসিত আতা ৯৮৭ 


গ্রভবার্থায় ভূতানাং ধর প্রষচনং কৃতঙ্। 

হঃ স্যাৎ প্রতবসংবুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ 
ধারণাৎ ধর্দামিতাহরধর্টেণ বিধৃতা: প্রজা । 

যঃ স্যাৎ ধায়ণসংঘুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চল ॥ 

মহাতারত- শাস্তিপর্ধ ৷ 
যতো ইভুাদর়নিংগ্রেরসসিদ্ধি: স ধর্ঘঃ 
বৈশেধিকদর্শন, ১২ 

ধর্থপা আমরা নানা অর্থে বাবহ'র 


করিয়া! থাকি, কিন্তু ইহার প্ররৃত অর্থপন্থন্ধে 
আমাদের ধায়ণা বড় অস্ফুট। ধর্মের তত 
গুষায় নিহিত। ধর্ের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা! 
আমক্পা বুঝিতে চেষ্টা করিষ। 

প্রতোক বস্তর বা প্রতোকজাতীয় বন্বর 
যে বিশেষত্ব” যাহা সে বাক্তি বাজাতিকে অন্য 
বস্ত্র বা জাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখে, 
তাহাই সে বস্তর ঝুঁজাতির ধর্দ। হাহা সেই 
বস্তর বা জাতির বন্তত্ব বা! জাতিত্ব ধারণ করে, 
রক্ষা করে, পোধণ করে বা বর্ধন করে, তাহাই 
তাহার ধর্্। ধর্ম তাহাদের অজ্তনিহিত 
নিজন্বশক্তি। ূ 

জগতে গ্রাতোক বস্তই উৎপন্ন হয়, ক্রমে 
বিকাশিত হয়, বর্ধিত হয়, পারণত হয়, অব- 
শেষে ভাহার ধবংস বা লয় হয়। সেই বস্তর 
ধর ঘা! তাহার অন্তনিছিত শক্কিই তাহার সে 


প্রভব বা ক্রমে বিফাঁশ ও পরিণতির মূল- 
কারণ। অন্ঠ কারণ তাঙ্কার সহায় মাত্র; অন্ত 
বন্তর সহিত সংশ্রবে না আসিলে, তাহার সহিত 


'ঘাত প্রতিঘাত দান প্রতিদান না চলিলে, অবস্তা 


সে বিকাশ সম্ভব হয় না। সেই বিকাশের জন্ত 
আনুষঙ্গিক বা অসমবায়ী কারণের প্রয়োজন । 
বাজে যে বৃক্ষধর্ম আছে, উপযুক্ত ভূমি, অনুকূল 
জলবায়ু প্রভৃতির সাহাধা না পাইলে, তাহার 
সেই বুক্ষধর্ম্ের বিকাশ সন্তব হয় না। ॥অন্ত 
বন্তর সহিত এইরূপ সম্বন্ধ হইতেই সেবস্তর 
ধন্মের বিকাশ ও পরিণতি হয়। 

অতএব কোন বস্তর ধর্ম, তাহার অন্ত- 
নিহিত শক্তি, সেই বস্তর বস্তত্ব। তাহ! হই- 
তেই সেই বস্তুর গুপ। এজন ন্তায় বা বৈশে- 
ধিক দর্শনে শক্তির স্বতন্ত্র উল্লেখ প্রায় নাট, 
ধর্মই সেই শক্তিবাচক। ইহাই ধর্শের মূল 
অর্থ, ইহাই ধর্মের ধাতুগত অর্থ। ধর্ষের 
ধাতুগত অর্থ কি- তাহা আমাদের প্রথমে 
বুঝিতে হইবে । ধাতু হইতেই 'আমরা পদের 
মৌলিক অর্থ পাই; পরেসে অর্থে অরে 
পরিবর্তন হইতে পারে এবং পরিবর্তন হইঞ্কাও 
থাকে। কিন্ত মুল অর্থ হইতেই আমর! 
পদের প্রক্কৃত অর্থ ধারণা করিতে পারি। 
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ষাহ্থাকে ধারণ করে, রক্ষা করে, তাহাই তাহার 
ধ্ব ;__অগ্লির উদ্ত্ব অগ্নির ধর্ম, জলের দ্রবত্ 


মনুষ্যত্ব মান্থষের ধর্ম, ত্রাঙ্গণের ব্রাঙ্মণত্ব 
ব্রঙ্ষণের, বিশেষ খর্ম ইত্যাদি । 

কেবল যাহ! ধারণ করে বা রক্ষা করে, 
তাহাই ধর্শ নহে । সকল বস্তুর বস্ত্র একটা 
কাল্ননিক আদর্শ আছে, ইংরোজতে তাহাকে 
আইডিয়াল্‌ ( 10551) বলে। গ্রীকৃদারশনিক 
প্লেতো তাহাকে মুলকল্পন! (1008) বলয়া- 
ছেন। আমরা “সো২কাময়ত বহু শ্তাং প্রঙ্গা- 
ম্নেয়” এই শ্রুতি অনুসারে বলিতে পারি যে, 
ব্রঙ্গ সৃষ্টির প্রারস্তে এই বহু হইবার কল্পনা 
করিয়। পরা ও অপরা জাতির সম্বন্ধে যেরূপ 
আদর্শ বা (৩ কল্পনা করেন, জগতে 
সেই কল্পনা নিত্য। তাহাই সেই জাতির বা 
জাতী প্রনচোক বস্করই পরমাদর্শ। যাহা দ্বারা 
ফোন জ্রাতীয় বস্তু তাহার বিকাশের পথে 
বাধা অতিক্রম করিয়া সেই পুর্ণাদর্শে পরিণত 
হইতে থাকে, তাহাই তাহার ধর্ম। ইহার 
আরও এক নাম স্বভাব বা স্বরূপশক্কি। 

অতএব, যাহাঁ,ছ্বার! কোন জাতীয় বস্তুর 
স্বরূপ বা শ্বতব রক্ষিত হয়, বিকাশিত হয়, 
তাহার কাল্পনিক আদর্শের দিকে ক্রমে পরি- 
গণ হয়, তাহাই তাহার ধর্ম। কোন জাতীর 
বন্তর মধ্যে সকলের এই ধর্দ, এই' কারানক 
আদর্শ সমানভাবে বিকাশিত হইতে পারে 
না এই ধর্খের (বিকাশের তারতমোই সেই 
জাতীয় বস্তর,মধ্ো, বিশেষব,ব্যক্তিত শ্াপিত 
হয়| এই ধর্মাবিকাশের প্রভে্দ অনুসারে 
প্রত্যেক্দাতীর এক বন্ধ বা ব্যক্তি, সেই- 


টু চু 
বজদখনি। . 
৫ চি রঃ 
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ধারপার্থক ধ বা ধও. ধাতু হইতে ধর্। যাহা জাতীয় অগ্ত বস্ত হইতে 
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পাক উদ ক 





1 স্পা পরা সবক 


ভিন হইয়া থাকে 
বিশেষত যে অন্ত বস্তর সহিত সমন্ধ, 'ঘাত- 
প্রতিঘাত' বা! আদান প্রদান হেতু তাহার এই 
জলের ধশ্ন, পণ্ডর পণ্ড পশুর ধর্মী, মাহষের *ধর্থের বিকাশ সম্ভব হর, সেই সঙ্গের 


ব৷ ঘাত প্রতিঘাতের পার্থকাঙ্সন্তও একজাতীয় 
বিভিন্ন বস্তর মধ্যে তাহার সেইজাতীয় ধর্ম 
বিকাশের পার্থকা হয় । 'এইজন্ঠ নানাত্ব। 

॥ আমরা পূর্বে বুক্ষবীজে বৃক্ষধর্থ নিহিত 
থাকার কণা বলিয়াছি। বাহ! দ্বারা প্রধানত 
সেই বাঁজের বৃক্ষরূপে পরিণতি হওয়া সম্ভব 
হয়, তাহাই সে বীজের ধর্ম। কোন বিশেষ- 
বৃক্ষরূপে পরিণতি হইবার শাক্তই তাহার ধর্ম, 
তাহাই সে বৃক্ষকে বিকাশ করে, ধারণ করে, 
রক্ষা! করে এবং অবস্থান্থসারে তাহার যে পর্য্যন্ত 
সেই আদর্শে বৃক্ষে পরিণত হওয়। সম্ভব, ততদূর 
পরিণত করে। অশ্বথবৃক্ষবীর্জের ধর্ম অন্গু- 
সারে কেবল তাহা হইতে অশ্বখবৃক্ষই উৎপন্ন 
হইতে পারে। কোন আন্ুঘঙ্গক অবস্থা 
পাঁববর্তনের তারা সে অন্তজাতীয় বৃক্ষে পরিণত 
হইতে পারে না। এই অশ্বখবৃক্ষে্ন উৎপাত্ব, 
পরিণতি ও রক্ষার কারণ-__তাহ্বার ধন্ব। 
অবস্থাঞ্ছসারে যদি এ ধর্মের অবনতি হয়, তবে 
অশ্বখবৃক্ষের অবনতি হইবে; আর যা্দ উন্নতি 
হয় বা পুষ্ট হয়, তবে সে জুস্থখবৃক্ষে্র উন্নতি 
হইবে। ' যে বীজ অপক, রুগ্ণ, অপরিণত বা 
অপরিপুষ্ট, তাহা হইতে অশ্বখবৃক্ষ উপযুক্তরূপে 
বিকাশিত হইতে'পারে ন!। 

, সর্বত্র এই নিয়ম । ধশ্ই সকলের শ্বর- 
পত্ব রক্ষ! করে, তাহাদিগকে বিকাশিত ও 
পরিণত করে। ইহাকে প্রতোক বন্ধর 
আত্মবিকাশোপযোগী অন্তর্নিহিত _বিশেষ- 
শক্তি বলা যাইতে পায়ে। এই ধর্মের হাল- 


অগ্তন সংখ্যা । ] 


বৃদ্ধিতেই সেই ধর্মযুক্ত বস্তরও বিকাশ এবং 
পরিণতির হ্াসবৃদ্ধি হয়। সে ধর্ম হীন- 
শক্তি হইলে সে বস্তরও বিশেষ অবনতি 
হয়। 
ক্ষয়ে অবনতি। ইহার বিশেষ আপুরণে এক- 
জাতীয় জীব তাহা অপেক্ষা উন্নত অন্ত- 
জাতীগ্ব জীবেও পরিণত হইতে পারে। আবার 
ইহার বিশেষ অবনতিতে তাহার নিম্ন তরজাতীয় 
জীবেও পরিণতি হইতে পারে। ধর্মের এই 
উন্নতি ও অবনতির কারণ কি? আমরা 
দেখিয়াছি যে, এ জগতের মুল-_বহুত্ব। 


ত্রঙ্গের বহু হইবার কল্পনা হইতেই এ জগতের , 


অভিবাক্তি। প্রতোক এক বস্বক- প্রত্যেক 
অন্ত বস্ত হইতে বিভিন্ন, আবার প্রতোক 
এক বস্ত--তৎসংহ্য্ প্রত্যেক অন্ত বস্তর 
সহিত কোন-না-কোনরূপে সন্বন্ধযুক্ত। 
সেই সম্বন্ধ হইতে পরম্পরে ঘাত প্রতিঘাত 
হম্ন। প্রতোক বস্তরই তাহার বিশেষধর্ম 
ও সামান্তধর্ম আছে। অতএব প্রত্যেক 
বস্তর ধর্শের সহিত তৎসংশ্যঃ অন্ঠের 
ধর্দের ঘাতপ্রতিঘাত হয়। ইহাতে প্রত্যেক 
বস্তর ধর্ম, ভয় অভিভূত হরর_ন। হয় তাহার 
বিকাশের সহায়তা পায়। ইহা হইতেই 
সে বস্তর অবনতি গ্ী উন্নতি হয়। : অশ্বথ- 
রক্ষবীজ হইতে বৃক্ষবিকাশের সময় যদি 
আনুষঙ্গিক অন্ত বস্তসকল তাহার বিকাশে 
সহায় হয়, যদি জলবাুদমি প্রভৃতি তাহার 
অন্থকূল হুয়, তবে অশ্বখবুক্ষধর্মের বিকাশ 
হইয়া সে বীজ বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে। 
এস্বলে তাহার সংস্্ট অন্ত বস্তর ধর্ম তাহার 
বিকাশের সহায়। পক্ষান্তরে, যদি তাহার 
আহ্যঙ্গিক বন্বর ধর্শ তাহার বিকাশের প্রতি- 
€্‌ 


7 ধর্ের অর্থ। 


ধর্মের আপুরণে উন্নতি, আর ধর্ঘ- 


৩৪৯ 


কুল হয়, তবে সে বৃক্ষের উপযুক্ত বিকাশ 
'হুইতে পারে না, হয় ত সে শীঘ্বই মরিয়| যায়। 
অতএব প্রত্যেক বস্ত তৎসংস্থ্ অন্ত বস্তর 
সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে তবে তাহার ধর্্ম- 
বিকাশের সম্ভব হয়। সেই অন্ত বস্ত তাহার 
বিকাশের বাধা জন্মাইলে' তাহার ধর্ের 
অবনতি হয়, আর সে বিকাশের সহায় 
হইলে তাহার ধর্মের উন্নতি হয়। যাহ! 
দ্বারা কোন বস্তর ধর্মের উন্নতি হয়, তাহা সে 
বস্তর ধর্শবিকাশের সহায় বা সাধক ; যাহাতে 
তাহার অবনতি হয়, তাহা তাহার অন্তরায় । 

আর এক কথা । কেবল ষৌলিকবস্ত এই 
কার্ধ্যজগতে প্রায় নাই, প্রত্যেক পদার্থ বিভিন্ন 
মৌলিকবস্তর সংযোগে বা সমবায়ে উৎপর 
হয়) সুতরাং সে পদার্থে তাহার সমবাহি- 
কাঁরণ যে বিভিন্ন মৌলিকবস্ত, তাহার ধর্ম 
নিহিত থাকে । সেই সকল বস্তুর মধ্যে 
কোন এক বস্তর ধর্মের বিশেষ বিকাশে 
অপরগুলির ধর্ম অপেক্ষাকৃত অধিকাংশত 
থাকিতে পারে। ইহার কোন এক বস্তর 
ধর্দশ হীনশক্তি হইলে সে পদীর্থ হীনশক্তি 
হয়। আর সকল সমবায়িকারণের ধর্শাই 
যদ সমানরূপে বিকাশিত হয়, তবে সে 
দ্রব্যের ধর্মেরও উন্নতি হয় 

অতএব কোন পদার্থের ধর্মাবিকাশের জন্ত 
তাহার স্বমবায়িকারণাত্মক প্রত্যেক বস্তর 
ধর্দের বিকাশ ও পরস্পর সাহাব্যের প্রয়োজন । 
ইহা ব্যতীত তৎসংস্যঞ্ঠ বাহিরের স্বন্ত বন্তরও 
সহিত সম্বন্ধ ও সহায়তার গ্রয়োজন | মানুষের 
ধর্ম বুঝি্ত হুইলে ইহা বিশেষ মনে 
রাখিতে হুইবে। মানুষের ধর্ম মিশ্র” 
তাহার আত্মধর্দ ২ প্রক্ৃতিধর্মা আঁছে। 


৩০ 


আত্ম! বা পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ হইতে যেম 
সমূদার জগত, তেমনি মানুষ। মানুষের 
প্রকৃত শ্বব্ধূপ আত্মা। আত্মধর্মই মানুষের স্বধন্ম। 
আত্মধর্্ের প্রকৃত বিকাশে ও ততংসংশ্লিষ্ট 
প্ররুতিধর্ম্ের উন্নতিতে বো আপুরণে মানুষের 
মহ্ষ্যত্বের বিকাশ হয়। কেন না মানুষ, প্রকৃত 
আত্মম্বন্বপ। প্রকৃতি তাহায় শ্বধর্মরবিকাঁশের 
সহায়মাত্র । ইহ! পরে বিবৃত হইবে। 
প্রকৃতির আপুরণেই জীবে; বিকাশ। 
প্রকৃতির অবনতিতেই জীবের অবনতি। 
প্রক্ৃতিই জীবধর্মবিকাশের সহায় ব অন্তরায়। 


পিতা ও ০ পপ পাকি 








আত্মধন্মের বা আত্মন্বভাবের উন্নতি-অবনতি 


নাই। তৎসংশ্লিষ্ট প্রকৃতির ধর্মের উন্নতিতে 
বা অবনতিতেই আত্মধর্ম্মের উন্নতি ব: অবনতি 
বোধ হয়। প্রকৃতি মলিন হইলে আত্মধর্ম 
আবরিত হয়। প্রকৃতি নির্মল হইলে আম্ম- 


ধর্থের প্রকৃত বিকাশ হয়। প্রকৃতির উন্নতি- 
তেই জীবের উন্নতি। প্রকৃতির 'অবনতিতে 
জীবেরও অবনতি হয়। এই প্ররুতি অন্থু- 
সারেই জীবের জীবহ্। এক অর্থে এই 


প্রতিধর্্মই জীবের ধর্ম। মানুষের সম্বন্ধে ও 
এই কথা। মানুষের পক্ষেও তাহার প্ররুতির 
ধর্ম অনুসারে তাহার ধর্ম নিয়মিত হয়। 
প্রকৃতির আপুরণে তাহার ধর্মের বিকাশ হুর । 
প্রকৃতির আপুর"প যে জাত্যন্তরপরিণাম হয়, 
তাহ। পাঁতগ্রলদর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে। 
এ্পজাত্যন্তরপরিপামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।” ৪.২ 
অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের যে প্রকৃতি আছে, 
তাহায় আপুরণেই তাহার জাত্যস্তরপরিণাম 
হয়। ইহার জন্তু যে সহায় বা অযমবারী 
কায বা নিমিত্--তাহা ক বল সে পরিণামের 
পথে বাধা দূর করে মাত্র ॥ 


বঙ্গদর্শন । 


চি লক 


[ ৭ম বর্ষ, কাত্তিক, ১৩১৪ 
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“নিমিত্বমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বণণভেদস্ত ততঃ 
ক্ষেত্রিকৰৎ।” ৪1৩ 

কেবল মান্যসন্বন্ধেই যে এ নিয়ম, তাহ! 
নহে । সকলঙ্গাতীয় জীবের সম্বন্ধে এই কথা। 
অতএব ধর্মের মূলার্থ কি, তাহা আমর। ইহ! 
হইতে কতক বুঝিতে পাঁরি। কিন্তু এই 
মূল অর্থ ব্যতীত শন্তরূপ অর্থেও * এই 
ধম ব্যবহৃত হইয়। থাকে । সংক্ষেপে 
বলিতে হইলে, এতক্ষণ আমর! যে ধর্খের 
কথা বলিতেছি, তাহা কারণধর্্দ। ইহ 
ব্যতীত গুণধর, কার্য্যধশ্ম এবং ফলধর্ম উল্লিখিত 
হইতে গারে। আমাদের অগবা প্রত্যেক 
ব্যক্তির বা বস্তর অন্তনিহিত ধর্মশক্তির 
জন্ত, অন্য ব্যক্ত বা বস্র সংশ্রবে বা ঘাত- 
প্রতিঘাতে, সেই শক্তির বা ধর্মের যে লক্ষণ 
অথবা যে গুণ প্রকাশ পায়, তাহা! হইতেই 
সে ব্যক্তিরবা বস্কর ধর্ম আমরা বুঝিতে পারি। 
এজনা সে লক্ষণ বা গুণকেও আমরা ধর্ছু 
বলি। অথবা যে লক্ষণ বা গুণ দেখিলে 
আমরা সেই অন্থর্নহিত ধর্মের বিকাশ হই. 
তেছে বুঝ, তাহাকে আমরা ধর্ম বলি। 
আবার যাহাতে সে শক্তির অবনতি হইতেছে 
দেখি, সে লক্ষণ বা গুণকে আমরা অধর্প বলি। 
মানুষের দয়া, শম, দম, অহিংসা, সত্য গরতৃতি 
গুণ বা লক্ষণকে আমরা ধর্মমলক্ষণ বা এক" 
কথার ধর্ম বলি। সেইরূপ হিংসা, ক্রুরতা, 
ম্িখ্যাবাদিতা গ্রভৃতিকে আমর! অধর্মা বলি। 

সেইরূপ অপরের সহিত ব্যবহারে স্ছে 
অন্তনিহিত ধর্দুশক্তির বশে আমর! যেরূপ 
কাধ্য করি-_ তাহার মধো যে কার্ধা আমাদের 
সেই ধর্শশক্তির বিকশিত ব! উন্নত অবস্থার 
পরিচায়ক, তাহাকে ও আমরা ধর্শাকাধ্য বা 


_জগ্তম সংখ্যা ।] 


এককথায় ধর্ম বলি। পরার্থ কর্ণ প্রভৃতিকে ও 
ধর্ম বলা হয়। সাধারণত কর্তবাকর্ ধর্ম 
নামে অভিছিত হয়। অন্যদিকে নেই ধর্মশক্তি 
যে কার্যারূপে পরিণত হয়, তাহারই প্রতি- 
ঘাতে সেই ধর্মশক্তির উন্নতি বা অবনণ্ত 
হয়। যেরূপ কার্য্ের প্রতিঘাতে ধর্মের ণি£'শ- 
অভিদুখে গতি হয়; যে কার্ধ্য হইতে অনৃ্- 
শক্তি আমাদের মধ্য সঞ্চিত হইয়া আমাঞ্ছের 
ধর্মের আপুরণ করে, তাহাকে ও আমর! ধর্দু 
বলি। ইহাকে মামরা ফগধর্ম বলিতে পারি । 
অতএব প্ররতোক বস্তর বাঁ, জীবের 
অন্তনিছিত স্বরূপশক্তি ঝা প্রকৃতিকে, আমর! 
ধর্ম বলি, তাহান্বার৷ তাহার যেন্ধপ গুণ প্রকাশ 
পার, তাহাকে ও আমরা ধর্ম বলি। এবং 
তাহার অন্য বস্তর সহিত সম্বন্ধ হইতে 
তাহা£ যেন্ধপ কর্ম্ম হয়, তাহাকে আমরা ধর্ম 
বলি। সে কর্মের প্রতিঘাতে সেই ধর্মের ষে 
বৃদ্ধি হয়, তাহাকে ও আমরা ধর্ম বলি। এই- 
জন্ত মানুষের সম্বন্ধে আমরা তাহার মনুষাত্বকে, 
অথবা যে অন্ত্রনিহিত শ্তিবলে তাহার মনুষ্যত্ব 
তাহাকে, প্রধানত মন্ুষ্যধর্ম বলি। তাহার 
এই অন্তমিহিত ধর্ম বা শক্ত হইতে অন্থের 
মহিন তাহার ঘাতগ্রতিঘাতে বা ব্যবহারে 
তাহার যে গুণের বিকাশ হয়, যে কর্মু হয়, 
নিজের প্রতি ও তৎসংশ্লি অপরের প্রতি 
থে ব্যবহার হয়, এবং সেই কর্ম ও ব্যবহার 
দ্বারা তাহার ধর্মশক্তি যেক্পে পররপুষ্ট হয়, 
তাহাকে ও গৌণভাবে আমরা ধর্ম বলি। 

সকল বস্ততেই আমরা তিনপ্রকার 
পদার্থ দেখিতে পাই। দর্শনের ভাধায় তাহা- 
দিগকে--ন্্রবয, গুণ ও. কর্ম বলে। প্রত্যেক 
জধ্যই" গুণযুক্ত এবং কর্মশক্তিবুক্ত । অত- 





ধর্টের অর্থ। 
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'এব প্রত্যেক দ্রব্যের যে ধর্ম আছে, তাজা 
তাধার গুণে ও কর্মে প্রকাশ পায়। সুতরাং 
'সেই দ্রব্যের ধর্ম হইতেই তাহার গুণধর্শ 
ও কাধ্যধন্ম উৎপন্ন হয়। অথব! ভ্রব্যের 
যে মুলধন্ম, তাহাই তাহার কাধ্যধর্মের 
ও গুণধর্ম্মের কারণণ। ম্ুুতরাং মুলধর্মকে 
আমরা কারণধন্ম বলিতে পারি। আর 
কার্ধ/ধন্ম ও গুণরূপ ফলধর্ম তাহা হুই- 
তেই উৎপন্ন_ইহাও বলিতে পারি। ইছার 
বিস্তারিত বিবরণ পরে উল্লিখিত হইবে । এই- 
হেতু মানুষে মধ্যে তাহার যে শিজস্বশক্তি 
আছে, যাহা দ্বারা তাহার মগ্রষ্ত্ব রক্ষিত, 


ধৃত ও বিকাশিত হয়, তাহ'কে তাহার 


স্বরূপশক্তি বা স্বধম বা কারণধর্ম বলিতে পার 
যা়। আর এই ধর্ম হইতে তাহার যে দয়! 
প্রভৃতি গুণের বিকাশ হয়, তাহ।কে ফলধর্ম 
বলা যায়। আর তাহা হইতে যে কর্ম হয়, 
তাহাকে কার্য্যধর্খম বলা যায়। ? 
আরও এক কথা এস্কলে স্বরণ রাখিতে 
হইবে। আমর! যে কর্ম করি, তাহা হইতে 
আমাদের কর্মশক্তি পরিপুষ্ট হয় বলিয়াছি। 
আমরা! দেখিতে পাই যে, আমর! ব্যায়াম 
করিলে আমাদের শারীরিক বলের বৃদ্ধি হয়, 
শরীরের শিরাপেশ পরিপুষ্ট হয়। ধারাবাহিক 
চিন্তা করিলে চিন্তাশসক্তি পরিপুই হয়। দয়ার 
কার্য করিতে করিতে আমাদের দয়াবৃত্ির 
বিকাশ হয়। অতএব অনেক কর্মের অভ্যাস- 
দ্বারা সেই কর্দশক্তি বিকাশিত ও পুরিপৃষ্ট হু 
এইরূপ অনেক কর্দ আছে, যাহা! সম্পাদন 
করিতে করিতে আমাদের মুলধর্ম্ের বিকাশ ও 
পরিপুষি হয়। ইহাদের কার্য্যধর্মব বলে। সেই 
কর্ম হইতে বিশেবশক্তি অনৃষটরূপে সঞ্চিত 


৩৫২ 





হয়। তাহার ফলে আমাদের ধর্মের বিকাশ, 
বৃদ্ধি ও অভ্যুদয় হয়। বৈদিক যজ্ঞ, দান, , 


তপস্যা প্রভৃতি কর্মঘারা আমাদের ধর্ম 
এইরূপে বিকাশিত ও বর্ধিত হইয়া আমাদের 
অভ্যুদয় করার, একারণ তাহা ধর্ম। এই 
বৈদিককম্মীকে ধর্ম বলিবার প্রকৃত কারণ 
কি? মৃত্যুতে ত মানুষের , শেষ হয় ন। 
মানুষের পরকাল আছে। যেমন ইহকালে 
স্থখভোগ মানুষের বাঞ্চিত, তেমনই পরকালে 
ন্খভোগও তাহার অভীগ্সিত। তাহাই 
অনেকের পুরুষার্থ। স্থুতরাং যে কর্ধন্ধারা 


ইহপরকালে সেই ন্ুখভোগ সম্ভব হয়, যাহা 


ছারা ইহপরকালে মানুষকে সেই ম্থখ ও 
ভোগের অবস্থায় ধারণ করিয়া রাখে, তাহাও 
মানুষের ধর্ম। বৈদিককর্খ্বীরাই ইহকালে 
এবং প্রধানত পরকালে এই সুখের অবস্থা, 
এই অভ্যুদয় সম্ভব হয়, এইজন্যই বৈদিক- 
কর্কে প্রধানত ধন্দ্দ বলে। ইহা কার্্যধর্ম। 
আর যাহা হইতে এইরূপ কর্মে প্রবৃত্তি হয়, 
তাহাও ধর্প। এইজন্য পূর্বীমাংসা অমু- 
৬৮৮৭ 
“চোদনালক্ষণোহর্ধো ধর্দর়্ |” 

বৈশেষিকদর্শনে ও উল্লিখিত হইয়াছে, 

প্যতোহহাদয়নিঃশ্রেনসিদ্ধিঃ স বর্শঃ।” 
ইহা পরে বিবৃত হইবে) 

ইহা ব্যতীত ধর্ম আরও অনেক অর্থে 
ব্যবস্থত হইয়! থাকে । আমর! এস্থলে তাঁহার 
ছুইশ্রকটিক্গাত্র উল্লেখ করিব। শাস্ত্র হইতে 
আমরা জানিতে পারি যে, মান্্রষের শক্তি 
শিবিধ। বানুষের জ্ঞানশক্তি আছে, কর্মশক্তি 
আছে, নৃখছঃখানুভূতিশক্তি আছে। "মান্য 
জ্া্তাঁ কর্তা ও তোক্তা!। “ইহা! পূর্ণ বিকাশ!" 


রি 
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বস্থা-_-সচ্চিদানন্দমময় অবস্থা । প্রকৃতির সহায়ে 
আমাদের এই ত্রিবিধ শক্তির বিকাশ 'হয়। 
প্রকৃতির গুণ বা শক্তি ত্রিবিধ। প্রকৃতির 
প্রকাশভাব, চঞ্চল বা কার্যভাব এবং আবরণ 
বা মোহ বা জড়ভাব আছে । এই তিন ভাব 
বা গুণ__সত্ব, রজ ও তম নামে অভিহিত। 
তদমুদারে আমাদের জ্ঞান বৃত্তি, কর্মবৃত্তি ও 
স্থথভুঃখান্থভৃতিবুত্তি--প্রকাশ বা স্খস্বভাব 
হইতে পারে, চঞ্চল বা দুঃখস্বভাৰ হইতে পারে, 
অথবা অভিভূত বা! মুগ্ধঙ্ভাব হইতে পারে। 
আমাদের: প্রকৃতিধর্শের ক্রম-আপুরণে যখন 
এই সকনু বুত্তি 'প্রকাশশীল বা! নির্মল ও স্ুুখ- 
স্বভাব হয়,--তখনই আমাদের ধর্মের প্রক্কৃত 
বিকাশাবস্থা হয়, এইজন্য আমাদের অন্তঃ- 
করণের এই সাত্বিক বা বিকীশভাবকে আমর! 
ধর্ম বলিতে পারি। ইহা উল্লিখিত কারণধর্্ম 
বা গুণধন্ম্ের অন্তর্গত। আর যে অনুশীলন" 
দ্বারা আমাদের এই চিত্তবৃত্তির এইরূপ ক্ফ্তি 
ও পরিণতি হইতে থাকে, তাহাকেও ধম্ম বলা 
যায়। বঙ্কিমবাবু ইহাকে অন্ুশীলনধর্থ 
বলিয়াছেন। ইহা কাধ্যধর্মের অন্তর্গত। 

আর এক কথা । আমরা! ভ্ঞাতা, কর্তা ও 
ভোক্তার ভাবে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে, 
বিবয় ভেবে, কাধ্য ও ভোগ্য হয়। এই বিষয়- 
সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রভৃতি বৃত্তির যেরূপ 
ভাব হয়, তাহারা যেরূপে পরিচালিত ও নিয়- 
মিত হয়, তদম্ুসারে আমাদের ধর্ম কিরূপ 
বিকাশিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। 
ক্ুতরাং এই বিকাশের বিশেষ অবস্থাকে ধর্ম 
বলে। আমাদের জেয় প্রভৃতি বিষয়-- ঈশ্বর, 
আত্মা ও জড়জীবময় জগৎ। এই জেেয়বিষয়- 
সম্বন্ধে আমাদের চিতের অবস্থাবিশেষকে ধরণ 


সপ্তম সংখ্যা।,] 


বলে। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি, সমস্ত চিত্ত" 
বৃত্তির ঈশ্বরাভিমুখ ভাব, সর্ধজীবে আত্মদর্শন, 
সমত্ত জগতে ব্রঙ্গসতার অন্ুভব,--ই হাও ধর্ম 
নামে অভিহিত। 

ধর্ম এইরূপে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হুইয় 
থাকে । বিশ্ষেত মানবধ্শসমবদ্ধ আমা- 
দের সকলের সাঁধারণ ধারণ! একরপ নহে। 
বলিয়াছি ত, যাহ! মানুষকে ধারণ করে, রঙ্গ 
করে, তাহার মন্ুষ্ত্বকে বিকাশ করে ও 
তাহাকে পূর্ণ আদর্শের অভিমুখে লইয়! যায়, 
তাহাই মানুষের ধর্ম । বলিয়াছি ত,'যে কর্ম 
ঘারা, যে গুণের বিকাশে মানুষেরমন্ুষ্যত্ব 
রক্ষা পায় ও ক্রমোনত হয়, তাহাকে ও মান্ষের 
ধর্ম বলে। এইজন্ত ধর্শের এত বিভিন্ন 
অর্থ। এইজন্য ইংরেজিতে যাহাকে 
(16118197 ) রিলিজন্‌ বলে, তাহার নাম 
ধর্ম। যাহাকে সদাচার বা নীতি (77015116) 
বলে, তাহারও নাম খধন্ম। যাহাকে কর্তবা- 
কর্ম (00৮) বলে, তাহার নামও ধর্ম । 
মান্থষের দয়া প্রভৃতি সদগণের নাম ধর্ম। 
আর সেই স্থত্বিপ্রণোদিত আচরণের নামও 
ধর্মা। যাহা দ্বার! ইহপরকালে সুখ ও অভ্যুদয় 
হয়, তছার নাম ধর্ম। স্থতরাং আমাদের 
বৈদিককর্ণে প্রবৃত্তি ও তাহার আচরণের, নামও 
ধর্ম । অন্যদিকে যাহাকে হ্বভাঁব (196016 ) 
বলে, তাহার নাম ও ধর্ম। আবার যাহা সমাজকে 
-সমাজশরীরকে ধারণ করে, যাহা সমাজে 
বিহিতকর্ধ বলিয়া স্থিরীকুত হয়, যাহা! দ্বারা 
সমাজে পরস্পরের মধ্যে ব্যবহীর বিহিত হয়, যে 
বিধানদ্বারা সমাজ রক্ষা হয় বা সমাজের বিভিন্ন 


অঙ্গ রক্ষা হয়, তাহার নামও ধর্ম (19 )। 


এজন্য মানবধর্শশান্ত্র বা মন্তুসংছিতাকে 1.5 


ধর্মের আর্থ । 
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পা 


06 11910 বলা হয়। বুদ্ধদেব যে 
সাধন! প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তাহার নাম 
ধর্ম,-_তাহা ধর্মচক্র প্রবর্তন বলিয়৷ অভিছিত। 

কিন্তু সকলের মূলে সেই এক অর্থই 
নিহিত। যাহা আমাদিগকে বা আমাদের 
মনুষাত্বকে ধারণ করে, রক্ষ! করে ও-পুর্ণপরি- 
গত করে, তাহাই ধর্ম। প্ররুতপক্ষে কিসে 
আমাদের এ মনুষ্যত্বকে ধারণ করে ? মান্থষের 
পরমাদর্শ ই তাহাকে ধারণ করে, উন্নত করে। 
তাহার সেই পরমাদর্শ জঁছার ঈশ্বর । 
তিনি সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণ পরমপুরুষ। 


'মান্থষকে যাহাতে ঈশ্বরাভিমুখ করে, তাহাতেই 


মানুষের মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশ হয় ও 
তাহাতেই মানুষের পরমাদর্শের দিকে গতি হয়। 
আমাদের ধর্মের সিদ্ধান্ত-_-আমর। ব্রহ্গস্বরূপ 
বা ত্রহ্মস্বভাব। “সোহ্হং* এই মহাবাক্য 
আমাদের প্রকৃত পূর্ণ আদর্শকে তেখাইয়া 
দেয়। খ্রীষটধর্সেও মান্ৃযকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে, 
অথবা শ্বীষ্টের কথায় “আমি ও আমার 
পিতা এক” ইহা, নির্দেশ করিয়া তাহাকে 
সেই পরমাদর্শ ইঙ্গিত করিয়া দেয়। 
অতএব যাহাতে আমাদিগকে সেই ঈশ্বরের. 
অভিমুখ করে, যাহাতে আমাদিগকে সেই 
পরমাদরশশ ঈশ্বরের দিকে-বা ব্রদ্ধের দিকে 
লইয়! যায়, তাহাই আমাদের প্ররৃতধর্মা। 
ষাহাকে ইংরেজিতে রিলিজন্‌ বলে, তাহাতে 
আমাদের এইরূপে ঈশ্বরাভিমুখ করে বলিয়া, 
ঈশ্বরে পরানথরক্তি জন্মাইয়! তাহার দিকে আগ 
দের গতি করায় বলিয়া, তাহাই প্রধানত 
আমাদের ধর্ম । যাহা আমাদিগকে ঈশ্বরের 
স্ছিত 'পুনঃসংযুক্ত করিয়া দেয়, তাহাই ধর্ণা__ 
ত্বাহাই রিলিজন্। রিলিজনের ধাঁডুগত 


৩৫৪ 


বঙঈদর্শন | 


[ ৭ম বর্ধ, কার্তিক, ১৩১৪ 





অর্থও তাহাই (৮%-4:2276 0০ 970) আমাদিগকে এই পরমাদর্শের অভিমুখে রঙ্গ 


ংসারের প্রবৃত্তি, সংসারের ভোগন্খান্থরস্তি 
আামাদের ইঈশ্বরাভিমুখ হইতে দেয় না_ 
এজন্ত তাহাকে অধন্ম বলে। আমাদের 
এবপ কর্থঘ কর! কর্তবা, যাহাতে আমাদের 


সারাভিমুখতার পরিবর্তে আমাদিগকে 
ঈ্ররাতিমুখ করে। এইরূপ কশ্মকেই 
ধর্মাচরণ বলে--এককথায় তাহার্দিগকেই 


ধর্ম বলে। আমাদের প্রবৃত্তি ও চিত্ববৃত্তি 
একপে নিষ্ামত করিতে হয়, আমাদের 
এরূপ গুণের বিকাশ করাইতে হয়, যাস্াতে 


আমরা এইরূপে ঈশ্বরাভিমুখ হইতে পারি।, 


সুতরাং ইহা্দিগকে ধর্শ বলে। বলিয়াছি ত, 
ঈশ্বরই আমাদের পরমাদর্শ, আমরা ব্রহ্গ- 
স্বরূপ, আত্মস্বরপ । অতএব যাহা আমাদিগকে 
এই পরম আদর্শের অভিমুখে ধারণ করিয়া রাখে, 
সেইর্দিকে আমাদের লইয়া যায়, তাহাই আমা- 
দের ধর্ম। যাহ! আমাদিগকে ঈশ্বরের সহিত, 
ব্রহ্মের সহিত বা সেই পরম আদর্শের সহিত 
সংযুক্ত রাখে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের 
ধর্ম। যে কর্মে, যে আচরণে, যে ব্যবহারে, 
যে গুণের বিকাশে, আমাদের এই ঈশ্বর- 

ংযোগের সাহায্য হয়, আমাদের ঈশ্বর- 

ংযোগের দিকে গতি হয়,--তাহাই মামার 
ধর্ম । এইজন্য ধর্মের নমান্তর-যোগ। গীতায় 
এই ধর্মকে যৌগ বলা হুইয়াছে। * যাহা দ্বার! 
আমাদের ঈশ্বরের সহিত সন্বন্বস্ত্র দৃ়ীভূত 
প্থয়, সে সম্বন্ধ রক্ষিত হয়, যাহাতে আমরা পরি- 
পামে ঈশ্বরের সহিত্ত সংযুক্ত হইতে পারি, তাহাই 
যোগ । জ্ঞানযোগ বঙ্গ, কর্শযোগ বল, ভক্কি- 
যোগ বল, কর্মমসন্ন্যাযোগ বল, ধ্যানযোগ 
' বরণ সফলই এই ধর্ের” নামাস্তর । সককাই 


করে, ধারণ করে, এবং সেইদিকে ক্রমে 'লইয়া 
যায়। তাহাই প্রধানত আমাদের ধর্মা। 
তাহাই মুখ্যধন্মা। আর যাহার দ্বার আমা- 
দের এই পথের কণ্টক দূর হয়, এই পথের 
বাধাবিদ্ব অতিক্রম করা যায়, সংসারের আক- 
ধর্ণকে ক্রমে ক্ষীণ করা যায়, তাহাই প্রকৃত 
ধর্দাচরণ, তাহারই পথ প্রকৃত ধর্মপথ। 
সকল ধর্মই এই এক মূল উৎস হইতে 
নিঃস্যত। 

মানুষ প্রথমত এই পরমধন্্ম বুঝে না। 
তাহার নিজের স্বরূপ, তাহার পরমাদর্শ সে 
আদৌ ধারণ! করিতে পারে না। মানুষ 
প্রথমে সংসারে বিষয়ের .সহিত সংযুক্ত হইয়া, 
তাহা হইতে স্থখহঃখ অনুভব করে $- সখ. 
দায়ক বিষয় গ্রহণ করিতে ও ছুঃখকর বিষয় 
ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে। তখন তাহার 
এই সাংসারিক সুখই পরমাদর্শ_ পরমপুরু- 
বার্থ থাকে । তখন নে অর্থকামকেই পরম- 
পুরুষার্থ বুঝে । এইজন্য এই পুকুষার্থ লাভ 
করিতেই সে চেষ্টা করে। সে আপনার এই 
বিষয়ভোগজনিও সুথম্বরপ অবস্থাকে তখন 
পরমাদর্শ ধারণা করিয়া তাহার দিকে অগ্র- 
সর হয়। যতক্ষণ পধ্যন্ত মে আপনার শ্রম 
ন] বুঝিতে পারে, ততক্ষণ পধ্যন্ত তাহার প্রকৃত 
মনুষ্যধন্মরবকাশের সময় হয় না। যাহাতে 
মান্গুষকে ভ্রান্ত ও সন্কীর্ণ আদর্শে ধারণ করে, 
রক্ষা করে ও তদভিমুখে »ইয়৷ যার, তাহা 
মানুষের ধরব নছে। যাছা তাহাকে 
তাহার প্রকৃত পূর্ণ পরম আদর্শের দিকে লইর। 
যার, তাহাই তাহার ধর্্ব। তাহাতেই 
তাহার ধর্মের পূর্ণধিকাশ ও পরিণতি। তাহাই 


সপ্তম সংখ্যা ।] 





ধর্মের অর্থ। 
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তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্বকে ধারখ করে, তাহার অগ্রসর হইতে চেষ্টা করি, অথবা আত্মাকেই 


পরমাদর্শ ঈশ্বরের সাঁহত তাহাকে ধরিয়া বা 
যুক্ত করিয়৷ রাখে, এইজন্য তাহাই মানুষের 
প্রকৃত ধর্ম । 

সেযষাহা হউক, ধারা ঈশ্বর বা তরঙ্গ 
স্বীকার করেন না,' অন্তত ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে 
মানুষের পরমাদর্শ, তাহার পরমস্থরূপ বলিয়! 
স্বীকার করেন না-_মানুষের উন্নতির পথে-_ 
তাহার ধর্মবিকাশের পথে ঈশ্বরের অনুগ্রহ 
বা সহায়তা স্বীকার করেন না, তাহারাও 
মানুষের একট! কাল্পনিক প্রকষ্ আদর্শ ধারণ! 
করিয়া নিজের চেষ্টায় তদ ভিমুখে অগ্রন্গর হইতে 
বত্ব করেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা পণ্ডিত, 
তাহার! মানুষের এই শ্রেষ্ঠ মাদর্শ ধারণা করিয়া 
আপনার মন্ুষ্ত্কে তদভিমুখে বিকাশ 
করিতে চেষ্টা করেন,__তাহারা সেই আদর্শে 
আপনার্দিগকে ধরিয়া রাখিতে যত্ব করেন। 
তাহাতেই তাহাদের ধর্ম বিকাশিত হয়। এই- 
জন্ত চার্ববাক-বৃহস্পতি প্রভৃতি খষিগণ বা মিল্‌- 
ম্পেন্সর ডাধিন্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক 
ও বৈজ্ঞানিক প্ডতগণ নিরীশ্বর হইলেও 
ধাশ্মিক ছিলেন। বুদ্ধদেব, কপিলখষি প্রস্ত- 
তিও ঈশ্বরবাদী ন৷ হইয়। পরম ধান্মিক ছিলেন। 
সিন্ধশ্রে্ঠ কপিলখধির স্যার ধাহারা *সাংখ্য 
যোগী, তাহারা মানুষকে কেবল “আত্ম”- 
স্বরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, আত্মাকে প্রক- 
তির অতীত, শুদ্ববৃদ্ধমুক্তত্বভাব দিদ্ধাস্ত 
করিয়া, সেই পরমাদর্শের দিকে আপনাকে 
ধরিয়া রাখা, ও সেইদিকে ক্রমে অগ্রসর হইয়া 
সেই আদর্শ লাভ করাই পরমপুরুতার্গ বা 
পরমধর্থ সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু আমরা 
ঈশ্বরকে আমাদের পরম আদশ ধরিয়া 


পরম আদর্শ ধরিয়া অগ্রসর হইতে যাই, 
উভয়েরই ফল এক। উভয়েরই গতি 
এক অর্থে, এক দিকে । উভয়ের ধর্ম্মটরণ 
একরূপ,_-উভয়ের সাধনাপথ পৃথক হইলেও 
একমুখ। কেন না, আত্মা ও পরমাক্মী এক | 
ধাহারা ঈশ্বরকে পুরমাদর্শ ধরিয়া তীহার অভি- 
মুখে অগ্রসর হন, তীহ।র! ঈশ্বরধোগী । আর 
ধাহারা আত্মস্বরূপলাভ পরমপুরুযার্থ জানিয়া 
তাহ! লাভ করিতে অগ্রসর "হন-_-াহারা 
আঁত্মযেগী। ধাহারা আত্মযোগী, তীহার! 


,ঈীশ্বর বা অন্ত কাহারও সহায়তা বিনা কেবল 


নিজের চেষ্টায়, নিজের সাধনাবলে, নিজের 
উপর নির্ভর করিয়া__নিজেষ্ ধন্দ বিকাশিত 
করিয়া অভ্যুদয়ের পথে, মুক্তির পথে অগ্রসর 
হইতে যত্র করেন। আর ধাহারা ঈশ্বরযোগী, 
তাহারা এই ধর্মের পথে, ভগবানের অগ্টগ্রহে, 
তাহার পরমা প্রকৃতির অন্ুকম্পায়, দেব, খাষি, 
সিদ্ধগণ প্রভৃতির সহায়তায়, তাহাদের উপর 
নির্ভর করিয়া অগ্রসর হন। আমাদের শাস্ত্র 
অনুসারে এই শেষোক্ত পথই সহজ ও সুখ- 
সাধা। কেন না, শ্ব়ং ভগবানের ও তাহার 
পরা শপ্তর এবং দেবগণের অনুগ্রহে ও সহায়ে 
সহজে সে পথের বাধাবিস্ব' দূর হইয়া যায়। 
বিশেষত তাহাই সভ্যপথ। যাহা! হউক, 
ঈশ্বরযোগীই হউন, মর আত্মযোগীই হউন, 
আত্মন্বদূপ লাভ না করিলে, আত্মাকে 
প্রকৃতির নিগড় হইতে মুক্ত ক্ষরিতে গা 
পারিলে, আমাদের পরমাদর্শ লাভ হয় না, 
আমাদের নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয় না। নিঃশ্রেয়স- 
সিদ্ধি বা মুক্তিই আমাদের পরম পুরুতার্থ। 
স্তাহাতে ত্রিবিধঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি “হয়, 
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সচ্চিদানন্দম্বরূপ লাভ হয় নসর পরম আম্মন্বক্রূপে বা ব্রহ্স্বূপে অবস্থান হয়। 
আদর্শ_ প্রকৃত স্ব্ধপ সচ্চিদানন্দঘন ত্্ষত্ব-, যাহাতে বা যাহা! হইতে এই নিঃশ্রেয়সসিদ্ি 
প্রাপ্তি-বা শ্বারাজ্যসিদ্ধি হয়) প্রকৃত হয়, তাহাই মুখ্যধর্্ম। 


শ্ীদেবেন্দ্রবিজয় বন । 


মনীষাঁ। 


শপ রি 


[ মিশ্রকাব্য ] 
দ্বিতীয় সর্গ। 
( শেষার্ধ ) 


অমি পুন কহিলাম --“অয়ি ভদ্রে, 'স চন্দ্রা কি ভুমি 
_রাজকন্তাসথী হ'য়ে তাজিলে যখন পিতৃূমি, 

বল নাই কুন্ধকণ্ঠে অশ্রুসিক্ত সকাতর ভাঁষে 

( প্রণমি* পিতৃচরণে )--উত্তরিয়! নৃপতির বাদে 

ভূলিবে না নিজজনে-_বাঁধাবিদ্ব ঘটিলে কাহার 

রঃবে স্থে। একজন সাঁধিবারে ক্বাদের উদ্ধার ? 

হের মোরা আক্তিকে বিপর যাচি শরণ তোমার ।” 
মন্মথ সুধাল' পুন-_-“সেই তুই চন্দ্রা কি আমার, 

ভেবে দ্যাখ যবে দয়ামায়ালেশ ছিল তোর মনে 
শরবিদ্ধ মুগশিশু ছুটে এসে চকিতবয়নে 
'স্থাপিয় শ্বসিত মুখ তোর কোলে কাদিল গুমরি-_ 
কত না কাদদিলি তুই রক্তসিক্ত দেহ বক্ষে ধরি 
তিতায়িলি নিজ কাস-__তবু সে মৃগের রক্ত, হায়! 
নহে অগ্রজের তোর-_-তাতেই কালি উভরার় ! 

_রেচক্দ্রা! কি ছিলি! এই শিশুটির দিব্য দিয়ে বলি 

মুর্তিমতী গাঁঙ্গধারা কি পাধাণমরী আজি হলি!» 
নিকুঞ্র.কহিল-_“তু্ি মাতৃঘস। এ মাতৃহীনার, 

মা বলিয়া জানে তোধ্রে এই যে লতিকা৷ জোছনায় ।” 


সপ্তম সংখ |] 


মনীষ! | 


তখন কহিল চক্্রা-_“ক্ষান্ত হোক্‌ হুর্বল ভাষণ, 
সমগ্র নারীর তরে পারি না কি করিতে ছেদন 
এ জীবন্ত মার়াপাশ 1-ম্পার্ট-নারী-সম হেলাভরে 
সমস্ত নারীর মহ। চিরন্তন মঙ্গলের তরে 
উৎপাটিব স্গেহবৃস্ত ; কিম্বা! সে রতন রাও রাজা 
* একমাত্র পুজে বথা অবহেলে দিল মৃত্যু-সাজ। 
স্কায-অন্ুরোধে আমারো অসাধ্য নহে তা” জগতে । 
তভেবেছ কি তুমি ভ্রষ্ট হ'ঘ আমি ন্ায়পথ হ'তে, 
বাঁচাইতে রাজপুত্রে-বাচাইতে নিজ সহোপরে 
নারীর উদ্ধারব্রত ভুলি? পারি তবে তোমা”-তরে 
করিবারে কিছু বিবেচনা ! হায় সমন্তা কঠিন, 
কর্তব্য ও শ্লেহে স্কন্দ হ'লে !,দিনু দিন-ছই-তিন, 
এরই অবসরে সবে, যত শীঘ্র হোক, হেথাঁকার 
সান্গিধা ত্যজিয়! যাও ব্যক্ত হবে কথা-_-অত্যাচার 
ব্যাম্্রীনারীদলম।ঝে পূর্ণমাত্র পাইবে কুমার ! 
তাঁই আজি তব পাশে সাহুনক় মিনতি আমার 
কর পণ-_এস্থান ত্যজিতে তৃর্ণ।” 
করিন্ু শপথ-_ 
তখন হেরিম্ু চন্দ্রা পিঞ্ররের বিহঙ্গিনীমত 
ইতস্তত ত্রমিছে অস্থিরা। মন্মথের কাছে গিয়া 
গললগ্রবাসে কহে হাত জ্বড়ি' মার্জনা! মাগির] 
শদেখেই চিনেছি তোমা/-_দাদা ! দাদা! ক্ষম অপরাধ, 
কর্তবা কঠিন হ'য়ে পখড়িয়াছে আজি পরমাঙ্গ-_ 
করিয়াছি ক্র র আচরণ । তুমি ত' বুঝ নি মনে 
আজি এ আশঙ্কা-হর্ষে বিজড়িত তব আগমনে 
কি অধীর সহোদরা তব? এ কাপট্য াজিকার 
কেবলি কর্তব্য-অনুরোধে। শ্নেহ্‌ময়ী মা আমার 
আছেন কুশলে 1” 
এত কহি ভূমিষ্ঠ হইয়া! বাল 
প্রণমিণ মন্থেরে। সে ধৌোছে অতীত স্থৃতিমালা 
জড়া+ল বীধিয়া পুরাণে! কথার লক্ষর্ফাসে। কত 
বাল্স্বতি পুশ্পমন্বী মাধুরী জড়ানো অবিরত 


৩৩৭ 
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ভাষিল সাগ্রহ- নয়নকমলে ঝরিল শিশির- 
বিন্দু-সারি ; মুগ্ধ দৌঁহে কথাবিষ্ট--আমরাও স্থির 
চেয়ে আছি-_সহদা গুনিন্থ কঠ__*পাঠালেন মোরে 
স্থবলোচনা-দিদি বিশেষবারতা-বিজ্ঞাপন-তরে 

তব ঠাই ।” চমকিল চন্দ্রা--মেরাও হেরি ফিরি 
স্থলোচনা-ভগ্ী বেলা _দড়ায়েছে ওষাধর দীরি, 
নিজবার্ত বিজ্ঞাপিতে। _্রয়োদশী দে সতন্বী শাম! 
আলুলিত-কৃষ্ণকেশ! দীপ্তনেত্রা মন-মভিরামা 
প্রফুললকমলকাস্তি পাটলবসনপরিধান' 

মুত্তিমতী মধুরিমা_-নিপুণ তৃলিকা মুখে টানা 

চিত্রপটে চিত্রখানি ষথা__বিশ্বিত নয়নে তার 
চিন্তারাশি--ম্বচ্ছ্তলে জ্যোতিগ্র হঘণ্ডিত উদার 

যেমনি অনস্ত উর । 

ঘরপ্রাস্তে দাড়াল এমনি 

স্থহাসিনী। বিস্মিত ঈ:ৎকারে চন্দ্রা কহিল তখনি-_ 
*বেলা! তুই! শুনেছিম্‌ কথা? করেছিস্‌ সর্বনাশ ?" 
“মার্যে! আর্যো! ক্ষম মোরে- না ছিল তা” চিত্তে অভিলাব-_ 
অতর্কিতে শুনেছি সকলি। কিন্তু নহিক' পামরী-- 
ভেবে! না মৃত্যুর গ্রাসে সপিব হৃদয়ে বন ধরি, 

এ অতিথি মহাঁজনে |” “তোরে নাহি অবিশ্বাস-বিন্দু-_ 
শৈশবসঙ্গিনী তোর দিদিরে ভালই জানি কিন্ধ,__ 
জানি তা"র ঈর্ষাভরা মন--তাই করি সাবধান __ 
করিস্‌ নেগুণ্ব ব্ক্ত। এ তপন্তাগৃহে বহিদান 
করিস নে যেন। মোদের সমুচ্চ শির হবে নত-- 
খর-খড়গা-জিহবা মেলি” মৃত্যু আসি রাক্ষসের মত 
মুহূর্তে গ্রাসিবে তিনজনে -আর এ মনোমন্দির-__ 
প্রত্যেক ইষ্টকম্তরে আছে যাহে হৃদয়রুধির 

আমা+ সবাকার-- নিমেষে টুটিবে ঘোর দ্বণাময় 
কীর্তিহীন অনাদরমাঝে |” “মাতঃ, করিয়ো না ভয়-- 
এ গুপ্ত করিলে-ব্যক্ত ভান্মতী যদি হ'তে পাই, 
ত্রুও তা' না করিব কনু।”--“বল্‌ বাছা, বল্‌ তাই-_. 


লগ্তম সংখ্যা -] | মন'ষা । ৩৫৯. 





ছোঁক্‌ বিশ্বকোণে দিব্য নব মহ অশ্রির সধণার 
নারীর উদ্ধম। তাহে হোক্‌ যথা সমিধ্‌-সম্তার 
নারীর অপূর্ব কীর্তি, দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হোক্‌; 
পৃণ্যগন্ধ-ধৃপসম হিল্লোলে প্লাবিয়া বিশ্বলোক 
যুগান্তর আনন্দে ভরিয়া ।” 

এ আত্রেয়ী,তপো বনে” 
নিকুপ্ত কহিল, “্লভিম্থ আতিথ্য তব বরাঙ্গনে !, 
যে অমৃতময়,--এ জীবনে ভুলিতে কি পারি আর? 
তোম।”হেন তপস্থিনী মোদের আশ্রমে একবার 
পাই যদি ন্ুুহীসেনী"-ঢালি ঢালি হৃদয়ের ঝারি 
এ প্রাণদানের যোগ্য কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পারি। 
প্রাণ.ত' দিয়েছ কমি প্রাণদাত্রি । কি অমূল্য নিধি 
তাহা ছাড়া দেছ আর- জানেন তা” অন্তর্যামী বিধি ।৮ 
চন্দ্রা কহে, “এস তবে -রেখো মুখ ঘোমটাক় টাকা 
ভেথায় দর্শনছাত্রী যারা বস্ত্রে মুন ঢেকে রাখা! 
(চিত্তের সমাধিতরে ) তাদের আচার । কবে কথা 
নিতাত্ত অল্পই--অন্ত কারো নাহি লইবে বার ত-_ 
ভুলো ন1 প্রতিজ্ঞাবাণী--মন্দ কিছু না-ও হ'তে পাঁরে।” 


হইন্ুু গমনোন্মুখ - কোঁলে নিল নিকুগ্জ কণারে 
বিশ্ব-রাঁগ গণ্ছুটি যুগল-অঙ্গুলী-মাঝে ধরি 
চক্ষে ধীরে হানিল ফুৎ্কার-_চন্ত্রী নিরীক্ষণ করি 
মৃদ্হাস্ত হাঁদিল মধুর । 

ফিরিয়া মোরা তখন 

ভ্রমিলাম সবে মেলি একে একে সব আয়ুতন 
আসনে সজ্জিত । ক্ষণকাল ধরি বসি প্রতিঘরে 
শিক্ষপিত্রীমুখ হ'তে শুনিলাম ধঝর-ঝর ঝরে 
বাকাধারা-_-শশিমুখ হ'তে সুধাসম। স্বনস্বন্‌ 
শ্ষুরিছে মধুর ভাষা- শুতরমুত্তি জাহুবী যেমন 
ঝজতনিঃসারে-_তীক্ষ উচ্চকণে মাঝে মাঝে তাঁর 
খণ্ড-খগ্ড-মহাসুল্য-পুরাণেতিহাসু-বাক্যোদ্ধার-- » 


বজদর্শন। [ ৭ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৪ 


বজঘোষ-ভৈরবগ্ভীর-দর্থসমাস-রচিত 
মনো'বিমোহন মণিমুক্তা দিয়ে করিল খচিত 
মহাকাল-প্রন্থত-অঙ্কুলে'মহাবাক্য-অঙ্থুরীয় 
ঝহিবে যা নিত্যকালতরে। ঢালি” এমনি অমিক্ব 
বিলাল অনস্ত জ্ঞান-_- ইতিহাস, মানবের চিত্ত, 
রাজনীতি-_ গগনের গ্রহতারা, স্থরক্ষিত বিত্ত 
ধরাগর্ডে-_খেচর তূচর আর জলচর তব 
চিন্তাভরাঁ_ রসায়ন বিহ্যাতের“নিয়ম সমস্ত, 
ফণফুল যাহা-কিছু জগতের জ্ঞাতব্য বিষয় 

৮ মন্তরমুদ্ধশুনি মোরা মানিলাম অপূর্ব বিস্ময় । 
অবশেষে বাহিরিমু জ্ঞানীমৃতপানে জরজর 
শুদ্ধাচারী বিজোতম যেইমত অষ্টাশীতিপর 
শৃদ্রসৌধে নিশিযোগে সমাংস পক্কান্ন করি গ্রাস 
ক ভরি- ভোজনম্থলিতগতি ফিরে নিজবাস। 


আমি কহিলাম, “কেন-_-ঠিক এ ত পুরুষেরি মত 
করেছে ব্যাপার ।” নিকুপ্ কহিল, “হা হা, গ্রন্থ যত 
আলোড়ন করিয়াছে বটে--কিস্ত নব আবিষ্কার 
হবে কি ও হাড়ে?” কহিল মন্মধ, “হষ্ট কোথাকার ! 
চন্দ্রার বক্তৃতা হ'তে কিছুই কি পাইলে না সার ? 
আমি ত' বুঝি না তব কি-যে অর্থ শুন্য প্রশংসার -_ 
ছিছি-মনে ব্যথা! পেক্ছু বড়।” সে কহিল, *শুষ্ঠ বটে, 
কিন্ত বী্ছাড়! নহে । কহি তবে তোমা অকপটে-_ 
চন্জা যে অনন্তজ্ঞানী--নাহিক সন্গেহবিন্দু তায়. 
_থাগ্দেবী আপনি আঙি' ঢালিতেন বদি এ মাথায় 
শুক্র জ্ঞানধারা-স্তাতেও হ'ত না তত---হ'ল ধত 
চকিত-চাহনি-মান্র-পাতে | গুন বন্ধু! শতশত 
চিত্তক্গে ত্র অন্ুর্বর অবতনে পড়ে আছে হেথা-.. 
মহোল্লাসে, উড়ি' উড়ি” পশিছে বেদনাহীন বথা 
কনপের লক্ষ গুগ়কপা। তাই বহে শুন্যস্বাসে 
হবায়ের অব্যপ্ত বেদনা । কিন্ত আমি এ ধরমফাসে 


পগুম সংখ্যা । ] .. মনীষা । ৩৬১ 


০ ০০ তি 


স্পা ৮ চে সপ্ত ০ ৮ পপ শীশপগ্পীঁিত ০ প্পিপীশট উপাপিতত পপি পিপিপি 


বাঁধিয়া এনেছি সেই অনঙ্গেরে জীবিত এবার 
পঞ্চপুষ্প শরাসনে স্ুবন মস্থন করে যার 
নবনীত হস্তের পরশ-_ কণ্ঠেযার বিরাজিত 
রতিবলয়াঙ্ক--সে দেবতা আঙ্জি সায়ক নিশিত 
তুর্ণ ত্যজি” কীচলি ভেদিয়। মম বিধিল! হাদয়। 
ভাব কি মন্মথ তুমি আমিও কেবলি ছায়াময় 


| মু্তি হেরি' হয়েছি বিভোর রাজকুমীরের মত? 


আমা-'পরে নাহি অতিশাপ- ছায়া আর মুর্তি যত 
বেশ বুঝি তাহাদের ভেদ। বল দেখি কার পিছে 
ছটিয়া চলেছে 'চত্ত-- সে কি শুধু ছাদ্লাময় মিছে? 
'ওই যে অনিন্যকান্তি আখিধুগ্ম নীলোৎপলদল 
মধুঝরা চকি তবীক্ষিত-__ও*কি ছায়াই কেবল? 
না না, ও ত ছায়া নয়, অতুল প্রশ্বর্যে মহীয়সী 
ফুল্লারবিন্দবদন! দৈন্যহর! যোড়শী প্রেয়সী 
মোর! কত কথা গুমরিছে মনে-কহিতে না পারি-_ 
কাচলীবন্ধনচাপে এ পুরুষচিত্ত এবে নারী 
হ'য়ে আছে । বক্তীগণে বর্ষিতে লাগিল জ্ঞান, 
স্থকুমারী শ্রোত্রীদল লাগিল শুনিতে- দেখি” প্রাণ-_- 
তীত্র-কম্প্র ব্যথা-ভরে চেয়েছিল টুটি” ছগ্মবেশ 
শতোচ্ছাসে প্রকাশে আপন1- কিন্ত সে গোপন লেশ 
প্রকাশিতে দিব না দিব না। ছদ্মবেশ। গুপ্তিময়ী 
কুহকরাজ্যের রঙ্গপ্রিয়া ললন1 ছলন! অক্ষি | 
দেহ শক্তি হেন ছন্মধেশভশ্মে জলন্ত এ মম 
পুরুষহৃদয়বহি সঙ্গোপনে রাখি । সুধাসম 
স্থস্বর বরধষি দাও কণে_ এ মৌর নয়নঘয় 
ছোক্‌ হোক তব বরে তীব্র-প্রেমোন্মাদ 'রসময় 
উর্বশীকটাক্ষ তুচ্ছ করি'। মোর যুগ্মগণ্ডপরে 
প্রেমরাগ ফুটাও সুন্দরি | ফুল্প যখ! রবিকরে 
ফুটার সে রাও! কমলিনী। শুন ভোজনগ্রহর 
ডাকে কাংস্যকষ্ঠে_-চল ষাই।” , 

সবে উঠিরা সত্তর 
টলিলাম সারিসারি-_শুত্রহাস্যে রূপের জোয়ার 


৩৬২ 


বঙ্গদর্শন । [ ৭ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৪ 


উথলি উঠিল মরি বমস্তসাগরে ছপ্নিবার 
আকুল প্রবাহে । কেহ বা অতসীশ্যামা, কমলিনী 
স্থবণতপনদীপ্ু দিব্যবিশ্বাধরা স্থহাসিনী 
কোনে! রামা। আমার পৌরুষ চিত্ত লক্ষফুলশর- 
পাতে কেমনে চেতন ছিল জানেন ত।” শ্মরহর 
অধীর ধূর্জটি। এমনি মথিত চিত্তে ছনয়ন 
রেখেছিনু স্থির আপন-আদর্শ-মগ্ন সুনন্দন 
মনীষার মুখে । শতশত-রমর্নীবদন-মাঝে 
পঙ্পসরোবর-হাদে শশিচ্ছবি সে মুখ বিরাজে 
উথলিয়া সভাতল। পুন তর্ক ভাতিল নূতন 
শিল্প আর বিজ্ঞানে জড়িত, বিচ্ছুরিয়। অগণন 
নারীর প্রতিভা, যথা বৌন্দড্রে হীরকের জ্যোতিষষণা। 
হেরিনু সহসা দুরে আছে বসি” বিগতযৌবনা 
স্থলোচন। সমুজ্জলবসনে সজ্জিত, তীব্র-চোখে 
স্থির চাহি মোর মুখে, উদ্ভাসিত বহু দীপালোকে 
সে সভার প্রাস্তভাগে, শিকারে লক্ষিয়া তীব্রতর 
মার্জারী যেমতি চেয়ে থাকে । 

শাস্ততৃধ অতঃপর 
ভাঙিল সে নারীসভা । উদ্যানে ভ্রমণ-আশে 
উত্তরিয়া হেরি মোরা হেথা-হৌথা! মনের উল্লাসে 
ত্রমিছে ভামিনীবৃন্দ। কেহ দীপ্ত-উদ্দীপনা-ভরে 
্বীরাঙ্গনা-কাব্য” হ'তে নারী-উক্তি সুধা-তীক্ষ স্বরে 
আবৃত্তি করিছে আনমনে । কেহ বা পড়িছে ধীর 
এক হাতে গ্রন্থ লয়ে অন্য হাত বুলায়ে শিখীর 
গ্রীবাদেশে । কেহ ক্ষুদ্র তরণী আরোহি গাছে গান-- 
“সাধের তরণী মোর কে দিল তরঙ্গে ।” হাক প্রাণ 
কেহ ব! প্রকাশে উচ্চহাসে।* খেলে লুকোচুরি কেহ 
পক কমলার কুঞ্কবনে। সে গুরুনিতন্ব দেহ- 
ভরে গভীরার্ধ পদচিহু দেখা যায় ধরণীর 
বঙক্ষপরে। কেহবা কন্দুক লয়ে খেলিছে অধীর 
ক্ষিগ্র শ্রমে হাপাইয়া উচ্চহাস্যে। বসি যুরীবনে 
বিংশোর্ধবয়সীদল বিশ্রস্ত-আলাপ-রত মনে 


পণ্ডদ সংখ্যা । ] 


মনীবা! 


কহিতেছে-_“জীবনের বস্ত গেল যে! মিছ! কেন 
পাঁজিপুথী ল'য়ে ঘাটার্থাটি। পাণ্ডিত্য করিয়! হেন 
কি রত্ব হইবে লাভ? এখন হয়েছে সাধ চিতে 
বিস্কারণ্য ত্যজি' নব সংসার-আশ্রম প্রবেশিতে 
গৃহস্থালি পাতি' বিশাল এ ধরণীর খ্যাতিহীনা 
অন্ধকোণে বসি' পতিপ্রেমে এবার,রহিব লীন,_ 
বড় সাধ জাগিয়াছে চিতে। বিহ্ষীর! নহে প্রিয় 
পুরুষের ।” মোর! ঢাঁকিলাম মুখ কৃষ্ণ-উত্তরীয় 
আবক্ষলম্িত করি'। ঘুরিতে লাগিল বেলা, রঙ্গে 
আর বিজ্ঞপে, বিধিয্া সবে। তখন দিবসভঙ্গে 
মন্দিরে মঙ্গলম্থারে শঙ্ঘঘণ্ট। বাজিয়! উঠিল 
ধৃপধুনামিশ্র পধন আন্দোলি, । নীরবে ফুটিল 
বিশ্বহদে তক্তিগন্ধি সন্ধ্যাকোকনদ। উঠিলাম 
উদ্ভান ত্যজিয়৷ সবে।-_বাধি রূপসারি জুটিলাম 
গুভ্রপট্টবাস। ছয়শত নারী স্ফটিকমন্দিরে 
জলে যখ। শত ঝাড় উদ্ভাসিয়! স্যার তিমিরে 
বহুদূর ব্যাপি' । বাজিয়া উঠিল বীণ! সপ্তন্বরা 
মুগ মুরলী। অমনি গম্ভীরে উঠে প্রাণভরা 
বেদমন্ত্রধবনি আশীর্বাদ যাঁচি বিশ্ববিধাতার 
ঠাই__ঝরে যেন স্বর্গ হ'তে অভিনব সুধাধার 
নারীর এ মহাত্রতে । মন্দ্রিয়া তক্দিত সন্ধ্যাবায় 
আন্দোলি, আন্দোলি' ধ্বনি আরোহিল উর্ধা অমরায়। 
 গান। 
সৃছু-মধু-বর-বয়ে মৃছ-মধু-ঝর-ঝরে 
বহু রে বহরে আজি মলর়পবন 
ধীরে ধীরে ধীরে অতি শ্বস্য়া নীরবগতি 
আনন্দে বহরে আজি মলক়পবন। 
বিপুল তরঙ্গ দিয়া 
ত্বরিত গোপনে গিয়া 
প্রতাতশনীরে চুমি' ফিরে এসে বহু তুমি 
ফিরাইরা। আন' মোর হৃদয়রতন 
আমার প্রাণের খোকা আমার দৌবার খোকা 
ঘুষে নিমগন * 


ঘুমাও সোনার যাছ 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৭ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৪ 


পাপা বিসস্পপপাররযপজজারিজর 


ঘুমাও সোনার যছ 


আসিবেন তোর কাছে জনক তুহার 


ফোমল নিশ্চিন্ত খে ( 


গুয়ে থাক মায় বুকে 


আসিবেন তোর কাছে জনক তুহার। 
ত্বারিতে খোকার তরে 
আহুন জনক ঘরে 


ওই বুঝি কালে! জলে 


রূপালি চাদের তলে 


ভরীর রূপালি পাল কাতায়ে কাতার 


ঘুষাও সোনার খেক! 


" ঘুমাও প্রাণের থোক। 


মাণিক আমার । 


শীনরেন্্নাথ ভট্টাচার্য্য 


রাইবনীদুর্গ। 


স্পা বি ৯০ 


[ এতিহাসিক উপন্তাস ] 


চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
নদীতীরে তরুগুলাদির তেমন প্রাচুর্য নাই, 
তাহার উপর ক্ষীণতর হইয়া আদিলেও 
টক রকিরণ পরিপূর্ণ-মথবর্রেখার বক্ষে বিচ্ছুরিত 
হইতেছিল। ইহাতে বনপথের ঘোরান্ধকার 
সেখানে পরিব্যাপ্ত হয় নাই। কুমার পদাঙ্ক- 
নারায়ণ তথায় উপস্থিত হইয়া বিষুণ 
তেওয়ারিকে মুধাইলেন, প্নদীস্রোত যেরূপ 
 গ্রবলবেগে বহিতেছে, পটুসন্তরণকারী কেহ 
ইচ্ছ! করিলে কতঙ্গণে তাহাতে ভাটিয়ালমুখে 
রাজধাটে পৌছিতে পারে?” তেওয়ারি 
রাজকুম।রের ব্যাঙর্শনের ইচ্ছা কেবল ' একটা 
তামার মনে করিতে পারে নাই, আত এব 


সহসা আত্মসংবরণ করিয়া উত্তর করিতে 
পারিল না। তীক্ষবুদ্ধি পদাঙ্কনারায়ণের ইহা 
বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি হালিয়া বলিলেন, 
“বাঘের জলপান দেখার ইচ্ছাটা অছিলামাত্র 
ভাবিয়াছ? তা ঠিক নয় তেওয়ারিজী। 
বাস্তবিক সে গল্প শিকারীদের মুখে অনেকবার 
গুনিয়। প্রথমেই আজ দেখিতে ইচ্ছা হুইয়া- 
ছিল, কিন্তু বলিয়া ফেলিয়া পরে ভাবিলাম 
যে, বানের দিনে তারা আসিবে কেন? 
তা সে কথা যাউক। রাজঘাটে ঘোড়ায় 
যাইতে তোমার কতক্ষণ লাগে? 
ভামিয়া গেলে তার আন” 

কি না?” /8 


ওয়া যায 


সপ্তম পংখ্যা | ] | 


" রাইবনীছূর্গ। 


৩৬৫ 





তেওয়ারি প্রমাদ গণিল। রাজকুমারের 
মনোভাব বুঝি! সে বলিল, “মজিকার এই 
বন্তআ্োত নক্ষত্রগতিকেও হারাইয়ছে। 
যেমন কেন সন্ভরণকুশনী হউক না, উহাতে 
_ গড়িলে জলের ঘূর্ণায় তাহারে বাঁচিতে হইবে 
 না। ধত্নাহতীর, এ কথা মনেও স্থান দিবেন 
না। আপনি বিধবা রাশীমাতার একমাত্র, 
সম্তান--রাজকুলের একমাত্র আশাভরসা__ 
এমন অন্ঠাঁয় সাহস করা কি আপনার উচিত? 
আর উহার দরকারই বাকি? আনা বিশ্বাস, 
পাঠানদন্থ্যর! সংখ্যায় বেণী নয়। নয়াসে 
আমরা উহাদের পরাস্ত করিয়া! চলিয়া যাঁব।” 

কুমার চিত্ত স্থির করিয়া! ফেলিয়াছিলেন। 
বলিলেন, “তেওয়ারি, দাদামহীশয় ঘাড়ে 
একটা লোক লইয়া বন্তার প্রথম বেগেও 
নিরাপদে রাঁজঘাঁটে পৌছিলেন, আর আমি 
তীর চেয়ে বেশী সাতার জানিয়াও মারা যাব? 
বিশেষ আমার সঙ্গে পরিধেয় বন্ধ একখানি- 
মীত্র থাকিবে, তাহা'ও মাথায় বাধিদ্বা লইব। 
দরকার বুঝিলে তাহাও ফেলিয়া দিব। তুমি 
অন্তায় সাহস করিতেছ। তুমি-আমি 
হইলে কোন কথ। ছিল না_-আমরা দন্থ্াদের 
পরাস্ত করিতে ন! পারিলে দাঁড়াইয়া মরিতাম। 
কিষ্ধ সঙ্গে স্ত্রীলোক, তাহা কি ভাঁবিতেছ না? 
দাদামহাশয় বলেন, গৌয়ারতমি বীরত্ব নহে। 
চারিদিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করাতেই 
আসল মহত্ব ও বীরত্ব। তুমি পান্বীর 
কাছে ফিরিয়া দণ্ড-ছুই কোনরূপে পাঠান- 
গুলাকে অন্তমনস্ক রাখিতে পারিলেই দেখিস্তে 
দেখিতে তাহারা 'ইহুরের মত কলে পড়িবে। 
সময় যায়--আমায় আর বাধা দিও না।” 

কথ৷ বলিতে বলিতে কুমার অঙ্থপৃষ্ঠেই 


বস্ত্র উন্মোচিত করিতেছিলেন। দেখিতে 
দেখিতে ঘোড়াটাকে নিকটবর্তী গাছের তলায় 
ছাড়িয়া-দিয়৷ তিনি তাহার পিঠ চাপড়াইলেন 
এবং আদর করিয়া বলিলেন, “যতক্ষণ মামি না 
ফিরি, এখান হইতে নড়িও , ন।” তখন 
পরিত্যক্ত/পরিধেয় গুলি তাহার পৃষ্ঠে রক্ষা করিয়া 
অন্ধকারে রাজপুত্র *অস্তহিত হইয়া! গেলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে বিষুণ তেওয়ারি জলে একটা 
লম্ফদানের শব্ধ শুনিতে পাইল। বাযুবেগ 
অকম্মাৎ বাড়িয়া-উঠিয়া বৃক্ষশিরে সঞ্চারিত 
হইল। তাহার স্বন্স্বন্শব্বে একট! অস্ফুট 
“হায় হায়” রব বিষুণ তেওয়ারির কানে 
বাঁজিতেছিল। 
একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 

কল্যাণপণ্ড। অভয়ানন্দের সাক্ষাৎ লাভ করিয়! 
রাজ প্রতিনিধির যোগ্য সম্মান তাঁহাকে অর্পণ 
করিলেন। শিবাপ্রস্ন দাস কোন শুঢ় 
মন্ত্রণার প্রয়োজনান্ুরোধে পণ্তীজীর আগমন- 
সম্ভাবনার তাহার সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশের 
পূর্বেই অন্তাত্র উঠিষ্া গিয়াছিলেন।* সুতরাং 
মীরহবীবের গোপনীয় পত্র লইয়া ছুই রাজ- 
পুরুষের যে তর্কবিতর্ক হইল, তিনি তাহার 
কিছুই জানিতে পারিলেন না৷ 

কল্যাণপঞ্ডার সহিত গিরিমহাঁশয়ের এই 
প্রথম সাক্ষাৎ। পণ্ড প্রবীণ রাজকর্ণচারীর 
যোগ্য সতর্কতার সহিত প্রতি কথা ওজন 
করিয়া তবে মতামত দিতেছিলেন ।_- 
শিবা প্রসন্নদীসসম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে কিছু 
না বলিয়া তাহার অবরোধ শ্বতঃপরত যে 
মযূরতপ্জরাজ্যের প্রতি সেই সম্কটকালে 
জনসাধারণের বিরাগ উৎপাদন করিয়া একটু] 
অনর্থ ঘটাইবে, ইহারই ইঙ্গিত করিতেছিল্নে। 


৬৬৬ 


প্রেরিত পাঠানসৈন্তকয়জনের উপর তীক্ষ- 
ছুটি রাখিবার জন্য যে ব্যবস্থা তিনি করিদ্না- 
ছিলেন, তাহারও উল্লেখ করিলেন । 

সকল গুনিয়া অভয়ানন্দ স্থির করিলেন, 
ক্বয়ং.দাসমহাশয় যখন উপস্থিত, তীহার 
সমক্ষেই কর্তব্যাকর্তবা অবধারণ করা :ভাল। 


তিনি অলৌকিক বাক্তি,নিজের শুভাশুভের 


প্রতি দৃক্পাত না করিয়া যথার্থ হিতকর যাহা, 
তানারই পরামর্শ দিবেন, এ বিষয়ে গিরি, 
মহাশয় এবং পণ্ডাজীর মধ্যে দ্বিমত হইল না। 
তখন দাসমহাঁশয় উভয়ের আহ্বানে সে 
মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন । পণ্াছী রহস্য 
করিয়! বলিলেন, "অনেকদিন তোমার সঙ্গে 
দেখাসাক্ষাৎ নাই, তাই আজ প্রিয়জনের 
উপহার লইয়া উপস্থিত হইয়াছি।” তখন 
সেই পত্রধণ্ড শিবাপ্রসন্নকৈ পড়িতে দিলেন । 

' হাসিতে হাসিতে দাসমহাশয় লিপিখণ্ড পাঠ 
করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন, হাসিতে হাসিতে 
তাহা শেষ করিলেন। দেখিয়া কল্যাণপণ্র 
বলির! উঠিলেন, “্দাসজী, সুখে-ছুঃখে সমভাব 
শোনা যায়, দেখিতে বড় পাই না। তোমাতে 
আজ ভাই দেখিলাম। ধন্য তুমি!” 

অন্যয়ানন্দ “বিস্মিত হইয়া শিবাপ্রসন্পের 
প্রচুল্প মুখ প্রতি চাহিয়া ছিলেন। অভ্যাস 
কি আত্মগ্রতারণ!? পরার্থে জীবন থে 
উৎসর্গ করিয়াছে, রক্তমাংসের শরীরে সত্য- 
সত্যই স কি এতট! আত্মজয়ী হইতে পারে ? 

দাসমহাশয় , উভয়কে লক্ষা করিয়া 
শ্মিতুখে বলিলেন “সিম্লিপাহাড় উত্তম 
গ্বান। দিনকতক নির্জনে সেখানে বাস 
শ্ররিয়া সংসারের জালা জুড়াইতে পরি, 


বঙ্গদর্শন । 
সে ত তাগোর কথা । আমি ও 
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পাঠানসৈন্তদের ডাকিয়া পাঠাও ।” 

গিরিমহাশয় এবং পণ্ডালী একবাকোো' 
বপিয়। উঠিলেন, “ইহা কখন হইতে পারে 
না। মীরহবীব আমাদের সহিত এই 
কার্ধ্ে সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করিয়াছে । আমরা 
পাঠানসৈন্তদের বন্দী করিয়! স্বয়ং নায়েব- 
নাজিমকে খবর দিব ।” 

সদানন্দ উচ্চহান্ত করিলেন। “তোমরা অতি 
সঙ্কট কালে মমূরতঞ্রযাজ্যের কর্ণধার হইয়াছ-- 
এত অধীরতা তোমাদের শোভা পার না। 
নবাব আলীবদদী ' সঙ্গে শক্রতা, আবার নবাব- 
নাজিমকেও শক্ত করিয়া তুলিবে? এখন 
কিছুতে তাহা হইতে পারে না । দেওয়ানজী 
আমার সম্বন্ধে ষে আদেশ দিয়াছেন, তাহ! 
প্রতিপালন করাই এখন তোমাদের কর্তব্য । 
অরাজক সময়ে তোমরাই যদি আদেশভঙ্গ 
করিয়া অরাজকতার প্রশ্রয় দাও, ক্তবে বিপ্লবের 
আর বাকীকি ? আমার জন্ত এই সর্বধ্বংসকর 
রাষ্ট্রবিপ্রধ আমি কদাচ হটিতে দিব না। 
পাঠানসৈস্গেরা আমায় না-ই লইয়া যাক, 
নিজে গিয়! আমি সিম্লিপাহীড়ে ধর! দিব ।” 

এই আলোচনা সম্পূর্ণ হইতে লা হুইতে 
ঘাররক্ষক আপিয়া সংবাদ দিল, কুমার 
পদাক্কনারারণ উপস্থিত। তিনি পণ্াাজীয 
সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। 
* কুমার আসিলেন । নগ্ন পদ, গাত্রে কোন 
বস্ত্র নাই, কেবল কটিতট জামানত বস্তরথণ্ে 
আচ্ছাদিত। শিবাগ্রসন্ন কিছুই বুঝিতে ন! 
পারিয়া আবেগভরে তীাহীকে একেবারে 
কোলে তুলিয়া লইলেন। 

ক্রমশ। 


ভপ্রীশচজ মভুমঘার | 


বঙ্গদর্শন । 


৬০২৬০০০৬০৬ 


সমস্যা | 


সরি 


আমাদের বর্তমান জাতীয়জীবনে একটা 
বিষম সমন্তা উপস্থিত হইয়াছে, ইহার একটা 
মীমাংসা চাই-_মস্তত কিসে মীমধাা হইতে, 
পারে, তাহা বুঝা চাই। সমস্তাটি এই-_ 
তারতবাসী মানবোচিত সমস্ত অধিকার লাভ 
করিয়া আর দশ জাতির মত একটা জাতি 
হইবে, অথব! চিরদিন সমস্ত অধিকার হইতে 
বঞ্চিত থাকিয়া এ গুরু জীবনভার বহন 
করিবে? ভারতবানিমাত্রেরই কথাটা তলা- 
ইয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে ; ছোট-বড় 
সাক্ষর-নিরক্ষর হিন্দু-মুসলমান কাহারও 
এ বিষয়ে উদাসীন থাকিবার 'অধিকার নাই। 
এই জীবনমরণের সমস্তায় উদাসীনতা ঘোর 
অধর্মা। " 
সময় আইসে নাই, বা আমরা উপযুক্ত 
হই নাই, এ আমাদের কথা নহে, আমাদের 
চিন্তাপ্রক্ত সিদ্ধান্ত নহে) ইছা পরের 
কথা, অপরের স্কোভবাক্য, আমাদিগকে 
চিরদিন নিদ্রিত রাখিবার জন্ত এ "শুধু 
মোছের ছলনা । যেখানে জীবনমরণের 
সমস্তা, লেখানে সময় আর আসিবে কি 1 


মরিয়া গেলে -জাতি বিলুপ্ত হইয়া গেলে 
কি. সমর 


আমিবে 1 সময় ত প্রতি 


মুহূর্তেই উপস্থিত, এখনই উপস্থিত । আসন্ন- 
মৃত্যু রোগীরই ওধধসেবনের প্রয়োজন সর্ব্বা- 
পেক্ষা অধিক, বাচিবার চিন্তা সর্বাপেক্ষা 
প্রবল। তখনও যাহাদের ওঁষধ খাইবার 
প্রবৃত্তি নাই, বাচিয়া৷ উঠিবার চিন্তা নাই, 
তাহারা ত বিকারপগ্রস্ত,-_বিষপ্রয়োগ ছাড়া 
তাহাদের আর চিকিৎসা নাই, জীৰিত থাকি- 
বার তাহাদের আর আশ! নাই! * 
উপযুক্ততাসম্বন্বেও এ কথা? বলি, 
সম্প্রতি লর্ড মিন্টো এবং জন্‌ মর্লে যেভাবে 
ভারতে শাসনদগ্ডের পরিচালন করিতেছেন, 
সেভাবে সে কাজ করিবার উপযুক্ত বহু লোক 
এখনই কি ভারতে পাওয়া যাইতে পারে না ? 
তাহাদের বিস্তাবুদ্ধি ঢের থাকিতে পারে; 
কিন্তু তাহারা যেভাবে "কাজ করিতেছেন, 
তাহাতে প্রজাদমনের জন্ত কতকগুলি সৈম্থ, 
লেখাপড়ার জন্ত কতকগুলি কেরাণী, আর 
হুকুম চালাইবার জন্ঙ নাম সহি করিবার বিস্তাই 
কি যথেষ্ট যোগ্যত। নহে? রি শি 
অনেকে মনে করে; পহখে-স্বচ্ছন্দে খাই- 
তেছি-পন্ধিতেছি, দশটাকা রোজগার করি- 
তেছি, ত্বেশ আছি অধিকারের কথা বলিলে 


যদি ইংরেজ-মনিষ রুই হন। তবে তস্থাকে 


৩৬৮ 


নাই। এ অস্থবিধা ডাকিয়া আনিবার দর- 


বঙ্গদর্শন। 
চটাইয়া নানা অস্থবিধায় পড়! ভিন্ন লাভ কিছু 
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ভারতের বর্তমান অশান্তির মূলে একটা 
বিরোধ লক্ষিত হইতেছে) সেই বিরৌধটা 


কারকি? অবশিষ্ট যে করট] দিন আছে, | কোথায়, তাহ! দেখা যাউক। অনেক ইংরেজ 


এইভাবেই চলিয়৷ যাউক। ছেলেপুলে লেখা- 
পড়া শিখিয়া প্রস্তত হউক, মানুষ হউক, 
তখন তাহাদের কথ! তাহার! বুঝিয়া লইবে।” 
মূর্খতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা এবং নীচতা ইহার 
নীচে নামিতে পারে না। পঞ্চাশবৎসর যে 
লেখাপড়া শিখিয়৷ নিজে যেমন মানুষ হুইয়াছ, 
সম্তানসন্ততি সেই লেখাপড়ার সেইরূপ মানুষই 
হইবে। নিজে যে অধিকারের কথাটা মুখে 
বলিতে সাহস পাইতেছ না, তাহা লাভ করি- 
বার ভার সন্তানের উপর রাখিয়া যাইবে, 
ধন্য আশা, ধন্ত বুদ্ধি, ধন্য উদারতা, আর ধন্ট 
সন্ভানবাৎসল্য ! তোমার সন্তানেরা লেখা- 
পড়া শিখিয়া অধিকারলাভের জন্ত প্রস্তুত 
হইবে, আর সেই অধিকারের বিরোধিগণ 
ততকাল ুমাইয়া থাকিবে-.নাগপাশ গলায় 
লইয়া বসিয়। থাকিলে সাঁপ আপনা হইতে 
ছাড়িয়া! চলিয়া যাইবে, এই বুদ্ধি বুঝি গত 
অর্ধশতাব্ীর “শিক্ষার ফল? আর সম্ভানবাৎ- 
সল্যের কথা, তাহার ত তুলনাই নাই! যে 
সন্তানের মঙ্গলের জন্ত প্রকৃতিস্থ মন্ধ-_ 
অনেক গশ্তপক্ষীও . বটে--আপনার প্রাণ 
পর্য্যস্ত দিতে কুষ্টিত হয় না, তাহার জন্য 
সমস্ত ছঃখবিপৎপরীক্ষার ভার সঞ্চিত রাখিয়া 
নিজে অক্ষতদেহে পলায়ন করিবে? ধন্য 
দুদু, আর ধন্ত বীরত্ব! এরূপ মনের ভাব 
এখনই পরিত্যাগ কর তোমাদের সম্তানেরা 
যে মান্গুষের সন্তান,  আস্মজীবনের ৃষ্টান্তে 
অন্তত তাহার পরিচয়টা . সন্তানের, কাছে 
রাধিয়া'যাও। ও 


মনে করিতেছেন, রাজার সঙ্গে প্রজার বিরোধ 
উপস্থিত হইয়াছে, তাই তীহারা মন্গয্যত্থে 
জলাগ্রলি দিয়া, স্তায়ধর্ম্ে বিচারবর্জিত হইয়া, 
সোনার ভারতরাজ্য হস্তচুত হইল ভাবিয়া 
ক্ষেপিয়! উঠিয়াছেন, -মামাদ্িগকে রাজদ্রোহী 
বলিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক রাজার সঙ্গে 
আমাদের কোন বিরোধ নাই। রাজা 
ভারতসম্রাট” উপাধি লইয়াছেন, তাহাতে 
আমরা আনন্দিত হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি। 


হিন্দুর মতে রাজা অষ্টদিকূপালের অংশ- 


সম্ভৃত, সুতরাং তিনি দেবত1 ) তিনি যে কুলে, 
যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি 
ভারতবাপীর নমন্ত। বিশেষত আমাদের 
সম্রাট ভারতরাজ্যপম্পর্কে যেরূপ নিলেপ, 
নির্বিকার, নিক্রিয়। তাহাতে তাহার সঙ্গে 
বিরোধের সম্ভাবনা কোথায় ? তিনি ত প্রকক- 
তই দেবতা--একমাত্র ধ্যানগম্য। ভারত- 
বাসীকে যাহার! রাজদ্রোহী বলে, তাছার! 
মিথ্যাবাদী । তাঁহার ভারতবাসীর শান্ত, 
প্রকৃতি,বা রাজভক্তি কিছুই জানে 'ন!। 

তবে বিরোধ কোথায় এবং কাহার সঙ্গে ? 
বিরোধ ছুইট! জাতীয় স্বার্থের মধ্যে । এক- 
দিকে বিদেণী বণিকের স্বার্থ অপরদিকে 
ভারতবাপীর স্বার্থ, এই ছুই স্বার্থে তুমুল 
ঘর্য বাজিনাছে; তদুর্ধে রাজসিংহাসন, 
তছুপরি মহামান্ত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড 
উপবিষ্ট থাকিয়া তুল্যান্থরাগে উভয় জাতির 
ভক্তিপুষ্পাঞ্চলি গ্রহণ করিতেছেন। উভয় 


জাতির মধো তীহার নেহাহযাগের কোন 


অফম সংখ্যা ।] 7 


পার্থক্য আছে, এমন মহাপাপের কথ! যে 
কল্পনা করে, বোধ হয় সেও মহাপাপী। 
স্থতরাঁং এ বিরোধ রাজায়-প্রজায় নছে। 
বিদেশীর স্বার্থ_-ভারতবাসীর অধিকার 
চিন্নদিনের জন্য সম্কুচিত,করিয়া রাখা ; আর 
ভীভালীশ  স্বীর্থ সমস্ত." মানবোচিত 
অধিকার উপভোগ করিয়া মানুষের মত 
জীবনধারণ করা। সাধারণ ইংরেজ 
ভাবিতেছেন, তাহাদের এত ধনৈশ্রর্য্য, এত 
প্রতীপপ্রতিপত্তি, সে শুধু ভারতব্যসী নিজের 
উন্নতির জন্ত নিশ্চেষ্ট ছিল বলিয়া? ইহারা 


যদি একবার আত্মনির্ভরতার সুফল ভোগ 


করে, তবে আমাদের শক্তি বা প্রাধান্তের 
অবশিষ্ট আর কি রহিল? ভারতের নন্দন- 
কাঁননে আজ সাধারণ ইংরেজ যে ইন্ত্রত্ব 
উপভোগ করিতেছে, ইহাদের উন্নতির 
চেষ্টা সফল হইলে সে ইন্ত্রত্ব কোথায় থাকিবে? 
আর ভারতবাসী ভাবিতেছে, আমাদের এত 
ধনবল, জনবল, বুদ্ধিবল, সমস্তই বার্থ, 
সমস্তই নিক্রিয়। আমাদের সমস্তই আছে, 
অথচ কিছুই আমরা রাখিতে জানি না) 
আমরা একটা অতুল প্রাচীন সভ্যতার 
উত্তরাধিকারী, অথচ আমরা ধনদারিদ্র্ 
এবং শক্তিদারিজ্যেবু জন্ত জগতের "চক্ষে হেয়, 
নগণ্য, নিশ্চ্ছ্য ) মানবের জন্মগত এবং 
জাতিগত যে নকল অধিকার আছে, আমাদের 
সে সকল কিছুই নাই-_জ্ঞানবিজ্ঞানের চিস্তা, 
কাব্যসাহিত্যের চিন্তা, প্রথর্যযাগৌরবের চিন্তা, 
সুথসম্পদের চিন্তা, এক কথায় কোন প্রকার 
উন্নতির চিন্তা করিবার অবসর আমাদের 
নাই; আমর! দিনরাত্রি খাটিয়াও অন্নচিন্তা 


সমন্ঠা 


৩৬৯১ 


তুচাইতে পারিতেছি না ;-_নিরত অরচিস্তা, 
ছুর্ভিক্ষচিন্তা, দারিগ্র্যচিস্তা আমান্িগকে 


 বংশপরষ্পরায় দিনদিন নিম্ভেঞ, নিশ্রভ, 


নিরায়ু করিয়৷ ফেলিতেছে! আমাদের এ 
সকল অধিকার ইংরেজের স্বার্থের বিরোধী-- 
আমাদিগকে ,সমস্ত অধিকারে বঞ্চিত রাখিয়াছেন 
বলিয়াই বিদেশী ভারতবর্ষ হইতে-_আমাদের 
ঘর হইতে প্রতিবৎসর পাচশতকোটি টাকা * 
নিজের ঘরে লইয়া যাইতে পারিতেছেন। 
স্থতরাং এ বিষয়ে আমর! বিদেশীর আইন, 
বিদেশীর বাবস্থা, বিদেশীর উদারতা, বিদেশীর 
সান্ভূতি-_কিছুরই সাহাষ্য পাইব না, বরং 
পদে পদে বাধা, পদে পদে বিরুদ্ধাচরণই 
পাইব। এ অবস্থায়। আমরা যদি নিজের 
হিত নিজে ন৷ বুঝি, নিজের ব্যবস্থা নিজে না 
করি, সর্ববিষয়ে আত্মনির্ভরকে অবলম্বন 
করিয়! না দীড়াই, তাহা হইলে, দিনদিন 
আমাদের দুর্দশার একশেষ হইবে, অচিরেই 
আমাদের অস্তিমদশা! দর্শন করিয়া জগতের 
পশুপক্ষী পর্যন্ত কাদিবে। ৃ্‌ 

উভয়ের কথাই ঠিক, উভয়ের ভাবনাই 
স্বাভাবিক, উভয়ের পক্ষেই যুক্তিবাদ এবং 
হেতুবাদ যথেষ্ট রহিয্নাছে ; তবে উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্যটুকু' এই ;-_সাঁধারণ ইংরেজ চাহিতেছেন 
(এবং করিতেছেন) ভারতবাসীর অমঙ্গলে 
দৃকৃপাত না করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি ) আর 
তারগুবাসী চাহিতেছে অমঙ্গলনিবারণ-. 
আত্মরক্ষা । সুতরাং এই স্থার্থনংঘর্ষে রব 
এবং ধশ্ম কোন্‌ পক্ষে, তাহা কেহ বলির! ন! 
দিলেও বুঝা যায়। 

এক রাজার অধীন ছুই দেশ, ছুই জাতি 


* চব্বিশপরগণ| জেলাসমিভিতে জীবুক্ত মৌলবী মজিষর রহুমন সছেবের ব্ত ত! মনোযোগের সহিত জষ্টবয | 


৩৭৬১ 


ছ্রই নীতিতে পরিচালিত হইতেছে। এক 





জাতির হস্তে শীসনশক্তি প্রার সম্পূর্ণরূপ ৰ 


থাকাতে অপর জাতির স্বার্থ পদদলিত 
হইতেছে, অথচ তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা 
সফল হইতেছে না, ইহাই. হইতেছে সমস্তা। 
এপর্য্যস্ত এই চেষ্টা কেবল আবেদন 
এবং নিবেদনেই নিবন্ধ ছিল ভারতবাসীর 
বিশ্বাস ছিল, সাধারণ ইংরেজেরা! বুদ্ধিমান 
এবং উদ্দার বলিয়া খ্যাত, স্থতরাং যথেচ্ছ- 
শীসনের দোষ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে 
পাঁরিলে নিশ্চয়ই প্রতিকার হইবে। এই 
বিশ্বাসের বশবন্ত হইয়। ভারতবাসী এ পর্যযস্ত 
বত আন্দোলন করিয়াছে, তন্মধ্যে সহবাস- 
সম্মতি আইন এবং বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে যে 
আন্দোলন হইয়াছে, তাহাই প্রধান। এই 
সকল আন্দোলনের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয় নাই, 
কিন্ত অর্রাস্তর সুফল-কুফল অনেক পাওয়া 
গিয়াছে। প্রথম ফল এই হইয়াছে যে, 
সাধারণ ইংরেজ যে নিজের স্বার্থরজ্ঞু শিথিল 
করিয়! আমদের অধিকার, স্বার্থ এবং সুবিধা- 
অগ্গৃবিধা দেখিয়া! আমাদের কাতরপ্রার্থন! 
রাজাকে বা বথাস্থানে গোচর করাইবেন, 
আমাদের প্রতি ন্তারযুক্ত বিচারের পথ 
পরিষ্কার করিয়া দিবেন, সে আশা এবং সে 
বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। আন্দোলনে 
প্রতিকারের আশা কাহারও নাই, তবে 
একদল বলিতেছেন, “ন! পাইলাম ফল, 'তবু 
জান্বোলন ছাড়ি কেন? রাজাকে হঃখক 
জানাইতে প্রজার বে 'একটা অধিকার আছে, 
সেটি পধ্যস্ত ছাড়িয়া দিই কেন? ন! 
পাইলাম ফল, কিন্ত আন্দ লেনে থে একটা 
বিচারবিভর্ক চলে, একট! সজীবতা লক্ষি 


বজদর্শনি। 


ঞ্ [ ণম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 





হয়, একট| একতার সুযোগ হয়, তাহা ছাড়ি! 
লাভ কি? আর একদল বলিতেছেন, 
প্যাহার বিফলতা নিশ্চিত, বরং যাহার ফল 
বিপরীত, সেরূপ আন্দোলনে আর শক্তিক্ষয় 
করি কেন? আন্দোলনের অর্থ রাজকর্ম- 
চারীদিগের কুব্যবহারপ্রতিকারেক _ "পল 
রাজার নিকট আবেদন-_ ক্রন্দন । কিন্ত 
যেখানে সে ক্রন্দন যথাস্থানে না পৌছি্না 
বিদ্রপ, উপহাস, তিরস্কার মাত্র লাত করিয়া 
ফিরিয়া আইসে, সেখানে বিফল আবেদনের 
উপর বিফল আবেদনে একটা নীচতা, একটা 


' অকর্মণ্যতা, আত্মাবমাননার একটা বিড়ম্বনা 


নাই কি? বিফল ক্ষেত্রে সফলতালাভের 
পৌনঃপুনিক নিফল চেষ্টার পরিণামন্বরূপ 
অবশেষে একট! জাতীয় অবসাদ জন্মিতে 
পারে না কি? বদি এইরাপ অবসাদ 
একবার জন্মিয়। যায়, তবে আর শত চেষ্টাতেও 
ষে ভারতের জাতীয়দেহে চেতনাসঞ্ার 
হইতে পারিবে না! অতএব পুনঃপুন বিফল 
আন্দোলনে আর অবসাদ- জাতীয়মৃত্যু 
ডাকিয়। না আনিয়া এখন সফল আন্দোলন 
করা যাউক--এখন প্রজাশক্রির নিকট 
আবেদন করা যাউক।” 

বাস্তবিক এখন আর €ুই দল নাই, একই 
দলের এ ছুই কথা,--সমন্তার বিপৎসন্কুল 
স্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ভারতবাসী এখন 
আগ্রনাকেই আপনি জিঞ্ঞাসা করিতেছে- 
এ পথেযাই কি ও পথে বাই? সমস্তান্থলে 
এরপ প্রশ্ন স্বাভাবিক” 

কিন্ত বাতাস কোন্‌ দিকে বহিডেছে, 
সঙন্ঠার বীমাংলা কোন্‌ পথে চলিতেছে, 
বুদ্ধিমানের নিকট তাহা! অবিদিতত নাই। 


অহ্টম সংখ্য!। ] 


সাধারণ প্রক্গা রাজনৈতিক অধিকার না 
বুঝুক, রাঁজপুরুষদিগের বিধিব্যস্থার গৌণ, 
ফল ন! ভাবুক, কিন্তু দরিদ্রতার যে প্রতিকার 
চাই, সারাদিন পরিশ্রম করিয়া ষে ছুইবেলা 
পেট ভরিয়। খাওয়া চাই, ছর্ভিক্ষনিবারণ, 
শসাবপ্রঠনি-নিস্রমন এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃ ভূতি 
দমনের যে একট! উপায় চাই, ইহা তাহারা 
বুঝে। প্রজাশক্তিকে কেন্ত্রীতৃত এবং 
কার্ষ্যোন্থুখ করিতে হইলে, সর্বসাধারণে 
যাহার উপযোগিত! বুঝে, তাহা! লইয্াই কার্ধ্য 
আরম্ভ করিতে হুইবে। শ্বদেশীগ্রহণ এবং 
বিদেশীবরঙ্জন প্রজাশক্তির নিকট প্রথম 
আবেদন-_ প্রজার আত্মশক্তির উপর নির্ভর 
করিয়। দড়াইবার প্রথম চেষ্টা। এই 
আবেদন কতদূর মফল,_-এই আত্মনিঙরের 
চেষ্টা কঙুদূর কৃতকার্ধ্য হইয়াছে, গত ছুই 
বৎসরের বস্্বাণিজ্য এবং লবণবাণিজ্য ত'হাঁর 
প্রমাণ। গত ছুইবৎসরে বিদেশীবস্ত্র এবং 
বিদেশীলবণের আমদানি কমিয়া যাওয়াতে 
ভারতের কয়েককোটি টাকা ভারতেই রহিয়া 
গিয়াছে । তাহার ফলে বঙ্গে ও বিহারে জোল! 
এবং তাতীর লক্ষ লক্ষ পরিবার টাকায় পাঁচদের 
করিয়া চাউল কিনিয়া খাইয়াও হূর্ভিক্ষ 'অনু- 
ভব করিতে পারে নাই। হুর্ভিঙ্গের সময়ে 
রাজা যেরূপ সাহীষ্য করেন, তাহা! জান! 
আছে। প্রজা যদ্দি বিদেশীবর্জনঘারা শ্বদে শী- 
বসত্ব্যবসায়ীর অন্নসংস্থান না করিত, তাহা 
হইলে এই দীর্ঘকালব্যাপী অঙ্দৈস্কে এই লক্ষ 
লক্ষ পরিবারের কি দশ! হইত? প্রক্গাশক্তি 
আত্মনির্ভরের রগাস্বাদ সবেমাত্র এই প্রথম 
পাইল; ভবিষ্যতে তাহার ক্রিরাঈীলত! এবং 
সফলতার সীমানির্দেশ করিতে কে সমর্থ? 


সমক্তী | 


৩৭১ 


_ ভারত এবং ইংলগ্ডের বিভিন্নমুখ গ্থার্থই 
ভারতীয় রাজনীতির প্রধান সমস্যা? একমাত্র 
প্রজাশক্তি অর্থাৎ গ্রজাসাধারণের দৃঢ়নিব্ধ 
একতাই এই সমস্তার সমাধানে সমর্থ। কিন্ত 
সাধারণ ইংরেজ নির্বোধ নহে, নিশ্চে্ট নহে, 
তারতবাঁসীর একতাঁকে ভািবার জন্ট, প্রজা- 
শক্তিকে ব্যর্থ কুরিবার জন্য তাহাদের ভেদ- ণ 
নীতি নান! মুর্তিতে দেখা দিতেছে । কোথাও 
টাকাপয়সায় সাহায্য করিয়।, কোথাও চাকুরী 
প্রভৃতি নান! অনুগ্রহের লোভ “দেখাইয়া, আর 
কোথাও “তুমি বড় বিদ্বান্‌ ও বুদ্ধিমান, বলিয়! 


* পিঠ চাপড়াইয়া এই ভেদনীতি ভারতের 


প্রজাশক্তিকে ছত্রভঙ্গ এবং ছিন্নভিন্ন করি- 
বার চেষ্টা করিতেছে । যাহারা এ সবে তুলি- 
তেছে না, এসব টোটকার যাহাদের রোগ- 
মুক্তির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, তাহাদের 
জন্য ফুলারি-পেটেন্ট লাঠ্যৌষধি এবুং* যথায় 
পীড়া আরও কঠিন, তথায় কারাগাররূপ 
হাসপাতালের ব্যবস্থা হইতেছে।. 

সর্বত্রই শিক্ষার একটা আদর আছে, 
শিক্ষিতলোকের কথার একট! মুল্য আছে; 
কিন্ত ভারতবাসীর শিক্ষা এখন সাধারণ ইংরে- 
জের চক্ষের বালি, শিক্ষিত ভারতবামী এখন 
সাধারণ ইংরেজের *শক্র। ভারতের জন্য 
এখন যে-কোন বিধিব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে 
আর শিক্ষিত ভারতবাসীর স্থান যাহাতে ন! 
হয়, €স চেষ্টাই হইতেছে। ভারতের শিক্ষিত- 
সমীজকে এখন এই রাজনৈতিক দ্রীবাখেলার” 
চীল ঠিক করিতে হইতেছে, এই তেদনীতিকে 
ব্যর্থ করিব উপায় দেখিতে হইতেছে। বদি 
এই তেগ্নীতি অচিয়ে বার্থ না হয়, তবে 
অর আশাভরসা নাই, ভাক়তবাসীর অব- 


৩৭২ 


বঙ্গারশন। 


[ ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 





নতি ঘুচিবার আর কিছুমাত্র সম্ভাবনা! নাই। 


যাহারা এখন ভেদনীতিতে ভুলিবে, তাহাদের পাধাণে কর্দম জন্সিবে না। 
অশ্রজলে একদিন গঙ্গাবমুনার অ্রে'ত কৃল এই 


কোন সম্বল থাকিবে না। সে অশ্রতে 
সমক্া এখন 


ভেঘনীতির ব্যর্থাকরণে আসিয়া 


ছাপাইয়! চলিবে, কিন্ত তখন অশ্রু ভিন্ন আর দীড়াইয়াছে। 


 শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী । 


গোৌড়কাছিনী । 


পি ২৯ 


দেবকোটের পরিণাম। 


বক্তিয়ার খিলিকজির বঙ্গবিজয়কাছিনী নানা 
বিষয়ে রহন্তপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তিনি 
সম্রাট কুতবুদ্দীনেৰ প্রতিনিধিরূপে লক্ণাবতী- 
রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে ও 
নানা , বাদপ্রতিবাদ প্রচলিত হইয়াছে। 
বক্তিয়ার খিলিজির দিল্লীশ্বরের নিকট দেনাবল 
প্রাপ্ত হইবার প্রমাণাভাব। তিনি যে দিল্লী- 
শ্বরের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যজয় করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন; তাহারও কোন প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়! যায় না। তখন মুসলমানের বিজয়- 
যুগ,_-ধিনি যে পথে যে দেশ অধিকার করিবার 
অবসর. লাভ করিয়াছেন, তিনি স্বাধীনভাবে 
সেই পথেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

লক্ষণাবতী অধিকার করিবার পর বক্তিয়ার 
খিলিজির একবার দিশ্লীশ্বরের নিকটে উপনীত 
ইয়া, গাহুকে বিবিধ উপটৌকন প্রদান 


করিবার কথ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। 


তাহাতে অভিমান প্রীতিলাভ করিয়! দিশ্ীস্বরের 


' বক্তিয়ারকে লক্পণাবতীর অধিপতি বলিয়া 


খেলাত ও সনন্দ দান করিবার কথাও কোন 
কোন গ্রন্থে ছেখিতে পাওয়া যার। কিন্ত 
তৎকালে বক্তিয়ার শিষ্টাচাররক্ষার্থ কুত- 
বুদ্দীনকে উপচৌকন প্রদান করিয়াছিলেন 
বলিয়৷ অনেকে অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়া- 
ছেন। অবস্থান্থুসারে তাহাই সঙ্গত বলিয়! 
বোধ হয়। & 
খিলিজিসেনানায়কগণের মধ্যে অনেকেই 
এইরূপ ধারণার বশবত্তী হুইয়! বক্তিয়ারকেই 
সর্বময় প্রভূ বলিয়া শ্বীকার করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। বক্তিয়ার এই সকল খিলিজি- 
সেনানারকগণকে বরেন্্রমগুলে জায়গীর দান 
করিয়া, তাহাদের বাহুবলেই রাব্যবিস্তারে 
ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। 
* তিব্বৎবিজয়ের অসঙ্গত উচ্চাকাঙ্ষ! বক্তি- 
যনারকে উত্যক্ত না করিলে, তাহার ও তাহার 
সেনাদলের সর্বনাশ সংঘটিত হইত ন!। 
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অফ্টম সংখ্য। | ] 


মুসলমান ইতিহাসলেখকগণ তিববৎবিজন- 
বাসনাকে অনঙ্গত উচ্চাকাজ্ষ! বলিয়াই বর্ণনা 
করিয়া গিয়াছেন। 

দেবকোটে প্রত্যাবর্তন করিয়! বক্তিয়ার 
খিলিি রোগশব্যার আশ্রক়গ্রহণ করিবামাত্র 
আর একজন খিরিজিসেনানায়কের উচ্চা- 
কাজ, প্রবল "হইয়া! উঠিল। এই সময়ে 
বক্তিয়ার একে মর্খবপীড়িত, তাহাতে নিরতিশয়, 
রুগৃণ হুইস্স| পড়িয়াছিলেন। যাহারা তাহার 
উচ্চাকাজ্ষা সফল করিবার জন্ত যুদ্ধযাত্র! করিয়া 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হুইয়াছিল, . তাহা- 
দের আত্মীয়-অন্তরঙ্গের মকল ক্রোধ বক্তি- 
য়ারের উপরেই নিপতিত হুইয়াছিল। এই- 
সময় উপযুক্ত সময় মনে করিয়া আলীমর্দন 
খিলিজি কৃতদ্বতা করিবার জন্ঠ প্রস্তত হইলেন । 
এই ব্যক্তি বক্তিয়ার, খিলিজির কৃপায় দেব- 
কোটের কিল্লাদার হইয়। জায়গীর লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি তাহ! বিশ্বৃত হইয়! রাজ্ঞা- 
লাতের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। 


সে ইতিহাস কলঙ্কের ইতিহাস। তাহ! 


পুরাতন লেখকগণের গ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে। . 


আধুনিক লেখকগণ তাহার কথা বিশ্বৃত 
হইবার চেষ্টা "করিয়া গিয়াছেন। কেবল 
তাহাই নহে। বক্তিয়ারের প্রত্যাবর্তনকাহিনী- 
কেও এই সকল লেখক উজ্জল করিয়া তুলিবা'র 
চে করিয়! গিয়াছেন। রিয়াজরচয়িতা 
সর্বাপেক্ষা আধুনিক লেখক। তিনি লিখিয়! 
গিয়াছেন, _বক্কিয়ার একসহত্র অশ্বারোহী" 
সহ সহ দেবকোটে প্রত্যাবৃত্ধ হুইয়! ক্মারোগে 
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স্যহা। | 


৩৭৬. 


প্রাণত্যাগ করেন। অন্য কোন ইতিহাসে 
এরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া বায় না। বদৌনী 
থিখিয়া গিয়াছেন--বক্তিয়ার তিনশত অস্থা- 
রোহী লইয়! দেবকোটে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর 
রুগ্ণাবস্থায় নিহত হুইয়াছিলেন। একজন 
প্রাচীন লেখক লিখিক্না * গিগ্াছেন-__বক্জিয্া'র 
একমাত্র “অনুচর সহ করতোয়া সম্তরণ করিয়া 
দেবকোটে উপনীত হইবার পর কির্লাদার 
আলীমর্দন খিলিজি কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন | 
এ বিষয়ে তাহার উক্তিই সমধিক প্রামাণিক 
বলিয়া বোধ হয়| * 

এই হত্যাকাণ্ড খিলিজিসেনানায়কগণের 
মধ্যে অস্তব্বিবাদের সুচনা! করিয়া দিয়াছিল। 
তখনও মুসলমানরাজ্জয তাল করিয়া প্রতিষ্ঠা- 
লাভ করিতে পারে নাই,_তখনও সমগ্র 
বরেন্্রমণ্ডল মুসলমানের অধিকারতৃক্ত হয় 
নাই,_-তখনও বক্তিয়ারের অনুগত অন্তরঙ্গ 
মহম্মদ শেরান ও তীহার বীর ভ্রাতা আহম্মদ 
ইরান রাঢজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন । এরূপ সমগ্কে 
খিলিজিদ্িগের সাধারণ লক্ষ্য বিস্থৃত হইয়া 
সেনানায়কগণ অন্তবিপ্রবে নিম হইয়! 
পড়িলেন। 

বক্তিন্নাবের হত্যাকাণ্ডের কথ! মহম্মদ 
শেরানের কর্ণগোচর হইতে* বিলম্ব ঘটিল না। 
তিনি সসৈন্তে দেবকোটের দিকে অগ্রসর 
হইতে লর্টগিলেন। আলীমর্দনও সৈম্ক- 
সংগ্রহ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। যে মুসলমান-সেনানিবাহ্গ হইতে 
অরকাল পূর্বে বক্তিয়ার বিজয়যাত্রা করিয়া- 
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[৭ম বর্ষ, অগ্রহারণ, চি 


এ হরর সক ৮ 


ছিলেন, তাহা! এইকপে ক্ষেত্র পরিণত 
হইল। মুললমান মুসলমানের রক্তপানের জন্ঠ 
লালায়িত হইয়া উঠিল, পার্বত্য খিলির্লি- 
জাতির অশান্ত স্বভাবের নিক পরিচয়ে ইতি- 
হাঁস ভারাক্রান্ত হইয়া! উঠিল ! 

মহম্মদ শেরান অপ্লায়াসেই আলীমর্দনকে 
বন্দী করিয়া ফেলিলেন; এবং বক্কিয়ারের 
অস্ত্ো্িক্রিয়। সুসম্পন্ন করিবার জন্ত বন্দীকে 
কোতোয়ালের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন 
মহম্মদ শেরানের বীরহৃদয় নানা আশঙ্কায় 
নিরতিশয় আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া 
বোধ হ্য়। চারিদিকে গৃহকলহ,_লক্গণা- 
বতীর নবপরাভূত হিন্দুরাজ্য নামমান্্র পরাভূত, 
-তখনও দেবকোটের নিকটবর্তী অত্যল্প 
ভূভাগমাত্র খিলিজিদিগের অধিকার ভুক্ত-_ 
সকল স্থলেই অরাজকতা ! এরূপ অবস্থায় 
মহুচ্ৰ শেরান ঘেবকোটে বক্তিয়ার খিলিজির 
অন্য্ো্ঠিক্রিয়৷ সম্পন্ন করিলেন না। বিহারে 
বক্তিয়্ারের বীরদেহ সমাধিনিহিত হইল ! * 

এক্নপ অচিস্তিতপূর্বব হত্যাকাণ্ডে বাহুবল 
প্রবল হৃইয়। লক্ষণাবতীরাজ্যের শাসনকৌশল 
ব্যর্থ কিয়! ফেলিল। মুসলমানের নৃতন রাজ্য 
নায়কহীন হইয়া উঠিল। শ্বস্ব প্রধান খিলিজি- 
সেনানায়কগণ কলহকোলাহলে লিপ্ত হইয়া 
পড়িলেন। শেরান রাজ্যরক্ষার জন্য যথাসাধ্য 
বত্ব করিতে ক্রটি করিলেন না । সকলে সম্মত 
না হইলেও, অধিকাংশ খিলিজিনায়কগণ 
সম্মত হুইক্া মহন্মদ শেরানকেই শাসনকর্ত| 


নির্বাচিত করিলেন। কিন্তু এই সকল, গৃহ. 
কলহের সুযোগ লাভ . করিরা ক্সলীমর্দন 
কোতোয়ালের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া, 
একেবারে দিল্লীশ্বরের নিকট উপনীত হুইলেন। 
তিনি দি্ীশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া! লক্ষণাঁবভীর 
শাসনভার গ্রহণ করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন 
করিবামাত্র তাহার উচ্চাকাজ্ষা সফল হইল |” 

সনন্দলাভ করা সহজ হইলেও, দেবকোট 
অধিকার কর! সহজ নহে। তাহার জন্ 
সেনাবল ভিক্ষা করিতে হইল। এই সময়ে রূমী- 
নামক . এক মুললমানসেনাপতি অযোধ্যা- 
প্রদেশের জায়শীরদার ছিলেন। সম্রাট 
তাহাকেই আলীমর্দনের সহায়তাসাধনের 
জন্য লক্ণাবতীপ্রদেশে প্রেরণ করিলেন। 
বূমী আসিতেছেন শুনিয়া, শেরাঁন দেবকোট- 
রক্ষার জন্ত সমরসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
ইহাই দিল্লী এবং গৌড়ের প্রথম কলহ। 
দিল্লীশ্বরের অধীনতান্থীকার করিতে সম্মত 
হইলে, এই কলহ সহজেই নিরস্ত হইতে 
পারিত। শেরান তাহাতে অসম্মত হইয়া, 
বাহুবলে আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। 

* অধিকাংশ খিলিজিসেনানায়কগণ শেরা- 
নের পক্ষাবলম্বন করিলেন। কেবল হাসা- 
মুদ্দীন নামক এক ব্যক্তি সম্মত হইলেন ন|। 
তিনি বক্তিয়ার খিলিজির কৃপায় দেবকোটের 
নিকটে একটি জার়ণীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


“সে কথ বিস্থৃত হইয়া, বক্তিনারের হত্যাকারীর 


* মুসলমানলিখিভ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া! বায়,--বক্কিয়ার খিলিজি স্ব!ঘশবর্ষকাল এ দেশে রাজাতোগ 
করিয়া হিজরী ৬*৫ সালে পরলোকগষন করেন। কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কতদিন এ দেশে বাস করিয়াছিলেন, 
তাহ! নানা সংশয়ে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া । তাঁহাকে বিহারে সমাধিনিছিত করার মে সংশয় প্রহল হইয়া 
' বুহিয়াছে। কিয়ংকাল দেখকোটের সেনানিব'মে বাস করা ভিন্ন অন্ত ফোন স্বানে দীর্ঘকাল বাস রিবার ৪ 


শ্রী হওয়া ধায় না। 


অফ্টম সংখ্যা |] 


পক্ষাবলম্বন করিয়! হাসামুদ্দীন সসৈন্তে রূমীকে 
অভার্থন! করিয়া আনিবার জন্য কুশীনদীর 
তীরে উপনীত হইলেন। 

মহম্মদ শেরানের আত্মরক্ষার চেষ্টা সফল 
হইল লা। রূমীর সেনাদলই জয়লাভ করিয়া 
দেবকোঁট অধিকার করিয়া ফেলিল। পথ- 


প্রদর্শক বিশ্বামঘাতক হাসামুদ্দীন দেবকোটেরঁ 


কিল্লাদার হুইলেন। আটমাসের রান্যাধি- 
কারের পর এইরূপে প্রভুভক্ত মহম্মদ শেরান 


রাজাচাুত হইয়া পুনরায় দেবকোট অধিকার 
করিবার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত, হইলেন। 


ইহাতে পুনর্ভবাতীর হইতে আত্রেয়ীত্টুর পর্য্যন্ত , 


বরেন্্রমগ্ুলের উত্তরাংশ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত 
হইল। 

খিলিজিসেনানায়কগণ আস্মকলহে প্রবৃত্ত 
হইয়! দেবকোট হম্তুগত করিতে পারিলেন না । 
রূমী প্রত্যাবর্তন করিবামাত্র তাহার! দেবকোট 
আক্রমণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। 
সংবাদ পাইবামাত্র নবমী পুনরায় দেবকোটের 
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের 
মধ্যে শক্তিপরীক্ষার ক্রটি হইল না। অব- 
শেষে আত্রেয়ীতীরে শেরান নির্দয়রূপে নিহত 
হইলেন। মহীসন্তোষনামক স্থানে তহার 
বীরদেহ সমাধিনিহিত হইল। আলীমর্দনকে 
দেবকোটে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রূমী শ্বরাজো 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

এইরপে প্রভূহস্তা আলীমর্দন দেবকোটের 
অধিকারলাভ করিয়া! ছইবৎসর রাজ্যভোগ 





গৌড়কাহিনী । 
“করিয়াছিলেন । 


৩৭৫ 
বিশ্বাসঘাতকতাই তীহার 
অভ্যন্তবিদ্তা বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে। 


॥ তিনি বক্তিয়ারের নিকট জায়গীরলাভ করিয়া 


আশ্রয়দাতাকে নিহত করিয়াছিলেন। এক্ষণে 
দিল্লীশ্বরের কৃপায় সিংহাসনলাভ করিয়! 
তাহার অধীনতা অস্বীকার করিঘার জন্ত 
“হুলতান আলাউদ্দীন” নাম গ্রহণ করিয়া 
আপনাকে স্বান্ীন নরপতিরূপে ঘোষিত করিয়া 
দিলেন। 

আলাউদ্দীন খিলিজির দুইবৎসরের রাজ্যা- 
ভিনয় অত্যাচারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। 
কেহ শাস্তিলাভ করিল না,_-কেহু নিশ্চিন্ত 
হইতে পারিল না,__অব্যবস্থিতচিত্ত অশাস্ত 
নরপতির দগুপুরস্কার তুল্যরূপেই খিলিজি- 
দিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।* 
বদৌনী লিখিয়! গিয়াছেন,-স্থলতান আলা- 
উদ্দীন নিজনামে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। 
প্রিয়াজ-উস্-সলাতিনে”ও তাহার ' উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বোধ হয়, বদৌনীর 
উক্তিই “রিয়াজ-উস্-সলাতিনে” উদ্ধত হইয়া 
থাকিবে। কিন্ত এ পধ্যস্ত সুলতান আলা- 
উদ্দীনের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত 
হয় নাই। 

খিলিজিগণ পার্বত্জাতি। তাহারা 
বাহুবলে বরেন্দ্রমগ্ুলেরু সমতলক্ষেত্রে অধিকার- 
বিস্তার করিয়াও ম্বাভাবিক অশাস্তপ্রবৃত্তি 
নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। আলাউদ্দীনের 
রাজ্যলাভ তীহাকে দিনদিন উপহাসাম্পদ - 


* দিদ্হাজ লিখি! গিাছেদ_৩ আঞঞ ০061 270 [5৩৫55 01৩ 1981) 11101 700১16, 
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বজদর্শন। 


[ ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 





করিয়া তুলিতে লাগিল। 
নরপতির যে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া 


গিয়াছেন, তাহাতে আলাউদ্দীনের প্রকৃত : 


খ্বভাবের পরিচয় স্ুষ্প্ট অভিব্যক্ত হইয়া 
রহিয়াছে । মিন্হাঁজ লিখিয়! গিয়াছেন,__ 
আলাউদ্দীন এতদূর আত্মস্তরী হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন যে, তিনি মনে মনে ইরান ও তুরান 
(পারস্ত ও তাতার) নান! ভাগে বিভক্ত 
করিয়া আপন আত্মীয়-অন্তরঙ্গগণকে তথায় 
জায়গীর দানের আলোচনায় সময় অতিবাহিত 
করিতেন। এই ছুই প্রাচীন পরাক্রান্ত রাজ্য 
যে তাহার অধিকারতৃক্ত নহে, কেহ সে কথা 
দস্তক্কট করিতে সাহস পাইত না। একদা 
ইম্পাহাননিবাপী কোন দরিদ্রব্ক্তি আলা- 
উদ্শিনের দরবারে উপনীত হইয়! আপন 
দবারিদ্রযজ্জাপন করিবামাত্র আলাউদ্দীন উজীরকে 
বলিলেন, “ইহাকে ইম্পাহানে একটি জায়গীর 
দান কর।” এই সকল কারণে এই অস্তঃসার- 
শন্ত অকর্্ণ্য নৃশংস নরপতি অল্পকালের 
মধ্যেই সর্বসাধারণের বিরাগভাজন হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। 

দিপ্লীশ্বরের দরবারে এই সকল কথা 
প্রচারিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। দিল্লীর 
সেনাদল আবার দেবকোটের দিকে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। তখন খিলিজিগণ তাহাদের 





ঘিয়ান্দ্দীন খিলিজি নামে পরিচিত হইলেন । 
দেবকোট যখন এই সকল, অস্তবিপ্লবে 

বিপর্ধাস্ত হইতেছিল, সেই সময়ে দিললীশ্বর 

কুতবুদ্দীন লাহোর পরিদর্শনে বহির্গত হইয়।- 


মিন্হাজ এই” 


ছিলেন। তিনি ক্রীড়াক্ষেত্রে অশ্ব হইতে 
ভূপতিত হুইয়৷ পঞ্চত্বলাভ করায় তাহার পুন 
আরামশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তিনি অকর্মণ্য বলিয়া শীঘ্বই জনরব প্রচারিত 
হইয়া পড়িল। স্থতরাং ঘিয়াসউদ্দীন আপনাকে 
ত্বাধীন স্থলতানরূপে প্রচারিত করিতে ক্রটি 
করিলেন না। এ 

, দেবকোট পুনঃপুন আক্রান্ত হইয়াই ধবংস- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। নিকটে খিলিজিগণের জায়- 
গীর থাকায়, দেবকোট সর্বদাই বিবিধ গুপ- 
মন্ত্রণার হ্থান হইয়া উঠিয়াছিল। ঘিয়ানদ্দীন 


সিংহাসনে আরোহণ করিয়া! রাজধানী গড়ে 


স্থানাস্তরিত করেন। সেই হুইতে দেবকোট 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । এখন তাহা একটি ক্ষুদ্র 
পলীরপে বর্তমান ! 

এ দেশের প্রথম মুসলমানরাজধানী এইরূপে 
পরিত্যক্ত হইবার পর, তাহার পুরাতন কীর্ডি- 
চিত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এক সময়ে 
যে দেবকোট একটি প্রসিদ্বস্থান বলিয়া 
পরিচিত ছিল, তাহার প্রমাণপরম্পরা সম্পূর্ণ 
রূপে বিলুপ্ত হয় নাই। দেবকোটের অনতি- 
দূরে “তর্পণধীঘি”নামফ স্ুবৃহৎ সরোবর। 
তাহান্ন নিকটে পালরাজবংশের তাত্শাসন 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দেবকোটের অনতিদুরে 
ভট্টগুরবের পগকুড়ন্তস্ত” অগ্যাপি বর্তমান আছে। 
দেবকোটের নিকটেই মুসলমানদিগের প্রথম 
জাঁয়গীর। এই সকল কারণে স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা যায়,_-পাল ও সেনরাঁজগণের সময় 
হইতেই দেবকোট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল 
মুসলমানের শাসনসময়ে তাহ! কিছুদিনের জন্য 
রাজধানীরূপে ব্যবহৃত হইয়া, এক্ষণে জন- 
সমাজের নিকট অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে ! 


অফ্ন্ম সংখ্যা । ] 


বালী। 
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দিনাজপুরের ইতিবৃত্ের সহিত দেবকোটের তথ্যানুসদ্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, এখনও অনেক 
ইতিবৃত্ত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। বাঙালী তাহার পুরাতন কাহিনীর উদ্ধার সাধিত হইতে পারে । 


শ্রীঅক্ষয়কুষার মৈত্রেয়। 


বালী । 


সস টস গর 


মাল্যবাণ ও খধ্যশৃঙ্গ--.এই ছুই পর্দরতের মধ্যে 
ক্ষীণ কিন্ত বেগশালিনী পার্ধত্যনদী প্রবাহিত 


ছিল, পর্বতের ক্রোড়ে গুহাধিষ্িত| কিন্বিস্ক্যায় * 


পর্বতের গাত্র কাটিয়! বিচিত্র হম্ম্যরাজি 
উখ্খিত হইয়াছিল, কিছ্িন্ধ্যাবাসিনীগণের 
সমতাল পাদক্ষর| গীতিবাদিত্র শবে--এই 
নিরাপৎ গুহা-লীন প্রদেশ সর্বদা মুখরিত 
ছিল। 

বালী এই রাজ্য শাসন করিতেন, তিনি 
ইন্দ্রের নিকটে বিশাল কাঞ্চনমাল্য উপহার 
পাইয়াছিলেন, বিক্রমে তাহার সঙ্গে কোন 
বীরই আঁটিরা উঠিতে পারিতেন না, একদা 
ছন্দভি নামক রাক্ষদ বরপ্রা হইয়া হূর্জয় 
হইয়া উঠিয়াছিল, সে দিক্‌ দিগস্ত “যুদ্ধংদেহি” 
রৰে বিকম্পিত করিয়া জগতের বীরশ্রৈষ্ঠটগণকে 
যুদ্ধের জন্ত আহ্বান করিয়! বেড়াইত্ । তাহার 
ব্দনমণ্ডল মহিষের মুখের বর্ণ ও ভঙ্গীতে 
বিক্কৃত করিস! সে খন যুদ্ধের জনক দাড়াইত, 
তখন তাহার বদ্ধমুি, রোষকশার়িত চক্ষু ও 
তাগব উল্লম্ফষন লক্ষ্য করিয়া বহু যোদ্ধা পশ্চাৎ- 
পদ হুইয়! নিষ্কৃতি ভিক্ষা] করিত। এই ছুন্দতি 
একদা সরিৎপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত 
হইলে তিনি তাহাকে হিমবাণের সঙ্গে বল 


পরীক্ষা করিতে পরামর্শ দেন, হিমবাণ যুদ্ধে 
সম্মত না! হইয়! বলেন, কিফিন্ধ্যার বালী রাজাই 
তোমার প্রকৃত প্রতিদবন্দী হইবার ষোগ্য, তুমি 
তাহার সঙ্গে যুদ্ধ কর। 

হন্দভি বালীকে মহিলাগণ পরিবৃত, মস্ত- 
পান নিরত দেখিয়া! প্রথমত তাহাকে অগ্রানথ 
করিয়া বলিয়াছিল, “প্রমত্ত, কশ, রুমণীতে 
আসক্ত ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ কর! নিষিদ্ধ, তুমি 
স্ত্রীদিগের সহিত স্ুথে ক্রীড়া করিতে থাক, 
তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করা বীরের ধঙ্শ নহে। 

বালী দাস্তিক ছুন্দভিকে মুঠি ও জানুর 
দ্বারা আখাত করিয়া ভূতলে নিপাঁতিত ও নিহত 
করেন, শেষে বিজয়দ্ৃপ্ত হইয়া পদ দ্বার! রাক্ষ- 
সের শবকে মাতঙ্গমুনির আশ্রমে উৎক্ষেপ 
করিয়। অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন ; তপোনিরত 
খধি অকম্মাৎ রক্তবিন্ুপাতে চমতকৃত হইয়! 
জানিতে পারিলেন, বালী ত্বাহার তপোবনের 
অবমানন! করিয়াছে, তখন এই, অভিশাপ 
দিলেন ষে বালী সেই আশ্রমের চতুম্পার্শে 
পদার্পণ করিলে তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবে। 
মাতঙ্গাশ্রমূ* তদবধি বালীর নিষিদ্ধ হইয়া 
রহিল। ৬ ী 
: ইহার পরে মায়াবী নামক এক রুক্ষসের 
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সঙ্গে বালীর শ্ত্রীঘটিত (১) কলহ বাধে। 
মায়াবীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্ত বালী তাহাকে 
অন্গসরণ করিয়। পর্ধত গহ্বরে প্রবেশ করেন, 
হুগ্রীব তাহাকে অন্গমন করিতে চাহিলে 
ভ্রাতৃবৎসল বালী তাহাকে উৎকট শপথ দ্বারা 
গ্রতিনিবৃত্ত করেন, গুধু এই অনুরোধ রুরেন 
যেন স্থুগ্রীব সেই গহবরের দ্বারে ঠাহার আগ- 
মনের প্রতীক্ষা করিয়৷ অবস্থিত থাকেন । 

এক বৎসর কাল বালী মায়াবীর অনুসন্ধান 
করেন, বালী যেরূপ সরল, তেমনি অটল; 
প্রতিহিংসা, ত্বণা, বা! ভালবাসা সকল ব্যাপা- 
রেই তাহার চরিত্রের একটা দুর্জয় দৃঢ়তা 
পরিদৃষ্ট হয়। এক বৎসর কাল পর্ধতগহ্বরের 
নিবিড়তম প্রদেশে বাস করিয়া তিনি মায়াবীর 
সন্ধান করেন, সুগ্রীবকেও তিনি তাহা! বলিয়। 
গিয়াদিলেন-_-ষে পর্য্যন্ত মায়াবীকে আমি 
বধ করিতে না পারি, তাবৎ আমার ফিরিয়া 
আসিবার ইচ্ছা নাই--তুমি বিলদ্বারে প্রতীক্ষা 
করিও। 

স্গ্রীব 'এক বৎসর পর্য্স্ত প্রতীক্ষা! করিয়। 
দেখিলেন, বালী ফিরিলেন না, তখন ভ্রাতৃ- 
জীবন সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ উপস্থিত হইল, 
একদা! সেই গর্তমুখে সফেন রক্তের প্রবাহ 
দেখিক্! তাহার সন্দেহ বদ্ধমূল "হইয়া গেল, 
তাহার ধারণা হইল বালী রাক্ষস কর্তৃক নিহত 
হইয়াছেন। রাক্ষপেরী পাছে কিধিন্ধ্যাপুরী 
“আক্রমণ কুরে, এই আশঙ্কায় হ্গ্রীব এক 
বিশাল প্রন্তরখণ্ড ছারা বিলমুখ বন্ধ করিয়া 
রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন, তখন সীব. 
বৃন্দ তাহাকে রাজপদে. অভিষির করিয়! 
সম্মানিত করিল। 


(৯৮) কিতা, »স সর্গ ৪ যোক। 


$ 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৭ম বধ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 


কিন্ত এই পদে তিনি অধিককাল প্রতি- 
িত থাকিতে পারেন নাই, তাহার অভিষেকের 
অব্যবহিত পরেই বালী পদাঘাতে বিলমুখস্থিত 
প্রস্তরখণ্ডকে অপন্থত করিয়া কিফিদ্ধ্যায় উপ- 
স্থিত হন, এবং বহুশলাক হেমছত্র ছায়ায় 
অধিষ্টিত রাজবেশী কনিষ্ঠ 0০ ্রিকে সঙ্গত" 
সচীব মণ্ডলীর সম্মুথে ক্রুর ভাষায় লাঞ্িত 


,করিয়া কিক্িন্ধ্যা! হইতে নির্বাসিত করেন, 


স্থগ্রীব অনেক অন্থুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, 
তাহা বালী একবারে শুনিতে চাঁহেন নাই, 
ন্মগ্রীবের সচীবদিগকে আবদ্ধ করিস! এবং 


' তাহাকে একখানি উত্তরীয় বাস লইবার অব- 


কাশ ন! দিয়! নি্ুরভাবে নির্বাসিত করিয়া 
দিলেন, ও স্ুগ্রীব পত্বী রুমাকে শ্বয়ং গ্রহণ 
করিয়। প্রতিহিংসীর অভিনয় উৎকট ভাবে 
সমাপন করিলেন । | 

বালীর সম্বন্ধে এই বিবরণ স্ুপ্্রীব রাম- 
চন্্রকে বলিয়াছিলেন, তখন রামচন্দ্রের সীতা- 
বিরহ্থে নিদ্রা হইত না, ভার্য্যাপহারীর চিত্র 
তাহার কল্পনায় অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া 
তাহাকে উত্তেজিত রাখিয়াছিল, তিনি পম্পা- 
তীরে পদ্ম-কেশর নিক্তীস্ত বাযুকে সীতার 
নিশ্বাস মনে করিয়া! উম্মতের ভ্তার় পথে পথে 
পর্ধ্যটন করিতেছিলেন এবং সুপ্রীব-প্রদ্শিত 
সীতার উত্তরীয় ও ভূষণ বক্ষে লইয়া বালকের 
স্তার় কীদিতেছিলেন, কখন বা বিলম্ কু 
স্পের স্টায় ভার্ধ্যাপ্থারী স্যার কল্িত চিত্রের 
প্রতি বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, 
ন্গ্রীবের সৌহাদ্য" এই বিপৎকালে তাহার 
নিকট দেবতার আশীষের ন্তার় মহার্ধ বোধ 
হইয়াছিল, এখন যখন গুনিলেন, স্থুত্রীবের 


অফ্টম সংখ্যা |] 


পত্ধী রুমাকে বালী অপহরণ করিয়াছে, 
সুগ্রীৰ তীাহারই মত হৃতভার্ধ্য, হ্ৃতরাজা, 
ফলমূলাহারী এবং বনবাসী-তখন তিনি 
বালীবধের জন্ত অঙ্গীকার করিয়া! বলিলেন__ 

“আক্স।নুমানাৎ পঙ্ামি মগ্ন্্ং শোকসাগরে।” 
মি নিজের. বিষয় হইতেই বুঝিতে পাঁরিতেছি 
তুমি 'শোঁকসাগরে মগ্ন। চরিত্রদূষক, তোমার 
ত্রীহারী ভ্রাতাকে আমি যে পর্য্যন্ত না দেখিধ, 
তাবৎকাল পর্যন্তই তাহার জীবন। 

বালীর যে বৃত্তান্ত উপরে উদ্ধৃত হুইল, 
তাহাতে বালীকে অন্তাককারী, ফ্রোধান্ব-_ 
পশু প্রক্কৃতি বলিয়! মনে হওয়াই শুবধখভাবিক, 
রামচন্ত্রেরও তাহাই হইয়াছিল; কিন্ত সুগ্রীব 
রামের নিকট একটি কথা গোপন করিয়া- 
ছিলেন,_সেই একটি কথা না বলাতে 
বালীর চরিত্র অনেকট৷ ছুক্ঞেয় হইয়া পড়ে। 
বালী সুগ্রীবকে বিলমুখে প্রতীক্ষা) করিতে 
বলিয়াছিলেন,__কিন্তু নুগ্রীব তথায় প্রবাহিত 
রক্তধার! দর্শনে কাহার রক্ত তাহ! অনুসন্ধান 
না৷ কারগ়া একেবারে রাজ্যাধিকার করিয়া 
বদিলেন । যে ভ্রাতা একাকী বিল মধ্যে 
বৈরদমন সংকল্লে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি 
নিহত হইলেও-_তৎ প্রতিহিংসা লওয়া' বীর 
তাতার অবশ্ঠ কর্তব্য, তাহা দুরে থাকুক, 
তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ না জানিয়! 
পথরোধ পুর্ববক-- প্রত্যাবর্তন করা একান্ত 
কাপুরুষের কার্যয। ভীরুর প্রত সাহসের 
উদ্বোধন নিক্ষল, হ্ুতরাং ভয়্াতিভৃত স্ুগ্রীব__ 
প্রাণের আশঙ্কায় যাহা করিয়াছিলেন” তাহা 
কপার উদ্তেক করিতে পারে__এবূপ উৎকট 
ক্রোধের উদ্রেক কখনই করিতে পারে না, 
রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়াও হার ইচ্ছান্ুসারে 


বালী। 


৩৭৯ 


হয় নাই, স্ুগ্রীব বারংবার একথ! বলিয়াছেন, 
--এমন অবস্থায় তাহাকে অপমানিত করিয়! 
পুনশ্চ গ্রহণ করিলেই বালীর ন্যায় উদার 
ব্যক্তির পক্ষে শোভন হইত। বিপরীতে 
একি ঘোর নির্যাতন! একবাস পরিহিত 
গ্রীবকে পুশ্পকাননা ' জন্মভূমির অর্ক হইতে 
চিরদিনের জন্ত, বিতাঁড়িত করিয়া তাহার 
সহধর্মিনীকে অন্কশোভিনী করা-এ কি 
জ্যেষ্ঠের না পিশাচের কাধ্য ? 

রাম যাহা শুনিয়াছিলেন--তাহাতে 
ক্রুদ্ধ হওয়া ম্বাভাবিক-_কিস্তু একটি বিষয় 


* সুগ্রীব গোপন রাখিয়াছিলেন,_বালী-বধের 


পরে স্ুগ্রীব তাহা স্বয়ং রামচন্দ্রকে বলিয়া" 
ছিলেন, 

রাজাঞ্চ হমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চ রুময়া সহ। 

মিত্রৈশ্চ। সহিতন্তস্য বসাঁমি ধিগতত্বরং ॥” 

কিছিনত্যাকীও ৪৬৯ 

অর্থাৎ বিলদ্বার প্রস্তরখণ্ডে রুদ্ধ করিম! 
সুমহত্রাজ্য, তারা এবং উমাকে প্রাপ্ত হইয়া 
সথগ্রীৰ অমাত্যগণের সঙ্গে স্ুথে বাঁস করিতে 
লাগিলেন । 

দেখা যাইতেছে সুগ্রীব স্বধু রাজ্যাধিকার 
করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, জ্যেষ্ঠের মহিষীকে-_ 
তাহার মৃত্যুস্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ না জানিয্বাই 
স্বীয় শয্যাসঙ্গিনী ' করিয়াছিলেন, রাজ্য 
অরাজক “থাকিলে না হয় প্রজাদের নিতাস্ত 
অকল্যাণের বিষয়, সুতরাং সচীবগণের বাধ্য" 
বাধকতায় তিনি সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু শেষোক্ত বিষয়ের *জন্ত কোন উত্তর 
নাই) মৃতু সমন্ধে নিশ্চিত সংবাদ না 
জানিলেও পুরা্গনুরা খাদশবর্ষকাল প্রতীক্ষা 
ফিরিয়া থাকেন, ইহ শুধু শীজবিধি-অস্্যারী 


৬৮৩ 


নহে; স্বাভাবিক প্রত্যাশা আত্মীর়গণের মনে 
দীর্ঘকাল অধিকার করিয়া! থাকে, স্গ্রীবের 
এই আচরণ এত গহিত হইয়াছিল, ষে বালীর 
স্তায় উদার হৃদয়ে তাহা অসহ্ হইস্াছিল,_ 
তিনি এই অপরাধ কোনক্রমেই ক্ষমা করিতে 
পারেন নাই, প্রতিহিংসার উত্তেজনায়, তিনি 
হিতাহিত জ্ঞানশূন্ত হইয়া * রমাকে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন-_কিস্ত এই কার্ধ্য নিতান্ত 
অসঙ্গত হইলেও তিনি হীন-লালসার উত্তে- 
জনায় এরূপ করিয়াছিলেন, বলিয়া বোধ হয় 
না, তারার প্রতি তাহার ষে প্রগাঢ় ভালবাসা 


ছিল--তাহাতে সেরূপ লালস! তাহার চরিত্রে ' 


সঙ্গতি প্রাপ্ত হয় না_-তংসম্বন্ধে পরে 
লিখিব। 

বালী এই কথা কাহাকেও বলেন নাই, 
ভ্রাতার এই কার্ধ্য তাহার হৃদয়ে গভীর দ্বণা 
ও প্রতিহিংসা বৃত্তির উদ্রেক করিয়াছিল, 
কিন্ত তিনি লজ্জায় এ কথার উল্লেখ করিয়! 
স্বীয় কার্ষ্যের সমর্থন করিতে চেষ্টা পান নাই, 
রামচন্দ্র যখন তাহাকে কনিষ্ের বধৃ-অপহারী 
বলিয়া ভৎসনা করিতে লাগিলেন, তখন 
তিনি স্থুগ্রীবের অসংকার্যের কোন উল্লেখ 
করেন নাই। 

কিন্তু নুগ্রীব কৃত এই কর্ন যে কিছিন্ধাযয় 
কিরূপ ত্বণা ও ক্রোধের টদ্রেক করিয়াছিল, 
তাহা আমরা অঙ্গদের উক্তি হইতে জানিতে 
পাই? সমুদ্রের বেলাতৃমির অনতি দুরে 'এক 
সথগভীর নিখিড় গুহা-প্রদেশে স্থরম্য নির্ঝর ও 
ফল ফুল পল্লববিতানে শোভিত অধিত্যকায় 
পরিশ্রান্ত ও নিরাশাগ্রত্ত বানরমণ্ডলীর মধ্যে 


যে গুড় তর্ক বিতর্ক হইতেছিল তাহা হইতে 


ব্ছগদর্শন। 


[৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 


অঙগদের এই উত্তেজিত উক্তির অংশ উদ্ধৃত 
করা যাইতেছে। 


ভ্রাতুজ্জেণষ্টদ্য যে ভাধ্যাং জীবতে। মহিবীং প্রিক্নাং । 
ধর্মেধ মাতরং যন্ত স্বীকরোতি জুগুগ্সিতঃ। 
কথং সধন্দং জানীতে যেন আতা দুরায্মন। 
ুদ্ধয়াভিনিযুক্তেন ব্লিসা পিহিতং মুখং ॥ 


জ্োষ্ঠ জ্রাতার স্ত্রী: মাসুল, বঅঞীক” 
বিলদ্বার রোধ করিয়া স্বয়ং তাহাকে গ্রহণ 
করিয়াছিল--এরূপ ছুরাত্মাকে ধার্মিক বলিয়া 
কে গণ্য করিবে? 

বালী এই ব্যাপারে মর্মাহত হইয়াছিলেন, 
যে ভ্রাতা এরূপ কাধ্য করিয়াছেন, তাহাকে 
স্বগৃহে "স্থান দিবেন কিরূপে? সুতরাং 
নুগ্রীব নির্বাসিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যে 
কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তিনি আশৈশব পিতৃন্নেহে 
লালনপালন করিয়াছিলেন, বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিতে 
যাই আঘাত পাইলে যিনি শিশু ন্ুগ্রীবকে 
কত যত্বে হাত বুলাইয়1 দিতেন এবং “ভ্রাত 
এরূপ আর করিও না” বলিয়৷ সন্গেছে সতর্ক 
করিয়৷ দিতেন, * তাহাকে তিনি বধ করিয়া 
হন্তকলঙ্কিত করিলেন ন। “ন ত্বাং জিঘাংস্তামি” 
তোমাকে বধ করিব না বলিয়া মুক্তি প্রদান 
পূর্বক নির্বাসন দণ্ড প্রদান করিলেন, কিন্ত 
তাহার সঙ্গে যে সম্বন্ধ ছিল, তাহ! একেবারে 
অন্বীকার 'করিয়! প্রতিহিংসার উত্তেজনায় 
কুমাকে স্বীম্ন অস্তঃপুরে আনয়ন করিলেন । 

বালী তারাহরণ ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুগ্র হইয়া 
এননূুপ আচরণ করিয়াছিলেন। যে ভ্রাতা স্বীয় 
স্ত্রীকে একবার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে 
গৃছে স্থন কিরূপে দিবেন,-- সুতরাং কোন 
ক্রমেই তিনি সুগ্রীবকে কিছ্িন্ধ্যায় প্রবেশ 
করিতে অনুমতি দিলেন ন1। 





%* কিছ্বিগ্্যা, ২৪ শ, ১১ ম্লোক। 


অধম সংখ্যা । ] 


নস 


এখন দেখ! যাইতেছে, কনিষ্ঠের বধুকে 
স্বীয় অস্তঃপুরে স্থান দেওয়া যেরূপ অপরাধ, 
জ্যোষ্ঠের বধূ সঙ্থন্ধেও তদ্রপ অবৈধ বাবহারও 
তুলযরূপই অকার্ধ্য। স্থতরাং রামচন্দ্র এক 
পক্ষের 'কথা শুনিয়া এই বালীবধ ব্যাপারে 
লিপ্ত হইয়৷ খুব সঙ্গতকার্ধ্য করেন নাই। 

বালী, সুগ্রীবের আহ্বানে প্রথম দিন 
বহিপ্রঙ্গনে আসিয়া তাহাকে পরাম্ত করিয়! 
চলিয়া গেলেন | ন্বিতীয় দিন গজপুষ্পমাল্য 
বিভৃষিত দর্পিত বক্ষে সুগ্রীব আবার আসিয়া 
বালীকে যুদ্ধের জন্ত আহ্বান করিলেন, 
তারা বলিলেন যে অব্যবছিত পূর্বে যুদ্ধে 
হাঁরিয়। গিয়াছে, সে পুনশ্চ এরূপ স্পদ্ধার 
সহিত মাহ্বান করিতেছে কি সাহস? 
রামচন্দ্র তাহাকে সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুত 
হইয়া সঙ্গে সঙ্গে. আসিতেছেন,_অঙ্গদের 
নিযুক্ত চরগণ .এই সংবাদ দিয়াছে-_বালী এ 
কথা বিশ্বাস করিলেন না। রামচন্দ্রের সভ্য- 
রক্ষার খাতি সর্ধত্র প্রচারিত হইয়াছিল, 
ঈদৃশ ধর্মৃন্ত সাধু ব্যক্তি কেন তাহার বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবেন 1” তারা স্ুগ্রীবের 
প্রশংসা] করাতে বালী ক্ষুমণে বলিলেন - 
তিনি তাহার গ্রাণনাশ করিবেন না, দর্প, নষ্ট 
করিবেন মাত্র। তার! স্ুগ্রীবকে বিপুলগ্রীব 
বিশেষণে বিশেষিত করাতে বালী ক্রোধের 
সহিত তাহাকে “হীনগ্রীব বলিয়। উপেক্ষা 
করিলেন। 

গিরিপরিবৃত ছলকজ্যা পুরীতে বিশ্বস্ত 
যোদ্ধা প্রতাপান্থিত সম্ত্রাটকে রামচন্দ্র গুপ্ত 
ভাবে তীর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিলেন, 
রামচন্তর সকগ্রীবকে স্বীয় বলের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবার 
জন্ত পদাুলী দ্বারা ছম্দভির অন্থিপঞ্জর বহ্‌- 


বালী। 


৩৮১ 


দুরে উতক্ষেপ করিয়! ফেলিয়াছিলেন- সু 
তাল ভেদ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ সকল বল 
পরীক্ষা একান্ত নিশ্রয়োজন ছিল, তিনি 
বালীকে বে ভাবে হৃত্যা করিয়াছিলেন, 
একটি শিশুও তদ্রপ করিতে পারিত। 
যুদ্ধধূলি শরীর হইতে' মার্জনা “করিতে 
করিতেব্যদ্ধ-পরিশ্রান্ত বালী উঠিয়া অস্তঃপুরে 
যাইতেছিলেন, তখন সহস! অদ্ভুত আলো" 
সঙ্চারী বিছ্াৎপ্রভ রামচন্দ্র-করনিঃস্যত শর, 
বালীর মর্মভেদ করিয়া! ফেলিল, সম্যকৃউখিত, 
তেজোদৃপ্ত ইন্দ্রধবজ যেন অকম্মাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে 


পড়িয়া গেল। 


রাঁমচন্দ্রকে বালী যে সকল তীব্র ভাষায় 
নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, তাহার একটিরও 
যথাযথ উত্তর রাম দিতে পারেন নাই। 

আমি আপনার রাজ্যে বা নগরে যাইয়! 
কোন অন্তায় করি নাই। * 

আমার মাংস আপনি আহার করিবেন 
এরূপ সম্ভাবনা নাই। 

এই গিরিসম্কুল ছূর্গম গিরিগুহা বন্ধা-_ 
এখানে স্বর্ণ রৌপ্য কিংবা কোন গ্রকায় উৎ- 
কৃষ্ট শল্ত জন্মায় না,সৃতরাং রাজারা যে কারণে 
কোন স্থান অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন, 
এখানে তাহার কোনটিই ঘিদ্ধমান নাই। 

আপনি তস্করের, স্তায় আমাকে হত্যা 
করিলেন, মামি অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত 
ছিলাম, সুতরাং এই অবস্থায় লুকাইয়া বাণ 
নিক্ষেপ করা বুদ্ধরীতিসঙ্গত নছে। * 

আমি তারার সুখে আপুনার অনদভিপ্রায়ের 
কথ শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা! বিশ্বাস করি 
নাই, আমায় বিশ্বাস. একাস্ত অযোগ্য পাত্রে 
সু হইয়াছিল। + টস 


৩৮২ 


বজদর্শন । 


[ ৭ম বর্ধ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 





ৰাহারা আপনার প্রতি অন্তায় করিয়াছেন, 
তীহাদের প্রতি আপনি কোন প্রতিবধান ব! 
দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, যে, 
ব্যক্তি আপনার কোনই অন্তায় করে নাই, 
অন্তায়পূর্বক তীহাকে হত্যা! করিলেন, ইহা 
সাহসী যোদ্ধার কার্য নহে। 

স্থপ্তু ব্যক্তিকে যেরূপ সর্পে দংশন করে, 
আপনি আমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার 
করিয়াছেন, সন্বুখযুদ্ধে আপনার সঙ্গে দেখা 
হইলে আপনি নিশ্চয়ই নিহত হইতেন। 

রাজহত্যার ফল অনস্ত নরক, আপনি 
তজ্জন্ত প্রস্তুত হউন। 

আপনি ক্ষত্রিয়ের বেশ ধারণ করিয়া 
তপস্বী সাজিয়াছেন, অথচ হিংসাবৃত্তিটি পূর্ণ- 
মাত্রায় আছে, আপনার জটাুট ও চিরবাস 
একবারেই শোভন হয় নাই। আপনি 
ধর্মধ্বতী কিন্তু অধার্থ্িক,_ কূপের মুখ 
তৃণাচ্ছাদিত থাকিলে যেরূপ নিরাপদ জ্ঞানে 
লোক তাহাতে নিপতিত হয়, আপনার 
ধধষির বেশও তদ্রপ প্রতারক ও ভয়ানক । 
আপনি সত্যসন্ধ প্রবলপ্রতাপান্থিত দশরথ 
মহারাজের ওঁরসজাত পুত্র বলিয়া আমার মনে 
হয়না। কাম প্রবণতা রাজবৃত্তির সঙ্গে 
সামগ্রন্ত প্রাপ্ত হয় 'না,_-আপনি কামপ্রধান, 
শুধু ইঞ্জিয়তাড়িত হইয়া! এবস্িধ অন্তায় কার্ধ্য 
করিয়াছেন। 

আমি মৃত্যুকে ভন্ন করি না,-_কালবশে 
দেহাত্যয় ₹টিল সুতরাং তক্জন্ত কিছুমাত্র ঃখিত 
নহি, কিন্ত আপনি আমাকে এইভাবে হত্যা 
করিয়। অক্ষয় অযশ অর্জন টি তাহাতে 
সঙ্গেহ নাই। 

“ বালীর এই সকল অভিযোগের উত্তরে 


রামচজ্্র যাহ। বলিয়াছিলেন--তাহা বিশেষ 
সারগর্ড বলিয়া মনে হয় না, তিনি বলিলেন, 
নিরীহ মত্হ্ত জলে বিহার করে এবং মেবাদি 
পশ্ত ক্ষেত্রে বিচরণ করে কাহারও পকার 
করে না”ম্বতরাং কোনরূপ অন্তায় না 
করিলেও লোকে পরহত্যায়. বিরত হয় না, 
এই যুক্তি অতি হীনবল। " তৎপর হার 
প্রধান যুক্তি, বালী, সুগ্রীবের স্ত্রী কন্। স্থানীয়! 
বূমাকে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার উত্তরে 
বালীর প্রবল ধুক্তি ছিল, কিন্তু তাহা বালী 
বলেন নাই। যখন দেহ হইতে প্রাণবায়ু নির্গত 
হইতেছে_-তখন ভূলুন্টিত অঙ্গদের প্রতি 
বালীর দৃষ্টি পড়িল, আর সমন্ত চিস্তা তখন 
দুর হইল, অঙ্গদের কোনরূপ অনিষ্ট নাহয় 
এই আশঙ্কায় তিনি বৈরীর সহিত মৈত্রী 
স্থাপন করিলেন, দূরদর্শী! কিন্বিদ্কযাধিপ অঙ্গ- 
দের শুভকামনায় ব্যাকুল হইয়! পড়িলেন। 
সেই স্থানে অসম্গত কেশপাশে অআর্ত্বরে 
তারা ত্বাহার 'অঙগম্পশ লাভ করিয়! কাদিয়া 
উপস্থিত ব্যক্কিসমুহের ভ্বদয় কারুণ্যসিক্ত 
করিতেছিলেন, কিন্ধু বালী স্বীয় রাজ্তীর জন্য 
বিশেষ চিস্তিত হন লাই, তিনি মৃত্যাশয্যায় 
পড়িত্া অঙ্গদকে অনেক উপদেশ দিলেন, 
এবং “মম প্রাণৈঃ প্রি়্তর” প্রভৃতি সং্ঞাভি' 
দিত অঙগদের জন্য রামচন্দ্রও স্ুগ্রীবকে অগ্নয় 
বিনয় করিতে লাগিলেন, অঙ্গন তাহার এক- 
মাত্র পুত্,_-শৈশব হুইন্তে চিরন্থখাভ্যন্ত, সেই 
রাজোর প্রকৃত অধিকারী, কিন্তু এখন রামচন্ত্র 
সগ্রীবকে নিশ্চয়ই রাজ্য প্রদান করিবেন 
জানিয় বালী নিজ হস্তে ইন্রদত্ত কাঞ্চনমাল! 
ক হইতে উত্তোলন পুর্বাক সুগ্রীবের গল" 
দেশে ল্বমান করিয়! দিয়া তিনিই রাজা 


অইম সংখ্যা ।] 


হইলেন একপপ নির্দেশ করিলেন এবং অঙ্গদ 
যেন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয় এজন বারংবার 
অন্ুনয় করিতে লালিলেন। 

প্রাণপ্রিয় পুত্রের জন্ত শেষ মুহূর্ত পর্য্যস্ত 
চিন্তান্বিত ও বিলাঁপমান কিছিন্ধ্যাধিপতি 
বালীর দেহাবসান হইল, সমস্ত কিফিদ্ধ্যাপুরীর 
কুন্নুমোগ্থানগুলি যেন এককালে "্একুহুমশূহ্য 
হইল এবং দিগ্দিগন্ত হইতে কেবলমাত্র শুন! 
গেল যে বালী পঞ্চদশ বর্ষ রাত্র দিন যুদ্ধ 
করিয়া ভীষণ পরাক্রাস্ত গোলভ নামক 
গন্ধর্বকে নিহত করিয়াছিলেন মেই বিক্রান্ত 


পুরুষকে একটি মাত্র শরে রামচন্দ্র ব্ধ করিয়া, 


ছেন-_কিক্ষিন্ধাবাসিগণ ইতস্ততঃ ভয়ে পলা- 
ইতে লাগিল। 

তারা বু বিলাপ করিয়া শেষে স্থুগ্রীবের 
অন্কশীয়িনী হইলেন, কিন্ধু অঙ্গদ পিতৃশোঁক 
ভুলিতে পারে নাই, পিতার মৃত্যুকালে অঙ্গদ 
কোন বিলাপ করে নাই, রুদ্ধকে ভূলুলিন্টিত 
হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পিতার এই মৃত্া- 
কালের ছবি খানি তাহার হৃদয়ে রক্তের 
রেখায় অঙ্কিত হইয়্াছিল। সমুদ্রের উপকূলে 
বানর মণ্ডলীর মধ্যে দীড়াইয়৷ অঙ্গন বালীর 
কথা ও স্ুগ্রীবের ব্যবহার সম্বন্ধে 'যখন 
আর্ত স্বরে সমন্ত কথা বলিতেছিল, তখন 
বানর-বাহিণী সাশ্রনেত্রে শোক-করুণ অস্ফুট 
স্বরে কীদিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছিল, 
বালীর সৃত্যুর জীবন্ত স্বতি অঙ্গদের তরুণ 
ললাট কালিমাকুষ্চিত ও বিষপ্নতাঁয় চিহ্নিত 
করিয়া রাখিয়াছিল। 

আশ্চর্যা সাহস তেজ ও উদ্দারতায় বালীর 


চরিত্র আমাদিগের হৃদয়ে বিন্ময়ের উদ্রেক 
করে। সত্য বটে বালীর প্রতিহিংসা! অসভ্য 


/বৃত্তি প্রণোদিত। কিন্তু দোষে গুণে বালী 
' একটি অদাধারণ ব্যক্তি,_-তাহা! অস্বীকার 


করা যায় না। তিনি যেরূপ বিরুদ্ধ অবস্থায় 
নিপতিত হইয়্াছিলেন, তাহাতে তাহার ব্যব- 
হারে” একদিকে, অমার্জিত প্রতিহিংসাবৃত্তির 
পরিচয় পাওয়া যায়, অন্ত দিকে একট! প্রবল 
ধৈর্য্যও স্চিত হইতেছে, তিনি সুগ্রীবকে ও 
তারাকে লইয়া__ভ্রাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে একত্র 
স্থখের সংসার আর করিতে পারিতেন না,-- 
স্থতরাং হয় স্ত্রী না হয় ভ্রাতা বর্জনীয় 
হইয়াছিল-_পার্বধতা প্রদেশে স্ত্রীলোকের 
সতীত্বের আদর্শ অত্যস্ত সমুক্তত ছিল না-_ 
স্থতরাং তিনি রাজোচিত মর্যাদার সহিত 
এক্ষেত্রে ভ্রাতা সুগ্রীবের দণ্ড বিধান করিয়া 
তাবাকে গ্রহণ করিলেন _ তাহার এক" কারণ 
সুগ্রীব রাজা হইয়া যাহা করিয়াছিলেন রাজ্তীর 
তাহাতে বাধা দেওয়ার শক্তি ছিল না, 
রাজার ইচ্ছা তিনি পালন করিতে বাধ্য,__ 
দ্বিতীয়ত তাহাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন 
- তার তাহার মৃত্যুর পরে রামচন্দ্রের নিকট 
কাদিয়! বলিয়াছিল, বালী স্বর্গে যাইয়া সবর্গসুখ 
লাভ করিলেও আমাকে" ছাড়া স্ুী হইতে 
পারিবে না * _যে স্বামী স্ত্রীর হৃদয়ে এতটা 
আস্থার সঞ্চার করিতে পারেন, তাহার প্রণয় 
অতি সুগভীর, বস্ততঃ আমরা বালীকে তারার 
অবৈধ ব্যবহারের জন্ত একটিবারও অনুযোগ 
দিতে দেখি নাই, তিনি উদার হৃদয়ে. তাহাকে 
ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্ক তারার জন্ত মৃত্যু- 


* দন্বর্গেইপি শে।কঞ্চ বিবর্ণ তা । বয়! বিন! প্রাপ্দাতে বীয় বালী ।” 
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কালে তীহার কোন উৎকঠা হয় নাই, ভার! 
পরে কি করিবেন তিনি তাহা জানিতেন-_ 
নতুবা! তারার এত বিলাপগীতি শুনিয়াও তিনি 
অঙ্গ অঙ্গন বলিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন, 
একবার মাত্র সগ্রীবকে তারার প্রতি সন্ধ্যব- 
হারের 'জন্ত অন্থুরোধ করিয়া মুমুযু কালেও 
অঙ্গদের জন্য সমন্ত হৃদয়ের আর্তি, উৎকণ্ঠা 
ও ন্নেহের অশেষ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া 
গেলেন । তিনি তাহারই কথা নানাপ্রকারে 
বলিয়া! প্রাণ ত্যাগ করিলেন, তারাঘটিত ত্রাতি- 
ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি রামচন্দ্রকে কোন কথাই 


বলেন নাই, তিনি নিজে প্রবল বিক্রান্ত, তিনি . 


নিজে যে অন্তায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন-__-তাহার 
দণ্ড তিনি নিজ হন্তে দিবেন--অপরের নিকট 


স্বীয় পারিবারিক ঘটন|. উপস্থিত করিয়া 


বিচারাধীন হইতে ইচ্ছা করেন নাই,_এই 


ব্গার্শন । 


[ ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 


যখন দেখিলেন মৃত্যা আসন্ন, তখন বিচক্ষণ- 
তার সহিত. নিজের স্থুর ফিল্লাইয়া লইলেন, 
এবং রামচন্দ্রকে প্রশংসা করিয়া অঙ্গদের ভার 
গ্রহণ করিতে বিনয় করিলেন, তিনি জানিতেন 
অঙ্গদ কখনই স্থগ্রীবকে ভালবাসিতে 
পারিবে না; সুতরাং তাহার হৃঙু ধারণ করিয়া 
বলিলেন, স্ুগ্রীবের সহিত তুমি অতি প্রণয় বা 
অপ্রণয় এই ছুয়ের কোনটিই করিও না, স্থির 
ভাবে কর্তব্য সাধন করিও । 

রুমাকে গ্রহণ না করিলে বালীর চরিত্র 
উজ্জ্বল হইয়া থাকিত, এই কার্য্যটি্ জন্ 
তাহার * চরিত্রে কতকটা কলঙ্কের ছায়া 
পড়িয়াছে। কিন্তু আমর! পুনরায় বলিতেছি 
সাহসী, পরাক্রান্ত, ছুরদর্শা রাজনীতিপ্রাজ্ঞ 
ৰালীকে বান্মীকি অতি অল্প রেখাপাতে যে 
ভাবে অঙ্কন করিয়াছেন, _+তাহাতে উহা দোষে 





ব্যাপারে তাহার উদারতা ও সংযম রাজোচিত। গুণে অসামান্ হইয়া রহিয়াছে । 
শ্ীদীনেশচন্দ্র সেন। 
হারামণির অন্বেষণ । 
ছন্দরহন্য ৷ 


॥১॥ ও-সব তর্ক-বিতর্ক এখন থাক! 
সন্ধ্যার চন্ত্রমা দেখা দিতেই কুস্থুম-কাননে 
মলয়ানিল, কেমন দেখ জাগিয়া উঠিল। 
তোমার সেদিনকার সেই বসস্তবাহারটি গাও 
-গুনিয়া প্রাণটা! ঠা৩। হোক বলিতেছ 
পাই, গাই”শ-গাহিতেছ কই 1 : 

* ॥২॥ রোসো! গাঁন”্টাকে মনে আনি। 


॥১॥ গানটা তবে কি তোমার মনে 
নাই? মনে যদি নাই, তবে আছে তাহা 
কোথায়? যে স্থনি হইতে গানটাকে তুমি 
উঠাইয়। আনিয়া তোমার মনের সম্থুখে দাড় 
করাইতে ইচ্ছা! করিতেছ--না জানি সেটা 
কোন্‌ স্থান! বুবিয়াছি! গানটি তোমার 
গ্রাণের ( অর্থাৎ অব্যক্ত চেতনের ) আধার 


অফ্টম সংখ্যা | ] 


, হারামণির অন্বেষণ । 
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ঘরে অবগ্$নে মুখ ঢাকা! দিয়া শুইয়া! পড়িয়া 
আছে। অবণ্ডঠন সে আর কিছু না 
তমোগুণ বা! জড়তা, ইংরাজিশাস্ত্রে যাহাকে 
বলে 1767651 তমোগুণে অবগুঠিত হইয়া 
'দিনরাহ্বি গুইয়া পড়িয়া থাকা একপ্রকার 
রোগ-_-আল্সেমি রোগ ৷ ও রোগের একমাত্র 
ওধধ*রজোগুণ কনা কর্থোস্ভম । অত এব, 
আর বিলম্ব ভাল না-_গান'টাকে বটপ্টু 
চেয়াইয়া তোলে! । 

॥২ ॥ তোমার মতে! ব্যস্তবাগীশ ভূ- 
ভারতে নাই! তোমার জানা উচিত যে, 
গীতাঙ্গনাটি লঙ্জাবতী লতা। তাড়াহুড়া 
করিয়া আমি যদি তাহাকে “ওঠ, তোর বিয়ে” 
বলির চেয়াইতে যাই, তাহা হইলে বালিকাটি 
লজ্জায় জড়সড় হইয়া ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া 
পলাইয়্া বসিয়া থাকিবে) সন্ধ্যার অবশিষ্ট 
সময়টুকুর মধ্যে সে আর আমার এদিক্মুখো 
হবে ন।। 

॥১॥ অত করিয়া আমাকে বুঝাইয়া 
বলিতে হইবে না এক ইঙ্গিতেই আমি 
বুঝিয়াছি সমস্ত! আমি ঘড়ি'র মুখের দিকে 
চাহিয়া রহিলাম--দেখি তোমার গীতাঙ্গনাটির 
কতক্ষণে ঘুম তাঙ্ডে। 

॥২॥ এ এ-এ-এ-.! 

॥১॥ গীতটি বেরো'ব বেরো'ব করি- 
তেছে--তা” তো দেখিতেছি; কিন্তু বেরো”চ্ছে 
কই? দেখিতেছি বটে যে, রজোগুণের 
উত্তেনায গতটি তোমার অব্যক্ত চেতনের 
আঁধার ঘর হইতে অর্ধস্ফুট চেতনের ঝাপ্স! 
আলোকে বাহির হইয়াছে-__সংস্কারাত্মক 
প্রাণের শয়নমন্দির হইতে বাসনাত্মক মনের 
সাজঘরে বাহির হইয়াছে) কিন্তু তবুও সে 


খাখনো পর্্যস্ত তোমার সুব্যক্ত চেতনের 
পরিষার আলোকে বাহির হইতে পারিতেছে 
না-__সত্বগুণের দীপালোকিত ইঈশনাত্মক 
ঠানের সভামন্দিরে মাথা তুলিয়! দাড়ইিতে 
পারিতেছে না। 
গান। 

॥২৭ বসম্ত আগত ভয়ী সখীরী__ইত্যাদি । 

॥১॥ বলিহারি ! সত্বগ্তণ সাক্ষাৎ ম! 
সরস্বতী! তাহার আবির্ভাবে গীতাঙ্গনাটির 
অবগুগ্ঠন অপসারিত হুইয়! গিয়া যে-যান্র 
তাহার সর্বাঙ্গনুন্দর মধুর মুর্তি দেখ! দিল, 


আর-অগ্নি তৎক্ষণাৎ তোমার কণ্ঠের ফোয়ার! 


খুলিয়া গেল। 

জ্ঞানের সুব্যক্ত চেতনের সঙ্গে সত্ৃগুণের 
অর্থাৎ ঈশনায্মক প্রকাশজ্যোতির-__মনের 
অর্ধস্কুট চেতনের সঙ্গে রজোগুণের অর্থাৎ 
বাসনাত্মক ক্রিয়াচাপল্যের-- প্রাণের বাক 
চেতনের সঙ্গে তমৌগুণের অর্থাৎ জড়তাগর্ত 
অপ্রকাশের--দেখিলে কেমন মর্দাত্তিক 
মিল। জ্ঞান-প্রাণ-মন এই যে তিন বস্ত 
চেতনাচেতন-অদ্ধচেতন, আর, 'সত্ব-তমো- 
রজো এই ষে তিন গুণ প্রকাশাপ্রকাশ- 
অর্ধপ্রকাশ _ দোহার মধ্যে ভেদ আছে বলির! 
কি তোমার মনে হয়? *আমার তো তাহ! 
মনে হয় না! কিস্ত তোমার কের ফোয়ারা 
খুলিয়া গিয়াছে _এখন তাহার উচ্ছাস 
থামানো ভার। তোমার ভিতরে আমি 
একটি যুগল মৃষ্তি দেখিতে পাইতেছি,। আমি 
তোমার গানের শুধুই কেবল শ্রোতা; কিন্তু 
তুমি তোমারগানের শ্রোতা এবং প্রবর্তন- 
কর্তা ছইই,*এক সঙ্গে। যে অংশে তুমি 
জ্েমার আপনার কণ্ঠনিঃহ্ত গানের আপনি 
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শ্রোতা এবং রসগ্রাহী, সেই অংশে তোমার 
প্রাণের চাওয়া বা বাসনা পরিতৃপ্ত হইতেছে; 


আবার যে অংশে তুমি তোমার আপনার। 
গানেয় আপনি প্রবর্তন কর্তা, সেই অংশে 


তোমার জ্ঞানের পাওয়া বা .ঈশনা কিন! 
কর্তৃত্বশক্তি ফলবতী হইতেছে । তোমার 
মনের মধ্যে শ্রোতা এবং গায়কের, সমজদার 
এবং গুণীর, ভোক্তা এবং কর্তার, বাসন! 
এবং ঈশনা+র, চাওয়া এবং পাওয়ার শুভ- 
সন্মিলনে ফ্রোহার ছন্দ মিটিয়া গিয়াছে ) 
তোমার সঙ্গীতজ্ঞান এবং সঙ্গীতাসক্ত প্রাণ 
হরগোৌরীর স্কায় ছুয়ে এক একে ছুই হইয়াছে, 
তাই তোমার এত আনন । চোমার গান 
গুনিয়া আমার কি আনন্দ হইতেছে না? 
আমার খুবই আনন্ব হইতেছে? কিন্ত আমার 
আনন্দ একগুণ-. তোমার আনন্দ তিনগুণ। 
তার সাক্ষী-আমি কেবল গান শুনিয়া 
আনন্দ লাভ করিতেছি; তুমি কিন্তু--কি 
আর বলিব--তোমার ভাগ্যকে বলিহারি-_ 
(১) গান গাহিয়া আনন্দ লাঁভ 
করিতেছঃ 
(২) 
করিতেছ; 
(৩) গান 
করিতেছ। . ৰ 
ও বিষ! মানস সরোবরের 'মাঝখানে 
একটি উপদ্বীপ আছে-_সে কথাটা তোমাকে 
' বলিতে ভুলিয়াছি! তোমার আনন্দ দেখিয়া 
সেই উপন্বীপটির ॥ কথা আমার মনে 
পড়িতেছে। সে উপথীপটির লাম সমাধি- 
'উপদ্ীপ। মনঃসমাধান বলিলে ধাহা বুঝায় 
তাহারই সংক্ষিণ্ত নাম' সমাধি। মানস 


গান শুনিয়া আনন্দ লাভ 


গুনাইয়া) আনন্দ লাভ 


বঙ্গদর্শন 
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ওর পেজ উড 


সরোবরের ছইপার-ধ্যাপ৷ ছই কিনারা হচ্ছে 
বাসনা এবং ঈশনা, আর, হুয়ের মধ্যিখানে 
যে একটি উপস্বীপ আছে-_সেইটির নাম 
সমাধি-উপত্বীপ। সমাধি-উপত্বীপের মাঝখানে 
একটা ফোয়ারা আছে, আর, সেই ফোয়ারোর 
চাঁরিধারে একটি পদ্মবন ৫শোভিতা পুষ্করিনী 
আছে। ফোয়ারা এবং “পুফরিধীর মধো 
জন্দের আদানপ্রদান চলিতেছে ক্রমাগতই। 
পুষ্ধরিণী বারবার ফোয়ারাতে জলসঞ্চার 
করিয়। ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, এবং বারাস্তরে 
বারাস্তরে- ফোর়ারার জলে ভরাট হইয়া 


, উঠিতেছে*। পুফরিণীটির নাম হৃৎপন্নিনী 


এবং ফোয়ারাটির নাম আনন্দ-উৎস। 
ব্যাপারটা তবে তোমাকে খুলিয়া! বলি; 

জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়! 
মানসসরোবরের চখাচথী| বিচ্ছেদের সময় 
চী এপার হুইতে (প্রাণের কুল হইতে) 
ডাকাডাকি করে, চখ! ওপার হইতে (জ্ঞানের 
কূল হইতে) সাঁড়া দ্যায়। মিলনের সময় 
চথী এপার হইতে প্রাণের সম্বল লইয়া এবং 
চখা ওপার হইতে জ্ঞানের সম্বল লইয়া! সমাধি- 
উপদ্বীপে হৃৎপন্ষিনীর ধারে একত্রে মিলিত 
হয় ;ণআর-অক্মি আনন্দের ফোয়ারা! খুলিয়া 
যায়। চাওয়া এবং পাওয়ার (অর্থাৎ বাসন! 
এবং ঈশনার) বিচ্ছেদমিলনের এই যে 
রহমত, ইহারই নাম ঘন্দ রহস্য। 


ক্ষেত দেখ-_ 
বিচ্ছেদ-কালে মিলন কালে 


| ঈশন! (2) ন ঈশনা 


মন মন 
| বাসনা (২) বাসন! 
প্রাণ প্রাণ 


অষ্টম সংখ্যা । ] 

এতথ্যতীত, বৈতাহৈত স্হগ্ত বলিয়। থে 
একটি ' বিশ্বব্যাপী রহস্ত আছে, তাহা এই 
দ্বন্দরহ্স্তেরই বিরাট মুর্তি তোমার এক্ষণ- 
কার এই গীতোচ্ছাসে কতগুলা হ্ৈত 'অদ্বৈতে 
পরিণত হুইয়াছে-গুনিবে 1? তোমাতে গায়ক 
এবং শ্রোতা ছই নহে, কিন্ত এক) যে জন 
গান গুনিতেছে এবং যেজন গান শুনাইতেছে, 
সে ছে ছই নহে কিন্তু এক) গান কার্ষ্যের 
কর্তা এবং গান রসের ভোক্তা ছুই নচে কিন্ত 
এক) গান গাহিবার ইচ্ছা এবং গান গাহিবার 
শক্তি দুই নহে কিন্তু এক; প্রাণের, চাওয়! 
এবং জ্ঞানের পাওয়া ছই নহে কিন্তু *এক) 
বাসন! এবং ঈশনা ছুই নহে কিন্তু এক) 
প্রকৃতির প্রবৃত্তি এবং পুরুষকারের প্রবর্তন! 
ছুই নহে কিন্ত এক; গান শুনিবার আনন্দ 
এবং গান গুনাইবার আনন্দ ছুই নহে এক। 

এই ছন্দরহস্তের মধ্য হইতে অতীব একটি 
নিগুঢ় তবের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে এই যে, 
এক হাতে তালি বাজে না) ফাঁকা একত্ব 
বা ইংরাজিতে ধাহাকে বলে ছিন্ন সব 
(90505002700) তাহা! কোনে। 
কাধ্যেরই নহে; তার সাক্গী--তোমার এই 
যে গানকার্ধ্য এ কার্ধের কারণ রক? 
গায়ক ন! শ্রোতা? কারণ যে কে-_তাহা 
দেখতেই পাওয়া যাইতেছে । ফলেন 
পরিচীয়তে । তোমার কাণে যদি তালা 
লাগিয়! যায়, তাহ! হইলে শ্রোতার অভাবে 
তোমার গানকাধ্য তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া 
যাইবে; আবার, শ্লেম্মার আক্রমণে তোমার 
যদি গলা বুজিয়। যায়, তাহা হুইলে গায়কের 
অভাবে তোমার গাঁনকার্যের বিপত্তি ঘটিবে 
তেন্সিই সাজ্ঘাতিক। তবেই হইতেছে যে, 





, হাঁরামণির'অস্বেষণ।। 
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তোমার গানকার্য্ের কারণ আ্যাকা কেবল 
গারক না আকা কেবল শ্রোতা না--পরস্ 
গারক এবং শ্রোতার হরিহরাত্ম। ভাবই 
[আমার জ্ঞানকার্য্ের কারণ। অগৎকার্ষের 
কারণ তেম়ি পুরুষনিরপেক্ষা উদাসিনী 
প্রকৃতিও ন। এবং প্রকৃতি' নিরপেক্ষ উদাসীন 
পুরুষওনা; পরন্ধ প্রকৃতিপুরুষের একাত্ম- 
ভাবের আনন্দই জগৎকাধ্যের কারণ,. আর, 
সেই আনন্দই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূলাধার। 
বেদোপনিষদে স্প্ই লেখা আছে যে, 
আনন্দাদ্ধ্যেব খবিমানি ভূতানি জায়স্তে, 
আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, আনন্দ প্রয়স্ত্য- 


ভিদংবিশন্তি। আনন্দ হইতেই ভূত সকল 


উৎপন্ন হইয়াছে; উৎপন্ন হইয়া আনন্দেরই 
গুণে বাচিয়। থাকিতেছে, এবং জীবনাবসানে 
আনন্দেরই মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। 


॥২ ॥ আমার এইরূপ ধারণা, যে, 
জগৎকাধ্যের গোড়।'র কথা বুদ্ধিমনের 
অগোচর। 


॥১॥ তুমি যাহা বলিতেছ--উপনিষদের 
এ বচনটির পরেই তাহা লেখা আছে; তাহা! 
এই যে, “যতো বাচে নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা 
মহ” সে তত্ব একূপ মহানিগুঢ় এবং 
অনির্বচনীয় যে, মনের সহিত বাক্য তাহার 
নাগাল না পাইয়া সেখান হইতে ফিরিয়া 
আসে। কেস্তু আবার, তাহার অব্যবহিত 
পরেই লেখা আছে “আনন ব্রহ্ষণো বিশ্থান্‌ 
ন বিভেতি কুতশ্চন” ব্রন্মের আনন্দ যিনি 
জানিয়াছেন তিনি কোথ। হইতেও ভয় প্রাপ্ত 
হ'ন না।” “তা শুধু না, উহার ছুই এক 
পংক্তি পুর্বে এ কথাও লেখা আছে যে, 
সষ্টিস্থিতিগ্রলয়ের মুাধার সেই যে আন 


৬৮৮ 
তাহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর 
তিনিই ব্রহ্ধ। একটা ছোটো খাটো কথা 
ধরা যাঁকৃ। জগঘিখ্যাত কবিদিগের কাবা- 
রচনার গোড়ার কথা তোমার কিরূপ নে 
হয়? তাহা বুদ্ধিমনের গোচর না অগোচর? 
একব্যক্তি বলিতে পারে যে, কবির প্ররুতি 
হইতে কবিতা আপনা-আপনি উচ্*'সিত 
হইতেছে ; আর এক ব্যক্তি বলিতে পারে 
যে, কবির পুরুষকার হইতে কবিতা ফলাইয়া 
তোলা হইতেছে; ছুই কথাই সত্য-__তবে 
কিনা আধা সত্য। সবচেয়ে বেশী সত্য 
তৃতীয় ব্যক্তির কথা; সে কথা এই যে, 
কবির প্রকৃতি এবং পুরুষকার, বাসনা এবং 
ঈশনা একসঙ্গে মিলিয়৷ এক হইয়া যাওয়া'র 
আনন্দ হইতে কবিতা উচ্ছসিত হইতেছে। 
এ ন! যে, কবির প্রকৃতি হইতে কবিতা রচনা 
আপনাআপনি হইয়া! যাইতেছে, যেন-_-কৰি 
নিজে শুধুই কেবল সাক্ষীগোপাল) এও না 
যে, কবিতারচনাতে কবির প্রকৃতির বা 
প্রাণের কোনো হম্ত নাই, সবই কবির 
ঈশনাত্মক “জ্ঞানের বলে ঘটাইয়া তো! 
হইতেছে। এও না! ও না! এ যে 
বড় বিষম সমস্তা ! “অনির্বচনীয়” তো আর 
গাছে ফলে নাঁ_ইহারই নাম অনির্বচনীয়। 
অনির্বচনীয়ই বটে! স্তার়-শাস্ত্রের অধ্যাপকের 
জান জ্ঞানই কেবল; ভোগাসক্ত ,বিলাসীর 
প্রাণ প্রাণই কেবল ; এছুট! তাই সুনির্ক্চনীয়) 
পরস্ধ প্রত্টিভাশালী মহাত্মাদিগের প্রাণই 
জ্ঞান, জ্ঞানই প্রাণ) শক্তিই ইচ্ছা, ইচ্ছাই 
শক্তি) বাসনাই ঈশনা, ঈশনা? বাসনা । 
চাওয়াই পাওয়া? পাওয়াই চাওয়া? কাজেই 
অপির্বাচনীয়। কবির কবিতা বাহির হ্য 


বঙছদর্শন | 
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কোথা হইতে কখন্‌ তাহা! বলিব শুনিবে? 
মানসনরোবরের সমাধি-উপদ্বীপে ৎপদ্মিনীর 
ধারে যখন কবির বাসন! এবং ঈশনা, প্রক্কাতি 
এবং পুরুষকার, প্রাণের চাওয়া! এবং জ্ঞানের 
পাওয়া, একত্রে মিলিয়৷ ছুয়ে এক একে হই 
হয়, তখনই আনন্দের ফেয়ার! খুলিয়া যায়, 
আর, সেই আননের ফোয়রিাঁ হইতে কবিত। 
উদ্ছ,দিত হইতে থাকে । কবির চিদ্বাকাশে 
এ যেমন দেখিতে পাওয়া গেল, সার্বভৌমিক 
মহাকাশে তেমনি আনন্দের উৎস আছে। 
মে আনন্দ মহানন্দ-_তাহা বুদ্ধিমনের অগোচর 
অনির্বচন্টীয় ; তাহা মহাপ্রকূতি এবং মহান্‌ 
পুরুষের একাত্মভাবের অটল গম্ভীর এবং মহান্‌ 
আনন্দ । সেই মহানন্দের উৎস হইতে নিখিল 
বিশ্বভৃবন উচ্ছৃসিত হইতেছে । পলকে পলকে, 
নিশ্বাসে- প্রশ্থাসে, অহোরাজে, পক্ষে পক্ষে, অব 
অবে, যুগে যুগে, স্ষ্টিস্থিতি-প্রলয় হইতেছে। 

॥২॥ এযেন বুঝিলাম যে, স্ৃষ্িস্থিতি 
আনন্দেরই ব্যাপার। কিন্ধ প্রলয় কিরূপ? 
প্রলয়ও কি তাই--প্রলয়ও কি আননের 
ব্যাপার? 

॥১॥ স্ষ্িস্থিতিগ্রলয় তিনে এক 
একেন্তিন। যাহাঁকে তুমি বলিতেছ শরীরের 
কান্তি পুষ্টি এবং স্থিতি, তাহার মধ্য হইতে 
সৃষ্টি এবং প্রলয়ের ব্যাপার ছুটাকে (দৈহিক 
উপকরণ সামগ্রীর উপচয় এবং অপচয়ের 
ব্যাপার ছটা'কে) বহিষ্কৃত করিয়। দিয়! কতক্ষণ 
তুমি স্থিতিটাকে হ্ছপদে দণ্ডায়মান রাখিতে 
পারে! তাহা আমি দেখিতে চাই। তোমার 
সুখেযেরা নাই!" তবেই হইতেছে যে, 
স্থিতির নামই স্ৃ্টিস্থিতিগ্রলয়। মোট কথাটা 
যাহা এখানে দ্রষ্টব্য তাহা এই )-- 


অষ্টম সংখ্যা। ] 


হাঁরামণির অন্বেষণ । 
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22542854558 
সুব্যক্ত জ্ঞানে বাস্তবিক সত্বা যাহা সর্বত্র ছুয়ের এই ছুই অপ্রকাশের প্রতিযোগে ছয়ের 


প্রকাশ পায়, যাহা তোমাতে প্রকাশ পায়, 
আমাতে প্রকাশ পার, জীবজস্ততে 
প্রকাশ পায়, তরুলত৷ উতদ্ভিদে প্রকাশ পাঁয়, 
কাষ্ঠলোস্্রপাষাণে প্রকাশ পায়, ম্বর্ণ রৌপ্য 
মণিমাণিক্যে প্রুকাঁশ পার, তাহা! কিন্ধপ 
পদার্থ? তাহা মোহের নিত্া নহে, কল্পনার 
স্বপ্ন নহে; পরন্ত তাহা সাক্ষাৎ সত্য-_তাহা 
জাগ্রত জীবন্ত 'সত্য। তবে এটা সত্য যে, 
যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি , শুনিতেছি 
সমস্তই ঘড়ি খড়ি রূপান্তরিত হইতেছে। 
হউক ন! রূপান্তরিত) তুষার রাপাস্তরিত 
হইয়! হউক্‌ না জল) জল রূপান্তরিত হইয়! 
হউক না বাপ) বাম্প রূপান্তরিত হইয়া 
হউক্‌ না মেঘ? মেঘ রূপান্তরিত হইয়। আবার 
হউক না জল) জল রূপান্তরিত হইয়া! আবার 
হউক্‌ না তুষার; যতই যাহা রূপান্তরিত 
হউকৃ না কফেন--সবই সত্য; সকলেরই সন্বা 
বাস্তবিক সত্তা) কাহারো সত্ব। আমাদের 
মনগড়। কাল্পনিক সত্তা নহে; এমন কি, 
যাহা কিছু আমর মনে করি আমাদের 
মনগড়া মাত্র, যেমন স্বপ্রের হাতি-ঘোড়!, 
তাহারও ভিতরে বাস্তবিক সন্ত জাগতেছে; 
কেন ন! প্রতিধবনি যেমন রূপান্তব্ত ধ্বনি, 
কাল্লনিক সত্তা! তেমি রূপান্তরিত বাস্তবিক 
সস্তা। সংশবের অর্থ শ্বৃতঃসিদ্ধ নিত্য বস্ত ;-- 
সত্তামাত্রই সতেরই সত্তা_বস্তরই সত্তা 
বাস্তবিক সহ1। সবই সত্য- জাগ্রত জীবন্ত 
সত্য--অদ্বিতীয় সত্য। সত্য এক, সত্যের 
প্রকাশ এবং অপ্রকাশ ছুই। অগ্রকাশের 
প্রতিযোগে প্রকাশ আত্ম-সমর্থন করে, 
হলের অগ্রকাশ জলে, জলের অগ্রকাশ স্থলে) 


প্রকাশ ঘটিয়। উঠে ; জলের প্রতিযোগে স্থল 


]পারিপ্ুট হয়, স্থলের প্রতিযোগে জল পরিশ্ফুট 


হয়) বৌদ্রতাপের প্রতিযোগে বটচ্ছায়ার 
শৈত্য পরিস্ফুট হয়,. কটচ্ছায়ার শৈত্যের 
প্রতিযোগে বৌদ্রতাঁপ পরিস্ফুট হয়; বিহ্যতের 
প্রতিযোগে ঘনাঙ্জকার পরিস্ফুট হয়, ঘনান্ধ- 
কারের প্রতিযোগে বিদ্যুৎ পরিস্ফুট হয়। তৃভুবিঃ 
স্ব তিনের প্রতিষোগে তিন পরিস্ফুট হইয়াছে । 
এটা কিন্তু ভূলিলে চ'লবে না যে, বাহার 
প্রকাশ, তাহারই অপ্রকাশ) সত্যেরই 
প্রকাশ, সতোরই অপ্রকাশ ; সত্যকে ছাড়িয়া 
প্রকাশও কিছুই নহে, অপ্রকাশও কিছুই 
নহে। নিখিল জগতের সমস্ত ছন্দ-বৈচিত্র্য 
একই সত্যের নিশ্বীস প্রশ্বীস। 

আর একটি কথা মনে রাখা চাই এই যে, 
ক্রমবিকাশের সোপান মাঁড়াইয়া অগ্রীকাশের 
শয্যা হইতে প্রকাশ মাথা তুলিয়া উঠিয়া 
দাঁড়ায়, তথৈব, ক্রমাবগডঠনের সোপান 
মাড়াইয়! প্রকাশ অপ্রকাশের , সুখশয্যায় 
শুইয়া পড়ে। একদিকে প্রাতঃসন্ধ্যার মধ্য 
দিয় উষার মুখাবরণ অপসারিত হয়, আর এক 
দিকে সায়ংসন্ধ্যার মধ্য দিয়া দিবার মুখে 
অবগুঠন পড়িয়! যায়। এক দিকে শরতের 
মধ্য দিয়া গ্রীক্ষধতু শীতে পরিণত হয়, আর 
এক দিকে বসস্তের মধ্য দিয়া শীতখতু গ্রীষ্মে 
পরিধত হয়। প্রাতঃসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা, শরৎ, 
বসস্ত এই সব মাঝের মাঝের সন্ধিস্থান ছন্দের 
জোড়স্থান। মনের আনন্দ তেমনি একটি 
দ্বন্দের জোঁড়ন্থান_ জ্ঞানের পাওয়া এবং 
প্রাণে চাওয়ার শুভ সঙ্গম স্থান। আর 
এক্ষটি রহস্ত দেখিতে পাওয়া যায় এই যে, 


৩১৯৩ 


মিলনও আবার ছুইরূপ; জ্ঞান যখন প্রাণকে 
প্রাধান্ত দ্যা, তখনকার মিলন একরূপ; 
আবার, প্রাণ যখন জ্ঞানকে প্রাধান্ত দ্যায়, 
তখনকার মিলন আর একরূপ। ছুইরূপ 
মিলনের আনন্দও ছুইরূপ। জ্ঞানপ্রধান 
মিলনের আনন্দ প্রাতঃসন্ধার আনন্দ; 
প্রাণপ্রধান মিলনের আনন্দ সায়ংসন্ধ্যার 
আনন্দ। প্রত্যুষে যখন তোমার ঘুম ভাঙিয়া 
যায়, তখন তোমার প্রাণের চাওয়া কোন্দিকে 
দৌড়ার তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তথন 
তুমি বিছানা হইতে গাত্রোথখান করিয়। 
পরিফার পরিচ্ছন্ন হইয়া প্রকাশক্ষেত্রে বাহির 
€ইতে পারিলে বাচো ; তখন তোমার প্রাণের 
চাওয়া যায় জানোদয়ের প্রতি, কন্ধোগ্কমের 
প্রতি; আর সেইজন্ত তখন তোমার আনন 
হয় জ্ঞানের গ্রকাশ জ্যোতিকে পাইয়া-_কর্তের 
উদ্মস্ক,প্ডিকে পাইয়া। কিন্ত এখন রাত্রি আগত 
প্রায় ; তোমার চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে এবং 
মুখে হাই উঠিতেছে । এখন তুমি জ্ঞানো- 
দয়ের আনন্দও চাঁও .না-কর্মোগ্চিমের 
আনন্দও চাও না) এখন তুমি বিদ্বানায় 
পড়িতে পারিলে বাঁচো ! তোমার এখনকার 
এ অবস্থার নিকটে অপ্রকাশের আনন্দই 
আনন্দ, বিশ্রাপ়ের আনন্দই আনন্দ, নির্ভাবনার 
আনন্দই আনন্দ,নিশ্চে্তার 'আনন্দই আনন্দ | 
ত্র ব্রহ্াণ্ডে যেমন চাওয়া এবং পাওয়ার হইরূপ 
মিলনের ছুইক্ধপ আনন্দ হইতে 'ভীবের 
নিদ্রীজাগরণ হয়, বৃহত্ব্রঙ্গাণ্ডে তেমনি প্রকৃতি- 
পুরুষের মিলনের “আনন্দ হইতে দিনরাত্রি 
হয়, শুরুপক কৃষাপক্ষ হয়, উত্তরায়ণ দক্গিণায়ণ 

হয়, ইত্যাদি; এ সমতৃই ষ্টস্থিতিপ্রলয়ের 
আর এক নাম। আঁবার ক্ষুত্রবঙ্গাণ্ডে ধেঘন 


ব্জদর্শন। 


শা পী পা পশ সপ 


ধু ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 








প্রাণ মন এবং জ্ঞান তিনে এক একে তিন, 
বৃহত্ত্রক্ষাণ্ডে তেমনি অন্তি ভাতি এবং 
আনন তিনে এক একে তিন; অর্থাৎ 
জীবাত্মা প্রাণবুদ্ধিমনন্বরূপ, পরমাত্মা সচ্চিদা- 
নন্দস্বরূপ। অস্তি'র সঙ্গে প্রাণের, ভাতি'র 
সঙ্গে জ্ঞানের, এবং আনন্দের সঙ্গে মনের বা 
ইচ্ছা”র মিল যে কিন্পপ তাহা একটু ভাবিয়া 
দেখিলেই বুবিতে পারা যাইবে। অতএব 
প্রণিধান কর £__ | 

(১) যাহার গুণে যাহ! বর্তিয়া থাকে 
তাহাই তাহার জীবনীশক্তি বা প্রাণ। অস্তিত্ব 
রক্ষা করাই প্রাণের একমাত্র কার্য্য । বর্তিয়া 
থাকার নামই বাচিয়া থাকা, বর্তমানতাই-_ 
অভ্িই__প্রাপ। কাষ্ঠপাষাণের ভিতরেও 
তড়িৎ উত্তাপ এবং আলোক অনবরত 
তরঙ্গিত তইতেছে-বর্তমীন বস্তমাত্রেরই 
বুকের ভিতরে প্রাণ ধুকৃধুকু করিতেছে । 

(২) যাহার গুণে সত্বা প্রকাশ লাভ 
করে তাহারই নাম জ্ঞান। প্রকাশের 
নামই জ্ঞান--ভাতিই জ্ঞান । 

(৩) মনের বা ইচ্ছার মাঝের সমাধি 
স্থানটিই যে, আনন্দের স্থান তাহা একটু পূর্বে 
বর্পিযাছি; বলিয়াছি যে, মনের ছুই অঙ্গ__ 
(১) গ্রাণধ্যাসা বানা এবং (২) জ্ঞান- 
ঘ্যাসা ঈশন।। তাহার মধ্যে, প্রকাশা- 
প্রকাশ চাওয়! বাসনার কাধ্য, প্রকাশাগ্রকাশ 
ঘটাইয়! তোলা ঈশনার কাধ্য। মনের যে 


জায়গাটি এই ছুই মানসাঙ্গের সমাধিস্বান 


অর্থাৎ যে স্থানটিতে বাসনা এবং ঈশনা ছয়ে 
এক একে ছুই হয়, সেই স্থানটিতেই আনন্দের 
প্রশ্ববণ উন্মুক্ত হয়। ফলে, মানসসরোবর 
একপ্রকার জিবেশীলঙ্গম-__বাসন! বসুনা, ঈশনা 


অইটম সংখ্যা । ] 


হারামণির অন্বেষণ। 


৩৯১ 





গঙ্গা. এবং আনন্দ সরন্বতী এই তিনের বর্গ যখন রাজপুত্রকে রাজা সম্বোধন করিয়! 


ব্রিবেণীসঙ্গম। 


বলে যে, এ সমস্ত রাজ-রশ্ব্ধ্য তোমারই, 


হবন্দরহষ্তের ভিতরে আর একটি যে রহ্স্ ]তখন রাজপুত্র যে-রকমের রাজা হয়, 


চাঁপা দেওয়া আছে- সেইটিই চরম রহশ্ত। 
সে রহহ্য এই £-_ 

আনন্দ শুধু যে কেবল তোমার আমার 
তায কুত্র কষুত্র ব্রঙ্গাণ্ডের জ্ঞানের ঈশনা এবং 
প্রাণের বাসনার মিলন-ক্ষেত্র বা সমাধিকেন্্র 
তাহা নহে। একদিকে যেমন তাহা তোমার 
আমার স্যার পৃথক পৃথক জীবাত্মার জ্ঞানের 
ঈশন1 এবং প্রাণের বাসনার সমাধিকেন্ত্র,আর 
একদিকে তেম্গি তাহ! ক্ষুদ্র ব্রদ্মাণ্ড এবং বৃহৎ- 
বরহ্মাণ্ডের সমাধিকেন্ত্র । যোগী মহাপুরুষদিগের 
তো কথাই নাই-_উচ্চশ্রেণীর কবিদিগের মনে 
যখন ঈশন! এবং বাসনা এক হইয়া যায়, তখন 
ছই ব্রঙ্গাণ্ডের সেই সন্ধিস্থানটিতেই আনন্দের 
ফোয়া£| খুলিয়া যায়। কাব্যের উচ্ছবাস- 
কালে কবির জ্ঞান এবং প্রাণ হয় যে, এক, 
তাতো জানাই আছে? কিন্তু এক যে হয়-_ 
কিসের গুণে হয়? কবির নিজের গুণে হয় 
না আর-কোনে কিছুর গুণে হয়? বৃহং- 
্রন্ধাণ্ডের সহিত কবির ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড একীভূত 
হইলে-_-তবেই কবির জ্ঞান এবং প্রাণ একী- 
ভ্ৃত হইতে পারে-_তা ভিন্ন অন্ত ' কোনো 
গ্রকারেই তাহা! হইতে পারে না। কোনো 
কবিই বৃহত্বরক্ষা্ড হইতে শ্বতন্্র থাকিয়া 
আপনার নিজগুণে কবি হইতে পারেন ন! ৮» 
কবির প্রাণ জান এবং মন একরকষের সৎ 
চিৎ এবং আনন্ব, আর, সেই জন্ত কবি এক- 
রকমের ম্বাধীন পুরুষ, এ কথা সতা; কিন্ত 
কবি কি রকমেয় সচ্িদানন্দ--কি রকমেরই 
বা স্বাধীন পুর্ুষ-_সেইটিই জিজঞান্ত। প্রন্া- 


কবি সেই রকমের সচ্চিদানন্দ স্বাধীন পুরুষ । 
পিতামাতার গুণ যে, পুত্রকন্তাতে, বর্তিবে 
তাহাও আশ্চর্য্ের বিষয় নহে, আর, মর্ত্যবাসী 
কবির প্রাণ জপন এবং মন যে দ্লেবারাধ্য 
সং চিৎ আনন্দ হইবে তাহাও আশ্চর্যের 
বিষয় নহে। আশ্চর্য্য এই যে, প্রজাবর্গের 
কথার প্রকৃত মর্ম বুঝিতে ন! পারিয়৷ রাজপুত্র 
মনে করে যে, আমিই রাঁজাধিরাজ মহারাজ-_ 
পিতা কেহই নহে। রাজপুত্র যদি সংপুত্র 
হয় তবে সে অবশ্ত বলিতে পারে যে, পিতার 
রাজাযই আমার রাজ্য, পিতার মহিমাই আমার 
মহিম1; কিস্তু তাহার অর্থ এ নহে যে, পিতা 
হইতে স্বত্ত্রূপে আমিই এ রাজ্যের রাজা। 
ফল কথ! এই ষে, প্রকৃতি পুরুষের গগতেদ- 
স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা সমস্ত জীবাস্ব। 
লইয়া একমাত্র অদ্বিতীয় অথণ্ড পরিপূর্ণ সত্য ; 
তাহ। হইতে স্বতন্ত্র্পে কোনে। কিছু সত্য 
হইতে পার! দূরে থাকুক-_তাহ! ছাড়া স্বতন্ত্র 
কোনে! পদার্থ মূলেই নাই। সেই অখণ্ড 
পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পুরুষেরু প্রকাশা প্রকাশ- 
রূপিনী যে প্রকৃতি তাহাও তিনিই স্বয়ং । কবি- 
মহাকবি হইলেও তাহার জ্ঞানপ্রাশের সমাধি- 
স্থান হইতে আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতে 
পারে সা--ষদি ন| বৃহত্ররহ্ধাণ্ডের সচ্চিদীনন্দ- 
প্রকৃতিপুক্রুষ মাতাপিতা৷ কবির জ্ঞান প্রাণকে 
আপনার সহিত এক করিয়! প্রকাশিত না 
করেন। খনি সমস্ত বিশ্বপন্ধাণ্ডুর আনন্দের 
প্রশ্রবণ-_তিনিই মহাটুকুষদিগের মনের আনন্দ 
প্রশ্ববধ। সত্যও ছুই নহে, আনন্দের উৎসও 


৩৯২ 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 





ছই নহে। গ্রক্কতিপুক্ষের অভ্দেরূগী অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দ পরমাস্বীই একমাত্র আনন্দের 


উৎস। কিন্তু আনন্দ বলিতে অনেকে অনেক- 


রূপ বোঝেন, আর, তা! ছাড়া, কবিদিগের 
আনন্দ সব সময়ে. ঠিক জায়গায় পৌছে না। 
এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ অথণ্ড সত্য ভিন্ন আর 
কিছুতেই মন্তষ্যের সমগ্র ভ্ঞানমনপ্রাণ চরিতা- 
ধত| লাভ করিতে পারে না। সেই এক 
অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ সত্যে সবই আছে-_আনন্দ 
আছে, "জ্ঞান আছে, প্রাণ আছে, শক্তি 
আছে-_"নাই” শবই সেখানে নাই। তীহা- 
রই একতমা শক্তি যাহ! আমাদের স্বশক্তি- 
রূপিনী, সেই অহ্মাত্মিকা অপরা শক্তির 
বশতাপর হইয়! আমরা মণিহারা ফণীর ন্যায় 
মণি অন্বেষণ করিয়া সারা হইতেছি এবং 
আর-যে-শক্তি-সেই দিব্যাপরা শক্তি-_ 
আমাদের মন হইতে যাহা ত্রমপ্রমাদ 
মোকের নিবিড় অন্ধকার সরাইয়৷ দিবে সে 
শক্তিও তাহারই শক্তি। সে শক্ত তাহা 
হইতে ভিল্ল নহে, সে শক্তি তিনিই স্বয়ং। 
সে শক্তি জগতের সর্বত্র কার্ধ্য করিতেছে; 


তৃগর্তে অগ্নিরপে কার্য করিতেছে, জীবের 
হৃদয়ে প্রীণরূপে কার্ধ্য করিতেছে, মন্তকে 
বুদ্ধিরূপে কার্য্য করিতেছে, আকাশে জ্যোতি- 
রূপে দীপ্তি পাইতেছে। আমাদের পূর্বতন 
পিতৃপুরুষের সেই শক্তিই ব্রিসন্ধা ধ্যান 
করিতেন ; তাহাদের ধ্যানের মন্ত্র ছিল শুধু 
এই যে, সেই জগপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় 
তেজ যাহ তৃতুবস্ব !_ সমস্ত বিশবভুবনের 
সার সর্বস্ব--সেই বরণীয় তেজ ধ্যান, করি__ 
তিনি আমাদিগকে জ্ঞানদ্বান করুন। তাহার 
কপায় আমাদের জ্ঞানের সন্ুখ হইতে মোহের 


' আড়াল 'সরিয়া গেলে-_-মে আড়াল আর 


কিছুই না কেবল আমাদের চিরাভ্যন্ত সংস্কারের 
ঘুমের ঘোর এবং বাসনার ন্বপ্র-তাহা সরিয়া 
গেলে_ সা্ষীৎ সত্যকে পাইয়া আমরা প্রাণ 
জ্ঞান আনন্দ শক্তি এবং আর যাহা কিছু 
আমাদের চাই সবই পাইব একাধারে-_- 
আমাদের কিছুরই আর অভাব থাকিবে না। 
তখন আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়া দেখিব যে, মাথার 
মণি মাথায় জল্‌ জল্‌ করিতেছে--তাহা হারা- 
ইবার জিনিন্ই নহে। 
শ্রীঘিজেন্দ্রনাথ ঠ!কুর। 


. প্রাচীন সামাজিক চিত্র । 


তুরেয় ব্রাহ্মণে * দেখ! যায়-_রাজা 


পু । 


সকল স্ত্রী হইতে পুত্র লাভ করিতে পারেন 


হরিশ্ন্দ্রের একশত স্ত্রী ছিল, কিন্তু তিনি সেই নাঁই। পর্বত ও নারদ খষি তীহার গৃহেই 
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০ স্লিপ 
উপ উস তা উপ পা 


* ৭--১। ভাগবত যে হরিশচন্র-উপাখ্যান ৃষ্ট হয়, তাহা! ইহারই অনুবাদ । মার্কতের পুরাণে ইহ! অন 
“প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। আীুক রামেক্রহল্পর ভ্রিবেদী যহাশর ভরের বর্ষণের বঙ্গনুযাদ করিাছেন, আনতি- 


বলবে তাহ! প্রকাশিত হুইবে। 


তষ্টম সংখ্যা। ] ৩৯৩ 


পুঞ্স। 
বাম করিতেছিলেন ? রাজ! হরিশ্চন্দ্র একদিন ইহার আন্ত ব্যাকুল না হইবে। ভারতে এরূপ 
নারদকে জিজ্ঞাস! করিলেন-প্যাহাদের বিবেক এক সময় আসিয়াছিল, যখন পুত্রের এই 
জ্ঞান আছে, ও যাহাঁদের বিবেক জ্ঞান নাই, উপাদেয়তার প্রভাবে সাজ মধ্যে নানাবিধ 
সকলেই পুত্র ইচ্ছা করে, অতএব ভগবন্‌ )কৃতরিম-পুতের উৎপত্তি হয়"! আজকাল ওরস 
নারদ, আপনি বলুন, লোকে পুত্রের দ্বারাকি ও ত্তক এই দ্বিবিধ পুত্র আমর! দেখিতে 
লাভ করিয়া থাকে ?” নারদ হরিশ্চন্দ্রের এই পাই, কিন্তু পুরাকালে,' ব্রাঙ্ধিণ সময়ে__মন্তর- 
একটি গাথায় প্রশ্ন শুনিয়া দশ গাথায় তাহার সময়েন্ড আমর! বহুবিধ পুত্রের প্রচলন দেখিতে 
উত্তর দিয়াছিপেন। তিনি সেই প্রসঙ্গে পাই। প্রাচীন সাহিত্যে এই সকল পুত্রকে 
বলিয়াছিলেন-_পিতা পুত্রের উপর খণ স্থাপন অবলম্বন করিয়া বহু বিধি-ব্যবস্থা “লিপিবদ্ধ 
করিতে পারেন, অমৃতত্ব লাভ করিতে পারেন, দেখা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়ই 
যদি তিনি উৎপন্ন জীবিত পুত্রের মুখ দর্শন আলোচিত হইবে । 

করেন। * পৃথিবী প্রতৃতিতে যে আগ আছে,, কৃত্রিম-অক্ৃত্রিম বা গৌণ-সুখ্য মোট ঘ্বাদশ- 





পুজ্রে পিতার তদপেক্ষা অনেক অধিক ভোগ। 
পিতা পুজের দ্বারা বছল অন্ধকার (ছঃখ) 
অতিক্রম করিতে পারেন। পুত্র জ্যোতিন্বরূপ | 


বিধ পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়; ॥ যথা -- 
১ ওরস, ২ ক্ষেত্রজ, ৩ পুত্রিকা-পুত্র, ৪ 
পৌন্র্ভব, ৫ কানীন, ৬ গুছোৎপন্ন, ৭ সহোড়, 


অপুজের লোক ( অর্থাৎ সংসারন্ুখ ) নাই 11 ৮ দত্তক, ৯ ক্রীত, ১৭ স্বয়মুপাগত, ১১ অপ- 
পুল্রবদ্গণ শোকরহিত হইয়া! যে পথ (পুত্র- বিদ্ধ, ও শৃত্রাপুত্র ৷ 


নুখান্ুভব ) প্রাপ্ত হন, শ্রেষ্ঠ লোকেরা তাহার ৮ 
প্রশংসা করেন*** পুত্র পিতাকে বিশেষরূপে ওরস পুত্র 
রক্ষা করে, ; পু বা পুত নামক নরক নিজের স্ত্রীতে নিজের দ্বার! উৎপাদিত পুত্র 


হইতে রক্ষা করে $। অতএব এতাদৃশ পুত্রের ওরস ু। কেহ কেহ বলেন ধর্মপত্ঠী বা 
কামনা না করিয়া কে থাকিতে পারে, কেবা সন্গাতীয় স্ত্রীতেই স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র ওরস$। 


*. বিষু ও বশিশ্বতিতে ইছা উদ্ধত হইয়াছে । (বিষ ১৫-৪২ 7 বশিষ্ঠ ১৭১) ) 
+ তুলনীয়_-“অখ অযোবাব লেকাঃ| মন্ুষ্যলোকঃঃ পিতৃলে।কঃ, দেবলে!ক ইতি। *সোহয়ং মনুযালো কঃ 
পুত্রেণেব জয্যো, নান্তেন বন্ধণ! ; কর্ণ! পিতৃলোকে॥ বিদায়! দেবলোক2।” পু 
__শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪-৪-৩-২৫ ) বশিষ্ঠ শ্বৃতি, ১৭-২-৫ ; বিকু ১৫-৪৬। 
1 "পুত্রঃ পুরুত্রায়তে, নিপরপাৎ বাঃ পুং নরকং ততস্্ায়ত ইতি বা” 
| -যাতীয়নিরুক্ত, ২-৬-২। 











$ মনু ১১৩৮; মহা-ড1; ১৪-২৭৫২। রামাঃ +১০৭-১২ $ দার্ক-পু ৭৫-১৬। 
| “ঘাশ ইত্যেষ পুত্রাঃ পুরাণদৃষ্টাঃ।*--বশিষ্স্বতি; ১-১২। 
“অথ ছাদশ পুত্র! ভবস্তি।*--বিকুপ্বৃতিঃ ১৫-১। 
মনু: »-১৫৮ ; বিবাদরক্বাকর, পুতরান্তর বিভাগতরঙধৃত্ত নারদবচন (৫৫১প:) উরসপুলক্ষণ তরদ প্রভৃতি । 
খু বশিষস্বতি ১৭১৬? বিফ ১৫-২। অঙ্গ ৯-১৬৬। 
$ বাজ্সবন্যস্বতি ব্যবহারাধ্যায়, ২৩-১২৮ ; উ মিতাক্ষর| ; বৌধায়নধর্ ২-২-১৪। 
ভুলনীয---পত্তব্য ধর্ণানুত্জ ২-৫-১৬-১। ৯ 


৩৯৪ 
ন্তান্ত পুত্র অপেক্ষা এই ওরস পুত্রই শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া গণ্য হইত। অপর পুভ্রগণ ওরসের 


অভাৰে তাহার প্রতিনিধিস্বরূপে গৃহীত হইত। 
ক্ষেত্রজ। 
দ্বিতীয় পুত্র ক্ষেত্রজ। অগ্ঠের ক্ষেত্রে 


অর্থাৎ স্ত্রীতে অন্তের দ্বারা উৎপাদিত গুত্রের 
নাম ক্ষেজজ পুত্র । ওরস পুত্র না থাকিলে, 
বা স্বামী মৃত, ক্রীব, ব! ব্যাধিগ্রস্ত থাকিলে 
স্ত্রী স্বামীর ঘ্ারা বা! অপর গুরজনের দ্বার! 
পরপুরুষকর্তৃক পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত হইতেন ।* 
এইরূপ নিয়োগস্থলে স্বামীর সপিগ, সগোত্র, 
সপ্রবর বা সবর্ণ পুরুষই পুত্র উৎপাদন করি- 
তেন।+ কিন্তু এবিষয় দেবরের স্থান প্রথম 


বঙদর্শন। 


[ ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ « 


লাশ পাশপলি পিপাসা জপ 


ছিল।: বিধবা স্ত্রীর দেবরের সহিত সহবাসের 
কথা খগ্েদে পাওয়া যায়।8 অথর্ববেদের 
চতুর্দশ কাণ্ড কেবল বিবাহবিষয়ক কথাতেই 
পরিপূর্ণ ; এস্থানে একটা মন্ত্রে স্ত্রী ও দেবরের 
কথা উল্লিখিত হইয়াছে । ॥ ইহাঁও প্রসিদ্ধ 
আছে যে স্ত্রীর দ্বিতীয় নর বলিয়াই দেব- 
রের নাম “দেবর” | প্রাচীন গ্রন্থে ফে-ষে 
স্থানে ক্ষেন্ত্রজ পুত্রের কথা উল্লিখিত দেখ! 
যায়, তাহার বহুস্থলে প্রথমে দেবরেরই নাম 
দেখা যায়, এবং পরে সপিগাদি উক্ত হইয়াছে। 
কন্ঠ বাগ্দত্া হইবার পর স্বামী মৃত হইলে, 


দেবর এ কন্তাকে বিবাহ করিত। 


যাহাতে এতাদৃশ পুজ্রোৎপাদ্দন কামোপ- 
ভোগরূপে পরিণত না হয়, সেজন্ত বিশেষ 


* বশিষ্টম্বতি ১৭-১৪; বিষুঃ ১৫-৩; মনু ৯-১৬৭ ; বৌধারন ধর্শ ২-২-১৭ ; 
তুলনীয়--আপন্তন্ব শ্রোত ১-৯-৭ ; নারদশ্ৃতি ১৩-২৩। 
1 গৌতমধর্ণাশান্ত্র ১৮-৬ যাজ্বক্ষ্ের এ সম্বন্ধে বচনটি এই--ক্ষেত্রজ: ক্ষেত্রজাতন্ত সগোত্রেপেতরেণ বা” 
€ ব্যবহারাঠ্যায়। ২৩-১২৮ ) এস্বানে “ইতর” শবের জর্থ 'অসগোত্র' নহে ; হিতাক্ষরা বলিয়াছেন_-“ইতরেণ-_ 


অসপিণ্ডেন দেবরেণ ব1"; তুলনীয়-_যাক্ঞবন্ধ্য ৩-৩৮-৬৯। চণ্ডেস্বর 


বিবাদরত্বাকর ৫৫৬ পৃঃ | 


লিখিয়াছেন--"ইতরেণ উৎকৃষ্টবর্ণেন")-- 


1 গৌতমধর্শশান্ত্র ১৮-৪ ; মনত ৯.৫৯। দেবর ভিন্ন অন্ত কেহ উৎপাদন করিতে পারিবে না, এ নিয়মও 


প্রচলিত ছিল, গৌতমধর্্শান্ত্র ১৮-৭ | 


$ “কুছ শি দোষা কুহু বসন্তে রশ্বিনা; 
কুহাভিপিত্বং করুতঃ কুহোবতুঃ। 
কে বং শযুত্রা বিধবেব দেবরং, 
মধ্যং ন যোষা কৃণুতে স্বধস্থ আ।” ১০-৪৭-২। 
হে অঙ্বি-হয়। তোমর! রাত্রিতে কোধায় ছিলে? দিবসেই ব| কোথায় ছিলে? কোথায় তোমাদের অভিপ্রাপ্তি 
( তত্তৎ প্রয়োজন সিদ্ধি) করিলে? কোথায় তে।মরা বাস করিলে? বিধব! যেমন দেষবরকে ও স্ত্রী েমন মনুষ্যুকে 
(স্বামীকে ) সহস্থান অর্থাৎ এক স্থানে বর্তমান হইয়া ( পরিচ্্|) করে, এইরূপ কে তোমার শয়নে ছিল! ভ্রষ্টব্-_ 


নিরুক্ত ও তাহার টীকা। ৩-৩-৩। 


॥ “অদেবৃক্টাপতিস্বী হৈখি, শিবা! পণ্ুত্যঃ হবম! হুবাঃ। 
প্রজাবতী বীরন্দেবৃকামা স্তোনেমমগ্নিং গার্হপতাং সপর্ধ্য ॥” 


হে স্ত্রী, তুমি দেবর ও পত্ঠীর অথাতিনী হও; তুমি এখানে পণুদের জন্য 


১৪-০২-২০১৮ 
কল্যাণকারিণী হও, সংঘ! হও। 


হুরুপা হও, প্রজাবতী ( গুত্রাদি সম্ততিমুদ্ধ।) হও, বীরপ্রসবিনী হও । তুমি,দেবয়কাম। ও স্বখবিধাকিনী হইয়া 


এই গরহৃপত্য অম্িকে সেবা কর। * 


... শ্রী *দেবরঃ কম্মাদ? হ্বিতীয় বর উঠাতে” ইতি ঘাস্ব। নিরুক্ত | ৩-৩-৩ 
» সোসাইটা সুজিত পুস্তকে দেখা যায় যেকোন কোন পুস্তকে এই কথাটি নাই। যেবর শবে বাত্ষকৃত অপর 


ব্যুৎপত্ধি--“দেবরে দীব্যতিকর্পা |” এ মনু ৯:৬৯ * 


অফ্টম সংখ্যা । ] 


রি 


সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল দেখা যায় *। 
পরক্ষেত্রে পুজরোৎপা দিত! বিহিত নিয়মে একটি 
বা দুইটি পুত্র উৎপাদন করিতে পারিতেন। 
তাহার পর গুরু ও স্যার সভায় উভয়কে ব্যব- 
হার করিতে হইত। তাহা না হইলে উভয়কেই 
সমানচ্যুত করা যাইভ। 1. 

পূর্বে বল! হইয়াছে স্ত্রী স্বামী বা গুরুজনের 
ছারা পুভ্রোৎপাদনে নিযুক্ত হইত। কিন্তু যন্ধ 
স্বামী বা গুরুজন না| থাকিত, তবে স্ত্রী রাজার 
নিকট.'নিঞ্জের কুলক্ষয়'সংবাদ জানাইতেন, ও 
রাজা অনুশাসন করিলে পূর্ব্ব নিয়ষে সন্তান 
উৎপাদিত হইত। 

স্বামী বীাচিন্না থাকিলেও এবং ক্লীব বা 
ব্যাধিপ্রস্ত না হইলেও স্ত্রী সময়ে সময়ে পুরুষাস্তর 
আশ্রয় করিত। ইহা! ব্রাঙ্গণেরও মধ্যে প্রচ- 
লিত ছিল। স্বামী যদি দেশাস্তর গমন 





পুজ। 


৩৯৫ 


৬০৯ পি ২ ল পা আস সি সপ 


করিতেন, তবে প্রস্থতা ব্রাঙ্মনী আঁট বৎসর, 


অপ্রন্থত! চারি বৎসর পধ্যস্ত অপেক্ষা করিয়া 
অন্ত পতি আশ্রয় করিত। এইরূপ প্রস্থত| 
রিয়া. ছয় বৎসর, অপ্রশ্থতা তিন বৎসর? 
প্রস্থতা বৈশ্ঠ। চারি বংসর, অপ্রন্থতা ছুই 
বংসর অপেক্ষা করিত। ' শুদ্রার কোন কাল 
নিয়ম ছিল.না) তবে অপ্রস্থতা এক বৎসর 
থাকিত। কখন কখন এই সময়ের কিছু 
পরিবর্তন হইত। পর্ধী এই সময় অপেক্ষা করিয়! 
সমানোদক, সপিও, সকুল্য, সগোত্র ও সমান- 
প্রবর ব্যক্তির মধ্যে অন্ঠতমকে আশ্রয় করিত। 


, এই সকলের মধ্যে পর পর অপেক্ষা! পূর্ব পূর্ব 


জন প্রশস্ত বলিয়া গণ্য ছিল) এবং স্বকুলের 
পুরুষ পাওয়া গেলে অন্য পুরুষকে আশ্রয় 
করিত না। $ 

পুত্র উৎপন্ন হইলে যদি কোন ধনপ্রাপ্তির 


* “ধৃতেনাতুাক্ষ্য গান্রাণি তৈলেনাধিকৃতেন বা। মুখানুখং পরিহরন্‌ গাৈরগাত্রাণি চাম্পৃশন্‌ ॥ 
কুলে তদবশেষে চ সন্তানার্থং ন কামত ॥ নারদ 


খতৌ স্বাতায়াং তদ্যাং তু বাগ্যতন্ত'মসে নিশি । 


স্থ-()শ্মক্রনখলোমানাং গৃদ্ধম্পশ।ববেদয়ন্‌। 
একবাস। ম্বতাক্তাঙগে। দুর্গন্ধ; শোকডুর্দনা; | 
মুখাদুখং পরিহ্রন্‌ গাত্রৈরগাত্র/পি চাম্পৃশান্‌। 
যড।ঝ। গর্মাদধ্যাহ ধৃতে গর্ভে ত্বপত্রজেৎ | বম। 
1 গৌতমধর্থশান্ত্র ১৮-৮। মনু ১-৬০-৬৩) 'যাজবন্ধয ৩-৬৮-৬৯ 


"বদ্যমানে তু গুরো, রানে বাচা; কুলক্ষয়ত। 
ততন্তদ্বচনাদ গচ্ছেদনূশিষ্যাং স্ত্িয়ঞ্চ সঃ॥” নারদ 1 
$ “অক্টো বর্ধাগু[দীক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোধিতং পতিং। 


অগ্রহ্থত। চ চত্বারি। পরতোহইস্তং সমাশ্রয়েখ ॥ 
পা ক শা 
ক্ষত্রিয়! হট সমাত্তিষ্ঠেঘ অপ্রন্তা ঈমাম 
বৈশ্। প্রহ্থত| চত্বারি ছে সমে ত্ব প্রতিক ॥ 
ন শুস্তাক্া: স্মতঃ কালে! ন চ ধর্দব্যতিক্রমঃ। 
বিশেষতোধ প্রন্তাগ্নাঃ সংবৎনরপর! স্থিতিঃ। 
অপ্রবৃতধী স্টতং কাল এষ প্রোধিতযোধিতা্‌॥ বিবাদরত্বাকরে দেল 
“প্রোধিতে| ধর্মকা ধ্যর্থং প্রতীক্ষ্যোই্টী নর; সমাঃ | 
বিদ্যার্থং হড়, বশোইর্ঘং বা, ক্টাসার্থং তপ্ত বৎসরান্ঠ।” মনু ৭-৭৬ 


৩৯৬ 


ব্জদর্শন। 


[ ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 





সম্ভাবনা থাকে, আর স্ত্রী তাহাতে লোভ 
প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহাকে পুজ্রোৎ- 
পাধনে নিযুক্ত করা হইত না; তবে কখ 
কখন প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়া টি 
করা হইত, দেখা যায়। * 

পুরাকাঁলে অধিব পৃথিবীর উপভোগ -কারী 
রাঅর্ষিপ্রবর বেণ কামোপহতচেতন " হইয়া 
ত্বরাব্দ্ে বর্ণ শাঙ্কধ্য উৎপাদন করেন। সেই 
সময় হইতে যিনি বিধব! স্ত্রীকে সম্তানোৎপাদনে 
নিয়োগ করিতেন, তাহাকে সাধুগণমধ্যে 
নিন্দিত হইতে হইত) এই নিয়োগ ধর্মকে 


তাহার! পণুধর্্ বলিয়া গণ্য করিতেন। মনুর, 


সময়ের সমাজের অবস্থা এইরূপই ছিল ;-- 
নিয়োগ প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহা নিন্দিত 
হইত। এই জন্ত তিনি স্বয়ং নিয়োগের ব্যবস্থা 


করিয়াও আবার তাহার শিন্দা করিয়াছেন । 
বৃহস্পতি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন--“মস্থ 
নিয়োগের কথা বলিয়! আবার নিজেই নিষেধ 
করিয়াছেন; কেন ন! যুগহাসহেতু মানবেরা 
যথাবিধি তাহা করিতে সমর্থ হইবে ন1।... 
পুরাতন খধিগণ বহুবিধ 'পুত্র করিয়াছিলেন, 
ইদানীস্তন শক্তিহীন মানবের এখন 'তাহ! 
করিতে পারিবে না। £ 

ক্ষেত্রজ পুত্র যাহার ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্ত্রীতে 
উৎপন্ন, সেই ক্ষেত্রীর অথবা যে তাহাকে উৎপন্ন 
করিয়াছে, সেই বীজীর হইবে, তহিষয়ে 
পুরাকালে বিলক্ষণ বিবাদ ছিল। $ এক দল 
বলিতেন এ পুত্র ক্ষেত্রীর এবং অপর দল 
বলিতেন ও পুত্র বীজীর হইবে । ॥ ফলে দেখা 
যায় কখন কখন তাদৃশ পুত্র ক্ষেত্রীর, কখন 


“প্রোধিতপড়ী পঞ্চ বর্ধাণ্যুপাসীতোধ্থিং পঞ্চভ্যো। বর্ষেভ্যো ভর্তৃকাশং গচ্ছেৎ। 

পু হদ্দি ধন্মীর্থাভয।ং প্রত্যনুকাম! ন হ্াাদ) যথা! প্রেত এবং বর্তিতব্যং ্তাৎ। 
এবং ত্রাহ্গণী পঞ্চ প্রঙ্গাতাহপ্রঙ্গাতা চত্বারি, রাজন! গ্রজাতা পঞ্চ প্রজাত। 
ত্রীণি, বৈষ্া। প্রজাতা চত্বাধ্যপ্রজাত। দ্বে, শৃত্রা প্রজাত। ত্রীগ্যপ্রজাতৈকম্‌। 
অত উদ্ধ'ং সমানোদক পিগুজন্সধিগোত্রাণাং পুর্ব; পুর্বে! গরীয়ান্‌। 


ন তু কুলীনে বিদ্ষানে পরগামিনী ন্তাৎ।” 


বশিষ্ঠ ১৭-৬৯-৭, 


বঙ্গবাসীর বশিষ্ঠসংহিতা৷ ব্রমে পরিপূর্ণ । আমর! আনন্দা শ্রমসংস্করণের পাঠ গ্রহণ করিয়ছি। 


*.. বশিষ্ট ১৭-৫৭-৫৮। মিতাক্ষর! ২-১৩৭-৬) 


“নিয়োগাৎ পাবনং কুর্ধ্যাদ বখোকং তদ্‌ বিশুদ্ধয়ে। 
দ্িজন্ত স্ত্ীযু ধর্মোহয়ং শৃত্রন্টৈকে তদাশ্রয়ঃ 1” কাত্যারন। 


ঁ মনু ৯-৬৬৬৮। 


“নানাশ্মিন্‌ বিধবা! লারী নিষোক্তব্য ছ্বিক্জাভিভিঃ 
অনাশ্মিন হি নিষুগ্রানা ধর্দধং হন্থাঃ সনাতনম্‌ ৪” মনু ৯-৬৪। 


কুনকতট এই গ্লোকের “অন্যশ্িন্” শবের অর্থ করিয়াছেন-_“তর্ত,রন্যস্মিন্‌ দেবরাদৌ।” 


কিন্তু “হেবরাদ্‌ ব 


সপিগাদ্‌ বা” ইত্যাদি (৯-৫৯) ক্লোকের সহিত ইহা! আলে!চন। করিলে চণ্ডেশ্বরের ব্যাখ্যাই সঙ্গত বোধ হয়। 


তিনি লিখিয্বাছেন-_“অন্যশ্মিন__ দেবরসপিগ্ডা ত)-মন্যশ্মিন্‌ 1” 1” 'বিঝাদরত্বাকর (৪৪৯ প:)। তুলনীয়--“নাদেব- 
টি গৌতম ধর্শনুত্র ১৮-৭। 

“উদ্ো৷ নিয়োগে! মন্থুন। নিবিদ্ধঃ স্বমেব তু। 

র নাশক, কর্তং মত্যেরিধানত; ॥ , 
এ প্ 

অনেক?! কৃতাঃ পু! খবিতির্বৈঃ পুরাতনৈঃ | 

, « তচ্ছক্যং নাধুন! ৮ পক্ষিহীনৈরিদ্তনৈ? 1” বিবাদয়স্বাকর (৪৫* পৃঃ) 
8 বশিষ্ট ১৭-৬) মনু ০-৩২। || বশিষ্ঠ*৭-৭-। 


অফ্টম সংখ্যা । ] 


কখন বীজীর, এবং কখন কখন ক্ষেত্রী না 
উভয়েরই হইত। আলোচন! করিলে বোধ 
হয় প্রথম অবস্থায় ক্ষেত্র পুত্র সাধারণত 
জনগ্নিতা বা বীজীরই হইত। * 

যাহারা বলিতেন পুভ্র জনয়িতার, তাহাদের 
তৎসন্বন্ধে যুক্তি এই-_বীজ ও ক্ষেত্র, এই 
উভয়ের মধ্যে বীজ উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ প্রধান; 
কারণ সমস্ত তৃতই বীজলক্ষণাক্রাস্ত হইয় 
উৎপন্ন হয়। যথাকালে সংস্কৃত ক্ষেত্রে যাদৃশ 
বীজ বপন করা হয়, তাদৃশ বীজই ্যকীয় গুণ 
বিশিষ্ট হইয়া অস্কুরিত হয়। এই পৃথিবীকে 
ভূতগণের নিত্য কারণ বল! হয়, কিন্ত বীজ 
স্বকীয় অস্কুরাদিতে তাহার কোন গুণ ( স্বাদ- 
বর্ণাদি ) ধারণ করে না । এক ক্ষেত্রে রুষক- 
গণ কর্তৃক যথাকালে উপ্ত বীজসমূহ স্বভীবানু- 
সারে নানাবিধ হইয়া উৎপন্ন হয়। ত্রীহি, 
শালি, মুদগ, তিল, মাষ, যন প্রড়তি শশ্ত নিজ 
নিজ বীজান্থদারেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । এক 
বীজ বপন করা হইল, আর অন্য 'ন্কুব 
উৎপন্ন হইল-_ইহা! উপপন্ন হয় না; যে বীজ 
বপন করা যায়, তাহারই অস্কুর হয়। অতএন 





পুক্র। 


৩৯৭ 


বীঙ্গ প্রধান; 
তাহারই পুত্র । 1 

ধাহারা ক্ষেত্রীরই পুত্রািকার ই করি- 
তেন, তাহারা ক্ষেত্রের প্রাধান্ত প্রতিপাদন 
করিতে গিয়া নিম্নলিখিত, যুক্তির অব্তারণা 
করেন-_ প্রাজ্ঞ, বিনীত, জ্ঞানবিজ্ঞান বেদী, 
আয়ু্কাম ব্যক্তি ,কখনও পরস্ত্রীতে বীজবপন 
করিবে না। পুরাবিদ্গণ এস্বানে বাধুগীত 
গাথা কীর্তন করিয়া থাকেন যে, পরক্ত্রীতে বীজ 
বপন করিবে না। যেমন পূর্ববিদ্ধ মৃগকে 
আবার শররিদ্ধ করিলে, এ বিদ্ধশর নিক্ষল 


এবং তজ্জন্য যাহার বীজ, 


* হয় (কেনন! শ্রী মুগ পূর্বে শরবেধকারীরই 


প্রাপ্য ), সেইরূপ পরজ্জীতে বীজ বপন করিলে, 
তাহা নষ্ট হয়। যেমন পরকীয় গো, অশ্ব, 
উষ্, মহিষ প্রসৃতি জন্ততে ও পরকীয্ দাসীতে 
উৎপাদিত সন্তান উৎপাঁদকের না হইয়া, গো 
প্রভৃতির স্বামীরই হইয়! থাকে, পরকীদ় স্ত্রীতে 
উৎপাদ্দিত সন্তানও সেইরূপ প্রস্ত্রীর স্বামীরই 
হয়। যাহার ক্ষেত্র নাই, কেবল বীজ আছে, 
_এইরূপ লৌক' যদ্দি পরক্ষেত্রে বীজ বপন 
করে, তবে সে কখনও উংপর শত্ত লা 


“উৎপাদয়িতুঃ পুত্র ইতি হি ত্রাহ্মণম্"।+ আপন্বধন্মনৃত্র। ২-৬-১৩-৬। 
উৎপাদগ্লিতাই যে এ পুত্রের অধিকারী হইতেন, তৎসম্বন্ধে এনস্থানে তিনটি পুরাতন গাথা উদ্ধত হইয়াছে 2 


“অথাপুাদাহরন্তি- 


“ইদানীষেবাহং জনক: স্ত্রীণামীর্যামি নো পুরা । , 
ঘদা যমন সাদনে জনরিতু; পুতরমক্রব্ন ॥ ১1 
রেতোধাঃ পুত্রং নন্গতি পরেত্য যমসাদনে। 
তল্মাদ ভার্যাং রক্ষন্তি বিভ্যত; পররেভসঃ ॥ ২॥ 
অপ্রমত্তা রক্ষধ তত্মেতং যব: ক্ষেত্রে পরবীজানি বাপ্হঃ। 
জনরিতুঃ পুত্ো। ভবতি সাম্পরারে 
মোখং বেত্ত! কুরুতে তত্তমেভীমিতি ৪” ৩1 এ ২-৬-১৩-৬১। 
তৃতীয় মৌফটি বশিষ্ট শ্বতিতেও ধৃত হইক্াছে (১৭.৯)। ৯ 


মনুসংছিতার ধৃত বাদুগীত গাখ! ভষ্টবা (৯-৪২)। 


মনুসংছিভার প্রথমে ক্ষেত্রীর পুত্রত্ব অগ্ুকুলে, ও পরে 


বাদীর পৃ অনুকূলে হৃকতিপ্রদর্শন ও উ্িখিত মত সমর্থন করিতে পারে। 


1 বনু: ২-৩৩-৪ৎ | 





৩০৯৮ 





করিতে পারে না । যদি কোন বুষভ অন্যকোন 
লোকের গাভীতে একশতও বৎস উৎপাদন 
করে, তথাপি এ সকল বৎস গাভীর স্বামীর 
হইবে; সেই বৃষভের শুক্রনিষেক নিক্ষল, 
কেননা, এই বৃষভের -শ্বামী এ সকল বৎস 
পাইতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রহীন, বীজী 
যি পরক্ষেত্রে বীজ বপন ফরে, তাহাতে সে 
ক্ষেত্রীরই প্রয়োজন সাধন করে, নিজে কোন 
ফল লাভ করে না। ক্ষেত্রম্বামী ও বীজবপন- 
কারী,_ইহাদের ফল বিষয়ে যদি কোন নিয়ম 
না থাকে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষরূপে ক্ষেত্র- 
স্বামীরই ফল লাভ হইয়া থাকে ; কেন না বীজ 
হইতে ক্ষেত্রের গৌরব অধিকতর | জলপ্রবাহ 
বা বাযু-হবারা আহত বীজ যাহার ক্ষেত্রে 
অস্কুরিত হয়, এ বীজ ক্ষেত্রস্বামীরই বলিয়া 
গণ্য হয়; বীজবপনকারী তাহার ফল লাভ 
করে না। দাসী ও পশু-পক্ষীর সমন্ভতি 
সম্বন্ধেও এই নিয়ম ;- তাহাদের স্বামীই তাহা - 
দের সন্তানের অধিকারী, বীজপবনকারীর স্বামী 
নছে।গ * 

আবার ধাহারা বলিতেন প্র পুত্রে ক্ষেত্রী 
ও বীজী উভয়েরই অধিকার, তাঁহারা বীজ ও 
ক্ষেত্রের ন্যুনাধিকত্রভাব কল্পনা না করিয়া 
উভয়ের সাম্য প্রতিপাদন করিতেন। তাহা 
দের কথ! এই- বীজ ধাকিলেও, যদি ক্ষেত্র 
না থাকে, তবে শশ্ত হয়না; আবার ক্ষেত্র 
থাঁকিলেও যদি বীজ না থাকে, তবে শশী হয় 


* মনু ৯-৪১-৪৫; ৪৮-৫২; ৫৪-৫৫। 


বঙ্গদর্শন 


পপ লস ফস সন 


[ ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 


না) অতএব ধর্ান্ুসারে দেখা যাইতেছে যে 
তাদৃশ পুল্র পিতা-মাতা উভয়েরই, অর্থাৎ 
ক্ষেত্রী ও বীজী উভয়েরই তাহাতে অধি- 
কার। + 

কখন কখন ক্ষেত্রহীন বীজী ও বীজহীন 
ক্ষেত্রী পরস্পরে এইরূপ নিয়ম করিতেনু যে, 
এই ক্ষেত্রে যে ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা 
আমাদের উভয়ের । এরূপ স্থলে প্র পুত্রে 
উভয়েরই অধিকার থাকিত। এই পুত্র 
“দ্বযামুধ্যায়ন” € অথাৎ ছুই জনেরই অপত্য ) 
নামে কধিত হইত। অতএব এতাদৃশ পুত্রের 





' ছুই পিতা; উভয় পিতারই গোত্রে সে পরি- 


চিত হইত, এবং উভয় পিতারই পারলৌকিক 
কৃত্য সম্পাদন করিত ও উভয় পিতারই ধমাংশ 
লাভ করিত। 

বীজবপনকারী যদি ক্গেত্রম্বামীর সহিত 
নিয়ম না করিতেন যে এ প্লে তাহাদের 
উভয়ের অধিকার থাকিবে, তবে উৎপন্ন পুত্র 
সম্পূর্ণভাবে হ্গেত্রশ্বামীরই প্রাপ্য ছিল, বীজ- 
বপনকারী তাহাতে বঞ্চিত হইতেন। £' 
আবার কখন কখন এরূপ নিয়ম না থাকিলে 
ক্ষে্রম্বামীই বঞ্চিত হইতেন, উৎপাঁদয়িতারই 
এঁ পুত্রে অর্ধিকার থাকিত। কিন্তু যদিএ 
ক্ষেত্রের অথাৎ স্ত্রীর স্বামী বীচিয়া থাকে, তবে 
সেই নিয়ম না থাকিলে ক্ষেত্রস্বামীই পুত্র 
পাইতেন। ইহাঁও দেখা যায় যে, অন্তান 
উৎপত্তির পর ক্ষেত্র ও বীজীর মধ্যে যে ব্যক্তি 


+  . “ন স্তাৎ ক্ষেত্রং বিন! শস্যং ন বীজঞ্চ বিনাপ্তি তৎ। 
অতোৎপত্যং দ্বযোদূ্টং পিতুর্মাতুশ্চ ধর্দতঃ ॥" নারদ । 
* 4 মনু ৯-হ৩; বৌধারর্ ধর্ত্র ২-২-৩-১৭হ-১৯/ বাজবধ্য ২-১২৭; নারদ ১৩-২৩; তুলনীয়_ 


জাপত্তব্ব আতনূজ ১৯-৭1 8 মনু ৯-৫২। 


অফটম সংখ্যা । ] 









পুত্র হইত । * 


" প্রবাসের পাঠশালা । 


ক্ষেত্রকে ভরণপালন করিতেন, তাহারই 


৩৯) 





ইত্যাদি বিষয় অন্যান্ত পুজের কিঞ্চিৎ বিবরণ 
প্র্ধান করিয়া উপসংহারে আলোচনা করা 


ক্ষেত্রজ পুত্র সমাজে কিনূপ স্থান পাইত টাইবে। 


শ্বিধুশেখর শান্্রী | 


প্রবাসের পাঠশালা । 





পণ্ডিত মহাশয় স্কুলে আঁসিয়াই প্রথমে 
লালমোহনকে ডাকিতেন, তাহাকে *ছচারটা 
পড়া জিজ্ঞাসা করিয়াই কাণ মলিয়া দিয়া, 
কয়েক খা বেত মারিয়া একটা গাধার টুপি 
মাথায় পড়াইয়া বই হাতে দিয়া বেঞ্চির উপর 
দাড় করাইয়া দিতেন । লালমোহনের বয়স 
বছর দশেক হইবে, তার ছোট ভাই প্যারী- 
মোহনের বছর ৮৯ -লালমোহনের পরে 
ভাহার ডাক পড়িত। তাহাকে ও ছু'একটা 
পড়া জিজ্ঞাস! করিয়াই পণ্ডিত মহাশয় তাহার 
ছুই কাণ ধরিয়া আচ্ছা করিয়া একবার বাঁকা- 
ইয়া দিতেন, পরে বেত মারিতে আরম্ত 
করিতেন..-বেতের বিরাম নাই, বেতের 
উপর বেত পটাপটু পটাপট ! লালমোহন 
নিঃশন্দে বেত হজম করিত কিন্তু প্যারীমোহন 


₹ রী ৮৪ 
শপ শা শপ 


জগ 


শসা» 


১৮-৯-১৪ 


পরম্মাৎ তসা। ১২। স্বয়োয়াব। ১৩। 


নি পি শত পন 


প্রথম ঘা হইতেই “আল্লা (আর না) পণ্ডিত 
মশীই আল্লা পণ্ডিত মশাই? বলিয়া করুণস্থরে 
কাদিয়া স্কুল ফাটাইয়া দিত। এক একদিন 
বেত মারিতে মারিতে পণ্ডিত মহাশয়ের 
এমন বাগ চড়িয়া যাইত ও তিনি এমন উত্তে- 
জিত হইয়া উঠিতেন যে স্কুলের ছাত্রীদের 
পাশের ঘরে পাঠাইয়া দিয় প্যারীমোহনকে 
বিবস্ত্র করিয়া প্রহার করিতেন । 

লালমোহন প্যারীমোহনকে শিক্ষাদান 
করা হইলে একে একে অন্ত ছাত্র ও ছাত্রীদের 
শিক্ষাদান আরম্ভ হইত-_বালকদের বেত্রাধাত 
এবং বালিকাদের গালে ঠাস্‌ ঠাম্‌ করিয়া চড় 
মার! শেষ হইতে হইতে বেলা ১২॥*টা বাজিত। 
তখন পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রীদ্দের কয়জনকে 
/ জন ৬৭) সঙ্গে ঝ্ুরিয়া উপরের তলায় 


৬ পি টিপিপি 7 শিশীপিপী তা শশী 








71০01 40017 1100169701) 90072167 (1010001)) 2000৩ ৫0 0০.) 
সম্পাদিত গৌতমধশ্টুশাস্ত্রে এই স্থানের কয়েকটি পুত্রের পৌর্ববাপধা এইরূপ 
রক্গণাৎ তু ভর্ত,রেব: ১৪।” 


লিখিত হইয়াছে-_"জীবতশ্চ এক্ষেত্রে | ১১। 
বঙ্গবাসী সংক্করণেও ( উন্বিংশতি সংহিতা 


৪৫৪ পৃঃ) তাহাই আছে, কেবল ১৪শ হৃতের “তু” অক্ষর নাই দেখা যা। সুত্রের এইর্রা পৌর্ববাপর্ষে। অর্থপ্ 
ভালরণপে হয় ন। বিবাদরক্রাকরে এ অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গবাস্টার ন্যার ইহাতেও নৃত্র সংখ্যা প্রদত্ত হয় 
নাই। ইহার পাঠ এইরূপ-_”.....-জীবতশ্চ ক্ষেত্রে পরশ্মাত্দ্য রক্ষণা ভর্ত,রেব স্বয়ে! বা।” ইসছাই সঙ্গত 
বোধ হয়। “পরণ্মাৎ তসা রক্ষণাৎ ভর্ত,রেব' এই অংশকে দুইটি হুত্র 'গণ্য করিলে অর্থ বোধ ভুক্ষর। বিবাদ- 
গ্বাকরের ব্যাথ্যার সহিত যদিও উদ্ধ.ত অংশের ব্যাখ্যায় স্ভামি একমত হইতে গীরি নি) তখাপি তিনি ষেরাপ 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন, তাহাতে এই জংশটিকে তিনিও একটি স ত্ররূপে ধরিয়াছ্েন, বোধ হয়। আমি ইহাই কর্ত্াছি। 


৬ 


বজাদর্শন। 


[ ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 





জলযোগ করিতে যাইতেন, ছেলেরাও জল- এক ছত্রও আমার মনে নাই। অস্ত মেয়ের! 
খাবারের ছুটি পাইত। লালমোহন প্যারী* সখি হইর়! আমার ছুদিকে ছক্সনে দীড়াইত __ 


মোহন এক একদিন সে ছুটিও পাঁইত না, 
এক জনকে বেঞ্চির উপর আর একজনকে 
ইটের উপর পা ফঁক করিয়া! দীড়া ইয়া থাকিতে 
আদেশ দিক পণ্ডিত মহাশয় উপরে চলিয়া 
যাইতেন। , ৰা 
মায়ের কাছে গুনিয়াছি, হখন আমি 
প্রথম স্কুলে ভর্তি হই তখন আমার বয়স চার 
বৎসর পূর্ণ হয় নাই_-তখনকার এক এক- 
দিনের কথা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। 


অনে পড়ে উপরে পণ্ডিত মহাশয়ের একখানি , 


মাত্র ছোট ঘর ও তার সন্ুখে অল্প একটুখানি 
ছাদও ছিল) বড় স্কুল-ঘরটার ছাদ যে 
কোথায় ছিল তা মনে নাই। আমাদের ৬৭ 
জনকে সেই ঘরের মধ্যে পুরিয়া পণ্ডিত 
মন্থাশয়,এক ছিলিম তামাক সাজিয়! খাইয়! 
সুখ খুইতে চলিয়া যাইত্তেন। একটি বাল- 
কের উপর আদেশ থাকিত, সে আমাদের 
জলখাবার .সিঁড়ির কাছে পৌছিয়া দিত-__ 
কাহারও বাড়ী হইতে খাবার আসিত, কেহ 
বাড়ী হইতে পয়সা আনিয়া খাঁবারওয়ালার 
কাছে হইতে কিনিয়! খাইত। যদি রৌদ্র 
না থাকিত তবে ছাদে, নয় ত পণ্ডিত মহ্থা- 
শয়ের ক্ষুপ্র ঘরখানিতে আমর! খেল! করিতাম । 
খেলাটা হইত প্রায়ই যাত্রার নকল করা; 
আমি সর্ব কনিষ্ঠ, আমার মাথার একটা 
“পেন-কলম, বীধিয়া দিয়া হেমা আমাকে 
কষ্ণ সাঁজাইয়া একখান! টুলের উপর দীড় 
করাইয়া দিয় নিজে বৃন্দ! হইয়া! নান! অঙ্গ- 
তৃঙ্গি সহকারে আমার 'মুখের কাছে হাত 
নাড়িয়া গান করিত-_ছঃখের বিষ গানের 


মধ্যে মধ্যে সথিরাও গান করিত আবার 
নাচিত। এত কথা মনে আছে অথচ গানের 
এক ছত্রও যে মনে নাই তাহার কারণ বোধ 
হয় যে হেমার গান আমি ভাল শুনিতেই 
পাইতাম না) পণ্ডিত মহাশয়ের ভয়ে হেমা 
ধেঁ অতি মৃদম্বরে গান করিত। 

একদিন বাবা আমাকে একটা ময়ূরপুচ্ছ 
দিলেন, পরদিন বইয়ের মধ্যে সেই পুজ্ছট 
দেখিয়া হেমা বড় খুসি হইল, বলিল “আজ 
আর 'পেন্কলম” দিয়া চূড়া বাধিতে হইবে 
না, আসল মযূরপুচ্ছের চূড়া হইবে ।* যথা 
সময়ে 'আসল মযূরপুচ্ছের চূড়া” মাথায় বীধিয়! 
আমি 'আসল কৃষ্ণ হইয়াছি ভাবিয়া বিশ্ষে 
গর্দ অনুভব করিয়াছিলাম, সেটা আমার 
খুব মনে আছে। পশ্ডিত মহাশয়ের আগমনে 
কৃষ্ণযাত্রা ক্ষণেকের জন্য স্থগিত হইত। 
মেঝেতে একখান! চেটাইয়ের উপর একট! 
লেপ ও চাদর পাত্তা থাকিত, একট! ময়লা! 
বাঁলিশও ছিল, তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় 
হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া বসিতেন__রাত্রেও 
সেই শধ্যায় তাহার শয়ন হুইত। বিছানার 
পাঁশে একটা! কুঁজা ও একটা! গেলাম থাকিত; 
এক গেলাস জল গড়াইয়া লেপের তল! হইতে 
আফিমের কৌটাটি বাহির করিয়া! একটা 
বরিটার আটির মত এক ডেল! আফিম পাকা- 
ইয়৷ পাকাইয়। এক ঢোক্‌ জল গালে করিয়া 
ডেলাটি ছাড়িয় দিয়া ঢক্‌ করিয়া গিলিয়। 
ফেলিতেন, ভারপর মধু দিলে শিশু যেমন 
চুষি চুষিরা খার, পণ্ডিত মহাশর তেমনি 
তৃণ্তির সহিত নিজের আঙ্গুলের আফিমটুকু 


অস্টম সংখ্যা । ) 


চুষিয়া চূষিয়া খাইতেন। অবসর বুঝির! 
ক্ষে্রমণি বলিত, “বড় মিষ্টি লাগছে, না পণ্ডিত 
মশায় ?” পণ্ডিত মহাশয় গ্রসন্নচিত্তে একটু 
মুচকে হেসে বলিতেন, “হু হা তোর! কি 
বুঝবি !” অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে একটু- 
থানি বিহ্যত যেমন, পণ্ডিত মহাশয়ের গম্ভীর 
মুখের হাসিটুকু ঠিক সেই রকম। আহ্ুল 
ছুটি চোষ! হইলে হাতটি ধুইয় পণ্ডিত মহান 
আবার এক ছিলিম তামাক সাঁজিতেন ও 
বালিশে ঠেসান দিয়া ফুড়ৎ ফুড়ৎ করিয়! 
তামাক টানিতেন, ক্রমে ক্রমে চক্ষু হ'টি মুদিয় 


আপিত) এক একদিন তাহার হাঁত হইতে, 


হুকাটা পড়িয়! গিয়া বিছানায় জল ও আগুন 
পড়িয়া যাইত, মেয়েরা তাড়াতাড়ি গিয়া 
ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া দ্িত। পণ্ডিত মহাশয় চক্ষু 
বুজিলেই হেমা! নিজের পকেট হইতে একটা 
আফিমের কৌট! বাহির করিত। হেমার 
বয়স ১০১১ বংসর; একটা ইজের, একটা 
জাম! পরিয়া ও মাথায় একটা ছিটের রুমাল 
বাধিয়! সে স্কুলে আমিত। তার ছুই কাণে 
চারিটা করিয়া আটটা সোণার মাকৃড়ি, নাকে 
নোলক ও পায়ে চার গ্লাছা মল ছিল--সে 
মেয়েদের মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট 
সর্বাপেক্ছগা অধিক মার খাইত। হেমার 
আফিমের কৌট! শুনিয়া সকলে বোধ হয় 
বিশ্মিত হইয়াছেন, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় কিছুই 
নাই। হেম! খয়ের ভিজাইর়! ছোট ছোট 
গুলি বানাইয়া রাখিত ও তাহাই কোট 
ভরিয়া লইয়া! আমিত এবং পণ্ডিত মহাশয়ের 
আফিম খাওয়া হইলেই তীহার অক্জাতসারে 
“এস ভাই আমর! আফিম খাই” বলিয়া 
আমাদের সকলকে এক একটি গুলি খাইতে 


-... প্রবাসের পাঠশালা । 


৪৯১ 
দিত 7 কিন্তু আমরা সেই খয়েরের গুলি ঢক্‌ 
করিয়া গিলিয়া খাইতাম না--পণ্ডিত মহা- 


। শয়ের আঙ্গুলের আফিমের মত চুষিয়া চুষির়া 


খাইতাম এবং শেষে জল খাইয়। জলের মিষ্ট 
বাদ পাইয়া পরম তৃপ্তিলা করিতাম । যতক্ষণ 
পণ্ডিত মহাশর ঢুলিতেন, হেমাও ততক্ষণ 
হাত মুখ নাড়ির যাত্রার অভিনয় করিত--- 
তখন তাহার গল! হইতে কিছুমাত্র স্বর বাহির 
হইত না, কেবল হই কর! দেখিয়! আমর! 
বুঝিতাম হেম। গান করিতেছে। 

মযুরপুচ্ছ মাথায় বাধিয়! ঠিক আসল কৃষ্ণ 
সাজার সুখ আমার ভাগে অধিক দিন ঘটে 
নাই। ময়ুরপুচ্ছ মাথায় বাধিবার লোভে 
একদিন ক্ষেত্রমণি বলিল “আমি কৃষ্ণ সাজিব।” 
হেমা বলিল, “দুর! অমন ধেড়ে কৃষ্ণ কি 
মানায়? সে হবে না।” ক্ষেত্রমণির বয়স 
৯১০--সে বলিল প্তবে আমি, রাধিকা 
সাজিব, রাধিকার মাথায় ত চূড়া থাকে।” 
হেমা! বলিল, “একটা বই ময়ূরপুচ্ছ নয়, তা 
কেমন করে হবে?” ইহা লইয়! হেমাতে ও 
ক্ষেত্রমণিতে বিষম ঝগড়া হইয়া গেল-_খাত্রার 
দল পৃথক হইল। সব মেয়ে তাহার দলে 
হওয়ায় ক্ষেত্রমণির দল ভারি হইয়া উঠিল 
কষ্ণকে (আমাকে ) লইয়! বৃন্দাসখি ( হেম ) 
এক দল বীঁধিল। , ক্ষেত্রমণির' দল তারি 
হইবার “একটা কারণ ছিল-_পাঠ্যপুস্তক 
ব্যঅত ক্ষেত্রমণি লাল মলাটের কি 
একখান! বই আনিত এবং পণ্ডিত মহ্থা- 
শয্নের অনুপস্থিতিতে সুর*করিয়! তাহা পড়িত, 
সব মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়! শুনিত--কেবল 
হেমা যাইত ন1 এব্‌ং জমার মযূরপুচ্ছের উপর 
লোড করিয়াছিল বলিয়। আমিও যাইতীম 


৪০২ 


৫ 





না। হেমা আমাকে কৃষ্ণ সাজাইয়া টুলের 
৬পর উঠাইয়! দিয়া! যাত্রা -করিত, কিন্তু ভাল 
জমিত না--আমাদের মন থাকিত কষেত্রমণির্‌ 
বইয়ের দিকে। 
বলিল, প্যাত সুকুমারী, ক্ষেত্রমণির পিছন 
থেকে চুপি চুপি দেখে আয় ত বইখানার নাম 
কি।” আমি ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে 
শুনিলাম ক্ষেত্রমণি পড়িতেছে, "দাদা আর কি 
আর কি, প্রাণপতি কোলে লয়ে জলে 
ভেসেছি'_ আমি পিছনে গিয়াছি জানিনা 
ক্ষেত্রমণি ফস্‌ করিয়া বইট1 বন্ধ করিল-_ 
মলাটের উপরে দেখিলাম লেখা আছে 
'ভগব্দগীতা 1” আমাদের বাড়ীতে একখান! 
ভগবাগীতা ছিল, পরদিন সংগ্রহ করিয়া, 
লইয়া ন্ধুলে গেলাম এবং অতিশয় গর্ববরে 
হেমাকে দিলাম। আমাদের বইখানা নৃতন 
চকচকে ওদের খান ছে'ড়া__আজ হেমা সুর 
করিয়া “দাদা আর কি আর কি” পড়িয়া 
সকলের তাক্‌ লাগাইয়া দিবে, এই আনন্দে 
পণ্ডিত মহাশয়ের জলযোগের সময় প্রতীক্ষা 
করিয়া রহিয়াছি;--অনেক কষ্টে সময় 
আসিল, কিন্তু পড়িতে গিয়া শুধু যে সমস্ত 
বইথানার মধ্যে “দাদা আর কি, আর কি 
পাওয়। গেল না তা নয়, এক বর্ণ ৪ আমরা 
পড়িতে বা বুঝিতে পারিলাম না। হেম! 
বলিল, “একি এনেছ, এষে সংস্কৃত! এখন 
বুবিতে পারি, ক্ষেত্রসণি সুর করিপ্লা 'মনসার 
ভাসান' পাঁড়ত--কিস্তু আমার বেশ মনে 
আছে সেই বইয়ের * মলাটে ভগবাদগীতা নাম 
আমি পড়িয়াছিলাম__বোধ হয় ছানা ৰ্ই 
একত্রে বাধান ছিল। € 

বিমুনি ভাঙিলে পগ্ডিত মহাশয় গলা 


বজবর্শন। 


থাকারি দিয়া উঠিয়া বসিতেন, তার ড্যাবা 


একদিন হেমা আমাকে 


[ ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 


আজ 


ড্যাবা লাল চক্ষু আরও ২।৪ বার ঢুলিয়! 
পড়িত, কয়েক বার ফোৌস্‌ ফৌন্‌ করিয়া 
জোরে নিশ্বাস বহিয়া যাইত, তারপর তিনি 
সজাগ হইয়া ঠোঙ্গাশুদ্ধ খাবার লংয়া 
থাইতেন ) তারপর জল, পাঁন ও আর এক 
ছিলিম তামাক খাইয়া আমাদের লইয়া নীচে 
নামিয়া আসিতেন। আমরা সিঁড়ি দিয়! 
নামিতে নামিতে শুনিতে পাইতাম ঝড়ের মত 
হুড় মুড় ছড ছুড় করিয়া! ছাত্রেরা ক্কুলঘরে 
প্রবেশ করিতেছে । কতৃপক্ষের ব্যবস্থ। ছিল, 


, ছেলের! ও পণ্ডিতমহাশরর জলযোগের জন্ত 


আধঘণ্টা মাত্র ছুটি পাইবেন। পগুত 
মহাশয় ছাত্রদের আধঘণ্টা সময় জলযষোগের 
জন্য ছুটি দিয়া নিজে জলযোগ করিতে 
যাইতেন, কিন্ত দেড়ঘণ্টার কম কোনদিনই 
স্কুলঘরে আমিতে পারিতেন না। সেই দেড়ঘণ্টা 
ছাত্রেরা এমন কোলাহল করিত, এমন 
ছুটাছুটি করিত যে তাহাদের আনন্দধবনি 
উপর হইতে শুনিয়া আমার হিংসা হইত-_ 
আমিও কেন নীচে থাকিতে পাই না-- 
প্রতিদিন একঘেয়ে যাত্রাথেলায মন তৃণ্ডি 
মানিত ন1। 

নীচে' আসিয়া পণ্ডিত মভাশয় লালমোহন 
প্যারীমোহুনকে *পাচ মিনিটের জন্ত ছুটি 
দিতেন--এটা কিন্তু তাহাদের উপরি লাভ 
কারণ পূর্ণ বলিত, পণ্ডিত মহাশয় উপরে 
উঠিলেই অন্ত ছেলেদের মত লালমোহন 
প্যারীমোহন লাফালাফি ছুটাছুটি করিত এবং 
খড়ের শব পাইলেই আবার যে যাহার শাস্তির 
স্থানে দীড়'ইত | পাটমিনিট ছুটির পর ফিরিয়া 
আসির়! তাহারা বপসিতে পাঁইত। তখন 


অফ্টম সংখ্যা ।] 





প্রবাসের পাঠশালা 
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৬. 





পণ্ডিত্ব মহাশয় সকলকে একটু একটু পড়া মুখ তুলিয়! ধরিয়। বলিলেন, "আহ্‌! হা 


বলিয়া দিতেন, বোর্ডে আক কসাইতেন ও 
চুটির অব্যবহিত পূর্বেই ঘরশুদ্ধ সকলকে 
নাম্তা। পড়াইতেন। 

আমাকে পণ্ডিত মহাগ্নয় বড়ই তাচ্ছিল্য 
কাঁরতেন--কোন দিন ২1১ট! পড়া লইলেন, 
কোনদিন কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়ই “এইখান 
থেকে এই পর্য্যন্ত পড়া করে” আনিস্ 
বলিয়া বিদায় দিতেন। আমার দুই বৎসর 
ব্য়সের সময় হইতে বাবা একথানা, বর্ণপরিচয় 
লইয়া আমাকে বিগ্ভাশিক্ষা দিতে আরম্ত 
করেন) আমার চার বংসর বয়সের সময় 
অল্পে মল্পে আমি বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ 'সায়' 
করিয়াছিলাম, বোধোদয়' ধরিক্ব! স্কুলে ভি 
হইলাম। বাস্তবিক “বোধোদন্। পড়িবার 
মতন তখন আমার বোধোদয় ইহয়াছিল কিন! 
জানি না, কিন্তু বাব! সকলের কাছে গল্প 
করিতেন যে "স্থুকুমীরীর অগাধ বুদ্ধি ও এর 
মধ্যে বোধোদয়' পড়ে। 

স্কুলে ভর্তি হবার ২৪ দিন পরেই কি 
একট। পড়। বলিতে না পারান্, প্ডিত 
মহাশয় আমান গালে একটা প্রকাও চড় 
মারিলেন-সে কি চড়! "আমি চক্ষে 
অন্ধকার দেখিলাম! লজ্জায় মুখ তুলিতে 
পারিলাম ন।! ইহার পুর্বে আমি কখনও 
কাহারও কাছে মার থাই নাই। বুক 
ফাটিয়া কান্না আদিতেছিল কিন্ধু কাদিলাম 
না, চুপ করিয়া বলিয়া রহিলাম) সমস্ত দিন 
আমার গাল জালা করিতে লাগিল। ছুটির 
পর বাড়ী আসিয়া ঠোট ফুলাইকা একেবারে 
মায়ের কোলে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিলাম, 
পণ্ডিত মশায় আমাকে মেরেছে।” মা আমার 


* মেয়ে পড়া বল'তে পারুক আর ন। 


আহ! হা ! হওভাগ! পণ্ডিত বাছাকে একেবারে 
মেরে ফেলেছে, এমন চড় মেরেছে যে পাঁচ 


“আঙ্গুলের দাগ পড়েছে! মরে যাই, মরে 


যাহ, বাছারে আমার 1”, ববো৷ তখন বাড়ী 
ছিলেন না, মা একেলাই বকতে লাগিলেন 
ও আমাকে শান্ত করিলেন। পরদিন 
কিছুতেই আর স্কুলে যাইতে দিবেন না বাব! 
অনেক বল! কহায় স্কুলে পাঠাইলেন, কিন্ত 
বাবা পণ্ডিত মহাশয়কে একখানা “কড়া 
করিয়া চিঠি লিখিয়া দিলেন যে, “আমার 
পাকুক 
খবরদার আমার মেয়েকে মারিবেন না।” 

চিঠিখানা আমিই হাতে করিয়া লইয়া 
গিয়াছিলাম--পণ্ডিত মহাশয় পড়িয়া আমার 
দিকে এমন ক্টুমটু করিয়া তাঁকাইলেন যে 
আমার গায়ের রক্ত যেন শুকাইয়৷ , গেল। 
পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, “তোর পড়াশুন! 
কিছু হবে না, কাল পাঁচটা পয়স! আনিস্‌ 
একখান! বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ দিব, তাই 
তুই পড়বি। না মারলে কথনও লেখাপড়া 
হয়?” বলিয়। আমার কাণ ধরিয়া! নীচু ক্লাশে 
বসাইয়া দিলেন এবং অধিকতর আগ্রহের সহিত 
পরে পরে লালমোহন ও প্যারীমোহনকে 
শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। প্যারীমোহনের 
সে দিনের কান্নার সুর এখনো আমার কাণে 
যেনন্লাগিয়া রহিয়াছে! 

লালমোহন ও প্যারীমোহন “এত যে মার 
থাইত তবু কোন দিন স্কুল কামাই করিত না। 
একদিন তাহারা স্কুলে আঁদিল নাঁ_পণ্ডিত 
মহার্শয় আশ্ষীলন১ করিতে লাগিলেন হে, 
“আন্ক তারা স্কুলে, ছাড় এক ঠাই মাস 
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' এক ঠাই করিব।” বাড়ী গিয়া শুনিলাম মা 
ও বাবা বিষঞ্ন ভাবে বসিয়া কাহার জন্ত 
আক্ষেপ করিতেছেন। আমি বলিলাম “কি; 
হয়েছে মা? মা বলিলেন “আহা! তোদের 
স্কুলের সেই যে লালামাহন ও প্যারীমোহন-- 
তাদের বাপ মরে' গেছে, তারা কাল দেশে 
যাবে।” | 





আমি । কেন ম! তারা দেশে যাবে? 

মা। আরকি করতে এখানে থাকবে, 
না খেতে পেয়েমারা যাবে যে। বাপ 
চাকরি করতো তবে তো খেতে 
পেতো । 

আমি। দেশে গিয়ে কি খাবে মা? 

মা। দেশে গিয়ে যা হয় খাবে। 


মনে মনে সাত্বনালাভ করিলাম যে “যা 
হয় খাবে, না থেতে পেয়ে মরিবে না। 
তখন জবানিতাম না যে আমাকেও একদিন 
“যা হয়' খেতে হবে। 

পরদিন বই শ্লেট না লইয়া শুধু হাতে, 
শুধু পায়ে, বিষগ্রমুখে 'লালমোহন ও 
প্যারীমোহন স্কুলে আদিল-__কেহুই ভাল 
করিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিতে 
পারিল না) সকলেই এই ছুঃসংবাদ গুনিয়া- 
ছিল। বদিও তখনও পণ্ডিত মহাশয় ক্লাদে 
আসেন নাই, তথাপি কেহ গোলমাল করিল 
না, লালমোহন প্যারীমোহনের মত চুপ 
করির। বেঞ্িতে বসির| রহিল । পণ্ডিত মহাশর 
আমিতেই লালমোহন ও প্যারীমোহন 
অসক্কেচে তাহার কছে গিয়। চেম্ারের ছুই 
পাশে ছুই জনে দড়াইল। পাগুত মহাশয় 
একবার ছইজনের গায়ে,হাত বুলাইয়া দিতেই, 


বঙ্গদর্শন । 


' দেশে যাব" 


কাদিয়া ফেলিলাম। 


[.৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 


ক্ষণেক পরে লালমোহন বলিল, “পণ্ডিত 
মশার আজ আমরা দেশে যাব।” পণ্ডিত 
মহাশয় বলিলেন, "যাও বাবা দ্বেশে যাও, 
ভালয় ভালয় পৌছোও। বাবা, রাগ বড় 
চণডাল-- তোদের 'অনেক মেরেছি, সে সব 
কথা ভুলে যাস্‌; ভাল করে পড়াশুনা করিস্”__ 
আরও কত কি বলিলেন তাহা! আমার মনে 
নাই-_-তবে বেশ মনে আছে সে দিন পণ্ডিত 
মহাশক় কাহাকেও একটা চড়ও মারেন নাই। 
লালমোহন, প্যারীমোহন একে একে 
প্রত্যেকের কাছে আসিয়া "আমরা আজ 
বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। 
আমার কাছে আসিতেই আমি ভা” করিয়! 
লালমোহন আমাকে 
কোলে করিয়া “কেঁদোন। সুকুমারী” বলিয়। 
আদর করিল। 

দিনের পর দিন যায়_ পুর্ণকে বিশেষক্ূপে 
শিক্ষিত করিতে পণ্ডিত মহাশয় মনোনিবেশ 
করিলেন। প্রহার খাইয়া খাইকনা একদিন 
পূর্ণ, ঘুমন্ত পণ্ডিত মহ্থাশয়ের টিকি চেয়ারের 
সহিত বাধিয়! দিল--সেদিন পণ্ডিত মহাশয় 
পূর্ণকৈ একটা অন্ধকার ঘরে লই! গিয়া! কি 
শান্তি দিলেন জানি না, কিন্তু পূর্ণ সেদিন বাড়ী 
যাইবার সময় শাসাইর়া গেল--“দেখবো! কেমন 
পণ্ডিত মশাই, তাকে দেশ-ছাড়া করে' তবে 
ছাড়বো ।” পরদিন হইতে আর সে স্কুলে 
আসিল ন!। 

একদিন হেমা আলিয়া বলিল “কাল 
আমর! দেশে যার, আমার বে হবে।” পন্দিন 
হইতে হেণারা ছুই বোনে আর আসিল ন]। 

তখন শ্রীক্মকাল-_-ভোর ৬ টায় কুল বসে, 





হুইল নর চোখ দিয় জল পড়িতে লাগিল। বেলা ১ টায় ছুটি হয়। পণ্ডিত মহাশনন আর 


অকম সংখ্যা) 


কাহাঁফেও জলযোগের ছুটি দিতেন না ব! 
নিজেও ছুটি লইতেন ন|। 

একদিন আমরা কলরব 'রিয়। যে যাহার 
পড়া মুখস্থ করিতেছি--একজন সাহেব আযা- 
দের স্কুলে আসিলেন ।. পণ্ডিত মহাশয় 
শশবান্তে উঠিয়া দীড়াইয়া দুই হাতে সেলা 
করিয়া বলিলেন, প্হুচ্ছর আইয়ে আইয়ে 
বৈঠিয়ে, হাম ইংরাজী জান্চা নেই |” সাচেব 
টুপি খুলিয়া ছুই হাঁতে নমস্কার করিয়া, হা ভা 
করিয়া হাসিয়া! বলিলেন, “মশায় আমি সাহেব 
নই 'আমি বাঙ্গালী, আপনার সুল দেখান 
এসেছি” বলিয়া 'একখাঁনা চেমার লইয়ী স্কুলের 
মাঝখানে বসিলেন । 

একটা বড় ঘাবেব পন্তিন দিকে খান ছয়েক 
বেঞ্চি পাতা একদিকে এক্টী বাড ন্ডেক্স? একটা 
বোর্ড, পণ্ডিত মহাশয়ের 'একগাঁনা চেয়ার 
আর দেয়ালে মাঁপ--এই 'মামাদের স্কুল! 
পঙিত মহাশম় এক এক হার সন চল 
ভাল ছাঁরদেব সাঁহেবেন নিকট লই 
গেলেন; মেক়েদের মধো ক্ষে৪মণিকে লইয়া 
গিয়! “খুব ভাল মেয়ে? বলিয়া পরিচয় দিলেন । 
ভাল ভাল ছেলে মেয়েদের দেখ! হইলে সাহেব 
বেঞ্চির কাছে আসিয়া এক একটি ছেলের বই 
দেখিতে লাগিলেন--“দেখি তুমি কি পড়, 
দেখি তৃমি কি পড়” বলিয়া কাহাকেও একট! 
বানান্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন কাচাফে'ও বা একটু 
পড়িতে বলিলেন। ক্রমে আমার কাছে 
আসিয়া মিষ্টশ্বরে বজিলেন, “দেখি তৃমি কি 
পড়।” আমি জমার দ্বিতীয় ভাগ তীহার 
হাতে 'দিলাম-_-আমার থলির ভিতর, কিন্ত 
'বোধোদয়” আর “কবিভাবলী' সর্বদাই 
থাকিত। ॥ 


প্রবাসের পাঠশালা । 


৪০৫ 


সাহেব। ঈস্! এ যে দ্বিতীয় ভাগ! 
তুমি এত প'ড়েছ? 

আমার পার্শবর্তী একটি মেয়ের বয়স ৮৯ 
ধ্ংদর, নাম কালীদাসী, সেও ন্বিতীয় ভাগ 
পড়িত, সে বলিল “ও বাঁড়ীতে 'বোধোদয়' 
আর “কবিতাবলী” পড়ে, ওর বাবা' ওকে 
পড়ান)” সাহেব আমার দিকে চাহিয়! 
বলিলেন, “ছ্যা গো মা, তুমি 'বোধোদয়'ও 
প'ড়তে পার আবার “কবিতাষলী”ও পড়? 
তুমি যে মা সরস্বতী ! তোমার নাম কি মা!” 
আমি বলিলাম “ম্থকুমারী।” সাহেব হা হা 


, করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “আমার একটি 


ছেলে আছে তার নাম স্থকুমার- তুমি তার 
সঙ্গে ভাব করবে? তোমাকে দেখলে সে 
খুব খুসি হবে।” আমি ঘাড় নাড়িয়া “হা 
বলিয়া! তাহার মুখের দিকে চাহিয়! রহিলাম। 
তিনি আমাকে একটা কবিতা মুখস্থ বলিতে 
বলিলেন; আমি “পাখী সবকরে রব রাতি 
পোহাইল+ বলিলাম, তিনি করতালী দিয়া 
বাঃ বাঃ বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে 
চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মেয়েটির বয়স 
কত? পণ্ডিত মহাশয় একটু মুখ বীকাইয়া 
বলিলেন “যে সেয়ানা মেয়ে, বয়স ৭৮ বৎসর 
না হইয়া! যায় না।” সাহেব আমার মুখ 
তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন,“না ; অত ইবে না।” 
কালীদাসী* বলিল “ও এই অগ্রাণ মা 
বছরে, পড়েছে--ও আমাদের খোঁকিি 
বয়সি, আমি জানি ।” ঞ্ 
সাহেব। তাহলে স্বাড়ে চার বছর বয়স 
_তাই হবে। তোমার বাবার নাম কি 
নুকুমারী? ১ 
* আমি। শিবনাথ মিত্র। 








৬ 
সাহেব। তিনি কি করেন মা?  * 
আমি। তিনি ডাক্তার। 


ক্ধুলের ছুটির ঘণ্টা পড়িল--ছেলের! ধীরে 
ধীরে যে যাহার বই গুছাইতে লাগিল। ং 
সাহেব। মশায়, স্কুলটি চলে কি করে? ? 
পণ্ডিত মহাশয় ।' বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা 
চাদ করে? চালান । 
পণ্ডিত মহাশয় আরও অনেক কথা বলি- 
লেন, সে সব আমার মনে নাই, তবে বড় 
হইয়। মায়ের কাছে শুনিয়াছি যে, দিল্লি- 
প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের! ছেলে মেয়েদের 


বাঙ্গালা শিখাইবার ভ্তন্ঠ টাদা! করিয়া এ স্বুলটি . 


করিয়াছিলেন--পশ্ডিত মহাশয়কে মাসিক ২০ 
টাকা ও স্কুলের একট! বেহারাকে ৫২ টাকা 
মাকিলা দিতেন ; স্কুল বাড়ীটা, দিল্লির 
একদল ভদ্রলোক অমনি দিয়াছেন, তাহার 
ভাড়া দিতে হইত না। পণ্ডিত মহাশয় সেই 
বাড়ীতেই বাস করিতেন; স্কুলের বেহারাট। 
তাহার কাষও করিত-__সেও স্কুল বাড়ীতে 
থাকিত! 

স্কুলের ছুটি হইয়। গেলে, ছেলের! হৈ হৈ 
করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল-_স্বগুদ্ধ 
৩০৪০ জন হইবে। আমি একে নিতান্ত 
ছোট তাতে মেয়ে মানুষ, আমি অত ছুটাছুটি 
করিতে 'পারিতাম না। ছেলের! বাহির 
দা গেলে সর্বশেষে আমি- বাহির হইয়া 
নীরা হাতে গেট ও বই দিদা ছাতাটি 
হাতে কিয়া বাড়ী যাইভাম। আমাকে 
লইতে নিয়মিত ঢাঁকর আসিত। আঙ্ত 
চাঁকরের হাতে প্লেট বট দেওয়া হইলে, 
সাহেব-বাবুটি আমার হাত ধরিয়া'' বলিলেন, 
*রকূমারী চল তোমাদের বাড়ী যাইং।* 






বজদর্শন। 


[ ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 





এতক্ষণ আমি তীহার সহিত বড় বেশী কথা 
কহি নাই-_বাঁড়ী যাইবার কথা শুনিয়া বড়ই 
আহ্লাদ হইল) ছুই হাতে তাহার হাত ধরিয়া 
বলিলাম “বেশ ত চল না।” 

সাহেব। কি খেতে দিবে? 

আমি। যা রারা হ/য়েছে। 

সাহেব। কি রানা হয়েছে? 
' আমি মাছের ঝোল আর ভাত আর 
আলুভাতে আর চচ্চড়ি আর ডাল--(এইথানে 
একটু ভাবিয়া লইয়া! বলিলাম) আর অস্বল 
আর ছুধ। | 

রান্নার কথা ভিজ্ঞাসা করায় আমি ভার 
মুফ্ধিলে পড়িয়াছিলাম, কারণ মা আমাকে 
দিনের মধো ৪81৫ বার হুদ খাঁওয়াইয়া পেট 
ভরাইয়া রাখিনেন, অন্ত খাচ্ছের সঙ্গে আমার 
বিশ্ষে পরিচয় ছিল না। 

সাহেব । তিমি কি খোত্ ভালবাঙ? 

মামি। আলুর সার পেস্া। 

পথে যাাতে যাইতে "নেক কণা 
তইয়াছিল, তাহা কি আর সব মনে আছে! 
এই পর্যাস্ত মনে আছে যে ষখন বাড়ী আসিয়া 
পৌছিলাম, তখন সাহেব বাবুর সঙ্গে আমার 
বেশ'ভাব হইয়া গিয়াছে, কোন সক্কোচ 
নাই। 

আমরা বাড়ীর দরক্তাষ পৌছিতেউ, বাবা 
রোগী দেখিয়া! টম্টম হাকাইয়া ফিরিলেন । 
আমাকে একজন সাঙ্কোবর হাত ধরিয়! 
থাকিতে দেখিয়া, অবাক হইয়া চাহিয়া 
রহিলেন। আমি সাহেবের ভাত ই হাতে 
ধবিয়া দাড়াইয়াছিলাম--বাবা কাছে আসি 
তেই হাত ছাক্িয়া বাবার হাত ধরিয়া 
বলিলাম, “বাবা ও বাঙ্গালীবাবু”--বাবা কগা 


অন্টম সংখ্যা । ] 
সম্পূর্ন করিতে ন। দিয়া বলিলেন “ছিঃ “ও, 
বলতে নেই, 'উনি' 1” আম কিছু লজ্জিত 
হইয়া সংশৌধন করিয়! লইয়া বলিলাম “বাবা 





বাবা, উনি বাঙ্গালী বাবু, সাহেব নয়।” বাবা 


একটু হাসিয়! বলিলেন “নন্‌।” 
জামি। নন্ণ। 

* মাছেৰ আমাকে ধরিয়া কোলে তুলিয়া 
*নন্‌-- 'নর' বলতে নেই, “নন্ঠ” বলিয়া খুব 
হাসিতে লাগিলেন। তারপর বাবা সাহেবকে 
বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়া বৈঠকখানার 
বসাইলেন। আমি স্কুলের কাপড় ছাড়িতে 


উপরে উঠিয়া! গিয়! মাকে বলিলাম, *?মা মা, 


একজন সাহেব-বাবু এসেছে, সে ভাত খাবে। 

মা। সাছেব-বাবু কিরে? 

আমি। ঠিক সাহেবের মত পোষাক 
পর! কিন্ত সাহেব নন, বাঙ্গালী-বাবু। মা, 
সে ভাত থাবে, মাছের ঝোল হয়েছে? 

মা। ছিঃ “সে বলতে আছে কি? 
“তিনি' বলতে হয়। অত বড় মেয়ে, এখনও 
কথা কইতে শিখলে না! সারাদিন 
লঙ্কমীছাড়া স্কুলে গিয়ে বসে থাকবে ত সহবৎ 
শিখবে কি! 

আমি তিরস্কার খাইয়া একটু চুপ ক্রিয়া 
রহিলাম। 

মাআমাকে স্নান করাইক্স! দিতেছেন, 
এমন সময় বাবা আসিয়া বলিলেন “ওগো 


একটি ভদ্রলোক এসেছেন, মাছের ঝোল, 


ভাত খেতে চান, আমাদের মাছ আছে কি ?” 
মা। এখনে! বাজার আসে নাই, দেখি 
আজ মাছ পাওয়া বায় কি না) সব দিন ত 
মাছ পাওয়া যায় না । 
আমি। মা মা, বাজারে যদ্দি মাছ ন। 
. 


প্রবাসের পাঠশীল!। 


৪০৩ 


' পাওয়। যায়, তবে বাজারে সন্দেশ না পেলে 


তুমি যেমন ঘরে সন্দেশ কর, তেমনি করে 
মাছ কেন তৈরি কর না। 

মা। এ কোথাকার বোকা! মেয়ে! 
হ্যাগা তুমি না! বলে তোমার মেয়ের বড় 
বুদ্ধি?_মাছ কখনও ঘরে তৈরি করা যায়? 
মাছ"নদীতে ধরে। 

ছেলেবেলা যেদিন যেদিন নির্বদ্ধিতার 
জন্ লঙ্জ! পাইয়াছি, সেই সেই দিনের কথা 
আমার খুব মনে আছে। 

নান করিয়া একটা খুব পরিষ্কার ইজের 
আর একটা কোর্তী -পরিয়। নীচে গেলাম--- 
মা চুল আচড়াইর়া একটা টিপও পরাইয়! 
দিয়াছিলেন। 

আমি গিয়া দেখি, সাহেব-বাবু বাবার 
একটা ধুতি পরিয়া বিছানায় চিৎ হুইয়া 
শুইয়। আছেন! আমি যাইলে, আমাকে 
কাছে বসাইলেন। আমি বলিলাম “তুমি 
বুঝি সাহেব বাবু?” তিনি খুব হাসিয়া 
আমাকে টিপিয়৷ ধরিয়া বলিলেন “মশায় 
ডাক্তারবাবু, আপনি বড় ভাগাবান- দিব্যি 
মেয়েটি আপনার ।” 

বাবা। তবু মেয়েটির বুদ্ধির পরিচয় 
এখনও পান নাই। ঘরে সন্দেশ তৈরির 
মত, ঘরে মাছ গণড়ে* দিতে তার মাকে | 
পরামর্শ দিচ্ছিল। রি 

সাহেব। অর্থাৎ যে কোন প্রকারে 
তার নবাগত বন্ধুকে মাছের ঝোল” খাওয়া 
চাইই। পু 

ভারি হাসাহাসি হুইল, আমিও প্রচুর 
আদর লাভ: করিলাম়। আহারাদির পর, 
সাঠ্ব-বাবুফে ও আমাকে লইয়া বাবা 


৪০৮ . 


টম্টমে করিয়া সাছেব-বাবুর হোঁটেলে' 
গেলেন; সেখানে আমর! গাড়ীতে বসিয়া 
রহিলাম, সাহেব নামিয়! গেলেন। একটু 


পরে এক একক বাকা আম্কুর ও অনেক বাদাম 


পেস্তা আপেল ও আরও কত কি ফল নিজে 
হাতে করিয়া ' আনিয়া আমার কোলে 
দিলেন। 

বাবধা। এসবকি? 

সাহেব। স্ুকুমারী ভালবাসে ! 

বাবা। কিন্তু ও যে চাপা পড়ে গেল-__ 
এত কেন? 

সাহেব-বাবু পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া 
বলিলেন, প্চলুন ট্েশনে যাওয়া যাক) 
চাকরটাকে বলে এসেছি আমার ব্যাঁগট! 
নিয়ে যেতে। 

বাবার সহিত সেকৃহা্ করিয়া, আমার 
মুখে অনেক অনেক “চুমো খাইয়া, রেলগাড়ী 
চড়িয়া *যখন সাহেব রুমাল উড়াইতে 
উড়াইতে চলিয়া! গেলেন, তখন আমার ভারি 
কান্না পাইয়াছিল। বাবাতে আমাতে বাড়ী 
ফিরিয়া আসিলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, *ও 
বাবুটি কে গা? সাহেবি টুপি পরেন কেন?” 

বাব'। উনি গাজিয়াবাদের রেলের 
ইঞ্জিনিয়ার--বেশ বড় কায করেন। দিল্লিতে 
বেড়াতে এসেছিলেন, ছুইদিন হোট্টেলেই 
ছিলেন, স্কুল দেখতে গিয়ে, বেড়াতে 
বেড়াতে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন । 
আমাদের গৃঁজিয়াবাদে যেতে বার বার করে 


বলে' গেছেন। তোমাকে নিয়ে একদিন 
যাব বলেছি। 

আমি। বাবা আমি যাব। ,. 
* বাবা । সবাই বাড়ী থেকে গলে 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 


চলবে কেন? তোর মাতে আমাঁতে যাব, 
তুই বাড়ী থাকৃবি। 

আমি। (মায়ের কাছে গিয়া) মা, 
আমি শোব কার কাছে? 

মা। গুনিস্‌ কেন গুর কথা, উনি ঠাট্টা 
করছেন! আমি গেলেই, তুই টা 
কি একলা থাকৃবি ? 


৬ 


হেমাও আর স্কুলে আসে না, যাত্রা 
খেলাও হয় না_আমি ক্ষেত্রমণির সঙ্গে 
জুটিয়া গেলাম । একদিন ক্ষেত্রমণি বলিল, 


“সবাই যদি একট| করে পয়সা দাও, তবে 


আমি এক চ্োড়৷ তান কিনে আমার কাছে 
রাখবো, রোক্ত স্কুলে আসবো, ছুটির সময় 
আমরা খেলবো 1৮ আমরা ছয়জনে ছয়টা 
পয়সা দিলাম। পরদিনে ক্ষেত্রমণি ছোট, 
একক্গোড়া ময়লা তাল আনিয়া বলিল “এর 
দাম দু-আনা, আমি নিজে ছু-পয়সা দিয়েছি ।” 
কালীদাসী শুনিয়া! বলিল “ওমা সে কিলো 
বলিন্‌ কি! তুই ঠকেছিস্ব-মামার যে 
এমনি একজোড়া তাস আছে তার দাম 
চার,পয়সা। দেখি তোর শাস--মাগে ! 
ময়লা পুরোনো-এ ভাই তুমি ফিরিয়ে 
দিয়ো।” ক্ষেত্রমণি গম্ভীর ভাবে বলিল 
আর কি ফিরিয়ে নেয়। আয়না! গোলাম- 
চোর খেলি ।” | 

* হেমা যাওয়ার পর হইতে খেল টেলা 
কিছু হইত না, অগত্যা সকলে তাল খেলিতে 
বসিলাম। চোর প্রায় আমিই হইতাম; 
অন্ত সকলে মাঝে মাঝে চোর হইত কিক 
ক্ষেবত্রমণি কখনো চোর হইত না গোলাম 


অঙ্টম সংখ্যা । ] 





তার. হাতে গেলেই সে আমার হাতে 
চালাইত। 


একদিন ক্ষেত্রমণি আমাকে বলিল 


পনুকুমারী, পুতুলের কাপড় কিন্বি? সে 4 


জানিত আমি পুতুল থেলিতে ভারি ভালবাসি । 
আমি। কোথায় বিক্রী হয়? 
ক্ষেত্রমণি। আমায় পয়সা দিস এনে দিব। 
সেই দিন হইতে বাবার পকেট হইতে 
হউক আর'মার কাছ থেকেই হউক, যেখানে 
যা পয়সা পাইতাম, ক্ষেত্রমণিকে দিতাঁম, সে 
আমাকে এক টুকরা করিয়া ছেঁড়া কাপড় 


দিত-কোনখানাঁর দাম এক পয়পাঁ কারো 


ছু পয়সা, কারো বা চার পয়সা । ক্ষেত্রমণি 
বলিয়! দিয়াছিল “ইন্কুলের মেয়েদের দেখাস্নি, 
তাহলে তারাও চাইবে, ও বেশী পাওয়! যায় 
না। আর তোর মাকে দেখাস্নি, মা 
বকবে।” ভয়ে কাহাকেও কিছু বলি নাই। 

একদিন ম| আমার পুতুলের বাক্স দেখিয়া 
বলিলেন, “হ্যারে, তই এ সব টুকরো টুকৃরো 
ন্যাকৃড়া কোথ!। পেলি? একটু ঢাঁকাই কাপড় 
ছেড়া, একটু নীলাম্বরী ছেড়।-এ সব কে 
দিলে তোকে.?” 


আমি। (ভয়ে ভয়ে) ও সব আমি 
কিনেছি ম|। 

মা। কোথা থেকে কিন্লি? 

আমি। আমাকে ক্ষেত্রমণি কিনে 
এনে দেয়। 


প্রবাসের পাঠশালা । 


৪০৯ 





মা। ক্ষেত্রমণি কিনে এনে দেয়! এর 
দাম কত? এখানার দাম কত? 

আমি সমস্ত বলিলাম । 

মা। রোস'_-তোমার ক্ষেত্রমণির কাছে 
পুতুলের কাপড় কেনা, বার করছি। 
একটা লম্্মীছাড়। সুল, অনামুখে। পঞ্ডিত, 
মিথ্যাবাদী সব মেয়ে, সেইখানে দেওয়া 
হয়েছে মেয়েকে লেখাপড়। শিখতে ! 

মা গজ্‌ গজ্‌ করিয়া! বকিতেছেন--বাঁঝ 
মাদিলেন ; বলিলেন, “কি হয়েছে? এত 
গঞ্জন কেন ?” 

মা। তোমার মেয়ে সওদ! 
দেখ- পুতুলের কাপড় কিনেছে। 

তার পরদিন হইতে আমার স্কুল যাওয়া 
বন্ধ হইল। ক্ষেত্রমণির সঙ্গে আর দেখ! 
হইত না। বাবা! কোথা হইতে এক মাষ্টার 
ডুটাইয়া আনিলেন, তিনি 'নিজে স্কুলে 
পড়িতেন ও আমাকে পড়াইতেন, আমাদের 
বাড়ীতেই থাকিতেন। তিনি নিজের পড়া 
মুখস্থ করিতেন, আমি বট হাতে করিয়া 
তাহার কাছে গিয়া বসিতাম, তিনি বইয়ের 
একটা স্থান দেখাইয়া! দিয়া বলিতেন, “পড়”-_ 
আমি পড়িতাম) কিছু জিজ্ঞাসা করিলে 
বলিতেন “আমি প'ড়ছি, আমাকে বিরক্ত 
করো না|” বাবার কাছে যাহা শিখিয়াছিলাম 
ক্রমে তাহা ভুলিতে লাগিলাম।-_এইরূপে 
আমার বিগ্ভালাভ হইতে লাগিল। 

শুভবিবার্থ রচয়িত্রী। 


করেছে 


কোজাগর পুর্ণিম! ৷ 


এত হাসি এত হ্থুধা আনন্দ উৎসব, 
এত আলো! মেঘ-মুক্ত বঙ্গের আকাশে, 
প্রকৃতির এ বিদ্রুপ বিকউ বিভব, 
আর নাহি লাগে ভাল কাঙ্গালের দেশে ; 


চাহি শুধু অম! নিশা, অন্ধ তমোময়, 
ঢাঁকিবারে অন্নক্রি্ট মলিন এ মুখ । 
দরিদ্র বাঙ্গালী গৃহে প্রমোদ উচ্ছাস, 
শ্শশানে আনন্দ-সীতি, কেন এ কৌতুক ? 


তুমি না হে শশধর ! যুগ যুগাস্তের 

আধ্যের পুজিত সখা দেবতা শোঁভন ? 
কোন্‌ প্রাণে কোন্‌ মুখে দরিদ্র দেশের 
উন্মুক্ত করিতে এলে জীর্ণ গৃহ কোণ? 


আমরা বহিয়া ক্ষীণ জীবনের আলো, 
অতিথি হইয়া আছি শ্বশানের ছারে। 
অত হাসি আর হেথা নাহি লাগে ভাল, 
পড়ে আছি, পড়ে রব, এ চির-আধারে । 
কার পুজা আজি দীন বঙ্গের কুটারে ? 
হর্ভিক্ষের হাহাকার প্রতি শদ আবি 
লক্্মীরে বিদ্রুপ করি প্রতি ঘরে ঘরে 
সহ করুণ-কঠে উঠিতেছে বাজি । 


তুমি লক্ষ্মী নহ আর ব্ঙ্গের জননী, 
ধন ধান্তে ভরা তব শামল অঞ্চল 

পাতিয়াছ বঙ্গ-গৃহে, চঞ্চল! রমণী ! 
লইঘারে দেশাস্তরে যা কিছু সম্বল ! 


তথাপি এ ভক্তদের হৃদয় শোণিত, 

কাতর করুণ জাবে চরণ তোমার 
কোনাগরী পূর্ণিমায় করিবে রঞ্জিত। 
--বর দেও হে বরদে ! করিছি চীৎকার । 


কর্ণ নাহি শুনিবার? নিষ্ঠুর পাষাণ! 

কিছু নাহি দিতে হেথা ? শত্ত নাহি ঘরে? 
আমরা কি সতা তব সপতী সন্তান 

পথ প্রান্তে পড়ে রব দ্বণা অনাদরে ! 


ধরিত্রী আমার গৃহে শস্তের ভাণ্ডার ) 
আমার মেদিনী গর্ভে কত রত্ব ধন; 
আমাদের মুষ্টিভিক্ষা ! কছু অনাহার ! 
অভুক্ত সম্তানদের কাতর ক্রন্দন ! 


অয়ি লক্ষি! জানি তোমা ভীম বাহুবলে 
জগতের নানা জাতি নান! রূপে হরি, 
বাধিয়া রেখেছে আব্মি সুবর্ণ শৃহ্খলে 
লৌহ কারাগার মাঝে অবরুদ্ধ করি। 


বুঝেছি মা ! আন্দি এই দারুণ সংগ্রামে, 
দেবতাও নহে তুষ্ট পূজা অর্থ্য দানে, 

* আপনার বাহুবল যে করে বিস্তার 
ভূমি লক্ষ্মী দাসী হও চরণে তাহার? 


উর্দিলা 


বারাণসী-অভিসুখে। 
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বসরা 


স্যযেনাশ | 


"মনস্‌ :-_সংস্কৃত ভাষায় এই শবের অর্থ_ 
এমন একটি পদার্থ যাহা আমাদের চতু্িকে 
বিকীরিত হইতেছে-_ব্যাপ্ন হইতেছে অথচ 
উহার এমন কোন পৃথক সত্ব নাই, যাহা 
চিরকাল অক্ষুপ্নরভাবে বর্তমান থাকিবে। 
উহার কোন নির্দিষ্ই সীমা নির্দেশ করা সস্ভব 
নহে।** * 

বিহঙ্গ-পরিসেবিত সেই ক্ষুদ্র গৃহের নীর- 
বভার মধো আমার দীক্ষাদাত্রী আমাকে 
এইক্ূপ বলিলেন। সাদা কাপড়ে ঢাকা 
একটা সামান্ত তক্তার উপর, মুখামুখী হইয়া 
আমর! ছজনে উপবিষ্ট। 

তার উপদেশে কেমন একট! একগুয়েমগি 
ভাব আছে ;--কিন্ধ সেই উপদেশ একদিকে 
যেমন অনধা কঠোর, তেমনি আবার কারুণাঃ 
রসমিক্ত) এই উপদেশের প্রভাবে আত্মার 
পৃথক সত্তার ধারণ! আমার মন হইতে যেন 
ক্রমশঃ অপদারিত হইতে লাগিল; যাহাদের 
আমি তালবাপি, আমার আত্মীয় স্বজন, অপর 
লোক, আমি স্বয়ং--সমস্তই ধংস হইতে চলিল) 
কতকগুলি স্থুপ্র অংশ একই সমষ্টি হঈতে 
ঈণকালের জন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; পরে, কাঁগ- 
চক্র যখন আবার আবর্তিত হইবে, তখন 
এ নকল অংশ, সেই কক্ষ অন্ষুপ্ণ মহাসমহির 


অতল গর্ভে আবার আসিয়। চিরতরে নিম- 
জ্জিত হইরে। “একদিন ঈশ্বরের ক্রোড়ে 
গিয়া আবার তোমর1 পুনশ্মিলিত হইবে”-_ 
রাইবেলের এই অস্পষ্ট ও মধুর আশ্বীস-বাণীর 
ইহাই নুম্পষ্ট ও বিষাদময় ব্যাখ্যা । 

যাহারা আমাদের ভালবাসার জিনিস 
তাহাদের পৃথক্‌ সত্তা স্থায়ী হইবে--ইহা একট! 
মায়! বিভ্রম মাত্র; তাহাদের হাসি, তাহাদের 
দৃষ্টি, অন্য হইতে যাহ! কিছু তাহাদের বিশে- 
ষ্ব, তাহাদের অমর আত্মার যে একটু ছায়া 
আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, আত্মারই 
মত যাহাকে আমর! নির্বিকার ও অবিনশ্বর 
বলিতে ইচ্ছা করি-_-এ সমস্তই মায়া-বিভ্রম। 
মানব-জীবনসম্বন্ধে খৃষ্টানদের যে ধারণা, 
এতদিন সেই ধারণাকে আমি প্রাণপণে 
আকৃড়াইয়া ধরিয়াছিলাম-_আমার মমতাময় 
মানব-হাদয়ের নিকট যাহ! অতীব বীভৎস- 
জনক বলিয়া 'মনে হইয়াছিল সেই মতবাদ্কে 


 পরীক্ষ। কুরিয়া দেখাও হেয়জ্ঞান করিয়া- 


ছিলাম; অবশেষে, মাদ্রীজে, প্ী মত- 
বাদকে আমি একবারেই *অগ্রাহ্থ করি) 
অবশ মাদ্াজে, এ মতবাদটি বৌদ্ধধর্শের 
আরও নির্মম নিঠুর আকারে আমার সন্থুখে, 
উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্ত এখন দেখ, যে 


৪১৭ 





মতবাদ কোন্‌ পুরাকালে আমাদের রহস্যময় 
পূর্বপুরুষের! পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন, আমার 
দীক্ষাগ্ডরু সেই সমগ্র মতবাদটি একটু একটু 


করিয়া ক্রমশ আমার উপর চাপাইয়া' 


দিয়াছেন; এবং অনেক অবর্ণনীয় ভয়- 
আশঙ্কার পর, এখন দেঁখিতেছি আমার দীক্ষা- 
গুরুর উপদেশের মধ্যে যে টুকু সাস্বনা পাওয়া 
যায় তাহাতেই অগত্য। আমাকে আত্মসমর্পণ 
করিতে হইবে। 
এই উপদেশের ফলে, _তত্বজ্ঞানীদের ধ্যান- 
লব্ধ বিচ্ছেদ-তত্বটি আমার অন্তরের মন্তস্তলে 
প্রবেশ করিতে মারস্ভ করিয়াছে । যেসকল 
প্রিজনকে আমি হারাইয়াছি তাহাদের স্বৃতির 
সহিত এখন আর যাতনাময় জিজ্ঞানা সংসুক্ক 
নাই। অবশ্ত হারা জীবিত মাছেন, কিন্ত 
পীড়নকারী ও মায়াময় আমি হইতে শ্টাহারা 
প্রীয় বিমুক্ত । দূর ভবিষ্যতে তাহাদের সহিত 
পুনর্শিলিত হইব কিংবা আরও ঠিক করিয়া 
বলিতে গেলে_ঠীহাদের সহিত একেবারে 
মিশিরা যাইব_এই কল্পনাটি এখন আমি 
মানির! লইয়াছি। এইবপ যে মিশিা যাইব, 
তাহা মৃত্যুর পরক্ষণেই নহে, কিন্তু হয় ত যুগ- 
যুগাস্তরের পর। .তাছাড়া, এই ঘুগ-যুগাস্তর 
কালও বিভ্রমায্বক,__হ্গতরাং উহার সহিত 
বর্তমান জন্মের ক্ষনিক জীবনের যতটুকু সম্বন্ধ 
সেইটুকু কালই আমর! উপলব্ধি করিতে পারি। 
আমি জানি, এই সন্যাস বৈরাগ্যের ভাব 
চলিয়া যাইবে) এই তবজ্ঞানীদের গৃঢ় প্রভাব 
হইতে দূরে সরিয়া' গেলেই, আবার আমি 
জীবন .পাইব, কিন্তু পূর্বেকার মত নহে) 
আমার আত্মার অন্তরের মধ্যে যে বীজ উপ্ত 
হককে, তাহ! তষকুরিত হইয়া ভাবার আমার 


বঙ্গদর্শন । 


জীবনকে আচ্ছন্ন করিবে, সম্ভবত আবার 


[ গম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 








আমাকে বারাণসীতে ফিরিয়া আনিবে। 
এতদিন পৃথিবীতে যে কাজ করিয়াছি, 
ষে ভাবে জীবন কাটাইয়াছি, এখন তাহার 
দীনতা ও ব্যর্থতা উপলব্ধি করিতেছি; রূপ 
ও রঙে আমি উন্মত্ত ছিলাম, পার্থিব জীবনে 
যারপরনাই মুগ্ধ ছিলাম ) যাহা কিছু ক্ষণভঙ্থুর 
তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে-_বাহা কিছু 
অস্থায়ী তাহাকে ধরিয়া রাখিতে, আমার প্রাণ- 
পণ চেষ্টা ছিল। 

আজ্ত রাত্রে আমি তত্জ্ঞানীদের গৃহ 


'হুইতে চলিয়! যাইব; উহার বাহা আকর্ষণে 


আমি চিরমুগ্চ--না জানি আবার কোন্‌ দিন 
উহার আকর্ষণে আকষ্ট হইব। 

লক্ষযহীন হইয়া বারাণসা নগরে ইতস্ততঃ 
পর্যটন করিতে করিতে, এইবার 'দৈবরুমে 
নর্তকা ও বেশ্তাদিগের অঞ্চলে আসিয়া 
পড়িফাছি। বাড়খর নীচের তালায় অসংখ্য 
ছো; ছোট দোকান; পেখানে চুম্কি-বসানো 
মল্মল, জরির মল্মল, রংকরা মল্মল বিক্রীত 
হইতেছে) দোকানীরা এই মাত্র প্রদীপ 
আলিয়াছে। রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত বাড়ীর উপর তালাগুলি 
সোহাগ'লালিত। তিমিরাশ্রিতা ললনাদের বাস- 
স্থান ) নৈশ বেশ্যাবৃত্তির জন্ত উহারা অতুজ্জল 
বেশহুষায় সজ্জিত হইয়া, গবাক্ষের সম্মুখে, 
ব্রগায় ধারে বাহার দির বসিয়াছে; 
পশ্চান্তাগে উহাদের দীপালোকিত ঘরগুলি 
দেখ! যাইতেছে, শিশু-রুচি-হুলভ প্রাচ্য 
সহকারে অসংখ্য ঝাড়লঠন কড়িকাঠ হইতে 
ঝুলিতেছে। ঘরের চুন্কাম-করা শাদা 
দেয়ালে গণেশের চিজ, হনুমানের চিত, কিংব। 











অঞ্টন সংখ্যা । ] রেখাক্ষর বর্ণমাল! | ৪১৩. 
রক্তাপলতা কালীর চিত্র রহিয়াছে । বেশ্ঠটা- সকল অনধিগন্যা ব্রাঙ্ষণ-কন্তাকে দেখা যায় 


দিগের নগ্ন বাহুতে, কর্ণযুগলে, নাঁসারন্ধে ,__- 
বলয়ার্দি ও বিবিধ বত্বরাজি বিকৃমিকৃ করি- 
তেছে। তী'ব্রগন্ধী পুষ্পমাঁল! বছু-স্তবকে বক্ষের 
উপর ঝুলিতেছে । প্রভাতে গঙ্গাতীরে যে 








তাহাদেরই মত ইহাদের একই প্রকার 
মখমল-কোমল নেত্র, বোধ হয় তাহাদেরই মত 
একই প্রকার উজ্জ্বল শ্তামল গা,...সহসা 
বিভ্রম জন্সিতে পারে... 

















| শ্রীজ্যোতিদিন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
রেখাক্ষর বর্ণমালা ।* 
1০০৯১০৯১৮৯৬ 
১. 
রেখাগণের মেলা-মেশা । 
দাড়িতে কসি, কসিতে চাড়ি। র্‌: ্ ভে ভা] ইসস 
অসমে পিরিতি) সমানে আডি॥ র ূ 
দড়িতে কসি 1! কসচে শাড়ি | কর বনচর | সকল জলচর 
ূ খগ বনগজ ূ রক জলগঞ্জ | দা'এ সাজে ছাড়ি, অসিতে কসি। 
8 নি দিনে যথ। রবি, রাত্রে শশী ॥ 
অসিতে অসি, দাত্রে দাত্র। 
সমান পাত্রে সমান পাত্র ॥ |. ভি 
88:৯৯ 4 1, সাতে ডি ৃ অদ্িতে কমি 
অসিতে অসি | দাত্রেদাত্র" 11. ২7২ ।০৯+% 
ৰ . | সত 
] 
৮১ | ৬ । পলফ নলক ০ 
রর | ভয়হর নটি 
দাড়ি-সিপা্ীর অসি পছন্দ । দ-দাড়ি ছু'ভাই সাবাস বীর। 
কসিতে দাত্র সাজে না মন্দ ॥ ঢেউতরী-বাঁণে দাড়ায় স্থির ॥ 
পপ নিরিরিরারারা রা রারা রর রাত 
ৰ 
* বিশেষ 


ঘটিয়াছে 


মন্ব্য। স্র ফোটা সব জায়গায় টিক হয় নাট ।, ছুই একস্থানে রেখারও একটু আধূটু বাতিক্রম 
| পাঠক ঠিক করিয়। লইবেন। পুণ্তকাকারে বাহির৪করিবার সময় সমন্ড ঠিক করিয়া দেওয়! হইবে। * 


৪১৪ বঙ্গদর্শন । [ ৭ম বর্ধ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 


7 (১) দড়িতে কসিতে মেল।-মেশা। 


























দা ূ হাড়ি নিউ িভিরিিিততী তি 
ঢেউ | ৭০৫৩ খু (1 1 ৰ রর সি 
রা বল কবল বক কতক' [| অন্ধ ॥ 11 (৮5 
তন: গককগক 
ধন | ৮৩1২৮ বিভা নিলু 
নল কমল ূ নখ 'কনক | লা ££৮ 


(২) ঈাড়িকসিতে বাণে মেল1-মেশ। । 





|. শুদ্ধ, যারা 
প্‌ £7 ২৯৫৮৫ ৭ দেকলে 


৫৯৬ সপ 








কনকমক গগমককন থণখঙক ঘঘওখখণ 


(১1 (58৭ 1 6৪ট 6০ 
চটচড়চ « জজড়চচট, | ছঠছঢ়ছ ববঢ়ছছট 


বারাক 








অইটম.সংখ্যা। ] '  রেখাক্ষর বর্ণমালা । 8১৫ 





(8) ভেউতরীবাণে ঢেউতরীবাণে। 








শুদ্ধ নোখো 

অন ১৯৬ পাপ উঠত সিসিক 
উঠ ' খখঙণথ ঘঙণখথ 
ক 4  হর্ভহ, ৎ২৬৩-৩৫৩ ূ 
ূ পপডটপ বড়টপপ ফফঢঠব ভঢঠফফ ূ 
(৫) দাড়িকসিতে অপিঙ্গাত্রে 
শু নোখে! 
অন্ধ 1/৮১৮77৮ 1 ৮৮৩৪৮ উর্ট, 
গারগয়কয় যকরকৃ ৃ ঘলঘহখহ হখলখ 
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(৬).বাণে অপিদাত্রে । 
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__ শপশপ__ চসবসপ ক্ষফক্ষফ  ছবভবফ » 


৪১৬ বঙ্গদর্শন । [ ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 


(৭) তরিতরঙ্গে অপিদাত্রে । 
ৰ শু | নোখো.__ 
দশে তব ৮৬৯ ১1 7৮৬৮০ ৮ 
হণরঙ 
পণ ০১-৮-৫-/ ৮৮৩০ [০৬৫০৮ বি 
চসটশট ক্ষঠবড় ছবঠক্ষঠ 
(৮) সপ অসিতে দাত্রে দাত্রে। 
শুদ্ধ | ' নোখো 


যরর ূ রি 


শসস ক্ষহহ কতক্ষহ্হ 
অকারাস্ত পদাবলী । 
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৭৬/৮৮/৮৮6৮ 1১ ৬ 
বরখত ঝমব্ম গরজত খন 


৮১৪১ ৮১৬৫ ৭ ৮৮ 
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জলচর খগদল বযরণবরণ 


কনকরজতছদ নয়ন্হয়ণ 


জীতিজেভ্রানাথ ঠাকুর। 


মনীষা। 


[ মিশ্রকাঁব্য ] 
তৃতীয় সর্গ। 
শুক্র তার! শিরে পরি? নামিল প্রভাত ধীরে ধীরে 
সুবর্ণ হিল্লোলে বিশ্ব ফুটাইয়া নিবিড় তিমিরে । 
আমরা তাজিয়া শখ্যা য়ে লাজাইয়া এ উহারে 
নামিলাম সভাগুহে-_-তখনও স্বর্ণ ফুৎকারে 
স্বর কক্ষ ভবে নাই পূরব-সুন্রী। রবি রেখা 
উর্ধস্থিত কলা-মু-মুখ-রাজি "পরে মাত্র দেখা 
দিল রাঙা অনুরাগে । 
াঁড়াইয়া মোরা ফোয়ারার 
পা্খে যেন হেরিতেছিলাঁম শ্ুত্র রজত উৎসাঁর,_ 
সহসা আসিল বেশী নিদ্রাঁশৃন্য বিবর্ণ নাদনে.- 
পড়েছে কালিমা রেখা অশ্রহরা নয়নের কোণে । 
*পলা৪ পলা ভর্ণ" কে ভয়রদ্ধ কঠস্বনে__ 
প্দিপি জ্রেনেছেন সব"--জিজ্াসিন্ু "জাঁনিলা কেমনে ?” 
প্বুঝি সে মামার দোষে”--তিতিল বালিকা আখি লোরে 
পপুর্ণ দোঁধী নহি তবু, ক্ষমা কর ক্ষমা কর মোঁরে। 
শুন আনুপূর্বব কহি। ধারা আছে দিদির কেমন 
বিদ্রুপে বিদ্রূপে বিছ্ি' চন্দারে করিবে জালাতন 
নিশি নিশি। কেবলই বলিবে “মনীষা হেথাঁকার ৃ 
মাথা__দোহে মোরা ছুই বাহ তাঁর" ছিল আগেকার 
এমনিই বোঝাপড়া_-বিপরীত নেহাঁরি এখন,_- 
চন্্রাই দক্ষিণ হস্ত সর্ববনপী_-আমি অযতন- 
ত্যক্ত বাম হস্ত সম-_লাঁগ মাত্র ছু'চারিটা কাকে, _ 
চক্র সর্ব্ব স্লেহ জুড়ি” অপিকাঁংশ ছাত্রী-লয়ে আছে ।” 
তোমা সবে উদ্দেশিয়া গত রাত্রে নিন্দিল অপাঁর,__ 
রাণীর দেশের নারী--কিছু নাই কিন্তু প্রশংসার 
এমন কর্কশ আমি দেখিনিত বাঞর্ত জনমে, 
নারীত্বের বিশু যদি থাকে ! পুরুষ ভ্রমে 


বজদর্শন। [ ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 





চিত্ত মোর উঠে শিহরিয়া । অমনই তত্বকথা 
সপিনীর মত জাগে ফণা তুলি কহিতে বারতা 
মোর মর্ম হ'তে । বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইতে চীয় +-- 
হে মান্ত অতিথি জন! গঁণ্ডে মোর রক্তিম আতা 
.ফুটিল গোপন কথা বুঝি । তাহে দিদির নয়ন 
আরো! তীব্র দৃষ্টিপাতে দুর্বল করিল মোর মন ) 
হাসিয়া কহিল দিদি__“এত লজ্জা কেন বেলা তোর ? 
পুরুষের মত নারী'__-এ কথার তৃই কেন ভোয় 
হরে গেলি লজ্জা আর ত্রাসে এমন করিয়া বল? 
ঠিক পুরুষের মত,_ পুরুষ ইহারা অবিকল্প )-- 
তবুও চক্জার সনে গোপনে বহিল বহক্ষপ্।” 
প্রকাশিল অবশেষে গুপ্ত-কথ1! এ মোর বদন 
একে একে- পুরুষ সত্যই এরা | 'জানিস্‌ তাহলে 
তুই ?-_“ না না মোরে স্ুধায়োনা কিছু ।” দিদি পুনঃ ছলে 
কহিল “জানিয়া কথা! গোপন রাখিতেছিস্‌।” করি? 
এমনই চতুরতা, দিদি সত্য কথাটি আহরি' 
নিল মোর বক্ষ হ'তে,--মথচ কহিনি কোন কথা। 
এই মাত্র শষা! ত্যজি গিয়াছে রান্জীরে এ নারতা 
ঘিতে । ঘুচিবে চত্দার দর্প__কিন্কু এ বিপদ হ'তে 
তোমাদের উদ্ধার সাধন হতে পারে কোন মতে। 
এই অবসরে কর পলায়ন ।---কিস্তু চিত্ত মম 
অনুতাপ-বিজ্ধ জর-জর ;- শান্ত কর স্থধোপম 
ক্ষমা বধষি।” “আবেগে রাঙিয়াছিল গণ ছুটি তোর 
' ক্ষমা! চাস্‌ তাই মুগ্বমুখী ? হউক না কেন ভোর 
মোদের জীবন নিশি 'দিবা রক্তাকুণ স্থ-প্রকাশে 
ওই শুভ্র গণ্ডে তোর । ভিক্ষা মাগি গুভে ! তোর পাঁশে-_ 
এত লীঘ্ব করিস্নৈ মোঁদেরে আনন্দ স্বর্গচ্যুত 
ত্রিশস্থুর আত্ম! যথা শবর্গস্বারে উঠিয়াই দ্রুত 
নেমে গেল কক্ষচাত তারা সম। পাবাণীর প্রাণ 
গলায়ে কারুণ্যরসে অন্থমতি লয়ে অবস্থান 
করিব হেথায় আরো ।” নিকুঞ্ধ কহিয়া এ বচন 
কোথায় চলিয়! গেল মুহূর্তেকে চঞ্চলএ5রণ। 

ক্রষশঃ 


জ্রীনরেন্্নাথ ভষ্টাচাধ্য | 


একমাত্র বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ওষধ ও পুন্তক বিক্রেতা 
$ 4 চু 0 
লাহিড়ী এও্ড কোং 
প্রধান ধধালয়-_-৩৫ নং কলেজ ঘ্রীট, কলিকাতা |" 
শাখা ওধধালয় সমূহ $-_ 
কলিকাা। মফঃত্বল। 
(১) বড়বাজার শাখা ২২ বনফিল্ডস্‌ (৪) বীাকীপুর শাখা (ক) চৌহাষ্ট, 
লেন। 1 ৰাকীপুর, (খ) বাখরগঞ্জ, বাকীপুর। 
(২) শোভাবোজার শাখ! ২৯৫।১ অপার (৫) পাটন! শাখা_চৌক্ক, পাটনা 
চিৎপুর রোড । ৃ সহর। 


(৩) তবানীগুর শাখা--৬৮ রসারোড. (৬) মথুর| শাখ! হোলী দরওজাপ্দতুরা- 
নর্থ। ধাম (যুক্ত প্রদেশ) 


বিশুদ্ধ গধধ তিন্ন সুফল পাওয়! কঠিন। যাহাতে আমাদিগের গ্রাহফবর্ণ অকৃন্তিম 
বধ প্রাপ্ত হন তক্দন্ত আময়। বহু অর্থ বায়ে আমেরিকা হইতে সর্ধবোতকষ্ট হোমিওপ্যাথিক 
বধ আনাইয়। হুদক্ষ চিকিৎসকের তত্বাবধানে ওধধাদি প্রস্তত করাইয়! থাকি। আমর! 
প্রার ও মান অন্তর বিলাত ও আমেরিক। হইতে ওউধধাদি আনাইয়া,থাকি) ম্থতরাং 
আমাদিগের নিকট সর্বদ। বিশুদ্ধ' উষধ পাওয়া বায়। কোন পীড়া ব| হোমিওপ্যাথি 
সতবন্ধে ষেংকোন বিষয় জানিবার ইচ্ছ। হইলে আমাদিগের ঠিকানার পত্র লিখিলেই সন্থর 
সহত্তর প্রাপ্ত হইবেন। | | 

গ্রাহকবর্ণের জুবিধার জ্ড আমর! সর্বপ্রকার ইলেন্টে হোমিওপ্যাথিক খঁধুধ ও পৃত্তক 


গজ. লিখিয়োই সমিজাফ্যাটালগ্র পাঠান বাদ। 


ভারত মহিলা 
তৃতীয় বর্ষ। 


জমতী সরযূবাল! দত্ত-সম্পাঙ্গিত উৎকৃষ্ট স্্রীলার্ঠা সচিক মাসিক পজিক|। বৈশাখে 
(১৩১৪) তৃতীক্গ বদর আরম হইয়াছে। প্রতিযানে ভিন চারিখান! হুন্বর স্বতন্ত্র মুদ্রিত 
হাফ টোন্‌ ছবি বাইতেছে। তারত-মছিলার লেখকলেখিকাগণ £-_ 

শ্রীমতী গিরীন্রমোহিনী, হানকুষারী, কাষিনী সবার বি, এ, মিসেস আর, এল, হোসেন, 
লাবণ্যপ্রভা বনু, হেষলত! দেবী, রাজকুমারী দান এম, এ, লরোজকুমারী দেবী, প্রিয়ত্বদা 
দেবী বি, এ, কুমুদিনী হিত্র, বি, এ, প্রভৃতি গুঁলেখিকাগণ ) এবং পণ্ডিত শিবনাখ শান্ত্রা, 
করিদেষ শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, সীতানাথ তত্বতৃষণ, ভীযুক্ত কুষ্ণকুমার হিজ্জ ( সপ্ীবনী 
সম্পা্গক ) রজনীকান্ত গুহ এস্‌, এ নুধীন্রালাথ ঠাকুর, বিজয়চ্র হন্ভুমনার, হেযেম্ত প্রসাদ 
খোব, প্রভৃতি বহু গ্ুলেখক। ইহাদের সকলের লেখা ভারত-মছিলান্ব প্রকাশিত হইয়াছে। 

সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক সাহিত্া-সম্পাদক সাহিত্যে লিখিয়াছেন ৪ 

তারা মহিলার কল্যাণকল্পে তাবতমহিলার স্থষ্টি। সম্পাদিক। অল্পগিনে র মধো লক্ষোর 
পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। প্রথম বৎসয়েই “ভারতমছিল।” প্রবন্ধ সম্পদে যেরূপ 
গৌরবাহিত হইয়াছেন, নুষ্তন মাসিকের অনৃষ্টে সেরপ সৌভাগ্য প্রায় ঘটেনা। * * 
সর্ঝাস্তঃকরণে কামন। করি, সম্পাঙ্গিকার সাহিত্য-লাধন। সফল হউক । তারতষহিল। 
বা্জালীর গৃহে গৃহে বিয়াজ কক্কক। 

প্রবাসী বলেন £- এই উৎকষ্ মাসিক পজ্জখানি বজধনারীগণের জন্ত গভ ( ১৩১২) 
তাক্রমাস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইছাতে বেশ ভাঙা লেখ! থাকে । গম্পাঙ্গন কার্ধাও 
বেশ হইতেছে । | | | 

বন্থষতী বলেন এই যাসিক পত্রিকাখানি বিশেষ দক্ষতায় সহিত পরিচালিত হই 
ভে) .ষহিলাপগ্চালিত্ত এই পব্রিকাখানি ক্রমেই প্রতিষ্ঠালাত করিতেছে দেখিয়া 
আমরা আনন্দিত হইরাছি। | 

স্বকবি মার্নকুমারী বন্থ---€ সম্পার্দিকায় নিকট লিখিত পঙ্ে )- আপনার তার়ত- 
মহল! জামাষের গৌরবের সামগ্রী বটে । 

আ্রিধ খার্ধিক সূলয ভাদাগুল লহ ছই-টীক! চারি আনা মাজ। নন! চা্জি আনা 
বিনামূল্যে নমুমা দেওয়া হয় না। 





শ্রীহেমে্ানাথ দণ্ড । 


বঙ্গদর্শন । 


অন্নকষট। 
মনুষ্যতীবনের পক্ষে ছুইটী* বিশেষকপে অতি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, অনেক 
গ্রয়োজন-_শিক্ষা ও অর। অল্নেক্জজন্ত শিক্ষা প্ন্বদেশী”ই তাহার উত্তর দিবার জন্ত উত্দে 


চাহি। শিক্ষার জন্ত অন্ন চাছি। এ দুইটাই 
আমাদের দেশে বিশেষ অভাব । এই প্রবন্ধে 
প্রধানতঃ বর্তমান অরকষ্টের বিষয় 
আলোচন1 করিৰ। কিন্তু আলোচনা করার 
পথে অনেক কণ্টক। কোন বিষয় লিখিতে 
হইলে তৎসন্বন্বীঘ় প্রয়োজনীয় সংবাদ অবগত 
হওয়া আবন্তক। অগ্নকষ্ট সম্বন্ধে আমাদের 
দেশে ঠিক সংবাদ সংগ্রহ কর! নিভান্ত কঠিন। 
দেশ আমাদিগের বটে, কিন্তু আমর! ম্বদেশের 
বড় একট! সংবাদ রাখি না, যা কিছু 
সংবাদ রাখেন বিদেশীয় গবর্ণমেপ্ট | আমরা 
স্বদেশী কিস্তু স্বদেশের তথ্য জানিবার জন্ 
ততটা ব্যস্ত হুইনা, বতট! অগ্সিশ্ষুলিলময়ী 
বক্তৃতা এবং স্থললিতপদবিস্তাস-মধুর প্রবন্ধ 
লিখিবার জন্য ব্যাকুল। অধিকাংশ উগ্র 
“স্বদেশীকে জিজ্ঞাসা করুন “ষে গ্রামে 
তোমার জন্ম বা! বাস সে গ্রামের জমির খাজন। 
কত করিয়া দিতে হয়, কোন রকম জমীতে 
বিঘা প্রতি কত শঙ্কু হয়, তোমার গ্রামে 
কম বেশী আবাদী জমী কত বিঘা আছে, 
গ্রতি বিধাতে এক্ষণে কত ধান জন্মে,”--ইত্যাদি 


গগনমার্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবেন ? অথবা মন্তিফ 
উত্তেজনা করিবার জন্য মস্তক কণড,রণ করি- 
বেন। একজন *“শ্বদেশী”র কথ! কেন বলি-- 
একজন উপাধিধারী শিক্ষিত ব্যক্তিকে জিন্ঞাসা 
করুন যে, _“শ্তের যে মুল্য দিন দিন বৃদ্ধি 
হইতেছে, ইহাতে কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর ক্ষতি 
হইতেছে, অথবা অধিক ক্ষতি হইতেছে? 
তৎসম্বন্ধে কোনও প্রমাণ পাইয়াছেন কি?” 
দেখিবেন, তিনি কি গভীর “না-ভাবি-সাগরে” 
ডুবিয়া যাইবেন, অথবা কল্পনার ব্যোমযানে 
আরোহণ করিয়া, শুন্যমার্গে উড্ভীন হ্ইক্না, 
অচিরাৎ ভ্রাস্তির অতল সাগরে পতিত হইবেন । 
* প্অন্নরক্ষিণী সভার প্রথম,.অধিবেশনের 
পূর্বদিনু “বঙ্গবাসী”র কর্তৃপক্ষগণ আমাকে 
সেই অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্ত জন্থ- 
গ্রহ করিয়া অন্থরোধ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
দৈবসংযোগ বশতঃ আমি সেই দিন কলিকাতায় 
থাকিতে না পারার, উপস্থিত হইতে পারি 
নাই। এবং সেখানে দেশের থে সকল গণ্য- 
মানি মহারথী মহাপত্ডিত উপস্থিত ছিঃলন, 
মন্তব্য অবগত হুইব$র সধীচীন 
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কুবিধা পাই নাই। কিস্তু তাহার পূর্ববদিন 
বখন বঙ্গবাসী আপীসে শ্রী বিষয় কথাবার্তা 
হয়, তখন ছুই একটী বন্ধুর সহিত যৎকিঞ্চিং 
আলোচনা হইয়াছিল। তাহার একটু আভাদ 
এখানে 'দিলে আমি উপরে যাহা বলিয়াছি 
তাহার একটা দৃষ্টান্ত মাত্র প্রদপিত হইবে৷ 

একটী শিক্ষিত ভদ্রলোক অন্ত একটী 
শিক্ষিত ভদ্রলোককে বলিলেন “মহাশয় আপনি 
এ বিষয় বোধ করি আলোচনা করিয়াছেন। 
আপনার মত কি? 

২য় ভদ্রলোক । আমি বর্তমান অন্লকষ্ঠ 
সম্বন্ধে মত দিতে সাহস করি না, কেন না 
আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ 
কর! নিতান্ত কঠিন। 

১ম। কেন মহাশয়? সংবাদ ত চারি 
দিক হইতে পাওয়া যাইতেছে । চারি দিকেই 
দিন'দিন চাউলের মূল্য অধিক হইতেছে। 
সেটা কি আমাদের দেশের .লোকের বিশেষ 
ফঠের কারণ নহে। 

২য়। যদিমানিয়া লওয়া যায়, পুর্ব্বে যে 
পরিমাণে শন্ত হইত, এক্ষণেও সেই পরিমাণে 
শল্ত হইতেছে, আর শশ্তোৎপাঁদকের সংখা! 
পূর্বের অপেক্ষ! রিশেষ বৃদ্ধি হয় নাই, তাহা 
হইলে ইহৃও মানিয়| লইতে হইবে যে, শত 
মহার্ঘ হওয়াতে, শক্ষোৎপাদক অর্থ)যৎ কৃষি- 
জলীবী লোকের ক্ষতি হইতেছে না, বরঞ্চ লাভ 
হইতেছে । আর বদি কৃষকদিগের পূর্ববাপেক্ষা 
লাভ হইতেছে এ কথা সিদ্ধান্ত হয় তাহা 
হইলে জমীদারগণেরও পূর্বাপেক্ষ] লাভ হই- 
তেছে মানিতে হইবে। কারণ কৃষকেরা 
টাক! অধিক পাইলে জন্নিদারের খাঁজন। ভুল 
আদায় হয়, এমন কি হাল বকেয়া সই 


বঙ্গদর্শন । 


সুবিধা হইতছে । 


[৭ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৪ 


খাজনা আদায় হইয়া যায়। আমার একটী 
জমীদার বন্ধু আছেন। তাহার জমীদারীতে 


অনেক টাকা বাঁকী-বকেয়া পড়িয়াছিল। 


এই সনে তাহার জমীদারি হইতে হাল বকেয়। 
প্রায় সমুদয় টাকা আদায় হইয়াছে । তাহার 
প্রীয় এক লক্ষ টাকা দেন৷ ছিল তাহা! এইখার 
শ্েধ গিয়াছে । অন্তান্ত অনেক জমিদারেরও 
এরূপ। শশ্ত-মূল্য-বৃদ্ধিতে লাভ হইবার সম্তা- 
বনা। শহ্য-মূল্য-বৃদ্ধিতে কৃষক ও জমিদার- 
গণের ক্ষতি'বা কষ্ট হইতেছে না, লাভ বা 
দেশের অধিকাংশ লোক 
কৃষক। সুতর1ং শশ্ত-মূলাবুদ্ধিতে দেশের 
অধিকাংশ লোকের লাভ ও সুবিধা হইতেছে । 

১ম। কিন্তু মহাশয় যেসকল ভদ্রলোক 
নিদ্দি্ট বেতনে চাকরী করে, তাহাদেরত কর্ট 
হইতেছে। 

২য়। তাহাদের কষ্ট হইলে, এই বুঝিতে 
হইবে, ধনের নূতন বণ্টন হইতেছে। পূর্বে 
তদ্রলোকের। ত্তশন বসনের জন্ত যে টাকা 
আবম্তক তাহ! বায় করিয়া, যে টাক! উদ্ব 
হইত, তাহা সৌথীন দ্রবো ব্যয় করিত। 
এখন শন্ত-মুলাবৃদ্ধি হেতু এ সকল ভদ্রলোক 
সৌধীন দ্রব্য ব্যবহার করিতে পায় না, স্ত্রীকে 
দবর্ণালঙ্কার বাণারসী শাড়ী দিতে পারে না, 
পাঁচক ও ভূতা রাখিতে পারে না। কিন্তু যে 
সকল ক্লক আধপেট। খাইত, তাহারা পেট 
ভরিয়! খাইতে পাইয়াছে। যে শশ্য বিনিময়ে 
স্বর্ণে পরিবর্তিত হইয়া ,রমণার ক্ষন্ধে আরোহণ 
করিয়! তারাহাঁররূপে বৃথা ছলিত ও ঝলকিত, 
কখন বা কোমল রমণীদেছে ফুটিত, ও অস- 
চছনাতাহেতু রজনীতে পরিত্যক্ত হুইয়া লক্ডায় 
উপাধাননিয়ে মুখ ঢাঁকিত, সেই শন্ত বা অর্থ 
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বর্ণ গর্বিত নারীকঠ হইতে অবতরণ করিয়া, 
কুটারে, যেখানে পুর্বে ছিল, যার! তাহাদের 
জন্মদাত। তাহাদেরই তীত্র ক্ষুধানণ নির্বাপিত 
করিয়া, তাহাদিগের জীবন রক্ষা করিতেছে। 
ইহাতে ম্বদেশপ্রেমিকের,বা মানববৎসপজনের 
ক্রন্দন ব| আক্ষেপের কারণ দেখি না । 

১ম ভদ্রলোক। আচ্ছা মহাশয়, তাহ! 
হইলেও যে সকল গরিব লোক প্রতিদিন 
থাটিয়া খায় অর্থাৎ ছুতার মিস্ত্রি রাজ তবলদার 
প্রভৃতি দরিদ্র লোকের ত শন্ত-মূল্য বৃদ্ধি 
হওয়ায় বড় কষ্ট হইতেছে । এ কথাটা 
ত আপনি অস্বীকার করিতে পারেন 
না। 

২য় ভদ্রলোক । সহসা স্বীকার করিতেও 
পারি না। তাহাত পূর্বেই আমি বলিয়াছি, 
প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে ন1 পা্জিলে 
তথ্য নির্ণয় কর! যায় না। 

১ম ভদ্রলোক। এ বিষয় আপনার কি 
মুফিল বাধিল বুঝিতে পারিলাম না। যে 
মঞ্জুরি তাহারা পূর্বে পাইত, এখনও সেই 
মঞ্জুরি প্রতিদিন পাইতেছে, অথচ শস্ত মহার্ঘ 
হইস্জাছে, তাহাতে যে তাহাদের কষ্ট হুই- 
তেছে এত স্বতঃসদ্ধ | 

২য় ভদ্রলোক । বিসমোল্লায় যে গলৎ। 
কারিকর মুর প্রতৃতি শ্রমীর পূর্বে যে 
মন্কুরী ছিল এখনও তাহাই আছে, তাহাই 
থে আমি স্বীকার করিয়া! লইতে প্রস্তত নহি। 

১ম ভদ্রলোক। কেন? 

য় ভঙ্জলোক। আমি কয়েক বংসর 
পরে ভদ্রাসনে কিছুকাল বান করিতে 
গিয়াছিলাম। সেখানে থাকিবার সময় আমার 
ইতর, রাজমিন্্ তবলদার ইত্যাদি শ্রমীর 


অন্নকষ্ট। 


৪২১ 
আবশ্তক হইয়াছিল। আমার বোধ হইল, 
পূর্ববাপেক্ষা তাহাদের অবস্থা ভাল। 

১ম ভদ্রলোক। কেমন করিয়া 
বুঝিলেন ? 


২য় ভদ্রলোক। তাহার গরিব লোক। 
বোধ করি আর ব্যয়ের হিসাব রাখে না। 
যগ্ঠপি কেহ রাখে তাহা আমি দেখি নাই বটে। 
কিন্তু গৃহে গির়। আমার জালানি কাঠের 
আবণগ্তক হইল। গৃহের চতুদ্দিকে যথেষ্ট 
বুক্ষ আছে। আবশ্যক তবল্দারের | সুতরাং 
ইন্ধনের জন্ বৃক্ষছেদক নিযুক্ত করা আবশ্তক 
হইল, তবলদার কাধ্য করার পর তাহার 
মজুরী বাকী থাকিল। আমি তাহাকে 
আবদ্ধ রাখিবার জন্য বলিলাম, তোমার মন্ত্রী 
অস্ত বাকী থাকিলে চলে নাকি? তবলদার 
বলিল “আচ্ছা! বাবু*। তাহার পর বলিলাম 
“কুঠারখানি কেন বহিয়! ঘরে লইয়া ষাইবে, 
কল্য ত আমিতেছ ?” তবলদার বলিল “ষে 
আজ্ঞা, আমি আপনাদের পুরাতন লোক, 
কোন আপত্তি নাই” তবলদার মন্ুরী বাকী 
রাখিয়া তাহার কুঠারখানিও আমার নিকট 
রাখিয়া, প্রপপ্ন চিত্তে শ্বতবনে চলিয়া গেল। 
তাহার পর দিন সে আসিল না। আমি মনে 
করিলাম *বেচারার নিশ্চয়ই পীড়া হইয়াছে, 
নতুব! আনিত, কারণ তার কুঠার আমার 
নিকট প্বহিয়াছে।” তাহার পর দিন সে 
আদিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-_-“ওহে, 
কাস তোমার অস্থুখ করিয়াছিল কি?” 
তবলদার বলিল-_“আল্তে না, কাল কেমন 
কুয়াস! করিয়াছিল, বাদল! মত বোধ হইল, 
তা কাঁল আব কাজ করিতে বাহির হুই 
ই 1” আমি বলিলাম “তোমার অবস্থা, 
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বোধ করি ভাল” তবলদার--"্ভাল আর 
কই, তবে পূর্বে বেল! ৭টা হইতে বেলা ৩টা 
পর্যন্ত ( অর্থাৎ আটঘণ্ট। খাটির। ) চারি গণ্ড 
পয়সা পাইতাম এক্ষণ বেল! ৮টা বা ৯টা হইতে 
বেল! ১টা.পর্ধ্যস্ত খাঁটি! (. অর্থাৎ পাঁচ বাচারি 
প্টা! খাটি! ) “সয়া-পাঁচগণ্ড পরসা পাই।” 
অর্থাৎ ভবলদ্গার পূর্ববে ষে সময়ে চারি আন! 
উপার্জন করিত এক্ষণ সেই সময় নয় আনা 
দশ আনা রোজগার করে। অথচ চাউলের 
দূর সেই স্থানে পূর্বে ৪২ মণ ছিল এক্ষণে 
৬২ টাকা মণ, ্থৃতরাং পূর্বেকার আর এক্ষণ- 
কার মজুরি, ও চাউলের দর তুলনা করিলে 
তবলদারের অবস্থ! পূর্বাপেক্ষা এখন ভাল বোধ 
হয়। আর তাহাকে পূর্বে কাজের জন্ত প্রতি- 
দিন যেমন লালারিত দেখিতাম এবার তাহা 
দেখিলাম না। 

১ম ভদ্রলোক । একজন তবলদারের 
একটা ছৃষ্টান্ত দ্বেখে আপনার একটা সাধারণ 
সিদ্ধাস্ত কর! ঠিক কি? 

২য় ভদ্রলোক । ভাই ত আমি জাগেই 
বলিয়াছি, আমি সংবাদ অভাবে অব্রকষ্ট বিষয়ে 
কোন মত দিতে সাহস করিনা। তবে 
কেবল তবলদারের সন্বন্ধে এই কখ! জানিয়া- 
ছিলাম তাহা নহে। ছ্ুতরের আব্তক 
হইয়াছিল। আঁমি দেখিলাম প্রথমত মদ্ুরি 
অনেক বাড়িয়া! গিয়াছে। পূর্বে দৈনিক পাঁচ 
আন! ছন্ব আনায় ছুতার পাওয়া যাইত। 
এখন আট আন! দশ আনা লাগে। আর 
সেও পুর্বে যে করঘ্টা খাটিত, এক্ষণ তাহার 
প্রান্ন অর্ধেক সময় খাটে, আর ছুতার ডাকিয়া 
ডাক্ষিয়াও সহজে পাওয়া যাগ না। কে 
আমি জিজাসা করিলাম, “চাঁউলের রা 
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হওয়া সত্ব, ছুতারদিগের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা 
ভাল কি?” হুত্রধর বহিল--”ই! মহাশর 
আগেকার চেয়ে আমাদের অবস্থা মোটের 
উপর কিছু তাল। একবেলায় অল্প খাটিয়া 
এখন অধিক মন্কুরি পাই। আবার বৈকালে 
ঘরে বসিয়। কাজ করি।” স্তরাং পূর্বে, 
দিন ছয় আনা হিসাবে কিছু কম মালিক 
১২২ টাকা পাইত। এখন দিন দশ আন! 
হিসাবে এক বেলায়-__মীসিক কিছু কম ২০২ 
টাকা পায়) কার ঘরে আর একবেলা! কাজ 
করিয়া মাসিক আরও ১০২ টাকা পায়। 
মাসে মোট প্রায় ৩২ টাকা পায়। পূর্বে 
পাইত ১২২ টাকা মাত্র। কারণ, ছুতর বলিল 
“খটা হইতে বেল! ৩ট! পর্যন্ত খাটিয়া বাটা 
যাইতে ও ন্ীনাহার করিতে পূর্বে বেল! ৪)! 
€টা হইয়া! যাইত। তাহার পরে আর সে 
দিন আবার কান করিতে ইচ্ছা! হইত না।” 
জিজ্ঞাস! করিয়! জানিলাম রাজমিস্ত্রীদিগেরও 
অবস্থা এরূপ অর্থাৎ মন্ধুরির মেট উপার্জন ও 
চাউলের দর তুলনা করিলে, পূর্বাপেক্ষা ভাল 
বই মন্দ নহে। 

১ম ভদ্রলোক | যাহা! হউক অয্মের এতাদৃশ 
আক মুলা বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা! করা 
নিতান্ত আবশ্ঠক। 

২য় ভদ্রলোক। নিশ্চয়ই আলোচন! 
নিতান্ত আবশ্তক। তৰে আলোচনা _এম!রতটা 
সংবাদ-সংগ্রহ-ভিত্তির উপর তৈ্নার করিলে 
তাল হয়। 

কেহ মনে ' না কয়েন, উপরের ২য় ভ্র- 
লোকটি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া হঠাৎ 
বোধ হয়, আমিও সেই সিদ্ধান্ত করিয়াছি। 

গবর্ণদেপ্ট অনেক সংবাদ নিজের ব্যব- 
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হারের: অন্ত সংগ্রহ করেন । 
অনেক সময় সহজে পাওয়া যায় না। অথবা 
যদি বা পাওয়া যায় তাহা বিশুদ্ধভাবে না পাওয়| 
যাইতে পারে। কারণ, যে সকল ঘটন1 বা সংবাদ 
প্রকাঁশ করিলে গবর্ণমেণ্টের উপর দোষ পড়ে, 
গব্ণজ্েটে তাহা না! প্রকাশ করিতে পারেন, 
অথবা যদি প্রকাশ করেন, এমন অসম্পূর্ণ 
ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন, যে যতটা 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্য হইলেও, 
অপ্রকাশিত খটনা বাদ দিয় কেবল 
প্রকাশিত ঘটনা হইতে কোনরূপ মীমাংসা 
করিলে একটা নিতান্ত গভীর ভ্রম গহ্বরে 
পতিত হইবার সম্ভাবনা! আছে। 

আমাদের সমুদ্র দেশে প্রতি গ্রামে 
জমিদারগনের গোমন্তা আছে। জমিদার- 
গণ চেষ্টা করিলে, অতি সহজে বিন! ব্যয়ে 
অথবা নগণা ব্যয়ে, নিজ নিজ নায়েব ও 
তহশীলদারগণের দ্বারা, সমুদয় সংবাদ সংগ্রহ 
করিয়। জমিদার সভাতে অর্পণ করিতে 
পারেন। কিন্তু কোন জমিদার সভা, 
জমিদারগণের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্, এবং 
দেশের মঙ্গলকার্ধে জমিদারশক্তির জস্ভাব্য 
গ্রসার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। 
একটি সদাশয় জমীদার যুবক ধিনি অন্ধ ক্রোড় 
টাকার অধিক নগদ টাকার মালিক, আমাকে 
এক দিন বলিয়াছিলেন *( বর্তমান) জমীদারি 
প্রণালীতে একটু বুদ্ধি লাগে, কিন্ত সে নিয় 
শ্রেণীর বুদ্ধি*। কথাটা ঠিক। এই নিম়শ্রেণীর 
বুদ্ধি খাজান! বাড়ান ও উচ্ছেদে পর্য্য- 
বসিত হয়। ইহা অতিরিক্ত বুদ্ধি, ঠৃঃখের 
বিষয়, জমিদার সভাতে প্রায় দেখা যায় না। 
সে ছঃখের কথা এক্ণে থাকুক । 


অক্নকষ্ট। 
কিন্তু তাহ 
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বলিতেছিলাম, আমাদের দেশে কোন 
তথ্য নির্ণয় করিতে হইলে প্রথম বিগ্ব-- 
সংবাদের অভাব। এক্ষণে শন্ত-মূল্য-বৃদ্ধি 
ঈন্বন্ধে যখন সংবাদের অভাব, তখন এ 
বিষয়ে কোন আলোচনা! করা. যাইতে, পারে 
কিনা? যাইতে পারে, এক রকমে । 

একটি জিনিষ সম্বন্ধে কোন সংবাদ ন! 
পাইলে, সেটি আছে অথবা নাই, তাহ! 
ধরিয়৷ লওয়া ধাইতে পারে। এবং যদি সেই 
জিনিষ থাঁকে তাহা হইলেই বা কিরূপ অবস্থা 
হওয়া সম্ভব, এবং যদি তাহ! না থাকে তাহা 


* হইলেই ব। কিরূপ অবস্থা হওয়া সম্ভব, তাহ! 


যুক্তি এবং জ্ঞাত সংবাদ দ্বারা কতকটা নির্ণয় 
করা যাইতে পারে। 

কোন সংবাদ বা অবস্থা ব। ব্যাখ্যা বা 
হেতুবাদ যদি সত্য বলিয়া কল্পনা করিয়া লওয়া 
যায়, তাহ! হইলে বিচার করিয়া দেখা! যায়, 
তাহার ফল বা পরিণাম এক প্রকার হইবে। 
আবার যদি সেই সংবাদ বা অবস্থা বা! ব্যাখ্যা 
মিথ্যা বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহা হইলে 
যুক্তি হার! দেখান যাইতে পারে যে এইরূপ 
অনুমানের ফল বা মীমাংসা বিপরীত হইয়া 
দাড়ায়। যে ফলটী বা মীম্বংসাটী জ্ঞাত অব- 
স্থার মহিত মিলে না, তাহা যে অন্ুমানের 
উপর স্থাপিত তাহা মিথ্যা বুঝিতে পারা যায়। 
ৃ্টান্তস্ব্ূপ উপরে ২য় ভদ্রলোকটার অন্থমিত 
িদ্ধান্্র লওয়া যাউক-_অর্থাৎ শন্তের মূল্য 
বৃদ্ধি হওয়ায় ক্কষককুলের অবস্থা ভাল হইয়াছে 
অন্থমান কর! যাউক। এখানে জ্ঞাত অবস্থ! 
কি? প্রতি সনে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে 
ুর্তিক্ষহয়। তাহীন্তে বহুসংখ্যক কষকগ্রনুখ 
প্রজ। অনশনে জর্জরিত হয়, অখবা*অকালে 
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মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হয়। জ্ঞাত অবস্থ! 
কি? গ্রামে গ্রামে অন্নের জন্ত হাহাকার, 
গবর্ণমেণ্টের উদ্বেগ ও শশ্ত প্রেরণ,শস্ত বিতরণ; 
ভারতে ছূর্ভিক্ষ রাক্ষসের তাওব নৃত্য থামে 
না, অনাহার-হত-প্রজাপুঞ্জের বিক্ষিপ্ত কন্কাল- 
অস্থিতে ভারতের বিস্তৃত ক্ষেত্র ধবলীক্কৃত। 
যদি কৃুষককুলের অবন্থ যথাথই ভাল হইত,তাহা! 
হইলে ভারতে বৎসর বৎসর তাহাদের মধ্যে 
অসংখ্য লোক কেন ন! খাইয়া মরিতেছে? 
কেন এক বংসর আকাশের অনিশ্চিত বারি 
বর্ষণ না হইলেই, অথবা অপ্রচুর হইলেই, 
অমনি কৃষকরাজির বদনমণ্ডলে বিকট নৈরা- 
শ্তের করাল ছায়া পতিত হয়? কেন সে 
নিজের কুটীরে ভীষণ যমনৃতের অগ্রগামিনী 
ছায়! দেখিয়া কাপিয়। উঠে? ইহা কি ভাল 
অবস্থার চিহ্ন? ইহা কি প্রাচূর্যোর চিহ্ন? 
ইহা কি উন্নতির চিহ্ন? না। কখন না। 
তবে যদিও অল্প সময়ের জন্ত কোন এক স্থানে 
কৃষককুলের অবস্থা শশ্তমুল্যের বৃদ্ধিতে উন্নত 
হইয়াছিল, তথাপি কয়েক বংসর এক করি! 
ধরিলে, নানাস্থান বিস্বৃতভাবে দেখিলে, এ 
সিদ্ধান্ত ্রান্তিমূলক, বেশ বুঝা যায়। তাহ! 
হইলেই বুঝা গেল ২য় ভদ্রলোক যে সংবাদ 
গ্রহ করিয়াছিলেন তাহ! প্রচুর নহে, ,তাহ! 
আংশিক, কাল ও দেশ সম্বন্ধে তাহ! সন্কীর্ণ। 
এবং বৃহৎ আয়তনে ও বিস্তৃতভাবে সংবাদ 
সংগ্রহ কর! আবশ্তক । | 
একটা জ্ঞাভ সংবাদ আলোচনা করা 
যাউক। ইহা সকলেই জানেন যে ভারতবর্ষ 
হইতে অনেক খাগ্ত শত্তের রপ্তানি হয়। সেই 
শ্বন্তের কতক অংশের পদ্দিবর্তে ভারত ধিলাতী 
কাপড় িত্যা্ি ভ্রব্য পার। আর কতক 


ব্গদর্শন। 
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মংশের পরিবর্তে কোন দ্রব্য পায় না, ভাহা 
এখানকার ও বিলাতের ভারতবর্ষ সংস্থষ্ট 
সাহেবদিগের বেতন পেনসন ইত্যাদি দিবার 
জন্ত বিলাতে প্রেরিত হয়। যে শশ্ত রপ্তানি 
হইয়া বিলাতে যায় তাহা, প্রত্যক্ষভাবে বা 
পরোক্ষভাবে, বিলাতের শ্রমীগণ আহার করে-_ 
অর্থাৎ বিলাতী তাতী ও অন্তান্ত কারীগরগণ 
তাহা হইতে বেতন পায় ও খাইতে পায়। 
ষে টাকা বা শহ্য বিলাতে বড় বড় সাহেব 
বেতন বলিয়! পান, তাহার কতকাংশ তাহারা 
নিজে খান ও কতক অংশ দিয়! বিলাতের 





'তৈয়ারী দ্রব্য খরিদ করেন, অর্থাৎ এ দ্রব্য 


নিম্মাত। মজুরদিগের আহার যোগান । “ম্থতরাং 
যে শন্ত ভারত হইতে বিলাতে যায় তাহাতে 
ভারতের গরিব লোকের মুখের গ্রাম বিলাতের 
মঙ্ুর লোক পাইন্৷ থাকে-_এইন্ধপ অগ্ুমান 
হয় এবং তজ্জন্তই সন সন ছুভিক্ষ হয়, অর্থাৎ 
লোকসংখ্যা অগ্পাতে থাস্তদ্রব্যের অপ্রচুরতা 
বা আংশিক অভাব হয়। আমর! ঞ্রানি, 
যেখানে প্রয়োজনীয় দ্রবোর অগ্রচুরতা। 
সেখানেই তাহার মুলা বাড়ে। 

যদি এমন হয় যে, লৌক আছে ৩* কোটা, 
কিন্তু যে.শস্ত আছে তাহাতে ২৯ কোটার বেঈ 
লোকের আহার হইতে পারে না। তাহা হইলে, 
ধনতত্বের সুত্র অঙ্গসারে এক শন্তের মুল্য 
এতটা বাড়িবে যে কোটী লোকের গঞ্গে 
তাহা ক্রয় কর! অর্থাভাবে অসম্ভব হইবে। 
এই অবস্থ! হইলে, হুর্ভিক্ষ হয়। ফলে, শস্তের 
পরিমাণের স্ছিত থাদকের সংখ্যা.সমান করি" 
বার জন্ক মূলা বাড়াইয়া কতক খাদককে 
আহার হইতে বঞ্চিত করা হুয়। কংগ্রেসের 
নেতাগণের মধ্যে কোন কোন মাননীর পভ 


নবঈ সংখ্যা ।] 


বলিয়' থাকেন যে হূর্ভিক্ষের সময় এ দেশে 
শপোর অভাব হয় না, কেবল গরিব প্রজা! 
অর্থাভাবে দেশে শস্য থাকিতেও ক্রয় করিতে 
পারেনা। এই কথাটা! ঠিক বলিয়া বোধ 
হয় ন। | কারণ, বুঝিয়া দেখিলে, টাঁকা, দেশে 
যে "সমগ্র শস্য আছে তাঁহার একটা অংশ 
পাইবার. অধিকার সচনা করে । ধরুন, দেশের 
সমুদয় শস্য যেন একটী বিরাট শস্যাগারে 
রহিয়াছে । তাহার মধ্যে কাহার কত পরি- 
মাণ শদা আছে তাহার হিসাবের 'কোন খাতা 





নাই। কিন্তু তাহার হিদাব এ টাকাণ যাহার, 


ঘে পরিমাণে টাকা আছে তাহার সেই 
পরিমাণে শসা আছে। সেই শন্য নিচের 
ঘরে না থাকিয়া ঝুঁজারে সঞ্চিত আছে। 
ব্যাঙ্কে যেমন কাহরও টাক! যদি সঞ্চিত থাকে, 
তাহার যখন টাকার প্রয়োজন হয়, সে ব্যাঙ্কের 
উপর “চেক” কাটে, তেমনি বাজারে সমাজের 
শ্ত সঞ্চিত আছে, যখন আহার -আবশটক হয়, 
সেএঁ শন্তদমঞ্টিম্বপ্ূপ ব্যান্কের উপর, টাকা- 
হ্ববূপ চেক পাঠাইয়া দেয়--। ঘদ্দি টাকা 
না থাকে, তাহার অর্থ, দেশের শহ্য- 
সমষ্টিম্বক্ূপ বঙ্গে তাহার ভাগে কোন শন্ত 
সঞ্চিত নাই। ন্ুতরাং শশ্ত খরিদ করিবার 
টাক! নাই বলাও যাহা, গ্রজার ভাগে শন্ত 
নাই বলাও তাহা । তবে যখন ছূর্ভিক্ষ হয়, 
তখন গব্ণমেন্ট গ্রজাকে টাকা দিলে প্রজা ত 
শস্ত কিনিতে পার়-। এ যুক্তিট! ত্রমাত্মক" 
কারণ ষে প্রদেশে ছূর্ভিক্ষ হয়, সেখানে গবর্ণ- 
মেপ্ট শল্ত না পাঠাইলে, টাক! দিলেও সকলে 
শত্ত পায় না। যখন সমুদয় গ্রদেশে দুর্ভিক্ষ 
হয় তখন গবর্ণমেপ্, ত্রচ্ধ ইত্যাদি দেশ হইতে 
চাউল খরিদ করিয়া ভারতবর্ষে ছুর্ভিক্ষরি 


অল্নকষ্ট। 
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গরিবলোকদিগের জগ্ত আমদানি করিতে 
বাধ্য হন। 

আবার ছুর্ভিক্ষদময়ে যখন ব্রহ্ম *বা অন্ত 
দেশ হইতে এদেশে চাউল আসে, তখন, 
বুঝিয়া দেখিলে, চাউল দিয় চাউল খরিদ 
কর! হয়। কারণ, যে টাক! দিয় খরিদ 
করি, সেই টাক! পূর্বে শস্তের বিনিময়ে 
পাওয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ ভারত হইতে শস্য 
রপ্তানি করিয়। তাহার বিনিময়ে টাকার উপা- 
দান, শর্ণ ও রৌপ্য, আন! হইয়াছিল। সুতরাং 
যখন টাক দিয়া ব্রহ্মদেশের চাউল খরিদ 
করি, তখন পরোক্ষে ভূতপুর্র্ব শস্ত দিয়া বর্ত- 
মান শম্ত খরিদ করি। আমাদের দেশে 
রৌপ্য ও স্বর্ণের ধর্তব্য খনি নাই। ভারতের 
শিল্পপ্রক্তত দ্রব্য বিদেশে অতি অল্পই বিক্রয় 
হয়। স্যতরাং ভারত অন্ত দেশ হইতে যাহা 
ক্রয় করে, তাহ! পরোক্ষে শন্ত দিয়াই ক্রয় 
করে। তাই, যখন ব্রহ্মদেশ হইতে ভারত 
চাউল খরিদ করে, তখন শস্য দিয়! শশ্ত খরিদ 
করে। পূর্বে যে শত্ত বানি করিয়া ইচ্ছা 
পূর্বক গবর্ণমেণ্ট হাতছাড়া করিয়াছিলেন 
তাহাই আবার দেশে আনিতে হয়। আনি- 
বার জন্ত যে মুলা দিতে হম্ম, তাহাও ছুর্ভিক্ষ- 
গীড়িত কৃষকদিগের উৎপাদিত শৃন্তের মৃল্য- 
পরিণাম মত্র--বিনিময়ের বিনিময় মাত্র । 
কোন জলাশয়ের জল, নালা কাটিয়া! বাহির 
করিয়া, আবার নালা! কাটিয়৷ ভ্লেই জলাশয়ে 
আনা যেন্পপ) ঘরের শন্ত বিদেশে পাঠাইয়া, 
আবার বিদেশ হইতে ঘরে আনা সেইরূপ। 
নালাতে অনেক জল শুঁষিষ্া লয়, এবং জল 
অঠনিতে যে আবার নুতন করিয়া না'লা কাটিঠে 
হয়) তাহাতে যে বিলম্ব, সেই বিলম্বে জলাভাবে 
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লোক মরিয়া যাইতে পারে। এবং নাল৷ 
কাটার খরচটা অপব্য় হয়। ভারতের শন্ত 


যখন বিদেশে যায় তখন. ধীরে সুস্থে ; তখন্‌ 


আদিতে সান্দিতে, পল্লীতে, গ্রামে, নগরে, 
হাটে ' বাঁজারে, যেখানে সেখানে শন্ত 
পাওয়া যায়, সেখানেই বিদেশীগণ শম্ত খরিদ 
করিতে পার; এবং নৌকায় রেলে তাহা 
স্থববিধামত সময়ে চালান করে। কিন্তু যখন 
ছৃতিক্ষ হয়, তখন তাড়াতাড়ি গ্রামে শস্ত 
আমদানি করিতে হয়, তথন সুবিধামত সম- 


য়ের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে অনেক, 


লৌক মরিয়া যাম়। অথচ সকল সময় শস্ত 
গ্রামে চালান করার স্বরিধ! থাকে না। আবার 
যাহারা চালান করিবার জন্ত নিযুক্ত হয়, 
তাহার1 চুরি করিবার সুবিধ! পায়। সব শস্ত 
ছুর্ডিক্ষপীড়িত লোকে পায় না। যোগ্যপাত্রে 
না দিয়া অনেকম্থলে অযোগ্যপাত্রে ও খাগ্ঠ প্রদত্ত 
হয়। সুতরাং প্রথমে শশস্তের রপ্তানি করিয়! 
ছর্ভি্ষ সময় 'সামদানি করাতে (২) শত্ত 
আনিতে আনিতে অনেক লোক মরিয়] যায়, 
(২) ষখন দেশে শস্ত আইসে তখনও দুর্ভিক্ষ 
ক্রি সকল লোক পায় না, (৩) শস্ত আমদানি 
রপ্তানির খরচটা অনর্থক লাগে (৪) যখন 
রপ্তানি হয় তখন শন্ত কম দরে দেশ হইতে 
চলিয়া যায়; যখন ছুর্ভিক্ষের সময় তাহা 
আমদানি করিতে হয়, বিদেশী শশ্ত রিক্রেতা- 
দিগের চিকট অধিক দরে কিনিতে 
হয় অর্থাৎ বেচিবার সময় কম দর লওয়ায় 
ক্নিবার সময় অধিক দর দেওয়ায় ভারত- 
বর্ষের ক্ষতি হয়, (৫) শস্ত. বণ্টন করিবার 
জন্ত যে বেতন দিয় লেক নিযুক্ত করতে 


হয় সেটা ছর্িকষকিষ্ট গ্রদার অর্থাৎ অভ্িষে 


বঙজগদরশন। 


'[ ৭ম বর্ষ, পৌষ, ১১৪ 


উহার স্ডগারইওনত 





কফকের নিকট লওয়! হইয়া থাকে এবং (৬) 
বণ্টন করিবার সময় শন্ত চুরি যাইবার সন্তা- 
বনা। স্থতরাং শশ্ত রপ্তানি করিয়া, পরে 
ছুর্ভিক্ষ হইলে, তাহা আমদানি করায় দেশের 
ফোন মোটের উপর উপকার নাই--অপকার 
বিলক্ষণ আছে। ৮ 
, আরও গুরুতর কথ! এই যে, বে পরিমাণ 
শশ্ত ভারত হইতে বিদেশে চলিয়া যায়, 
দুর্ভিক্ষের সময় সেই পরিমাণ শশ্ক ত আমদানি 
হয় না। 'রগডানি হয় নিয়ত ও অধিক) 
আমদানি হয় কম, ও কোন কোন বৎসর। 
ষদি প্রকৃত অবস্থা! এই হয় যে, ভারতে 
যে পরিমাণ শশ্ত জন্মে তাহ! সমুদয় ভারতবাসী 
জনের আহারের ল্মন্ত প্রয়োজন, অর্থাৎ 
ফাজিল শস্য হয় না, তাহা হইলে যে পরিমাণ 
শস্য রপ্তানি হইবে, সেই পরিমাণে হুর্ভিক্ষে 
লোক মরিবে। ভারতের খাগ্তের্র রপ্তানি 
যাহ! দশ বৎসরে হয় তাহ! তেরিজ কর; এবং 
দশ বংসরে ছুর্ভিক্ষে যত লোক মরে তাহারও 
তেরিজ কর। দেখ, যে পরিমাণে মোট শস্য 
দশ বৎসরে ভারত হইতে চলেয়৷ গিয়াছে, 
তাহ! কত জনের খোরাক! এক জনের 
এক বৎসরের খোরাক ছয় মণ ধরিয়া হিসাব 
কর। এইঅস্ক কসিয়া যে লোক সংখ্যা 
পাইবে, তাহা ছূর্ভিক্ষ জনিত মৃত্যু সংখ্যার 
সহিত সমান হয় কিনা ভাহা দেখ। যদি 
মোটামুটি সমান হয় তাহা হইলে, সস্তাবন! 
অধিক যে রপ্তানির জন্তই, হূর্তিক্ষে লোক 
মরিতেছে ; বদের অন্ধ বিদেশী লইয! 
যাইতেছে বলিয়াই শ্বদে্ী মরিতেছে এ কথাটা 
অতি সহজ কথা৷ বলিয়াই ত বোধ হয় 
গুবে ছুঃখ এই যে ইংরাজি শাসন কর্তার 
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খাই কি রে ধারণ সপ পারিনা? 
নিশ্চয়ই পারিত ।...কেবল গৃতু-এক_বুহসরের 


তক্জন/ই এইগুলি লিখিতে হয়| যে-চাষ! সেও *উদ্ধত্ব ধান নহে) যে -য়ে বুৎসুর,..ধান 


লে যে দদেশে র্তক্ষ হইবে ন! কেন? দেশের 
ধান.গম জাহাজ, পুরিয়। পুরিক্া যে বিলাতে 
চালান হৃইতেছে.।৮ এ দেশের: ছঠিক্ষের 
দারিত্বটা ভগবানের উপর, আকাশের মেতের 


অত্যধিক পরিমাণে . --ফেই- এসেই 
ব$সরের উহ ত্ব ধান. কৃষক, সঞ্চয. ,করিয় 
রাখিতে পাঁরিত এবং অজন্বা বংসরেও.. হাসিক্া 
খেলিয়! বাচিয্া থাকিত।. রপ্তানি- যত কম 


উপর, গরর্ণমেন্ট চাপাইতে থাকেন । বৃষ্টি হইল হইবে, গ্রামে তত ধান অধির . খাকিবে। 


না, তাহ! কি গৰর্ণমেপ্টের দোষ ? বিঙ্গাতের 


গরমে যত ধান অধিক. থাকিবে, তত. স্বধিক্ক 


একজন “লিবারেল” রাজমন্ত্রী চটুল বাগ্মিতার লোক খাইতে - পাইবে... এবং. অনশ্রন্ৃত্য 


সহিত ভগবানর বা আকাশের. দোষটা * 
ব্যাখ্যা! করিয়াছিলেন । “দেখুন, যে নসর 
ভাল বৃরি হইল, ক্ষেত্র শল্তময় হইয়া! হাসিতে 
লাগিল, কৃষকের কুটার শগ্যে পূর্ণ 
হ্টল, সেখ'দে, তখন সুখ, হালি খুসি, 
উৎসব, উৎসাহ | তখন ধরিভ্ত্রী হাস্যমুখী” 
সৃখময়ী। তাহার পয হখসর আকাশে 
মেথ হুইল না, ধরাতলে বাঁরিবর্ষণ হইল না। 
কেত্রের ফদল জল না পাইস্না জন্মিল ন1। 
আকাশ শু, ধরণী প্ষ্ক। কৃষক চতুর্ধিক 
আধাম্ম দেখিল। "দুর্ভিক্ষ হুইল। লোক 
মরিতে লাগিল। এই. ছুই বৎসরের হে 
প্রতেদ বর্ণিত হইল, এক বর্ষে সুখ ও হাস্ত_ 
আর এক বর্ষে 
গবর্ণমেণ্টের. কি. কোন অপরাধ দ্ধাছে? 
ছর্ডি্ষ ও গৃহ্টুর..কায়ণ -কি কের্লমাঙ, 
অনাবৃষ্টি,নহে 1” ক্দবশ্য এই. তর্কটাতে একটু 
চটক, আছে।. কিন্তু: প্রথম বৎনর. যে 
গুচুর ধান হইয়াছিল তাহার উদ্ধত ধানও মদদ 
মে থাকিতে পাইন, 'বিলাতে .. না. . যাইত, 
তাহা হইলে কি. রুয়রখনণ জয়া. বৎসরে 


তত্ত কম হইবে, এরং. চাউলের, ছুরুও.. সন্ধে 
সঙ্গে তত.কমিবে। কথাটা এত. সহজ সনে 
গবর্ণমেণ্ট, ইহা স্বীকার না করছে, যেন 
আমাদের. বিবেচনঃ শির উপর. এক ...ররূম 
জবরদন্তি করা হয়। যাহা.হউক আননীয 
কেয়ার হার্ড সাহেব ইহা 'নির্থাক .চিত্ে 
স্বীকার করিয়াছেন। .রগুঃনি, ..হেতু 
দেশে শস্যের অপ্রচুরতাই ছর্ভিক্ষ. ও শসোর 
দূর বুদ্ধির কারপ। রঙ্গবাসীর “অন্তরক্ষিণী 
সভা”্র প্রপম . অধিবেশনের. বিবরণীতে 
পড়িয়াছিলাম যে একজন দেশের, -গ্রণায়ানা 
বক্তি বলিয়াছেন, যে, . “দ্বেশেতে. শস্োর 
অগ্রচুযুতা হন্জ নাই, দেশে. টাকার পরিমাণ 


£খ. ও মৃত্যু-তাহাতে অধিক. হইয়াছে, .তাহাতেই ছ্িনিয়ের..দরু 


বাড়িয়াছে। বিনিময়, (626)519) রে 
অতি.ঞটিব ।. এমুন , কি, মিলেরুগ প্রি 
ঢ7/07955 9£, 2০107. ঘর্০গুযাতে 
ভিনি-রল্যািছেন যে-ইহারততথ্য অতি কঠিন 1 
পাঠক তাহার, গ্রন্থে. এই, ভাগ. বিশে 
অন্মছিত ভিত নাপবাঠিক্রিলে, তাহার বাধ, 
বুঝিতে পরুরিবেন ন11. টাক! বিব্রটা,এং 
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জটিল বিনিময় বিষয়টার অন্তর্গত। সুতরাং 
তাহা আমি আলোচন! করিয়া! যে সাধারণ 
পাঠকের নিমিত্ত বোধগম্য ভাবে লিখিতে 
পারিব আশা করি না। তবে মিলের মন্ত' 
অতি গভীর জলে ডুব, ন! দিয়া, মোটামুটি 
হুই একটা কণা, আলোচনা করা যাইতে 
পারে, যাহা! সকলেই বুঝিতে পারেন । 
আমাদের দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি 
নাই বলিলেই হয়। এছ্ধেশের শিল্পদ্রব্যও 
বিদেশে অতি অল্পই বিক্রয় হয়। ন্ুতরাং 
এদেশে অধিক টাকার আমদানি হইলে 


বুঝিতে হইবে যে, দেশে টাকা আনিবার 


জন্ত, অধিক পরিমাণ শস্য দেশ হইতে 
(স্বর্ণ রৌপোর ) মূল্য স্বর্বপ বাহির হইয়া 
গিয়াছে । এ দেশে টাক অধিক আসিতেছে 
বলিলেই বুঝিতে হইবে, তাহার বিনিময়ে 
অধিক শস্য বাহির হইয়া যাইতেছে । সুতরাং 
শসোর অপ্রচুরতা হইতেছে-_এবং কাজেই 
দর বাড়িতেছে। 

কেবলমাত্র টাকা অধিক হইলে, দ্রব্োর 
দূর বাড়ে না। তাহা নিয়ে দেখাইতেছি। 
দেশে শন্তের এবং অন্যান্ত ভ্রযোর পরিমাণ 
যদি সমান থাকে, অর্থাৎ না বাড়ে ও 
না কমে, তথাপি টাকা অধিক হইলেও 
শম্যের দর নানা কারণে না বাড়িতে পারে। 
একই পরিমাণ শস্যের কেনাবেচা! যদি 
ূর্ববাপেক্ষা অধিক বার হয়, তাহা ' হইলে 
শসোর পরিমাণ সমান থাকিলেও টাকার 
অধিক প্রয়োজন হইবে। মনে করুন, 
একটী গ্রামে ৩** লোক আছে। ১৮০০ 
“আঠার শত মণ চাউল সেই গ্রামে প্রতি 
বৎসর ওৎপন্ন হয়। যন্দি তাহা গ্রামের লোকে 


বজদর্শনি। 


[ ৭ম বর্ষ, পৌষ, ১৯১৪ 


ক্রয় করে এবং খায়, তাহা হইলে ক্ুষকগণ 
অন্টোর নিকট যে চাউল বিক্রয় করিবে, 
কেবল সেই চাউলের মুল্যের জন্ত টাকা আব- 
স্টক হইবে। ধরুণ, কৃষকগণ ফেবল ৩** মণ 
চাউল বিক্রয় করিল, প্রতি মণ ৩২ টাকা 
দরে। (বাকী ১৫** মণ নিজে খাইল) 
তাহা হইলে সেই ৩৯* মণ খরিদ 
করিতে ৯**২ মাত্র আবশ্তক হইবে। কিন্ত 
ধরুন সেই ৩** মণ চাউল শ্রীমের হাটে 
একজন ব্যাপারী খরিদ করিল, সে ৯০০২ 
দিল। তাহার পর দিন, ছ্েসনের নিকটবর্তী 
একটী নগরে কলিকাতার এক ব্যাপারী 
৯৪৫২ টাক! দিয়! গ্রাংমর ব্যাপারীর নিকট 
সেই ৩০* মণ চাউল খরিদ করিল। সেই 
দিনই রেলে কলিকাতায়, মাল আনল এবং 
কলিকাতায় একজন দোকানী তাহা ১০০০২ 
টাকায় খরিদ করিল, এবং সেই দিনই কলি- 
কাতার নিকটবর্তী ৫টী গ্রামের ৫জন দোকানী 
তাহা ১১০০২ দিয়া খরিদ করিল। ম্ৃতরাং 
এ ৩০০ মণ চাউল বারবার বেচা কেনাতে, 
অর্থাৎ হাত ফেরাফিরিতে ৯০০২+৯৪৫২+ 
১০০০২+১১০০২ মোট ৩৯৪৫ টাকার 
প্রয়োজন ₹ইল। কিন্তু গ্রামের সমুদয় চাউল 
গ্রামের লোকে বদি খাইত, অর্থাৎ চাউল যদি 
একবার মাত্র বিক্রয় হইত, রী চাউলের মূল্যের 
জন্ত কেবল ৯০৯২ প্রয়োজন হইত। বারম্ার 
হাত ফেরাফিরি হওয়ায়, ৯**. টাকার স্থলে 
৩৯৪৫২ টাকার দরকার হওয়া সন্েও, চাউ- 
লের দর যে" বিশেষ বৃদ্ধি হয় তাহা নহে। 
দুরে*আনয়ন করিয়া! বেচিবার জন্ত ব্যাপানীর 
যে মূলধন খাটে তাহার মদ, নিজের মেহনত 
আনা, ও ব্যাপায়ের লোকসানের .সপ্তাবনার 


নবম স্তংখ্যা । ] 


জন্ত একটা গড়ে ক্ষতিপূরণ, এই তিনটী ধরিয়া 
সে সামান্য দর বৃদ্ধি .করিয়! বিক্রয় করিবে। 
ইহাতে দূরাগত শশ্তের দর কিছু কিছুবৃদ্ধি 
হয়, কিন্ত দেশের চাউল দেশেই থাকাতে 
মোটের উপর দেশে অল্নের দর বৃদ্ধি হয় না, 
অর্থাং একস্থানে যেমন একটু দর বৃদ্ধি হয়, 
অন্থন্থানে তেমনি দর একটু কমে। 

যাহ! হউক উপরে হাহা বলিলাম, 
তাহাতে ইহাই বোধ হয় ষে ভারতে টাকা 
অধিক হই! থাকিলে অধিক শ্স্য ভারত 
হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অনেক শস্য 
কমিয়! গিয়াছে । এবং টাকা অধিক হইলেও, 


-৬ 


কাহিনী 


০১৫ 


তাহার সঙ্গে সঙ্গে অধিক বার কেন! বেচা 
হইলে দ্রব্যের দর বাড়িতে না পারে। আর 
দূর বৃদ্ধি শস্যের অগ্রচুরতা হেতুই হইতেছে। 

" এত দূর যাহা লিখিলাম, তাহাতে শস্যের 
অপ্রচুরতা, ছুর্িক্ষের কারণ ও শস্য মূল্যবৃদ্ধির 
হেত এই বলিয়া! বোধ হয় । কি ইহার ভিতর 
অনেক কথা আছে। তাহার আলোচনা ন! 
করিলে কোন একট! স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়! যায় না। কিন্তু এইরূপ জটিল বিষয় 
প্রবন্ধ দীর্ঘ হইলে পাঠরু ধৈর্যচাত হইবার 
সম্ভাবনা । তজ্জন্ত পরে ইহার আলোচন! 


* করিবার চেষ্টা করিব। 


শ্ীজ্ঞানেন্্র লাল রায়। 


গৌঁড়কাহিনী। 


মুসলমান-রাজধানীর প্রথম প্রতিষ্ঠ!। 


বক্িয়ার খিলিজি দক্ষিণ বিহার করতলগ্ 
করিবার পর, গৌড়মগ্লে রাঞ্যবিস্তার করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার প্রকৃত রাজ- 
ধানী বিহার নগরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে 
এখনও তাহার মৃতদেহ সমাধিনিহিত আছে। 
এদেশে আলিয়া তাহাকে প্রয়োজনানুরোধে 
দেবকোটে একটি সেনানিবাদ স:স্থাপিত 


করিতে হইয়াছিল। তাহাই এদেশের প্রথম 


মুলমানরাজধানীরপে ব্যব্ৃত হইত। অথচ 
মুসলমান-লিখিত ইতিহাসমাত্রেই দেখিতে 
পাওয়! যায়,-বক্তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণাবতীর 

ংসসাধন করিয়া, তথায় একক নূতন রাজধানী 

স্থাপিত করিয়াছিলেন; সেখানে *খোৎবা” 
ও মুদ্রা প্রচারিত করিয়া, নিরুদ্বেগে রাজ্যশাসন 
করিয়াছিলেন ।* এই বর্ণনা নিতাস্ত অতিরঞজজিত 
বলিয়াই বোধ হয়। ৮ 
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বঞ্জিয়ার। একদিনের জন্ঠও: উ্বেগশৃষ্ট হইত, 
পানের: নাই। অজ্তাতপুর্বব নূতন দেশে 


ধ 


রাজ্াধিস্তারে ব্যাপৃত- হইয়!, তীহাকে ' দিয়ত 


অপিহন্তে ভ্রমণ: * করিতে করিতে অবলেষে' 


আঁগন 'অগুচর-হা্ নিহত হইতে হইয়াছিল! 
রাজ্যবিষ্তার চেষ্টায় কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া: বাঁ । : কিন্তু বাজ্যশাসন চেষ্টার নিদর্শন 
নিতান্ত অল্স। তীহার প্রচারিত একটি সুড্রাও 
এপর্যাস্ত পোক সমাজে আবিষ্কৃত হয় নাই /- 
লক্ষণাঁধতী প্রদেশে হার কোনও ' অট্রালিকার 
ংসাবশেষ অথবা তত্সংজ্ান্ত ' কোনরূপ 
জনক্তি পধান্ত ঘর্তমানংনাহি ! 

এ দেশের "অতি অল্লস্থানেই বক্তিয়ার 
খিলিজি অধিকারবিস্তার করিতে 
হুইয়াছিলেন। বরেন্্রমগুলের মহাননা, প্রব 
করতোয়! নদীর মধ্যবর্তী দেবুকোট প্রদেশের 
কয়েকটি পরগণামাত্র প্ররুত প্রস্তাবে তাহার 
অধিকারভূক্ত .হুইয়াছিল। .তগ্ায অধিকার 
রক্ষার আশায় বক্তিয়ার আপন অন্চরগণকে 


জারগগীরদার | নিযুক্ত করিতে বাধা, হইয়া-: 
ছিলেন।* একমান্র দেবকোট ভির অন্ত, 


কোনও স্থান সাক্ষাৎ, সম্বন্ধে বক্তিয়ার 
খিলিজির় ,শাসানাধীন ছিল না 
আবার একজন কিললাদারের, হুত্তে স্স্ত, 
হইরাছিল।, সেই: কিল্াঙারের 
বক্তিয়ার খিলিজি নি্দয়রূপে নিহত হ্‌ইয়া ূ 
ছিলেন! 


* . ধক 
টপ 
হিথিজর-কাহিনীর সামঞজজন দেখিতে পাওয়া ধার ন|। 


ক ১ 
কত ধু বকর 
! এ 
মী, 
) 


সমর্থ, 


ভাহ়াও.. 


হস্তেই, 


[৭ম বর্ষ, পৌঁষন্যিত১%- 


:. উাহাব চিস্তি পর্ব: ঠাফাতে 'বিলিজি. 
শিব এর চি উঠ হারে 
সেনানিবাস টিচার চিন 
হত্যাকারী '' আলিমর্দন .খিজিজি সিংহাসনে 
আরোহণ করিতে না করিতে, হস শেবোণ 
আসিয়া তাহাকে পচাত করিয়া, সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্লাজ্যশাঁপনে 
প্রবৃতত হইবার পূর্বেই, আলিমর্দন: তাঁহাকে 
পরাস্ভৃত ও নিহত করিয়া, পুনরায় সিংহাসন 
অধিকার , করিয়াছিলেন ।  আলিমর্দনের 





অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া, 'খিলিজিগণ অল্প- 


দিনের মধোই তাহাকে নিহত করিয়া, 
হাঁসামুদ্দীন খিলিজিকে সিংহাসন দান করিয়া- 
ছিলেন। এই সকল ঘ্টনা দেবকোটেই 


: ঈংখটিত ইইয়াছিল। তাহার পর হাসামুদ্দীন 
খিলিজি গৌড়নগরে রাজধানী নির্ঘাগ করিতে 


ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। শ্ুতরাং তীহাকেই 


' এদেশের মুসলমাপ্রাঞধানীর প্রথম ও প্রকৃত 


প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 

যে গৌড়নগর উত্তরকালে তুবনবিখ্যাত 
রাজনগর বলিয়! সুপরিচিত হইয়! উঠিয়াছিল, 
তাহার প্রতিষ্ঠাতার জীবনকাহিনী লোক 
সমাজ হইতে বিনুপ্ হইয়া পড়িতেছে। 
তিনি হোসেন নামক খিরিজিবংশীয় সনাত্ত 
ওমরাহের পুজ বলির! পরিচিত ছিলেন। 
বক্তিয়ার খিলিজির সৌভাগ্যবৃ্ধির সংবাদে 
তাহার অনেক আত্মীয় অন্তরঙ্গ এদেশে 


 বকম্যান,.ইছাঁর ধহস্োদৃঘাটনের জন: লিখি) খিয়াছেন,-_“' 1.5 [২৪185 ০৫ 07067) 
[সাদক্াতি। ১028, ৯ 88770417096174559৬, 1987116. ০1. ১৩ 20077৩- 
00510857005 0 05 (70৩০৫ 93811760987 10110 ”_ইছার সহিত অষ্টারশ.. না | 





০৯১৪ 


হাঁসামুর্দীন খিলিজি তাঁহাদিগের দশজনের মধ্যে 
একজন: সকলেই বক্তিয়ার.খিঞ্জির কৃপায় 
যথাযোগ্য জাযগীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
হাঁসামুদ্দীনও একটি জ্লার়গীর় লাভ করিয়াছিলেন 
বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত: আছে। এই 
জায়গীর কোন গ্রন্থে “গঙ্গোত্রী”, কোন গ্রন্থে 
“কঙ্গোর”' নামে উল্লিখিত । তাহা দেব 
কৌটেব নিকটেই অবস্থিত ছিল। 
বক্তিয়ার থিলিজি শিষ্টাচাররক্ষার্থ দিশ্লীশ্বর 
কুতবুদ্দীনকে পন্থুলতাঁন” বলিয়; স্বীকার 


করিলেও, শ্বাধীনভাবেই রাজ্যবিস্তারে প্রবৃত্ত 


হইয়াছিলেন। * তাহার হত্যাকারী আলি- 
মর্দন খিলিজি দিলীস্বরের নিকট সনন্দ ও 
সেনাবল লাভ কুরিয়া, রাজপ্রতিনিধিরূপেই 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । তাঁহাকে নিহত 
করিয়া খিলিজিগণ হাসামুদীনকে সিংহাসন 
দান করায়, তিনিও কিছুদিন দিল্লীশ্বরের 
নামের দোহাই দিলনা সিংহাসন রক্ষার নিধুক্ত 
ছিলেন। পরে শক্তিলাভ : করিবামাত্র 
হাসামুদ্দীন খিলিজি প্রকাশ্থভাবে স্বাধীনতা 
অবলখন কন্দিয়াছিলেন। দিলীশ্বর কুতবুদ্দীন 
লাহোর নগরে অশ্থ হইতে ভূপতিত হইয়া, 


গোউফীহিী। 
আদি তীহার সহিত মিলিত হুইয়াছিলেন। 


858: 


সহসা পঞ্চত্বলাভ বরায়, হাঁ্সামুগ্দীনের 
স্বাধীনতালাভের পথ সহজ হইয়া উঠিয়া" 
ছিল। ' স্ুলতীন কুতবুঙ্গীনের অযোগ্য পুক্র 


' আরাম শাহ দিলীর ছত্রভঙ্গ বাদশাহী দরবার - 


সুসযত করিতে রা পারিয়া, . উপিড়া- 
পুত্তলে পরিণত হইয়াছিলেনু৮৯ ইহাতে ্র়-. 
লাভ করিয়া! হাসামুদ্দীন গৌড়নগরে রাজধানী 
নির্মাণে ব্যাপৃত হইয়া, “সুলতান খিয়াসুদ্দীন” - 
নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নাঁমে ”খোঁংবা 
এবং মুদ্রাও প্রচারিত হইয়াছিল.” হিজরী 
৬১৪ হইতে ৬২৭ সালের কতকগুলি . মুদ্রা 
আবিষ্কৃত হইয়া, এই ধীতিহাসিক: তথ্যের 
সন্ধান প্রদান করিয়াছে। | 
গৌড়নগরে  ্থলতান না মৃ- 
প্রাচীর, রাজপ্রাসাদ ও অন্ান্ত অট্রালিক! 
নিশ্্াণ করিবার কথা ইতিহাসে " লিখিত: 
আছে। তাহার জনশ্রুতি বিলুধ হইবার 
পূর্বেই ইতিহাস-লেখক মিন্হার্জ-উদ্দীন' 
গৌড়নগর পরিদর্শন করিয়া, সে কথা লিপিবন্ধ- 
করিয়া গিয়াছেন। মৃত্প্রাচীরের 'কিকদংশ 
এখনও বর্তমান আছে। ষিন্হাজ বলেন,-.. 
তাহ! দশদিনের পথ পধ্যস্ত ' প্রচলিত ছিল।- 
তাহার এক সীমার দেবকোট, অপর লীমীয় 
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৪৬২ 
রাঁড়ের রাজধানী লক্কৌর নগর অবস্থিত ছিল।* 
ঘয়াস্দ্দীনের মুত্প্রাচীর বর্তমান থাটিলেও, 
তাহার রাজধানী গৌড়ীয় ধবংসাবশেষের 
কোন্‌ অংশে নির্মিত হইয়াছিল, তাহা নিঃ 
নির্ণীত হই্‌বার উপায় নাই। বিলিন শা 'শাসন- 
সময়ে এদেশের আরসূলমান-রাজধানী লক্ষৌতী 
( লক্ণাবতী ) নামে কথিত হইত। তখনও 
গোঁড়ের নাম প্রকাশ্ররূপে ঘোঁঘত হয় নাই, 
এদেশের মুসলমান রাজ্যও বাঙ্গাল রাজ্য” 
নামে কথিত হইতে আরম্ভ হয় নাই। 
কোন কোন ইতিহাসে এই সময়ের মুসলমান 
রাজ্য .”লক্ষৌতি-দেবকোট” নামেও উল্লিখিত 
আছে। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, প্রথমধুগে 
মুনলমানগণ এদেশের অতান্পস্থানেই রাজ্যবিস্তার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই 
ইতিহাঁস-লেখকগণ তাহাকে “লক্ষৌতি” রাজ্য 
বলিয়াই বর্ণন করিয়া গিয়াছেন! রাজ্যের 
স্তায় এই সময়ের মুসলমান রাজধানীও 
লক্ষৌতি নামেই পরিচিত ছিল। 

মুদ্রাতত্ববিৎ টমাস সাহেব ম্থলতান 
থিয়ান্ুন্দীনের প্রচারিত বিবিধ মুদ্রার সমা- 
লোচনা করিয়! নানা! এঁতিহাসিক তথ্যের 
সন্ধান প্রদান করিয়া, গিয়াছেন। ঘিয়ানদ্দী- 
নের মুদ্রাগুলি ছুইশ্রেন্টতে বিভক্ত হইবার 


পপ ও ৩ পা 5 তন: 


'এদেশে আসিয়া 


৭ম বর্ষ পৌঁধ, ১৩১৪ 


শি পিপি কিউ তত পাস ০ ৭ পপ দা পাত | থিগী এত ৩ টিতে 
পাপ কপ পাপা 


যোগ্য। একশ্রেণীর মুদ্রা (বিপরীত দিকে 
এক অস্বারোহীর মৃত্তি অদ্কিত আছে। তাহাই 
প্রথম মুদ্রা প্রস্ততের নিদর্শন। মুসলমানগণ 
প্রথম হইতেই রাজকার্যে 
হিন্দুদিগের সহায়তা * গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
মুসলমানের প্রথম মুদ্রার অশ্বারোহী মৃস্তিতে 
এই প্রতিহাসিক তথ্য প্রকটিত হুইয়! 
রহিয়াছে। হিন্দুমুদ্রার বিপরীত দ্বিকে এক 
অশ্বারোহী বীর পুরুষের মুত্তি অস্কিত থাকিত। 
মুসলমান "সুলতান তাহার অনুকরণে এক 
ডুকী অশ্বারোহীর মূত্তি অঙ্কিত করাইয়া- 
ছিলেন। তাহার হস্তে এক গদা,_ইহার 
সহিত আর একটি এঁতিহাসিক তথ্য জড়িত 
হইয়। রহিগাছে। মহম্মদ গজনি গদাপাণি 
ছিলেন, বক্রিয়ার খিলিজিও গদাপাণি ছিলেন 1 

মুললমানগণ মৃত্তিবিদ্বেষের জন্ত চির রসিদ্ধ । 
তাহাদিগের মুদ্রা হইতে অস্বায়োহীমুর্তি অল্প- 
কালের মধ্যেই বিদুরিত হুইয়াছিল। কিন্ত 
প্রথম মুদ্রা প্রচলনকালে কোনরূপ মুর্তিবিদ্বে 
প্রকাশিত হয় নাই! হিজরী ৬১৬ সাল পর্যন্ত 
তাহা নিব্বিবাদে মুদ্রাকণেবরে মুদ্রিত হুইয়া- 
ছিল। এই সালের মুদ্রায় একটি দেবনাগ- 
রাক্ষর (সা) ব্যবহত হুইয়াছিল। দেখিবামাত্র 
মনে হয়,--মুদ্রাকরগণ তখনও পারদিক বর্ণ 


৮. 70119102)-1-517170) 172 05507101778 [91070210202 161 0565 (641 40.) 221001075 6070 
20 51792170556 0209055529 68657060. টি 2. 15000৩01152. 0855 10056) 001088)) 
09৩ ০৪010] পিট 05৮০৮ 00 85056 17) 31190000753 15217216978 2 51%844 


৮৪011. 0. 5555 8. 0875) 


1 মহম্মদ গজ্নীর পাদ তাহার সমাধিষন্দিয়ে হুরক্ষিত ছিল। ইংরাজ রাজ দেই গছ! হত্তগত করিবার অন্ত 


ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। 


১৮৪২ হ্রী্াবের কাবুল অভিধানের সেনাপতিকে [সই গথ] আলিবার জন্ত লর্ড 
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নব সংখ্যা। ] 
বিশাস অভ্যস্ত হইতে পারেন নাই। 


গৌড়ফাহিনী 


৪৩৩ 


তথ্য জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সেকালের 


কেবল ইহাই নহে,-গোঁড়ীয় মুদ্রার সহিত মুললমান-সমাঁজে বোগদাদের খলিফার প্রাধান্য 


দি্দীর মুদ্রার একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য 
দেখিতে পাঁওয়! যায়। 
রৌপ্যমুদ্রা প্রথমে . প্রচারিত হইয়াছিল। * 
তখনও উষ্কার মূল্য ৬৪ পয়স! নির্ধারিত ছিল। 
মিন্হাজ লিখিয় গিয়াছেন, _মুসলমানগণের 
পূর্বে আমাদের দেশে কোনরূপ মুদ্র! প্রচলিত 
ছিল না! 1 বঙ্গদেশের বিপুল বাণিজ্য মুদ্রার 
অভাবে কিরূপে পরিচালিত হষ্ত) দিল্লীর 
পূর্ব্বে লক্ষণাবতী .নগরেই বা কিন্ধপে রৌপা- 


মুদ্রা সর্বাগ্রে মুরিত হইয়াছিল, তাহার তথ্যান্ু- 


সন্ধানে ব্যাপূত হইলে, মিনহাজেব উক্তিতে 
আস্থা স্থাপন করিতে সাহস হয় নাঁ। মিন্হাজ 
মুদ্রাশন্দে রৌপাযুদ্রার প্রতি লক্ষ্য করিয়া 
থাকিলে, তীহার উত্তির সহিত ভংকাল 
প্রচলিত অবস্থার সাঁমপ্রস্ত রক্ষিত হইতে পারে । 
সুবর্ণমুদ্র! বহু পুরাকাল হইতে প্রচলিত ছিল, 
বাণিজ্যে তাহাই ব্যবহৃত হইত। 

হিজ্ররী ৬১৬ সাল, সুলতান খিষ্নান্্রদ্দীনেব 
শাসন সময়েব একটা স্মরণীয় সংবংসর। এই 
বংসরেও ভিনি কিছু কাল দিলীশ্বর আল্ত- 
মাসের নাম মুদ্রায় মুদ্রিত করিয়া, অবশেষে 
আপনাকে পন্থলতান ঘির্নান্ু্দীন নাসির- 
আমির-উল্-মমিনিন্” নামে প্রচারিত করিয়া- 
ছিলেন। ইহার সগিত একটি এ্তিহাসিক 


লক্মণাবতী প্রদেশেই * 


প্রবল ছিল,_তিনিই সমগ্র মুসলমান ধর্মা- 
রাজ্যের একছত্্র সম্্াটু বলিয়া পরিচিত 
ছিলেন। ঘিয়াসুদ্দীন তাহার নিকট হইতে 
সনন্দ ও উপাধি গ্রহণ _কুলিন! সর্বতোভাঁবে 
স্বাধীন ভুপতিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবার 
জন) লালায়িত হইয়৷ উঠিয়াছিলেন। হিজরী 
৬২০ সালে খিয়ানুদ্দীন সত্য সত্যই তাহা! লাভ 
করায়, পরবস্তীকালে দিল্ীশ্বরকেও বোগ্দাদ 
হইতে এই উপাধি মানয়ন করিতে হইয়াছিল! 

এইরূপে স্বাধীনতা অবলম্বন করায়, 
ম্থলভান ঘিয়াস্থদ্দীনের সর্বনাশ সংঘটিত হইবার 
হৃত্রপাঁত হয়। দিল্লীম্বর আল্তমাস হিজরী 
৬২২ সালে লক্গণাবতী অবরোধ করেন। 
ঘিয়ান্থদ্দীন তখন রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন 
না। তিনি সংবাদ পাইয়া রাজধানীর দিকে 
অগ্রসর হইয়াও রাজধানী রক্ষা করিতে পারি- 
লেন না। স্থৃতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া সন্ধি- 
সংস্থাপন করিয়া রাজধানী রক্ষ/ করিতে হইল। 
গৌড়ীয় মুসলমান রাজধানীর প্রথম প্রতিষ্টা 
এইরূপে যে সমরকলহে বিপর্যস্ত হইয়াছিল, 
তাহাই উত্তরকালে গৌডুনগরীর অপরিহার্ধ্য 
সাঁধটুরণ দুশ্চিন্তার কারণ হইয়। উঠিয়াছিল। 
গড়ের ভাগ্যে দীর্ঘকালের শাস্তিস্খ উপস্থিত 
হইতে পারে নাই ;-নগরদ্বারে নিয়ত সমর- 
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০ 


ঢকালাহল, -_ নগরের, মধ্যে নিয়ত গৃহকলক-- 
পৌডডের -ইতিহাসকে- - রুধির়রঞ্লিত . করিস! 
রাখিয়াছে। হুলভান খিয়ানুম্ধীন সন্ধি করিয়া 


উপড়ৌকন প্রদান করিয়াছিলেন, মুদ্রায় দিল্লী” 


খুরের না-ু্রিত্‌ করিয়া! তাঁহার তুষ্টি দম্পা- 
দলেও অগ্রমর হুয়াছিলেন ) কিস্ত আল্তমাস 
দিতে প্রত্যাবর্তন করিতে না করিতেই, 
আরা স্বাধীনভাবে রাজাশাসনে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন.।. ইহাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়! 
তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্ত আল্তমাস 
পুজগ্লার় যুদ্ধ ঘোঁষণ| করিলেন। এবার শাহ- 
জাঘা লাসীকন্দীন সসৈন্তে উপনীত হুইয়া, 
খিয়্ানুদ্দীনকে নিহত করিয়া হিজরী ৬২৪ 
সালে সিংহাসনে জারোহণ করিলেন। এইরূপে 
গৌড়ীয় সিংহাসনে দিল্লীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা" 
বন্ড করায়, খিলিজি বংশের প্রীধান্ত ক্রমে 
ক্রমে বিলুগ্ঠ হইয়া গিস্বাছিল। 

জুলতান ঘিয়ান্থ্দীন খিলিজিবংশীয় শেষ 
বাশাহ। খিলিজিগণ প্রথমে দক্ষিণবিহার 
জয় করিয়াছিলেন । তাহার পর লক্গণাৰতী 
গুধেশে তাহাদিগের বীরবাহ এক মৃতন রাজ্য- 
বিস্তারে ব্যাপূত হুইয়াছিল। তংকালে উত্তর- 
বিহারে ও মোবঙ্গ প্রদেশে মূসলমানশাসন প্রবর্বিত 
হয় নাই। পূর্ববঙ্গ শ্বাধীনতা রক্ষা করিয়া, 
মুসলমানাক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। তিবেণী 
হইতে .বিষুপুর-ও তাহার দক্ষিণাংশে" উৎকল- 
রাজের অক্ষুপ্রপ্রতাপ বর্তমান ছিল। “কর- 
তোর়ার পূর্বত্তীরে রঙ্গপুর প্রদেশে কামরূপে- 
শ্বরের শাসনক্ষমত! প্রচলিত ছিল। সুতরাং 


বরেশ্রে এবং রাঢ়ভূমিয় কিয়দংশমাত্রহ থিলিঙজি-. 


গৃণের. বশীভূত হইয়াছিল।* খিলিজি-শীসনকাঁল 


নিতান্ত সংক্ষিণত,-_তাহ! গৃহকলহে পুলঃ পুনঃ 


৷ “বলত ।. ৮ 


| ৭ম বর্ধন, 


বিপর্য্স্ত,--স্তরাং, . খিলিপ্রিগণ বরথারীত্তি 
রাজ্যপায়নের ব্যবস্থা করিতে, পারেন নাই. 
সুলতান : খিয়ান্দীন :ভিযন ক্স্ক কোনও 
খিলিঝি-হুলতান, . একাদিক্রমে দ্বাদশ. ব্ধ্র 
পিংহাসনে উপবিষ্ট. থাকিতে পারেন নাই; 
এই নকল কারণে খিলিবি-শাসনকে প্রকুত- 
প্রস্তাবে রান্যশাসন বলিক়! বর্ন করা যায় 
না7)--তাহ! রাজ্যাধিকার মাত্র! 

এরূপ বিপ্লবযুগে স্থলতান .ঘিয়ান্দ্দীন 
কিরূপে নগররচনায় কৃতুকাধ্য হইয়াছিলেন, 
তাহা চিন্তা করিলে, বিস্মিত হুইতে হয়। 








'দিল্লীস্বর সামন্ুদ্দীন আলতমাসের জ্যোষ্ঠপুজ 


স্থলভান নাসিক্দ্দীন দীর্ঘকাল রাক্ক্ভোগ 
করিতে পারেন নাই। তাঁহার শাসন-সময়ে 
রা্ধানীর বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবারও 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! যায় না। হিজরী ৬২৬ 
সালে গৌড়নগরেই নাসিরুন্দীনের মৃত্যু হয়। 
তাহার অকালমৃত্যুতে দিল্লী শোকসাগরে নিমগ্ন 
হইয়াছিল। আল্তমাপ তাহাকে দিঙ্লীর 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার আশায় রাজকার্্ে 
অভিজ্রতা লাভা গোড়ে প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। সেখানে নাসিরুদ্দীন ভবিষ্যৎ ভারত- 
সম্রাটের ন্যায় ছতদণ্ড ব্যবহার করিয়! লোক- 
সমাদেও ভাবী দিল্লীশ্বর রূপে সমাদর লাভ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু আল্তমাসের সকল 
আশাই অস্কুরে বিনষ্ট হইয়া গেল! ৃ 

, পুত্রশোকার্ত বৃদ্ধ আলতমাস বহযত্রে 
নাসিরুদ্দীনের মৃতদেহ দিল্লীতে লইয়া গিয়া- 
ছিলেন। সেখানে হ্ববিখ্যাত "কুতব্িনারের 
অনতিদুরে,--একটি সমাধিমন্দিয়ে নামিরুদ্ধীনের 
মৃত সমাধি-নিহিত হইয়াছিল তাহ 
এখনও প্হ্লতান গ্রাজির *-স্মাধিমশির নামে 


নবম সংখ্যা | ] 


কধিত' হুইয়া আঁদিতেছে। * দিলীশ্বর যখন 
এই সকল অন্যো্টিক্রিপ্লা সম্পাদন করিরা 
শোক সংবরণের চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই 
সময়ে খিলিজি-স্বাধীনতাদদীপের নির্বাণোনুখ 
শেষ শিখা প্র্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
মালিক এক্তিয়ার উদ্দীন বাল্‌্কা' নামক এক 
খিলিজিবীর সুলতান দৌলত শাহ নাম গ্রহণ 
করিয়া নিজনামে স্বাধীনভাবে মুদ্রা প্রচারিত 
করিতে আরম্ভ করিলেন । আল্তমাস স্বয়ং 
দ্ধযাত্রী করিতে বাধা হইলেন। আবার 
গৌড়নগর বাদশাহী” সেনাদলে আচ্ছলপ হইয়! 
পড়িল; আবার নগরদ্বারে তৃমুল সমর কোলাহল 
মুখরিত হইয়া! উঠিল ) আবার মুসলমানের অসি 
মুসলমানশোণিত পিপাসা ইতস্ততঃ ধাবিত 
হইতে লাগিল! াল্তমাপ নগর অধিকার 
করিয়া, বিহারের শাসনকর্তা আলাউদ্দীনকে 
রাজপ্রতিনিধি নিষুক্ত করিলেন । হিজরী ৬২৭ 
সালে এই শাসননীতি প্রবর্তিত হইল। এই 
সময়ে দিল্লীশ্বর নগর প্রবেশ করিয়া, সুলতান 
ঘিয়াহ্ুদ্দীনের কীন্তিকলাপের পরিচয় প্রাপ্ত 


গোঁড়কাহিনী। 


৪৩৫ 


হইয়া, বিস্ময় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
তাহার আদেশে ঘিয়াসুদ্দীনের সমাধিমনদিরে 
তাহার নাম প্সুলতান থিগ্ান্থ্দীন” বলিয়া 


'লিখিত হইল 1? সে সমাধিমন্দির কোথায়? 


সে গৌঁড়নগরই বা ,কোথায়? মাঁলদহ্র ' 
লোকেন নিকট ধিয়ানু্ীল্রে* নাম পর্য্যন্ত 
অপরিচিত হইয়া উিয়াছে। 

গৌঁড়ের নাম চিরপরিচিত পুরাতন নাম। 
তাহার উত্তরাংশে লক্ষষণসেনদেব যে রাজনগর 
নিশ্ষি৩ করিয়াছিলেন, তাহাই “লক্ণাবতী* 
নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। বক্তিযার 


' খিলিজি এই রাজনগরের ধ্বংসসাধন করিক্না- 


ছিলেন। ঘিয়ান্দ্দীন যখন রাজধানী নির্দাণে 
ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তখন তিনি কোন্‌ স্থান 
মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহার তথ্যাবিষারের 
আশ! নাই। তাহার রাজধানী হিজরী ৬২৭ 
সালে দরিল্লীশ্বরের অধিকারভূৃক্ত হইলে) হিজরী 
৬৪১ সালে স্বনামধ্যাত ইতিহাসলেখক মিন্হাজ 
উদ্দীন তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি 
তাহাকে *লক্ষ্পণাবতী” নামেই উল্লিখিত করিয়া! 
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৪৩৬ বজদর্শন। ' [ ৭ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৪ 


গিয়াছেন। এদিকে ঘিক্াস্থদ্দীনের মুত্রিত নাই। ম্বলতান ঘিয়ানুঙ্শিন তাহার . প্রথম 
হিজরী ৬১৬ সালের মুদ্রায়, তাহা ”গোৌড়নগরে প্রতিষ্ঠাতা ৷ তাহার পর .বহু বাদশাছের অক্লান্ত 
মুদ্রিত” হইয়াছিল বলিয়া, উল্লেখ দেখিতে অধ্যবসায়ে গৌফনগর শ্বর্ধযে ও সৌনর্ষ্য 
পাওয়া যায়। মুসলমানলিখিত পুরাতন * ভূবনবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। গৌড়ীয় 
ইতিহাসে প্রথমে গৌড়ের নাম উল্লিখিত হয় ধ্বংসাবশেষের মধো' বিচরণ করিতে করিতে 
নাই ;__অনেকু,দিন পথ্যন্ত রাজ্য ও রাজধানী দেখিতে পাওয়া যায়,__তাহার পুরাব্ীন্ঠির 
শলক্ষণাবতী* নামেই উল্লিখিত হইয়াছিল। সঙ্গে স্বাধীনতার সংস্রব অত্যন্ত অধিক। তাহ! 
ইহার কারগ্রপরম্পরার অভাব ছিল না। সমগ্র রচনাকৌশলের ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট 
সমগ্র গৌড়ীয় হিন্দ-সাত্রাজ্য মুসণমানদিগের অভিবাক্ত। গৌড় যেন নাগরিক সৌনর্যে 
করতলগত হইবার পুর্বে, তাহারা "লক্ষণাবতী দিলীকে পরীভৃত করিবার জন্ত প্রথম হইতেই 
রাজ্যেই” প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং লালায়িত ছিল। এই লালসা গোঁড়ীয় 
রাজকীয় কাগজপত্রে সেই নামই প্রচলিত ছিল। * স্বাধীন বাদশাহদিগের স্বাভাবিক লালস]। 
অনেকদিন পর্যস্ত এই সকল কারণে গৌড় তাহার! ইষ্ক প্রন্তরের প্রত্যেক স্তরে তাহারই 
নাম প্রসিদ্ধিলীভ করিতে পারে নাই। নিদর্শন রাখিয়! গিয়াছেন । তাহার| দিল্লীশ্বরের 
ভুলতাম খিয্াহদ্দীন উচ্চাকা্ষা পোষণ প্রতিনিধিরূপে গৌড়ীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট 
করিতেন। তিনি দেবকোটের সেনানিবাস হইয়াছিলেন, এরূপ: কোন উল্লেখযোগ্য 
ছাড়িয়া, পুরাতন গৌড় নগরে রাক্তধানী পুরাকীস্তির নিদর্শন করিয়া যান নাই। 

নির্মাণ করিতে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন ) এবং গৌড়ীয় রাজনগর নিশ্মাণের ধারাবাহিক 
মুদ্রাতেও গৌড়ের নামই মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ইতিহাস প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। গড়ের 
দিল্লীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা রক্ষার আশায় শাদনকাহিনীর স্তায় তাহার গঠনকাহিনীও 
তিনি বোগদাদের খলিফার নিকট হইতে সনন্দ অতীতের বিশ্বৃতিসাগরে বিলীন হইয়! গিয়াছে ! 
আনয়ন করায় স্পষ্টই বোধ হয়, তিনি আপন তথাপি দেখিতে পাওয়া যাঁয়,_?গৌড়ের ইতি- 
রাজধানীকেও দিল্লটর সমকক্ষ করিয়া তুলিবার হাসের ছুটি পৃথক্‌ যুগ ছইটি পৃথক অস্থুদয়ের 
আশায় তাহাকে গৌড় নামে পরিচিত করিবার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । এক যুগ পরাধী- 
জন্ত লালায়িভ হইয়া ছিলেন। সেই জন্তই নতার যুগ.__সে যুগের গৌড়েশ্বরগণ দিশ্লশ্বরের 
তাহার মুন্্রায় গৌড় শব্দটি বিশেষভাবে মুদ্রিত রাপ্জপ্রতিনিধি মাত্র। তাহারা দিল্লীর সমকক্ষ 
হইয়। থাকিবে। এখন খিয়ানদ্দীনের একমাত্র রুরিয়! নগর গঠনের সাহস প্রদর্শন করিতে 
কীর্তিচিহ্-_পুরাতন মৃত্প্রাচীর। তাহাই পারেন নাই। আর এক যুগ স্বাধীনতার 
কাল পরাজয় করিয়ী, এখনও গৌড়নগরের যুগ, সে" যুগের গৌড়েশ্বর়গণ দিল্লীকে 
সীঙগানির্দেশ করিতেছে ! পরাভূত করিবার জন্তই প্রাপপণে নগরগঠন 
* একদিনে রোমনগর* নির্শিত হয় নাই। করিয়া গিয়াছেন। 

গৌড়নগ্রও একদিনে নির্মিত হুইতে পারে যেসকল কীর্তিচিহ কালপরাজয় করিয়া, 
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আমিতেছে, তাহা কাহার কাঁণ্ডি, সে কথ! 
জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয় ন1। তাহা 
সমস্তই গৌড়ীয় স্বাধীন বাদশাহগণের নামাঙ্কিত 
হইগা রহিয়াছে । দিল্লীশ্বরের রাজ প্রতিনিধি- 
দিগের, ইতিহাসে নগরগঠনের জন্ত আগ্রহের 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! যায় না। তাহাদের 


অধিকাংশের শাপন-কাহছিনী প্রায় একরূপ,_ 


তাহাতে বিচিত্রতার অভাব। অনেকেই 
দ্িললীবরের ক্রীতদাস ছিলেন; বিশ্বাসপাত্র 
বলিয়াই উচ্চরাজপদে সমুন্নত হইয়া প্রথমে 
বিহারে পরে লক্ষাণাবর্তীরাো, রাজ প্রতিনিধি- 


"মনধা। . 
এখনও পূর্ধাটকগণের বিশ্বময় উৎপার্দিত করিয়া 


৪৩৭ 





্ূপে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজ্যজয়, 
রাজ্যরক্ষা, রাজকোষের কষ্টসঞ্চিত ধনভাগ্ার 
দিল্লীতে প্রেরণ করা, ইহাই -তীহাদের 
ধান লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। তাহাদের 
শাসন, প্রবামীর শাসন। তাহাতে গৌড়নগর 
রাজদর্পে সমুজ্জল হইলেও, রশ্বর্যে,ও সৌন্দধ্যে 
উদ্ভাসিত 'হইতে পারে নাই।স্পপ্রবাসীর শান 
কোনরূপে স্বকার্ধ্য সাধন করিয়াই পরিতৃপ্ত 
হইয়াছিল, স্বাধীন বাদশাহগণের শাসন তাহাতে 
পরিতৃপ্তি লাভ করে নাই । তাহাদের আকাঙ্কা 
এবং অনুরাগ এখনও যেন প্রত্যেক ইষ্টক 
প্রস্তরে দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া! রহিয়াছে ! * 
স্রীজক্ষয়কুমার মৈজ্রেয়। 


মমীষা। 


[ মিশ্রকাব্য ] 


তৃতীয় সর্গ। 
মন্তক নাড়িল বেলা । সন্দেহে চিকুর কুঞ্চ ছুটি 
রক্তগণ্ডে ছুলিয়া উঠিল 7 তবে মৌনভাব টুটি 
মন্মথ কহিল “বেলা ! কি লাগিয়া উপজিল কহ 
চন্জ্রার এমন ভাব বাল্যসখী স্থলোচনা, সহ।” 
কহিল সে “এ দৌহার মাঝে হয়ে গেল বহুদিন 
তুষের আগুণ সম পার্থক্য জলিল সখ্যহীন 


কপ 


* রাজমহল, টীকা এবং মূশি্াধাদের সুসলমান-রাজধানীর কীর্তিচিত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত; কাঁরলেও, এই 
উতিহাসিক তখাই দৃষ্টিপথে পতিত হইক্া থাকে । রাজমহল রাজ প্রতিনিিগণের কর্মাতূমি/_ঢাকার রা'জধানীও 
সেইয়প। এই ছুই নগরে রাজদর্প দেহীপামান ছিল,__নাগরিক লৌন্দধ্য বিকশিত হয় নাই। মুর্শিদাবাদের 
নবাবগণ প্রথম হইতে স্বাধীনত। লাভের চেষ্টা কঞ্জায়, এবং পরিণামে সম্পূর্ণরূপে ্বাধীনত। লাত করার, তাহাদের 
রাজধানী উ্বর্ধ্যে ও সৌন্দর্যে জতি অল্পফালের মধ্যেই ভূষনবিখ্যাত হইয়। উঠিয়া ছিল। পুর্টতন অট্ালিকাকে পুরাতন , 
ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিস! দর্শন করিতে গিষ্া। ইংরাজ-হেখকগণ নানা কষ্টকনার আপ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ 
হইয়াছেন। গৌঁড়ীন্ব অষটালিকার প্রধান গৌগব গৌড়ীর হ্বাধীনকা৬--ভাহাতেই এই সকল অট্টালিকায়, অদন্ত- 


না গঠন অভি বিকশিত হইয়া রাহে । 


৪৩৮ 


সা ক ০৫৯ 


বজীদর্শন । (বম বর্ষ, পোঁব, ১৩১৪ 
গোপন ঈর্ধায়। দির্দি বড় ঈর্যাবতী,--হিয়া তার 
গুহা-কুদ্ধ-বাযু সম উচ্চগ আক্রোশে অনিবার 
ত্তস্তিত হইয়া আছে। ' কত সহা করি নিশিিন 
কাটাই যে আমি কাঁল জনন ত1 বিধি । ক্নেহুহীন 
বিপুল অকুলে ভাপিয়াছি মাতৃহারা-_-আশৈশব , 
(রোষের তরঙ্গে ছলি”_জীবনের আনন্দ বৈভব 
উবিয়া গিয়াছে ভয়ে । মহিষীর মৃত্যুকাল হ'তে 
স্থলোচনা হৈল তার একমাত্র'বন্ধু এ জগতে । 
মনীষার সর্বভার পড়িল তাহার পরে ) কিন্তু 
তব ভ্্ী এলে হেথা মনীষার চিত্ত আর বিন্দু 
মাত্র রহিল না.দিদির উপরে । তবু সম নুরে 
বাধা ছইটি স্বতন্ত্র তস্ত্রী যথা, কম্পিয়া এরধুরে 
বাজে রণন্‌ ঝনন্‌ একই এ রের স্পর্শে ) দৌহে 
তেমনই মিপি” হেথা মগ্ন ছিল কি প্রণয় মোহে ! 
দিদি কিস্ত বলিতেন নান! ভাবে ভর! তার মন, 
8)৮ করি লয়ে চন্দ্রা বাড়াইল মহিমা আপন-_ 
পরিয়৷ পরের পুচ্ছ ছাত্রীদের হরিল বিল্ময় 
সবটুকু খণকরা__সূলবিষ্তা কিছু তার নয় 1 
আরো কত আছে তত্ব জানিনাকো! বিশেষ বারতা” 
কহি” ক্ষিপ্র গেল বালা, ঘমূক] বসস্ত বায়ু যথা । 


তার*পরে চাহি* চাহি' মন্মথ কহিল মৃুভাষে 
“পুতোন্থুক্ত চিত্ত ভরা-_কি সারল্য কুমারী প্রকাশে! 
ভাল-যদি বাসি কতু- এই তবে যোগ্য পাত্রী তার,-_ 
কি রঙ্গিম গণ্ডশোভ্য !-_মধুঝরা কিবা! সুকুমার ! 
নহে এ মনীষ! তব বসি+ আছে গর্ব-ভ্রান্ত-মনে,_ 
নহেক এ চক্জা ডিজি, _কাছি-বাধা ছুটিবে পিছনে ।” 


আমি কছিলাম বন্ধু “শিব বুঝে গৌরীর, মহিমা 
কালাচাদ পারে বুঝি বর্পিতে প্যারীর রূপসীমা। 
স্তর লোচনে ইন্দ্র ফিরে চার শচীসুখপানে 
হের যে ধাহার যোগাঁ সে তাহারে নিজ হনে জানে। 


নবম সং্যা । ] 


অর্নীধা। - ৪৩৯ 


মনীষা মনীষা মোর ! মানি আছে প্রমাদ তাহার, 
কিন্তু তা” প্রতিভাময়-_মৌলিকতা তাহে যে অপার 


শতেক মন্তিক্ষ হ'তে শতগুণে সে যে বিগ্ভাবতী, 
তাহার ভ্রমেও তাই ঠিকরি্া উঠে চিন্তাজ্যোতিঃ | 
তার বিস্ভা তার চিন্তা স্বর্ণতাঁজ যেন মণিময় 


- সত্যেরে ঝলসি” মম মুগ্ধ কৈল নিখিল হৃদয় ! 


চন্দ্রা আর বেলা ট্লোহে অভিনব কিশোর মুরতি 
বহিতে অমৃত পাত্র আছে যেন ইন্দ্রের সংহতি । 
কিস্ক ভামিনীর ওই রবি-দীপ্ত নয়ন পলকে 
বিশ্ববীণা বেজে উঠে রণঝনি+ অপূর্ব আলোকে 1” 


অন্তঃপর সভা! ত্যজি' উত্তরিন্থ ভ্রমণের তরে 
উত্তরের উচ্চভূমে, বসিলাম-__ আনন্দ অস্তরে | 
নিয়ে ফুল্ল পুষ্পবন-_স্বপ্রঘৌর হানিয়া নয়নে 
জুড়াইয়! দিল প্রাণ দিব্য-গদ্ধ-মিশ্র সমীরণে। 
নিকুঞ্জ আসিল সেথা,_-অবসন্ন নিকটে বসিয়া 
“কি কঠিন কার্য ভাই” কহিল সে দীর্ঘ নিংশ্বসিয়া। 
“ছায়া নয় ছায়! নয়-_-শত বাঁধা বিতর করি? ভেদ 
পাইন্থ প্রবেশ পথ। করিয়া শাল্সলী-বনচ্ছেদ 
বরঞ্চ স্থগম পথ অন্বেষণ শ্রেয়ঃ, অনুনয় 
বিন্দুমাত্র তবু পাষাণীর কাছে শ্রেয় কভু নয়। 
ছুয়ারে নাঁড়িন্ কড়া,__প্রবেশিহগ অন্থমতিক্রমে,__ 
হেরিলাম মুখে তার ঝটিকা নামিতে উপক্রমে 
বিছ্যত্-কটাক্ষ-পিক্গ । কিন্তু আমি বিনীত ভাষণে 
তৈলাক্ত রচিন্থ ছন্দ-__ভিক্ষা মাগি কহি্গ “গোপনে 
রাখ দেবি দয়া করি ।”-* স্ুধাইল +কে তোমরা কহ,_ 
কি লাগি” আসিলে হেথা ?” আর মিথ্যা চাতুরীর সহ 
কাহিনী রচিন্না কিবা হবে ?-_-আমিও তোমার মত 


 সকলি বলিম্থু ভারে । অমনি সে নারী বজ্ঞাহত 


বিশ্ব চাহনি চেয়ে রন । তখন কহিতে তারে 
বিবাহ্‌ সব্বন্ধ কথ! তব, _ক্রভঙ্গিম! সহকারে 
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কহিল আমারে চেয়ে-_“পাগলের প্রলাপ বচন !” 
ছুয়ারের তা্রলিপি পরে চিত্ত করি আকর্ষণ 

কহিন্ু “করেছি সত্য গুরু অপরাধ, চক্ষু চাহি” 

পা দিয়াছি ফাদে, _তা"র দণ্ড-গ্রহণ-ব্যতীত নাহি 
নাহি অন্ত পথ। কিন্তু কহ হেন মাত্রাতীত কাজে 
পাইবে কি নারী স্থান ধরণীর আদর্শ সমাজে ?” 
"তোষামোদ-বিজড়িত বর্তমান হ.তে বহুগুণে 

শ্রেষ্ঠতা পাইবে তবু।” কহে নারী ।-_পরীক্ষিনু ন্গেহাগুনে 
তপ্ত করি চিত্ত তার-_-“ভাব শুভে কি হবে বেলার 
জানিয়াও সব কথা বলেনি যখন ।” কহে তার 
উত্তরে সে “আমি তা! বুঝিয়া লব্»”-__দেখাইনু ভয়, 
প্তবে কহি ঘোর যুদ্ধ বাধিবে তুমুল মৃত্যাময়।” 
কহিল,_-“কর্তব্য স্বধুং_কঠিন কর্তবা জাগে মনে, 
গুভাশুভ নিব্বিচারে তাই মোরা পালিব যতনে ।” 
হতাশ্বীস হইনু তখন-_কিন্ধ পুনঃ চিন্তা এল মাথে-_ 
পাষাণ ভেদিতে ঢেউ কত বর্ষ কত না আঘাতে 

করে কলধ্বনি। আরস্ত করিমু পুনঃ মিষ্টবাণী__ 
“একেবারে করিলে কি স্থির ?-_-তোমারেই অন্গমানি__ 
রাজীর দ্বিতীয়া বলি (যদিও ভূতীয় সবে বলে ) 
সর্কোচ্চে স্থাপিব তোমা কহিলাম অবার্থ কৌশলে ৷ 
তুমি হবে সর্ব গরীয়সী। চক্ষু মুদি যদি রহ 

এ পৌরুষত্রয়' পরে, রাজপুরে যদি রাজ্ঞী সহ 


' মিলাইতে পার সুহাসিনি ! তবে পাবে পুরস্কার 


মোদের নগরী মাঝে এমনিই অট্রালিকা-_সাথে তার, 
লভিবে অনেক ছাত্রী,তব নাম 'এমনি করিয়া 

অমর ব্যাঁপিবে চির কীর্ঠিগন্ধে ধরণী ভরিয়া ।” 

এবার দ্বিধায় পড়ি কিঞিৎ বিলে নারী কহে 


মৌন থেকো-_উত্তর ভাবিয়া দিব, কিন্ত আজি নহে।” 


ক্রমশ 


প্নয়েন্্রনাথ ভটাচাধ। 


মানবিকতা । 





্রীমন্তগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ 
যেখানে অঙ্জুনকে আপনার বিশ্বর্ূপ দেখাইতে- 
ছেন,_নান! বিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাক তীনিচ, 
_ নানাবিধ, দিবা, নান! বর্ণারৃতিবিশিষ্ট, _-পশ্ঠ 
মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ__হে পার্থ, 


সেই আমার শতগাত সহস্র সহস্র *রূপ দেখ,, 


-নতু মাং শক্যসে ্ষ্,মনেনৈব স্বচক্ষুষা, দিবাং 
দদামি তে চক্ষুঃ-_স্বচক্ষু দ্বারা তুমি আমাকে 
দেখিতে শক্য নও, তোমাকে দিবা চক্ষু দিতেছি 
_ সেইখানে একি শ্লোক অক্ুনেব মুখে 
গীতাকার দিয়াছেন, যাহা বিশেষকূপে প্রণিধান- 
যোগা। অঙ্জছুন অন্তরীক্ষম্পরশী প্রদীধ্য সেই 
ঘোর রূপ দর্শন করিয়া এমনি ভীত হইলেন যে 
বলিলেন__ 

অনৃষ্পূর্বাং হ'ষিতোইস্মি দই, জয়েন চ প্রবাধিতং যনোষে 
তদেৰ মে দর্শৎ দেব! র্পং প্রসীদ দেবেশ জশত্রিবাস ! 
কিখীটিনং গদিনং চক্রহত্তমিচ্ছাষি স্বাং ভাই যহংহখৈৰ 
তেন্রৈ রূপেণ চতুর্ভুজেন সহশ্রবাছে। ভব বিশবনূর্তে ॥ 


হে দেব, অনৃষ্টপূর্ব মুর্তি দেখিয়া হষ্ট হইতেছি, 
সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আমার মন প্রবাধিত হইতেছে, 
অতএব আমাকে তোমার সেইরূপইদেখা ও--হে 
দেবেশ! হে জগরিবাস। প্রসন্ন হও । মামি পূর্ববং 
তোমাকে কিরীটী গদ্দাধর ও চক্রপাণি দেখিতে 
ইচ্ছা করি ? হে সহশরবাহো, হে বিশ্বস্ত, পূরধ- 
বৎ চতুকুজি রূপে প্রকাশিত ছও।  * 

পরে জরীভগবান লেইন্ষপে ব্খন দর্শন 
দিলেন, তখন অর্জুন বলিলেন” 


নৃষ্টেদং মানুষং রূপং তৃতুওপীম্যং জনার্ন। 

ইদানীমশ্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিংগতঃ। 
হে জনার্দন! তোমার এই সৌম্য মান্ুরূপ 
দর্শন করিয়া আমি ইদানীং সচেতা, সংবৃত্ত ও 
প্রকৃতিগত হইলাম । 

গীতার যেখানে-_ত্রিভিগু ণময়ৈর্ভাবৈ-_ 
তিন প্রকার গুণময় ভাবদ্বারা-_মোহিতং__ 
মোহাচ্ছন্ন _নাভিজানাতি মামেভাঃ পরমব্যয়ম্-_ 
আমাকে পরম অব্যয়দ্ূপে কেহ জানিতে পারে 
না) দৈবীহোষা গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়া__এই 
আমার গুণময়ী অলৌকিকী মায়! ছুরতিক্রমণীয়া 
_মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে 
--আমাকে যিনি আশ্রয় করেন, মায়া তিনি 
অতিক্রম করেন--এই নিগুণ ব্রক্ষবাদ বলা 
হইতেছে 'তাহারি এক অধ্যায়ে অঙ্জুনের এই যে 
প্রার্থনা, এই যে বাক্য--ইদানীমন্মি সংবৃত্তঃ 
সচেতাঃ প্রকৃতিংগতঃ,_ইহা! আমার কাছে পরম 
বিস্ময়কর বোধ হয়। কর্ম্মকুর, ফলম্পৃহা করিও 
না, সর্থ্বকন্মম ব্রক্মে সদর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হও, 
এইরূপে কণ্মেই কর্মের বন্ধন ছেদন করিবে, 
সমত্ববুদ্ধি চিত্তে প্রকাশিত হইলে তবে ফল- 
ম্পৃহা” ত্যাগ করা সম্ভব,_ প্রভৃতি যে কথা 
গীতায় উল্লিখিত আছে-_-তাহা এমনি সমস্ত 
মানুষের অস্তরতম কথ 'ষে তাহার দ্বিরুক্কি 
কাহারও কর্তৃক সম্ভবে না। কিন্ত সেই কর্ধ- 
বদের মধ্যে ধখন জ্ঞানের কথা আসিয়া পড়িল 
তখনই বে তত্ব গীতাকার প্রচার করিতেছেন 
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তাহা বুঝিয়! উঠা ছফর। এক দিকে বলিতে- 
ছেন যে অনন্তচিত্ত হইয়া-_তদ্‌গত হইয়া ষে 


ভগবনকে চাহিবে তিনি তাহারই; অপর দিকে , 


বলিতেছেন যে মায়ার মধ্যে যে নিজেকে আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিবে, সে মায়াকেই পাইবে ) গুণা- 
তীত নির্ধিকার উগংনকে লাভ করা তাহার 
সাধ্যারত্ব নে । কিন্তু কর্ম করিব, ফলম্পৃহা 
করিব না, চিত্তকে প্রশাস্ত রাখিব, সমভাবে 
সর্বচরাচরকে দর্শন করিব_-এ সকল কথা 
বলিলেই ঈাড়াইতেছে এই যে ধাহাকে সর্বকম্ 
সমর্পণ করিব, সর্বভূতে ধাহাকে মাত্র দেখিব 
তিনি নিশ্চয় সণ্ডণ, নচেৎ তাহাকে দেখা 
আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। সগুণ বলিলেই 
তাহাকে মানুষ বলা হইল, অঙ্ছুন সেই মানুষং 
রূপংই দেখিতে চাহিয়াছিলেন। 
আসল কথা, মানুষের হৃদয়ের দিক্টা 
কেহ বড় দেখে নাই। তাই মানুষের 
স্বরচিত ঈশ্বরতন্বের একট! ছুরূহতভা হইয়াছে 
এই, যে ঈশ্বরের সহিত কোন্‌ খানটায় মানুষের 
যোগ তাহা বুঝিবার যো নাই। প্রকৃতি যদি 
মায়! হন্‌ এবং মারার সঙ্গে ঈশ্বরের সঙ্গে যদি 
কোন যোগ না থাকে, তবে ঈশ্বরকে লাভ 
করিব কোথায়? ভগবান যখন বলিতেছেন, 
সা সততং যোগী তাপ ঘুনিশচয় 
মহ্যপতি হনোবুদ্ধি যে! মে তক্তঃ সমে'তির:। 
বন্থাকোদিজতে লোকে লোকগে।ছিজতে চ্ষ্‌ 
হর্যাদর্ধভয়োদেৈ পভোধঃ সচ যে প্রিয়: 1 
সন্ত যোগনিষ্ঠ সংযতাত্মা দৃঢ়নিশ্চ় আমাতে 
অর্পিত মনোবুদ্ধি ধার সেই মন্তত্ত আমার প্রিয়। 


বৃজদর্শন । 


[ খম বর্ষ, পৌধ, ১৬১৪ 


প্রিয-_তখন বুঝি যে ভগবানকে লাভ করিতে 
হইলে সন্তষ্ট হইতে হইবে, সংযতাত্মা হইতে 
হইবে, কাহাকেও আঘাত ন! দেওয়া, কাহারো 
প্রতি ক্রোধ না করা, কিছুতে ক্ষু- না হওয়া 
প্রয়োজন। কারণ এ সকল "তাহার গুণ নয়, 
তিনি স্থন্দর, তিনি শাস্ত, তিনি শিব, তিনি 
আনন্দ। কিন্ত তাহার কোন গুণ নাই যদি 
বলি, তবে তাহাকে পাইবার কোন প্রয়োজনত 
দেখি না। 

তত্ষের দিক্‌ দিয়া বিচার করিতে বসা 





আমার পক্ষে ধৃষ্টতার একশেও হইবে। তত্ালো- 


চনায় আমার কোন অধিকার নাই। কিস্ক 
তত্ব ছাড়াও মানুষের হৃদয়ের একটি দিক্‌ 
আছে, সেখানকার বিচার তথ্ের সঙ্গে খাপ্‌ 
খাক আর -নাই খাক্‌, মানুষ কোন দিন 
তাভাকে অগ্রাহা করিয়া ঠেলিয়া ফেলে লাই, 
ফেলিতেও পারিবে না । সেই বিচারের দিক 
দিয় ধর্মের অভিব্যক্কির ইতিহাসটা আমাদের 
দেশে কিরূপ একবার আলোচন! করিতে ইচ্ছ। 
হইতেছে । সম্পূর্ণ আলোচনা আমার দ্বারা 
সন্তবে না, মামি কেবল চোখ বুলাইয়া যাইব 
রা ও ৃ 
মনষ্যসমাজ বলিয়া একটা বৃহৎ ব্যাপার 
ঘখন গড়িয়া উঠে নাই, মানুষ যখন তরু 
লতা পণ্ড পক্গীর মত প্রক্কৃতির মধ্যেই 
একান্তভাবে লিপ্ত বিজড়িত ছিল, আত্মতর 
সম্বন্ধে ভাবিবার অধিক অবকাশ যখন পায় 
নাই-_সন্বংসর,. ক্ষেত্রে চাষ লইয়াই বান্ত ছিল 
এবং আকাশ: অন্তরীক্ষ হূর্ধ্য চন্ত্র বর্ধা, নানা 


বাছা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না, এবং ! খতুর আগমন নির্গমনকেকেবল সার জড়ভাবে 
ধিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন্‌ না, যিনি হর্ব ) নহে কিন্তু চেতন ভাবেই উপলব্ধি করিত, 


ক্রোধ ভয় ও ক্ষোত হইতে মুক্ত, তিনি আমার 


তাহাদের কল্যাণ-নিয়ত দেবা বলিয়া পুজা 


নবম সংখ্যা ।] 
করিত--তখনকার ধর্শগ্রন্থ খখেদকে যদি 
টানিয়া আনি, তবে এই একট! ভারি বিস্ময়ে 
হৃদয় আপ্লুত হয় যে খখেদের দেবতারা কি 
আশ্র্যযরূপে মানুষ ! ইন্দ্রের কত কীর্তিকলাপের 
ভ্তব খবি কবি করিতেছেন-নযে! দাসং বর্ণমধরং 
গহাক! যিনি দাসবর্ণকে গৃঢস্থানে অবস্থা- 
পিত করিয়াছেন-_ শ্বর্গীব যে! জিগীবাং লক্ষমাদ- 
দ্ধ: পুষ্টানি স জনাস ইংদ্রঃ। বিনি ব্যাধের 
ঠার লক্ষ্য জয় করিয়! শক্রর সমস্ত ধন গ্রহণ 
করেন, তিনিই ইন্ত্র। তিনি 'বৃত্রহা' “সোমভা' 
'বস্রবাহছ। তেমনি বরুণ অগ্নি কুদ্র প্রন্ৃতি 
সমস্ত দেবতাই । র্ঘামাদে 
জড় প্রকৃতি কি করিয়া মানুষের চক্ষে মানুষ 
হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা তো অগ্নিকে 
বলিতে পারি না-_সনঃ পিতেব সুনবেগ্নে 
সপায়নো ভব। সচস্বানঃ স্বস্তয়ে। পুত্রের 
নিকটে পিতা যেরূপ অনান্বাসে অধিগমা, হে 
অগ্নি, তুমি আমাদিগের নিকটে সেইরূপ হও, 
মঙ্গলার্থ আমাদিগের নিকটে বাস কর। 
আমাদের কাছে প্রকৃতির বতটুকু মান্গুষীরূপ,_ 
তাহা তাহার সমস্তটা লইয়া, ভাহার অবিচ্ছির 
সৌন্দর্ধোর প্রকাশ লইয়া__কিস্তু পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
তাবে আকাশ অন্তরীক্ষ অপ্রি বাঘু হুর্যাকে 
আমর! সেই সহজ সরল সুরে ডাকিতে 
পারি না। কিন্তু সে যাহাই হৌক্‌, আশ্চর্ধোর 
বিষয় এই যে মানুষ যখন কোন চিন্তা করে 
নাই, যখন তাহার প্রয়োজনটুকু মাত্র সে বুঝিত 
এবং সেই প্রকোজন বিনি পূর্ণ করিতেন 
তাহাকেই ফলদাতা জ্ঞানে কৃতজ্ঞতায় পুজা 
দিত_ডাহাকে মান্য কেন মান্য করিয়া 
তুলিল? ইহা সে লা জানিক্াই নিশ্চর 
করিয়াছে, কিন্ত এই হে করাটুকু ইছার--মধো 
গু 





“মানবিকতা । 


র বোঝ ছুষ্কর এই , 


৪8৪৩ 


হাট জোরাজতজার 


কি একটি গভীয় সত্য প্রচ্ছন্ন! মাহয, মান্য 
ছাড়! আর কাহারও নিকটে কৃতজ্ঞ হইতে 
পানে না_ যেখানে সে হৃদয় দিবে, ভাল- 


£বাঁসিবে সেখানে মান্য থাকা চাই। তাই 


অগ্নিই হৌন্‌, বাযুই হৌন্‌, খাবিপিতামহের 
অন্ত্্টিতে হারা পরম হুন্দর বলিষ্ঠ * তরুণ 
্ধপ্রির সোমপারী মাহ্যইস্থহনা উঠিয়া ছিলেন, 
_-তীহাদেরি ছাচের অনুরূপ মানুষ, কেবল 
তাহাদের অপেক্ষা বৃহত্বর ও মহত্বর। 

তারপর মানুষ যখন তন্বালোচনায় প্রবৃত্ত 
হয় নাই কিন্তু তাহার আত্মজ্ঞান ফুটিয়াছে, 
বিশ্ব হইতে আপনাকে পৃথক্‌ করিয়া সে 
দেখিতে শিখিয়াছে, তখন তাহার মনে এই 
প্রশ্নের উদয় হইল-_কোংয়ম আত্মেতি 
বয়মুপান্মহে, কতরঃ স আস্মা। কে এই 
আত্ম! আমরা যাহার উপাসনা করি? যেন ব| 
রূপং পশ্াতি, যেন বা শবং শৃণোতি, যেন বা 
গন্ধানাজিত্রতি, যেন বা বাঁচং ব্যাকরোঁতি 
যেন বা স্বাছৃচাস্বাছ চ বিজানাতি ? “যাহা! দ্বারা 
রূপ দেখি, শবশুনি, গন্ধ আত্বাণ করি, বাক্য 
বলি, শ্বাছ ও অস্বাছ জানি-_সেই বহিরিক্রিয় 
সকলই কি আত্মা? যদেতদ্ধদয়ং মনশ্চৈতৎ 
সজ্ঞানমজ্ঞানংৎ বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধ! 
ৃষ্টিধতির্্তির্দনীবা জুতিঃ শ্বতিঃ সন্বঃ 
ক্রতুরম্থ্ঃ কামবশ ইতি। সর্বন্েবৈতানি 
প্রজ্ঞানন্ত নামধেয়ানি ভবস্তি। এই যে হৃদয়, এই 
মন, ই সংজ্ঞা, অজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজা, দেখা, 
দৃষ্টি, ধতি, মতি, মনীষা, জুতি, স্থতি, সন্থয়, ক্রতু, 
অন্থ, কাম ও বশ প্রুতৃতি-_এই হ্যায়াদি 
অস্তঃকরণই'কি আত্ম! ? সেই প্রশ্নের উত্তরে 
মান্য যে আত্মতস্বান্থেবণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, 
শন তাহার মনে হইল হে এই সমন্তই কো 


৪8৪88 


সর্কব্রিই এক তিনিই আছেন-_মান্ষের "ধীর 
তিনিই কারণ। তাই তাহাকে বলিয়াছিলেন 
শ্রোত্রশ্ত শ্রোত্রং মনসোমনো যদ্বাচোখবাচং_ 
ভিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের 
বাক্য! যো বিশ্ব তূবনম্‌ আবিবেশ__ধিনি 
বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইথা আছেন-_বিশ্বাস্ীকে 
সর্বত্র খষিরা শ্বীকার করিয়াছিলেন-_-অগ্সিতে 
জলেতে ওষধিতে বনম্পতিতে কোথাও তিনি 
নাই বলেন নাই। 

তিনি--আন্রূপমমৃতং যদ্িতাঁতি-_-তিনি 
আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন-__- 
এষহেবাননদয়াতি--ইনিই আনন্দ দিতেছেন। 

' সেইজন্য যদিও ঈশ্বরকে “নিরাকার বলা হইল, 
অনন্ত বলা হইল, কিন্তু তাহাকে ধরা যায় না 
ছোয়া যায় না এমন কোন কথাই হইল না। 
জশাবান্ং ইদং সর্বাং যংকিঞ্। জগতাং 
জগং। এ জগতে যাহা কিছু আছে সে 
সমন্তই ঈশ্বর কর্মঘক ব্যাপ্ত করিতে হইবে। 
তাহাতে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিতে হইবে । 
অপর । চক্ৃষী চত্রনূ্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্দিবৃতাপ্চ 

বেদাঃ, 

বায প্াণে। ছাদ বিড পক্যাং পৃথিবী ডে 
স্বতান্বরাতমা। 
অনি তাহার মুর্ধান্বরূপ, চন্তহর্ধা তাহার 
চক্ষুতযস্বরূপ, দ্রিকু সমূহ তাহার প্রোত্রন্বরূপ, 
বিবৃত বে সমূহই তীহার বাক্য স্বরূপ। 
ধাযু তাহার গ্রাণ স্বক্ষপ, বিশ্ব তাহার ভগ 
স্বরূপ, তাহার পাদ হইতে নী পৃথিবী। 

তিনি সর্বতৃতান্তরাত্া। 

» বেছে যেখানে ইন্্রানি দেবতাকে পৃথক 
করিয়! তাঁহাদের পুজা দিবার রীতি ছি, 


হজছশন । 
এক অক্ষর পুরুষ কর্তৃক বিধ্ত হইয়া আছে-_. 


[ ৭ম বর্ষ, পৌর, ১৩১৬ 


উপনিবদ তাঁহাকে অপর! বিস্তা বলিলেন্‌,-.. 
অথ পরা য়া তদক্ষরং অধিগমাতে--_তাছাই 
পরা বিস্যা যাহাতে তাহাকে পাওয়া যায়। 
কিন্তু এই যে সর্ধর সেই এককে স্বীকার করা, 
তাহার মানে এমন হইল নাযে ভগবানকে 
মানব পাইতে পারিবে না। বরং মানুষের 
মধো যে নিতা বস্তু আত্মা, তাহার যে মঙ্গলভাব, 
অর্মৃত ভাব, আনন? ভাব-_-সেইউ ভাব দ্বারা 
ঈশ্বরকে জানা যায় এবং সেই জান! প্ররকষ্টরূপে 
জানা, খধি কৰি বারশ্বার একথা বলিয়াছেন! 
অগ্রিম প্রতি প্লোকে সেই মানুষং রূপং 
কুটিয়া উঠিতেছে ! | 

কালক্রমে যখন এই ব্রহ্ষজ্ঞান এবং এই 
ব্্ধজ্জানলাতের উপায় বর্ণাশ্রমধর্্ উলোট্- 
পালোট্‌ হইয়! গেল, তখনকার ইতিহাস আমা- 
ধিগের নিকটে স্ম্প নহে। আমরা সহসা 
বুদ্ধের 'মাবির্ভাব দেখিলাম । তিনি যে 'তত্বট 
আবিষ্কাষ করিলেন, তাহা সত্য হৌক্‌, মিথা 
হক, হাব জীবন এবং উপদেশ সমস্ত সমাজে 
কত বড় প্লাবন উপস্থিত করিল সকলেই 
জানেন। কিস্তুতাহার উপদেশ কিছু নূতন 
নহে, যাহাতে তাহাকে আমর! অন্ত চক্ষে দেখিতে 
পাঁরি। উপনিষদ প্রভৃতিতেও বহস্থানে সেই 
উপদেশ দেওয়া আছে। 

বুদ্ধদেব যদিও বলিলেন যে বাক্তিত্বকে 
বিসর্জন দিলেই নির্ধ্বাণ সহজ হুইবে, মানুষের 
মন ব্যক্তিত্বকে বর্জন করিতে পারিল না। 
মান্য বৃদ্ধেই সেই ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া 
তাহার পৃজ। ,ভুড়িরা দিল। নিজের হাতে 
নিজেন়, কর্োর ফলাফল সে লইল না। 

হঠাৎ পৌরাণিক যুগের শত “লহ দেব 
দেবীর যাবখানে আমর! আলিয়! পড়ি। দে 
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সকল ধেবদেবীর লঙ্গে খখ্বেদের দেবদেবীর 
সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। কোথা হইতে 
যে তাহারা আঁসিলেন, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে 
সমস্ত দেশে স্বন্ব স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন,, 
ইতিহাসের নিকটে তাহা সমন্তা। সে সমন্তা 
আ্বাজিও পরিষ্কার হয় নাই। 

কিস্ত সেই সকল দেবদেবীর মধ্যে বাক্কি- 
ত্বের প্রাবল্য যে কৃত বড়__ আমাদের দেশে 
শীক্রযুগে কালীপুজার কথা ভাবিলেই বুঝা 
যাইবে । কবিকঙ্কণ চণ্ডী ধাহার] পাঠ করিয়া- 
ছেন তাহাদের নিকুটে এ বিয়ে অধিক উল্লেখ 
নিক্ষল। “শক্তিপুঙ্জা' মানুষকে কি ভীষণতায় 
টানিয়া লইয়াছিল তাহা কাহাব 9 দ্মবিদিত 
নাই। 

বাঞ্গলাদেশে শ্রীকৃষ্ণেব আবিষ্ভাব প্রথম 
কখন হইল তাহা ও স্পষ্ট করিয়া বকা শক্ত । 
শৈবধর্মের পরেই অবশ । মহাভারতের 
প্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এ শ্রীরুষ্ণের সম্পর্ক বড় কম। 
তিনি ছিলেন রাষ্ট্রবিৎ মহাবীর ; সমস্ত ক্ষত্রিয়- 
সমান্গ তাহার ভয়ে কম্পান্থিত। সেখানে 
তিনি কেবল অজ্জুনকে সপ! ভাবে ধরা দিয়া- 
ছিলেন মাত্র কিন্তু সেখানে তাহার প্রকাশ 
মাধুর্য নহে, কর্ে। তিমি বলিতেছেন-_ 

পরিআাণায় লাধুনাং বিনাশায় চ ছুষ্কতাম্‌ 
সাধুধিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত এবং ছক্কতের 
বিনাশার্থ তিনি যুগে যুগে আবিভূতি হইবেন। 
কিন্তু এখানে তাহার রাজ্য কিছুই নয়, ্ুংস 
বধ, জরাসঙ্খ বধের কথা কেহ ভুলিয়াও 
উল্লেখ করে না। এখানে তিনি গোপাল, 
মনীচোয়, ঘরের শিশু-_বাৎসলার়সে সমন্ত 
পূরাঙ্গনার ভ্বাদয় অভিযিক্ত করিক্কাছেন, তিনি 
মা হশোঘায় 'নযন-নন্দন'। তিনি রাখাল, 





পা রা 
না না কত | 
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রাখাল বালকদের সঙ্গে গোচারণ করিতেছেন, 
কাদাধুলা গায়ে মাথিতেছেন। : তিনি প্রণরী, 
মানুষকে না হইলে তাহার চলে না। পূর্বরাগ 
সম্ভোগ মিলন মান বিরহ-_প্রেমের সমস্ত লীলায় 
তিনি লীলাময়! কোন রূপকে বৈষ্ণব কৰি 
বাদ দেন নাই_ অন্ঠান ধর যাহাকে পাপ 
বলিয়াছে-_সেই স্ত্ীপুর্ীষের প্রেমের সম্বন্ধেই 
তিনি ভগবানকে দেখিয়াছেন--কোনো! খানে: 
বাধা মানেন নাই। ইহার চেয়ে মান্ুষং রূপং 
আর কি আছে বলিতে পারি না। 

আশ্চর্য্য এই যে, এই কথাই সকলে বলিতে 
চাহিয়াছে। খধি যখন তাহাকে আনন্দং 
বলিয়াছিলেন তখন সহসা তাহার নিকটে বিশ্ব- 
জগতের আনন্দরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল বিশ্বাস 
করি। কিন্ত তখন পথে যেমানুষ চলিতেছে, 
ঘরে যে মানুষ আছে তাহাদের মধ্যে তিনি 
আনন্দং-_এমন জীবন্তরূপে ঈশ্বর তাহাদের 
নিকটে ধর! দেন নাই। 

সকলেই বলেন যে ইহার বিপদ্‌ বড় বেশী। 
যেখানে বিপদ বেশী সেখানে তাহা! লঙ্ঘন 
করার আনন্দও বেশী। ইহা সহজ, খুবই 
সহজ, ফারণ ইহা! আমারি পাশে-_আমারি ঘরে 
দৃষ্টির সম্মুখে । তাইতো এত শক্ত। পুত্রের 
মধ্যে তাহাকে উপলব্ধি করা, তাহার রূপ 
পাওয়া যদি শক্ত হয়, তবে অন্ঠান্ত সন্বন্ধে যেখানে 
কত কলহ, কত বিবাদ, কত অশান্তি আছে, 
সেখানে ভিনিত আরও ধরা দিবেন না। 
সংসার সংসার বলিয়াই সংসীরকে স্বর্গ করা 
এত শক্ত । বুদ্ধিতে বোঝ! সহজ, হৃদয় দেওয়া 
শক্ত। 'কাহাকেও আমি আঘাত দিব না, 
আমার মাধুর্য জড়কে পর্য্যন্ত প্লাবিত কনিব ) 


' কোথাও তাহাকে ম্লান হইতে মিব না, একথা 


৪৪৬ 
বল! শত্ত-_-কর! আরও শক্ত। এই জন্তই তো! 


বৈধবেরা বৈষ্ণব ধর্মকে রক্ষা করিতে পারেন 
নাই। চণ্তীদ্াস বলিয়াছেন £-_ 


নহজ সহজ সধাই কহয়ে 
মহর্জ জানিষে কে; 


বজার্শন। 
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ভিতর আধার ধেহইয়াছেপার , 
সহজ জেনেছে সে। 

চাষের কাছে অবল! জাছে 
সেই মে পিরীতি পান্ন। 

বিষে অন্ততেতে মিলন একজে 

কে বুঝে মরম তার! 


শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী 1 


বারাণসীর অভিমুখে । 
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যে প্রন্তর-পীঠের উপর বুদ্ধদেব বসিয়াছিলেন। 


ে প্রন্তর-পীঠের উপর বুদ্ধদেব বসিয়াছিলেন 
সেই পীঠটি দেখাইবার জন্য আমার বন্ধু আমাকে 
সহরের বাহিরে, পল্লীর মাঠময়দানের দ্বিকে 
লইয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে, সেই 
মেঠো নিম্তব্ধতার মধ আমরা অলৌকিক 
তত্ব সত্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলাম। 
বারাপসীর প্ীতূমি অতীব নির্ধ্দন, প্রশান্ত 
এবং গোপজীবন-স্ুলভ শাস্তি-রসাশ্রিত। কতক- 
গুলি বব ও ধান্তের ক্ষেত দেখা যাইতেছে ; 
এখন ফেব্রুয়ারী মাস-_ইহার মধ্যেই শন্তাদি 
পাকিয়াছে, গাছপাল! সবুজ হুইয়া উঠিয়াছে; 
এইরূপ না| হইলে, কতকটা ফ্রান্সের ক্ষেত্র- 
ভূমি বলিয়া মনে হইত। রাখালের « বেণু 
বাজাইতে বাঁজাইতে গে! মহিষ ও ছাগল 
চরাইতেছে। বনতূমির কোণে, কতকগুলি 
পুরাতন পবিত্র শিলাখণ্ড রহিয়াছে, _সেইখাঁন 
বি যাইবার সময়, কোন, তক্ত কৃষক উহার 


গিয়াছে; এই সকল শিলাখণ্ড গণেশ ও 
বিষুর মৃত্ঠি বলিয়া পুজিত ; গঠন-হীন হইলেও 
উহাতে গণেশ ও বিষুঃর কতকটা সাদৃস্ত এখনও 
লক্ষিত হয়। স্বন্দর-নুন্দর রগের পাখী,__ 
কাহারও বাঁ ফেরোজা মণির মত নীল-রং, 
কাহারও বা মরকত মণির মত সবুজ-রং-_ 
উহার বিশ্বস্তভাবে আমাদের খুব কাছে আসিয়া 
বসিতেছে ;-_উহার! মানুষকে তৃয় করে না, 
কেননা এখানে কেহই উহার্দিগকে হত্যা 
করে না। এই সমস্ত প্রদেশের উপর মূর্তিমান 
শান্তিরস যেন ত্তন্ধভাবে পক্ষ বিস্তার করিয়া 
রহিয়াছে । 

, এখানে ওখানে অট্টালিকা ও সমাধি মন্দি- 
রের ধ্বংসাবশেষ স্তপাকারে অবস্থিত 


তাহাতে বৃক্ষের'শাখা-প্রশাখা ও শিকড় জড়াইরা 


রহিয়াছে, উহার উপর ক্ষুদ্র গ্রাম সকল স্থাপিত) 
__দেবালয় ও সমাধি-স্থানের পুরাতন প্রাচীর 
এখনকার কুটার-লকল নির্শিত হইয়াছে। 


নবমসংখ্যা।] 


যে সময়ে বৌদ্ধাধন্্ম বিস্তার লাভ করে, " 
সেই সময়ে কতকগুলি বৌদ্ধমঠ নির্টিত 
হইয়াছিল ) তাহার পর, দেশের উপর দিয়া 


'বারাপনীর অভিহখে। 
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* প্রায় ২০টি শিশু গাদাগার্দী করিয়া রহিয়াছে ; 
৷ ফুকর-বিশিষ্ট তকৃতা-ঘেরের মধ্য হুইতে - 
টানার নীচে হইতে _ গাড়ীর সর্বাংশ হুই- 


যখন মুসলমান ধর্শের প্রচণ্ড আত বহিষ্াা 'তেই উহাদের মাথা দেখা যাইতেছে। উহাঁরা 


যায়, তখন এ সকল মঠ মদ্জিদে পরিণত হয়; 
আবার যখন প্রাচীন ব্রাঙ্গণ্যধর্ম আসিয়া 
দেশকে পুনরধিকার করে, তখন আবার চা 
সকল মস্জিদ্‌ পরিত্যক্ত হয়। এই সকল 
পরিত্যক্ত মস্জিদ ; সন্যাী যোগী ও যোদ্ধা- 
দিগের এই সকল সমাধি মন্দির, -_সমস্তই, 
আত্কানন ও বনের নীল্মি ছায়ায় 


মিশিয়! গিয়াছে ; র্যন্ত্ প্রত্যেক আক্রমণ- 


কারীর ইচ্ছামত, বড়-ব্ড় প্রস্তরথগ্ড কতবার 
ওলট্পালট্‌ হইয়া গিয়াছে-_উহার একদিকে 
বুদ্ধের পগ্ম এবং অপরদিকে কোরাণের বনে 
অঙ্কিত রহিয়াছে । এই সকল প্রশান্ত ধ্বংসা- 
বশেষের উপরে এখনকার কুটারবাসী লোকের! 
প্রাচীন পদ্ধতি-অনুসারে, শিল্পকর্ম ব্যাপৃত ; 
উহার রেশমের কোমরবন্দ বুনিতেছে ; উহার 
সতাগুলা তৃণের উপর প্রসারিত হইয়া কখন 
কখন সমাধি ভূমির উপর দিয়াও চলিয়া 
গিয়াছে; উহ্বারা মলমল-কাঁপড়ে রং করিতেছে ; 
রং-করিয়া ফাট্-ধরা কোন পুরাতন মন্দির- 
চড়ার উপর, রদ্দ,রে শুকাইতেছে। 

শরদ্ধাম্পদ পণ্ডিত, আমাকে যে তীর্থস্থানে 
লইয়া! যাইতেছেন, উহা আরও দূরে অবস্থিত । 

পথের ' মাঝে একটা গরুর গাড়ীর পাশ 
দিয়া আমর! চলিয়া গেলাম-_গরুর গাড়ীটা 
শিশুতে ভয়া,--বৃদ্ধ যাঁছকরের মত একজন 
লোক উহ্বা্দিগকে লইয়া! যাইতেছে । ॥ উহা 
আমাদের দেশের ভ্বুস্কুর গাড়ী কিবা ভুভুর 
ঝুড়ী মঙ্গে করাইয়া দেয়। ছেলে মেয়েতে 


কগ্ঠহার নলক প্রসৃতি অলম্কারে বিছুধিত, 
/ উৎসবোচিত পরিচ্ছদ ও চমৃক্ষি-বসান উচ্চ 
মুকুটে সজ্জিত; উহাদের বড় বড় চোখ্‌-_ 
কজ্জল-রেখার অঙ্কিত হওয়ার আরও বড় 
দেখাইতেছে ;--আমি শুনিলাম, শোভার জন্ত 
নহে কিন্তু পাছে পথিমধ্যে কোন ছষ্ট ডাইনী 
প্র নির্দ্দোষী শিশুদের উপর নজর দেয়-_তাহাই 
নিবারণ করিবার জন্যই উহ্বারা চোখে কাজল 
পরিয়াছে। দেখিতে জুম্ুর মত যে ভাল 
মানুষটি, গাড়ীটা আস্তে আস্তে হাঁকাইতেছে 
উহার দীর্ঘ শ্রত্র শ্শ্র নদীর মত প্রবাহিত, 
উহার নগ্ন গাত্র, উত্তর দেশীয় ভন্ুকের ন্যায় 
শাদা রোমে আচ্ছাদিত। লোঁকট! শিশুদের 
লইয়া কোথান্প যাইতেছে? বোধহর শিশুদের 
কোন একটা উৎসবে-_সেই অন্তই উহার! 
এই আনন্দের সাঁজসজ্জায় সঙ্জিত এবং পুতুলের 
হ্যায় অলঙ্কারে বিভৃষিত। 

এখন আমরা খোল! মাঠের মধ্যে আসিয়া 
পড়িয়াছি। এখন গাড়ী, হইতে নামিয়া, 
প্রথর, রোদ্রে, একটি অনুর্বর ক্ষুদ্র ভৃ-খণ্ডের 
উপর দিয়া হাটিয়া যাইতে হইবে। এই আমা- 
দের গন্তবা স্থান ;_-ধ্বংসাঁবশেষ গুলারই স্তার 
ঘোর-ধুসরবর্ণ কতকগুলা! গণ্ডশৈল-_তাহারই 
মধ্যে একটা চক্রাৃতি পাথুরে জারগী ) 
এইখানে একজন রাখাল 'বাশি বাজাইতেছে, 
আর সেই বংশীর ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ছাগের! এক- 
প্রকার সুল্র তৃণ চর্ব্ণ করিতেছে। এইখানে 
কতকগুলা বড় বড় গাছ 'আছে, চুর হইতে 
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আমাদের ওকগাছ বলিয়া মনে হয় -এই সব 
গাছের ছায়ার মধ একটা বহু পুরাতন কালো 
পাখরের পীঠ আছে; আমি ও পণ্ডিত এই 
প্রস্তর-পীঠের উপর ভক্তিভাবে বসিলাম। ছুই' 
সহ্ত্র বৎসরের. অধিক হইল, বুদ্ধদেব ইহার 
উপর বসিয়া*ৃহার প্রথম উপদেশ, বিত্ৃত 
করিয়াছিলেন। কিয়ৎ শতা্দি হইতে, বৌদ্ধ 
এই সমস্ত প্রদেশ হইতে অন্তহিত হইয়া, 
স্থদূর প্রীচ্য ভূখণ্ডে বিস্তারলাভ করিয়াছে । 
এখন এই পুরাকালের পুণাতৃমিতে ভারত- 
বাসীগণ আর আইসে না। কিন্ত ইহার 
পরিত্যক্ত অবস্থা সব্বেও, 
এখনও বছসহআ্র মন্ুষোর কল্পনার সামগ্রী 
হইয়া রহিয়াছে । সুদূর চীনে, জাপানের স্বীপ- 
পুঞ্ে, শ্তামের অরণো, ছর্বেবোধা পীত মস্তিষ্ক- 
সকল এই ওপস্ভাসিক 'আসন-পীঠেব ধ্যান করি- 
তেছে। কখনও কখনও দেখান হইতে ভীর্ঘ 
যাত্রীরা পদত্রজে যোজন যোক্ষন পথ অতিক্রম 
করিয়া, এইখানে আগমন কবে এবং নতঙ্ান্থ 
হইয়| এই পীঠকে চুম্বন কবে। এই গোপ- 
ভূমি সুলভ শান্তির মধো, এই রমণীয় নিস্তব্ধ- 
তার মধো, আমি ও পণ্চিত আমরা দুক্গনে 
ত্রাঙ্মপ্যিক তত্ব সম্বন্ধে বিশ্রস্তালাপ করিতেছি । 
প্রাচীন ও হৃদয়হীন তবজ্ঞানের উদ্দীপক 
এই পীঠের অনতিদূরে, ক্ষুদ্র পর্বতের ন্যায় 
গুরুপিগ্ডারুতি একটা প্রস্তর-স্ত,প উঠিয়াছে-_ 
এক সময়ে, উহা বহুল কারুকার্য্যে ভূষিত 
ছিল; কিন্ত ছুই সহত্র বৎসর পরে এখন 
উহার খোদাই কাজগুলি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে__ 
এবং উহার আপাদ মন্তক, তৃণ ও কণ্টক- 
' গুলে আচ্ছন্ন হইয়াছে।* পুরাতন বারাণস্রীতে 
যে বৌধ-মনির সর্ধধ্রথমে নির্শিতি হয়, ইছাই 


এই প্রস্তর-পীঠট 


তাহার ধ্বংসাবশেষ। এই প্রকাণ্ড স্ত,পের 
ভিতর-দেয়াল মন্ুযাপ্রমাণ উচ্চ ; ইহার 
সমস্ত বহিঃপ্রসারিত অংশগুলি, ইহার সমস্ত 
ক্ষয়গ্রস্ত প্রস্তর, সুক্ষ স্বর্ণপত্রে মণ্ডিত; এবং 
উহা এই জরাজীর্ণ অবস্থাতেও অপুর্ব ও 
অভাবনীয় উজ্জ্বলতা ধারণ করিয়া রহিষ্কাছে। 
চীনবাসী, আযানামীবাসী, ব্রক্গবাসী তীর্থযাত্রীগণ 
তাহাদের নিজ নিজ দূর-দেশ হইতে স্বর্ণপত্র 
'আনিয়া উহার গায়ে লাগাইয়া দেয়; এবং 
চির-ধ্যানের বস্বকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া 
এইরূপ ,ভাবে তক্িপু্পাঞ্জলি প্রদান করা 
উহ্ারা কর্তবা জ্ঞান করে। বড়লোক- 
দগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে যেরূপ 
তাহাদের নিকট নিজের নাম লিখিয়া পাঠাইতে 
হয়__ এই স্বর্ণপত্রগুলি এই, অবজ্ঞাত উপেক্ষিত 
পুবাতন পুণাপীঠের হস্তে অর্পিত একপ্রকার 
“সাক্ষাংকার-পত্র” বলিলেও চলে । 
দিবাবসানে, আবার বারাণসীনগরে 
ফিরিয়া আসিরা আমার ভ্রমণ-সহচর তাহার 
এক বন্ধুর নাগানবাটাতে গাড়ী থামাইলেন। 
ইনিও ঠাহারই ভ্তায় জাতিতে ত্রাঙ্মণ, দর্শন- 
শান্ে ও সংস্থত ভাষায় স্থুপপ্ডিত'। ফলাদি 
আহার ও জল পান করিবার জন্ত আমাকে 
তিনি সেইথানে লইয়া গেলেন । ( বলা বাহ্থুলা, 
একজন গনেচ্ছ সঙ্গে আছে বলিপ্না, তিনি স্বয়ং 
খাস্ভপানীয় গ্রহণ পক্ষে বিশেষ সতর্ক ছিলেন । ) 
“বাড়ীটি পুরাতন কিন্তু অতীব রমণীয়। ইহার 
সংলগ্ন একটি উদ্ভান আছে-_ উদ্ভানের রান্তাগুলি 
একেবারে সোজা, আমাদের অনুকরণে ধারে 
ধারে' চির-হরিং তরারাজি এবং ফ্রান্সের 
সেকেলে বাগানের মত, ফোয়ারা-বিশিষ্ট জলের 
চৌবাচ্চা রহিয়াছে). আমাদের দেশের 


নবম সংখ্যা । ] 


বারাণসীর আভিুখে। 
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গৌলাপাদি ফুলও রহিয়াছে; পীতের প্রভাবে 
কতকগুলা গাছ পত্রহীন হইলেও,_-এই সকল 
ফুল, এই বায়ুর উত্তাপ, এই সকল হল্দে 
পাঁতা দেখিয়া মনে হয় যেন শ্রীন্ম্ধতু শেষ 
হইয়া আসিতেছে, অথব! প্রর-রৌদ্র শরতের 
আবির্ভাব হইয়াছে ) যেন বুষ্টর অভাবে এই 
শরৎ অকালে অবসন্প হইয়া পড়িয়াছে-_ 
আলোকের আতিশধ্যে বিষগনভাব ধারণ 
১২ 
ধর সম্বন্ধে বূরাণসীর তন্ভ্ঞানীদের 
অভিপ্রায়। 

বারাণসীর তত্বজ্ঞানীরা বলিলেনঃ-.-“যদি 
তোমরা খৃষ্টধর্মীবলক্ী হও,তৌমরা যাহা 
পাইয়াছ তাহাই সধুদ্ধে রক্ষা কর! তাহার 
ওদিকে আর যাইও না। খষটধর্শ একটি 
চমৎকার আদর্শ__বন্ধশতান্ী হইতে ইহ] 
পাশ্চাত্যদিগের ঠিক উপযোগী হই রহিয়াছে, 
এবং ইহার মূলে সত্য অবস্থিত। তোমর 
ধৃষ্টফে পাইয়া একজন দেব-গ্রতিম 'গুরুকে 
পাইয়াছ--এমন একটি গুরু ধিনি চিরকালই 
জীরিত আছেস;- কেন নাএ জগতে মৃত 
বলিয়া কিছুই নাই? তিনি তোমাদের “মুখ্য পথ 
ও জীবন” ; এবং মতের! তাহাতে যে আশা 
স্থাপন করে সে আশ! হইতে তাহারা বঞ্চিত 
হইবে না। 

কিন্তু খৃষটধর্ের যদি কোন বিশেষ মত, “যে 


অক্ষর প্রাণঘাতী”, ধর্্রস্থের সা কোন 
আক্ষরিক অংশ যদি তোমাদের যুক্তিবিরুত্ধ 
বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে বম আমাদের 
নিকটে আমিও | যদি তোমার নিকট ভক্তির 
পথ, প্রার্থনার পথ রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমরা 
তোমার সম্মুখে সুন্থক্ম জ্ঞানের প্রথ উদ্‌ঘাটিত. 
করিব ; সে পথটি 'অধিকতর' দুরূহ ও অধিক- 
তর কঠোর, শীকন্ধ কল্পকাল পূর্ণ হইলেই, এ 
উভয় পথই আবার একত্র আসিয়া মিলিত হয় 
এবং একই গন্তব্যস্থানে লইয়া যায় ।” 

আরও তাহারা বলিলেন :__-প্রার্থনা 


* বোধ হয় ছোট ছোট জাগতিক ঘটনার গতি 


ফিরাইতে পারে না। কিন্তু আত্মার ক্রমোরতি 
ও শ্বান্তিলাভের পক্ষে প্রার্থনাই শ্রেষ্ঠ উপায়। 

আমর! ইহ| বিশ্বাস করি না যে, মহান্‌ 
ঈশ্বর,_( এই ঈশ্ববের কথা এখানে সকলেই 
বর্জন করে) মানুষের প্রার্থনা শোনেন। 
কিন্তু মামরা যাহারা জীবিত 'আছি আমাদের 
চতুদ্দিকে, সেই মহান্‌ ঈশ্বরেরই অংশসমূহ, 
পক সন্তায় পরিণত হইয়া, শুভস্কর আত্মারূপে 
সুক্ষজগতে ছড়াইয়া রহিয়াছে !' "আর তোমর৷ 
খুষ্টান_তোমাদিগকে খুষ্ট আহ্বান করিতেছেন) 
তিনি যে আছেন সে বিষয়ে সনেহ করিও না 
অন্তত তাহার মধ্যে কেহ-না-কেহ অবস্থিতি 
করিতেছেন---ঠাহার কোন আত্মীয় অবস্থিতি 
করিতেছেন) তিনিই তোমার বাক্য শ্রবণ 
করের।” 


প্রীজ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর 


জাতীয় উদ্দীপন ও জাতীয় শিক্ষ।। 


স্পা ক বিএ ৯প্পসপস 


কিছুদিন হইঠে বাঙালীর প্রাণে যে.নুতন 
উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে তাং! সকলেই লক্ষ্য 
করিতেছেন কিন্ত কেন এ উদ্দীনা? 

যতদিন মানুষ দাসত্ব করিয়া, অর্থোপার্জন 
করিয়া, পান তোজন করিয়া, নিদ্রা ও ছযুত 
ক্রীড়ায় বেশ আরাম ও সুখ অনুভব করে 
ততদিন তাহার মনে এইরূপ উদ্দীপনা ভাগরিত 
হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। যে 
দেশে সহ্ম্র সহশ্র। লক্ষ লক্ষ লোক, :গ 
পক্ষীর ভ্তার আহার নিদ্রার তৃপ্ত হই 
জীবনধারণ করে, .কোন উচ্চাভিলাষের 
সংবাদও রাখে না, সে দেশে জাতীয় উদ্দীপনা 
সম্ভবপর নকে। কিন্তু এক অনু মানব 
সহসা! এইরূপ জনসমাজে আবিভূত হুন। 
তাহার প্রাণ সেই লমাঙজ্জের বর্তমান অবস্থায় 
তৃপ্ত হইতে পারে না। তিনি মনশ্চক্ষে 
স্বার্থময় ক্ষুপ্র জীবনের অতীত স্থানে, আহার 
পান আমোদ্তৃপ্ ভীবনের অতীতস্থীনে আর 
একটী উন্নত, পবিত্র, হুন্দর জীবনের, উচ্চতর 
মনুযাত্ববের ছবি দেখিতে পান। এই আদর্শ 
জীবনের ছবি তাহার নিকট এমনই নুম্ধর, 
এমনই বাত্তৰ প্রতীয়মান হয় যে পার্থিষ ক্ষত 
জীবন, স্যার্থময় সাংপারিক জীবন, তাহায় 
ভুলনায় অতি তুচ্ছ ও নগণ্য হইয়া পড়ে। 
তিনি বর্তমান ক্ষুত্ব জীবনকে সম্পূর্ণ বিশ্বৃত 
হইয়া অহরহঃ ভবিষ্যপটে নূতন, দুলা, 
মহত্ব ঞ্জাতীয় জীবনের ছবি আকিতে 


আকিতে তনয় হুইয়া পড়েন। এই আদর্শ 
জাঁবনের নিতা সাধনা তীহার প্রাণে নৃতন 
শক্তি, নৃতন উদ্ভম। নৃতন সাহসের সঞ্চার 
করে; তছার কঠে অলৌকিক বাগ্সিতার 
আবির্ভাব ও মনে ছুর্জয় বলের সঞ্চার হ্য়। 
তিনি দেব্মদিষ্ট হইয়া, অপরৃ'জিত সংকল্পে জাতীয় 


'জীবনকে বর্তমানের হুর্গতি হইতে ভবিধাতের 


উপ্নত রাজ টাশির! লইরা যান।' ঈদৃশ 
অন্ধ প্রাণিত ব্যক্তি খন সমগ্র বলের সহিত 
স্বরচিত আদর্শকে বহুপংখাক মানবের মধো 
নিক্ষেপ করেন, তখন তাহা ঝটিকাসংকুল 
নদীবক্ষের ভার জনলমাজকে আলোড়িত ও 
বিলোড়িত করিয়া দেয় এবং তখনই জাতীয় 
উদ্দীপনার জন্ম হয়। আজ বঙ্গবাসীর হুৃদরে 
হৃদয়ে যে জাতীয় উদ্দীপনা নৃত্য করিতেছে, 
বর্ধমান জীবনে যে শ্মতৃপ্তি জন্গিয়াছে ও 
তবিধাৎ জীবনে যে আশ! ও বিশ্বাস স্থাপিত 
হুঈয়াছে তাহার মূলে কি দেখিতে পাই? 
এই বর্তমানে 'অতৃপ্ত ও ভবিধাতে আশা 
প্রথমত: মহথাক্বা রাজা রামমোহন রায়ের 
প্রাণে সঞ্চিত হইয়াছিল। তৎপরে অক্ষয় 
কুমার দও, দেবেজ্মরনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচ্ত্ 
বিভামাগর, বঙ্ধিমচন্র চট্রাপাধ্যার, কেশবচন্ত্র 
সেন, হরিশ্ন্ সুখোপাধ্যায়। কৃষদাস 
পাল, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বঙ্গের 
্রত্িতাশালী মহাত্মাগণের হয়ে অবতীর্ 
হইয়াছিল। ক্রমে উহ! সাহিত্য ও কাবোর 


নবম সংখ্যা |] 


মধ্য দিয়া, সংবাদপত্র ও বক্তৃতার মধ্য দিয়া, 
'বিগ্াালগ্ন, জনহিতৈষণা ''ও ধর্ম্োপদেশের মধ্য 
দিয় জনদাঁধারণের প্রাণে সংক্রামিত হইয়া 
দেশের চিন্তাভাব রীতি নীতি, আচার 
ব্যবহার, রুচি আক)আ্ষার সম্যক পরিবর্তন 
সাধন করিয়াছে এবং একটী শিল্প সাহিত্য, 
বাণিঙ্গয রাজনীতি, ধর্খনীতি সঙ্ীবিত কর্খুঠ 
জাতীয় জীবনের আকাজ্ষণ উদ্দীপ্ত করিয় 
দেশবাদিগণের প্রাণে সামাঞ্জিক প্রকা 
বন্ধনের আদর্শ জাগাইর! তুলিয়ানছে। ঈদৃশ 
আদর্শানুরূণ লীহু্কচব জন আক্স*বাডালীর 
প্রাণ ব্যাকুল হইয়া 
ব্যাকুলতাঁর তীব্রোক্ছধাস আঙ্গ বঙ্গভূমিতে 
জাতীর উদ্দীপনার মাকার ধারণ করিয়াছে। 

আর এক «কারণে জাতী উদ্দীপন 
পুরিত হইর| থাকে । তাহা সাধারণের 
শিক্ষা । জ্ঞানকে হদি কতিপয় বাক্িমাত্রের 
মধো সীমাবন্ধ করিয়া রাখা যায়, তবে 
জনলমাজের অধিকাংশ বাকি অজ্ঞানান্ধকারে 
পড়িয়। থাকে এবং সেঙ্গন্ত তাক্াদের মনে 
জীবনের মহান্‌ উদ্দেম্ত জাগিতে পার না। 
শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিলে মানবমনে যে 
সকল উচ্চাকাঙ্ষার উদয় হয়, শিক্ষা ও 


' জাতীয় উদ্দীপন! ও জাতীয় শিক্ষা । . 


উঠিয়াছে। সে 


৪৫১ 


প্রবাহিত, এমন একটী সাংদারিক জীবনের 
সফলতা ও সুখস্বস্ছন্দভার ভাব বিদ্যমান, এমন 
এক্টী জাতীয়তার প্রবলভাব সঞ্চারিত, যাহা 


“দ্বার ইংরাঙ্গাশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই গ্তাত বা 


অজ্ঞাতসারে অল্লবিস্তর, অনুপ্রাণিত * হইয়া 
থাকেনু। এদেশে ইংরাজি” শিক্ষার কি 
অনিষ্ট হইয়াছে তাহার বিচার এখন করিতেছি 
না, কিন্তু দেশে ইংরাজ্ীশিক্ষার প্রচার 
হওয়াতে জনসাধারণের মনে একটী সাম্য ও 
স্বাধীনতার ভাব জাগিয়। উঠিয়াছে। তাহ! 
হইতে দেশব।সিগণের মনে ধীরে ধীরে 
বর্ধমানে অহপ্ত জন্সিরাছে। তাহার! 
সামাজিক শ্বাধীনচা ও সাম্যের জন্ত আশ! 
ও উৎমান্ধের সহিত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিতেছেন। ইরাদীশেক্ষা গ্রবর্ধনের যুগে, 
কলিকাতায় হিন্গুকলেজ স্থাপনের সময়ে, 
মহ'ম্মা ডেভিড. হেয়'র, ডিরোজ্ি ও, কাধ্েন 
(র5া$সন্‌ প্রভৃতি প্রতিভাশালী প্রেমিকদয়, 
্বার্থশূপ্ত ইযুরোপীযর় শিক্ষকগণ তখনকার 
যুবকগণের মনে স্বাধীনত! ও সাম্যের ভাবটা 
বিশেষকূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। সে 
সময়ের ইংরাজীতে কৃতবি্ঠ বঙ্গীয় যুবকগণের 
চিন্তা ভাব ও কার্য, বর্তুমান বা অতীতের 


হ্কানবর্জিত ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহা! সম্ভব মধোকোন পরিতৃপ্তির সামগ্রী খুঁজিয়া না 
হয় ন11 সুতরাং উচ্চ অধিকার লাভের পাইনা বর্ধমান ও অতীতের বন্ধন হইতে 
চেষ্'ও তাহাদের জীবনে স্কুরিত হয় না। একেবারে মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ডিরোজিও 
বিগত শতাবীতে ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা ও “কাপ্তেন রিচার্ডসনের মনস্বী, কৃতবিস্ত 
বিস্তার হওয়াতে জনসাধারণ, জাতিবর্ণ শিবাগণ নকলেই সংস্কারক হইয়া দীড়াইলেন। 
নির্বিশেষে, শিক্ষালাভ করিয়াছে। ইংরাজের তাহাদের একজনের জীবনও বিফলে বায় 
সাহিত্যের মধো, ইতিহাসের মধ্যে, বিজ্ঞানের ন'ই। ধাহীর! এই যুবকগণের কর্ম্মশীলতা ও 
মধ এমন একটী স্থাধীনতার শক্তি নিহিত, সুষ্কারোগ্থমের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন 
এমন একটা কর্শনীণতার সনীৰ তোভ তাহারাই ব্ধদেশে ইংরাদী শিক্গার প্রবণ 


৪8৫. 


প্রভাব বিশেষদূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। 
এই সংস্কারকদল নান! প্রকারে জনদাধারণের 
যনে বর্তমানে অতৃপ্তি জাগরিত এবং ভবিষ্য 
জীবনের আদর্শ মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। 
সে প্রবল. চেষ্টা নিক্ষল হইরার নছে। তাহারই 
ফলে আজ বঙ্গ দেশে জাতীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি 
হইয়াছে । কিন্ত একটী কথ| বিশেষ ভাবে 
মনে রাখিতে হইবে ষে এই" শিক্ষার প্রদার 
ভারতে বতটুকু হইয়াছে, কোটী কোটা 
অধিবাসীর যধো তাহার স্থান নিতান্ত মল্প। 
এখনও বহুসংখাক ভারতবাসী নূতন আকাক্ষা, 
নূতন আশ!, নবজীবনের আদর্শ লাভ করিতে 
পারে নাই। ও জ্ঞানের অভাবই 
তাহার কারণ। কেবল বাহারা শিক্ষা ও 
শিক্ষাভাস লান্ভ করিয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যেই বর্তমান উদ্দীপনার শ্রোত প্রবাহিত 
হইতেছে । এই উদ্দীপনার ছুই চারিটা তরঙ্গ 
বছুসংখ্যক অশিক্ষিত ভারতবাসীর প্রাণের 
উপর গিয়৷ আছাড়িয়া পড়িতেছে মাত্র। 
একথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে 
অসঙ্গত হইবে না! যে নবপ্রহ্ৃত জাতীয় 
ভাবকে স্থায়ী ও গভীর করিতে হলে, 
ভারতের কোটী কোটী অশিক্ষিত অধিবাসীকে 
শিক্ষা দান করা প্রয়োজন । 
আর এক কারণেও জাতীয় উদ্দীপনার 
জন্ম হইতে পারে। উহ! বিদ্বেব। যখন 
কোন জাতির স্বার্থ, সন্রম বা ধর্মের সহিত 
অন্জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখন প্রথ- 
মোক্ত জাতির মধ্যে উদ্দীপনার আবির্ভাব 
হইয়া থাকে । দেই জাতি যদি হীন বীর্ঘাও 
য় তবে সেই সম তাছার নু বলি 
ফিরিয়া আসে । আত্মকলহ দূর হইয়া তখন 


বঙ্গ । 
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সেই জাতির মধো স্বদেশপ্রেম জাগিয়া উঠে; 
অনৈকা দূর হইয়া একত! সংঘটিত হয় এবং 
সমবেত ভাবে কার্ধা করিবার শক্তি স্ষুরিত 
'হইয়। উঠে। তখন তাহার বিষম বিদ্বেষ ও 
রোষের চাগনায় দেহ, মন, প্রাণ ও অর্থ ঢালিয়া 
আপনাদের স্বার্থ, সম্ভ্রম বা ধর্শের পুনরুদ্ধাকে 
সমবেত ভাবে কার্ধা করিতে থাকে । ইতি- 
বৃত্তে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। অতএব 
দেখা যায় উচ্চতর জীবনের আদর্শের সভায় 
বিদ্বেষগ্রস্থত .উদ্দীপনার ফলেও হীনবীর্ধ্য 
জাতির মধ্যে মনুষাত্ধের শ্রেইগণ সমূহ স্ফুরিত 
হইতে পারে) কিন্তু বিদ্বেষগ্রস্থত উদ্দীপন! 
অধিক দিন স্থায়ী হয় না। বিথেষের কারণের 
অবসানে বিদ্বেষেরও অবসান হুয়। কিন্ত 
বিদ্বেষ বিলুপ্ত হইলেও দেখা যায় যে তাহার 
ফল স্বরূপ জাতিটার মধ্যে সুন্দর এক্য ও 
প্রেম সংঘটিত হইদাছে;) শক্তি স্ফুরিত 
হইয়া উঠিয়াছে; সংকল্প ও দৃঢ়তা, সাহস ও 
স্বাবলন্বন জাগিয়। উঠিয়াছে। ফলটী বাহির 
হইয়া পড়িলেই ফুলটীর দলগুলি ঝরিক়! পড়ে । 
ডিম্বের মধ্য হইতে পক্ষিশাবকর্টী বাহির 
হই! পড়িলেই আবরণটি খণ্ডে খণ্ডে বিদীর্ণ 
হইয়া যায়? অষ্টালিক। প্ররস্তত হইয়! গেলে 
বাশের তারা খুলিয়া ফেলে। তেমনি 
জাতিটার মধ মন্গুযাত্বের উচ্চ গুণ সমূহ 
বিকশিত করিয়! দির উদ্দীপনার মুল 
ক$রণ-বিছ্বেষও অব্র্হিত হয়। তখন যদ 
সেই জাতীর সম্মথে উচ্চতর জীবনের 
আকাঙ্ষা, নৃর্তন জীবনের আশা বিশ্তমান 
থাকে, বেই তাহা৭ পুনর্গঠন সুন্দরভাবে 
আরম্ত হইয়! যার়। 

বর্তমান সময়ে বজদেশে যে জাতীয় উদ্দী- 





পনা দংঘটিত রি দেখ বাইতেছে যে 
তাহার মধ্যে অল্লাধিক পরিমাণে এই তিনটা 
উপাদানই বিদ্মান রহিয়াছে প্রথম, একটা 
উপ্নত লীবনের আকাঙ্ঞা স্যুরণ__বর্তমানে 
অতৃপ্তি ও ভরিধাতে 'আশ।; 
রণের মধো শিক্ষাণবিষ্তার এবং তৃতীয়, অধুনা 
বঙ্গবিভাগে বাঙালী জাতির বিদ্বেষ না হউক 
প্রবল অসন্তোষ ও বিরক্তি। এই ভিনটা 
কারণও একত্রিত হইয়! বজদেশে বর্তমান 
জাতীয় উদ্দীপনাকে স্ফুরিত করিয়া দিয়াছে 
এবং তাহার ফৎস্বর্ূপ এই নিশ্েষ্ট জাতির 
মধো অল্পদিন্জে "ঈধ্যেই মনুমাত্ধের গুণ সমুহ 
বিকশিত হই উঠিতেছে। 

এখন প্রশ্র এই, যে আমরা এই নব 
নিঃস্থত জাতীয় উদ্দীপনাকে কোন্‌ পথে 
পরিচালিত কথ্সিব? সমালোচনা, ত্বণা প্রকাশ 
ও জত্যাচারের আন্দোলন করিকাই কি আমা- 
দের উৎসাহ ও উদ্তম ব্যয় হুইয়। যাইবে? 
অথবা আমর! দেশের পুনর্গঠনের জগ্ত স্থায়ী 
কার্যে প্রবৃত্ত গুইব1? অনেকে বলেন 
কার্ধা ত হইডেছ্ে। সে কথ! অন্বীকার 
করিনা। কিছ আমার মনে হন কোলা- 
হলের তুলনায় দেশে কার্ধোর সংখ্যা ও সমষ্টি 
অতি অল্পই হুইয়াছে। ভাঙার কার্য এক- 
প্রকার, গড়ার কার্যা অন্তপ্রকার। সমা- 
লৌচনা, দ্তবণা প্রকাশ, অত্যাচারের প্রতিবাদ 
এ সকল সমবেত কাধ্য হুইলেও _কিবং 
পরিমাণে প্রয়োজনীক কার্য হইলেও, 
আমল কার্যের ভুলনান্ম নিতান্ত লঘু। 
ইহ! দ্বারা উদ্দীপন! হয়, কিন্তু গঠন হয় ন1। 
আন্দোলন অনেক হুইতেছে, এখন দেশের 
কলাপশ্রহ্থম বিচি কার্যযাব্লীক 


জাতীয় উদ্দীপন ও জাতীয় শিক্ষা। 
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' করিয়া, তাহাতে নীরবে প্রন্ৃত্ত হওয়াই 
প্রয়োজন । 

দেগ! যাইতেছে বর্তমানে এই জাতীয় 
উদ্দীপনার প্রধান লক্ষ্য দেশীয় বস্ত্রের উদ্নতি 
ও বিষ্তার। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আরও ছুই 
চারিটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র .শিল্পের' অনুষ্ঠান ষে ন! 
হইতেছে এমন নছে । কিন্তু যাহাতে দেশের 
লোক দেশজাত উপাদানে ও দেশীয় পরিশ্রমে 
দেশের পারধেয় দেশেই প্রস্তত করিতে পারে, 
এই জাতীয় উদ্দীপনার শোতে আপাততঃ 
এই একটা লক্ষো--একটীমাত্র প্রণালী অব- 
লন্বনে প্রধানত; প্রবাহিত হইচেছে। কোন 
জাতির মধ্যে ঘখন উদ্দীপনা আসে, তখন 
সেই জাতির বে অভাবটা সর্ধপ্রধান, প্রথমে 
উদ প্রবলবেগে তাহারই উপর গিয়া পড়ে। 
সম্প্রতি বঙ্গদেশে বয়ন শিল্পের পুনরুদ্ধার সর্ব্- 
প্রধান প্রশ্ন। মুতরাং জাতী উদ্দীপন! 
প্রথমতঃ এই প্রণালী অবলগ্বন করিয়াই প্রবল 
বেগে প্রবাহিত হইবে, ইছাই শ্বাভাবিক। 
কিন্ত একটী জাতিকে সম্পূর্ণক্ূপে গঠিত করিয় 
তুলিতে হইলে একটা অধবা ছুই চারিটি মাত্র 
উপায় অবলম্বন করিলে বিশেষ ফল হইবে 
ন।। যাহাতে সেই জাতির সর্ববিভাগে 
শি সঞ্চার ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয়, সমবেত 
চেষ্টায় তাহারই বাবস্থা করিতে, ছইবে। যে 
বহুদর্শী মালী, সে একটী ভালে ফুল ফুটাইতে 
চেষ্টা করে না; কিন্তু এমন সকল নিয়মে, 
এমন কৌশলে গাছটার পাট করে যে যথা" 
সময়ে সকল ডাল গুলিতেই ফুল ফুটিয়! উঠে। 
আমাদিগকে বিশেষ প্রপিধান করিতে হইবে 
যে বস্ত্রশিক্প অথব! ছুই চাক্জিচী অন্ভান্ত ক্ষত 
শিল্পের উন্নতি প্রন্কতপক্ষে জাতীয় উন্নতি'নহে, 
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উহ্থার নিত্তাস্ত আংশিক অনুষ্ঠান মান্্র।' 
যাহাতে সমগ্র জাতিটার মধো শারীরিক ও 
নৈতিক বল এবং ধর্খশক্তি জাগিয়! উঠে; 
সাহিত্য, দর্শন) বিজ্ঞান, ইতিহাস) শিল্প, 
বাণিন্য, কৃষি; গার্হস্থ্য ও সামাজিকতার উন্নত- 
তর বিকাশ লাত" হয়, :এ সকলের উৎকৃষ্ট 
শিক্ষা ও সাধন! “হয় 3, যাহাতে জ্ঞান, ভক্তি 
ও কর্শের প্রমুক্ত অনুশীলন হয়, এক কথায় 
যাহাতে জাতিটার সর্ববাঙ্গীন মৃধা লাভ হয়, 
আমাদিগকে এখন এই প্রকার বহুমুখী 
প্রণালী মধ্যে জাতীর উদ্দীপনাকে প্রেরণ 
করিতে হইবে । আনে করিয়!। রাখিতে হইবে 
যে অন্ন বন্ত্র সংগ্রহ জাতীয় উন্নতির লক্ষা নছে। 
কেবল অন্ন বস্ত্রের উপর ষে জাতীয় আন্দোলন 
প্রতিষঠিত তাহ! অভিসঙ্গীর্ণ ও ক্ষণন্থায়ী। 
সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্থবলাভই জাতীয় উদ্দীপনার 
লক্ষ্য, অরবন্ত্রের শ্বচ্ছন্দতা তাছার অবস্থা 
ভাবী ফল। বর্তমান জাতীয় উদ্দীপনাকে 
সর্বাগ্রে সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের উন্নত শিখরে 
স্থাপিত করিতে হইবে । কিন্ধু রীতিমত শিক্ষা 
ব্যতীত দেশে এরূপ পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব প্রহ্থত 
হইতে পারে না। 

ভারতে ইংরাঙ-প্রতিষ্ঠিত নিয় ও উচ্চ 
শিক্ষা প্রণালীর বিরুদ্ধে বহুদিন ধরিয়া এই 
অতিযোগ গুনা গিয়াছে যে তাহা আমাদিগের 
সম্তানগণকে মাকুষ করিয়া! তুলিভে পারে,নাই। 
এই যে মান্ধধ করিয়া তুলা, এ সম্বন্ধে একটু 
বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখা .আবন্তক। যে 
জাতির যেরূপ জীবনাদর্শ, সে জাতি তাহার 
সম্ভানগণকে তদস্থসারে মানুষ করিযু তুলি- 
বার জন্ত শিক্ষা! প্রদান করে। জার্দাণী 


বজদর্শন | 
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মাঞষ করিয়া তুলিতেছে। ইংলগড নিজের 
আদর্শান্থুসারে সম্তানগণকে মানুষ করিয়া তুলি- 
বার জন্ত শিক্ষা দিতেছে । নব অভুাদিত 
জাপান নৃতন আকাঙ্ায় শক্তিশালী হইয়া, 
ততদনুলারে আপনার সম্তানগণকে মানুষ করিয়া 
তুলিবার জন্ত শিক্ষা দিতেছে। প্রাচীন গ্রীল 
ও রোম এবং প্রাচীন ভারত, সভাত! বি 
শের, সঙ্গে সে মনুষ্াত্বের যে সকল আদর্শ 
লাভ করিয়াছিল, তদহুসারে শিক্ষা দিয় আপ- 
নাপন সম্ত/নবর্গকে মানুষ করিয়! তুলিকাছিল। 
তাহার! যা, প্রয়োজন মনে করিয়াছে 
স্বাধীনভাবে « শিক্ষালয় গশ্চিম! সন্ভানগণের 
প্রতি ভাহারই শিক্ষা বিধান করিয়াছে ও 
কারতেছে। কিন্তু পরাধীন জাতির শিক্ষা 
জন্য প্রকার হইয়া থাকে । পরাধীনত্া যে 
তাল একথা কেছই বলিবেননা। আবার 
পরাধীনতা যে সব সময় মন্দ এ কথাও বল! 
হাইতে পারে না। এই ত আমাদের রাজ. 
গণের পূর্বপুরুষ রোমের হাতেই মানুষ হইয়া- 
ছিলেন। তবে সকল বিষয়েরই একট 
স্বাভাবিক সীমা আছে।. ইংয়াদ ভারতে 
রাজশাসনের সহায়তা! করিবার জন্তই মুখ্য 
এদেশীর়গণের শিক্ষা বিধান করিতেছেন । 
সুতরাং ইংরা৪গ্রতিষিত বিদ্তালয় হইতে 
বর্ষে বর্ষে ষে সফল যুবক শিক্ষালাত করির! 
বাহির হইতেছে তাহার! ঠিক রাঁজশাসনে 
সহায়ত! করিবারই উপযুক্ত হইতেছে । তদতি- 
রির্জ আর কিছু হইতেছে না। তদতিরিক্ত 
আরকিছু হইতে গেলেই, অর্থাৎ আসল মানবটী 
হইতে গেলেই একটু তফাতে গড়াই মছু- 
যত্বের সাধনা করা! অনিবার্ধ্য হইয়া! উঠে। 


আপন আবর্শাদুমারে তাহীর সন্তানগণকে « ছুই একটা আসল মাগয এই শিক্ষাবয্ত্ের মধ্য 


নবম পসংখ্যা। ] 


হইতে. সবেগে উৎক্ষিপ্ত হুইরা! তফাতে দীড়া- 
ইয়াছেন। যেমন বিস্তাসাগর মহাশয়। 
বঙ্গদেশে এইরূপ আসল মানুষ কয়েকটা মাত 
জন্গিয়াছিলেন। তাহারা নিজের তেজে, 
নিজের চেষ্টায় মনুষ্যন্ব ল্ত করিয়াছিলেন। 
তাহাদিগেরই পুণ্যবলে আজ বঙ্গদেশে জাতীয় 
উদ্দীপনার স্ঙ্টি হইয়াছে! পেধাহ! হউক, 
অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় বুঝ! গিকাছে যে 
ইংরাজরাজ নিয়ম প্রবর্তন, পরিবর্তন ; সংস্কার, 
পুনঃসংস্কার করিকা ভারতে যে প্রকানেই 
বিদ্কালয়ের গঠন করুন, তাহারা আমাদিগের 


পক্ষে হে প্রকার শিক্ষা প্রয়োজন মনে করিতে" 


ছেন তাহাই ; দিবেন, আমর! অতঃপর আমা- 
দিগের পক্ষে যে প্রকার শিক্ষা প্রয়োজন মনে 
করিতেছি তাহা আমাদগকে কণনও$ দিবেন 
না, দেওয়া! সম্ভবও নহে ।. সতাবটটে, অনেক 
সময়ে দেখা গিয়াঃছ বেরাভশকি প্রজাশক্তিকে 
সর্বাঙগীন বিকশিত করিস! তুলিয়াছে, পক্ষা- 
স্তরে উপ্নত প্রঙ্গাশক্তিও উদানীন রাজশক্তিকে 
চেতনা দিয়া-উত্তোলন করিয়াছে । কিন্ত 
যেখানে রাজশক্তি ও প্রঙ্গাশক্তি উভয়ে সম- 
জাতীয় ও সমসামাদিক স্বর্থজড়িত, সেই 
খানেই পরস্পরের প্রতি এইঞজপ প্রভাব বিস্তার 
ও পরম্পরের উচ্চ মনুষ্যস্ব লাভে সহায়তা কর! 
সন্তব। যেখানে রাজা ও প্রজা! পরম্পরের 
নিকট বৈদেশিক এবং যেখানে তাচাদের 


সামাজিক আদর্শ ও জাতীয় বার্থ মধো বৈষম্য, 


বিদ্মান, তথায় এ প্রকার প্রভাব ও সহায়তা 
অসন্ভব। এস্কলে যোদশিক রাজা মনুষ্য 
বলিয়া, শিক্ষ। বলিয়া থেটুকু প্রান হাতে 
তুলিয়। দিবেন, লে টুুতে বি তাহা আকা 
ক্ষান তৃপ্তি না হন, তথে প্রজা তাহার বিরুদ্ধে 


জাতীয়“উদ্দীপনা ও জাতীয় শিক্ষা । 


৪৫৫ 


লাঠি ধরিয়া দীড়াইবে অথবা তাহাকে কেবল 
গালাগংলি দিতে থাকিবে_ইছা আমি বাতুলত| 
মনে করি। কিন্তু সে ক্ষেত্রে গ্রজাকে বে 
শ্বচেষ্ট। ও স্বাবলঙ্বনে নিজের পূর্ণ অনু 
লাতের উপায় নিজেই করিয়া! লইতে, হইবে 
একথ! নিশ্চয় । রি 

কিন্তু এ সকল যুক্কিষ্তে একটী কঠিন সত্য 
অপ্রমাণ হইয়া যায় ন1। তাহা এই যে বিগত 
শতাব্ীর ইংরাজি শিক্ষা! হদিও আমাদিগকে 
আসল মানুষ করিয়৷ গড়িয়া! তুলিতে পারে 
নাই, কিন্তু আসল মগ্ষ্যত্বের আদর্শ আমা- 
দিগের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে জাগা- 
ইয়া তুলিয়াছে। ইংরেজের আমাদিগকে 
শিক্ষ। দিবার মুখ্য উদ্দে, আমাদিগকে তাহার 
রাঁজশাসনে সহায়তা করিবার উপযোগী করিয়া 
লওয়া। কিন্তু তাহার গৌণফল এই হইয়াছে 
ধে একটী আধুনিক সজীব জাতির এবং জগ- 
তের সমম্ত সভ্য জাতির শিল্পবাণিজ্য ও 
সামাজিক কার্ধযনীলতার প্রবল শ্রোভ সেই 
শিক্ষার মধা দিয়! আমাদের কল্পনা প্রবণ, 
ভাবুক, নিশ্চেষ্ট জাতিটার উপর সবেগে পতিত 
হইয়া, ইহাকে আলোড়িত করিয়া দিয়াছে, 
চেতনা দিয়াছে ও বর্তমান জীবনের প্রতি ঘোর 
বিরক্তি জন্মা ইয়া, একটা অভিনব ভীবনের ছবি 
ইহার চক্ষের সন্বুখে ধরিরাছে। প্রাচীনে ও 
নবীনে দেখমধ্যে ঘোর বিপ্লব ঘটাইয়াছে এবং 
প্রাচা”ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘর্ষে এই 
জাতীয় উদ্দীপন! জলিয়া উঠিয়াছে। অতএব 
দেখা যাইতেছে ইংরালী*শিক্ষার এমন এক 
শক্তি আছে 'বন্ধার। এদেশে নূতন আকাজ্জা 
জন্মিতে পারে, কিন্তুতাহার এমন শক্তি নাই, 
যন্্রীরা৷ সেই আকাঙ্জার তৃপ্তি হইতে ,পায়ে। 


৪8৫৩ 


কেন পারে না? তাহার একটী নিখুড় 
কারণ আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের 
ঘর্ষে আমর! যে আদর্শ লাভ করিয়াছি, ভা! 
জগতে সম্পূর্ণ নুতন ৬ আধ্যাত্মিকত| প্রাচীন, 
ভারতসভ্যতার . প্রীণম্বর্ূপ ছিল; আর এরিক 
সৃখস্বচ্ছন্দতার, উৎকর্ষ সাধনই আধুনিক 
পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিমূল। ইংরাজী শিক্ষা 
শেষোক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এহদ্বার! 
ভারতীয় জীবনের একটী অবিকাশিত অংশ 
বিকাশ লাভ করে বট, কিন্তু হন্থারা তাঁহার 
প্রক্কতিগত আধ্যান্মিকতার তৃপ্তি হয় না। 


বজদর্শন | 


তথ্থাতীত ইংরাজী শিক্ষার আমরা যেরকল তব, 


লাভ করিয়াছি, আমাদের ব্যক্তিগত, গাহ্্কা 
ও সামাজিক জীবনে তাহার শ্ছুত্তির কোন 
পন্থা নাই। ভারতে ইংরাভ্শাগন প্রণালী 
এবং এদেশের সামাজিক স্থিতিশীলতা! তক্প্ত 
তুল্যরূপে দায়ী । আমাদের সম্মুখে আন্ত ষে 
পুণাজ মন্রষ্যত্বের আদর্শ দণ্ডারমান, তাগা 
উহিকত। ও আধ্যাস্থিকতা উভয়ের সম্মিলন 
এ ছুইটার কোনটাই বিচ্ছি্লভাবে সম্পূর্ণ 
মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করিতে পায়ে না। 
আমরা নুতন আদর্শ লইয়া বিষদ সন্তটে পতিত 
হইয়াছি। নবীন আদর্শের লফষলতার জন্ত 
ভারতের প্রাচীন শান্ত্রলংহিতাদি একদিকে 
যেমন জামাদের নিকট বথে্&ই বোধ হইতেছে 
না, অন্তদিকে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার 
একদেশদর্শা সাংসারিক লক্ষা এবং তছুপ- 
যোগী কর্ম সকলও, যথেষ্ট বোধ হইতেছে ন1। 
আমরা কর্মকে' ছাড়ির। আর ধর্দে তৃপ্ত 
হইতে পারিতেছি ন1) ধর্শকে ছাড়িয়া কর্ম 
' লইয়াও জমাদের জীৰন বাডে ন7া। কেন না 
এ ছুইয্রের সম্মিলনই আমাদের লক্ষা। ' যখন 
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প্রাচীন .ও নবীন জগৎ কেহই আমাদিগের 
এই লক্ষ্য সাধনে সহায়ত! করিতে পারিতে- 
ছেন ন!, তখন এই গুরুতর সমন র সমাধানের 
ভার জামাদের নিজেদের স্কন্ধেই আসিল 
পড়িতেছে। 

এই আদর্শাগ্ুসারে ' ব্যক্তিগত ও জাতীয় 
জীবন গঠন করিতে হইলে আমাদিগকে এমন 


একটি সার্মাভৌমিক, স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ শিক্ষা 
প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে হস্থার়। জগতের 
প্রত্যেক জাতিই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করত আপন 
স্বাতস্থয ঘড় প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। বিশ্ব 
টি 
রাজো দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে একটা 
নিগৃঢ প্রণালীতে ইছার যাবভীর় পদার্থ 
স্বতগ্থ ও সংশ্লিষ্টভাবে পরিণতি লাভ করি. 
তেছে। উহা গ্রহণ এবং বর্জনের প্রণালী। 
অড়চেতনপূর্ণ বিচিত্র বিশ্ব এই অটল নিয়ম. 
বলগ্কনে এতন্মদ/্থ প্রতি পদার্থের, প্রতি জীবের, 
প্রতি সম্প্রদায়ের, প্রতিজাতির স্বাতন্ত্রা রক্ষা 
করত, মানন্দ সংগীত তুলিয়া, মৃছ্মন্দগতিতে 
ভবিধ্য সম্পূর্ৃতার দিকে অগ্রসর হইতেছে । 
বাকিগত মানবঙ্গীবন ও চরিঞ্জ বিকাশ যেমন 
এই নিয়মের অধান, পামাস্িক ও জাতীয় 
জীবন গঠনও এই গ্রহণ বঙ্জানের নিয়মেধ 
তেমনি অধীন। ইছার বাযতিক্রমে বিকৃতি ও 
বিনাশ মবশ্বাস্তাবী। জগতে যে কোন স্থদতা, 
স্বাধীন ও সঙ্গীব জাতির ইতিছাস পর্যালোচনা 
কর! যাউক, দেখিতে পাওয়া! বাইবে, যে সে 
স্বকীয় অধম বিধদ়্ গুলিকে বর্ন করিয়াছে 
এবং উন্তম'বিষয় গুলিকে অগ্ষু্ন রাখিরা। বছণ 
পরিমাণে পরকীয় উত্তম বিষয় গ্রহণ পূর্বাক 
তাহার সহিত মিলিত করিয়া পরিপুট ও সমৃগ 
হইরা উঠিয়াছে। আমাদের বর্তমান রাগা 


নবন সংখ্যা । ] 


দেখা যার যে গ্রীক' শিল্প ও দর্শন; রোমান 
ধর্ম ও রাজনীতি এবং স্বকীয় স্বাভাবিক কর্দ- 
শীলতা, সাধারণতঃ এই তিন উপাদানের 
সংযোগে ইহাদের যে সভাভার হুত্রপাত 
হইফুবছিল, তাহাই ক্রমবিকশিত হইয়া এক্ষণে 
গ্রবল এবং সুন্দর আকার ধারণ করিয়াছে। 
আমেরিকান ইংরাজ ইমুরোপীয় ইংরাঁজ 
অপেক্ষা সমধিক উদার প্রকৃতি । এজন 
গ্রহণ বর্জনে প্রশম্তহদয় আমেরিকান 
ইংরাঞ্জ তাহাদের ইনৃতীয় ত্রাতৃবৃন্ন অপেক্ষা 
বছ পরিমাণে শ্রীবদ্ধি লাভ করিয়াছেন । 
জাপানের কথা আলোচনা করিলেও এ 
কথার স্পাই উপলব্ধি হইবে। করেকবর্ধ 
পূর্বে যাহার সম্ভাতাচেষ্টা, প্ফুরণের উপক্রম 
মাত্র করিতেছিল, আজ অ'মরা সেই জাতির 
নবীন, সতেজ, ম্পর্ধিত সভাতার প্রতি বিন্ময় 
বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া! আছি। তাহার কারণ 
এই যে জাপা:নর শিক্ষা ও সাধনার মধো 
এই স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ গ্রহণ বঞ্জনের 
প্রণালী বিষ্কঘান রহিন়্াছে। জাপান যদি 
শঙ্খ.ও শঘুকেরন্তার আপন আবরণ মধ্যে 


রাইবনীঘূর্গ। 


ইংরাজ জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে 
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প্রবিষ্ট হইয়া, নীরবে তথায় মাবন্ধ থাকিত, 
তবে আজ তাহার এই নবীন সভ্যতার স্ফুরণ 
একেবারেই সম্ভব হইত না| সেতাহ! করে 
মাই। কিন্ধম্বকীর অধম বিষয়গুলি পরি- 
বর্জন করিপ্না ইযুরোপ ও মাষেণরকার উত্তম 
বিষয্নগুলিকে আপনার মধ্যে পোষণ পূর্বক 
এমনই একটি এপিয়াটাক সভ্যতার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে, যাহা হীনপ্রভ এলিয়াটিক জাতি 
সমূহের সম্মুখে উজ্জল আদরশশরূপে দগ্ডারমান 
হইয়াছে; কেবল তাহাই নহে, কিন্তু গ্রীনেক 
ইয়ুরোপীয় রক্ষণশীল জাতির পক্ষেও শিক্ষা 


স্থান হইয়া দাড়াইয়াছে। ফলকথা, সংকীর্ণতাই 


ব্কতি এবং বিনাশের মূল; সম্প্রসারপণই 
ব)ক্তিগত ও জাতীয় জীবন বিকাশের নিগুঢ় 
কারণ। যে জাতি এই অজেয় নিয়মের 
বৈরাচরণ করে তাহার উপর প্ররুতির নিষ্ঠুর 
প্রতিশোধ আন্বাধ্য। সুতরাং গ্রহণ এবং 
বর্জনের নিয়মালম্বনে আমাদের এক্ষণে এমন 
একটী জাতীয় শিক্ষার প্রণালী নির্দি 
কাঁরতে হথবে যাহ! একাধারে ধর্মের ও 
কম্মের প্রপ্ষুরক। সে সকল আলোচনা 
বারাস্তরে। 


শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন । 


রাইবনীদ্র্গ। 


[ ই্তিহাসিক উপপ্াস। ] : 


দ্বিত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
রাজপুত্রের মুখে সহ্ধশ্দিীর সেন্ধপ অভ্]বনীয় 


যে প্রাণের মায়া না করিয়া তাহার প্রাতি- 
বিধান জন্ত ততট! বিপদ আলিঙ্গন করিয়াছে 


স্কটাবস্থার কথা শুনিয়াও শিবাপ্রসন্ননাস ইহাতেই তিনি কেমন্ঞবিবপ বিহ্বল হইলেন । 
কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। পচ ফদাঃপ্রস্থতা গাভীর বংসের প্রতি যেক্ধপ 
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অসংবত অনুরাগ, কতকটা সেইভাবে তিনি 
পদাস্কনারায়ণকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। 
অভয়ানন্দ গিরি একটু আগে যে মহান্গুভবের 
অনন্তসাধারণ, মানসিক দৃঢ়তার বিস্মিত 
হইয়াছিলেন, তাহারই' সুকুমার হৃদয়ের 
এইরূপ কুহ্ম-ফোমলতৃঁয় আশ্চর্য্য হইলেন। 
কিন্তু কল্যাণপণ্ডার সেই নিষম পরীক্ষার 
সময় ইহা আদৌ ভাল লাগিতেছিল ন|। 
তিনি অলক্ষো উঠিয়া গিয়া অবিলম্বে শত 
অশ্বারোহী সৈন্তের অগ্রে অস্তহিত হইলেন । 

এ দিকে কুমার পদাঙ্কনারায়ণও 'অধীব 
হইয়া উঠিতেছিলেন। প্রতি মৃহর্ত কাভার 
কাছে এক একটা যুগ ৰলিয়া মনে হইতেন্ছিল। 
দাদা মহাশিয়ের ততটা মোহ তিনি 
করিতেছিলেন ন।। বলিলেন ”ও কি 
দাদামশায়, এই বুঝি তোমার আমাকে ছেলে 
বেলার মত আদর করার সময় ? ছাঁড়, ছাড়! 
তেওয়ারির কাছে আমি প্রতিহত হয়ে 
এসেছি-_তিন চারি দণ্ডের ভিতব ফিরিব।” 
কল্যাণপণ্ডাকে উদ্দেশ করিয়া রাজপুল্র কহিলেন 
“পগ্ডানশায়, আমায় একট! ঘোড়া আনাইঘা 
দিন, আর সঙ্গে একদল সশস্থ ঘোঁড়নওয়াৰ 
দিন!” 

পণ্ডাজীর শূন্ত আসনের প্রতি 'তখন 
সকলের দৃষ্টি পড়িল। দাসমহশয় বুঝিলেন, 
সেই কর্তৃবানিষ্ঠ-সদাজাগ্রত রাঁজপুরুষ পরামর্শে 
কালক্ষয় সে অবস্থায় মারায্মক স্থির করি! 
স্বয়ং সসৈন্ঠে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। 
হাঁসিয়! পছকে বলিলেন--প্কল্যাণ ,ও তোরই 
মত পাগল। ইহারই ভিতর সে অর্দেক পথ 
পার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এত ত্বরার কোন 
দরকাগ ছিল না। তুই কি তোর ঠান্দিদিকে 


প্্ুন্দ 


বঙ্গবর্শন। . 
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চিনিস্নে ভাই ? বাঘিনীকে পিজরায় পোর! 
কি এতই সহজ ?” 
পছ। তোমার আমার কাছে বাধিনী 


'বলে কি ছুবৃত্ত পাঠান সেনার সামনেও তাই? 


না দাদামশাই ! পরের কাঙ্ক তুমি যেমন বোঝ, 
নিজের বেলায় তার কিছুই বোঝ না! আমার 
আর ধরে রেখো না! আমি না গেলে দুই 
জনের কাছে মিথ্যাবাদী হব।--তেওয়ারির 
কাছে, আর __ 

নাতিকে' বাধ! দিয়া দাদামহাশস জিজ্ঞাস! 
করিলেন, মার কার করে ভাই? জলে 
ঝাপ দেবা আগে তুই ত তোর ঠান্দিদির 
সঙ্গে দেখা করিস্নি? তা হলে কি আর 
এমন পাগ্লামি করতে পারতিস্‌ ?” 

কিছু অগ্রস্থতভাবে রাছ্ছকুমার বলিলেন__ 
"কেন, আব আমার ঘোড়া চঙ্রচুড়ের কাছে। 
তাঁকে বলে এসেছি) যতক্ষণ আমি লা আসি, 
সে বেন নপীতীর থেকে না নড়ে।” 

এমন বাল-ম্থুলভ সারল্য ও বিশ্বন্তভাবে 
কপাকয়টি উচ্চারিত হুইল যে দাসমহাশিয় 
এবং মভয়ানন্দ গিরি তাহাতে একমোগে 
উচ্চহাস্ত ন। করিন্না থাকিতে পীরিলেন না। 
শিবাগ্রসনন তাহার নেহ-ছুজপন্ধন আরও নিবিড় 
করিয়া তুলিলেন।-নহিলে পহ নন 
নিশ্চয়! 

পদাঙ্গনারায়ণের ইহাতে রাগ অভিমান 
ুইই হইল। রাগের চেয়ে অভিমানটার 
মাত্রাই বেশী। একটু একটু আর্জন্বরে 
বলিলেন--প্রাঁগ করোনা দাদা মশাই, কিন্ত 
আমার বেলায় তোমায় কাজে কথায় ঠিক 
থাকে না। কণুবার ছুঁমি শিখিয়েচ যে মিছ! 
বরা অভ্যাস ছতে দিতে নেই। এই যে 
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আজ আমি আস্বো বলে গেলাম না, এট। পদপ্রান্তে গিয়া বসিল। অভ্য়ানন্দ তাহাকে, 
মিছা কথ! হ'ল কিন! ?” উৎসঙ্গে বসাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। 


দাদা মহাশয় এ অভিমানের যুক্তিটা 
হাঁসিয়া উড়াইতে পারলেন না । বলিলেন,_ 
“তা বেশ, তোর এই মিছা! কথায় যে পাঁপ 
হবে,মামি তা গ্রহণ করলাম ! এখন হলো! ?” 

তখন জয়লাভ করিয়া! পছু অনুভব করিল্‌ 
যে দাদ! মশার়কে ঝগড়ার সময় উচ্চ কথা 
বলা হইয়াছে__সেটা ভারি অন্ঠায় হয়েচে ! 
হাসিয়া কন্টিল__প্আচ্ছা দাদ! মশাই তুমি যে 
বল বাসুদেব ঘোষ জ্ীগ্টৌরাঙ্গকে বলেছিলেন... 

জীবের ছুঃখ দেখে মোর হাদয় বিদরে| 

সর্বসীষ প।প প্রভু দেছ যোয় শিরে। 
সেটা কি সম্ভব ?” 

শিবা প্রসন্ন জনেকক্ষণ তন্মায় চিত্তে ভগবান 
স্বরণ করেন নাই। এই কথায় তার রোমাঞ্চ 
হইল | বাহ্‌-বন্ধ শিথিল করিয়া মনে মনে 
কহিলেন_প্তে প্রভো, এ মোহ মার্জনা 
করিও ।” প্রকান্টে বলিলেন--"অসম্ভব 
কিসে ভাই? তাঁর পক্ষে অসম্ভব কি?” 


ভম্পশ্চন্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


রাধাচরণ এই ছৃশ্তে মুগ্ধ হইলেন। পহু 
দাদামহাশয়ের লেহ-পাঁশ মুক্ত হইয়! মন্্রণাগার়ের 
বাহিরে উদ্ৃক্ত বাছু ও আকাশতলে একটু 
&াফ ছাড়িবার আশার উৎফুল্ল হইয়াছিল, 
কিন্তু গিরি মঙতাশয় "তাহাকে ধরিয়া বসিলেন। 
“এস বাৰা, আমার কোলে একবায় বস !”__. 
পথাঙ্ক নারায়ণ তখন পর্যন্ত তাহার সঙ্গে 
তেমন ঘনিষ্ঠ ভাবে সঙ্গিলিত হয় নাই, কাজই 
সেঅন্থরোধ উপেক্ষা করিতে পার্জিল না, 
. ক? 1:17. 


ক 


পছু দেখি, এ আর এক বিপনন! 
খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া! দাসমহাশরকে 
বলিল--“দাদা মশাই ৮আচ্ছা আমায় 'বেতে | 
নাই দৃও, চন্ত্রূড়কে আনিবার জন্ত একট! 
ঘোড়সওয়ার ত পাঠাতে পার? সে যেন বন- 
কুঞঙ্জে তাকে পৌছে সভার | আর এক কথা। 
দিদিমাকে যেন বলে আসে, তুমি আজ আমায় 
আটকে রেখে দিয়েচো !” কুমারের ক$স্বর়ে 
বিষাদ সুচিত করিতেছিল। 

বুঝিয়া শিবাপ্রসঙ্গ মনে মনে হাসিলেন। 
বি্ূপের স্বরে বলিলেন, “তা বেশ, চল্‌ 
আমিও তোর সঙ্গে বনকুঞ্জ পর্যযস্ত অগ্রসর 
হয়ে বাঘিনীর অভ্যর্থনা করে জাসি! নইলে 
তোদের ভাইবোনের বাক্যবস্ত্রণার মাসখানেক 
আঙার অতিষ্ঠ হতে হবে |,” 

অভয়ানন্দ গিরি তখনও ধ্যান-মগ্। কুমার 
সেটা লক্ষ না করিয়া! কিলেন, "মামা, 
আপনাকেও আমাদের সঙ্গে বনকুঞ্জে যেতে 
হবে। দিদিমার আদেশ 1” 

গিরি মহাশয় তদবন্থাতেই পছুর মাথায় 
হাত বুলাইয়! আদর করিলেন * দাস মহাশয় 
তখন পর্ধাস্ত তাহার সম্যক্‌ পরিচয় পান নাই-. 
বিস্মিত হইয়া! পদাস্কনারায়ণের মুখ প্রতি চাহিয়া 
রছিলেন। বুঝিয়া পদ্ধ বলিল-_“দাঙগামশাই, 


* তুমি বুঝি আজ.ও জানন! ইনি মামা, ছিদিমায় 


সেই হারানো ছেলে 1 ূ 
শিবা প্রসর দাসের মনে ধেন কেহ জালোক 
জালিয়৷ দিল। তিনি দ্গীড়াইয়! উঠিলেন! ২ ই 
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সঙ্গে প্রবর্ধিত বায়ুবেগের ঘনিষ্ঠসঘন্ধ কল্পনা 
ফরিয়! বিষুণ-তেওয়ারি শোকাকুল হইল। 
কি করিনা এ সর্ধনেশে-খবর মাঠাকুরানীকে 
দেওয়া যার ? কিন্ত খবর না দিলেও নছে। 
তখন সেই বিষম সম্কটকাঁলের যথাকর্তব্য 
অবধারণ করিতে করিতে তেওয়ারি পাল্কীর 
ফাছে ফিরিয়া গেল। কিন্তু শিবিকা ত 
সেখানে নাই ! 

ওদিকে সৌদামিনী দেবী পদাক্কনারায়ণের 
প্রত্যাগমনে বিলব্ব দেখিয়া শিবিক! হইতে 
বাহির হইলেন। কুমারের অজ্ঞাতসারে 
তিনি তীক্ষ-ধার তরবারি সঙ্গে লইয়া ছিলেন। 
-_ফোবমুক্ত করিয়া দৃঢমুিতে তাহা দক্ষিণ 
কয়ে ধারণ কর্িলেন। মশালের আলোকে 
অসিফলক প্রতিবিদ্বিত হইয়া উঠিল। আর 
সেই বনপথে মাতৃকল্পা প্রত্পত্বীকে সে 
অভাবনীয় অবস্থার দেখিয়া লাঠিয়ালের দল 
প্রাণবিসর্জনে ক্কৃতসংকলপ হইল। তাহার 
একবাক্যে উচ্চকঠে বলিয়া উঠিল “কালী- 
মারী কি জয় 1” তাছাতে কাননতল এক 
প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পথ্যন্ত প্রতিধ্বনিত 


নত 1 


1 ৭ম বর্ষ, পৌঁধ, ১৩১৪ 


হইয়া উঠিল। ফাহাকেও কিছু না বলিয়া! 
সেই বেশে দেবী সর্বাগ্রে অগ্রপর হুইলেন। 
দেখিয়া মশাল বাছুকদেযর় কেহ কেহ অগ্রে 


'দৌড়িল, কয়জন পশ্চাতে শ্রেলীবন্ধ হইয়া 


চলিতে লাগিল। মাতার 'অভিগ্রায় বুঝি 
পুরাতন সম্তানতুল্য লাঠ্িয়ালের দল তীহাফে 
মধ্যবর্তিনী করিয়া! ক্ষুত্র বাহ রচনা করিল। 
ইহাতে আপনা আপনি হস্তে মত ফে 
অভিযান প্রস্তত হইল, বীর়দর্পা ন্বল্পসংখাযক 
পাঠান সেনা তাহাতে গ্রাযাদ গণিল। 
.. বিষুপ-€তওয়ায়ি দূর হতে এই দৃশা 
দেখিয়। অস্ববেগ সংঘত করিল এবং সসম্ত্রমে 
যথাসম্ভব ব্যবধান রাখিয়! ধীয়ে ধীরে অগ্রসর 
হইতেছিল। লেই স্থানে এবং কালে কুমারের 
সংবাদ কত্র'ঠাকুরামীর গোচন কর! অবৈধ 
বলিয়়াই বিশেষভাবে আত্মগোপন করিয়া 
চলিল। কিন্তুবনপথ শেষ হইতে না হইতে 
অকণ্মাৎ একট! গোলমাল হুইয়া উঠ্িল। 
তখন তেওয়ারি বেগে জন্বচালনা! করিয়া 
একেবারে অগ্রবর্তী মশালচীদের সমীপবর্থী 
হইল। ও 

জগ্রশচন্্র মন্ভুমদার । 


হিন্দুঞাতির বৈজ্ঞানিক উন্নতি 





১। বিমান ও লৌহ্বধ্ণ।. 


কি রামারণ, কি মহাভারত, অখব! কি পুরাপ- ইহার কারণ কি? বন্ততই কি জামাদিগের 
নিষহ, সর্যা্তই আমরা বিষান বা পুষ্পক মুখ দেশে এই নাষের কোন “পুরান” ছিল? 
শবে অথতারপা দেখিতে পাইয়া থাকি, না ইহা আকাশকুস্থয শখের স্তার অভাব 


নরন সংখ্যা । ] 


পদার্থ ও নিরক্কুশ কবিগণের কল্পন-সাগরের 
ফেনবুদ্বদবিণেষ 1 . যে দেশে বিজ্ঞান-চর্চার 
পরাকা্ঠা নারদের ঢেঁকী ও বাশের তীর ধন্গু, 
সে দেশেও কি বহু বৈজ্ঞানিক কৌশলসম্পর, 
ব্যোমযান ও লৌহবস্মের উত্তাবন হইতে 
পারে? যেজাতি সমুদানন আধ্যভাবার জি 
জননী ও জনস্িত্রী শীর্বাণবানীর উদ্ভাবয়িতা, 
যেজাতি সমুদ্রার় সভাজগতের পূর্ব্ব পিতামহ 
ও শিক্ষার্মীক্ষার আদিগুরু, যে জাতির সমু- 
স্তাবিত কাবা, নাটক, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, গণিত 
ও জ্যোতিৰ, আরব, মিশর ও গ্রীশ-প্রস্থতি 
সমুদার সভ্যজগীতে যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া 
নানা .নৃতন শাখা প্রশাখা ও নূতন ফলপুষ্পে 
বিশোতিত হুইয়াছে; যে জাতি এই .মহাপতনের 
মসীকঞ্চ ভামসদুগেও অধ্যাত্মর্জগতের বেলোর্ধ 
সীমার সমালীন খাঁকিয়া সমুা় জগতের দীক্ষ 
বিধানে পূর্ণ সমর্থ) যে জাতি কখন৪ কোন 
বিষয়ে উ্তমর্ণ ভিন্ন অধমর্ণের ত্রত গ্রহণ করে 
নাই) সেই জগদ্বরেণ্য হিন্দুজাতির মধ্যে 
বিজ্ঞানের বিকাশ বা স্বরণ হইয়া ছিল না, 
বৈজ্ঞাঙগিক জগতে তাহার! একবারেই বর্ধর বা 
অর্বাচীন ছিলেন," ইহা! হইতেই পারে না। 
অমর ও মেদিনী-প্রভৃতি কোবকারগণ ও 
বলিতেছেন-. 
“হ্যোদধানং বিমানোহস্ত্ী" 
পবিষানং ব্যোষধানে ৮" 

সুতরাং বিমান শবের ভুরি প্রয়োগ ছৃষ্টে বোধ 
হয়, ইহা কেবল কথায় ছিল না, পরস্ধ 
কার্যেও ছিল। অবন্তী আমরা লৌকিক 
কোষকদস্বক ভিন্ন অন্ত কুজ্জাপি “ব্যোমযান” 





তা ং 


পুঁতির বৈজ্ঞানিক উ্নতি। 
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শের প্রয়োগ দেখিতে পাইস্স! থাকি না (১), 
কিন্ত কোন শিষ্ট কোন গ্রন্থে উহার প্রয়োগ 
না করিলে অর্বাচীন পুরাণ ও অমরাদি কখনই 
উহ্থার পরিগ্রহ করিতেন না। যে যুগে পৌরাণিক 
ভ্রান্তিবশতঃ মানুষ শপ্তকে . নতঃ, অন্তরিক্ষ, 
আকাশ ও ব্যোম শবে সংসিত করিতে আর্ত 
করেন, সেই সময়েই বিমানের নামান্তর 
*ব্যোমযান” হইয়াছিল। 
বিঃ পক্ষী এব সানঙ্‌ 
উপম। বন তৎ বিষানম্‌ 

যাহা! পক্ষীর হার শুন্তে গমনাগমন করিত 
তাহারই নাম বিমান। এবং উহ শুতে গমন 
করিত বলিয়াই কালে ব্যোষষান নামের 
বিষমীছূত হয়। যক্ষরাজ কুবেরের বিমানের 
নাম পুপকরথ। রামচন্জ তদায়োহণে সুদূর 
লঙ্কা হইতে অযোধ্যাতে আগমন করিয়া- 
ছিলেন। রামায়ণ ও রঘুবংশে তাহা সবিস্তার 
বিবৃত রহিয়াছে । বিভীষণ বলিতেছেন--. 

পুষ্পকং নাম ভদ্রংতে বিষানং গৃধ্যসন্িতং ॥ 

মম ত্রাতুঃ কুষেরন্ক রাষণেন বলীয়স| 1৯ 

হতং নিক্তি সংগ্রামে কাদগং দি] যুত্তমং। 

্বদর্খং পালিতং চেদং ভিউতাডুলিক্রম ৪১ 

১২১ সর্গ যুদ্ধকা। 

হে অতুলবিক্রম রামচন্্! এই যে সম্থ্থে 
নুর্য্যসন্লিত সুগঠিত, অত্যুত্তম দিব্য বিমান 
দর্শন করিতেছেন, ইহার নাম পুম্পক। ইহা 
কামগীম, চালকের *ইচ্ছানুসারে চালিত হইয়া 
খাকে। মহাবল ভ্রাতা রাবণ যুদ্ধে জয়লাত 
করিয়া ইহা ভ্রান্ত! কুরেরের নিকট হইতে 
হরণ করেদ। ইহা আপনার জন্ত আনীত ও 


১) ৯৮ প্রা ালালৰ লনা রা পর্ন 


কদিড়ে জনদর্থ। 


৪৬২ 


রক্ষিত হুইয়াছে। কালিদাস রঘুবংশে বর্ণনা 
করিয়া গিয়াছেন-_ 
কচিৎ পথ! সঞ্চরতে শ্ররাণাং 
কচিৎ ঘনানাং পততাং ক্কচিচ্চ। 
বথাবিধোমে মনসোহভিল।ঘ:, 
প্রবর্তৃতে পঙ্ঠ তখ|! বিমানম্‌ (১৯-১৩ সর্গ। 
হে লীতে | দেখ_-জ।মাদিগের বিমান, কখন 
অত্যু্চ আকাশপথে সঞ্চরণ করিতেছে, 
আবার কখন মেঘ-নঞার-পথ, কথনও বা 
পক্ষীদিগের সঞ্চার-মার্গে নামিয়! আসিতেছে । 
আমি ইহাকে যে ভাবে চালাইতে ইচ্ছা! করি- 
তেছি, ইহ! সেই ভাবেই চালিত হইতেছে । 
কুমারসম্ভবে বিবৃত রহিয়াছে _ 
ভুবনালোকন প্রীতি; ্বিতির্নান হৃয়তে । 
খিলীভৃতে বিষানানাং তদপ।তভরাৎ পথি 08৫২ সর্গ 
কোন্‌ দিক্‌ দিয়া তারকান্থর আসিয়া আপতিত 
হয়, এই বুঝি এই দিক্‌ দিয়া তারকানুর 
আসিতেছে, এই ভয়ে দেবতারা তাহা লক্ষ্য 
করিবার জন্ত স্ব স্ব বিমানে আরোহণপুর্ববক 
আকাশপথে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কাশ 
বিমানে বিমানে সমাকীর্ণ হুইয়া গিয়াছিল 7 
সুতরাং হ্বর্গস্থিত দেবতারা যে অধঃস্থিত 
ভুলোক দর্শন করিয়া গ্রাতি অন্থতব করিবেন 
তাহা জার হইল ন11 বিমানসমূহে দৃষ্টিপথ 
রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বায়ুপুরাণে বিবৃত 
্হিয়াছে__ ঃ 
বিধানধানৈরাকাশং 
পঞ্তব্বিভি'রিবাবৃতষূ । ৩৪-১১ জঃ। হান 
শয়বণে ছেব-সনানী' কারঠিকেরের সমুস্তব হইলে 
দেবগণ তত্দর্শপার্থ তব স্ব বিমানে আরোহ্‌ণ- 
পূর্বক আকাশমার্গে সম্মবেত হইয়াছিলেন। 


৬৭০ টিটি নিন 
+ জ্টাহারণ, মাধ ও ফাল্তুন মাসের সাহিত্য-সংহিতায হলিখিত "বাহল্জত' দেখ 


বঙ্গদর্শন । 


্ 


[ ৭ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৪ 
তাহাতে বোধ হইতেছিল যেন পক্ষিশ্রেণী 
দ্বার! আকাশ সমাবৃত হুইয়াছে। যহ্র্ষি 
মার্কগ্ডেয়ও দেবীযুদ্ধের বর্ণনা করিতে যাইয়া 
বলিয়! গিয়াছেন-_- 
হংসবুক্কবিমা না গ্রে সাক্ষদৃঅকহগুলু; 1 
আল়াত। ব্রদ্ধণং শক্ি ব্রক্ধাণী সাতিধীর়ত্তে ১৪ 
মাহেখ্বরী বৃষারাঢ়। ত্রিশুলবরধারিগী। 
, মহাহিবলয়া প্রাপ্ত। চক্রলেখাবিভূহণ! ৪১৫ 
কৌহায়ী শক্িছণ্তাচ ময়ুরবরবাহন|। 
ঘোল্ধ ম্যাবযৌ দৈতান্‌ অনিক গুহযপিরী 1১৬ 
৮৬জ 


অক্ষমাল! ও কমগুলুধারিনী মহাদেবী ব্রহ্মান 


| ংসমুস্তিসমলন্কৃত বিমানে, মহাঁহবলা! চক্রলেখা- 


বিভুষণা মহাত্রিশূলধারিণী মহাদেবী মাহেশ্বরী 
বৃষভমুষ্িবিলসিত বিমানে * এবং শক্তিহন্তা 
গুহরূপিণী গুহগেহির্না মমুরমৃতি-সমলঙ্কৃত 
বিমানে আরোহুণপূর্বক দৈতাযগণের সহ্তি 
যুদ্ধ করিতে রণাঙ্গনে সমবেত হইলেন। 

বেশ জানা গেল ততকালে আমাদিগের 
মধ্যে বিমানের বহুল প্রচার ছিল এবং মহিলা- 
গণও ব্যোমমানে আরোহণ করিয়! যত্র তত্র 
যাইতে সমর্থ ছিলেন। বিতর্ক হইব কার্ডি- 
কের পত্রী ও মাহেশ্বরী ত ময়ূর ও বৃষভার্ঢা 
ছিলেন 1? না একথা প্রকৃত নহে। পূর্বকালে 
মনুষ্যাগণ হংস, পক্ষী, বানর, খক্ষ, যযুর, মুষিক, 
গে বা বৃবভ ও মহিষ-প্রভৃতি আখ্যায় সমগ- 
ভুত ছিলেন, তজ্জগ উক্ত মনুষ্যশ্রেণীর নেতা 
বুঙ্ধার নাম “হুৎসবাহন,” বিষ্টর বিশেষণ 
“গরুড়ধ্বজ* কার্তিকের প্মঘুরবাহন,* গণপতি 
*মুষিকবাহ্‌ন;” হম “মহ্ষিবাহুন" ও কৈলাদনাথ 
শিব প্ৰৃষবাহন” বলিয়া সমাহত হইতেন। 
ভ্রান্ত পৌরাশিকগণ শিবাদিকে একটা বুড়া 





নবষ সংখ্যা! ।] 


বদু ও মুধিকাদিতে উড়াইয়া আমাদিগকে 
কুপথগামী করিয়া গিয়াছেন। . ফলতঃ কার্ডি- 
কেয়ের, বিমান ময়ূর ও শিবের বিমান গো- 
্তি্বারা সমলস্কত ছিল, কৌমারী ও ভগবতী 
সেই সেই বিমানে আরোহণ করিয়াই রণা- 
জিরে আগমন করিয়াছিলেন। রামায়ণের 
এই বিবৃতিও 'আমাদিগের উক্তির সমর্থন 
করিয়া থাকে । * 
ততো বৃষ মাগার পার্ধতা। সহিত: শিবং । 
বারুমার্গেশ গচ্ছল্‌ বৈ শুশ্র।ব রুদিতশ্বনম্‌ ॥ ২৭-৪ সর্গ 
উত্তর কাণ্ড। 
অনন্তর প্শিব পারতীকস সাঁছত বৃষদ্ড 
আরোহ্ণপূর্বক বাধুমার্গে যাইতে বাইন্ডে 
রোদনধবনি শুনিতে পাইলেন । 
কৈলাস-নাথ শিব, মানুষ ছিলেন, 
মানুষের! যে বলদ” ব্যবহার কবিয়া পাকেন, 
উহা স্থলচর ভিন্ন খেচর বাঁ উভচর লহে। 
স্থৃতবাং বুঝিতে হইবে শিবের এ বৃষ, এক্ূপ 
ফোন মহাযান, যাহা শৃন্ত গথে বিচরণে সমর্থ 
ছিল। ফলতঃ একালে যেমন সকলেয়ই এক 
একখটুনি বাইশিকল আছে, সেইরূপ পূর্বকালে 
সকল দেৰতারই এক একখানি বিমান ছিল 
ও থাকিত। দেবর্ধি নারদ যে বিহায়স পথে 
দিনের মধ্যে ছুইবার স্ভারতে আপিয়া দৈনিক 
সংবাদপত্রের কাজ করিয়া যাইতেন, এ বিষয়েও 
বিষানই তাহার প্রধান সাধন ছিল। আমর! 
নিষ্ে বহাতার্ভ ও বাযুপুরাণ হইতে কিয়দংশ 
উদ্ধত করিতেছি, তৎপাঠেই সামাজিকগণ 
বদয়ঙম করিতে সমর্থ হইবেন যে তৎকালে 
ব্যোষযানের কিরূপ বহুল ব্যবহার হইত। 


ইত দিযে দ্য রসাল ফেশীন্‌ বন বছ। 
বিমানখতমাযাধাং 


8১ 


হিনজাঁতর বৈচ্গানিক উন্নতি । 


৪৩৩ 


'আত্রীড়মিং দেবানাং গন্ধবাগ্নরসাং তথা! 


উদ্যানানি কুবেরস্ক সমানি বিষমাণি চ ॥ ১১-১২* জ 
| আদি পর্ব ॥ 
গন্ধমাদন পর্বতের (বেলুর টাগ?) 


* পাদদেশ হইতে খধির! স্বর্গ বা! মঙগলিয়! পার 


হইয়া ব্রঞ্ধলোক বা উত্তর কুক (সাইবিরিয়াতে) 
্রত্ধার সভায় যাইতে ছিলেন, “কষ দ্বৈপায়ন, 
তাহাদিগের গমনপথের খর্ণনাচ্ছলে ৰলিত্তেছেন 
গন্ধর্বব, অপসর ও দেবগণের ক্রীড়াভমি সকল 
শত শত বিমান দ্বারা সমাকীর্ণ ছিল। 
বাষুপুরাণ বলিতেছেন __ | 
বিমানযানৈঃ জমদভিঃ শতসজ্বৈর্দিবৌকসং। 
প্রভাদীপিতপধ্যস্তং মেরুং পর্বধণি পর্বণি (৬৮ 
তত্রেশানহ্ দেবস] দহম্রাদিত)বর্চলং। 
মহাবিমানং সংস্থপপা মহিয়! বর্ততে সদ। ॥ ৭৩-৩৪ অ 
মেরু পর্বতের স্তরে স্তরে দেবগণের চাকৃচিক্য- 
শালী অসংখ্য বিমান যান, চারি দিক্‌ সমুস্তাসিত 
করিয়া রহিয়াছে । তন্মধ্যে সুরজ্যোষ্ঠ ব্রদ্ার 
বিমান অতীব বৃহত্তর ও মহাগুণসম্পন্ন | 
সম্প্রতি পাশ্চাতাগণ বেলুনে আরোহণ 
পূর্বক উপর হইতে শক্তগণের গতিবিধি 
পর্যাবেক্ষণ :ও প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া কত জয়ধ্বনি পড়িয়া 
গিয়াছে । কিন্ত ইহার প্রায় ৫* হাজার বৎসর 
পূর্বে পুলস্তাকুলকেতু ইন্দ্রজিৎ কিন্তু এই 
বিমানযোগেই মেঘের অন্তরালে থাকিয়া! যুদ্ধ 
করিয়া! গিয়াছেন ? ইউরোপে ইহা প্রতাক্ষ 
দৃষ্ট না হইলে, আজি মামরা মনে করিতাম ইছ! 
কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নছ্থে। যথা. 


নাসা বেগগতিং কশ্চিৎ নচ রূপং ধনুঃ শরান্‌। 

ন চালা বৈবিতং কিঞিৎ হুর্য্যস্যেবাভ্রসংপ্রবে ॥ ৩৪ 

সতু বৈহারসন্গতে। যুধি তৌ রামলক্্ষণৌ। 

অচ দুবিষন্ছে ভিউন্ব্িধ্য।ধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২২ , 
্ ৮* সর্গ যুদ্ধকাঙ। 


৪৩৪ 


পাশ্চাত্যগণের উদ্ভাসিত বিমান, ইতিপূর্বে 
ইচ্ছান্ুসারে চালিত হইতে পারিত না, আরোহি- 
গণ পাহাড় পর্বত সমুদ্র ও নালে খালে পড়িয়! 
প্রাণ হারাইতেন ! কিন্ত আমাদিগের পূর্ব্-। 
পুরুষেরা মেই মান্ধাতারও বৃদ্ধ প্রপিতামহের 
আমলে এপ ন্ুকৌশলসম্পন্ন বিমান নির্্মীণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, তৎস]ুদয় মনের 
ভার তীব্রগামী ছিল ও চালকের ইচ্ছানুসায়ে 
চাঁলিত হইত, উহার্দিগের গবাক্ষ সকলও 
সবর্ণধচিত হইয়া লোকের মনস্তৃপ্তির সংসাধন 
করিত। দাহ বায়ুপুরাণম্‌_- 

তত্র তৎ পুষ্পকং নাম নানারত্ববিভৃষিতং। 

মহাবিম'নং রুচিরং সর্্ধক।ম উপৈযু'তষ্‌ | ৬ 

কাঙগগমং মনোজবং হেষগালবিষগ্ডিতং | 

বাছনং বক্ষরাজগা কুবেএসা মন্থান্মনঃ॥ ৭-৪১জ 

কোন কোন বিমান স্টিক বানাও নির্িত 
হইত, স্থৃতরাং এ বিষয়ে হিন্দুরা প্রভূত 
পরাকাষ্ঠ। লাভ করিয়াছিলেন ইহা প্রতীত 
হইতেছে। যথা 

দৈযোখতোগাং দিব্যং তব! মাক'শে শ্ষাটিকং মহৎ । 

আকাশগং ত্বাং মদ্দত্বং বিমান মুপপৎসাতে 1 ১৬ 

৬৩স্ম জাদিপর্ধ্ঘ। 

বযলিবে ছা! দেবতা, গঞ্ধর্ব ও মপ্মরোগণের মধ্যে 
বিমানেয় বাবহার 'ছিল, তাহ! ঠিকৃ। কিন্ত 
উহা! লইয়া, মর্ত্যলোকবাসী মানুষ আমাদিগের 
গাথা ফরিবার কি জাছে? এবং টহাও যে এ 
কালের বিদেশাগত বাইলিকল ও মটরকারের 
ভায় অন্তের সপত্তি নহে, তাহারই বা প্রমাণ 
কি? আমর! “দেবতা ও মান্য এক” এই 
প্রবন্ধে দেখাইব, আমর! তৃতপূর্ক ন্বর্গবাসী ও 
দেবতা এবং আমরা বর্গ হইতে ভারতে 
আসিয়। হাল্গষে পরিণত হটয়াছি, এখনও 


বদন 


[৭ম বর্ষ, পোষ, ১৩১৪ 


ভারত, সপ্তদেবলোকের অন্ততম দেবলোক 
বলিয়৷ পরিচিত এবং বিমানসকলও আমাদিগেরই 
পূর্বপুরুষ দেবগণ দ্বার! বিনির্সিত। আমা- 
দিগের প্রায় সমুদাক পুরাণেই বিমান 
নির্মাণের কাহিনী, বিবৃত আছে। আমরা 
মহাভাঙত হইতে নিযে কতিপয় পংক্তির 
অধ্যাহার করিয়া পরিপন্থিগণের এ কুতর্ক ও 
সনেহের নিরসন করিব । মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন 
আঘিপর্ষের একত্র বলিয়া গিয়াছেন -_ 


বৃস্পতেন্ত তগ্গিনী বরস্্ী ব্রদ্মবাদিনী। 

যোগসকা জগৎ কৃত্ন্ব মদক্তা বিচচায় হ 1 ২৬ 
প্রতাসসা চ ভাঙা সা বসুনামষ্টনস্য হ। 

বিশ্বকর্পা মহা ভাগে জজ্ঞে শিল্প প্রশ্লাপতি: ৫ ২৭ 

কর্তা! শিল্পসহশ্ব।পাং ত্রিশ নাঞ্ বর্ধকি। 

তূষণানাঞ্চ সর্ষেধষাং কর্ত। শি্পব তাং বরঃ ॥ ২৮ 

যে। দিব্য।নি বিমানানি জ্িদশ্ানাং চকায় হ। 

মনুধ। শ্চেপজীবন্ধি তত শিং মহাক্জানঃ ৫২৯-৬৬ জ, 


দেবগুরু বৃহস্পতির ভগিলীর নাম যোগ- 
সক্তা, তিনি অতীব ব্রক্ষবাদিনী ও প্রধান 
মহিল| ছিলেন। তিনি একাফিনী সমুদায় 
পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। তিব্বতৃদেশবাসী 
ধবাদি অষ্টনস্থর অন্ততম প্রভাসের ওরসে 
উক্ত মহাদেবী যোগলক্তার গর্তে শিল্িকুল- 
কেতু বিশ্বকর্মা জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই 
দ্বেবগণের হুত্রধর, স্বর্ণকার ও সহমত সহত্র 
শিল্প এবং বিষানসমূহের নির্শাণকর্তা ছিলেন । 
ভারতবাপী মহুষ্গণ চ্ঠাহারই শিল্পকলা 
উপজীবা করি! জীবন ধারপ করিতেছেন। 
আমরা যাহা যাহা! বলিলাম, প্রবীণগণ 
নিশ্চয়ই তৎপাঠে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন 
যে পুর্মাকালে আমাদিগের বিমান ছিল ও 
উহার নির্দাত৷ আমরাই ছিলাম, পরত্ক গপর 


নবম জংখ্যা |] 


কান ' বৈদেশিক জাতি নহে। অতঃপর 
আমর! অন্মঙ্গেণীয়. লৌহবত্মের কথা বলিব_- 
অধর্ববেদ বলিতেছেন -_ 
ছিরপাহী নৌরচয়ৎ ছিরণ্যবদ্ধন। দিবি। 
তত্রামৃতক্ক পুষ্পং দেবা? কৃঠমবন্থত 1৪ 
দিবি স্বর্গে মঙ্গলিয়াদিজনপদে হিরণাবন্ধন! 
ঘিরণায়ী লৌহময়ী নৌঃ নীয়তে অনয়া স্থল- 


বানবিশেষঃ অচরৎ চালিত! অভূৎ। দেবাশ্চ 


দেবাখ্যনরাশ্চ তত্র তস্যাং নানি অমৃতত্ত 
অমৃতলোকন্ত ন্বাস্থাকরম্বর্গভূমে; পুষ্পং 
ওধিবিশেষং কুষ্টং অবন্থত সংস্থাপিতবস্ত: 
বন্থু যাচনে ইতি চান্দ্র ব্যাকরণং। ধাতৃনামনে- 
কার্থবাৎ' অন্র বনধাতোঃ স্থাপনার্থ এব 
গৃহীতঃ। 

ভৌমন্তর্গ মঙ্গলিয়া-প্রহ্থতি স্থানে লৌহ- 
নির্শিত এক প্রকার নৌকাক্কতি স্থলযান ব্যবহৃত 
হইত। দেবাখানরগণ উহাতে অমৃত ভুমি 
বর্ণপ্রতব কুষ্টনামক ওষধি স্থাপন করিতেন। 

ছিরণান্বা: পন্থান জাসন্‌ অরিত্রাণি হিরপানা | 

ন।বে। ছিরণ্যয়ীয়াসন্‌ বাকি: কৃষ্টং নিরাবহন্‌ ৪৫ 

দিবীন্তি পূর্বান্তবৃত্িঃ স্বর্গে পন্থানঃ মার্গা 
হিরণ্যয়! হিরখুত্া লৌহময়া আসন্‌ অগিত্রাণি 
চক্রাণি হিরণ্যয়া লৌহময়ানি আসন্‌ নাব শ্চ 
হিরণায়ী ছিরপ্নয্যঃ লৌহনিশ্মিতা আসন্‌ অভবন্‌ 
দেব যাঁড়িঃ নৌভিঃ.করণৈঃ কুষ্ঠং কুষ্টাখ্য মোঘধি 
বিশেষং নির়াবহন্‌ বাহিতবস্তঃ স্বরগাৎ স্থানাস্তরং 
নীতবস্তঃ 

স্বর্গের পথ সকল লৌহময়, 
(ওয়াগনাকৃতি স্থলযান বিশেষ) সকল লৌহময় ও 
উহাদের চাকা সকল লৌহ্ময় ছিল। দেবতার! 
উজ লৌহময় নৌকায় করিয়া লৌহময় পথের 
উপর দিয়া কুঠনামক ওঘধিসকল দেশ দেশী- 


হি্টুজাতির বৈজ্ঞানিক উন্নতি । 


নৌক! 


৪৬৫ 





স্তরে লইয়া যাইতেন। কোথায় কোথায় 
লইয়া! যাওয়া হইত? তাহ! বলিতে যাইয়া 
অথর্ধবেদ বলিতেছেন-- 
& উদণ্ড, জাতে! হছিসবতঃ স প্রচাং নীঘসে জনং | 
তত্র কুষ্টন্ত নাগানি উত্তমানি বিভেজিরে 8৮- 
প্রথম খঠ-_+০৭ পৃষ্ঠা। 
হে'কুষ্ঠ ! সত্বং হিমধ্তঃ হিমালয়ন্য উদ, 
উদ্দীচ্যাং দিশি জাত; উৎপননঃ সন্‌ পশ্চার্দিতি 
শেষঃ প্রাচাং হিমালয়স্ত পূর্বন্তাং দিশি জনং 
জনলোকং অতএব বর্তমানচীনদেশং নীয়সে 
নীতোভবসি। দেবা স্তাং লৌহবর্ঘ্না লৌহ- 


* যানযোগেন স্বর্লোকাৎ জনলোকং নয়র্তি। তত্র 


তশ্মিন জনলোকে কুষ্টহ্য তব নামানি সংজ্ঞাঃ 
উত্তমানি উত্মতাং নানানামোতকর্ষং বিভেজিরে 
ভেজু, 

হেকুষ্ঠ! ভুমি হিমালয়ের উত্তর দিকে 
দেবলোকে জন্মগ্রহণ কর ও দেবতার! তোমাকে 
লৌহবক্মযোগে হিমালয়ের পূর্বদিকৃস্ব জন 
লোকে লইয়া যাইয়া থাকেন। তথায় তুমি 
নান! উত্তম উত্তম নাম ভজনা কর। 

মহামতি সায়ণ এই মন্ত্রগুলির কোন 
ব্যাথা করেন নাই। কাজেই আমরা এই 
গুলির ব্যাখ্যা কিতে বাধ্য হইলাম। প্রায় 
সহত্র সহ বেদমন্ত্র ব্যাখ্যাহীন রহিয়াছে, 
স্থতরাং এগুলি ঘে কৃত্রিম ভাহাও কেহ মনে 
করিবেন সা। মহামতি শঙ্করও ছান্দোগোর 
বহু মন্ত্রের বু অংশ বিনা ব্যাথ্যায় পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে বদখ্যাকর্তা ভিন্ন 
মন্ত্রকর্তীর! কিংবা বেদ অপ্রাধী নছেন। 

এখানের্শব্তর্ক হইতে পারে যে আমরা 
কেন হিরণ্য শব্ের গ্রসিদ্ধার্থ “অকুপ্য” অর্থা 
বর্ম ও রৌপ্যের পরিহার ককিলাম। কিন্ত 


8৪৬৬ 


লৌফিক কোবসমূহে হিরণ্য শষ উত্ত অর্থনথয়ে 
গৃহীত হইলেও বৈদিক কোষ নিখণ্ট, হিরণ্য 
শকের ধরূপ লৌকিকার্থের স্মভিবান্তি করেন 
নাই। নিঘণ্ট, বলিতেছেন__ 

হেম, চুর কুলুষ, অয়:, হিযণাং পেশ 

কশনং, লোহং, ক্কনকং, কাঞ্চনং, তর্খ। 

অনৃতং, মরুৎ, দত্রম্‌, জান্তরূপম্‌ 

ইতি পঞ্চদশ ছিরণা ন।মান । 

হৃতরাং বুঝা গেল বৈদিক যুগের কোন 
এক সময়ে স্বর্ণ ও লৌহই হিরণা শব্দে সংস্ুচিত 
হইত) রৌপোর নাম অবরজ যুগে গৃহীত 
হইয়া লৌহের নাম পরিত্যাক্ত হইয়াছে। খগ্‌- 
বেদের বহস্থলে হিরণযশব লৌহার্থে প্রযুক্ত 
রহিয়াছে, আমরা যথাসময়ে তাহার অবতারণা 
করিব। যাহ! হউক যখন নিঘণ্ট, স্বয়ং 
হিরণ অর্থ অয়ঃ ও লৌহ, উভয়ই বলিতেছেন 
এবং পথ ও যান মকল যখন স্বর্ণরৌপা নির্মিত 
না হইয়া লৌহ-নির্শিত হওয়াই সম্ভবনীয়, 
তখন আমর! বিশ্বাস করিতে বাধা হইলাম 
পূর্বে আমার্দিগের লৌহময় রেলপথ ও ওয়া" 
গন ছিল। তবে তাহা টুলির মতন হস্তে 
চালিত হইত, কি বাম্পবেগে চালিত হইত, তাহা 
ছুরধিগম্য | কিন্তু যাহারা ব্যোমযাঁনের বেজ। 
বাশ্পের শক্তির পরিচয় পাইয়া ছিলেন, তাহার! 
যে ভৌম লৌহ্বর্ত্রে উহার বিনিয়োগ করিয়া 
ছিলেন না, ইহা হইতেই পারে না । পা'ুবগণ 
যে নৌকায় আরোহণ করিয়। গঙ্গা! পার হইমা- 
ছিলেন । উহা বন্যুক্ত ছিল! ম্ুতরাং উহাও 
যে ট্রিমার বিশেষ ছিল রা, তাহা কে জানে? 


ব্জদর্শন। 
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ততঃ প্রবাসিতে। বিদ্বান বিদুয়েগ নয়স্তদ! | 
পার্থান।ং দর্শরামাস মনোমারুতগামিনীম্‌ 18 
সর্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতা।কিনীং। 
শিবে ভাগীরখী তীরে নরৈ বিশ্রংসিতিঃ কৃতাম্‌ ॥€ 
১৪৯ অ-_লাদিপর্যব। 


এখানে আরও একটি তর্ক হইবে যে, আমর! 
“অরিত্র” অর্থ চাকা করিলাম কেন? অমর 
বলিতেছেন-__ 
নৌকা দগুং ক্ষেপণিঃ মাং 
অরিব্রং কেরিপাতকঃ। 
নৌকা দণ্ডের নাম ক্ষেপণী বা দাড় ও 
অরিত্র এবং কেনিপাতক শবের অর্থ হাইল। 
কেন না উহা জলে (কে) পড়িয়া থাকে। 
কিন্ত লৌকিক কোষে বৈদিক শঙ্দের প্রাচীন 
অর্থ বহুত্র গৃহীত হয় নাই। বেদে শর্া শব্দ 
সুখ ও গৃহ উভগ্ন ভার্থেই প্রযুক্ত রহিয়াছে, 
অথচ আঅমরাদি উহার নুখার্থমারের পরিগ্রহ 
করিয়াছেন । ফলত; 
খচ্ছতি গচ্ছতি অনেন 
ইতি ধ ধাতারিত্র প্রতায়েন 
অরিভ্র যিতি পদং গিদ্ধং স্যাং। 
ন্বত্তরাং অরিত্র অর্থ চাকা হইতে "শারেই 
মা এরূপ নছে। অর্ণবমানৈর চাকা সকল 
জলে পড়িয়া থাকে, ন্ৃতরাং সে গুলিকে অরেশে 
*কেনিপাতক” বল! যাইতে পারে। যা 
হউক আমরা! যাহ! বাহ! বর্ণনা করিলাম, তরসা 
করি বিবেকশীল অর্ধীয়ান পাঠকগণ তাকাতেই 
তৃগু হষ্টরা আমাদিগের বিমান ও লৌহবন্বের 
অন্তিত্বে আস্ীবান্‌ হইবেন। আমরা পরবর্তী 
প্রবন্ধে কামান ও বন্দুকের কথা বলিব। 
, জীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিভারত্ব। 


| ছি-ীন্ভিল্াঁচ 
শ-পদী-কবিতা। 


[-জডিঘক্তি | 
স্ঁ 
ৰ (নারাঁঠ, পু পু | 
গর গা) দান দিছে চারে নীল কিন “২৯৯ কাত ভার চদিগীকে 


মাজা চিপে জাতী: করীউর্ীত উরুর জাটকীত চি ৯ রিও ছি "২৪ চা 


ড় ও 
ননউপচ্ত তা্তী যে পর্টাজ হানি টি রাগ সুর 5১২ চ্গারজ্চাক্াভত  ডাভাক 
| নে দহা3চ আেরিধরে দ্বেকে স্বাছে- পর রসন্ঈ তার ক: ১৯০ ঢুকাতে ৪ন্ীন 
লাম্টাচ | ইং হর জা নন্ট রেড শির হয়ে অনি, ওতুদাকাক ভচ্ঘাচা ক | কক্তা্ চক 
তল ও উদ চচ্ষু, ছুটি, যুহার যে সুমায:এসেনা্ক বীলিমারনত চাঁভাজতি চাপ ভিলজ্তাতি 
ওক সি ১ উন জোন কে? বম ল্বর “উপর খন্ষন নিারেতে | হওীচাছভ় |হাচীক্ 
জা চমনন্বর্ম জে সুয়ে পড় হক গেহবলী)ম্বচ্ছ জলাটেওএং ক ৩ ভিজ চিম্তভার পি নি্ভী 
১০, ০৮ সু করে বাসা) ই উাক- বরোকান ী পচাচ্ষা চান্স 
দহ ফান ৮" ককফনিয়ে পাস্তিয জাধার-১১+ক্ষোথা উবে তোখা/গবইহে অন্ন? টেট চা 

৷ ০গআঁককেলেও তোমার পালে; কোন :পথিক চাঁবেসা ই দিজন্টী ভগীক টান চাতক 
টা নিস মির নি বৈবে অপিনি লিহীষ:ত চাভাহ১ চাভাঙশ্তিদ১ 2 


নর ২৯ একাপর্ধী আতিসী আশা আট শনি শিক চি চটি ভক্চুগী রে 
কারার, স্ানকিয সতের জাচশ্টীড়ু শীত হক্তত চা 
| ৃ তোমার র রূপে ৷ ছোমাঁয়িতে দৈহখানি, করেছে | ইন্ধন) 
85 ইল টি হ পি রঃ হা ডক কা থ্কানাক১ ফী ভীকুচীগ 

এ য়ে রন যাচ্ছে; দেখ পড়ায়, উস 
৮৮৮ চাটি কুক চিত ১ ৯, পুড়ে এ ছু, ৮৯২১ ৪ কী” ছাীচ সি) বাচা 
সীধ্য'ন ক রুদ্ধ কুর সেই দাহ; দেখো অনুক্ষণ কা্তরী গুচযাভ 
চযজ্াহা দা? | খা চিনা টিভি ১ | 

যাচ্ছে কাকারে ভীষপে মূ ৃ 

রাকা: নানা) টা হারান রা চাক কনক চা *» চাডারটাচাতার 


দরগা [নর 2) তরুন হোয়োন তি কহে রী, 7, ছাকাক্রছাশী ১ ২ লাকী 
চালা চা জেনো মি ভামুর অমর ৮ গাভ তর্ক গলাগ 
85 অন্ন পতিতূভাবেধ আবাঢদতক্র যদি, হারা ভাচাচক ক্যাৎ চকতাছ ভা 
চালাক | আাক্চিতও সান কোথা ২ লাগে হার ্রক্রদুেনে ্ চিক $রুক্গী 
বস্তত খুইইবাজ হিল তোমার, কার শক্ঠোহউিগীক লাশ ক্যা হযাাগ 
চির চা খা লাগি জু ভানোনা ফর্ম গার চাক দাকগীচ 
উচ্চতা কী | জী গা চিত দর্যাছচীজ। 1 রঠাছ। জাল সিমি | রচাক্ত 
চাচাত দচানকচুক্ষি চাচা 9 ঠীদ ছি পুচ ঢা এরাও হার ছা চাতকতে হাক নীট 

। খন্ড শা , শিয় চিক পকান্তু তাছি প্রি উিক্ 








রাজতপম্থিনী ৷ 


[ জীবনীপ্রসঙ্গ ] 


পপৃথিবীর মত সর্বসূহা হও, “গঙ্ষার মত 
শীতল হও,” বঙ্গীয় প্রোড়া ও বৃদ্ধা গৃহিণীরা 
অন্তান্ত গুভাকাজ্ষার সহিত এই বলিয়া 
আজিও কুলকন্তা এবং বধুদিগকে আশীর্বাদ 
করিয়া থাকেন। এই সর্বসহ ভাব এবং এই 
ঈীতলাশিহারাণীমাতার চরিত্রকে বড় মধুময় 
করিয়! তুলিরাছিল। এই গুণ বিশেষ ভাবে 
তিনি স্বীয় মাতৃদ্দেবী হইতে লাঁভ কবিয়াছিলেন। 
শেবোক্তার ভাস্কর্য্যবৎ স্থির ধীর মুর্ধ তাহার 
হৃদয় মাধুর্য অবিকল প্রতিবিঘিত করিত। 
কথ! খুব অন্ন কহিতেন, কিন্তু তাহা কারুণ্যে 
এবং ন্েহশীলতার শ্রোতার হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ 
করিত। সহিষুতা এতদূর যে মাল বৈদ্যের 
বারা চক্ষের ছানি তুলিবার সময়ও যন্ত্রণাস্চক 
 মুখরিকৃতি কি কোনরূপ শব করেন নাই। 
সচরাচর যেরূপ বসিয়! থাকিতেন, ঠিক সেই 
ভাবেই ছিলেন। 

মছারানীমাতার ' সহগুণের কথা বলিতে- 
ছিলাম) যে শিরঃপীড়ায় সাধারণত 'অন্তে 
পাগল হুইয়া উঠে, তাহা লইয়া তিনি , সহজের 
মত লোকের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতেন, ,যেন 
কিছুই হয় নাই। এক দিনের কথা বলি। 
অপরাহ্ে তাহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি। 
বুরিলাম কল্যকার মাথার বেদনা তেম্নি 
আছে । একাদশীর ক্লেশে মুখ শুকাইয়াছে। 
পূর্ববদিন হবিষ্যান্ গ্রহণের পর বমন হইয়াছিল, 
পেটে কিছু'ছিল লা, হুষ্তরাং উপবাস ছুইটা। 


স্‌ 


তথাপি প্র্ল্রতার এবং দয়ার জ্যোতি মুখে 
দীপ্তি পাইতেছিল । কিন্তু আশৈশব আমি 
তাহার ক্রোড়ে লালিত পালিত হুইয়াছিলাম, 


. আমায় বড় কিছু লুকাইতে পারিতেন না। 


একটুতেই বুধিলাম যন্ত্রণা বড় কষ্টকর। বলিলাম 
মাথার বেদীর উধধ আনাইয়াদিই ? ম! হাসি- 
লেন__“না, আজ কাজ নাই!” আমিঞ্জেদ করিয়া 
বলিলাম, “কেন মা, শারীরিক, মানসিক সকল 
কষ্টই কি ইচ্ছ! করিয়া পাইতে হইবে ৮” মাতা 
তাহাতে কেবল হাসিয়া আমার সঙ্গে একটা 
গুরুতর বৈষন্িক কথায় প্রবৃত্ত হইলেন। 

কুমার মহাশয় যখন মহারাণীকে শ্রবুদ্দীবনে 
লইয়া যাইবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিজেন, 
সেই সময়ের এক দিনের কথা । তখন শ্রাবণ 
মাস। মা পিত্রালয়ে গিয়াছেন শুনিয়া বৈকালে 
দেখা করিতে গেলাম। ত্বাহার অন্থখের কথা 
পূর্বে জানিতে পারি নাই। আমি অন্দরে 
প্রবেশ করিয়া বরাবর উপরে গেলাম । পুজনীয়া 
ভীস্ুন্দরী দেবীও তীহার জ্যাঠাই দা সেখানে 
ছিলেন__গৃহমধ্যে মাতা শয়ানাবস্থায় তাহার 
অর ও চক্ষুরোগ জনিত মাথার বেদন! হুই- 
য়াছে। দেখিয়! আমি হুটিয়া গেলাম । আমার 
নাম শুনিয়া মা উঠিয়া বলিলেন। নাতরাং 
আমায় আবার যাইতে হইল । যলিলেন বমন 
করিয়াছেন, শরীর ভাল নাই। কিন্তু তখনই 
যেন কিছু হয় নাই, এই ফচাবে ভ্রীবৃন্দাবন যারা 
কথা ভূলিলেজ। 


নবম সংখ্যা । ] 


একদিন ভাতদ্রমাসে মাতাকে প্রণাম কন্িতে 
গেলাম। কি কথায় বর্ধমানের প্রাল- 
রাজা প্রতাপ চাদের কথ! উঠিল । এমন 
সময় সম্বাদ আসিল, যে কবিরাজ মহাশয় 
আঁদিয়াছেন ! শুনিয়া মহারাণী ত্রৈলোক্যকে 
বলিলেন, তোমারই এ কাঁজ ! এবং হাঁসিলেন,। 
কবিরাজ হাত দেখিয়া কহিলেন যেজ্বর আজ 
আরও প্রবল। তিনি ন্গান করিতে বারণ 
করিলেন | মহারাণী বলাইলেন *গরম জলে 


আজ দান করিবেন কাল আর কঞিবেন ন ট 


মাতার মুঠি দেখিয়াই বুঝিদ্াছিলাম, শরীর বড় 
অনুস্থ, গ্গান করিবার জেদ্‌ দেখিয় আমি বলি- 
লাম-_-কাল জ্বর প্রবল আপনিই হইবে, গান 
আর করিতে হইবে! | পরদিন গাছে গিয়া 
দেখি, তিনি বড় অন্স্থ। অনাবৃত মেঝের উপর 
একটা বালিশ মাথায় দিয়! শয়ন করিয়া আছেন, 
তাহার পিতার প্রাচীন বিশ্বামী ভূতা বাহাস 
করিতেছে, অল্নদাসী মাথ! টিপিয়া দিতেছে । 
নিতান্ত পীড়িত না হইলে মাহা কথন শখ 
গ্রহণ করিতেন না, কাহারও সেব' লইতেন না। 
আমি বিছানায়” এয়ন না! করার কারণ স্রদাইলে 
বলিশেন.যে মেঝে খুব ঠাণ্ডা । এট সমগগে 
তাহার খুল্লতাত মন্োহন সান্কাল আদিহেন। 
আমরা উভয়ে মহারালী" মাতাকে বছিক15, 
নিজের অধস্বে অন্থথ এভ বাড়িক্জা ঠেল। 
এই অস্থথের জন্ভ আপনার ধর্খচর্চারও ত 
ব্যাঘাত হইতেছে, আজ ত আর আক কলিতে 
পাইবেন না? তিনি কেবল হাসিকদেন, কোন 
উত্তর করিলেন না। বু 
মার একদিন তাঁহার শরীর অন্স্থ হইলে 


4৮ 
” 


রাজনপন্থিনী। 
তাহার শরীর ক্রমশ খারাপ হইতেছিল। . 


* করিলাম। 
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অনুসন্ধান করিয়৷ জানিলাম, শীত পড়িয়াছে, 
তথাপি জানাল! বন্ধ না করিয়াই শয়ন করেন। 
এজন্য . আমি মাতাকে একটু অশ্ুযোগ 
তাহার সমক্ষে ত্রিলোক্কে 
বলিয়া দিলাম যে ছুইটা নীল' কাপড়ের পাদ 
যেন মুখার ও পায়ের দিকের জানালার জন্তু 
প্রস্বাত করা হয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিলাম যে হাত পা জ্বলিতেছে। 
কাগজীলেবুর রস দিয় মালিস করিলে 
শাতল হইবে। ত্রৈলোক্য লেবু আনিতে চলিল, 
কিন্ত মা মান! করিলেন । 
আমার ধারণা হইয়াছিল, যে রাত্রের 
ঠা বাতাসে তাহার অসুখ সারিতেছে না। 
মার তাচ্ছিল্য দেখিয়া ত্রেলোক্য পর্দা প্রস্তুতের 
প্রতি আদৌ মনোযোগ করে নাই, অথচ 
রোজ আমি তাগাদা করি। পরদিন মহাঁরাণী- 
মাতার শয়ন-সঙ্গিনী-ত্রাঙ্মপ-কন্তাদের তাহায় 
স্মুখেই জিজ্ঞাসা করিলাম জানালা খোলা 
ছিল কি বদ্ধ ছিল? মাহাসিয়! আপনিই বলি- 
লেন, তিনি ঘুমাইলে কে একবার বন্ধ করিয়াছিল, 
*রে তিনি খোলাইয়া দিয়াছিলেন। আমি 
পচতর ব্যবস্থার ব্যস্ত হইয়া উঠায় পরদিন 
মহ'পাণীর বৃদ্ধ; পিসি ঠাকুরাণী বলিলেন-_ 
৮২ ২ইেই কি দিতে দিবে ? সেবার বেশী 
ব্যাথাম হতেও দিতে দের নাই!” কথাটা 
তাহার, গো রী হইতডেছিল। আমি একটু 
দুধ ই জুধাইলাম _্সতাই, মা, পর্দা 
তৈয়ারি হলেও কি আপনি দিতে দিবেন 
না ?” মহারানী হাঁসিলেন, আমাষ খুসী 
করার ভন্য বলিজেন_-প্কতক সময় দিতে 


দিব!” 
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টি | [িগাঙ্াগা | 0 গত ঠাৎ চাচা 


াধ্যাশিউপিকাপিপ উওর 


রক হি োগলীল্চ দক চারা 1 রীতা পচা শি শন চন চাচা" চাড়া 


| চিক লাশ ভীচাচীক 15 ক গাদা পরার্থনাসাক * লাশ ক্্যাভাত তায় দাণক 
শীতকাত [কি কাতান একা একহাত টদ্যাননীগ কাক জী আগত 
কাকার ক চাতত ইজরবী১একভাঙ। ০ রি চট দাত শোভা জ্চাচ 
নিলৎ চতৃতাশক নি বসির অমারকশি কর, অসতিয়্রকেত- সক 9১ ছাতক গিদাত ছাল 
০৫ হাগদাজ চক্যনানিুলা কর, উজ্ব ধর, নুদীর করছে! তি তি জী 1 ছিঠাতাতীজ 
চাচীক |াণচ্চ্জা ক্টাকার্জীগ্রততকর উদ্ধত সায়, একটীউপনডু । শ্রাবণ ছে জামাত কোন 
মাগী | রিড ইল কর। বনি মিসর করছেন । ইিস্তভীজ সীম) ৩৩ ছাচাণীক 

ভ হ্চীক হকার চিসী আচ তি ক্ছিত “৯৬ শিক লীতী চটি টাকে 


ক সবার 
ক্ষীর কনা ০১ নি তরে সঙ মক রহ ক ১১৯ -স্যাত উস রী ৮৪৪ 


সৃষ্গ্র্‌ 'কৃর. সকল, কৃর্ে শান্ত তোমার হা ৃ 
চুরণপন্সে £স্পদিত 
ক্যাচ ১ আাহউ সত কহ করছে, কট কাপ উট জাত, 


ন ত নান্শত ক 
[ছি রুগী টত্কা ব্তিকুর কর -নৃন্দ কর, নং হে ৮ মাও চস গর দা ভেজে 
চিভতাঞ্। [নিক কাক্িভত 5৮সি) ২৩ ই: 5 এ রবী রত রর ূ ক শাক নানি 


তাগন্ টান চক অজযাশিন টিটিহ ও নুর হংগীজ গাছে 
জার বাতা কেশ্পিসের প্রতি। টন 
ছাক্গা। জক্টাক- টা নী লজ শা হিকও 





চা”) হাতি কৃমি হে যোগে বৈ হেরি আলোর বাতি, নাটক উকা্ী চাড়াক 
18 ছি আনারখো, শতবার হারাইক়া পথ) 122 টি কির তানিক 
ঙ্রাচচীক ক চ্হারয়ে বোধ অঠীম 1 শতধার তপ্রমনোরখ, : : ৮:৩৬ লে ঠতীতি কহ 
শী | দাচ্রর ভীঁবিযাছি, উই-বুকি, ওই বুঝি জ্ঞানী র--াতি ! সত পদ ইক লক 
দ্যা চান বাড আমি, তজি-রাজপথ ছাড়ি, হঠগর্কে মাতি, ::- 5 দ- ঢাকারগী দল 
ক্যাপচা, ধর্থর শবে, চালায়েছি সাধনার রখ): ৮2 টি আটা 
শি চান ৭ ' জঙন্মতিস্ভাডি গেল রথচক্র ! হায়ছে বিপদ 1:77 কভার তানহা ফাঁাধ 
চক "! ঠা ফৌগ। কোথা ? বিকোগের খোর বলে পোহাষট্ রীঁতি'চিপওর নর চনত 
দু ঢাল” ' ভারতে, ছে বৈধব | তোমার ও লাধন কাঁনলে "2. চরত তাত তা 
না ,ার ভীভদ্ুকদিঙ্গ পশিলীম, মর্ম চির সৌভাগ্যের ফলে? : লতা উল চচতাজ হত 
্চী তা দক আনম! তক্তিকনা মুখে দিলে; টাটা অক রে তটিক হানা 
তি চাল 'নীজীল এও মম, বসাইয়া প্রেগের আসমেত ক কীভী € ক দা 
ততদী চাচা কঙ্জীা সে দেউল, মঠ, ইচ্টদেখ ত্রীষ্টের মূরতি ; টি 
কি হন্দর ! শব্ধ ঘণ্টা বাদ) হয়জগরা জারি চাড়া নগীকতে ঢাক 

চুদ তপতি * জীদেবেস্াঙ্গাখ সেন। 





বঙগদর্শন। 
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শক্তি | 
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একদিন ঘে সময়ে যুরোপের জ্ঞানের এর্বরধ্য 
হঠাৎ আমাদের চোখের সমূখে খুলিয়া 
গিয়। আমাদের দেশের নুতন ইংরেজি শিক্ষিত 
লোকদিগকে “ একেবারে অভিভূত করিনা 
দিয়াছিল সেই সময়ে রামমোহন রায় আমা- 
দের স্বজাতির পৈতৃক জ্ঞানভাগ্ডারের হবার 
উন্মুক্ত করিয়া দিয্লাছিলেন। তখনকার 
নিতান্ত শিশু ও ছুর্বাল বাংল] গস্ভেও তিনি 
উপনিষং, বেদান্ত প্রভৃতি অগ্বাদ করিতে 
প্রবৃস্ত হইয়াছিলেন। তিনিই সেই ঘোরতর 
ইংরেজি বিগ্ভাভিমানের দিনে জ্ঞান ও ধর 
সম্বন্ধে আমাদের দেশের দারিজ্রোর লজ্জ! 
দূর বশির দিবার জন্ত প্রথম দীড়াইয়াছিলেন। 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'আমাদের মন হইতে সেই 
অগৌরব অল্পমাত্রও দূর ন! হইয়াছিল ততক্ষণ 
আমর! নিতান্ত নিঃসম্বল ভিক্ষুকের অবস্থায় 
আমাদের ইংরেঞ্জি মাষ্টারের মুখের দিকে 
চাহিয়। অঞ্জলি পাতিয়! দীড়াইয়াছিলাম। 

কিন্ত কোনো বড় জিনিফকে কথনই 
ভিক্ষা করিয়া! পাওয়া যার না। নিজের 
ঘরের মূলধনটি আমর! যতটা পরিমাণে খাটা- 
ইব, বাহির হইতেও ততট! পরিম্নুণে লাড 
করিবার অধিকারী হুইব। বাণিজ্যে বসতে 
লন্গী এবং ভিক্ষানাং নৈব নৈধচ কথাটার 


অর্থই তাই। ছুই কারণে ভিক্ষুকের দৈল্ত 
ঘোচে না, এক ত পরের নিকট হইতে তাহার 
উদ্বত্তের অংশ পাওয়! যায়-কখনই তাহার 
উশ্বর্যয আশা কর! যায় না, দ্বিতীয়ত ভিক্ষুক 
যতই ভিক্ষা করে ততই তাহার নিজের চেষ্টার 
প্রতি বিশ্বাস পর্যাস্ত চলিয়া বায়। এই জন্ত 
ইংরেজের দেশে সমাজের হিতের গ্রাতি লক্ষ্য 
করিয়া ভিক্ষাবৃত্তিকে দণ্ডনীয় কর! হইয়াছে । 

রামমোহন রায়, ইহুদি খৃষ্টান ও মুসল- 
মানের ধর্মগ্রন্থ হইতে তাহার সার সঙ্ধলন 
করিয়া শ্বদেশীর সন্দুথে উপস্থিত করিয়াছিলেন 
কিন্ত এই সমন্তকে গ্রহণ ও ধারণ করিবার 
জন্ত লজ্জার সহিত ভিক্ষার পাত্র বাড়াইয়! 
ধরেন নাই; আমাদের লক্ষ্মীর তাণ্ডারের 
সোনার থাল বাহির করিয়াছিলেন $__আমা- 
দেবর অধিকার যে কোন্থানে ছিল তাহাই 
তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। 

এই আমাদের ম্বদেশীয় অধিকারের পথেই 
যাগ্া করিয়া 'আঙগ বিবেকানন্দ প্রত্ৃতি 
মনন্বী এবং সেই সঙ্গে আশমীদের সমস্ত দেশ, 
ইক্কুলের ছাত্রতাবকে* কাটাইয়! পৃথিবীর 
জ্ঞানিসভায় নিজের গৌরবে প্রবেশ করিতেছে। 
এমনি করিয়া গিজের সম্পদে মাথা ভুলিতে 


'পারিলেই জাষর| বিগ্মানবের, জানশীলান 
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. নিঃসস্কোচে আতিথা গ্রহণ করিতে পারি-- 
নছিলে সু্টিভিক্ষ! এবং উচ্ছবৃত্তি করিয়াই দিন 
কাটাইতে হয়। সম্পদকে নিলয়ের মধো 
অনুভব করিলে কেবল যে গৌরব বৃদ্ধি হয় 
তাহ! নহে,শক্তি বুদ্ধি হয়। 

রামমোহন কাধ এই যেমন আমাদের 
জানের অধিকার আমাদর চিত্তের মধ্যে 
প্রশ্ত করিয়া দিয়াছেন অগ্যকার দিনে তেমনি 
আমাদের আর এক রামমোহছনের প্রয়োজন 
ধিনি আমাদের শক্তির অধিকারকে সেইরূপ 
আত্মগৌরবে উন্মুক করিয়া! দিবেন। জ্ঞানের 
যুগের পরে কর্মের যুগ। প্রথম আশ্রমে 
বিস্তা এবং দ্বিভীয় আশ্রমে শক্ির প্রয়োজন । 

এই শক্তির মুর্তির দিকে যখন চাই তখন 
মুরৌপ তাহার কামান বন্দুক মেলিয়া তাহার 
জাহাজের মাস্তলের শিং উ“চাইয়। আমাদিগকে 
একেবারে অতিভৃত ও বিহ্বল করিস্বা দেয়। 
এই প্রকার মুগ্ধ অবস্থটতেই আমাদের ভ্রম হয় 
যে এই শক্কি.বুবি ভিক্ষা করিয়া, দয়বার 
করিয়া, দরখাত্য করিয়া পাওয়া যায়। এই 
জন্তই আমরা ঘরের কোণে অর্ধশয়ান অবস্থায় 
বলাবলি করি ইংরেজ অনুগ্রহ না করিলে 
আমাদের উপায় মাত্র, নাই, আমর সম্পূর্ণ 
অশক্ত। 
এই সময়ে 'আমাদের দেশে এমন একজন 
মহাপুফুষের আবশ্তক যিনি আমাদিগকে এই 
কথ! স্পট করিয়! বুঝাইর়। দিধেন যে, এ বন্দুষ 
কাঁমান জাহাজ রেলগাড়ি উপরকার ফেন! 
এবং বৃদ্ধদ মাজ--উহনাপগ নীচে কি আছে? 
হাছুষের চিতসমুদ্র। সেইখানেই শক্তি, সেই 
খানেই তক্তি, সেইখানেই ত্ঠচাগ, সেইখানেই 
ধর্ম। সেই “মহাপুরুষ আমাদের মধ্যে এই 





বঙ্গদর্শন । ! 
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বিশ্বাস দৃঢ়রূপে সঞ্চার করিয়া! দিবেন মনে 
আমাদের জাতির অস্তঃকরণে্র মধোও আমা- 
দের নিক্ের শক্তি নিহিত আছে। তাহ! 
আগ করিবার শক্তি, তাহা প্রাথ দিবার 
শক্তি, তাহ! বিশ্বাস, তাহা নিষ্ঠা। তাহ! গুলি 
নহে, গোলা নহে, পাল নহে, মাত্বল নহে। 
আমাদের সেই অস্তরতর শক্তিকে উদ্বোধিত 
করিয়া তুলিলে তবেই আমর! অন্ত প্রবল 
জাতির শক্তির দৃষ্টান্তকে যথার্থ অকুষ্টিতভাবে 
পৌরুষেব সহিত গ্রহণ করিতে পারিব । নহিলে 
কেহ দয়া ক! রিয়া দিলেও লইতে পারিব না। 
নিক্গের চোখের জ্যোতি না খাকিলে মধ্যাহু- 
লুর্য্যের জেোতিবর্ধণে কোনে! কাজ হইবে ন।। 

বহু চেষ্টা ও বাকাবায়ে রাজকীয় মন্ত্রণা- 
সভায় আমাদের দেশের লোক ছুই জনের 
জারগার় চারজন বনিতে পারে কিন্তু সেত 
শক্তি নহে, তাহ! নিক্ষলতা। এমন কি, 
তাহাতে শক্তির হানি হয়। আমরা নিজের 
জোরে প্রবল হইয়া উঠিলে যেদিন মস্ত্রণাদভার 
আমাদের নিজের স্থান দখল করিয়া বলিব, 
যখন অপর পক্ষে দায়ে পড়িয়া বসাইফেস্এবং 
আমর! দান্িত্ব লই] বলিব তখন তাছু! নিক্ষল, 
হইবে না_ভাহা যাত্রার সং-সাজ1 মাত হইবে 
না_তখন সেখানে আমাদের ক£ হইতে 
ঠিক স্ুঃটি আপনি বাহির হইবে এবং ঠিক 
জায়গায় অনায়াসে গিয়া! লাগিবে। আদ 
আমাকে ইংরেজ যদি. সমত্ত ভারতবর্ষের রাজা- 
সনেও বসাইয়া দেয় তবে আমার সেই রাজদ্বের 
মনত এমন প্রকাও বিড়ম্বনা জগতে আর 
কিছুই হইতে পারে না--তাহা আবুছোসেনের 
প্রহসনফে নেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়া 


* মিয়জাফরের শোকাবহ অভিনয়ে গিয 


দশম সংখ্যা । ] 
ঠেকিবে 
রাঁজমন্ত্রী হইলেই বা কি--ফতক্ষণ তাহার সঙ্গে 
আমাধের শক্তি না থাকিবে ততক্ষণ পর্যস্ত 
যতবড় দান তাহা ততবড়ই লঙ্জারূপে প্রকাশ 
পাইবে। নিজের শক্তিকে না জাগাইযা 
অন্টের শক্তির কাছে 'হাত পাতিতে গেলেই 
“শক্তিকে শুধু যে পাওয়া যায় না তাহা 
নহে, শক্তির অপমান হন, শক্তির বিনাশ 
ঘটে । 

অতএব যেখানেই আমাদের মনা, 


ইভালীর অভ্যুদয় সাহিত্যিকগণের প্রভাব । 
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অতএব রাজ! হইলেই বা কি,, আমাদের নিপ্ের পক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়! আছে, 


শিক্ষার ছার! দীক্ষার দ্বার! ধর্শের হার কর্ণের 
দ্বারা সেইখানেই খনি খনন করিয়া দ্বার 
মোচন করিয়া প্রবেশ করিতে হুইবে। নহিলে 
অন্যদেশের ইতিহাস আমাদের পক্ষে কেবল- 
মাত্র ইন্থুলের বই. এবং অন্য দেশের শক্তি 
জামাদের পক্ষে কেবল *শক্তিশেল হইয়া 
থাকিবে। এ পথে” বিলম্ব হইবে বলিয়া হদি 
শঙ্কাকর তবে একথা মনে রাখিয়ো, অন্ত সকল 
পথেই ব্যর্থ হইতে হইবে। 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


: ইতালীর শভুযুদয়ে সাহিত্যিকগণের প্রভাব । 


সাকিন 


ফরাসী ইতিহাস, পাঠে স্পইই প্রতীয়মান হয় 
যে ভল্টেয়ার ও বূসো মহোদয়দ্ধয়ের লেখনী 
হইতেই এ দেশ মুগ্রসিদ্ধ রাইবিপ্রবের 
স্ত্রপাত হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে 
ফরাসী বিপ্লবের একশত বৎসর কালতোতে 
ভাদিয়! গেল, কিন্তু ইহার ইতিহাস অগ্ভাপি 
নিংশেষিত হয় নাই । এই বিংশ শতাবীর 
প্রারন্তে আজও রূসো মহোদয়ের সামাজিক 
নিয়ম বা! চুক্তি (5০181 ০০011069০%) কিখা 
মনুযোর স্বত্বনিচয় (৮160705 91 0721) 
সধবন্ধীয় নিবন্ধগুলি আলোচন! করিলে দুর্ভাগা 
বঙ্গদেশেরও মৃত দেহে জীবন সঞ্চার করে। 
১৭৭৮ খুষ্টীবে বূসে! দেহত্যাগ করিয়াছেন, 
কিন্তু তাহার জীবনীশক্তি আজও ক্ষয় হয় নাই। 
ডিডেরো প্রস্থৃতি ছুই একটি সাহিত্যসেবক ব্যতীত 
ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব ভীহার নিকট ফে। পরিমাণে 
খণী, বোধ হয়, জার কাহার নিকট সেরূপ 


ি 





নহে। ফরামী দেশীয় কোন এক মহাপুরুষ 
বলিয়াছেন, যে মন্গষ্ের মস্তিষ্কই বিচিত্র 
ঘটনার লীলাস্থল এবং লেখনী ও বাক্য তাহার 
বাহিক অভিব্যক্তি মাত্র। এ সমস্ত মহাত্মা- 
গণের মস্তিক্ষে তীব্র বিদ্রোহানল জলিয়াছিল 
বলিয়াই উহা সাময়িকভাবে পর্যবসিত না 
হইয়! সর্ববাপী হইয়া পড়িয়াছিল। 

ইতালীর অভ্যুদয়েও কয়েকটি ইতালীয় 
সাহিত্যিকের সেইরূপ একটা প্রাণগত চেষ্টা 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধো 
কয়েকুটির বিশেষতঃ গিয়োবার্টি, 'গিজার-ব্যাহো 
এবং ম্যাসিমো, স্ভাজেগলিওর ( 01০১5, 
0০0561, 91০ ৪170  11939000 
[):50£119 ) রচিত সাহিত্যের পরিচয় দান 
করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেস্। 

আধুনিক গবেষণায় ইতিহাসের অনেক 
অমীমাংসিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে; 


8৭৪ 


বর্ন 
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এবং যে সমস্ত জটিল; তমসাচ্ছল্ল ব্যাপারের * 


আবরণ এখনও উন্মোচিত হয় নাই তাহা 
হইতে যে আমাদের সন্দেহ অনেকাংশে দূরীভূত 
হইয়াছে--সে কথা এককরপ সর্ধবাদীসম্মত । 
কিন্ত এখনও ইউরোপীয় ইতিহাসে এন্সপ 
প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া! থাকে যে গিয়োবার্টির 
লেখনীপ্রহ্ুত পুস্তকগুলি পাঠ করিয়াই ,কি 
১৮৪৮ খুষ্টান্ধে ইতালীয়গণ রাজদ্রোহে উত্তেজিত 
হইয়াছিল? এখনও ইতালীর বাণীপুত্রগণ 
সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, যে 
পুস্তকের গান্ভীর্যে ও লিপিচাতুর্য্ে সমগ্র 
ইতাশীন-ব্বাতি উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাহা 
সেই শ্বদেশবৎসল গিয়োবার্টির “প্রথম নৈতিক 
ও রাজনৈতিক নিয়ম” € 1১717718200 01012516 
€ 0৮115  [109117171)1 ইহারই কারনিক 
নিয়মগুলি ইতালীয় জাতির চক্ষু ফুটাইয়া দেয় 
এবং তাহাতেই তাহার! সঙ্জীৰ হইয়া 'উঠে। 
বস্ততঃ সাহিত্যের.কি অপ্রতিহত গতি এবং 
উহার প্রতিপত্তি বিস্তারের নিমিৰ জনসাধারণের 
কি অক্লান্ত চেষ্টা তাহা গিয়োবার্টির “নৈতিক ও 
রাজনৈতিক নিয়ম” পাঠে সম্যক বুঝা যায়। 
ইতাঁলীয়গণের মধ্যে তখন যে মহ! শক্ি নিহিত 
ছিল, তাহাদের জাতীয় উন্নতি যে এ শক্তির 
হুবাবহার সাপেক্ষ এবং পরাধীনতার লৌহ্‌- 
শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে কেবল যে সেই মহাবলেরই 
জয়যুক্ত হওয়ার কথা-_-তাহা তাহারা পুস্তকপাঠে 
দুষ্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল। সে. সমযনের 
ইতালীবাসীগণের. মধ্যে মিংষেটি একজন 
প্রথিত নামা বাক্তি ) মধ্য ইতালী যখন ঙ্গী 
আশায় উদ্বেলিত হইতেছিল, তখন ইনিই 
উহার পরিপুষ্টিসাধনে বন্ধপূরিকর হন। 


হইবে ততদিন তীহারও কার্যকলাপ অক্ষয় 
রহিবে। মিংষেটি একজন স্ুবিবেচক ও ধায় 
পুরুষ বলিয়! প্রখ্যাত । তিনি গিয়োবারিয় এই 
পুস্তক সম্বন্ধে বলেন যেকোন কোন লোকে 
এই পুস্তকখানিকে অতিরঞ্জিত বলিয়া গ্রহণ 
করিত এবং অপরসাধারণে" উহাতে বিচিত্র 
ঘটনার সমাবেশ আছে বলিয়া উহার আদর 
করিডতি। বস্তত পক্ষে উহার “কতকগুলি 
কল্পনা গিয়োবার্টর নিজস্ব ছিল) এবং সমগ্র 
ইতালীয় দেশে উহার সামঞ্জন্ত কাহারও 
সহিত হইত না'। ইহার মূলে একটু সত্যও 
নিহিত আল্হ। গিয়োবার্টির চরিত্রে কিছু 
বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই 
নিমিত্ই তাহার আশ! ভরসা সমস্তই চরিত্রানু- 
যার়ী হইয়াছিল। অস্বাভাবিক কল্পন! বলিয়া 
তাহার দেশীয়গণ উহা উপেক্ষা, করেন নাই, 
পরস্ত অত্যন্ত আগ্রহের সহিত উহারই 
অন্থকরণ করিয়া সাধ্যমত এ নিয়মে আপন 
আপন চরিত্র গঠন করিতে কৃতসঙ্কল্ল হইয়া- 
ছিলেন। ঠিক্‌ এই সময়েই জাতীয়তার ভাব 
সমগ্র দেশকে এক মন্ত্রবলে অধিকার 
করিয়া! বসিল এবং যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যেও 
স্বাধীনতাম্পৃহা বলবতী হ্ইয়া উঠিল। 
ইতিপূর্বে জাতীয়তা ও স্বাধীনতার তাব- 
তির জ্ত যে সমস্ত উপায় অবলঘিত হইয়াছিল 
তাহা অচিরেই অজাতশশ্র যুবকসম্প্রদঘায়ের 
নিকট অগ্রীতিকর হইয়া উঠিল। এ স্থলে প্মরণ 
রাখা কর্তব্য যে এই পমত্ত যুবকই বিংশতি 
বৎসর পরে ইড়ালীকে দাসন্বশৃঙ্খল হইতে 
জগ্মের মত মুত্ত করে। হড়যন্ত্রে যে আর 
ফোন ফর্লফলিবে না ভাহা! তাহারা স্পষ্টই 


দিন ইতালী হ্বাধীন বলিয়া জগতে ঘোঁষিত* বুঝিতে পারিঙ্গেন। ক্ীপ ও ছুর্ধাল ও 


নম সংখ্যা । ] 


ইতালীর অত্যুযে সাহিত্যিকগণের প্রভাব। 


৪৭৫ 





সমিতিগুলি ও নিত্য নব রাজদ্রোহ যে তাহাদের 
অতীষ্টসিদ্ধির অস্তরায় তাহাও তাহাদের 
বুঝতে বাকী রহিল না'। যড়যস্তরে বা গুপ্ত সমিতি 
সমুছে দেশের কোন স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হয় 


না। প্রথমতই ত শাঁসনকর্তাদের তীব্র বিরাগ + 


ও সেই সঙ্গে আইনের কঠোরত! উপলব্ধি 
হয়) তাহার পর সামাজিক উন্নতির পথ 
কণ্টকিত হইয়া এরশর্য্যলাভের আশা একেবারে 
সুদুরপরাহত হইয়া উঠে। শেষে যে সকল 
কুলধুরদ্ধর এই সমস্ত কার্ধ্ে ব্রতী হয়েন 
তাহাদের 'পরিবারবর্গের ছুর্দীশার পীমা থাকে 


না। আবার ইভালীয়গণ যে সন্গগ্র সভা, 


জগতের সহানুভূতি 'ও সাহায্য ব্যতী'ত উন্নতি 
সোপানে উঠিতে "অক্ষম, তাহারাও যে কোন 
কালে এরূপ কার্য্ের অনুমোদন করিবেন না, 
ইহা নিশ্চয়। * 

প্রায় প্রতিবংসর বসন্তের প্রারস্তে, ইউ- 
রোপে একটা ভয়ঙ্কর রা্্রবিপ্লব উপস্থিত - এই- 
রূপ ভাবের জনরব উঠিত। ম্যাটসিনি কিন্ত 
সে সময়ে দূরবন্থিত লগুনের কোন এক নির্জন 
কক্ষে বুসিয়! এবং তদানীন্তন আইন কানুনের 
হুরক্ষিত গণ্ডীর মধো থাকিয়া, ঈশ্বরের ও 
শ্বজাঁতিয়গণের নামে বহু রহস্তপূর্ণ বাগাড়ম্বর 
করিতে 'এবং গুরুগন্ভীরম্বরে তাহাদিগকে হতা! 
ও রাজদ্রোছে জভ করিতে লাগিলেন। 
ইতালীর ইতিহাসের এ পৃষ্ঠা ধিনিই উন্মুক্ত 
করিবেন তিনি কখনই ম্যাটসিনির সাধুবাদ 
করিবেন না। এখন গভীর প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক 
কার্যাকরী শক্তির অভাব হইয়া! পড়িয়াছিল। 
অসার, অনিত্য বিষয়ের চিন্তা! যতই মন হইতে 
অপচ্ছত হয়, ততই এই শক্তি বিকাশ লাভ ধরিতে 


ইত্ভালীয়ান্‌ সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট সভ্য . 
ছিলেন এবং সেই কারণেই পিড্মণ্টে নির্বাসন 
দ'্ডভোগ করেন। ইহারই অল্পকালপরে এ 
সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সম্বদ্ধে গিয়োবার্টি কিছু 
সন্দিহান্‌ হইয়া পড়িলেন। যে সম্প্রদায় 
কেবলই কথা কহে কিন্ত কাধের বেলা সর্বদাই 
পশ্চাপদ, তাহার ভবিষ্যুৎ নির্ণয় করা ছু 


নহে। জিয়োভানি ইতালীয়ারও তাহাই 
হইয়াছিল। সভ্যমহোদয়েরা কেবলই স্ব স্ব 


বন্কুতা সাধারণ্যে কিরূপ আদৃত হইল তাহারই 
অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং তাহা- 
দিগের আনন্দ বা বিষাদ সকলই উন্্র উপদ্দ- 
€র করিত। সে সময়ে ইতালীতে সংবাদ 
পত্রের সংখা! নিতান্ত অল্প হইলেও কোন সংবাদ 
পত্রই এ সমস্ত অসার, বাগাড়খবর পূর্ণ, বক্তৃতা 
প্রকাশ করিতে ভরসা করিত না, কারণ, সকল- 
কেই তখন স্ব স্ব পত্রিকার অস্তিত্ব সংরক্ষণ কথা 
লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হইত এবং যদি কোনক্রমে 
উহা রক্ষা পাইত তাহাদের আনন্দের আর 
সীমা থাকিত না। আর যদি সুললিত বকৃতা 
প্রদান করাই তাহারা দেশোদ্ধারের ও লোক 
শিক্ষীর চরম উপায় স্থির করিয়াছিলেন, কই 
তাহাতেও তাহারা ত তেমন সচেষ্ট ছিলেন না। 
সকলকালে, সকলদেশেই, স্ষলজাতির মধ্যেই 
অধস্তন সম্প্রদায়ই দেশের বাহুবল এবং দশের 
আশাভরসাস্থল ); কাযেই বক্তৃতা দ্বারা দেশকে 
উন্নত করিতে হইলে,, এই নিয়শ্রেণীরই শিক্ষা 
সর্বপ্রথমে আবশ্যক হুইয়! পড়ে ? কিন্তু ছুর্ভাগ্য. 
ক্রমে জিয়োভানি দলের দৃষ্টি ইহাদের উপর 
পড়ে নাই ।, গিয়োবাটি ক্রমশ বুঝিতে পারি* 
লেন যে এই সুমতি ইতালীয় জাতির হৃদয়ে 


থাকে । গিয়োবার্ট পুক্লাতন জিয়োভাইন্‌ তাডকিতভাবে উদয় হইয়াছে এবং তাহাদিগের 


৪৭৩৬ 


আত্মজ্ঞানের সহিত উহারও ক্রমৌন্নতি হই- 
তেছে। এইবরূপে সাধারণের কল্পনার সহিত 
গিয়োবাটি ধরক্যমত হওয়ায় তাহার প্প্রাই- 
মেটো মরাল” ( 7১6177960 1001510 ১ ইতা- 


বঙ্গদর্শন 


[ ৭ম বর্ষ, মাধ, ১৩১৪ 


ভাব রক্ষা করিয়া তাহাদিগের রাজাকর্তৃক 
রাজ্যের আস্তান্তরীণ ব্যবস্থা করাইতে ছইবে। 
ইহাতে ক্রমশ স্বাধীনতার' ভাবও অস্কুরিত 
হইবে। কিন্তু রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয় 





লীয় সাহিত্য সমাজে বিশেষ আদৃত হইল? সকল সংস্কার করিতে হইলে রাজন্যবর্শের স্ব স্ব 


ধ্রতিহ্থাসিক মিঃ প্রোবিনের কথায় বলিতে 
গেলে শুদ্ধ ে পুস্তকের ভাষা! সুমাঙ্জিত নহে, 
এ কথা বলিলে যথেষ্ট হইবে না) কিন্তু, উহা! 
কোন বিশিষ্ট উদ্দ্ত সাধন জন্য রচিত হয় নাই, 
তাহাও বলিতে হয়। ইতালীর রাজনৈতিক 
অবস্থা যে নিতান্ত শোচনীয় তাহা গিয়োবার্টি 
আীকার করিয়া গিয়াছেন। নৈতিক 'ও রাজ- 
নৈতিক অভ্রাদয়ের জন্য যে সমস্ত উপকরণের 
আবশ্তক সে সময়ে ইভালীতে তাহার সমুদয়ই 
বর্তমান ছিল-কেবল উপায়, ছৃঢ়ত্রত ও 
সৎসাহসের অভাবই বিশিষ্টরূপে অনুভূত হইত । 
সে অনুযুদয় আনিতে হইলে বিদ্রোহ বা আক্র- 
মণের কোন আঁবশ্তক নাই । অধিকন্ধ যাহার! 
উহার জন্য বিদ্বেশীয়দের কার্যকলাপ বা হান- 
ভাব অনুসরণ করাকেই আ্াহাদের উদেশ্ঠা 
সিদ্ধির সহায় মনে করেন হাঁভীরা যে কেবল 
সমাজে নিন্দনীয় হয়েন তাভা নহে, কিন্ত ইহ- 
পরকালে সর্বত্রই সকলের বিবাঁগভাঁজন হইয়া 
স্ব স্বঘ্বণিত জীবন বহন করেন। স্বাতস্র 
হারাইলে মানুষের গত্যন্তর নাই। * এখন 
পরাধীনকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে হইলে ্রক্যতা 
স্বাতন্থ্য ও শ্বাধীনতা (01010, 070091- 
0৫706 2:20 11051 ) আনশ্টুক | ইতালীয় 
জাতিবৃন্দকে একভাস্ত্রে বন্ধন করিতে হইলে 
ধর্মগুরু পোপের অধীনে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ইতালীয় রাজ্যকে সখ্যতাস্তত্রে প্রথম বাঁধিতে 


" হইবে) এবং এ সমস্ত রাজ্যগুলিতে স্থাতৃহ্য- 


ক্ষমতা খর্ব হইবার" আশঙ্কা আছে। গিয়ো- 
বার্টির মতে সে ক্ষমতা হাসের সময় এখনও 
আসে নাই এবং আপাততঃ তাহার প্রয়ো- 
জনীয়তাও উপলব্ধি হয় নাই। যে শক্তিপুপ্ 
নীরবে ইতালীয় জাতির অধোগতি সম্পাদন 
করিতেছিল, তাহার আলোচনা আমরা! পূর্বেই 
করিয়াছি শুদ্ধ ইতালী কেন, সেই শক্তির 


' বিকাশ যেজাতির মধ্যেই হউক না কেন, 


তাহার ধ্বংস অবশ্তন্তাবী। জাতীয় উন্নতি 
বিধান করিতে হইলে বিচ্ছিন্ন শক্তি সমূহের 
সম্মিলন আবশ্ুক, ইহাই 'গিষোবার্ট বুঝিলেন | 
তদানীন্তন রাজপূনতিক অবস্থা পর্যালোচনা 
করিয়া দেখিলে বুঝা! যাইবে তাহার মত লোকের 
বোধ নিভাম্থ ভ্রমাস্তক বলিতে হয়। যাহা 
ট্ ্টাভাবই কল্পনাপ্রহ্থত 27110700 
13)01210 পুশ্তকখানি চিন্তাশীল বাক্তি মাত্রের 
নিকটই বিশেষ আদৃত হইল এবং সকলেই 
এ মতের পোষকতা করিতে লাগিল। তাহার 
প্রাইমেটো পুস্তক ১৮৪২ সালে ত্রসেলস্‌ নগরে 
প্রথম মুদ্রিত হয়। এক পিস্্মণ্ট (1,1607)011) 
ব্যতীত ইতালীয় মার কোন রাজ্যে উহা! গৃহীত 
হইল না। তথাপি পিড্মণ্টের এই সামান্ত অন্থ- 


* গ্রহেই গিয়োবার্টির পৃঠপৌষকের! একেবারে উল্ল- 


সিত হইয়! উঠিলেন ; ভাবিলেন, যে কালে উহা 
ইতালীর সর্বত্র পঠিত হইবে। তাহারাও 
পুষ্তবখানি যাহাতে সর্ধন্্র প্রচারিত হয়, 
তাহার অন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন: 


দশম সংখ্যা । ] 


হইলেন। তবে সুখের বিষন্ধ এই ' যে গ্র্যাণ- 
ডিউক বোরবৌ এবং মহামতি পোপ কর্তৃক 
উহা আদৌ আদৃত হুইল না। যদি তাহা 
হইত, তাহা হইলে তীক্ষবুদ্ধি ইতালীয়গণ এ 
পুস্তরে তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা খর্ব 
করিবার যে একটা! উপাঁয নির্ধারিত হইয়াছে, 
তাহা সহজেই বুঝিতে পারিত। পুস্তকখানি' 
অপাঁঠা বলিয়া পরিত্ান্ত হওয়াতেই উহা 
লোকচক্ষু অধিকার করিয়া বসিল। তাহ! 
না হইলে উহার অন্তিত্থ সম্বন্ধে সংবাদ রাখিতে 
কাহারও অবসর ধাঁকিত ন!। 

তদানীস্তন ইতালীয় সমাজে 7১110000 
পুস্তকের প্রতিপত্তি ও প্রসার কতদুর বদ্ধিত 
হইয়াছিল তাহা ইতিহাস পাঠে যথাযথ জানা 
যাঁয়। লেখক যে কেবলমাত্র ইতালীয় জাতির 
রাজনৈতিক অধঃপতন পূর্বা্লেই উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন এমন নহে, কিন্ত গভর্মেন্টের 
দোষে শাসন ও সমাজসংক্রাস্ত 'অনেকপগ্রাকার 
বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে ইহাও কিনি অম্পষ্টকূপে 
নির্দেশ ক্ঙ্গ। সময় থাকিতে বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন বলিয়াই স্বরচিই পুস্তকের অনেকস্থলে 
এই সমস্ত বিষয়ের উপর একটা 'ভীর কটুক্তি 
করিয়াছেন। এ বিষিয়ে যদি বলা যায় যেভিনি 
১৪৮০৪০1৪ অপেক্ষা নিরু্ট ছিলেন না, 
তাহা হইলেও অত্যুক্তি হয় না।  একস্থলে 
জাতিগত পাপের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি 
ম্পটই বলিলেন “যে যদি তাহারা সমূলে 
বিনষ্ট না হয় তাহা! হইলে স্বয়ং ভগবান আসিমা 
আমাদের আইন কাস্ুন আমূল পরিবর্তন 
করিয়া দিলেও আমরা পূর্ববং পতিতই 


ইতালীর অভ্যু্য়ে সাহিত্যকগণের প্রভাব । 
ডিল 
কিন্ত এত করিয়াও তাহারা বিফলমনোরথ 


৪৭ন 


গুণরাজি রক্ষা করিতে গিয়োবার্ট প্রাণপণে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই উদ্দেস্টে 
তাহারই চেষ্টায় জাতীয় গুণগাথা তদানীং 
ঈুতাঁলীতে প্রায় সর্বত্র গীত হইত। ইতালী 
ঘে এক সময়ে সুসভ্য ইউরোপীয় জগতের 
মুকুটমণি ছিল, গিয়োবাঁটির যত্রেই স্কাহা প্রকাশ 
হইয়া পড়িল। গিয়োবার্ঠি সিজারের আশিয় 
গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে জাতীয় জয়, 
সাম়াঁজা ও অন্ান্ত গৌরবের কথা শ্মরণ করা- 
ইরা দিলেন। ইভালী সাহিত্য ও শিল্পে চির 
; সেই সাহিত্য 'ও শিল্প গৌরবের কথা 
মৃতকল্প ইতালীয় ভাঁতির ্ররণপটে “আনিয়া 
দিলেন। কোনজাতি বিশেষের প্রাণে নুতন 
জীবন সঞ্চার করিতে হইলে প্রথমেই লুপ্ত 
জাতীয় গৌরবের কথা তাহাদের চিত্তপটে 
অদ্ধিত করিতে হয় । গিয়োবানট ও সেই গন্থ। 
অবলম্বন করিলেন। শিক্ষিত সম্প্রধায় এ 
কথ'়ে একেবারে উন্মন্ত হইয়! উঠিল এবং সঙ্গে 
সঙ্গে হাহাদের কার্যকরী শক্তিও দ্বিগুণ বর্ধিত 
হইল। কিন্ধু হুন্মবুদ্ধি লোৌকমাত্রেই বুঝিতে 
পারিলেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবাবদের ক্ষমতা 
হাসের প্রয়াস কালে ব্যর্থ হইবে। এবং 
পোপ মহোদয়ও যে তাহার উদারতার প্রকট 
পরিচায়কস্বরূপ তাহাদিগকে স্বীয় ক্ষমতা 
হইতে কিছু বণ্টন করিয়া দিবেন সে'আশাও 
যুক্তিসঙ্গত নহে। পোপের উপর গিয়োবার্টির 


৬ পপ 
ডন 


যে বিশ্বাস তহা একটি বিষয় হইতেই প্রমা- 


ণিত হয়। ধার্মিকের প্রগাঢ় ভক্তি ও রাঁজ- 
নৈতিকের তীক্ষদৃষ্টি-_-এ ছুইই স্বতন্ত্র জিনিস। 
এ দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্ত করিতে যাইয়া 
তিনি ভ্রমে পড়িলেন। *যে পোপ মহোদয় চি- 


থাকিব ও লোকসমাজে স্বণার্থ হইব ।* জাতীয় কাল দৈবশক্তির ও দৈবজ্ঞানের ভান, করিয়া 
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বজদরশন।। 


(৭ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৪ 


চিনির রি রী 4 85755 
আপিতেছিলেন, তিনিই আবার ব্যবস্থাসঙ্গত মতথ্বৈধ ছিল না, তথাপি সকল বিষয়ে ছুইজনে 


আইনের বশীতৃত হইলেন! ইহাপেক্ষা ত্রমাত্মক 
বুদ্ধি আর কি হইতে পারে? পূর্বেই বলিয়াছি, 


গিয়োবার্টি কল্পনার দাস ছিলেন এবং সেই, 


কল্পনাবলেই দেখিলেন, যে খুষটীয় ধর্ণরাজ্যের 
নিয়ন্ত আজ লীমাজিক'ও রাজনৈতিক সংস্কা- 
রের প্রধান উদ্ভোগী হইয়া সুবিচার ও 
ত্বাধীনতার পক্ষতাচরণ করিতেছেন। কিন্ত 
ধাহাদদিগের কার্যকরী শক্তি আছে, তাহারা 
এই কল্পনাকে মুঢ়তারই অঙ্গ বলিয়া উপেক্ষা 
করিলেন এবং এ কল্পনা সিদ্ধ হইলে বিধন্মী- 
_নগৈর পথে এখন যে সমস্ত প্রতিবদ্ধক আছে 
তাহা কিছুই যে থাকিবে না তাহাঁও তাহাদের 
বুঝিতে বাকী রহিল না। ধর্শসন্বদ্ধীয় প্রতিবন্ধক 
গুলি অপসরণ কর! গোঁড়া ধার্শিকের চক্ষে 
বড়ই ভয়াবহ বলিয়া প্রতিভাত হইল। কিন্ত 
কল্পপারাজ্যে যাহারা বাস করেন সাংসারিক 
বিষয়ে তাহাদিগের আস্থা কিছু কম দেখা যায়। 
গিয়োবার্টিরও সেই দশা | কাযেই তিনি এ সমস্ত 
ব্যাপারে বিচলিত হইলেন ন!। 

ভাগাক্রমে এই সময়ে নবম পায়স 
(৮1985 1) পোপত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন 
এবং তাহারই প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গিয়োবারটির 
সৌভাগ্যনুরধ্য উদ্দিত হইল। গিয়োবার্টি যে 
উৎসাহে এন্ুপ্রাণিত হুইয়াছিলেন, পায়সও 
তাহাতেই উদ্বোধিত হন-_তিনিও গিয়োবার্টির 
স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং মনে মনে তহারই 
কল্পনায় তন্ময়,হইয়াছিলেন। পাঁয়স ঘেখিলেন 
তাহার অধীনে খুটীয় ধর্ম ইতালীয় সমাজ 
ও রাজনীতি পরিশুদ্ধ করিল এবং'সমগ্র খুীয 
'গতের শাসনভার পুনরায় যাজক সম্প্রদায়ের 
হত্তে সমর্পিত হইল। সারাংশে ইহাদের 


একমত হইতে পারেন নাই। গিয্োবাটি 
ভাবিলেন প্রজাগণকে তাহাদের স্বত্ব কিছু 
কিছু দিতে হইবে এবং তাহা! ক্ষমতাশালী 
স্বেচ্ছাঁচারীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। 
পায়স দেখিলেন যে 'যাজকগণকে এঁহিক 
সমাজের নিকটতর সন্বদ্ধে না আনিলে এ 
সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বলবতী হইবে না এবং 
উহাদের প্রতি জাতীয় ভক্তিও বৃদ্ধি হইবে না। 
ইতালীর এই সময়ের ইতিহান পাঠে আমর! 
অব্গত হই যে উহারা দুইজনেই ঘোর ভ্রমে 


, পতিত হষ্ইয়াছিলেন, কেন নং ইহাদের কার্ধ্য- 


প্রণালীর ফল বিচিত্র রকমের হইয়াছিল। 
ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে ইতালীয় জাতিও ভ্রমে 
পড়িলেন। তাহারা ভাবিলেন যে এক 
সংস্কারলিপ্ণা, ধর্মারাজ এবং সাধারণ স্বাধীনতার 
এত বড় এক সমর্থনকারীর একত্রে আবির্ভাব 
বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। তাহারা মনে 
করিলেন যে এই ছুই জনের মধ্যে মতের 
পার্থকা কিছুই নাই। সত্য কথা বলিতে 
গেলে এই ভ্রম কিন্তু ইতালীযু», জাতির 
স্বাধীনতার পথ অনেকাংশে পরিষ্কার করিয়া 
দেয়। পারল যদিও পরে পিছু হটিয়াছিলেন 
কিন্ত জাতির মধ্যে যে সকল আশা প্রদীপ্ত 
হইয়াছিল তাহা আর নিভিল না আশা 
বলবতী হইল এবং উদার নৈতিক দলের 
কার্ধযও অগ্রসর হইতে লাগিল। এই নকল 
কারণগুলিই গিয়োবার্টির মতকে:,বিকশিত 
করিয়া তুলে। তাহার প্রধানতম অভিপ্রায় 
তিনি ইতালীয় জাতিকে ভাল করিয়া 
বুঝাইলেন। তিনি বলিলেন যে তৃগোলের 
দিক দিয়া বিচার করিলে ইতালীতে বিপদের 


দশম সংখ্যা । ] ৮. ঠখুদ্ধ ও আনন্দ । র ৪৭৯ 


আশঙ্কা কম; আর তাহারা সকল জাতি সভ্যতা ছই নদের মধ্যে মিসোপটেমিয়াতে 
অপেক্ষা পুরাতন: বংশোত্তব এবং সেইজন্ত বসতি করিত এবং মিসোঁপটেমিয়া হইতে সেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ । এই সকল কারণে ইতালীয় জাতি সভ্যতা আসিয়া, আফ্রিকা এবং পশ্চিমে 
সমস্ত ইয়োরোপীয় জগতের কর্তী ছিল এবং * বিস্তারিত হইয়া ছিল। প্রৌঢ়াবস্থায় সভ্যতা 
আধুনিক ইয়োরোপীয়দের' মধ্যে পুনরায় সে ছুই মহাসমুদ্রের মধ্যস্থানে অবস্থিতি করিতেছে । 
পর্ণতাহারা লাভ করিবেই. করিবে, ইহাই টাইরিণ ও আডরাটিক মহাসমুর্রের অন্তস্থিত 
গিয়োবার্টির প্রাণের প্রিয়তম আশা ছিল এবং সেই ইতালী খণ্ডে অবস্থিত এবং সেই কারণেই 
তিনি যে এই আশার গান গাহিয়াছিলেন তাহা ইতালী ইউরোপে পুনরায় আঘৃত হইবেই 
শুধু ইতালীয়দিগের জাতীয় অহঙ্কার বৃদ্ধি হইবে। খুষ্টীয় ধর্ম আশ্চর্য্য জিনিষ। ইহা 
করাইবার জন্য নহে। ৃ গ্রীসীয় সভাতা এবং বর্ধর জাতির অসভ্যতা 

গিয়োবার্টি বলেন যে *ইউরোপ্ুর জাতি-. এক চক্ষে দেখে-_কোন প্রভেদ কুরে ন!+.. 
দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ'হইবার জন্য যে সকল গুণের * ধর্শসমক্ষে সকল জাতিই এক । খুষটায় ধর্শের 
আবহ্তক-তাহা কেবল ইতালীয়তেই আছে। এক মুখ্য পুরোহিত আছেন। এবং তীহাঁকেই 
আজ যদিও ইতালী ইউরোপ মধ্যে সে স্থান ভগবান সর্ধোচ্চস্থানে অভিষিক্ত করিয়াছেন, 
অধিকার করিতেছে না এবং তাহার উপর স্বত্ব যে স্থান হইতে. তিনি আমাদের অপেক্ষা 
হারাইয়াছে, তথাপি সে সেই পদ ও সে ক্ষমতা তাহার সন্নিকট এবং সেই কারণে অন্যের 
গুনরধিকার করিতে সক্ষম। তিনি তাহারই তুলনায় তাহার স্বর তগবানের নিকট শীঘ্ব এবং 
অতি প্রয়োজনীয় নিয়মটি বলিলেন। শৈশবে স্পষ্টতর হইয়৷ পৌঁছিবে। 





(ক্রমশ) 
শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ । 
বুদ্ধ ও আনন্দ। 
০০ 
( মহাপরিনির্ববাণ সৃত্ত )' 
রাজগৃছে গৃঞ্তকৃটে, ধ্যানমগ্প নেত্রপুটে * তখনে? আকাঁশতটে * অলকার চিত্রপটে 
সৌমামৃর্তি তথাগত পবিত্র আসনে ) রক্তাম্বর! সথরবালা জাসেনিক'সব) 
ঘেল দীপ্ত ভপোরাশি  শৈলশির পরকাঁশি' সারস বলাকাগণ, : তরঙ্গিত মাল্যসম 
পূর্ণ দিজমহিমায় সংঘম শাসনে । , তখনো অস্বর তলে পড়েনি ছাপিয়া॥. 
তখনো হয়নি সন্ধ্যা, বকুল রজনীগন্ধা ভখনে। পুণ্যকালে ". দুর উপস্থান শালে 
মুক্তদল হুদয়ের ছাড়েনি সৌরত; চৈত্যে, স্বপে, দীপাবলী উঠেনি জলিয়া । 


৯. 


8৮০ বজর্শন | । 1 ৭ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৪ 
আনন বুদ্ধের পাশে নবীন গৈরিক বামে) চাহি আনন্দের পানে কহিলেন ভগরান 
ধ্যাননিস্্র গুরুদেবে করিছে বীজন -- "ছে জননা, কহ মোরে সববৃজিগণ 
শাখত সামাজা দীপ্তি, ললাটে জাগিয়া যেন সভায় সঙ্গত হয়ে একবাকো এক প্রাণে 
অস্তর্্যোতি মহিমায় ভাস্বর আনন ! করেন! কি নিজেদের পথ নির্ধারণ ?” 
ভখন দঁড়াল বয়ে. , বিজন মন্দির দ্বারে আনন্দ আনতশিরে ' কহে অতি ধীরে ধীরে 
বৃদ্ধ মন্ত্রী বর্ষকার জজাত শত্রুর ১. “সত্য প্রভো) তা'ই তা+রা করে চিরদিন!” 
টউরজিল্নি রা কায, বৃদ্ধ কন্‌ “তষে টা টা স্বাধীন ।” 
লাগিল পাবন স্পর্শ বৈক$ বায়ুর! আবার পুছিলা গ্রভু-- “ছে আনন্দ, কহ কতু 
চিনি মৌন, সতনধ, চিত বৃজিগণ করেনাত রমণী জীবন 
ই ফেইপলে বসছে আধ, বধ দি গতি পর 
সইিল “হে ভগবন, সা অনাতশক ভানময় উপবীত করিয়! ছেদন রি 
সসন্্রমে আজি তব বন্দিয়া চরণ, ১56 কছে ধীরে অতি ধীরে 
আদেশ মাগেন তব বুঁজিগণে নাশিবারে /_ নহে গ্রতো, তারা ইহ! মনে করে হেয়।” 
বুদ্ধ কন্‌-_গ্বুজিগণ ভবে ত অজেয়।” 
তা'রা অতি পরাক্রান্ত ক্ষ আমাদের _ প্রভু জিজ্ঞাসিলা পুনঃ “হে সুন্দর-সৌম্য, শুন 
এত কি ৮ নমে পুনঃ পদে তার) বৃজিগণ বরেণাত নব প্রতিষ্ঠান, 
জাগিন হজে র ক্স হানে হে | অভীতের সনাতন  ফ্রব ভূমি পরিহরি? ? 
দুগত উঠিল হাসি শ্বরগের পুষ্প রাশি তারা কি উন্মত্ত শুধু লয়ে বর্তমান?” 
উদার নয়ন হতে ছাইল হৃদয়ে) আনন্দ আনত শিরে ধীরে কছে, অতি ধীরে 
কিবা! দীন্তি শিবতর! চ্তমার স্পর্শভরা ; “তা'রা ত করেনি প্রতে।, ইহা কোন দিন।” 
মে বিজন শৈলশির পূরিল বিশ্বয়ে। দ্ধ কন্‌-_“তবে তারা রহিবে ক্াখীন।* 
রহিলেন কিছুক্ষণ. মৌনী, সমাহিত মন) শুনি ইহাবর্কার " প্রগ্মিয়া বার বার 
চরাঁচর ভর! কত ত্যন্ধ নীরবত! চলে গেল ধীর পদে আপনার পুরে। 
ুপরস্লা স্ধ্যারানী,. মুখে তার স্তব্ধ বাণী, ্তংপে ফুটে দীপরাজি-_ আরতি উঠিল বাজি 


নক্ষত্র সভায় হ/ল স্তব্ধ মধুকথা | 


পল্লীর বিজন বক্ষে দূরে অতি দুরে ! 
শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত। 


উর্বরতা । 


“৯ গহিন 


কোনও জমি উর্বর, একথা বলিলে ইহাই 
বুঝিতে হইবে যে সেই জমিতে গাছের জীবন 
ধারণ ও বৃদ্ধির জন্য যে সকল থাগ্তের প্রয়ো- 
জন, তাহার সমন্তই যথেষ্ট পরিমাণে আছে। 
রসায়ন শান্ত্ে ইহারা কারবন, অক্িজেন্, হাই- 
ড্রোজেন্‌, নাইট্রোজেন্‌, পোটাসিয়মূ, ফদ্‌ফোরাদ্‌ 
ম্যাগনেসিয়ম্, ক্যাল্‌সিয়ম্, লৌহ বং গদ্ধক 
নামে পরিচিত । |] 

এই কয়টি মূল পদার্থের সকলগুলিই 
গাছের পক্ষে একান্ত আবশ্তক । গাছের জীবনে 
ইহাদের প্রত্যেকাট্ট্ররই একটি বাধা নির্দিষ্ট 
কা আছে । লৌনের কাজ পোটাসিয়মে হয় 
না, ফস্ফোরাসের অভাব নাইট্রোজেন পূরণ 
করিতে পারে না ।_-স্ৃতরাং কোনও জমিতে 
এই সকল মূল পদার্থের একটি মাত্রেরও অভাব 
ঘটিলে গাছের পক্ষে তাহা মারাত্মক | বাকী 
অন্তান্ট সমস্ত খাস্ত প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও 
গাছের তাহ! কোনই কাজে আসে না । 

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উত্তিদ্‌-খান্তের 
সকলগুলিই বিভিন্ন পরিমাণে প্রীয় সমস্ত জমি- 
তেই ছড়াইয়া আছে। যে জমিতে শুধু ঘাস, 
বুনে কুল, কি করমচার গাছ জন্মিতে থাকে 
তাহাকে আমর! সাধারণত অনুর্ধর বলিয়া 
থাকি। কিন্তু সে জমিতে কোনও জাতীয় 
উদ্তিদই যে জঙ্গিয়াছে, ইহাতেই প্রমাণ হয় তাহা 
উর্ধর-_গাছের জীবন ধারণের অন্ত নে দশটা 
মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন, ভাহার সকল 


গুলিই সেখানে আছে,। এ ক্জমিতে যে ধান্ত 
অথবা ইক্ষু জন্মে না তাহার কারণ অন্ত । হয়ত 
এ স্থলে মাটী সহজেই এত জমাট বাধিয়! যাঁর 
যে ধানের শিকড় সেখানে প্রবেশ করিতে 
পারে না। এখানকার মাটির স্তর হয়ত এমন 
ভাবে আপাতত দানা বাঁধিয়া আছে, যে 
সেখানে “রস” সংগৃহীত হইবার উপায় নাই... 
তাহা ব্যতীত এমনও হইতে পারে যে সেখানে 
দশটা খাগ্ভের দু'একটি অত্যন্ত অল্প পরিমাণে 
আছে। বিভিন্ন গাছের জন্য বিভিন্ন পরিমাণে 
থান্তের প্রয়োজন হয়। একমণ ধানের হয়ত 
একসের নাইট্রোজেন নহিলে চলে না, বুনো 
কুলের হয়ত একছটাক নাইট্রোজেনেই চলিয়! 
যায়। ধান যেখানে উপবাসে মরে, ঘাস ও 
আগাছা সেখানে এই জন্যই অনায়াসে দিব্য 
হট পুষ্ট হইয়া! উঠিতে পারে। 

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকার রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ করিয়া কোন স্থবিখ্যাত তৃতত্ববিদ্‌ 
(19653504 চি, 5 51276 ০ 0১৩ 
[077১5050865 03601081521] ১8:৮6 ) 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, গড়ে পৃথিবীর সর্বত্র 
প্রথমন্তরের সাতইঞ্চি মাটিতে যে পরিমাণ 
লৌহ আছে তাহীতে প্রতিবসর বিঘা 
প্রতি ২৩ মণ করিয়া ভুট্টা উৎপন্ন 
করিলে ২, ৪০১০৯ বতঈরে লৌহ ফুরাইয়া 
যাইবার সম্ভতীবন! নাই। এবং হে পরিমাণ 
ক্যাল্সিয়ম্‌ আছে তাহাতে ৬১,০** বৎসর, যে 


৪৮হ 


পরিমাণ ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ আছে তাহাতে ৭৬০০ 
ষে পরিমাণ সল্ফর. আছে তাহাতে ২,১০০ 
বখসর এবং যে পরিমাণ পোটাসিয়ম্‌ আছে 
তাহাতে ২,৪০০ বংসর চলিতে পারে । কিন্তু 


যে পরিমাণ ফম্ফোরাস্‌ আছে তাহাতে সুধু * বাচে না-_সে মাটি “উর্বর” 


১২* বংসর মাত্র ' চলিবে কধিত মাটিতে যে 
পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে, এইভাবে কোনো 
রূপ সারপ্রয়োগ না করিয়া প্রতিবৎসর বিঘা- 
প্রতি ২৩ মণ করিষা ভুট্টা উৎপাদন করিয়া 
গেলে, পঞ্চাশ বৎসরেই তাহার সমস্ত নিঃশেষ 
হইয়া বাইবে। 
» -ইহা হইতে আর কিছু না হৌক, স্পষ্টই 
দেখা যায়, অন্তান্ত উত্ভিদখাগ্যের তুলনায়, মাটিতে 
নাইট্রোজেন্‌, ফস্ফরাস্‌, পোটাসিয়মের পরিমাণ 
কতই অল্প! বস্তুত এই তিনটিকে লইয়াই 
যত গোলোযোগ। অধিকাংশ “নিস্তেজ”বা অন্- 
ব্বর জমি, এই তিনটির ছুটি কি একটির অভা- 
বেই অন্র্বর হইয়া আছে। পরীক্ষার দেখা 
গিয়াছে, এই দশটি উদ্ভিদ-খাগ্যের মধ্যে জমিতে 
যেটির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম, তাহারই প্রভাব 
উৎপন্ন শন্তের পরিমাণের উপর সর্বাপেক্ষা 
অধিক। কোন জমিতে ছুইলক্ষ মণ গোধুম 
উৎপাদন করিবার মত নয়টি খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে 
আছে, কিন্ত বাকী একটি যে পরিমাণ আছে 
তাহা ধু ছুই শত মণ গোধুমের পক্ষে প্রচুর । 
এ ক্ষেত্রে সুধু ছুইশত মণ শল্ত পাওয়া, যাইবে, 
ছুইলক্ষ মণ নে । 

তাহার পর সুধু দশ প্রকার খাস্ঠের সল- 
গুলিরই প্রচুর পরিমাণে মাটিতে থাকাই 
বথেষ্ট নহে-_এগুলি এমন অবস্থান্ন থাকা 
আবন্ঠক, যাহাতে গাছ ইহাদের গ্রহণ করিতে 
পাঁরে। এঁটেল মাটিতে প্রচুর পরিমাণে 


বঙ্গদর্শন । 
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স 


নাইট্রোজেন্‌ আছে এবং গাছের জন্য যে সকল 
খাগ্ের প্রয়োজন তাহার সমস্তই পাখিরে 
পাওয়া যায়। তথাপি গাথর ও এঁটেল মাটি 
মিশাইলে যে পদার্থের স্থৃষ্টি হয়, তাহাতে গাছ 
নছে। কারণ 
খাগ্য এখানে যে ভাবে আছে তাহা জলে দ্রব 
হয় না, এবং তরল আকারে শিকড়ের আশে 
পাঁশে না থাকিলে গাছ মাটি হইতে কোনও 
আহার্্যই গ্রহণ করিতে পারে না। জলের 
সহিত গাছের জীবনের সম্পর্ক এই জন্তই এত 
ঘনিষ্ঠ। 

' মাটির যে অংশটুকু জলের সুংস্পর্শে আসে, 
তাহাতে যতটুকু দ্রবণীয় আহার্য আছে 
তাহারই তরল আকার ধারণের সুযোগ ঘটে। 
স্থতরাং জমাট চাপ বীধা জমিকে গু'ড়া করিয়া 
যত অসংখ্য কণায় পরিণত করা যায়, জল 
ততই ঘনিষ্ঠ ভাবে খাস্ভের সহিত যুক্ত হইবার 
অবকাশ পান্ন এবং গাছও সেই পরিমাণে 


অধিক আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে । লাঙ্গল 
দেওয়া প্রভৃতিতে ইহাই সিদ্ধ হয়। 


জগতে নানাবিধ পরীক্ষা চুলিতেছে। এইরূপ 
পরীক্ষা সাধারণত “রাসায়নিক বিশ্লেষণ” ও 
“কল্চার এক্ন্পেরিমেণ্ট (০৪1601৩ ০১7011- 
01001) এই ছুই উপায়ে হইয়া থাকে। 
প্রথমোক্ত উপায়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়া মতে 
মাটিতে কোন্‌ কোন্‌ আহার্্য কি পরিমাণে 
আছে তাহা স্থির কর! হয়। তাহার পর 
সাধারণত যে সকল মাঁটি উর্কার বলিয়া 
বিবেচিত হয় তাহাতে যে পরিমাণ এই সকল 
পদীর্ঘ আছে, তাহার সহিত তুলন! করিলে 
কোন্‌ বিষয়ের অসম্পূর্ণতার জন মাটি অনুর্বর 


দশম সংখ্যা ।] 


হইয়া আছে অথবা উর্বর হইতেছে না, 
সহর্জেই তাহা জান! যাঁয়। দ্বিতীয় উপায়ে 
জমিতে এমন একটি অংশ বাছিয়া লওয়! হয়, 
যাহার সহিত ০সথানকার আশে পাশের জমির 
বিশেষ কোনও প্রভেদদ নাই। তাহার পর 
সেই জমিকে লম্বালম্বি ২০।২৫টি সমান ভাগে 
বিউক্ত করিয়া, এক একটিতে পধ্যায়ক্রমে 
ফম্‌ফোরাস্‌, পোটাসিয়ম্‌, নাইট্রোজেন প্রতি 
প্রয়োগ করা হুয় এবং ছুই তিনটি প্রটে 
( ভূমিথণ্ডে ) কোনো! প্রকার সার প্ররোগ করা 
হয় না। একই প্রকার বীজ, একই*সময়ে, একই 
ভাবে এই সকল্‌ বিভিন্ন অংশে বপন* করিবার 


পর, উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ ও গুণানুসারে 


জমিতে কোন্‌ কোন্‌ থাগ্ের প্রয়োজন হাহা 
স্থির করা যায়। খোলা মাঠে এরূপ পরীক্ষায় 
কথন কখনও অতিনৃষ্টি, অনানৃষ্টি, তুষারপাত 
প্রত্ৃতি আকশ্মিক দৈবছুযোগ বশত অন্ুবিধায় 
পড়িতে হয় বলিয়া নিদি্ই আকারের টবে 
পরীক্ষা করিবারও রীতি আছে। নিষ়ে 
এইরূপ পরীক্ষার একটি ছবি দেওয়া গেল। 
এই ছয়টি টবের মাটিই একস্থানের, এগুলিতে 


উর্বরতা । 


৪৮৩ 


একই প্রকারের বীজ বপন কর! হইয়াছিল। 
এক ও ছুই নম্বর টবে নাইট্রোজেন ও ফস্‌- 
ফোরান্‌, তিন ও চারি নঘ্বর টবে নাইট্রোজেন্‌ 
ও পটাসিয়ম্, পাঁচ নম্বর টবে ফস্‌ফোরাস্‌ ও 
পটাসিয়ম্‌ ও ছয় নম্বর টবে নাইট্রোজেন 
ফন্ফরাম্‌ ও পটাসিয়ম্‌.সার দেওয়৷ হইয়াছিল। 
দেখা বাইতেছে ৫ ন্বর টবে গাছ মোটেই 
বাড়িতে পারে নাই, কিন্ক অন্তান্ত টবে অন্ন 
বিস্তর সব গাছগুলিই বেশ তেজাল হইয়া 
উঠ্িয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে 
দেখ! যায়, নাইট্রোজেনের অভাবেই পাচ নশ্বর 
টবে গাছগুলি বাড়িতে পারে নাইঁ_অন্তান্ত. 
টনে নাইট্রোজেন ছিল বলিয়! গাছগুলি বাড়িয়া 
উঠিয়াছে। অতএব যে জমি হইতে এই মাটি 
লওয়া হইয়াছে, বুঝিতে হইবে সেখানে 
নাইট্রোদছেনের অভাব আছে। ১১২ ও ৬নং 
টবে নাইট্রেজেনের সহিত ফন্‌্ফোরাস্‌ ব্যবহার 
করিয়া তিন ও চারি নম্বর টব অপেক্ষা অনেক 


ভাঁল ফল “পাওয়া গিয়াছে, অতএব বুঝিতে 
হইবে জমিতে ফস্ফোরান্ও যথেষ্ট পরিমাণে 
নাই। 
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আদিবে এ কথা কেহ ভাঁবিতেও পারিত না। 


কিন্তু গত দশ বমরের মধ্যে সমস্তই পরিবর্তিত 
হয়৷ গিয়াছে । 


৪৮৪ 


প্রায় বিশ বৎসর পুর্বে ইউনাইটেড. 
ষ্টেটশের বিভিন্ন ষ্রেটগুলিতে ৬০টি পরীক্ষা 
কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাদের শাখা 
প্রশাখায় আজ সমস্ত উত্তর আমেরিকা ছাইয়া! 
ফেলিয়াছে। ঘাস জন্মান, কীট নিবারণ, 
পণ্তপক্ষীর রোগ-চিকিৎসা, পয়ঃপ্রণালী খনন, 
গৃহনির্্াণ, জমির উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধি পরহ্ৃতি 
কৃষিসন্বদ্ধে সহজ সহস্র বিষয় এই সকল স্থানে 
চলিতেছে । এই সকল পরীক্ষার ফলাফল 
সর্বসাধারণের গোচর করিবার জ্ন্য সর্বদা 
চেষ্টা চলিতেছে । ইহার জন্ত কত্প্রকার 
স্উদ্তোগ কায়োজন, তাহা বলিয়া শেষ কর! 
যায় না। সম্প্রতি প্রতোক ষ্টেটের বিভিন্ন 
জমিতে কি কি উদ্দিদখাগ্যের অভাব আছে, 
পটকাল্চার 'ও রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা 
তাহ! স্থির করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঠ্রেটের ম্যাপ, 
প্রস্তুত হইতেছে--এই ম্যাপের সাহায্য ঘরে 
বসিয়া যে কোনও কৃষক তাহার জমিতে 





বঙগর্শন। 
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০০০ 


কিসের অভাব আছে, তাহা অনায়াসে স্থির 
করিতে পারিবে । 

এই সকল চেষ্টার ফল ইতিমধ্যেই ফলিতে 
আরম্ভ হইয়াছে। বৎসর ক্রমান্বয়ে 


৫০1৬০ 


' এক শম্ত উৎপন্ন করিবার পর, এখানকার 


(ইলিনয় &্টেটের) অন্ভনক জমি নিতান্ত 
নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল-_-যেখানে পূর্বে 
বিমাপ্রতি অনায়াসে পাচ ছয় মণ গোধুম 
পাওয়া যাইত, সম্প্রতি সেখানে একমণ শম্তও 
পাওয়া যাইতেছিল না। সাধারণ ভাবে 
সার দিয়া বিশেষ কিছু উন্নতি অবনতি বোবা 
যায় নাই । « গত বঃপ” এলুর্বৎবৎসর পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গিয়া ॥এবনীয় ধরণের অধিকাংশ 
জনিতে শুধ প৮আকারর অভাব ঘটিয়াছে, অন্ঠান্ঠ 
সমস্ত খাইটে এখনও প্রহর পরিমাণে আছে। 
পটাসিয়মের অভাব পৃরণ “করিবার পর এই 
ছুই নংসর সেই সকল জমিতেই আবার পূর্বের 
যায় প্রহর পরিমাণে শন্ত উৎপন্ন হইতেছে। 
শ্রীসন্ভোষচন্দ্র মজুমদার | 


বেদান্ত দর্শন | 


বেদান্ত বেদের অন্ত | বেদ ছুই ভাগে বিভক্ত; 
মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ | খাক্‌, য্ধুঃ, সাম এবং অথর্ব 
এই চারি বেদের প্রত্যেকেরই কতক' অংশ 

মন্ত্রাতক, কতক অংশ ত্রাহ্মণাস্ব । এরকৃ- 
সংহিতায় যে ১৫১৭টী হুক্ত আছে, তাহার! 
সকলেই মন্ত্র। খকৃবেদের একটা ত্রাঙ্গণ 
ছাঁপ! হইয়াছে । উদ্ধার নাম এতরেয ব্রাঙ্গণ। 
তরের ব্রাহ্মণের শেষ ভা? তরেয আরপ্যক। 


্রতরেয় আরণ্যকের শেষ ভাগ এতরেয়োপ- 
নিষং। প্রথম মন্ত্র, পরে ত্রাঙ্গণ। ব্রাহ্মণের 
শেষভাগকে আরণ্যক বলে, কেন না উহার 
অরণ্যে অধীত হইত। অরণোহনূচ্যমানন্বা 
দারণাকমু্দাহতম। আবার আরণ্যকের 
শেষে উপনিষদ বা বেদীস্ত থাকে । এইরূপে 
গুরুঘদুর্বেদে প্রথম সংহিতা (বাজসনেয়- 
সংহিত1 9 পরে ব্রাঙ্ষণ (শতপথ ত্রা ব্রাহ্মণ )। 


ফী রর বাজার ঞন্তিরাডিএাহযানিবী পণ আন 


£ কল্কাত। সংগ্র্ত কলেজের ওরিয়েটাল রবে,১৯,৫ সালের ওই জানুয়ারী, এই বন্ধ পঠিত হইয়াছিল । 


দশম সংখ্যা । ] 





শতপদ্ধ ত্রাঙ্গণের শেষ অংশ বুহদারণ্যক 
উপনিষদ্‌। কাজেই বেদান্ত .( উপনিধৎ) 
যথার্থই বেদের অন্ত বা শেষ অংশ। এতত্তিন্ 
আরও এক কারণে উপনিষদকে বেদান্ত 
বলে। ব্দোস্তে বেদ-প্রতিপান্ত বিষয়গুলি 
পরাকাষ্ঠ! প্রাপ্ত 'হইয়াছে। এই জন্যই 
ঈশোপনিষৎ গুরুষজুর্কোদের সংহিতার শেষ 
ংশ হইলেও উহ্হাকে বেদান্ত বলে। উহ্ধণূর 
অপর নাম বাজসনেয় সংহিতেপনিষৎ। 
বন্ততঃ আমরা যে সকল উপনিষৎ দেখিতে 
পাই, তাহার কতগুলি মন্ত্রেপনিষং আর 
কতগুলি ব্রাঙ্গক্গাপনিষৎ। কথিত জাছে যে 
গ্রত্যেক শাখারই এক একখানি স্বতন্ 
উপনিষদ আছে। একৈকন্তান্ত শাখায় 
একৈকোপনিষগ্রতা । এইরূপে মুক্তিকোপ- 
নিষদে ১১৮* খানি উপনিষদের উল্লেখ আছে। 
তন্মধ্যে ১০৮ খানি সমধিক প্রসিদ্ধ। এই 
১*৮ খানির মধোও আবার 
ঈপ কেন কঠ-প্রশ্নমূণ্মাও কাতিত্তিরিঃ। 
এতরেরঞ্ ছান্দোগ্যং বৃহ্দ[রণাকমতখ| | 

শ্বেতাশ্তুততত্। কৌধিতকী, ব্রাঙ্গণোপনিষত, 
মৈত্রেয়াণী উপনিষ€ প্রভৃতি অতীব প্রসিদ্ধ । 
এই সকল উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য 
বিষয় ব্রহ্ম । ব্রহ্ম কিনা জগতের মূল কারণ । 
্থগ্রসিদ্ধ গোঁড়াচার্ধ্য প্রকৃতি শব্দের পর্ধযায়- 
নির্দেশ করিতে গিয়া বর্ষ শকের উল্লেখ 
করিয়াছেন। ব্রহ্ম হইল জগতের মুল কারণ 
বাঁপ্রক্কৃতি। এই ব্রচ্ম কি? জড় না চেতন? 
উপনিষদের তাৎপর্ধ্য পর্যযালৌচন! করিয়া 
শীমচ্ছন্করাচার্যয প্রভৃতি নির্ণর করিয়াছেন যে 
যাহা হইতে জগত উৎপন্ন হুইয়াছে,* যাহাতে 
জগত অবস্থিতি করিতেছে এবং যাহাতে লীন 


.. বেদান্ত দর্শন। 


৪৮৫ 





হইবে, সেই ব্রহ্ম ও জীবাত্বা অভির পদার্থ। 
উপনিষদের মতে 
ব্রহ্ম -আমি। 
শঙ্করের মতে, এবং বিদেশীয় পণ্ডিত দয়সেনের 
(1095907) মতে ইহাই উপনিষদের 
উপদেশ। |] 
উপনিষদের প্রধান, গ্রতিপান্ত ব্রহ্ম, এবং 
উপনিষদের অধিকাংশই অহবৈতবাদের 
অন্থকুলে। কিন্ধ তাই বলিয়া উপনিষদে যে 
অন্য কোনও মতের সমাবেশ নাই একথা বল! 
যায় না। বস্তুত উপনিষদ এক ব্যক্তির বা 
এক সময়ের লিখিত গ্রন্থ নহে কাজেই - 
উপনিষদের উপদেশগুলির পরম্পরের সহিত 
নিখুৎ মিল নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
লিখিত আছে। 
অজামেকাং লোহিত শুরুকৃষ্ণাং 
বহ্বীঃ প্রজ: সজমানাং সরূপা2। 
অজ! হোকে। হুষম1নোহনুশেতে 
ভহাতোনাং ভুজভোগামজোহম্যং ॥ 81৫ 
এই মন্ত্রী পড়িলে শ্বতই মনে হয় যে সাংখ্যের 
প্রকৃতি পুরুষই এই শ্রুতির প্রতিপাদ্ক এবং 
কপিলের সাঙ্যদর্শনই উপনিষদের অন্থু- 
মোদিত। আবার, শর শ্বেতাস্বতরেই «ম 
অধ্যায়ে রি 
খঁধংপ্রশ্থতং কপিলং যক্তমগ্রে জ্ঞানৈবিভত্তি 
জায়ষালফ পঞ্েৎ। ৫২ 


এই, বলিয়া শ্রুতি, আপাতদৃষ্টিতে ম্পষ্টতাষায় 
কপিলের দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করিয়া- 
ছেন। পক্ষাত্তরে, ছানদোগো 

»  তত্বমসি শবেডকেতে! 
এই বাকাটীর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিয়। মনে 
হয়, অস্ৈতই তত্ব এবং জীব এবং ত্হ্ধ বস্ততই 


8৮৬ 


বজদর্শন। 


. (৭ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৪ 





অভিন্ন। পুর্বোছৃত স্বেতাশ্বতর শ্রুতি ভীব- 
ব্ত্ববোধক, ছান্দোগ্যশ্রুতি জীবাস্ম! ও ব্রন্গের 
একত্ব ও অভেদ বোধক। কোন্টা সত্য? 
আবার, 
বাচারস্তণং যিকারো নামধেক্ং মৃত্তিকেতোষ সত্াম্‌। 
এই ছান্দোগাক্রুতি পন্ডিয়া মনে হয় জগৎ 
ব্রহ্গের পরিণাম, বিবর্ত নহে । শতিতে 
এইরূপ নানা বিরোধ বা বিরোধাভীসের 
উপলব্ধি হয়। এই সকল বিরোধ মীমাংসা 
করিবার জন্ত ভগবান্বাদয়ায়ণ উত্তর মীমাংসা, 
বরহ্ষমীমাংসা বা শারীরক মীমাংসা নামক 
স্টৃত্রসমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন । মালাকার 
যেক্ধপ নানা ফুল লইয়া শত্রের সাহাষো মাল্য 
রটনা করে, ভগবাঁন্‌ বাঁদরায়ণ যুনিও ঠিক 
সেইরূপ শ্রতিবাঁকারূপ কুম্থমণ্ডলিকে তদীয় 
হুত্রমালায় গ্রধিত করিয়া বাখিয়াছেন | এই 
হ্ত্রগুলি এবং ইহাদের ভাষাদিই বেদাস্ু 
শবের ত্বিভীয় অর্থ। আঙগকাঁল বেদান্ত 
দর্শন বলিলে, এই সুত্র, ভাষা, ত্ঞাষ্যের টীকা 
গ্রভৃতি এবং এতদবলম্বনে লিখিত পঞ্চদশী, 
বেদাস্তসার, বেদাস্থপরিভাষা, অদ্বৈতসিদ্ধি 
গ্রভৃতি বুঝায় 

যেরূপ মহামুনি জৈমিনি বেদের কর্ম 
কাণ্ডের মীমাংসা করিরাছেন, ঠিক স্ইবূপে 
মহ্র্ষি ব্যাস. বেদের জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসা 
করিবার জন্ত “বেদান্ত সুত্র, ব্রঙ্গধত্র বা 
শীরীরক মীমাংসার” প্রণয়ন করিয়াছেন | 
বন্দ্যতটায় মহামুছোপাধাযর শ্রীযুক্ত শ্তার্ত 
তট্টাচার্য্য মহাশয় ধর্মশান্ন ও পুরাণের মীমাংসা 
করিদ্া যেরূপ ্অষাবিংশতিতত্* রচনা 
করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপে, জ্ঞানকাণ্ডের বা 
উপনিষদের মীমাংসা করিয়া বাঁদরায়ণ “ব্রহ্ম 


হৃত্র” লিখিয়াছেন। যাদরায়ণ ভারতের, 
জ্ঞানপ্রধান শ্রোতযুগের, রতুনন্দন। বাঁদ- 
রায়ণের প্রণীত “ত্রঙ্গস্থত্র” ও তাহার ভাতা প্রভৃ- 


,তিকে একহিসাবে, কথ্যভাষায় স্মৃতির গ্রন্থ 


(63:00011081 ১০119 ) বলিয়! ধরা যাতে 
পারে। বস্তত, রও ভামোর অধিকাংশ কেবল 
কোন্‌ শ্ৃতির কিন্নূপ অর্থ তাহ! লইয়াই বাস্ত। 
ঈক্াতে নাশব্মম্‌ (১১৫) এই অধিকরণে বুঝান 
হইয়াছে যে সদেব সোম্য ইদযেক এবাগ্র 
আসীৎ প্রভৃতি স্থলে সৎ অর্থ ত্রহ্ম। প্রাণ- 
স্তথা্ুগমাৎ (১1১ ) এই অধিকরণে রঙ্গের 
গ্রাথশব্বাচাত্ব সিদ্ধান্তিত হঈরাছে। এই 
গুলিকে কিরূপে জ্ঞানশাস্ত্র দর্শনের মধ্যে 
অস্তস্থতি করিয়! লইব? রঘুনন্দনের গ্রন্থ 
পড়িয়! লোক শ্মার্ত হয়, ্রহ্মনৃত্র পড়িয়া লোক 
দার্শনিক হয় কেন? উউয়েই ত শাঙ্গের 
যথার্থ তাৎপর্দা নিক্ধপণ করিয়।! কতকৃতা হইয়া 
থাকেন। বৈদাস্তিককে জোর “শত” বা 
“উপনিষদ” বলিতে পারি, তিনি দার্শনিক 
হইলেন কিন্ধপে ? 

এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইজে; ৃতি 
শান্্ের এবং উপনিষদের এ্রতিপান্ত বিষয়ের 


প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়। স্বতিশান্ত্রের তাঁং- 


পর্যা বিধিতে। শ্থৃতিশাস্ত্র বলিয়া দেয়, “ইহা 
কর্তব্য”) ইহা অকর্তব্য”) পইহা করিলে 
দ্র্গ হয়)” “ইহা করিলে নরক হয়।” 
কোন কাঁধ শ্বর্গপ্রাপক, কোন কায 
নরক প্রাপক, তাহ প্রাতাক্ষ বা অন্গুমান 
দ্বারা জানা মাইতে পারে না। শ্বর্গাদি 
লৌকিক প্রতাক্ষের অহোগা পদার্থ। গ্বর্গের 
শ্ব্ূপ এবং কিরূপে উদ্থা লাভ করা বায় 
ইত্যাদির প্রতিপাদন স্বতিশাস্ত্রের মুখ প্রয়ো- 


দশম সংখ্যা ।] 


জন। কাজেই স্থৃতিশান্ত্রে বাঁ তাহার মীমাং- 
সাঁর তর্কের বিশেষ অবকাশ নাই! নবমীতে 
লাউ খাইলে পাপ হয়।'. এ বিষয় নিয়া কোন 
বিচার চলে না। শাস্ত্রে আছে পাপ হয়, 
অতএব পাপ হয় বলিতেই হইবে। প্রত্যক্ষ 
বা অনুমান নবমীতে লাউ খাওয়ার শারীরিক 
মাননিক উপকারাপকার বুঝাইতে পারে 
পারুক, তাহাতে ম্মার্তের কোন ইষ্ানিষ্ট নাই । 
একাদশীতে উপবাস করিলে রস টানে টানুক, 
কিন্তু শাস্ত্রে সেই জন্যই যে একাদশীতে উপ- 
বাস করার ব্যবস্থা, এ কথ ম্মার্ত স্বীকার করিতে 


পারেন না। যঞ্রী রস টানাই উদেদশ্রী হয়, 


তবে ছাদ্রশীতে উপবাস করি না কেন? যদি 
থাগ্তের বৈচিত্র সম্পাদন মাঁনসেই প্রতিপদা- 
দিতে দ্রব্যবিশেষের নিষেধ হইয়া থাকে, তবে 
দ্বিতীয়ায় কুম্মাণ্ড এধং চতুর্থীতে নারিকেল 
নিয়মপূর্বাক ত্যাগ করি নাকেন? শাস্ত্রের 
বিষয়ে যুক্তি তর্ক'চলে ন! ! 

পূর্বাত্যামপরিচ্ছিল্ত্ে শান্ত্রমর্থে প্রবর্ততে | 

প্রতাক্ষ হুমানানধিগত বস্ততন্বাহাখ্যানং শাস্্ধরশবঃ | 

অপ্রাপৃপ্রাপুকে| বিধি । 
প্রভৃতি শত শত বনের উপন্তাস করিয়া 
দেখান যাইতে পারে যে বিধিতে তর্কের প্রসার 
নাই। ইহা না বুঝিয়া অনেকে স্থৃতি শান্তাহথ- 
মোদিত ব্যবহারের “আধ্যাত্মিক” ব্যাখা! 
করেন। প্রথমে ফেন একাদশীতে উপ- 
বাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা এ্রতিহামিক 


এবং দার্শনিক জানিবার চেষ্টা করিতে পারেন। 


কিন্তু এ প্রতিহাস এবং দার্শনিক স্বার্ত নহেন। 

বর্ধমান সময়ে লোকে যাহাকে পহিন্দু” বলে, 

্ শ্রেণীতে প্রবেশের অধিকার তাহার গাছে 
| 


৩ 


, বেদান্ত দর্শন। 


৪৮৭ 


'উপনিষদে বস্তর স্বরূপ জ্ঞাপিত হইয়াছে । 
ব্তস্বভাবনিরূপণকারিণী শ্রুতি যদি বলেন যে 
চক্ষুদ্বারা শব্দের উপলব্ধি হয় বা মাঁনবগণ ম্বভা- 
বত ছুঃখের অন্বেষণ করে, তবে সেখানে উপ- 
'নিষদের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা যাইতে * 
পারে না। ] | 

াযাগমাাং শতমপি ঘটুং পটফিতুমীশতে | 
বস্তর হ্বভাব যেরূপ আছে, শ্রুতি তাহ! 
বদলাইয়। দিতে পারে না। যদি কোনও 
মত তর্কদ্বারা নিরাকৃত হয়, তবে সেমত 
শ্রোতমত হইতে পারে না। এই জন্তই 
ভগবান্‌ ভাষ্যকার যুক্তিদ্বার সাথ্য স্ঃ্ন প্রভৃতি 
দর্শন নিরারৃত করিয়াছেন। এই স্থানেই 
বেদাস্তের দর্শনত্ব। বেদাস্তদর্শন বস্ততত্ব 
নিরূপণের ভার কেবল মাত্র শ্রতির উপর দেন 
না। দিতে পারেন না। শ্রুতি আমাদিগকে 
সব বলিয়া দিবে, আর আমরা স্বকীয় বুদ্ধি- 
বৃত্তির পরিচালনা করিব না, এই মত জাগ- 
তিক বন্তৃস্থিতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। কই, শীতকালে 
ত আমাদের শরীরস্থ রোমাবলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়! কম্বলের কাজ করে না? আমরা! বুদ্ধি 
দ্বারা যতদুর যাইতে পারি, যাইব। পরে যখন 
আর অগ্রসর হইতে পারিব না, তখন জননী- 
স্থানীয়া শ্রুতি বলিয়া দিবেন, “তত্বমসি 
শ্বেতকেঁতো”। এই সোহহং-তত্ব মানবের 
বুদ্ধির অগম্য-_-ফতোবাচে। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য 
মনসা সহ। মাত্র এইখানেই শ্রুতির সাহাধ্য 
চাই।' পরে আবার এই মতের দুীকরণের 
জন্ত যুক্তির: শরণ লইব।  শ্রুতিমধ্যে 
__ছুইদ্রিকেই যুক্তি। এই ছুই দিকের 
0980৮ ও ১০5161৩, প্রতিষেধাত্মবক নি 
্থাপ্ননাত্বক যুক্তিই বেদাস্তকে দর্শনপদবীতে 


৪৮৮ 


বজদর্শন। 


[৭ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৪ 





উদ্মীত করিয়াছে। , এইখানেই বোাস্তের ৃত্রকারদিগের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। .তিনি 


দর্শনত্ব। 
ইতিহাস। 


বেদান্তশান্ত্র কবে কিরপে আবিভূতি, 


হইগ্নাছিল, তাঁহ। ঠিকৃ করিয়া! ধরিয়া দেওয়া 
যায় না। তবে বেদীভ্ত যে অতি প্রাচীন 
দর্শন, তাহাতে কোঁনও সন্দেহ 'নাই। 
খগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের নাঁদদীয় *ক্ক, দেবী 
স্ক্ত, এবং 'পুরুষহ্ক্ত প্রভৃতিতে বেদাস্ত- 
দর্শনের মত দেখিতে পাই। বেদান্তের যট্‌- 
প্রমাণের দিকে লক্ষা করিলেও বেদাস্তকে অবশ্ঠ 
প্রমাণত্রয়বাঁদী সাংখ্যাদি হইতে প্রাচীন বলিতে 
হইবে। কিন্ত এই ফট্প্রমাণবাদ বেদাস্থের 
অবশ্ঠ রক্ষণীয় অবয়ব না হইলেও হইতে পারে। 
উপনিষদ্ধপ মূল বেদান্ত বৈদ্িকযুগের শেষ- 
ভাগে প্রাৃভূতি হইয়াছিল । উপনিষর্‌ আজ 
কাঁলকার প্রচলিত কথায় ঠিক্‌ দর্শন বা [01111৩- 
50101) নহে । উহাতে মোটের উপর কোনও 
5750010 বা প্রতিপাঁদনরীতি নাই। (প্রত্যেক 
ংশের প্রতিপাঁদনরীতি অন্তি সুন্দর--উহা' 
পরে বণিত হইবে ।) শ্বাধীনচিন্ত খধিদের 
মনে যখন যে তত্বের উদয় হইত, তাহার! 
তাহাই উপনিষদে নিবদ্ধ করিয়া! রাখিয়াছেন। 
বস্তত্ঃ, জগতের সকল তব্রে সামগ্স্পূর্বক 
মীমাংসা করিয়। দর্শনশাস্ত্র গ্রণরন, ভারতীয় 
পরবর্তী দার্শনিকগণের (হৃত্রকার, "ভাষ্যকার 
প্রভৃতির ) এবং নব্য ইবুদ্তরাঁপের 'জার্ম্মী্গণের 
একচেটিয়। বিলেও হয়। 
উপরে যে বে্দান্তের কথা বলা হুইল, 
তাহা! আধুনিক ব্রহ্গনুত্র নহে'। পাণিনি 
*যেরূপ বৈরাকরণগণের মধ্যে অতি কনিষ্ঠ, 
বর্তমান বেদাস্তস্থত্রের প্রণেত৷ সেইরূপ বেদাত- 


জৈমিনি, আশখরথ্য, বাদরি, বাদরায়ণ, 
গঁড়ুলোমি, কাশরত্ন্ন, কাঞ্চায়ণি এবং আত্বেয 
এই আটজন খধির মত স্বকীয় গ্রন্থে উদ্ধত 
করিয়াছেন। এই.লকল খধিরা উপনিষদের 
মীমাংস| করিয়া যে উত্তরমীমাংসা বা ক্রহ্ধ- 
মীমাংস! শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহে কি? এই ব্রহ্মমীমাংসার প্রথম 
উন্মেষ, বৌধ হয়, পূর্বমীমাংসার পরেই 
হইয়াছিল। পূর্বমীমাংসা 
পুর্ববমীমাংসাঁ যাগযজ্ঞের সহায়তা করে। যখন 
'যাগষজ্ঞ প্রতিপা্ক বেদবচন্গুলি বিরুদ্ধার্থক 
বলিয়া বোধ হইল, তখনই পুর্ব্বমীযাংসার 
প্রথম অঙ্কুর জন্মিল এবং কর্মকাণ্ডের মীমাংসা 
হইতে না হইতেই লোকের মনে জ্ঞানকাণ্ডের 
দীমাংসার আকাঙ্ষা সহজে উদ্দিত হইল। 
উন্তরমীমাংস! এই আকাজ্কার ফল। তাঁর 
পরে ন্যায়, পরে সাংখা-পরে বৈশেধিক ও 
বৌদ্ধ-পরে অদ্বৈত বেদান্ত ও চার্বাক । এই 
গেল ভারতীয় দর্শনের আবির্ভাব পদ্ধতি। 
ভারতীয় দর্শন উন্নতির দিকে থিভ্রা .বেদান্তে 
এবং অবনতির দিকে গিয়া চার্ধাকে 
পরিণত হইল। বস্তত, হয় বেদান্ত (অদ্বৈত- 
বাদ) নর চার্ধাক, ইহ! ভিন্ন অন্ত কোনও মত 
ঠিক যুক্তির উপর দাড়াতে পারে না। 
বেদাস্তের সিড়ি সাংখ্য, চার্বাকের দিড়ি 
বৈশেধষিক। ধাহারা বৈশেধিকের বৃক্ষ 
বিশ্লেষণ (791)515) এবং মহত্বর সমীকরণের 
(18106 87018112860) দিকে লক্ষ্য 
করিয়াছেন, তাঁহারা কিছুতেই ইহাকে খুব 
প্রাচীন দর্শন বলিতে পারিবেন না। চার্্বাক 
দর্শন এবং অধ্বৈত দর্শনের আঁবিফারের পর 


70150601001 -- 


দশম সংখ্যা । ] 





তারতবর্ষে আর কোনও নূতন দর্শন আবিষ্কৃত 
হয় 'নাই। মিথিলার নব্যন্তায়কে তুলিয়া 
'গিয়া একথ| বলিতেছি না । নব্যন্থায়ে 
কোনও নূতন দার্শনিক তত্বের অবতারণ! 


নাই। পর্বের সিদ্ধান্ত রক্ষণই উহার প্রধান * 


উদ্দেশ্ত। বস্তত নব্যন্যযুয় দর্শনই (21511990129) 
নহে, উহ! তর্কশান্ত্র (79191006105) 50161)09 
শহ্করাচার্য্যের সয় 
হইতে বেদাস্তদর্শনের একটী ধারাবাহিক 
ইতিহাস পাওয়া যায়। উহার সংকলন 
বৃশ্রমসাধা । উপস্থিত সভ্যমঞ্লীর মধ্যে 
কেহ প্র কার্যে অগ্রসর হইবেন কি? ৃ 

আধুনিক বেদাস্থদর্শনের মুলগ্রন্থ গুলি 
তিন ভাগে বিভক্ত । (১) উপনিষত বা শ্রতি 
(২) শুমন্তগবদদীতা, সনৎসুজা তীয়, অনথণীতা, 
বিঞুপুরাণপ্রভৃতি স্থৃতি (৩) ব্রহ্মহত্র বা 
স্ভায়। এই ক্রতি,স্বতি ও ভ্ায়, বেদাস্তের 
তিন প্রস্থান। শ্রীমচ্ছস্করাচার্য এই প্রস্থান- 
ত্রয়েরই ভাষ্য ব! বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন। 
তদীয় অভির টাকার মধ্যে ঈশ, কেন, ক, 
প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাগু.ক্য, তৈত্তিরীয়, এতে, 
ছান্যোগা, বৃহদারণ্যক এবং গোড়াচার্া 
প্রীত মাুক্যকারিকার ভাষ্য সমধিক 
গ্রসিদ্ধ| গৌড়াচাধ্য বা গৌড়পাদ শ্রমচ্ছস্করা- 
টার্য্যের গুরুস্থানীয়। প্রবাদ আছে যে 
উভয়ে দেখা শুনা হইফ্াছিল, এবং গৌড়া- 
চার্য্যের নিকট পরীক্ষান্ব্পপে শঙ্কর শ্রীবিষুঃ 
সহত্রনামভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই 
গৌড়াচার্য্ের গ্রন্থ শ্রুতি বলিয়া গণ্য হইয়া 
থাকে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শাস্করভাঘ্য 
আনন্বাশ্রমে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইন্লাছে। 
কিন্ত এ ভাষ্য শঙ্করের লেখনী হইতে নিঃস্থত 
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বেদাস্ত দর্শন। 
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রত কা উএ উর) 


হয় নাই। পণ্ডিত মোক্ষমূলর কিন্তু শ্বেতী" 
শ্বতরভাষ্কেও শঙ্করাঁচাধ্যের বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন। আচার্ধ্য প্রণীত স্থৃতির টীকার 
মধ্যে উপরিউক্ত সহম্রনামভাষ্য ব্যতীত, 
শ্রীমস্তগবদগীতা এবং সনৎস্জাতীয়ের টাকা 
আমাদের পরিচিত। ব্রন্গস্থত্রভাধ্য ব! 
শারীরক মীমাংসা বেদান্তের ন্যায় প্রস্থানের 
ব্যাখ্যা । ূ 
এতদ্ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গ্রন্থ 
শঙ্করাচার্য্যের বলিয়া প্রপি। তন্মধ্যে 
উপদেশ-সাহত্রী, দশগ্লোকী, শতশ্লোকী, 
বিবেক চুড় মণি, দক্ষিণা মুস্তিস্তো ত্র, ভুপরোক্ষান্গ- 
ভূতি। হরিস্তরতি, আত্মবোধ প্রভৃতি বেদাস্ত- 
গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। শ্রীমদাচার্য্যের নামে 
পরিচিত অসংখা স্তোত্র (গঙ্গাস্তব, অন্ন- 
পূর্ণাস্তব, আনন্দলহরী প্রভৃতি ) এবং মোহ- 
মুদগর, মণিরত্বমাল! প্রভৃতি গ্রন্থ আবালবনিতা। 
_-পরিচিত। এগুলি সকলই যে ভাষ্যকারের 
একথা আমরা বলিতে পারি না। তবে 
কোন্থানি ভাম্যক্কারের, কোন্থানি বা 
অপরের, এ বিষয় এখন পর্য্যন্ত মীমাংসিভ 
হওয়া দুরে থাকুক, আলোচিতও হয় নাই! 
কথিত আছে যে শ্রীমদীচার্ধ্য তাহার মাতাকে 
সহজে বেদান্ত বুঝাইবার জন্ত উপদেশ 
সাহস্ীর রচনা করেন। উপদেশ সাহ্‌ত্রী ষে 
শঙ্করের লিখা, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। 
কেননা, সুরেশ্বরের নৈষন্দমসিদ্ধিতে এবং 
পঞ্চদশীতে উপদেশনাহআীর শ্লোক ভগবান্‌ 
ভাব্যকারের বলিয়া ধৃত হইয়াছে । 
শঙ্করাচার্যের পর, বার্তিককার শ্রীমৎ 
নুবেশ্বরাচা্য ৷ প্রসিদ্ধ মীমাংদক কনা মন 
কিৃন্ধিপে সুরেঙ্র হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই 
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জানেন। সুরেশ্বরের বৃহদারণ্যক বার্তিকঃ 
তৈশ্তিরীর বান্তিক, দক্ষিণামুত্তি স্তোত্র বার্তিক, 
প্ধীকরণ বার্তিক প্রভৃতি বেদাস্তশান্ত্রের অতি 
উপাদেয় গ্রন্থ। ছুঃখের বিষয়, অধুনা উহাদের 
পঠনপাঠন একরূপ রহিত হইয়! গিয়াছে। 
এতসিন্ন' তদীয় 'নৈক্ষর্মমিদ্ধি অতি প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থ. ৃ 
হবরেশ্বরের পর শ্রীমদাচার্য্যের অন্যতম 
শিষ্য পন্মপাঁদাচার্যের নাম করিতে হয়। 
ইনি পঞ্চপাদিকার রচয়িতা । পঞ্চপাদিক! 
ব্রহ্মহথত্রভাষ্যের প্রথম পাঁচপাদের টীক!। 
"কিন্তু ইহার শতুঃসুত্রী ভিন্ন' পাওরা যায় না। 
পদ্মপাদ প্রণীত ভাষ্যের বাকি-একাদশ পাদের 
টীকা “বৃত্তি” বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহ্হাও অনেক- 
দিন লুপ্ত হুইয়া গিয়াছে। 

সর্বন্তাত্মমুনি সংক্ষেপ শারীরকের রচয়িতা । 
ইনি আপনাকে দেবেশ্বরের (স্ুরেশ্বর ?) 
শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইনি 
বিক্রমাদিত্যের সমপাময়িক। ৬৭৯ খৃঃ অঃ 
প্রথম বিক্রমাদিত্যের (চালুক্য ) এবং ৭8৭ 
খুঃ অঃ ২য় বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের শেষ হয়। 
অতএব সর্ধজ্ঞাত্মমুনি "ম শতাব্দীর শেষভাগে 
বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে বিদ্কমান 
ছিলেন । তীহার গুরু সুরেশ্বর। ন্ুুরেশ্বরের 
গুরু শঙ্কর! কাজেই শঙ্করাচার্য্য ৭৮৮ খৃঃ অঃ 
জন্মিয়াছিলেন, এ কথা ঠিকৃ বঙ্গিয়া বোধ 
হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেকে 
৬ শতাব্দীর শষভাগকে শঙ্করাচার্যের সময় 
বলিয়! নির্দেশ করেন্‌। 

ইহার পর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বাচম্পতির 
ভামতী। ভামতী , শঙ্করপ্রধীতশারীরক 
তাম্মের টীকা । বাচস্পতিমিশ্র ৮৪২ খুঃ অঃ 


বঙগাশন। 
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জীবিত ছিলেন, এন্ধপ প্রমাণ পাওয়। যায়। 
গার্বে (38১০ ) তদীয় সাংখ্যযোগবিষয়ক 
জর্মীণপগ্রন্থে বাচম্পতিকে, অনুমানে, ১২শ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে স্থান দিয়াছেন। 


' বাচস্পতিমিশ্রের অদ্ভুত পাণ্ডিত্যে মোহিত 


হইয়! লোকে তাহাকে বার্তিককার শুরেশ্বরের 
অবতার বলিয়া ঠিকৃ করিয়াছিল। বাচম্পতি 
ভ$মতী ভিন্ন আরও অনেক গ্রন্থ লিখিহ! 
ছিলেন, যথা-_তত্ববিন্দুঃ তত্বসমীক্ষা, স্তায়- 
কণিকা, ন্তায়বার্তিকতাৎপর্য্য টীকা, যোগ- 
ভাষ্যটীকা, সাংখাতত্বকৌমুদী | 

ভামতীর টীকা বেদাস্তকর্তরু । অমলা- 
নন্দ যাদববংশীয় জৈত্রদেবের ( জৈত্রপাল ) 
পুত্র কৃষ্ণরাজার সময়ে “কল্পতরু"র রচনা 
করেন। কষ ১২৪৭--১২৩৪০ থু অঃ 
বিন্তমান ছিলেন। কল্পতরূর টাক! “বেদান্ত 
কল্পতরু পরিমল।” পরিমলের প্রণেতা 
অপ্রন্নদীক্ষিত যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে 
বিগ্ধমান ছিলেন। ইনি বহু উপাদেয় গ্রন্থের 
রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সিদ্ধাস্তলেশ 
সংগ্রহ, কুবলয়ানন্দ, বিধিরসায়ন, _শিরার্কমণি 
দীপিক1 ( গ্রীক ভাষ্য ব্যাধ্য। ) প্রস্ৃতি অতি 
প্রসিদ্ধ। কল্পতরু পরিমলের আভোগ নামে 
একটী টীকা আছে। এই ভাম্বের এক 
লাইন্‌। 

আর এক লাইনে ভাষ্য--পঞ্চপাদিকাঁ_ 
পঞ্চপাদিকা বিবরণ-_তত্বদীপন--ভাবপ্রকা- 
শিকা-_বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ প্রভৃতি। বিবর€ 
প্রমেয় সংগ্রহ বিস্কারণ্য মুনি প্রণীত। 
বকধরাজাদের মন্ত্রী মাধবাচার্ধ্য সঙ্্যাসী হইবার 
, সময় বিগ্তারপয এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেদ। 
মাধবাঁচার্য ১৪শ শতাব্বীর মধ্যভাগে জীবিত 


বাশম সংখ্যা | ] 
ছিলেন। বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে বিবরণ প্রতি- 
পারি বিষয়গুলি বণিত হইয়াছে। উহা! 


বিবরণের সংগ্রহ পুস্তক-_সাধারণ টীকা নহে। 
প্রকাশাত্মবতি কবে বিবরণ লিখিয়াছেন, 


তাহ জানা যায় ন!। অথগানন্দমুনি কত" 


“তস্ববীপন* বিব্রণের সাধারণ টীকা । 
নৃসিংহাশ্রম “ভাবপ্রকাশিকা” নামে বিবরণের 
এক টীকা! লিখিয়াছেন । উহাতে তত্বদীপনের 
মত উদ্ধৃত হইয়াছে। 

এতস্তিক্ল শারীরক মীমাংসাভায্ের আরও 
অনেক টীকা আছে। তন্মধ্যে আননজ্ঞান- 
কৃত স্তাক়নিণগ, গোবিন্দানন্দকন্জ রত্রপ্রভা 
এবং অছ্বৈতামন্দকৃত ব্রহ্গবিগ্কাভরণ নামে 
তিনটা টাকা ছাপ৷ হইয়াছে। অনেকে শঙ্করের 
শিষ্য ও জীবনীলেখক অনন্তানন্দগিরি আর 
ভাষ্যটাকাকার অনন্দজ্ঞান উভয়কে অভিন্ন 
বলিয়! উল্লেখ করেন। ইহ! ঠিক নহে; 
কেন না, আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি ্বপ্রণীত 
টাকা সমূহে আপনাকে স্পষ্ট ভাষায় শুদ্ধানন্দের 
শিষ্য বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন । বিশেষত 
মাণ্ুক্যকারিকার ভাষ্যের টাকায় আনন্দ 
বলিয়াছেন যে পূর্ববন্তী পণ্ডিতের ভাষ্ের 
অনেক টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। আনন্দগিরি 
বা আনন্দজ্ঞান দশোপনিবন্তাম্যের, গীতাভাম্যের 
এবং ব্রহ্গসৃত্রভাষ্যের টাকা করিয়াছেন। রত্ন" 
প্রভাব প্রণেতো গোবিস্বানন্দ। এক গোবিন্দা- 
নঙ্গের শিষ্য নারায়ণ সরস্বতী ১৫৯২ থুঃ অঃ 
শারীরক ভাষ্যবান্তিক লিখিয়াছেন। 

ইহার পর অসংখ্য প্রকরণ গ্রন্থের উল্লেখ 
করিতে হয়। অধুন! পঞ্চদশ, বেদাস্তসার, 
ব্যোস্তপরিভাষা, অন্বৈতসিদ্ধি, বেদাস্তসিদ্ধান্ত- 
ুস্তাবলী। 'অইৈততরক্ষসিন্ধি, বেদাত্তসিদ্ধাস্তলেশ 


বেদাস্ত দর্শন। 
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নংগ্রহ গ্রতৃতি গ্রন্থের অধ্যাপন৷ হইয়া থাকে । 
ইহাদের পৌর্য্যাপর্ধ্য এবং কালনিরয়াদি এ 
ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব । এখানে এই মাত্র বলা 
উচিত যে পঞ্চদশী গ্রস্থখানি ছুই হাতের লেখা। 
তারতীতীর্ঘ এবং বি্ভারণ্য একত্রে গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন। গ্রন্থথানি বেদাস্তদর্শনেত অতি 
উপাদেয় পুস্তক। ছুঃখের বিষয় এই যে, 
এই গ্রন্থথানি ছাত্রের অতি অল্প বয়সে এবং 
বেদান্তশাস্ত্রের ভূমিকারূপে সর্ধপ্রথমেই পড়িয়া 
থাকেন। কিন্তু এখানিকে বেদাস্তের শেষ 
গ্রন্থ বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। ইহার 
দার্শনিক তবগুলি ভালরূপে বুঝিল্লে, বেদাস্তের 
কোনও তত্বই অজ্ঞাত থাকে মা । পঞ্চদশী 
মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত । প্রথম পাঁচ 
প্রকরণ বিবেক, দ্বিতীয় পাঁচ প্রকরণ দীপ, এবং 
তৃত"য় পাচ প্রকরণ আনন্দ নামে পরিচিত। 
ইহার কোন কোন অধ্যান্ন বিস্তারণ্য 
প্রণীত, কোন কোন অধ্যায় ভারতীতীর্থ 
প্রণীত, আবার কোন কোন অধ্যায় দুইজনে 
মিলিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন। যেমন তত্ব- 
বিবেক, অগ্বৈতানন্দ প্রভৃতি বিভ্ভারণ্যের, 
তৃপ্তিদীপ ভারতীতীর্থের, এবং দ্বৈভবিবেক, 
যোগানন্দপ্রকরণ প্রভৃতি উভয়ের। এই 
পঞ্চদশী সর্ববাদিসম্মতে *মাধবাচার্যের সঙ্গ" 
সাময়িক । বেদীস্তসারে পঞ্চদশী প্রমাণরূপে 
গৃহীত হইয়াছে । বোাত্তসারের স্থুবোধিনী 
টাকা! খৃষ্টয় ১৫৮৮ অবে লিখিত হইয়াছিল। 
বোস্তসিন্ধীস্ত মুক্তবনী প্রণেত৷ শ্রীচৈতন্তদেবের 
সমসাময়িক । 

বেদাত্তগ্রন্থের উল্লেখ করিতে গিরা 
খগ্ডনথগ্থা, শ্বারাজ্যসিদ্ধি, শঙ্কর দিশখ্বিজয়। 
দীবন্ুক্তি বিবেক প্রভৃতির উল্লেখ না করিলে 


৪৯২ 
দোষ হয়। কিন্ত কত বলিব? বেদাস্তের 
গ্রন্থ অসংখ্য-- রী 

গ্লেকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যহুত্তং গ্রস্থকে!টিভিঃ। 

সহাং ব্রহ্ম জগন্‌ মিথ্যা জীবে ব্রদ্ধৈব নাপর2 ॥ 
বস্ততই বেদান্তের গ্রঙ্থরাশির ইয়ত্। করা যায় 
না। এত গ্রন্থ থাকিতে বেদাস্তের ইতিহাস 
কেন লিখিত হইবে না? সংস্কৃত কলেজের 
ছাত্রগণ ! তোমর! এ ধিষয়ে মনোযোগী হইবে 
কি? 

বেদীস্তের ইতিহাসের উপকরণের ফর্দি 
দিতে গমন শঙ্করাচার্ধ্য হইতে আরম্ভ করি- 
যাছি। কিন্তু ্রমদাচার্ধ্য ভগবংপা যে 
কোথা হইতে স্বকীপ্র দর্শনের উপকরণ পাইয়া, 
ছিলেন, তাহা বলি নাই। দাশনিক ভাব 
দেখিতে গেলে, বলিতে হয়, যে অদ্বৈতবাদ 
বিজ্ঞানবাদের উপসংহার । যেরূপ ইযুরোপে 
বিজ্ঞানবাদ হইতে অন্বৈতবাদের হ্চনা- 
সেইরূপ ভারতেও বিজ্ঞানবাদ হইত্তে অদ্বৈত- 
বাদের জন্ম। সাঙ্খ্য মোটামুট বিজ্ঞানবাদের 
দিকে হেলান। সাজ্যের শিষ্য বৌন্ধ। 
বৌক্ধের শিষ্য বেদাস্ত। এ বিষয়ে দুইটা 
মাত্র প্রমাণের উল্লেখ করিব। বিভ্ঞানভিক্ষু 
প্রণীত পবিজ্ঞানামৃত” নানক ব্রক্ষস্থত্রভাষ্যে 
এবং সাঙ্যগ্রবচনভূষ্যে পদ্মপুরাণ হুইতে 
একটা শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে । যথা-_' 

মায়াবাদমম্ছাত্রংপ্রচ্ছ্রং বৌদ্ধমেব তং |. 

ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণ! ॥ 
ইহা হইতে প্রতীত হইবে, যে' মায়াবাদ- 
বিজ্ঞানবাদের সন্তান। এই শ্রোকের ঈশ্বরাবতার 
ব্রাহ্মণ কে? ইনি ক শঙ্বরাচার্ধ্য নহেন? 
তাহা হইলেই বুধিলাম যে অস্মদ্দেশীয় কোন 


ফোনও আচাধ্যও শাক্করদর্শমকে ঘৌদু- 


বঙ্গার্পন। 
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দর্শনের সন্তান বলিঙ্াা গ্রহণ করিতেন। 
আবার মাধবীম্ সজ্জেপশস্করজয়ে লিখিত 
আছে যে শ্রীমদাচার্যা' দিখ্বিজয় ব্যপদেশে 
কাশ্নীর দেশে পশারদা” পীঠে গিয়াছিলেন। 
'তধন যে বিচার হইয়াছিল, তাহার মধ্যে 
একটা বেশ ভাবিবার বিষন্ন আছে। 
বিজ্ঞানবাদী ক্ষণিকত্বমেয। মঙ্গীচকারাপি যহত্বমেষং? 
ফেদান্ত বাদী স্থিরনংবিদেকেত্যঙ্গীচকারেতি মহান্‌ 
বিশেষঃ ॥ (১৬1৭৬) 
এই শ্লোকটী পড়িলে স্পষ্টই প্রভীত হইবে 
যে শাঙ্করদর্শন, এবং মাধ্যমিক দর্শনের মধ্যে 
প্রভেদ খুব কম। বস্তরত, যদি আচার্ধ্যগণ এই 
গ্রভেদ অতি ম্ম এবং স্বল্প বলিয়া মনে ন! 
করিতেন, তাহা হইলে কখনই শঙ্করাচীর্য্যকে 
এরপ প্রশ্ন করা হইত না। এইরূপে, আমা- 
দেবু শাস্ত্গ্রন্থ হইতে এইকপু সন্দেহ জন্মিতে 
পারে যে শাঙ্কর দর্শন বৌদ্ধদর্শনের শিষ্য। 
পূর্রে দেখান হইয়'ছে যে দাশনিক ভাবে 
দেখিতে গেলেও ভাহাই সম্ভব । এইরূপে কিন্ত 
এ সন্দেহের মীমাংসা হইল না। শীমাংসার 
জন্য বৌদ্ধদর্শনে যাহার! বিশেষজ্ঞ তাহাদের 
নিকট যাইতে হইবে । বৌদ্গদশনবেত্বা মদীয় 
অধ্যাপক মহামোপাধ্যায় প্রযুক্ত হরগ্রণাদ 
শাস্ত্রী নহাশয্স এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ, তর্ক" 
ভূষণ মহাশয় বলেন যে শাস্তিদেৰ প্রণীত 
বোধিচর্য্যাবতার প্রতি গ্রন্থে এরূপ অনেক 
দার্শনিক মত আছে, যাহ! হইতে শানঙ্কর দর্শনে 
আদিতে এক পাদবিক্ষেপের অ'ধক দরকার 
হয় না। অতএব এই তিন রকম প্রমাণের 
সমবায়ে আমর! বলিতে পারি যে শীঙ্করদর্শন 
বৌদ্ধদর্শনের সম্তান। আমাদের সকল দর্শনেই 
গ্রত্ঠযক্ষ | পরোক্ষভাবে বৌদ্ধদিগের উল্লেখ 
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চি উঠ 
আছে। দর্শনের বর্তমান হত্রগুলি প্রায়ই বৌদ্ধেরা, নেপাঁণী বৌদ্বদের ভান, বোধ.- 
বুদ্ধের পরকাঁলীয়। অনেক হিন্দু একথায় মাগী হিন্দৃভিন্ন কিছুই নহে। সংস্কত এবং 
কষ্ট পাইবেন। কারণ, তাহার] মনে করেন পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ পড়িলেও এই 
যে বুদ্ধ এবং বৌদ্বধন্দ আমাদের নহে।, ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যাঁয়। একথা ভুলিয়া! 
বুদ্ধ, আমাদের, শ্কর$ আমাদের । বস্তত' গিয়া আমর! অনেক গোলে পড়ি। , 
শ্রীবনমালী রেদান্ততীর্ঘ । 





মনীষা 


শপ ভী কী উস 


| কাবা ] 
তৃতীয় সর্গ। 


থামিল নিকুঞ্জ,-- এল বার্ভারভী নারী মনীষার 
“আছি অপরাহে বাঙ্জী গিরি মুদ্ি-তিত্ব-পরীক্ষার, 
নত পুষ্টে ালেন উন্ভপে - সামাদের মনে 
যথে্ট কৌতুক যদি থাকে যাইব কি ভার সনে, 
জানিতে আসল দুতী | শিক্ষার হ্থ্ষ্ট আছে তথা, 
নদী এই গিরি-চুলে নিবেদিছে কত না বারতা 
যথা কল রোলে। রঃ কি 5? দেখাইল হেলায়ে অঙ্কুলী- 
কি কহিছে মহীধর স্গ্ম উদ্ধ-কুউ-বাহু তুলি, 
অনন্ত গগনে চাহি? চাহি? | 


মৌরা হই সম্মত 
নানা আয়োজনে ভাবি তৃর্ণ দিবা হইলে ফির, 
রাজ্জীর আহ্বান-ক্রমে উন্তরিনু স্বর্ণ সিংহশ্ঘার, 
আপন সঙ্গিনী মাঝে জাগাইয়া শির আপনার 
মনীষ! ঈাড়ায়ে যথা । মণিময় স্তনে করি ভর 
পোষা বাঘিনীর পৃষ্ঠে চরণ স্থাপিয়া বামেতর,--- 
গৃহ মাঞ্জারীর মণ্ত পদমূলে বসি যেই স্থির 
মাঝে মাঝে চাহিছে নীরবে। অউগ্রসরি কাঁছে ধীর- 
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গৃতি নয়ন মেলিনু-_সহ্সা সে বংশাগত ঝৌক 
অধিকার কৈল চিত্ত ১_মনে হ'ল মিছে নারী-লোক,-_- 
কুমারী মনীষা যেন চিত্রগত মায়! তুলিকায় ;-_ | 
জীবন্ত সে ব্যাত্ী যেন মুহূর্তেকে মিলাল মিথ্যায়। 
ইন্দ্রজাল মনে হল সেই সৌধ, সেই নারীচয়, 

তার মাঝে আমি যেন ভ্রমিতেছি ঘুরি ছায়াময় ! 

সন আছে-_কিছু নাই-_এই:এক অদ্ভুত খেয়াল 

ধরিল আচ্ছন্ন করি, ভূলিলাম যে দেশকাঁল । 

তবুও বিপুল বেগে হৃদিমাঝে বাজিল ধমনী 

কি অব্যক্ত ব্যথা ভরে । মনীষার হেরিয়া চাহনি 

চক্ষু ভরি এল নেশা বক্ষ-ভেদি” বাহিরিল শ্বাস, 

সহসা আমার জানু নত হু'তে'চাহিল সত্রাঁস। 

অবশেষে চড়ি ঘোড়া বাহিরিনু নদীপথ ধরি, 

অগ্রে চলিলাম মোরা-_নারীদল এল অনুসরি। 





মনীষার পার্থ আমি,_কচিলেন আমারে তখন 

“সখি ! তব সঙ্গিনীরে বলিনু কি পরুষ বচন 

কালি প্রানে ? "অনিচ্ছায় কহেছি সে কথা ।” কহিলাম 

না না, তারে হয়নি পরুষ ;_তবে ধার মনস্কাম 

জানাইন্ু ও চরণে তীর পক্ষে কিছু রুক্ষ বটে 1” 

চকিতে বিন্ময়মিশ করুণা শোভিল তআীখিপটে,__ 

“আবার সে কথা! ?” চিৎকারি উঠিলা রাঁজী। “ভাল শেষ 
_করহ বন্তব্য তব-_-অন্ুমতি দিন্ু ) দূর দেশ 

হইতে এসেছ 3-'-কিন্ত কু আর তুলোনা এ কথা ।” 


ভগ্ন ভাষে কহিলাম__“জানি জানি তাহার বারতা - 
সাধ হয় মনে 'মোর-*ইচ্ছা! ছিল হৃপতির মনে-_ 
আপন পুত্রের দেন পরিণয় মনীষার সনে। 
কিন্ত কই পুরিল সে আশ ? সারাবিশ্বটি খুঁজিয়া 
সে রাঁজপুত্রের' মত মিলিবে ন! প্রেমময় হিয়া । 
তাহারি হৃদয়খানি অভিব্যক্ত আজি আপনার 
ও আধিদর্পণ মাঝে হইতেছে যেন বার বার। 


দশম সংখ্যা । ] মনীষা । ৪৯৫ 


জ্যোতির্শয়ি | শুন আর এ দক্ষিণাপথেযুনেহারিয়া * 
ওই বহ্বি-শিধা- সে পতঙ্গ বুঝি'আসিত-উড়িয়া_ 

তব পাছে উন্মত্ত ছুটিতে । রাজ্তী যদি রাখেন এ পণ 
দারুণ নৈরাশ্তে তবে কুমারের টুটিবে জীবন ।” 





"অ]__রে অভাগ্য যুব! 1”__-কহিল মনীষা__“দেশে তা+ 
গ্রন্থ নাই ? ব্যাক্নাম কি খেল! ধুলা এ সব ব্যাপার * 
সে দেশের জানে নাকি কেহ? ছিছি লাজে মরি 
তুচ্ছ এক ধারণারে মৃঢ় সম হৃদয়ে আঁকড়ি” 
রেখেছে পুরুষ হয়ে ? একি নারী-প্রক্কৃতি তাহার ? 
মোদের বালিকা চিত্তে অমনিই ছূর্বলতা-ভার 
ছিল এক দিন-_কত ছকি অমনিই স্বপ্রময় 
আকিতাম ভবিষ্যৎ পটে,_বুঝি 'তাহারে। হৃদয় 
তেমনি শিশুতা-ভরা খেলিছে কল্পনা-ছবি লয়ে । 
সে এক অতীত জন্ম গিয়াছে আমার কবে বয়ে ।-- 
' সে শিশুত্ব-অবসাঁনে লভিয়াছি আদর্শ জীবন, 
নর-সম-মহিমাঁয় নারীচিন্ত করিব গঠন 
দেবীত্ব উজ্জীবি” তাহে পুনঃ 1” 
ক্ষণেক নীরবে রহি” 
উচ্চ রোলে হাস্ত তুলি নবগর্কের উঠিলেন কহি, 
“বাকা-দত্তা ? কারো বাক্যে কোনো কালে ফিরি না আমরা । 
' উশতী ! উশতী ! তুমি উঠ চিত্তে জাগি” গর্ববভরা 
মুত্তিমতী যেমতি বসিলে সতি ! অটল অন্তরে 
সুসেন-ঈশ্বরে উপেক্ষিয়া, যবে মছ্যসভা'পরে 
তাল-কুপ্ত-গৃহে তোমা লইতে প্রেরে সে শত দূত |” 
কহিলাম তবাশ্রিতা “প্রেমলত ঝটিকা-বিচ্যুত : 
করি কেন ফেলিছেন রাজ্জী ? রাজ্পুত্রে অমি ভাল" জানি,_ 
জানি প্রেম-প্রবণ সে হিয়া । কেনই বা মহাঁরাণী ৮ 
এ বিপুল আয়োজনে চির-বৃদ্ধ পুরুষ-মহিম। 
করিবারে বজ্জ-দগ্ধ রোষদৃপ্ত ও হৈম প্রতিমা ? 
অন্থমতি দিরেছেন নাঁকি-_-তাঁই কহি,_অসম্ভব- 
সম মানি সে বিরাট উদ্দেশ্ঠ সাধন । প্রাণ তব 
৪, 


৪৯৬, 


বজদর্শন! 
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হুর ত অর্ধেক পথে চির নিদ্বামুগ্ হয়ে রবে; 

হর্বধ রমণী-হাতে এ আবর্শ নইজ্যে।তি হবে, 

তার পরে সর্ব পণ্ড,_-এত চে! লুটাবে ধুলায় 
ভবিদ্যের বালুচরে চিহ্ মাত্র রবে নাকো হাঁয় ! 

সুধাই হে রাজ্জী তোমা+_-যশে করি” পতিত্বে বরণ, 
বহুল সুকার্ধয সম করিলে ও সন্তন-অর্জন 

নঃরী জন্ম হবে কি সার্থক ? পাবেন কি রাঁজ্জী তাহে 
প্রেম শাস্তি, সন্তান সম্ততি-_সর্ক নারী যাহা চাহে ?* 


ক্রমশ 
জ্ীনরেন্দ্রনাথ ভট্াচার্য্য | 


কাব্যের উপভোগ । 


ক 


কাব্যের স্থলতঃ দুই রকম উপভোগ আছে। 
এক, জড়িত উপভোগ আর এক প্রবুদ্ধ 
উপভোগ । জড়িত উপভোগ আমি তাকেই 
ব্ল্ছি, যে উপভোগ কাব্যের ভাবট! ধরবার 
জন্ত উৎস্ক নয়, একটা আনন্দ পেলেই হোল। 
সে আনন্দের উৎপত্তি কোথাদ্ন না মেকি 
প্রকারের আনন্দ তাও সে আনে না। সে 
একরকম নিশ্চেষ্ট, তন্ত্রাবিজড়িত উপভোগ 3-- 
ইংরাজিতে যাকে, 108551/0. 277)0977016 
বলে। প্রবুদ্ধ উপভোগ হচ্ছে কাহ্যের, অর্থ 
বুঝে উপভোগ। সেই কাব্যের ভাব বুঝে, 
সেটাকে অনুমোদন করে”, সেই কাব্যের মধ্যে 
আপনাকে অস্কভব করে” তার মধ্যে আঁরন্দের 
উৎম কোথ! ৩ আবিষ্কার করে+, যে উপভোগ, 
-€ বাঁকে ইংরাজিতি ৪০0৮০ ৩1700571561) 
বল! যেতে পারে) তাকেই আমি প্প্রবুদধ 
“উপভোগ বল্ছি। এইণদ্বিতীয় রকম উপভো 

সমালোচনার চাটি । 


১11210650621এর নাটকাবলি যখন প্রথম 
ইংল্ডের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল, 
শ্রোইব্গ একবকম মোটাধরণের আনন্দ 
পেয়েছিল। কিন্তু জর্দাণ সমালোচকের! 
যখন বুঝিয়ে দিলেন .যে 911916551952176এর 
নাটকাবলী কি অপূর্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত, 
তখন ইংলণ্ডে একটা প্রবুদ্ধ উপভোগ 
(17761115616 200160158000,) এলো।. 

জয়ঘেবের গীতগোবিন্দ পড়তে অনেকের 
বেশ ভালে! লাগে। পাঠক “ললিতলবঙ্গলতা” 
কি প্বদসি যদি কিঞ্চিদপি" ইত্যাদি পড়েই 
তার ছন্দোমাধুর্য্যে এত অভিভূত হন, যে 


“তাঁর অর্থ পরিগ্রহ সম্বন্ধে একরকম উদাসীন 


হয়েন। এই উপভোগ প্রথমোক্ত শ্রেণীর 
উপভোগ । স্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর পাঠক, অর্থাৎ 
্রবুদ্ধ পাঠক, তার অর্থ খুঁজ্বেন ও তাতে উচ্চ 
বা মধুর অর্থের অভাব অন্থৃতব করে? হতাশার 
একটা! দীর্ঘনিঃশ্বাস_ফেল্বেন। 


দশম সংখ্যা । ] 


গীতগোবিনের ত অর্থ ুন্দর না হৌক,__ 
অর্থআছে। যে কবিতার অর্থ নাই সেরূপ 
কবিতা প্রথমোক্ত শ্রেনীর পাঠককে উপভোগ 
কর্তে দেখা যায়--কেন না, তারা ত অর্থ 
তোজেন না, কারণ তাতে শ্রম ও শিক্ষা 
উভয়েরই প্রয়োজন ।. তাঁরা ধরে”ই নেন, যে 
কবিতাটির একট! অর্থ আছে-যদ্দি কবিতাটির 
ছন্দ মধুর হয়। এরূপ পাঁঠক ইংলগ্ডে আছে 
কিনাজানি না, আমাদের দেশে ত আছে 
জানি। 

আবার ঠিক উল্টাও দেখা যান্ন। সাধারণ 
পাঠক 5100116র [70105707180 যে 
পরিমাণে উপভোগ করেন, প্রবুদ্ধ পাঠক তাহার 
শতগুণ উপভোগ করেন। সাধারণ পাঠক 
ড/0145016 এর 0940 017 10010165116 
০09০ 9901 হ্যুত বুঝ্বেনই না। কিন্ত 
দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠক তার ভাবমাধুর্যো অভিভূত 
হয়ে যাবেন। কেউ যেন মনে না করেন, 
যে আমি মিষ্ট ছন্দোবন্ধের বিরোধী । কবিতার 
ভাবের উপযোগী ভাষা ও ছন্দও চাই। তবে 
সেটি কবিতাঁব রূপ । ভাবই কবিতীর প্রীণ। 

কবিতা প্রাণ ভাব। সেই ভাব থেকে 
ফে অনুভূতির উদ্রেক হয় তাঁতেই কবিত্বের 
পরিচয়ু। সঙ্গীতের সঙ্গে কবিতার তফাং 
এই, যে সঙ্গীত একেবারে সৌজা গিয়ে 
অনুভূতিকে জাগায় । শ্রোতা অর্থ বোঝে না, 
কেবল অনুভব করে। ম্বরমাধুর্যে তার 
মন গলে যায় বটে, কিন্তু তার অর্থ কি তা কিছু 
বোঝে না, বুঝতে চায়ও না, বুঝতে চাইলেও 
পারে না । কিন্তু কাব্যের অনুভূতির প্রথম 
ধাপ ভাব গ্রহণ বা অর্থ গ্রহণ, তার পরে 
অনুভূতি । 


কাব্যের উপভোগ । 


৪৯৭ 
* কবিতা কিরকম করে” অনুভূতির উদ্রেক 
করে তার একটা উদাহরণ লওয়া যাক্‌।-_ 
রবীন্দ্বাবুর “যেতে নাহি দিব” কবিতা্টিই 
উদাহরণ স্বরূপ নিয়ে আমার ব্যক্তব্যটি/বোঝাবার 
চেষ্টা কর্ব। 

এই কবিতাটির মুল অংশ* তিন। ' (১) 
যাত্রার আয়োজন, (২) বিদার,( ৩) 
বিদায়ান্তে কবির মনের ভাব। 

প্রথম, বিদায়ের আয়োজনটি কি স্বাভা- 
বিক। ভূত্যগণ বিছানা পত্র বাঁধছে ; সজল- 
নয়ন! গৃহিণী আবশ্তাক অনাবশ্তক অনেক জিনিষ 
মনে করে, করে' সেই বিছানাপূত্ের সঙ্গে 
যোগ করে দিচ্ছেন; এদিকে প্ছয়ারে প্রস্তুত 
গাড়ি”) দ্বিপ্রহর দিবার নিস্তব্ধ রোদ্রময়ী 
রাতি” ।-_বেশ একটি জীবন্ত প্রাকৃতিক ছবি 
পাওয়া গেল। 

কবি এ ছবিটি এমন ম্বাভাবিক তাবে 
একেছেন, যে বোধ হয় যেন তার বণিত 
ব্যাপার চক্ষের সম্মুখে দেখছি। 

তার পরে বিদায় । গৃহিণীর কাছে বিদায়? 
পরে কন্যার কাছে বিদায়। গৃহিণী সংসারা- 
ভিজ্ঞ-_জানেন যে তীর স্বামীর যেতেই হবে। 
কি করেন; অঞ্চলে নীরবে অশান্ত অশ্রজলকে 
গোপন করে" স্বামীকে বিদ্ময় দিলেন। চারি 
বংসরের' কন্যাটির ব্যবহার কিন্তু ঠিক বিপরীত। 
সে সংসুরের রীতি নীতি কিছুই বোঝে না; 
সরলমতি শিশু ধারণাও কর্তে পারে না যে ব্ছ্ি- 
নিয়ম এত' নিষ্ঠুর" হতে পারে। সেবঙ্ে 
যেতে নাহি দিব” ।--কি স্বাভাবিক! কি 
পরী! রর | 

বঙ্গবধূর এই পতিবিচ্ছেদ আমাদের হি 
পরিবারে একটি উতি করুণ, প্রাত্যহিক 
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বজদর্শন। 


[ ৭ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৪ 





ব্যাপার । 
কিছুকাল পূর্বে পত্বীকে বড় কেহ কর্মস্থানে 
নিয়ে যেতেন না। পুজার ছুটি পতিপত্ীর 
সাক্ষাতের 'একটি প্রধান সময় ছিল। সে 
সাক্ষাৎই বা কয়দিনের জন্য ? সেই দশদিনব্যাপী 
সাক্ষাতের পর আবার সেই আসন্ন দীর্ঘ বিরহ। 
প্রাণসমা পত্ধী, প্রাণাধিক কন্তাকে আবার 
একবৎসরের জন্য ছেড়ে ধীওয়ার করুণ গভীর 
ছবি, কৰি কি গাঢ় অসহা করুণভাবে চিত্রিত 
করেছেন। পড়তে পড়তে অশ্রু সম্বরণ করা 


ছুঃসাধ্য। 
তার পরে বিদায় গ্রহণের পরে গাড়িতে 
যেতে যেতে কবির চিস্তা। কবি ছুইদিকে 


শন্ডক্ষেত্র দেখছেন, তরুশ্রেণী দেখ ছেন, শরতের 
ভর! গঙ্গা দেখছেন, আকাশে শুভ্রমেঘ-খও 
দেখছেন। সে সব চক্ষের সাম্নে ভাস্ছে 
মাত্র; তার মস্তিষ্কে, অন্ুতাবনায় স্থান পাচ্ছেনা। 
তার কাণে, প্রাণে, মর্ম মর্মে, সেই এক কথা 
বাজ ছে--প্ষেতে নাহি দিব ।” এখানে কৰি 
প্রকৃতির একখানি পৃষ্ঠ! খুলে দেখাচ্ছেন, জীব- 
নের যা একটা 0৪2৫) যে সংসারের নিয়ম 
মানুষের ইচ্ছা, আকাজ্জা, শক্তি,_-সব চরণে 
দলিত করে? চলে যায়, ভ্রক্ষেপও করে না। 
বিশ্বময় প্রেমের উপর বিজয়ী মৃত্যুর একটা 
জান্জল্যমান ছবি পাই । কবি নিঙড়ে নিঙ'ড়ে 
যেন এই তিক্তরসটা পাঠককে সেবন করিয়ে 
দিচ্ছেন। 

রবীন্দ্রবাবু যদি আর কোন কবিতা না 
লিখ তেন-কেবঙ্জ এইটি,_এই “যেতে নাহি 
দিব” লিখতেন, তা হলে”ও তার কবি-প্রতিভ। 
বঙ্গভাঁষায় চিরদিন জাজ্দল্যমান থাকৃতে। 


এপ তার অনেক কবিত1”মাছে। তাই ছঃখ 


ধু রঃ 
প্রীত্যহিক বলেই এত করুণ ॥ 


হয়, যে তাঁর চেলাগণ এই সব রর ছেড়ে আব- 
জনা ঘেটে বেড়াচ্ছেন। 

মনুষ্য জীবনে অনেক ' 08860) আছে। 
যেমন বাপ কি মা ছেলের জন্ত এত করে, 
ছেলে তাঁর দশমাংশও প্রতিদান করে না। 
পিতা মাতার এই' স্্েহদৌর্বল্য একট! 
(78660. মা ছেলের জন্য এত চিত্তিত, কিন্তু 
মৃত্যুর পর একবার ফিরে এসে চেয়েও দেখে 
না। এ একটা €2560, আজীবন সেবার 
প্রতিদানে নির্বাসন বা নির্যাতন একটা 
(1860, উদ্দেশ্ত মহত, প্রতাপসিংহের মত 
প্রাণপণ উদ্যম, তথাপি ঘটনার আবর্তে পড়ে” 
সে প্রাণপণ উদ্বমও তৃণথণ্ডের মত ডুবে যায়। 
- এআর এক 0969৫. সভ্যতার উদ্দয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে সারল্যের তিরোভাব আর এক 
087009%. মানুষের প্রতি মানুষের ক্কৃতসতা, 
বিশ্বীসঘাতকতা, নির্দয়তা এ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
(92. মানুষের জীবন 01৪25তে পূর্ণ 
তিনিই কবি যিনি এই 66178] 085 
গুলি মধুরভাবে ব্যক্ত কর্তে পারেন। 

আমি বলেছি যে অনেক (12260) বিশ্বে 
আছে। আবার অনেক €18590% আঁমরা 
কল্পনা কর্তে পারি । যেমন ধরুন ছ:০55৫৮৮র 
%13155500 10817)0901, নামক কবিতাটি। 
তার 0706৫ হচ্ছে এই যে মানুষের ইহ জীবনে 
যে সব মৃত্যু ঘটিত বিচ্ছেদ ঘটে তাতে সে এই 
বলে” নিজেকে সাত্বনা করে, যে পর জীবনে তার 
সঙ্গে দেখা হবে। উক্ত কবিতাটি সেই আশার 
বারিপাত্র ভৃতলে সজোরে নিক্ষেপ করে' ভেঙ্গে 
ফেলে দেয়। ' 

তবে জীবনে কি সবই- (88৩০ 1--না। 
এ বিশ্বে ০07120) আছে, 21০৩ আছে। তা 


দশম সংখ্যা।] 


না থাকলে জীবন ছু্ব্বহ হয়ে উঠতো। এত সুখ 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে” রয়েছে, যে তার ইয়ত্তা 
করা যায় না । প্রতি (:842)র মধ্যেই একটা 
অসহা স্থখ আছে । বাপ মা ছেলের প্রতি 


কাব্যের উপভোগ । 


৪৯৯, 


সান্বন। দিয়েই ক্ষান্ত নন, তিনি নির্ধ্যাতিতকে 
ছেড়ে নির্ধ্যাতনকারীর সঙ্গে ঘন্ঘুদ্ধে প্রবৃত 
হন। যেমন একজনকে কবি 

তিনি কিন্ত ভালোবাসা পান নাই, এ সময়ে 


ন্নেছের প্রতিদান পায় না বটে। কিন্তু তথাপি « অন্ত কবি হয় ত আপনাকে সাম্বনা দিবেন ষে 


বাপ মায়ের সেই ত্বকুষ্ঠিত ভালোবাসা কি 
পধিত্র কি আশাপ্রদ! উপকারীর রূুতোপকারের 
নির্য্যাতন ঘাড় পেতে নেওয়া কি মহিমান্বিত! 
বালিকার শ্েহ কোমলতা, কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা, 
নিগৃহীতের ক্ষমা 1021151এর 17910701] 
এও তসব এ পৃথিবীতে আছে । ররীন্দ্রবাবু স্বয়ং 
এইব্ূপ একটা সৌন্দর্য্য “পুরাতন ভূুত্য” নানক 
কবিতায় দেখিয়েছেন। 
ড৬০০৫-০৪৫৫০৫ নামক কবিতাটিও এই ধরণের। 
বিশ্বসৌন্দর্য্য কেবল গোলাপ ফুলে, সন্ধ্যার মেঘে, 
নারীর বিশ্বাধরে নাই। মানুষের হৃদয়ে যে 
সৌনর্ধ্য আছে, বাহিরে তার সিকির সিকিও 
নাই। এই সব সৌন্দর্য্যের দ্বার উদ্ঘাটন 
করে, দেখানোই কবির মহত্তর কাজ। 
এমন কি আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে বিনি 
(8£605ই দেখান, তীর চেয়ে যিনি মানুষকে 
আনন্দ, সান্বনা, আশা দেন, তিনি মহত্তর 
কবি। [188001811 00501০0৮৫ কবি। 
কিন্তু শেষোক্ত কবি ০97311700৮০ কবি। 
প্রথমোক্ত কবি সেই ক্ষতগুলো খুঁচিয়ে দেখান। 
শেষোক্ত কৰি সে ক্ষতগুলো আরাম করেন। 
একজন 759511715 আর একজন 01610115. 
সেই জন্ত বোধ হয় সমালোঁচকেরা বাইরণের' 
চেয়ে ১15119)কে এবং 91১01169র চেয়েও 
$/০7৫5/০1কে উচ্চতর আসন দেন। আর 
3:0%178ুএর 9718 যদি আমি ঠিক বুঝে 
থাকি, ত সে এই, যে তিনি কেবল আতুরকে 


ড৬0105৮0111এর' 


আনার ভালোবাসে না,.না বাস, আমি 'তাকে 
ভালোবেসে সুখী । কিন্ত 93109৮11176 
বলদ [112৮ 1080৫ 010৩, 500 102৬5 
1০5:1,০* মৃত্যুর সঙ্গে তিনি দন্দযুদ্ধে নামেন 
বলেন_-“আয় না তোকে একবার মুখোমুখী 
দেপি |” 
13:0%2115এর পাঠক মাত্্ই জানেন 
যে 130%1715 ছুর্ববোধ্য । তাঁর রসাস্বাদন 
কর্ন আগে প্রথমত ভাতে দাত বসানোই 
শত । এর জন্য তাকে ব্যাখ্যা কর্ধবার জন্ত 
ল্ত এক সমিতি স্থাপিত হয়েছে ; তার নাম 
তারা 131০৬- 
011: সিদ্ধ করে একটু নরম করে 
দিহ্বেন। কিন্ত এই আগ্রহেই প্রমাণ হয় ষে 
তার মধো রস আছে। একবার দাত বসাতে 
পালে হয়! আমি স্বয়ং ত্রাউনিংবিৎ একটি 
বন্ধুর কাছে তার কবিতা পড়ে” নিয়ে তাতে 
যথেই রস পেয়েছি। কিন্তু 13:০%7176এর 
ভাষা এত কর্কশ, এত বন্ধুর, এত শুফ,__ষে 
শত নসাঁতেই ইচ্ছা! হয়না। তিনি ভাষা-, 
সম্প্ধে প্রায় উদাসীন। (আজকালকার 
পাঠরা যেন ম্মরণ রাখেন, যে দাত বসাতে 
পাণেন “বৃহৎ*ভাবের৮জন্ত কোন কবির কোন 
কবিতার অর্থ গ্রহণ কর্তে অধুমাত্র” কষ্ট হয় ন| 1) 
এইটে বলাই আম্পর্থা, খে পৃথিবীতে কোন 
কবির কোন কবিতার ভাব এত বৃহৎ যে 
মানুষের ভাষায় তা শ্রকাশ করা যায় না, বা 


13105112110 5০9০190. 


৫০৩ 


বজদর্শন । 


[ ৭ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৪ 





টিউটর টিভি টিটি টিন ২১ িনি টি 
সাধারণে তা বুঝতে পারে নাঁ। ভাব সবই প্রাঞ্ধ সকলেই আমার সঙ্গে একমত। কাব্য যে স্পষ্ট 


পুরাতন-_ পাহাড়ের মণ পুরাতন । 

আমার “কাব্যের অভিব্যক্তি” নামক প্রবন্ধ 
পাঠে অনেখছ ব্যক্তি অনেক রকম অদ্ভূত ওকা- 
লতি করেছিলেন। কবি স্বয়ং যে সব কবিতার 
ভাবগ্রহণ কর্তে অসমর্থ, সে সব কবিতা, দেখ্‌- 
লাম, যে কবির চেলাগণ বেশ বোঝেন । আমি 
সেই চেলাদিগকে এইখানে বলে” রাখি যে 
রবীন্দ্রবাবুর কাব্য আমি যেরূপ উপভোগ করি, 
সেই চেলাগণ তাহার দশমাংশও করেন কিনা 
সন্দেহ । তবে রবীন্ত্রবাবু যাই লেখেন তা'তেই 
*তাধিন তাকি ধিন তাকি, ধিন তাকি, ধিন 
তাকি, ম্যাও এও এও” বলেঃ কোঁরাস দিতে 
পারি না__রবীন্দ্রবাবুর বন্ধুত্বের থাতিরেও নয়। 

রবীন্দ্রবাবু তার আত্মজীবনীতে 1780175- 
601 দাবী করে? যখন নিজের কবিতাঁবলি 
সমালোচনা কর্তে বসেছিলেন, তখন তার দন্ত 
ও অহমিকার আমি স্তন্তিত হয়েছিলাম । 
তীরই উক্তি বঙ্গদর্শনে প্রায় তারই ভাষায় 
পুনরুস্ত দেখে ব্গসাহিত্যের মঙ্গলহিসাবে তার 
প্রতিবাদ কর্ে বসেছিলাম ; এবং উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ. রবীনত্রবাবুরই কবিতা নিয়েছিলাম । 
কারণ আমি দেখেছি, মে রবীন্দ্রবারুর জনকতক 
নগণ্য চেল! তার উত্তম কবিতাগুলি 'অন্ুকরণে 
অসমর্থ হয়ে তার অর্থহীন কবিতাগুলির 
অন্ধ অনুকরণে ভাবহীন বঙ্কার কর্ছেন॥ তাই 
আমার উক্ত প্রবন্ধটি লেখার প্রয়োজন হয়ে- 
ছিল। আমি দেখে সুখী 'হলাম বে সে বিধয়ে 


হওয়া উচিত সে বিষয়ে ত তীরা আমার সঙ্গে 
একমতই | আর আমার উল্লিখিত কবিতাটিরও 
যে কোনরূপ অর্থ হয় না, সে বিষয়েও তারা 


«আমার সঙ্গে একমত । কারণ, যখন পাঁচজন 


শিক্ষিত ব্যক্তি সেই নগণ্য কবিতাটির ভিন্ন 
ভিন্ন অর্থ বাহির করে' নিজেদের মধ্যে বিবাদ 
কর্মেেন-তখন এ সিদ্ধান্ত অমূলক নয় যে 
কবিতাটির সত্যই কোন অর্থ নাই। তবে 
তারা পণ্ডিত লোক, নিজের পাগ্ডতত্য জাহির 
করেছেন। .আমি “কাব্যের অভিব্যক্তি” 
প্রবন্ধেই সে'কথার উল্লেখ করেছি,__যে পণ্ডি- 
তেরা কালিদাসের প্রসারিত অঙ্গুলি হতে 
হৈতবাদের শাস্ত্র এবং মুষ্টি হতে পঞ্চভুতের 
সমষ্টির তন্থ আবিষ্ষার করেছিলেন। “একদা 
এক বাঘের গলায় হাঁড় ফ্টিয়াছিল” আছি 
“সাহানা”য় গাইতে শুনেছি । 

এই "দ্রশজন চেলার ব্যাখ্যা পড়ে? রবিবাবু 
অনায়াসে ব্লুতে পারেন--09 58৮০ 1776 
000) 177)” 016109 1” 

আমি পূর্বের বলেছি যে প্রবুদ্ধ উপভোগ 
থেকে সমালোচনার স্ষৃটটি। আমাদের 'দেশে 
সমালোচনা জিনিষটা বড় একটা মাই। তাই 
আমার বোধ হয় 'আমাদের দেশে কাব্যের 
প্রবুদ্ধ উপভোগও বড় বেশী নাই। শিক্ষিত 
সমাজে শতাংশের একাংশও কবিতা পড়েন কিনা 
সন্দেহ। আবার সেই ভগ্নাংশের শতাংশের 
একাংশ ব্যক্তি কবিতা বুঝে পড়েন কিনা সন্দেহ। 

প্রীঘিজেন্দ্রলাল রায়। 


রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য | 


»স্স্িচি ই উহা উ ০০০৬ 


ব্বদর্শনসম্পাঁক মহাশয় দ্িজেন্্রবাবুর প্রবন্ধটি 
সম্বত্দধে আমার কি বলিবার 'আছে 
জাঁনিবার জন্য তাহা! প্রকাশ করিবার আর্গেই 
আমার কাছে পাঠাইয়! দিয়াছেন । 

আঁমার কোনো বিশেষ কবিতা! ভাঁল কি মন্দ, 
তাহা সুবোধ কি দুর্বেধ, সে সন্বদ্ধে যদি বা 
আমার বলিবারশকছু থাকে তাহা না বলিলেও 
চলে ।' ভাল কবিতা না লিখিতে পাঁরাকে 
ঠিক অপরাধ বলিয়া ধরা যায় না। শক্তির 
অভাব প্রকাশ হইয়া পড়িলে মানুষের লজ্জা] 
বোধ হয় বটে কিন্ত সেই অভাবকে কেহ 
কলঙ্ক বলিতে পারেন না। 'তা ছাড়া শক্তির 
অভাঁবে যে ক্রট ঘটে তাহার সকলের চেয়ে 
বড় শাস্টি নিক্ষলতা-_কোনেখজ্লাহিত্য বিচারকের 
কড়া কলমে তাহার চেয়ে বেশি দ্ড কোনো 
লেখককে শ্দিতে পারে না। কালের সেই 
চূড়ান্ত রায় ্রকদিন বাহির হইবেই-_ইতিমধো 
যে ত্রুটি ধর্শববিকদ্ধ নহে যাহাতে কেবলমাত্র 
অক্ষমতা প্রকাশ পায় তাহার জন্য কৈফিয়তের 
চেষ্টা করা অনাবশ্তাক । 

তবে ছিলেন্ত্বাবুর প্রবন্ধের শেষভাগে 
তিনি আমার প্রতি যে কলঙ্ক আরোপ করিয়া; 
ছেন তাহা সামান্ত নহে। কারণ সেটা কবিত্ব 
লইয়া নয়, চরিত্র লইয়া । 

আমার "আত্মজীবনী" প্রবন্ধে আমি 
অলৌকিক শক্তির প্রেরণ! দাবী করি দস্ত 
প্রকাশ করিয়াছি ছিজেন্্রবাবুর এইকপ ধারণা 


হইয়াছে । এবং সেই” কারণে তিনি আমার 
দর্প হত্বণ করা কর্তব্য মনে করিয়াছেন । 

আনি যাহা বলিতে চেষ্টা করি, সকল 
ক্ষেত্রে তাহা যেম্পই করিয়া ব্যক্ত করিতে 
পারি না দ্বিজেন্্রবাবু তাহা আমার কাব্য সমা- 
লোচনা উপলক্ষ্যে পূর্বেই বলিয়াছেন । আমার 
সেই বুদ্ধি ও বাণীর জড়িমা আমায় গস্ভ প্রব- 
দ্বেও নিশ্চয় প্রকাশ পাইয়া থাকে নহিলে 
দ্বিজেন্দ্বাবু আমার আত্মজীবনী পড়িয়া এমন 
হুল বুঝিলেন কেন? কারণ আমি মনে জানি, 
অহঙ্কার প্রকীশ করিবার অভিপ্রায় আমার 
ছিল না। 

বহুদিন হইল জর্মন কবিশ্রেষ্ঠ গ্যর়টের 
কোনে! রচনার ইংরেজি তর্জমাতে একটা 
কথা পড়িয়াছিলাম 3 যতদুর মনে পড়ে, তাহার 
ভাবখানা এই যে, বাগানের মধ্যে যে শক্তি 
গোলাপ হইয়া ফোটে সেই একই শক্তি 
মানুষের মনে ও বাক্যে কাব্য হইয়া প্রকাশ 
পায়] , | 

এই বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে ও 
রচনার মধ্যে অনুভব কর! অহঙ্কার নহে। বরঞ্ 
অহথগারের ঠিক উল্ট্রা। কেন না, এই বিশ্বশক্তি 
কোনে! ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ *ম্পত্তি নহে-_ 
তাহা সকলের মধ্যেই কজ করিতেছে । 

তাই ঘি হয় তবে এত বড় একটা অত্যন্ত 
সাধারণ কথাকে বিশেষভাবে বলিতে বস] 
তন? 


৫৬২ 


বজদর্শন্‌। 


, [৪ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৪ 





ইহার উত্তর এই যে, অত্যন্ত সাঁধারণ 
কারও যখন জীবনের বিশেষ অবস্থার 
বিশেষ উপলব্ধি হয় তখন তাহা আঁমাদিগকে 
হঠাৎ একটা আলোকের মত চমংকৃত করিয়া 
দেয়। যাঁহা সাধারণ তাহাকেই বিশেষ করিয়া 
যখন জানিতে পাই তখন তাহার বিশ্বয় বড় 
বেশি করিয়া আঘাত করে। মৃত্যুর মত 
অত্যন্ত বিশ্বব্যাপী, নিশ্চিত ও পুরাতন পদা- 
তেরও বিশেষ পরিচয় আমাদিগকে একটা সম্থো 
নূতন আবির্ভাবের মত চমক লাগাইয়া দেয়। 
এইঅন্ত বিশেষ অবস্থার সাধারণ কথাক্ষেও 
বিশেষ করিয়ী বলিবার আকাক্ষা মনে দয 
হইয়া থাকে । বস্তত সাহিত্যের বাত আনা 
কথাই নিতান্ত জানা কথাকেই নিনের 
নূতন করিয়া জানিয়া নিজের মত নৃতন করিয়া 
বলা। 

সম্প্রতি অব্যাপক কেয়াঙের একই গ্রন্থে 
পড়িতেছিলাম £__ 
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যে আইডিয়া সম্বন্ধে আমর! প্রথমে 'সচে- 
তন ছিলাম তাহাই যে আমাদিগকে বলাইয়্াছে 
ও করাইয়াছে এবং আমাদের অপরিণত অব- 


*স্থারও কথা ও কাজকে আমাদের অজ্ঞাতসারে 


সেই আইডিয়ারই শক্তি প্রবর্তিত করিয়াছে-- 
আমার ক্ষুদ্ধ আত্মজীবনীতে এই কথাটার 
উপলব্ষিকে আমি কোনো একরকম করিয়া 
ব্লিবার চেষ্টা করিয়াছি । কথাট! সত্য কি 
মিথ্যা সে কথা স্বতস্থ কিন্ত ইহা অহঙ্কার 
নহে, কারণ, ইহা কাহারো একলার সামগ্রী 
নহে। তবে কিনা যখন নানা কারণে নিজের 
ভীবন বিকাশের মধ্য এই আইডিম়াকে স্পট 
করিল! প্রভাক্ষ করা যায় তখন তাহাকে নিতান্ত 
সাধারণ কথা! ও জানা কথা বলিয়া 'আর উপেক্ষা 
করিতে পারি না। 

কিন্কু অহঙ্কার করিব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া 
বসি নাই তবু অহঙ্কার আপনি প্রকাশ 
হইয়া পড়িয়াছে ইহা কিছুই অসম্ভব নচে। 
মাতাল নিঙ্গেকে আপ্রমন্ত মনে করিলেও তাহার 
মাংলানি ধরা পড়িয়া যায় । নহঙ্গার আমার 
মনেও নাই এত বড় অহঙ্কার ত স্বীষ্ষার করিতে 
পারি না। সেই সকল অহঙ্কার সমূলে উচ্ছি্ 
হইয়! গেলেই আমার মঙ্গল ইহা নিশ্চয় । সেই 
হর্বাল প্রকৃতির 'মন্তনিহিত অহঙ্কার যদি অসঙ্গত 
ও অন্যায় আকারে ঙ্ঞাতসারেও প্রকাশ হইয়া 
পড়ে তবে দর্পহারীর কাছে মার্জনা দ্বাবী করা 
যায় না। বিশেষত অজ্ঞানকূৃত অহঙ্কারেই 
এমন স্বেচ্ছাকত ম্পর্ধাতে নহে । আমার সেই- 
রূপ বিকৃতি যদি লক্ষিত হইয়া থাকে তবে, 
ছবিজেন্্রবাঁবু তাহার শাস্তি দিতে কিছুমাত্র আল 
করেন নাই ইহা নিশ্চিত। তিনি প্রবন্ধে ও 


দশম সংখ্যা ॥ ] 


গানে, সভাস্থলে ও মাসিকপত্রে, এবং যে ব্যঙ্গ 
ইতিপূর্বে কদাচ কোনো ব্যক্তিবিশেষের মর্ম 
ভেদ করিবার জন্য 'নিক্ষিপ্ত হয় নাই সেই 
ব্যঙ্গে ও ভত্সনায় অশ্রাস্তভাবে আমার লাঞ্ছনা 





করিতে কিছুমাত্র কুষ্িত, হন নাই। শাস্তির" 


উদ সংশোধন করা এবং সংশোধনের উপায় 
বেদনা দেওয়া। দ্বিজেন্্রবাবুর দণ্ড বিপানে 
সেই বেদনা! আমি ভোগ করি নাই এ কুা 
জোর করিয়া বলিতে গেলে একপক্ষে মিথ্যা 
গর্দ করা হয় 'অপর পক্ষে ছিজেন্্বাবুকে ক্ষুদ্র 
বান্ডি বলিয়া উপেক্ষা টির কান কর! হসু। 
কিন্তু বেদনার প্ররোজন আছে। নিন্দা 
ও অনমাননার উপস্থিত উপলক্ষ যদি 
অনথাও হয় তবু মানুষের প্রায় অতঙ্কা 
আছে, সেইখানে কুঠার পড়ক | 

এই ত আমাৰ কথা গেল। 
প্রবন্ধ সম্বদ্ধে ছুই 'একটি প্রশ্ন মাছে । ছিজেন্দু- 
নানু এই রচনায় আমার কোনো 'একটি কবি- 
তাকে ভাল বলিয়াছেন । কিন্ত সেইথানেই 
থামেন নাই। পুর্বে তিনি আমার আর 
একটি করিতার নিন্দা করিয়াছিলেন বলিস 
তাহাকে কেহ কেহু আমার দ্বেষক মনে করিয়া- 


তি ৬ 


খু 


45৩ 


এখান এই 


ছেন, প্রবন্ধ শেষে কৈদিমুতসহ দ্বিজেন্জবাঁবু 


তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন । 

এ প্রতিবাদের কি কোনো প্রয়োজন ছিল? 
সেশন জঙ্গ আসামীকে ফাসি দিয়া ভাতার পৰে 
নিজে যে নরহত্যাকারী নহেন শাহারই কি 
প্রমাণ দিতে চেষ্টা করেন? "আমার কোনো 
একটি লেখা তাহার ভাল লাগে নাই এনং 
আমার অন্য একটা রচনা তাহার অন্যায় মনে 
হইয়াছে সে কথা প্রকাশ করিয়াছেন ঝুলিয়া কি 
তাহার কোনো জবাবদিহি থাকিতে পারে ? 


. ব্বীন্দ্রবাবুর বক্তব্য । 
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৭ পা পরত বর 


" আমি মাসিকপত্রে দ্বিজেন্্রবাবুর অনেকগুলি 
কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা' করিয়াছি। 

লেখার সেই সকল “অ প্রবুদ্ধ” উপভোগের 
পড়িয়া অনেক বিচারক আমাকে 1 
'অবথা স্তাঁবক বলিরা অপবাদ দিয়াছেন। 
'আমি তাঁভাতে কুনি দিই নাই।" যেমন, 
যেখানে গীড়ার কারণ সেখানে নিন্দা স্বাভাবিক 
এবং কর্তনা [তেমনি বেখানে উপভোগ সেখানে 
স্থবযে মাপনি মাসে । যেখান হইতে আন্তরিক 
মানন্দ ভোগ করিয়াছি সেখানে সেই আনন্দ- 
টাকেই প্রথমে রাখিয়া এবং তাহাকেই সকলের 
বড় করিনা দেখাইতে ইচ্ছা হয়_নক্ুটি ও অস- 
তাকে হাভার পশ্চাতে ফেলিয়া রাখি। 
নাঁভার উল্লেখ করা যার ব্টে কিন্ত তাহার 
উপরেই ন্তীব মালোক সংহত করিলে বা 
তাহাকে নিদ্পের দ্বারা বিকৃত করিলে নিজের 
মানন্দ সন্তোগের প্রতি অবিচার করা হয়-- 
বন্থৃত সেনূপ প্রবৃন্তি মানুষের স্বাভাবিক নহে। 
দিজেন্রনাবু ব্ঙ্গপাহিতো যে একটি অপূর্ব রূপ 
এবং বঙ্গভাষায় যে একটি নৃহন প্রাণ আনিয়া 
দিযাছেন_তাহার কাঁবোর মধ্যে যে পৌরুষ 
এবং তাহার ভাস্তের অভান্তরে যে তেজ প্রকাশ 
পাইঘাছে-_বিদ্ধপের চাঁপল্যের মধ্যেও স্থগভীর 
সতাকে রক্ষা করিরা তিনি যে প্রতিভার পরি- 
চন দিয়া আসিয়াছেন তাহার আনন্দ আমি প্রথম 
হইতেই, বখন তিনি সাহিত্য সমাজে অপরিচিত 
ছিলেন তখন হইতেই, অসঙ্কোচে প্রকাশ 
কধিযা আসিয়াছি-_তাহাঁর কাব্যের কোনে! 
নিন্গীকেই অতিশয়রূপে উৎকট করিয়া! তুলিতে 
ইচ্ছাই হ্য় নাই-কারণ, তাহাতে সত্যের 
বাভিচার ঘটে। ইহাকে যদি তব ;£ধলে তবে 






নির্গত 


*হাহার জন্ত লঙ্জিত"হইবার কারণ নাই। 
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কিন্তু স্তাবকতা কাহাকে বলে? যেধান্নে 
স্বর্টা দৌকানদারি। যেখানে স্তবের বিনিময়ে 
হয় শ্তখনয় অন্য কোনো উপকার কেহ 
প্রত্যাশা বরে সেইখানেই সেটা স্তাবকতা-_ 
কিন্ত ভাললাগার আনন্দের স্বাভাবিক 
প্রকাঁশকে স্তাঁধকতা 'বলেনাএমন কি, 
আনন্দের আবেগে অত্ুক্তি ঘটিলে'ও ,তাহা 
স্তাবকতা হয় না । 

এই আনন্ের অতুুক্তি ত কোনো চারিত্র- 
নৈতিক অপরাধ নহে। অপর পক্ষে কোনো 
কবির গপ্ভে বা পদ্ভে পীড়াজনক ও অনিষ্টজনক 
কোনো বিকার যখন আমাদিগকে অতিমাত্র 
আঘাত করে তখন যতই 'ীবতীব সহি 
তাহাঁর প্রতিঘাত করি নাকেন তাহাতে ত 
কেহ দোষ দিতে পারে না। প্রক্কতির 
চাঞ্চল্যবশত এই নিন্দা প্রকাশে ও সকল সময় 
পরিমাণ রক্ষা হয় না_-বিশেবত মন্যমভীনলম্বীর 
বিরুদ্ধে বলিতে গেলে কথার মধো 'অনাবশ্ুক 
উত্তেজনাঁও আসিয়া পড়ে_এমন হইয়াই 
থাকে । ভাল না লাগিলে ভাল লাগিল না 
অথবা না বুঝিলে বুঝিলাম না এ কথাট্রকু 
বলিবার জন্য তীহাঁকে বদি কেত দোষী করে 
তবে ভাললাঁগার যোগ্য একটা কোঁনো কবিতা 
বাছিয়া লইয়া তাহার প্রশংসার পশ্চাতে 
কৈফিয়ৎ ছুড়িয়া দেওয়া কি দ্রিজেন্্রবাবুর মত 
লোকের পক্ষে "শোভন হইয়াছে ?* এরূপ 
সাফাই চেষ্টার কি প্রয়োজন ছিল? ॥ 

বিশেষত এইু অংশে তিনি বিচলিত চিন্তের 
পরিচয় দিয়াছেন। , তাহার প্রমাণ, আমার 
কাব্য সমালোচনা সম্বন্ধে ধীহাডের সঙ্গে 
তিনি আমার “চেল” বলিয়াছেন । তিন্রি 


বগদর্শন। 
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যে কাব্যকে ভালবাসেন না অন্যে বদি সেই 
কাব্য হইতে রস পাইয়া থাকেন তবে দ্বিজেক্জ- 
বাবু তাহাকে অপ্রবুদ্ধ উপভোগ বলিয়া 
তৃথ্থিলাভ করিতে পারেন কিস্তু অন্য পক্ষকে 


' যদি স্তাবক বা চেলা, বলিতে তিনি কোনো 


সঙ্কোচ বোধ না করেন তবে তাহাকে বিদ্বেষক 
বলিলে তিনি বিরক্ত হন কেন? | 
' ধাহাঁদিগকে তিনি আমার চেলা বলিয়া 
অবঙ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন তাভারা 
দ্বিজেন্বাবুব মনের চাঞ্চল্য লক্ষা করিয়া এই 
সকল উত্তেজনা বাক্যে কান না দিতেও 
পারেন কিন্তু আমার পক্ষে 'ইহা সহা কবা 
কিন কাবণ দ্বিজেন্্বাবকে আমি উপেক্ষা 
করিতে পারিনা । একহাতে তালি বাজে'না 
তেমনি চেল: একপক্ষ হইতে ও হয় নাঁ। চেলার 
গরুর যোগ আছেধ যাহারা! গুরুর 
অননগত ভইয়া পশ্চাতে পশ্চাতে কাহার তলি 
লইয়া ফেরে হাহারাই:ত চেলা--দুর হইতে 
যাহারা গুরুকে অল্প বা অত্যন্ত ভক্কিও করে 
'ভাভারদ্িগকে ত চেলা বলা যার না। দ্বিজেন্তর- 
বাবু কেন কারণে কল্পনা করিতেছেন যে 
আমি একদল চেল! আমার ,চারিপাশে তৈরি 
করিয়া তুলিয়াছি |” যদিচ ঠ্াহারও 'অনুরক্ক 
বন্ধুবর্গের অভাব নাই তথাপি আমি রাগ 
করিয়াও এরূপ অপবাদ তাহাকে পাল্টা 
ফিরাইয়া দিতে পারি না। আমার £যে কবিতা 
দ্বিজেন্দবাবুর কোনোমতেই ভাল লাগে নাই 
তাহা যে আর কাহারো ভাল লাগিতে পারে 
আমার এই. অপরাধ.£তিনি কিছুতেই ক্ষম! 
করিতে পারিতেছেন'না । 
রসগ্রাহিতায় সকলে দ্বিজেন্দ্রবাবুর সমকক্ষ 
নহেন। আনন্দরসভোগের স্বাভাবিক কৃতজ্ঞ- 


হয়ত 


সঙ্গে 


দশম সংখ্যা) , 


৭ শা? 
তায় অনেকে অনেক কবির প্রতি বিশেষ 
অনুরক্ত হইয়া! উঠেন, জগতের .সর্বত্রই ইহার 
ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মেলে, আমিও নিজেকে 
এই দলের মধ্যেই গণ্য করিয়া থাকি, ইহাদের 
সকলের বুদ্ধি ও ক্ষমতার যথেষ্ট ন্নতাও 
থাকিতে পারে কিন্ত' ইহারা কাহারে! চেলা- 
নহেন। মতের সহিত না! মিলিলেই যদি 
দ্বিজেন্দ্রবাবু অনুরাগকে অন্ধ অনুরাগ বা ঢেলা- 
বৃন্তি বলেন তবে অপর পক্ষে সাহার বিরাঁগকেই 
বা অন্ধবিরাগ বা নিন্দুকতা না বলিনে কেন? 
এরূপ সংজ্ঞা প্রয়োগ কি স্প্রবুদ্ঈভ। ? কাব্য- 
রচনার ক্ষমভ্াতেও ত সকলে *দ্বিজেন্দ্রবাবুর 
সমান্‌ নহে-বস্বত ইহাই ত ভাভার কনিত্বের 
গৌরব--সেজন্ত কি তিনি অক্ষম্িগিকে ক্ষমা 
করিতে পারেন না» রসবোধের ক্মতাতেও 
দৈবের কূপণতীয়* ধাহাধা ভাতা অপেক্ষা ন্যুন 
তাহাদিগকে গালি দেওয়া কি বিচারকের 
যোগ্য ? আমার বিবেচনায় এন্প 

প্রবৃন্ত হওয়ার চেয়ে বঙ্নাহিতো তিনি বদি 
সুপ্রবৃদ্ধ সমালোচনার দৃষ্টান্ত প্রচারে শিথুক্ত 





বি 
চেঞায় 


হনএতলে £তনি যেমন কবি ও রদিকন্দপে 
বঙ্গসাহিতোর এ্শ্বধ্া বুদ্ধি করিয়া! দিয়াছেন 


তেমনি রসবিচারকরূপেও হয়ত, বাংল! 


সাহিত্যের যে অভাব লইয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, : 


তাহা পূরণ করিয়া যশস্বী হইতে পারিবেন এবং 
“ভগ্রাংশের শতাংশের একাংশ"কে সম্পূর্ণতা 


রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য । 
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দান করিয়া রসজ্ঞদের দলবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি 
করিয়া তুলিবেন; তখন, যাহারা নগণ্য 
তাহাদিগকে নগণ্য প্রমাণ করিব 
তাহার মত গণ্য ব্যক্তির বজ্জান্সেেে অপব্যয় 
করিতে হইবে না। নগণ্যের দ্বারাই গণ্যের 
গণ্যতারক্ষা হইয়া, থাকেত এবং 'গণ্যেরা 
নগণ্যের অবমাননা করেন না। শত্ৃহ্য 
ভূবণং ক্ষমা । - 

দ্বিজেন্্রবাবুর কোনো লেখা বা আচরণ 
সম্বন্ধে এমন কোনো মন্তব্য প্রকাশ যাহাতে 
ভাহার বিরুদ্ধবাদ আছে আমার পক্ষে অপ্রিয়; 
-আমি এ কাজটাকে যতখানি স্বামার কর্তব্য 
বলিয়া নিজেকে ভূলাইতেছি ইহা ঠিক ততটা 
বিশুদ্ধ কর্তব্য নিশ্চয়ই নহে) নিশ্চয়ই 
মানার বাক্তিগত ক্ষোভের অধৈর্যযও ইহার 
মধো প্রহর পরিমাণে লাছে;নিজের 
ভূর্বলছাদ্ধ আঘাত লাগিলে আমাদের যে কর্তবা- 


ুদ্ধি হঠাৎ অত্াস্ত তীব্র ও সজাগ হইয়া উঠে 
হহাঁকে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্ত দ্বিজেন্ত্ 


বাবু এ কথা, মনে রাখিবেন এই ক্ষোভের 
দারাতেও আমি ভীহার বা তাহার বন্ধুদের 
সম্মানহানি করিতে চাহি নাই--কোনো 
কারণেই তাহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা 


"অস্বীকার করিতে পারিব না। ব্যক্তিগত ক্ষোভ 


চিরদিন থাকে না কিন্তু আনন্দ তাহা অপেক্ষা 
প্রবল.ও নিত্য ; সেই আনন্দেরই 'জয় হউক্‌! 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 





দেবোপহারের ভ্রমোৎকর্ষ । 


শেরে 


দেবতাঁর উদ্দেশে উপহার প্রদান করিবার রীতি, 
দেববিশ্বীসী সমস্ত জাতির 'মধ্যেই, বহু প্রাচীন 
কাঁল হইতে, কোন না ফোন প্রকারে চালিয়া 
আসিতেছে । এই উপহার প্রদানের ভাব 
মানব-হৃদয়ে কথন কিরূপে প্রথমে উদ্দিত ছিল, 
ও কিরূপে পরিবর্তন ঘটিল,_ইহাই 
কিঞ্চিং আলোচন' করা এই প্রবন্ধের উদেন্থে ) 
এবং তজ্জন্যই বন্ধুগণ, এই প্রবন্ধ হস্তে আপনা- 
দের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। 

আলোচ্য বিষয়ে জগতে সমস্ত জাতির 
মতামত প্রকাশ করা সামান্ত প্রবঙ্গের মধো 
সম্ভব নয় ; বিশেষতঃ আপনারা আমাকে থে 
সংক্ষিপ্ত সময় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমার 
মত লোঁকের নিকট আপনারা সে আশ! 
করিতে পারেন না । আমি বথাবুদ্ধি ভারতবর্ষ 
সন্বদ্ধেই 'আলোচনা করিব) তবে, যতটুকু 
পারি, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের স্থানের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া দেশাস্তরের ও আচার-বানহারের উল্লেখ 
করিতে চেগ্ী করিব।, 

দেবোপহারের ভাব ভারতবর্ষে "প্রথম 
কখন, ও কিরূপে আবিষ্ূতি হইয়াছে ?--এই 
প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে ভার- 
তের সর্বপ্রাচীন-ইতিবৃত্তের  আকরম্বরূগ 
বেদের নিকট উপস্থিত ভইতে হয়। দেখিতে 
হইবে-_-আমর! বেদ হইঠত তদ্দিষয়ে কি জানিতে 
পারি। 


পাস 


টিরাটিনিরত রি রান 55532 
* বোলপুর শান্িনিকেতন-ব্রন্মচর্ধ্যা শ্রমের অধ্যাপককামিতিতে পঠিত | 





সেখানে আমরা ' দেখিতে পাই, _তদা- 
নীন্তন লোঁকেরা প্রথমে প্রকৃতির অলৌ: 
কিক শক্তি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, সেই শক্তির 
নিকটে নিজের শক্তিকে নিতান্ত হীন বিবেচনা 
করিয়া অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বহুবিধ দেবতার 
কল্পনা করিয়াছিলেন । আজ কাল বৈজ্ঞানিক 
সময়ে আমরা ,ভূলোক, মধালোক, ( মেধম গল 
ও"বাযুর বিচরণস্থান ) ও ছালোকে নিত্য- 
বিহরণশাল অগ্রি-বাযু। মেখ-ুর্্য প্রহ্তির 
ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সাধারণত কোন অনৈস- 
ঠিকতা দেখিতে পাই না। কিন্তু যখন বিজ্ঞা- 
নের এতাদৃশ উন্নতি হয় নাই, সেই সময়ে 
এ সমস্ত বিষয়ে যাহারা প্রথম চিন্তা আরম 
করিয়াছিলেন, ধাহারা প্রকৃতির নিত্য নিত্য 
নৃতন নৃতন *নৈচিত্রাময় কাধ্যকলাপ দেখিতে- 
ছিলেন, উহাদের মনে এ সময়ে কি ভাবের 
উদয় হইতে পারে, সকলেই একবার ভাবিয়া 
দেখিতে পারেন । এস্থানে ৎসম্বন্ধে অধিক 
কিছু না বলিয়া ভাবুক লেখক মোক্ষমূলরের 
কথায় বলিতে পার! যায় £স্প 
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ইন্দ্র বেদের মধ্যে অন্যতম প্রধান দেবতা। 
( নৈরুক্তরগণের মতে ইন্ত্র ও বায়ু দেবতা 
একই |) দ্েখা যায়, তদানীস্তন লোকেরা 
ইন্দ্রের বজ্নিক্ষেপরূপ ভীষণ কর্ম দেখিয়াই 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন,-_ইন্্র নাছে 
কোন দেব আছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন | 
উক্ত হইয়াছে__ 

“ইন্দ্র বখন হননসাধন বত আঘাত করেন, 
তখন সকলে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করে।” 


খণ্বেদ ১-৫৫-৫ | 
আর এক স্থানে দেখা যায়_-একজন 
ইন্দ্রের মস্তিত্বই স্বীকার করিতেছেন না-_ 


“সংগ্রাম (জয়) ইচ্ছা করিয়া তোমরা 
ইঞ্দের স্তুতি কর, সত্য স্তুতি কর, যদি ই্জ 
সত্য থাঁকে। কেহ (অথবা ভার্গব নেমধি ) 
বলেন--ইুন্ত্র নামে কেহ নাই, কে তাহাকে 
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৫০৮ 


বজদর্শন। 


| ৭ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৪ | 





দেখিয়াছে, কাহাকে আমর! স্তব করিব।* 
-১০৩-৩। 

ইং ইন্দ্রেরই প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করি- 
বার জন্য ৬অন্ ব্যক্তি ইন্দ্রের বীর্যের কথাই 
তুলিয়াছেন__ 

“লোকেরা 'যে ভীষণকে এই বলিয়৷ 
জিজ্ঞাসা করে__“সেই ইন্র কোথায় ?, ইন্্ 
নাই! সেই ইন্দ্র উদ্বেগকারী হইয়া শত্র- 
গণের পুষ্টিপ্রদ ধনসমূহ অপহরণ করে। অত- 
এব ইন্দ্রের প্রতি বিশ্বাস কর” ২-১২-৫। 

শইন্দ্রের এই অদ্ভুত বীর্ধ্য অবলোকন কর, 
এবং তাহার-বীর্য্য শ্রদ্ধা কর।” ১-১০৩-৫। 

এইরপে ক্রমে ক্রমে মানবহদয়ে অলৌকিক 
অমিতশক্তিসম্পর্ন দেক্বুদ্ধি দৃট়ীভূত 
আরম্ভ করিলে, এবং এ দেবসমীপে স্ব স্ব 
শক্তির নিতাস্ত অকিঞ্চিংকরত্ব অনুভূত হইতে 
থাকিলে, তাহাদের মধ্যে এরূপ বুদ্ধিও উদ্দিত 
হইয়া! থাকিবে যে, এ দেবগণের প্রতিই তাহা- 
দের জীবন-মরণ, জুখ-ছুঃখ সমস্ত নির্ভর 
করিতেছে । মেঘ-জল, বায়ু-বৃষ্টি, অগ্রি-্য্__ 
এই সকলের দ্বারাই জীবনযাত্রা রক্ষিত হইয়া 
থাকে। দ্মতএব ঘাহাতে প্রয়োজনানুসারে 
এ সকলের উপকার পাওয়া যাইতে পারে, 
তদ্িষয়ে এ সকল পদার্থে দেবত্ববুদ্ধিসম্পন্ন 
লোকগণের উপার়ান্বেষণ অত্যন্ত নৈসগ্সিক 1 

কল্পনা দৃষ্টান্ুসারিণী ) যাহা সচরাচর দেখা 
যার, তদনুসারেই কল্পনা হইয়া থাকে ; অুন্তথা 
তাহাকে উন্মত-প্রলাপ ভিন কিছু বলা ধায় 
না। কোন রিস্ক ব্যক্তিই অগ্লিকে জল 
বলিয়া করন! করিতে পারেন ন1। 

নিকষ মন্য্যাগণ যখন, উৎকৃষ্ট দেবগণের 
নিকটে উপকারপ্রারথী “হইলেন, তাহাদের 


সস্তোষ উৎপাদনের জন্ত সচেষ্ট হইলেন, তখন 
তাহারা তজ্জন্য লোকদৃষ্ট উপায়ই অবলঘন 
করেন। উৎকৃষ্টের বরুণা ভিক্ষা করিতে 
হইলে, তাহার সন্তোষ উৎপাদন করিতে হইলে 


' নিকষ্টকে স্বতি করিতে হয়, ও যথাশক্তি গ্রীতি- 


প্র বস্ত সমর্পণ করিতেণ্হয়। ইহা আস্থৃ্ি- 
কালের প্রথা। বিরুদ্ধাচরণ্র দ্বারা অনুগ্রাহ- 
লাভেচ্ছ! বাতুলের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। 

যেমন আজকালিও কোন রাজা বা উচ্চ- 
পদস্থ ব্যক্তির অনুকুল দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য স্তৃতি, 
বা উপহার প্রধান করা হইয়া থাকে, সেইরূপ 
ধৃণ্বেদের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্বত্রই 
দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তদ্বানীস্তন লোক- 
সমূহের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, 
দেবগণের স্ততি না করিলে, বা কোন উপহার 
প্রদান না করিলে, তীহাদে' আন্মকুল্য লাভ 
করিতে পারা যায় না। খরথেদের বহু মন্ত্র 
দেবগণের স্ত্রতি, ও সোমাদি-উপহারদানের 
কথায় পরিপুর্ণ। নিদর্শনস্বরূপ নিয়ে কয়েকটি 
উদ্ধাত হইতেছে :- 

“সেই অগ্নি পরিচর্ধ্যাকারী তোমাকে অন্ন- 
ধন প্রদান করিবেন, ও তৌমার, শরীর রা 
করিবেন 1” ১০-৪৬-১। 

“হে বহুধনাধিপতি ইন্দ্র, আমরা ধনকাম 
হইয়া তোমার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিতেছি । 
হেশুর, আমরা জানি, তুমি বছধনের অধি- 
পতি। আমাদিগকে আমাদের অভীষ্ট বর্ষণ 
কর, বিবিধ ধন প্রদান কর।” ১*-৪৭-১। 

“আমার যে সকল স্তোত্র বদয়স্পর্শী, যাহা- 
দিগকে আমি মনের সহিত উচ্চারণ করিয়া 
থাকি, গ্লামার সেই সকল স্তোত্র দূতের স্যার 
আমার প্রতি ইজ্রের অনুকুল বুদ্ধি প্রার্থন! 


দশম সংখ্য! |] , দেঝোপহারের ক্রেমোঁকর্ষ। 


৫৯৯ 





করিতে করিতে তীহার নিকট উপস্থিত 
হইতেছে ।” ১০-৪৭-৭। 

ইন্জর দ্বয়ং বলিতেছেন-_ 

“আমি ধনের অসাধারণ স্বামী, আমি চির- 


কাল ( শত্রর ) ধন জয় করিয়া লই। প্রানি-' 


গণ পিতার ন্যায় আমাকে আহ্বান করে। 
আমি দাতাকে ( অর্থাৎ সোমদাঁতা যজমানকে ) 
ভোগ প্রদান করি 1৮ ১০-৪৮-১। ? 
প্যখন যজমানেরা সোম ও স্তোত্র দ্বারা 
আমাঁকে তৃপ্ৰ করে, তখন 'আমি ঘজমানের জন্য 
( শত্রগণের ) প্রচুর গৌ-অঙ্ব-যুক্ত, সুবর্ণালঙ্্ত 
ক্সীরশালী পণুম:ঘকে জয় করি, ও'সহস্র সতস্ম 
শঙ্বকে.সংস্কত করি।” এ ৪। 

“আমি ইন্দ্র, আমার ধন কখন পরাভৃত 
হয় না, মৃড্তার নিকটে আমি 'অবনত হই না। 
তে পুরুগণ, তৌমরা সোমাভিষব করিয়া 
আমার নিকট ধন প্রার্থনা কর। আমার 
সহিত যে সখ্য আছে, 'তাহা বিনাশ করিও 
না।” এ ৬। 

“ছুইজনের মধো একক্তনের নিকট সোম 
দেখা *গেলশ রক্ষক ইন্দ্র বজধারণ করিয়া 
তাহাকে প্রকাশিত (অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ) করি- 
লেন। আর তাহার সেই দ্রোহকারী তীক্ষা- 
যুধ বাণবর্ষণকারী তাহার সহিত ঘুদ্ধেচ্ছু হইয়া 
অন্ধকার মধো বন্ধ হইয়া থাকিল 1” এ ১০। 

“যে আমার স্ততি করে, আমি তাহাকে 
মুখ্য ধন প্রদান করি। স্তবতির নিমিত্ত ধনু 
গ্রদান করিয়া আমি নিজেকেই বদ্ধিত করি। 
যে আমার উদ্দেশে যাগ করে, আমি 
তাহার প্রতি ধন প্রেরণ করি; আর যেযাগ 


করে না, তাহাকে সমন্ত সংগ্রামে খ্মভিভৰ 
করি।” ১৪০-৪৯-১ | 


“হে স্বতিকারিন্‌, বিশ্বনায়ক ইন্ত্র তোমার 


প্রভৃত অন্ন ( সোম ) দেখিয়া আনন্দিত " 
ছেন। সেই ভূতভাবন ইন্দ্রের স্বতি/র...।” 


১০-৫০-১ | 

“হে মেধাবিন্‌ ইন্দ্র, প্রভূত ধন ও নিবাস- 
স্থানরূপ 'ধন-প্রদ্দানের জন্য যে-স্তোতৃগণ সম- 
বেত, হইয়া ও * সোমাতিষব করিয়া 
তোমার পরিচর্যা করে, এবং যখন অভিষুত 
সোমরূপ অন্জনিত কোলাহল উপস্থিত হয়, 
তখন যেন তাহারা তোমার স্তোত্ররূপ পথের 
দ্বারা স্থখ লাভে সমর্থ হয়।” ১০-৫০-৭| 

এই উদাহত মন্ত্রগুলি আলোচনা করিলে 
স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে যে, বৈদিককালে দেব- 
তাঁর অনুগ্রহলাভের জন্য স্ততি, ও সোমাদি 
উপহার দ্রান_-এই উভয়ই প্রচলিত ছিল। 
দেবতাকে স্ততি না করিলে, বা উপহার প্রদান 
না করিলে কেবল যে তাহার অনুগ্রহলাভে 
বঞ্চিত হওয়া যায়, তাহা নহে, তজ্জন্য কষ্টও 
পাইতে হইত ।--এ ধারণাও বৈদিক সময়ে 
ছিল, এবং এ মন্ত্র সমূহের মধ্যেই ইহার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 

ভারতবর্ষের স্যাঁয় অন্তান্ত দেশেও অতি 
প্রাচীনকালে দেবতাকে উপহার প্রদান করি- 
বার রীতি প্রচলিত ছিল ;*উপহার প্রধান ন! 
করিলে কেবল স্ততি দ্বারা দেবারাধনা সম্পূর্ণ 
বলিয়া বিবেচিত হইত না। গ্রীসীয়, রোমীয়, 
মিশক্য় ও, আরবীয় প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন 
জাতিরাই কোন না কোন প্রকীরে উপহার 
প্রদান করিতেন। লাটিন ভাষায় 59০7- 
60181) শব্দ ( যাহা হইতে ইংরাজী 99০৫1706 
হইয়াছে )। রৌমীঝুখুপের দেবোপহার-দান্‌* 
বার চন! করিয়া দিতেছে । 58011870101 


৫১৩ 


ব্জদশন। 


1 এম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৪ 





শব্ের অর্থ দেবোদ্দেশে কোন বন্ত প্রদান করা। 
বা রিছদীগণের ইহা একটি মৌলিক 
নিয়ম ছিত্ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শুন হস্তে 
কেহই *্জহোবা”্র (]01১০0৮217) নিকট 
উপস্থিত হইতে পারিবে না । * খ্রীস্টীয় ধর্- 
দেখা না গেলেও অতিৎপূর্বব অবস্থায় এ রীতি 
বিশেষরূপেই ছিল । 
ধাহাদের হৃদয়ে দেবতাবুদ্ধির উদ্রেক 
হইয়াছিল, তাহারা দেবতাকে মনুষ্াকারেই 
ভাবিয়াছিলেন। অতএব নিজেদের যেমন 
অভাবপ্রয়োজন বোধ হইত, দেবতার উপরেও 
সেই সমস্ত ধর্ম আরোপ করিয়াছিলেন। যাহা 
তাহাদিগকে ভাল, বা মন্দ লাগিত, ভাবিতেন, 
দেবতার পক্ষেও তাহা এরূপ ভাল, বা মন্দ 
হইবে। তাহারা যেরূপ ক্ষুধা-তৃষ্ণার ন্ুভব 
করিতেন, যেরূপ আহার গ্রহণ করিতেন, 
দেবতার সম্বন্ধেও তাহারা সেইরূপ ক্ষুধা-তুষ্ণার 


অনুমান করিয়! প্রত্ূপ মাহারই প্রদান করি-. 


তেন। এই জন্য ভারতবর্ষের ভায় অন্ান্য 
দেশেও উপহারসামগ্রীর মধ্যে ফল-শ্ত, দধি- 
দগ্ধ, ঘ্ৃত-মধু ও মন্ত-মাংস দেখা যার। 
আমিষ ও নিরামিষ এই দ্বিবিধ উপহারের 
মধ্যে প্রথমে কোন্টি প্রচলিত হইয়াছিল, 
তাহা বলা শক্ত। উভয়বিধ উপহারই যুগপৎ 
অনুষ্টিত হইয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয়। 
বৈদিক গ্রন্থে ব্রীহি-যবান্ধির হ্যায়, জীব-উপ- 
হারেরও তৃরি , প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্ঠান্ত 


দেশেও ফলাদি উপ্হারের সহিত জীববলি- 


দ্বানের কথ! শুন! যায়। 


* আজকাল শুনিয়া রোধ উপস্থিত হইবে, সাহায্য 


* 4200 2005 50801 22৩৩ ৮৩০ ৩ ৩700 -5৩ব৮$- 5547) 15, 


জীব-বলির মধ্যে অন্ান্ত পণ্ুর ন্যায় পুরাকালে 
অধিকাংশ জাতির মধ্যেই মনুষ্য বধ কর! হইত। 
ফিনিশিয়ান্গণ ( 10517101819 ) * তাহাদের 
রক্তপিপাস্থ দেবতা 738551 ও.7/+91801)এর 


' রক্তপিপাসা নিবারণ করিবার অন্ত নিয়তই 


নরবলি প্রদান করিত।' কার্থজিনিয়ানেরাও 
(05878171575 ) ধী দেবতার উদ্দেশে & 
আধচারে অভ্যস্ত ছিল। 101910গণ 6৪ 
[3112217 ও 5০270172৮15য় একসঙ্গে বহু 
মনুষ্যকে কঞ্চি-নিম্মিত বাক দগ্ধ করিয়া তাহা- 
দের দেবতার “তৃপ্তিসাধন করিত । 5০৮ 0181- 
গণ যুগপৎ শত শত মনুষ্য বধ ক্রিয়া তাহাদের 
ভক্তির পরীক্ষা করিয়াছিল । 4১07017121)গণ্র 
মধো এইরূপ আচার ছিল যে, প্রতি বসরে 
একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোককে সমগ্র 
জাতির পাপক্ষয়-উদ্দশে এলি প্রদান করা 
হইত। প্রবন্ধের কলেবর-বৃদ্ধি ভয়ে এতাদৃশ 
ঘটনাবলীর এখানে উল্লেখ আর করিতে 
পারিতেছি না। ডাঃ রাজেন্্রলাল মিত্রের 07 
চলা 59201100011 47010171 171017 
নামক প্রবন্ধে (1100-2192125, ০৬০11 00 
49133) এইরূপ ঘটনা, অনেক সংগৃহীত 
আছে। অনুসদ্ধিৎস্থগণ তাহা 'পাঠ করিয়া 
পরিতৃপ্ত হইবেন। 
ভারতবর্ষেও 'এঁ রীতির ্যতিচার দেখা 
যায় না। বৈদিককাল হইতে তাহার অস্তি- 
ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এতরেয় ব্রাহ্মণে 
(৩) হরিশ্চজ্্-আখ্যায়িকায্র শুনঃশেপ যুপ- 
কাষ্ঠে বদ্ধ হই! মরণভয়ে ব্যাকুলহদে মুক্তি 
লাভের জন্য দেবগণের নিকটে কয়েকটা মন্্ 
সাহায্য। প্রার্থনা করেন। তাহার মধ্যে অতান্ত 


০০০০০০০০০১৪ 


দশম সংখ্যা ।)] , 


চিত্তাকর্ষক বলিয়া ছইটি মন্ত্রের অনুবাদ এখানে 
প্রদান করিতেছি £-- 

“অমৃতগণের (€ দেবগণের ) মধ্যে কোন্‌ 
জাতীয় কোন্‌ দেবতার মনোরম নাম উচ্চারণ 


করিব। কে আমাকে পৃথিবীতে রাখিবেন? ** 


যাহাতে আমি পিতাম্শতাঁকে দেখিতে পাই !” 
' “দেবগণের মধ্যে প্রথম যে অগ্নি, 'তাহার 
মনোরম নাম আমি উচ্চারণ করি। নিনি 
আমাকে পৃথিবীতে রাখিবেন, যাহাতে আমি 
পিতা-মাতাকে দেখিতে পাইব !” 

এই সকল মন্ত্র খগ্েদের* প্রথম মণ্ডলে 
(২৪ সঃ) আছে । শুনঃশেপকে * বধ করি- 
বার জগ্ত যে যুপকাষ্ঠে তিন স্থানে তীহাঁকে 
বন্ধন কর! হইয়াছিল, খগেদের ভত্রতা অন্যতম 
মগ্থ তাঁহাঁও স্প্টরূপে বলিয়! দিতেছে - 

পশুনঃশেপে। ছাহ্বদগৃত:ত 

স্রিঘ্দিতাং ক্রুপদেতু বন্ধ: 

অখৈনং রাজা বরুণ: সমুক্জা।ঘ্‌ 

বিশ্ব! অদকে। বিষুমে কত ,পাশান্‌ ॥” ১-২৪ ১৩। 

বধের জন্ত গৃহীত শুনঃশেপ যৃপে স্থানত্রয়ে 
( উপরে লুঁচে ও মধ্যে ) বন্ধ হইয়া আদিতা 
বরুণকে আহ্বান, করিয়াছে অতএব রাজা 
বরুণ,_ধাহীকে কেহ হিংসা করে নাই, তিনি 
ইহাকে বন্ধনপাঁশ হইতে অবস্থ্ট করুন, মুক্ত 
করুন। 

এই সৃক্তটি পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে 
ধতরেয ব্রাহ্মণে যে আখ্যাত্রিক!' বণিত হইয়াছে, 
তাহার সহিত ইহার সর্বাংশে সামগ্রস্ত বোঁধ 
হইবে। এবং ইহার জন্তই বলিতে হয় খাখে- 


* “কে আষাফে পৃথিবীকে হিবে'-_অর্খয়াশ। 
1 56৩ 1860-0জ0, ৬, 1. 6. 25. 


দেবোপচ্ছারের ভ্রমোতকর্ষ | 
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দৈর সময় পুরত্ষ-পণ্ড বধ ছিল। ২0967 ও 
115০0 প্রস্ৃতি খখ্েদের এই শুনঃশেগে 
বৃস্তাস্তকে একবারে 11৩001201০2 ধরিয়া 
খণ্বেদের সময়ে পুরুষ বলি ছিলন! 
বলিতে চাঁন। তাহাঁদের এই উক্তি সত্য সত্যই 
সেইরূপ হইলে আমাদের "অত্যন্ত গৌরবের 
বিষয় হইত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। 
পূর্বাপর আলোচনা করিলে, ইচ্ছ! না থাকি- 
লেও, আমাদিগকে পূর্বোক্ত মতই গ্রহণ 
করিতে হয়। এ সম্বদ্ধে ডাঃ রাঁজেন্দ্রলাল 
মিত্রের কথাগুলি যুক্তিযুক্ত। 1 বাহুল্যভয়ে 
এ আলোচনা হইতে এখন আমািগকে নিবৃত্ত 
হইতে হইতেছে । 

যঙুর্ব্বদসংহিতাঁয় পুরুষ-পশ্ড বধের অতিদীর্ঘ 
নিণান দৃষ্ট হয়। শুরু যজুর্ধ্বেদের বাঁজসনেয়ি- 
সংহিতায় ত্রিংশ (৩০) অধ্যায়টি সমগ্রভাবে 
কেবল পুরুষমেধসম্বন্ধীয় কথায় পরিপূর্ণ। 
১৮৪ জন দেবতার উদ্দেশে ১৮৪ প্রকার নর- 
পশ্তর এস্থানে উল্লেখ দেখিয়া! স্তব্ধ হইতে হয় । 
এই পুরুৰপস্তর মধ্যে কোন জাতীয় লোকই 
বাদ পড়েন নি। পত্রহ্গণে ব্রাঙ্গণং, ক্ষত্রায় 
রাঁজন্যং, মকুত্ত্যো বৈশ্ঠাং, তপসে শৃদ্রম্‌.*'” এই 
প্রকার আরস্ত করিয়৷ সত, মাঁগধ, নট, রথকার, 
সুত্রধার, কর্মার ( লোহুকার ), মণিকার, 
ইযুকীর, ধনুষ্কার, জ্যাকার, রজ্জুকার, মৃগধু- 
(ব্যাধ9, কন্ধুর নেতা, পোষ্রিষ্ঠ ( পুককস ), 
নিষায পুত্র, কুলাবপুত্র, হস্তিপাল, গোপাল, 
মেধপাঁল, অক্তপাঁল, অশ্বপাল, স্ুরাকার, গৃহপ 
( গেহপাঁলক ), কাষ্টাহাঁর ইত্যাদি। 


৫১২ বর্ন 1 এম বর্ষ, মাধ, ১৩১৪ 


টি ০8০১0 0১১0000১002 


্ীলোকেবাও নিস্তার পাইত না; পুরু- অতিপ্তর-__মতিকৃষ্ণ, অতিলোমহীন ও অতি- 


স্তায় তাহাদিগকেও বধ করা হইত। 
সেখানেএই সকল স্ত্রীলোকের নাম করা 
হইয়াছে-_২স্তপ্রক্ষালনকারিণী,রজদ্িত্রী, বেস্তের 
রঙ্গকারিশী)) অঞ্জনকারিণী, কোবকারিণী 
( যে খড়গাির আবরণ “কুরে ), বন্ধা, যমজ- 
প্রসধিনী, নিরপত্যা, অগ্রশ্থতা, কুলটা, জর্ম্জর- 
দেহা, পলিতকেশা, কামোদ্দীপিকা (শশ্মরকারী”), 
বংশপাত্রকারিণী ৫্বিদলকারিনী'),--ইত্যাদি। 

আবার এই সকল লোৌককেও যজ্ঞে বধ্য- 
রূপে সেখানে বলা হইয়াঁছে-_ভয়ঙ্কর, চীৎ- 
কারকারী (রেভ, ), বাচাট, দুর্দ, ব্রাত্য 
(সাবিত্রীপতিত ), উন্মত্ত, বিকল (“অপ্রতি- 
পদ” ), দ্যতকার, জার, উপপতি, কুক্জ, বামন, 
জলক্িন্ন নেত্র (“আাম” ), অন্ধ, বধির, খল 
ইত্যাদি। 

সদোষের ন্যার সগুণকে ও বধ করা হইত, 
তবে ইহা খুব অল্প দেখা যায়। এ স্থানেই 
লিখিত হইয়াছে £_“প্রিয়ায় প্রিয়বাদিনম্‌।”* 

বাজসনেয়ি-সংহিতায় এ সকল বধ্য উল্লেখ 
করিয়া লিখিত হইয়াছে__ 

“অখৈতানষ্টো! বির়পানালততে-_তিমীর্ঘকাতি- 
হুম্বঞ, অতিসুলঞ্চ|তিকৃশঞ্চ, অতিশুকুফাতিকৃফঞ্জ, অতি- 
কুষঞাভিলোমশঞ্চ ।” ৩০-২২-১। 

এই সকুল বিরূপ লোঁককে বধ করা! হয়্__ 
অতিদীর্ঘ-_অতিহ্স্ব, অতি স্থুল__অতিকুশ, 


লোমশ। . পর 
ইহা! আলোচন! করিলে মনে হয় সাধারণত 
বিরূপ লোকই বধ্যমধ্যে গণিত হইত। 

বাজসনেরি-সংহিতীয় যেন্ধপ অতিদীর্ঘ বধ্য 
তালিকা পাওয়া যায়, তৈত্িরীয় ব্রাহ্মণেও ঠিক 
ধ্ররূপ তালিকা আছে।+1+ তৈত্তিরীয় সংহি- 
তায মধ্যেও এই পুরুষবধের তৃরি প্রমাণ 
আছে। ইহার কিছু কিছু কিঞ্িৎ পরেই 
প্রকাশিত হইবে। এঁতরের ও শতপথ ব্রাঙ্মণে 
পুরুষপণ্ড সম্বন্ধে বিস্তর কথা আছে। প্রীত 
রেয়ের হরিশ্চজ্্-শুনঃশেপ আখায়িকা পুরুষ- 
বধের সুস্পষ্ট পরিচায়ক; শতপথ ব্রাঙ্গণে 
পপুরুষমেধ” যজ্ঞের বিধানই লিপিবদ্ধ রহি- 
য়াছে। $ শ্রোতক্ত্রসমূহে এই পুরুষমেধের 
ক্রম-পরিপাটা আরও বিষ্ঠৃতভাবে লিখিত 
আছে। ধু তাহার পর পরবস্থি-সাহিতো 
কালিকাপুরাণে (৫১৬শ অধ্যার ) পর্য্যন্ত নর- 
বধের সাক্ষ্য প্রধান করিতেছে । এমন কি 
আজকালও ভারতে সময়ে সময়ে বর্ধরগণের দ্বারা 
অনুষ্ঠিত পুরুব-বলির সংবাদ আমান্ঈদর নিকট 
আসিয়! পৌছে । 

এখন কথা হইতেছে-_দেবতাকে পুরুষ- 
বলি দিবার ভাব মাঁনবহৃদয়ে কির্ধপে সমুদিত 
হইল এবং কিরূপেই বা তাহা তিরোহিত 
হইল! 


ক্রমশ 
শীবিধুশেখর শাস্ত্রী । 


০ লাপাত্তা এ বগা * বিনা ০ চা ছি সৎ যারা দি চান হাত ০০১? সাচার প 


৮. যাজসনেরি-সংহিতা সময়ের অনেক সামাজিক সবোদ এই স্থানের শব সমূহে নিহিত জাছে। এখানে 


তাহার আলোচনা! অনাবন্ধক । 


+ স্কানে স্থানে দেবতা ও বধোয় নামে কিফিৎ ভে খাকিলেও তাহা! বিশেষ টউল্লেখযোগা নছে। 
৮ | পুরুধো হ নারায়পোহ্ভাময়ত......স এতং পুরুষষেধং পঞরাতং হজক্ভৃষপঞ্ঠৎ......ইত্যাদি (১৬-৬) তষ্টবা। 
:$ পখজাপতির্বমেধেষে্! পুরুষমেধমপঞ্ডৎ 83 ॥ তন বরন ধখদেধেনানীৎ, ৎসরধ্ং  পুরধমেধে' 
নাগোও ॥ ২ ৫...ইত্যাদি শাঙায়ন জৌতনৃতর। ১৯-১০-১২। কাত্যারন জৌতগুর ২১ অধ্যায়). 


-রাজতপস্থিনী। 





[ জীবনী-প্রসঙ্গ ] 


২১ 


এই জীবনীগ্রসঙ্গ মধ্যে মাঝে মাঝে এ 
কুত্র লেখককে তাহার নিজের কথা! বলিতে 
হইতেছে। কিন্তু নিতান্ত বাহা ন! ঝলিলে 
মহারানী মাতার চ্নিত্র-চিত্র অসম্পূর্ণ থাকি! 
যায়, তাহাই? উল্লেখ করিয়া খ্াইতেছি! 
পুটিয়ার রাঞ্ধানীর সঙ্গে আমার প্রাথমিক 
জীবন অবিচ্ছিয ভাবে সংগ্লি্সে অকি- 
ঞিৎকর জীবনের যেটুকু গৌরবকাল তাহ 
সেই প্রাতংঃশ্মরণীষ্।। মাতৃদেবীর সঙ্গে সঙ্গে 
চলিয়৷ গিয়াছে । তীহ্থার মহান আলেখ্য 
অস্কনের অবসরেই আত্ম কথ! অনিবার্ধয 
হইয়াছে, ইহ। সন্ধদয় পাঠকপাঠিকাকে মনে 
রাখিতে হইবে। 

তাহার »স্বাস্থ্য-ভঙ্গের মুখ্য কারণ যে 
কঠোর ত্ক্ষচর্য) এবং অনিয়ম তাহাতে কোন 
সংশয় নাই।' কিন্ত মানসিক কেশ ইদা- 
নীস্বন তাহাতে সংঘুক্ত হওয়ায় পীড়ার আক্র- 
মণ ও গতি উত্তরোত্তর ভ্রভতর হইয়া উঠিতে- 
ছিল। ' নিজেক্ একট! প্রধান কর্তব্যকাজ 
ভাবিয়া জাধি অন্ততঃ মোটামুটি অনিয়ম 


গুলার প্রতিবিধান চেষ্টা করিতাম। কিন্ত 


অনেক সময় সেটা অনস্তবকে সম্ভবে পরিণত 
করার প্রয়ান তুল্য বিফল হইত। হাহা! হউক 
টিয়ার বতদিন ছিলাম, আমার ,সামা্ 
শতিতে সেই বর্জব্যপালনে কোন আট হইত 


না। তাহার এই অযোগ্য সন্তানের ক্ষুদ্র 


জীবনে সেইটুকু মাত্র সান্বন]। 

ইদানীস্তন মহারানী-মাতা অনেক সমস 
পিত্রালয়ে থাকিতেন। এক দিন তাহাকে প্রণাম 
করিতে গিক্না দেখি মা নীচে রাক্লা-বাড়ীতে 
আছেন, আমার দূর হইতে দেখিয়! ভ্মীসহ 
উঠিয়া আসিলেন এবং হ্িতলে গেলেন। 
সেথানে তাহার মাত দেবী ছিলেন। সকলকে 
প্রণাম করিয়া! আমি তীহাকে সুধাইলাম - 
“ঠাকুর মা, আপনার শরীর কেমন?” পরে 
জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি রীতিমত ওধধ 
সেবন করেন কিনা? ঠাকুরমাতা বলিলেন 
সে সম্বন্ধে তিনি কোন অনিক্নম করেন না। 
যে পাইয়া আমি তখন মহারাণীকে বলিলাম, 
*“ওবে মা আপনি ওষধ ন1 খাওয়। কার্‌ কাছে 
শিখিলেন ?* মাতা হাসিয়া উঠিলেন। তার 
পর কুমারের পশ্চিমোত্তর' প্রদেশে যাওয়ার 
প্রস্তাব সম্বন্ধে নানা! কথ! হইল। রাঞ্জবাটীর 
শুদ্ধাস্তপুরট। অনেকাংশে সে কালের ধরণের, 
রৌদ্র; এবং বায়ু চলাচলের যথেষ্ট ব্যবস্থাবিহীন, 
বাবুর বাটার ( মহারাম-মাতার পিআ্রালয়ের ) 
ভিতর এবং বাহিরের সংস্থান বেশ স্বাস্থ্যকর । 
সেজন্ত চিকিৎসকদের পয়ামর্শে কিছু দিন 
তাহার সেখানে থাকার রখ হইতেছিল। 
জম বাড়ীটিতে মুস্ক বাধু চলাচলের চুব্যবস্থার 
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প্রশংসা করিয়া সেই প্রস্তাব কার্ধ্যে পরিণত্ত 
স্বরার একাস্ত প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত সকলের 
হদয়ঙ্-ক্লুরাইলাম। 

আমারু.জেদে পর্দা ত প্রস্তত হইল, কিন্ত 
তাহ! জানালায় দিবার ব্যবস্থা আর হুইয়! উঠে 
না। মার সমক্ষে ত্রোলাক্যকে বলিলাম, 
দেখিও পর্দা যেন আজ, আটিয়! দেওরা,হয়। 
মহারাণী হাসিলেন, বলিলেন,--আর দরকার 
কি? শীতকাল আদিল, এখন ছয়ার বন্ধ 
করিতে হবে।” ২।৪ দিনেই এ উপেক্ষার 
ফল বুঝা গেল। “আমার প্রশ্নোত্তরে মাতা 
স্বীকার করিলেন যে তাহার দক্ষিণ কর্ণের 
শ্রবণ-শক্তি যেন কিছু কমিয়াছে। এবং তিনি 
বুঝিতে পারিতেছেন কাণ পাকিয়াছে। আমি 
আশঙ্কা প্রকাশ করিলাম যে অবিলঙ্ষে 
চিকিৎসা না হইলে বর্ণের স্থায়ী কোন পীড়া 
হইতে পারে। স্থির হইল ডাক্তার চন্ত্রবাবুকে 
পরামর্শ জিজ্ঞাস! করিয়া বথাবিহিত করা 
ধাইবে। 

আমার সঙ্গে ভাক্তারবাবুর কথাবার্তার 
পর দিন তিনি আসিলেন। ডাক্তার অন্দরে 
প্রবেশ করিয়া বড় হলের নিকটবর্তী হইবা- 
মাত্র গৃহদ্বারের এক পাঠ বন্ধ হইল, উন্মুক্ত 
দ্বারে অক্পদাসী বলিল। তখন চক্ত্রবাবু মহ্থা- 
রাঈী-মাতার কাপের অস্থখ সম্বন্ধে একে 'একে 
সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।* আমায় 
স্ধাইলেন--ম! গরম জল ও সাবানের । পিচ- 
কারী কর্ণে প্রয়োগ করিতে দিবেন কিনা? 
আর নায়িকেল তৈলে আতর মিশ্রিত করিয়া 
কাণে দিতে আপত্তি আছে কিনা? আমি 
তোহাকে সঙ্গত করাইলাম। কিন্তু পিচকারী 
প্রয়োগ ত ডাক্তারের স্বরা হইবে না। দাসীর 


বজদর্শন। 
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তাহাতে সম্পূর্ণ অনভ্যন্ত। শেষে সে ভার 
আমার উপর পড়িল। 

গুধধ আনিবার জন্ত আমি ভাক্কার বাবুর 
সঙ্গে বহির্ব্বাটাতে গেলাম। পুটিক্নাতে রাজ 


' পরেশ নারায়ণের দাতব্য ওবধালয় ছিল, 


এখনও আছে; হারামী মাতার গ্রতি্িত 
ওধধালয় সকল মফঃম্বলে--ভাল ওঁধধের 
দেকোন সেখানে আমরা দেখিয়া আসি নাই। 
ইদানীং দেঙ্জন্য একটী ওবধালয় রাজবাটী 
তেই খোল! হইয়াছিল। রাজপরিবারবর্গ ও 
ভূতাদের নি্দিত্ত আদৌ তাহা স্থাপিত হই. 
লেও বাহিগের অনেক লোক ,সেখানে ওষধ 
লইতে আসিত, বিশেষ তখন অসুখের সমর, 
আর পুটিপনার স্বাস্থা কোনকালে ভাল নর। 
স্বর্গীয় রাজার আমলে ব্রিতলের যে গৃহ সচরাচর 
তাহার বৈঠকরূপে ব্যবহৃত হইত, দেখিলাম 
ওঁষধ সেইখানে রক্ষিত হইয়াছে । এ ঘর 
গুলি ইহার আগে বন্ধই থাকিত, আমি আর 
কখন তাহাতে প্রবেশ করি নাই। দেখিলাম 
তাহাদের জীর্ণাবস্থা ) সেখানকার আসবাব 
গুলিও পুরাতন এবং অবদরক্ষিত। ষধ 
লইয়া আমি পুনরায় অন্তঃপুরে দায় কাছে 
গেলে তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন--কণল 
সন্ধ্যার পর বাহিরে ভূমি চকজ্জাবলীকে জানালার 
পর্দার কথা জার আমার কাণের অন্গখের 
কথ নুধাইয়াছিলে। সে আসিয়া বলিল, 
রুশ বাধু জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাণে পর্দা 


'দেওয়া হইয়াছে কিন! 1” উপস্থিত সকলেই 


হাসিয়া উঠিগি। আমি অতি সাবধানে দাতার 
কর্ণে পিচকানী প্রয়োগ করিয়! উব্‌ধ দেওয়াই' 
লাম ।। ২৪ দিন এীর়প করায় কিছু উপকার 
হইল। কিন্তু সাথে মাঝে ইহাতে ব্যাথা 


দশম লংখ্যা ।] 


ঘটিতে লাগিল। কোন কোন দিন দাসীদের 
ভুলে সময়মত গরম জল প্রভৃতি গ্রস্ত থাকে 
না, মাতাও তাহাতে কাহাকেও কিছু বলেন 
না। এরূপ যে দিন ঘটিত, আমি বারস্বার 
তাহাকে কাণে গশুফ নেক দিতে অনুরোধ * 
করিয্স! বাসায় ফিরিভাম। কুমারের পশ্চিম 
যাত্রার পূর্বে ঠাহার সঙ্গোপনে উইল করার 
গোলমালেও কয়দিন উপযুপরি কর্ণের 
চিকিৎস। বন্ধ রহিল। যাহা হউক অনুখটা 
ক্রমে সারিয়া গেল। 

তাঙ্চার মানসিক ক্লেশের কথা বলিতে 
ছিলাম। ইতিপূর্বে দে পরিচয় »কিছু কিছু 
দিয়াছি। সকল বাধা বিপত্তি অগ্রাহ করিয়! 
কুমার অধোধ্যাগমন স্থির নিশ্চয় করিলেন। 
যাওয়ার আগে মহারাণীর অন্তাতসারে আত 
গোপনে এক উইয্লু করিয়া দস্তর মত লোহার 
সিদ্ধুকে রক্ষা! করিবার জন্ত কলেকুটর সাহেবকে 
উহা অর্পণ করিতে বোয়ালিয়ার গেলেন। 
এখানে বলা উচিত যে তাহার দেহত্যাগের 
পর দেখ! গিয়াছিল সে উইল খার্নিতে মাতার 
অনিষ্টকর কিছু ছিলনা । কিন্তু তখন মন্ত্র 
গুপ্তর কাজটা মাত্র! ছাড়াইরা সম্পন্ন হওয়ায় 
তারি ছুখের বিষয় হইয়া উঠিল। কুমার 
মাতৃদ্েবীকে খসড়াট। দেখাইয়। তাহার অনুমতি 
গ্রহণ করিলে জল্পনা কল্পনার কোন করণ 
ঘটিত না-_কোনরূপ মনোমালিন্টের অবসর 
উপস্থিত হইতে পারিত না। মাতার বেগ 
কষ্টের কথা এই হুইল যে কুমার তাহাকে 


রাজনপদ্থি্ী। 
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ছাটিয়া ফেলিয়! অন্তান্তের পরামর্শমত চলিতে 
আরম্ত করিয়াছেন। ধাঁহা হউক সে কাধ 
শেষ করিয়া কুমার একদিন রা্/১টার 
সময় জেলার সদর হইতে ফিরিয়, আসিলেন 
এবং ছুই ঘণ্টার ভিতর মহারাণীর কাছে বিদায় 
লইতে গেলেন। মনা কেঘল অশ্রত্যাগ 
করিতেছিলেন। কুমার বলিলেন, “এখন ত 
চলিলাম, ভাঁল করিয়া বিদায় দিন” 
উত্তর করিলেন, “ভাল করিয়া আর কি বলিব? 
যাহা তোমার ইচ্ছা হইতেছে, তাহাইত কন্ি- 
তেছ! তাহাই কর।* 

তারপর রাত্রি ১টার আমলে কুমার পশ্চিষ 
চলিয্া গেলেন। ইহাতে মহারাণী মাতার 
কয়টাদিন বড় মন:কষ্টে কাটিল1 এই সময়ে 
রাজসংসারের পেন্সেন প্রাপ্ত আত্মা জগং- 
প্রচণ্ড মহাশয় কাশী হইতে ফিন্রিয়া আসিয়া- 
ছিলেন। তিনি তখন এমন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন 
যেভাল করিয়া দেখিতে শুনিতে পান না। 
মানসিক র্লেশে মার শরীর আবার খারাপ 
হইল। সকল গুনির! তিনি তাহাকে দেখিতে 
আসিলেন এবং হাত দেখিলেন। অন্ঠান্ত 
কথা আরম্ত হইলে চক্ষের জলে মাতার গণ্ড- 
প্লাবিত হইল, প্রচণ্ড মহাশযনকে বলাইলেন তিনি 
কদাপি আর এখানে (প্রুটিয়ায় ) থাকিৰেন 
না।' বৃদ্ধ মন্দরপীড়িত হইয়া বলিলেন,-- 
“থাক, আর অবৈধ। মা সতীলক্মী, 
যাহারা তাহাকে কাদায়, তাহাদের কি ভাল 
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শইশচন্দ্র মন্ুষদার । 


বারাণমীর অভিমুখে । 


অন্ধ প্রভাত 


বারাণসীর প্রভাত, স্থশীতল ও শিশির-স্কি 
এখানে শীতের প্রভাত, কিন্তু আমাদের 
দক্ষিণ ফ্রান্সে, অক্টোবর মাসে খতুকালের 
বেরূপ মৃছ্মধুর ভাব হয়, এখানে কতকটা 
সেইনূপ। 

নগরের স্তরে দূর উপকণ্ঠে আমি বান করি, 
সেইখান হইতে প্রতিদিন প্রাতে, নদীর ধারে 
যখন বেড়াইতে যাই, তখন দেখিতে পাই, পল্লী- 
গ্রামের ছোট ছোট ব্যবসাদারেরা,_ খুব যেন 
শীত লাগিতেছে এই ভাবে চাদর কিংবা শালে 
চোখ, পধ্যস্ত ঢাকিয়া শহরের দিকে ছুঁটিতেছে ১ 
লাঠির আগায় ঝুলাইয়াঃ ক্ষীরের হাড়ী, 
চাউল-পিঠার চুবড়ি, ময়দার ঝুড়ী,_ গঙ্গায় 
যাহা! নিক্ষিপ্ত হইবে সেই সব ভুইফুলের 
মালা, গীদাফুলের মালা, কাধে করিয়! 
চলিয়াছে। 

নদীতে নামিবার পূর্ব্বেই, ঘাটের উপরে, 
একজন সন্যাসীর সম্গু্থে আমি দীড়াইলাম। 
সন্যাসীর বয়স ত্রিশবৎসর ) ইনি একটি 
পুক্নাতন চতুফমণ্ডপে আড্ডা গাড়িস্টছেন। 
তাহার পূর্বপুরুষ সন্ন্যাসীরা ভূমির উপর /ষে 
অঙ্সি এতদিন আলাইয়া রাখিয়াছিলেন, ল্েই 
অস্মি তিনিও এখন দিবারাত্রি রক্ষা করিতে- 
ছেদ। ছুই সহন্র বৎসর হইতে এই অগ্নি 


এই. একইস্থানে নিতেছে। ইনি বৃদ্ধ, 


দাংসহীন /. ইহানি দীর্ঘ কেশ মন্তকের চূড়াদেশে, 


স্রীলোকের খোপার মত বীধা) নগ্ন দেহ 
ভশ্মলিগ্ত; ইনি আমার গলাক়, এক ছড়া 
ভুইফুলের মালা নিঃক্ষেপ করিলেন, ধ্যান- 
বিহ্বল অতীব মধুর দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল আমার 
দিকে চাহিয়া, দেখিলেন, তাহার পর 
বাহুর দ্বারা £একটা ইঙ্গিত করিয়া, আবার 
ধ্যানে নিমগ্ধ হইলেন। “যদি ইচ্ছা হয়, 
এইখানে বসে ধ্যান কর।” তাহার চির- 
অবারিত গৃহের স্কেলে ধরণের থামের 
মধ্য হইতে, নিয়স্থ গঙ্ার-উপরু দৃষ্টি নিপতিত 
হইতেছে--পরপারের- বিশাল সমভূমি দেখা- 
যাইতেছে--সেই মরুভূমি, যাহা এখনও নৈশ 
বাশ্পজালে আচ্ছন্ন; এবং ভাহারই পশ্চাং 
হইতে যাঁছুকর নুর্যয ধীরে ধীরে উদ্দিত হইতে- 
ছেন! পার্বন্তী আর একটি চতুফমণ্ডপ,_যাহ। 
এই চতুষ্কের উপর ঝুঁকিয়ু! রহিয়াছে, এবং 
যেখান হইতে এই চতুষ্ষটা দেখ! যায় সেইখানে 
গঙ্জাদেবীর উদ্দেশে,বারাণসীর সমস্ত দেবদেবীর 
উদ্দেশে প্রভাত-সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে) 
সস্তশ্রেনীর মধ্য হইতে, উদস্বাচলের দিকে সুখ 
করিয়া কতকগুলা দীর্ঘ তৃর্ী বন্যপঞ্তর ন্যায় 
বিকট গর্জন করিতেছে $ এবং এই কর্ণবধির 
ভীষণ কোলাহলে যোগ দিয়! ঢাক-চোৌল ভিতর 

হইতে বাজিতেছে। 
আমি, প্রতিদিন প্রাতে হাহা বি থাকি, 
আজও সেইরূপ, বারাপসীর দত্তক অনুসানে 


দশম লংখ্যা। ] -, . 
নদীতে মাধিলাম। এই সময়ে আমার নৌকা 
আমার জন্য অপেক্ষা! করিয়া খাকে। 


প্রথমে, শ্রপান-ভূমিয় সন্দুখ দিয়া আমাকে 
যাইতে হুইবে। যদিও কিছু দিন হইতে, 


বারাণসীন্ অভিযুখে । 
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সকল দেখা দিয়াছিল, এখন সে সব লক্ষণ 
আর দেখিতে পাই ন!। এখন প্রভাতে, 'এক' 
প্রকার নৃতনতর অবসাদ অনুভব করা 'ঘায়) 
নে হয়, নদীর জলও যেন একটু গরম 


এই পবিত্র নগরে মারীতয় দেখা দিয়াছে, তবু ' হইয়াছে; ভারতের সুস্ম মলমল্-শীড়ী-পরিহিতা, 


একটা বই শব নাই ;' এই মৃতদেহটি তীরের 
উপর শ্রয্নান থাকিয়া আ-কটি গঙ্গার জলে 
নিমজ্জিত রহিয়ীছে। কিন্ত আরও কতকগুপসা 
মৃতদেহ আজ রাত্রে নিশ্চয়ই পোড়ান হইয়াছে ) 
কেননা, মাটির উপর কতক গুলা ধূমায়মান চেলা- 
কাঠ, সম্বুথে খানিকটা জল,_-মানব-অঙ্গারে 
সমস্ত কালো! হইয়া গিয়াছে, বিষ্ঠা*ও গলিতৃ 
আবর্জনার সহিত শ্লানশুষ্ক পুষ্পমাল' সেই 
বলে ভাসিতেছে । সন্নাপীর সেই মৃতদেহটা 
বরাবর একইভাবে এইখানে খাঁড়া হইয়া 
রহিয়াছে; বাহুদ্বর় *আড়া মাড়িভাবে স্থাপিত, 
মন্তক অবনত, অন্গুলীর মধ্যে থুতী রক্ষিত, 
ধুসর চূর্ণে দেহ আচ্ছন্ন থাকায় মনে হইতেছে 
যেন গ্রীশ দেশের কোন পিত্তল-প্রতিমৃষ্টি 
পৃথিবীতে বেড়াইতে আসিয়াছে; কিনব 
দীর্ঘকেশকল]প লালরঙ্গে রঞ্জিত এবং মস্তক 
ভু ইফুলের মুকুটে ব্ভ্ুষিত | 

' এই সব ফুলের মধ্যে, এই সব হলদে 
ফুলের মালার মধ্যে, স্কীত শবদেহ__জলমগ্র 
গরু, মৃত কুকুরদকলও ভাসিতেছে এবং 
গঙ্গার পুরাতন পুতিগন্ধে এই চমৎকার স্বচ্ছ 
বায়ু পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে) এই পৃতিগন্ধ,_ 


গোলাপী প্রভাতের দায়ারাজ্যের মধ্যে, মৃত্যুর' 


ভাবকে আনিয়া বসাইয়াছে ও সহত্বে 
রক্ষা করিতেছে। 
মনে হইতেছে যেন বসম্ত আগডপ্র্ি 


দীর্ঘকত্তলা শ্নান-রতা," রমণীগণ গঙ্গার জলে 
আঙ্গকাল একটু বেশীক্ষুণ থাকিতেছে। জানার্থ 
ছোট ছোট পাখীর বাঁকে নদী আচ্ছন্ন; 
পাঁয়রা, চড়াই, সকল রঙেরই পাখী দলে দলে 
থাকিয়া পৃজা-রত ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঝাঁপহিয়া 
পড়িতেছে ; তাহাদের চকচকে তাঅ-ঘটির 
উপর, তাহাদের ফুলের মালার উপর আসিয়া 
বসিতেছে ; নৌকার সমস্ত কাছির উপর 
পায়ের নখ. বাধাইয়া রহিয়াছে এবং 
পূর্ণঞ্ঠে গান করিতেছে। পবিত্র গাভীগুলা 
এখন আরও অলস হইয়া পড়িয়াছে, ঘাটের 
পিড়ির নীচে রদ্দরে আরামে শুইয়া আছে; 
এইখানে বালকেরা আসিয়া! উহাদ্দিগকে আদর 
করিতেছে , তাজ! ঘাস দিতেছে, সবুজ খাক্ড়া 
দিতেছে । 

প্রতিদিনের ন্যায় আজও সমস্ত বারাশসী 
এইখানে উপস্থিত) মস্ত নশ্ম-গাত্র লোক, 
উচ্চবর্ণের সমস্ত পিত্তল-মুর্তি,_তটন্থ বিশাল 
সোপান-ধাপের উপর, অপূর্ব আতপত্রের 
ছায়াতলে, যেখানে ফড়তুজ দেবতুীরা বাস 
করে সেই প্রস্তরের চতুষষমণ্ডপের মধ্যে, অথবা 
তরপুর রদ্দ,রে, ভাসম্তু তক্তার উপর ও জলের 
মধ্যে সমবেত হইয়াছে ।  , 

শুধু 'আমিই গঙ্গার উপর, এই সময়ে 
আরাধনা কুরিতেছি না, কিংবা আমিই শুধু 
সান, প্রণতি, সুই ও গেঁদা ফুলের নৈবেস্কদান, 
ুভৃতি পুজার কোন জনুষঠীনই করিতেছি না। 
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প্রত্যেক ডিঙ্গিনৌকার উপর, প্রত্যেক সোপান- 


ধাপের উর, প্রতিদিন প্রভাতে এই আনন্া- 
উৎসব আরম্ভ হয়; এই ভক্তবৃনোর মধ্যে 
আমার কোমি স্থান নাই) তাহাদের এরূপ 
ভাচ্ছিল্যভাব, যে, আমার দিকে উহারা একবার 
চাহিয়াও দেখে না) এখন ভ্রমণের সুবিধা 
হইয়াছে, ভারতের দ্বার সকলের নিকটেই উম্ু, 
পর্যটকের বন্যায় বারাণসী এখন পরিপ্রাবিত, 
কিন্তু এই পর্যযটকনিগের মধ্যে আমি নগণাভাবে 
চলিয়াছি...আমি প্রথম খন এখানে আসি, 
তখন আমি যেক্বপ ছিলাম, এখন আর আমি 
সে আমি নাই ; তববজ্ঞানীদের গৃহে থাকিয়া, 
এমন একটি ভাব আমার মনে মুর্রুত হইয়া 
গিয়াছে, যাহ! কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে। 
আমি “দ্বারদেশের বিভীবিকাগুল!” পার হইয়াছি 
এবং এক্ষণে শান্তভাবে, আম্মসমর্পণ করিয়া, 
অভিনব তব্গুলির ঈষং আভাস পাইতেছি। 
অনেকদিন পর্য্যন্ত অনস্তকালকে আমি উপলব্ধি 
করিতে পারি নাই, কিন্ত যখন হইতে এই 
অনন্তকালের মূর্তি, আর এক আকারে, আমার 
সম্থথে আবিভূতি হইল, তখন হইতেই সমস্ত 
জিনিষেরই ভাব বদলাইয়া গেল, _-জীবনের 
তাব বদলাইয়! গেল, মৃত্যুরও ভাব বদলাইয়া 
গেল। ্ 

কিন্তু তৃবু ( তন্বজ্ঞানীদের ভাবা অনুসারে ) 
"জাগতিক মায়ায়” এখনও আমি "আচ্ছন্ন ! 
সমস্ত পাঁধিব ও ক্ষণস্থায়ী বিষয় সম্বন্ধে বৃত্ন্যাস 
ও বৈরাগ্যের অন্ঠুর তাহারাই আমার: অস্তরে 
নিছিত করিয়াছিলেন। বারাপসী যেমন 
পঁধিব বিষয়ে ইস্জিয়োন্জাদক। বারাণসীর 
সমস্ত লোক কেবল পুজাঅর্চন৷ ও মৃত্যুই 


হজে ৃ গে ] 


(বয় বর্ষ, মা, ১৩১৬৪ 
চিন্তা করে; উহা! সত্তেও, বাত্সাণসীর সমস্ত 
পদার্থই যেন .নেত্র প্রভৃতি ইন্জির়গণকে ফাদে 
ফেলিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়া! রাখিয়াছে। 
আমি জানি না, এপ স্থান আর দ্বিতীর আছে 


'কিনা। বারাণনী যেমন মান্যকে একদিকে 


তাগের দিকে, _-তেমনি "আবার তাহা হইতে 
দূরে--ভোগের দিকেও স্বর লইয়া যাইতে 
সমর্ধ। আলোক, বর্ণস্ছটা, আর্ শাড়ী- পরি- 
হিতা, অর্ধনগ্ন মদালদনয়না নবযুবতী-_এই 
সমস্তই ইন্্রিয়ের ফাদ । পুরাতনী গঙ্গানদীর 
বরাবর ধারে-ধারে ভারতের অতুলনীয় নারী- 
রূপের হাট দ্সিয়াছে-." ৃ 

আমার আদেশের অপেক্ষা না করিয়া 
আমার মাঝিমাল্লারা প্রতিদিনের ন্যায় আঞজও 
নৌকাকে আবার উজান নাহিয়৷ লইয়া! গেল। 
'মামরা সেই পুরাতন প্রাসাদ-অঞ্চলের সম্মুখে 
উপনীত হইলাম। স্থানটি অতীব নির্জন ও 
ধ্ানচিস্তার অন্ুকূল...আক্ত অপরাছে তব- 
জ্ঞানীদের সেই ক্ষুদ্র গৃহে আবার প্রভ্যাগমন 
করিব ; ভয়-মিশিত একটা মনের টানে আমি 
সেইখানে যাইতেছি। তাহাদের অযষে উপদেশ 
প্রথমে আমার চিত্ত আকর্মণ করিতে পারে 
নাই, আমার নিকট বীতৎসজনক' বলিয়া মনে 
হইয়াছিল, এখন তাহাই ক্রমশ 'আমার 
মনকে অধিকার করিতেছে) ইহারই মধ্য 
তাহারা আমার পর্বা-জীবনের কেন্ত্রটিকে 
টলাইয়! দিয়াছেন ; মনে হয় যেন সেই মহা 
বিশ্ায্মার সহিত বিলীন জন্ত, তীহাদেরই স্তার, 
আমার অন্তরস্থক্ষুত্র আত্মাটিকে তাহার! ছেদন 
করিয়াছেন." 

তত্ব্জানীরা বলেন £--*্বাহা! তোমা হইতে 
তি, যাহা তোমার আত্মার বাহিরে অবস্থিত, 


দশম জং ] * টা _. বারাণসীর জতিমুখে। 0 0৫৯ 





কী পুল রেল সর এবং 
কিন্ত বর্দি ভুমি জাঁনিভে পার. যে, তোমার চোখ ঢাকিবার জন্ত নগ্নবাহ উঠাইয়া রহিয়াছে 
চৈতণ্ের় অন্তর্্তি সমস্ত বিষয় তৌমাতেই __সেই ভারত-স্থলভ বড় বড় চোঁখ-াহার 
রহিয়াছে, এবং সমস্ত বিশ্বের সার বস্তটি তোমার , মধ্যে কি একটা অনির্বচনীর মোহিনী-পক্ি আছে। 
মধ্যেই অবস্থিত, তখন তোমার সমস্ত কাদনা _ এই সব বেগৃনি ওজদারঙের বন উহার নুন্দর 
তিরোহিত হয় এবং সমস্ত শৃঙ্খল বিলীন হইয়া! বক্ষদেশ, উহার সুনম্ত' নিতম্বের রেখা-নিচয় 


যায়।” ফুটাইয়া! তুলিয়াছে ; উতর তব হের সহিত 
“স্বরূপত তুমি ঈশ্বর । এই সত্যটি ধদি সমস্তই বেশ মিশ্‌ খাইয়াছে.. 
তোমার হৃদয়ে মুদ্রিত করিতে পার, দেখিবে,_ তত্বজ্ঞানীরা আমাকে বলিয়াছিলেন--. 


যাহা হইতে সমস্ত ছুঃখ যাতনা সমুত্তূত হয়, সেই “তিনিই আমি, আমিই তিনি, এবং 
মায়াময় সীমভাব সমূহ-_সেই"পৃথক্‌ সত্তার আমর! ঈশ্বর”.'.বোধ করি, যেন তাহাদের 
বাসনা-সকল স্মলিত হইয়! পড়িবে 1.৮» সেই অবিচলিত প্রশান্ত ভাব,” আমাকেও 
সেই রহস্তময় পুরাতন প্রাসাদেয় ধার আচ্ছন্ন করিতে আরম্ত করিয়াছে। 
দিয় আমর! চলিয়া গেলাম । যাহারা জলের অনেকক্ষণ ধরিয়া আমি উহাকে নিরীক্ষণ 
উপর চুল আহড়াইয়া পরে সেই চুল কাধের করিলাম, আমার মন বিচলিত হইল না, 
উপর ফেলিয়া দেশ্ব_আর চুল হইতে জল আমার মনে কোন প্রকার আক্ষেপ কিংবা! 
ঝরিয়া পড়ে -সেই সব রমণীদের আর দেখিতে বিষাদের ছায়া পড়িল না ) নবযৌবন! ভগিনীর 
পাইলাম না; ঘাটের সিড়িতে-_অন্ধকারের রূপলাবণ্যে ষেরূপ গর্ব অনুভব করা যার, 
উচ্চ দেয়ালের পাদদেশে, কেহই নাই। কিন্তু সেইরূপ গর্বভরে আমি তাহাকে নিরীক্ষণ 
হঠাৎ একটা দ্বার উদ্ঘাটিত হইল__রাজ- করিতে লাগিলাম ; একটা ঘনিষ্ঠতর ভ্রাতৃ-বন্ধনে 
প্রাসাদের নিয়তলম্থ-গহ্বরের গুরুভার বৃহৎ আমরা পরম্পরের সহিত আবদ্ধ হইলাম ) 
দ্বার )- এক মৌসম়ের জন্ত, এই গহ্বর প্রতি- এবং আজিকার প্রভাত, জগতের উপর যে 
বসর নদীর জলে নিমজ্জিত থাকে । দৌর- অমেয় উজ্জ্বল মহিমাচ্ছটা বিকীর্ণ করি- 
করে উত্তাসিত হইয়া, একটি রমণী ত্বারদেশে দ্াছে, আমরা উভয়ে মিলিয়া যেন তাহা 
আসিয়া ঈাড়াইল ”--এই সব বিষষ্ন প্রকাণ্ড সম্ভোগ করিতেছি) আমরাই , আলোক, 
্রস্তর-রাশির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বিছ্যম্মর্ী আমরাই * বহুমুখী প্রন্কতি, আমরাই বিশ্ব- 
বপনমৃত্তি। পরিধানে ক্বপাঁলি জরির পাঁড়- আত্ম আজিকার এই বিরল মুহূর্তে, আমার 
ওয়াল! বেগুনি ক্প্তের একখানি শাড়ী__এবং সম্বন্ধে এই কথা বল! যাইতে পুরে ১৮ যে সব 
নারাদী-জর্দা রঙ্গের একটি ওড়.ল!। ওড়নাথানি মায়াময় সসীমভাব হইতে পৃথক সত্তার বাসনারদি 
রোমক-মহিলাদের ভ্ভাঁয় মন্তকের কেশের উৎপন্ন হর” সেই সঙীমভাবগুলা স্ঘলিত 
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৬ অজ্ঞাত বন্ধুদের উদ্দেশে। 
আমাকে শপথ করিতে বলায়, আমি সহজ 
ভাবের একটি শপথ আবৃত্তি করিলাম) তাহার 
পর, সেই নিস্তব্ধ ক্ষুদ্র গৃহের ততজ্ঞানীরা 
আরম্মীকে শিষ্যরূপে গ্রহণ কুরিলেন। 

তাহারা আমাকে ব্রে শিক্ষা দিতে আরম্ত 
করিয়াছেন, তাহা পুনরাবৃত্তি করিতে আমি 
চেষ্টা করিব না। 

প্রথমতঃ, সুশ্ম জগং আমার ভ্রমণ পথের 
বাহিরে বলিয়া অন্য লোকের মনে হইতে পারে 3 
অতএব আমার সহিত সুক্মজগতে বিচরণ 
করিতে কেহ সম্মত হইবে,__এ বিষয়ে কি আমি 
সরসা পাইতে পারি? আমি জানি, লোকে 
কেবল আমার ভ্রমণপথের মায়া-দৃষ্ঠ_-যে 
অসংখ্য পদার্থের উপর আমি চোখ বুলাইয়া 
গিয়াছি, কেবল সেই সব পদার্থের ছায়া-চিত্রই 
আমার নিকট হুইতে প্রত্যাশী করে। 

বিশেষতঃ, আমার এই অল্পদিনের শিক্ষা- 
দীক্ষার পর, আমি অন্যকে শিক্ষা দিতে পারিব 
এ কথ! আমি কি করিয়! বিশ্বাস করিব ? আমি 
এখন যাহা বলিতে পারিব তাহাতে শুধু অন্ঠের 
চিত্তন্থৈধ্য নাশ হুইবে- হয়ত তাহা! কাহাকে 
প্বারদেশের বিভীষিকা” পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে _ 
তাহার ওদিকে আর নহে। | 

তাছাড়, আমি এখনও ভারতকে আবি- 
সকার করিতে পারি নাই, যেহেতু বেদুকে এখনও 


আবিষ্কার করিতে পারি নাই ; একথ! সতা, 
কয়েক. বৎসর হইতে, আমাদের মধ্যে_ 


সম্পূর্ণ হইলেও অলৌকিক গ্রন্থের 
"অনুবাদ প্রচারিত হইতে, আরম্ত হইয়াছে 
বর্তমান শতাবিতে বীহাদের সংখ্যা অসংখা, 


[৭ম বর মান, ১৩১৪ 


আমার সেই সব অজ্ঞাত বন্ধুদের প্রতি 'আমি 
শুধু এই কথা বলিতে চাছি)-"এই বৈদিক 
মতের মধ্যে কতটা সাস্বনা আছে, তা প্রথম 
দৃষ্টিতে সহসা উপলব্ধি হয় না। 

এবং উহাতে যে সাস্বনা পাওয়া যার, 
তাহা ঈশ্বর-প্রকাশিত ধশ্মাদির সাস্বনার স্তায়, 
যুক্তির দ্বারা বিনষ্ট হইবার নছে। 

* এই বেদগ্রস্থ একজনের প্রণীত নহে-- 
ইহা একটি সমস্ত জাতির সন্কলিত গ্রন্থ; 
সর্বোৎকৃষ্ট ও পরমাশ্চরধ্য বিষয়সমূহের পাশাপাশি, 
ইহার মধো, অনেক অস্পষ্টতা, অসঙ্গতি ও 
“ছেলেম' কধাও আছে ; এই গ্রস্থগুলি অরণ্যের 
হ্যয়ি নিবীড় ও রসাতলের ন্যায় অতলম্পর্শ। 
যাহারা নির্জনে বসিয়া অবিচলিতচিত্তে এই 
্রন্থগুলির অনুশীলন করেন, সেই বারাণসীর 
তবজ্ঞানীরাই বোধ হয় উহার মধো আমাদিগকে 
একটু প্রবেশ করাইতে পারেন। তাহাধ্ধের 
পূর্বে, এই অতলম্পর্শের দ্বার আর কেহ 
উদ্ঘাটিত করে নাই ; এই সব কথা আমি আর 
কোথাও শুনি নাই) জীবন 'ও মৃত্যুর রহস্ত 
সম্বন্ধে, বারাণসীর তব্বজ্ঞানীর! যে উত্তর প্রদান 
করেন, তাহাতে মানব-জ্ঞানের আকুল জিজ্ঞাসা 
কেও পরিতৃপ্ত করিতে পারে ; এবং পািব অংশ 
ধ্বংস হইবার পরেও, তোমার নিজ সত! 
প্রায় চিরস্থায়ী হইবে, এই বিষয় সব্বন্ধে এপ 
প্রমাণ সকল তোমার সম্বুধে তাহারা স্থাপন 
করেন যে, সে বিষয়ে তোমার আর কোন 
সন্দেহ থাকে না। | 

যাই হোক্‌, গোলাপ-উগ্ভানে অবস্থিত এই 
ক্ষুদ্র ধবল গৃহটি, অবারিত-স্বার ও আতিথেয় 
হইলেও লবুসথায়ে উহার মধ্যে  প্রাবেশ করা 
যায় না; কারণ উহা, প্রধানত সন্স্যাস ও মৃত্যুর 


দশম সংখ্যা 1] কপালের লেখা । ৫২১ 


আশ্রঘ; সেখানকার শীস্তির হাওয়া একবার যদি নাই) সেই ব্রহ্ধ খিনি স্বর্বপতঃ অনির্বচনীয়, 
কাহারগায়ে লাগে-_বতই অল্প হোক্‌নাকেন--. যিনি চিন্তার অতীত, ধাহার সম্বন্ধে কিছুই বলা 
সে আর সে লোক থাকে ন|। সেই পূর্ণব্র্ম ধিনি যায় না, এবং ধাঁহাকে নিস্তবন্ধতাই শুধু প্রকাশ 
গগুহায়িতং, “গন্রেষ্ঠ ) দেই ঈশ্বর”_এই , করিতে পারে, তাহার একটু দর্শন লাভ করা-_ 
অভিব্যক্ত বিশ্বের "সহিত বাহার কোন সম্বন্ধ একটা ভীষণ পরীক্ষা । 
রীক্স্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর । 





কপালের লেখা । 
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আমরা তিন বন্ধু এক বাসার থাকিয়া! কষ্খনগর 
কলেজে আইন অধ্যয়ন করিতাম। ভিন- 
জনেই প্রান সমবয়ক্ক--চবে শ্রীশচন্দ্রের ২৩ 
বৎসর হুইল বিবাঁহ হইয়াছিল, সুতরাং দে 
সংসারী লোক বলিয়া কিছু গম্ভীর প্র্কতি। 
আমি ও বিজয় চাপলোর জন্ক তাহার নিকট 
দিনের মধ্যে অনেকবার করিয়া উপদেশ ও 
অনুযোগ শুনিভাধ। তথাপি আমাদের 
চরিত্রোক্তির কোনও প্রকার ভরসা! দেখা 
যাইত না। , * 

কান্তন মাল, দোলের সময়। সন্ধ্যাবেলা 
বাসায় খোল! ছাদের উপর বসিয়া দগিগ্ধ বায় 
সেবন . করিতেছিলাম। ম্মুকঙ বিজয় 
কাণিশের কাছে বলিয়া হিন্দোগার গান 
গাহিতেছিল 

“বেরি গুজর গরয়ি আরত মা য়াই। 

ফিরত দেশ দেশ মন্কন্হাই।* 

গাহিতে  গ্রাছিত্যে বিজয়বেক্ধ মনে কি 
ভাবের উদ্বেক হইল জানি না। রো সহ! 
সত বন্ধ করি বলিল “ওহে, কাল হোরির 


দিন, ছুটি রহিয়াছে। চল একটু দেশত্রমণ 
করে আসা যাক।* 

শ্রীশ অলস ভাবে উত্তর করিল “হই দিনের 
ছুটিতে আবার দেশভ্রমণ কি? তাহার চেয়ে 
ঘরে বসিয়৷ অকাতরে নিদ্র। দিলে বরং অণ্ধক- 
তর উপকার আছে ।” 

বিজয় কহিল "আমি কি আর রাজপুত্ত,র, 
মন্ত্ীপুত্তর আর কোটালপুত্তরের মত পক্ষীরাজ 
ছোড়া চড়িয়া দেশত্রমণের কথা বলছি? 
একটু পল্লীগ্রামের দিকে হাটিয় যাওয়! যা'ক। 
বসন্তে ভ্রমণং পথ্যং, একটু শারীরিক স্দ্তিও 
হবে, আবার হয় ত একট! কিছু এডভেঞ্চরও 
হণ্তে,পারে।” 

প্রস্তাবটা আমারও লাল ভার। ছুতরাং 
তোট অধিক হওয়ায় এই মন্তব্যই গৃহীত 


, হুইল) পরদিন প্র্যুষেই তিন মুর্তিতে রও" 


রান! হওয়! গেল। সঙ্গে রুদের মধ্যে তিন- 
খানা পাউরুটি, ৮1 ডিম আর পোন্াটেক 
সনোশ। ॥ 

তখনও ঠিক সুর্ধ্যোদর় হয় নাই। ছই, 
ধারে অনিল নঞ্চালিত হরিঘবর্ণ শন্ক্ষেজের 


. 
| 
| 
সর 
৫হ্‌ 
£। ম্ 


হিস! আইল বাহিরা চবিলাম। ক 


যঠের মাঝে ভোরের হাওয়। লাগলে অতি 
নীরস প্রাণেও শ্ছুষ্ঠি আসে। আমরা অহা- 
নন্দে ধাব্মাপ রবারের বলের সভায় লাফা- 


ইয়া ঝাঁপাইয়! চলিতে লাগিলাম। এমন কি 


প্রশচজও আজ 'তাহার "হ্বাভাবিক গান্তীর্য্য 
ত্যাগ করিয়া আমাদের,চাপল্য ও বাচালতার 
যোগ দিতে লাগিল। 

এইন্ূপে সহরের গ্রাস্তভাগ ছাড়িয়া প্রা 
818 মাইল পথ অতিক্রাস্ত হইল। 

বিজয় কহিল প্ভাই, এতটা পথ আস! 
গেল, ফই কোনও এডভেঞ্চরের লক্ষণ ত 
দ্বেখা গেল না।” 

আমি বলিলাষ “এড্ভেঞ্চরের অভাব কি? 
মনে কর বদি ওই ধান্তবাহী মুসলমানটার 
মন্তকে পশ্চাংভাগ হইতে একটা প্রবল 
চপেটাধাত করা! যায়, তাহা! হইলেই ত এখনি 
একট! বেশ এডভেঞ্চরের হত্রপাত হইতে 
পারে।” 

বিজয় উত্তর করিল প্দুর মূর্খ! এডতে- 
ঞরের মধ্যে বদি নায়িকা না থাকে তবে 
রোমাব্দ আসিবে কোথা হইতে 1” 

ভাবিলাম তাও ত' ঠিক। চারিদিকে 
চাহিকর। দেখিলাম__একটি অন্যুন লগত বর্যায়া 
ঘু'টেওয়ালী ব্যতীত আর কোনও নায়িকার 
চিক্মাত্র দেখ! গেল ন1।. * 

তখন একটু একটু ,রৌন্র উঠিয়াটছ। 
একটা! গাছভলারর বসিয়া জলযোগ ও করে 
মুহূর্ত বিশ্রীমান্তর আবার চলিতে আরম্ত কর! 
গেল। ক্রন্নে একখান! দা গওগ্রামের 
গোসগাগে আসিয়া, 

করের তেজ গর সঙ্গে জমার 








[গন বর বাহ)১৬১৪ 


' অ্রমণের শ্ৃহাটাও কথিরা আসিতেছিল। 
আমি ফিন্িবার প্রন্তাব করিস কফহিলাম 
বাস্তবিক ইনার চেয়ে প্রীশের কখাধত ঘরে 
বসিয় ঘুমাইলে কাজ দেখিত।” 
বিজয় রাগিয়া কছিল “ভগবান তোমাদের 
হত্তপদ্দাদি কেন দিগ্াছিলেন তাহা তিনিই 
জানেন। তোমাদের কি উচিত জান---* 
"আমাদের কি উচিত তাহা আর শোনা 
হইল না। সহসা আমাদের বাক্যমোও রুদ্ধ 
হইয়া সুখের কথা মুখেই মিলাইয়া গেল। 
বিপরীত দিক" হইতে একটি ছোট বিলাতী 
কুকুর আমাদৈর দিকে দৌড়িস্া আসিতে- 
ছিল-_তাহার পশ্চাৎধাবমানা একটি কুস্গম- 
কিঞ্কলকসমা বালিকা। আমর! রুদ্ধনিশ্বাসে 
দেখিতে লাগিলাম--কি *.র!1 শুক্লা্রয়ো- 
দশীর ন্ি্ঠসমোজ্দল কৌমুদদীরাশির সভায় কি 
মনোহারিণী মূর্তি! আগমলোম্ুখ যৌবনের 
ঈষহুম্মেষে বালিকার সুচঞ্চল দেহে যেন একটা 
তাঁড়িততরঙ্গের বিকাশ অঞ্ুভৃত হইতেছে । 
কালিদাসের “সঞ্চারিণী দীপশিখার” কথা মনে 
পড়িতে লাগিল। গু ও 
বালিক। অন্তমনস্কে কুকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ক্রুতপদে অগ্রসর হইতেছিল। ভাবে বোধ 
হইল আমাদের লক্ষ্যও করে নাই। কেবল 
আমাদের পাশ দিয়া যাইবার সমগ্ একবার 
নিমেষের জন্ত আমাদের দিফে চাহিয়াই চচ্গ 
পূর্বববৎ ফিরাইরা চলিয়া গেল। কিন্তু সেই 
চকিতচাহনিয় কি তীক্ষতা! আমি ল্পঃ 
বুধিলাম বালিক! সেই এক নিদেষের মধ্যেই 
দেখিয়া লইয়াছে বে. জ্ীণের গালের কাছে 
একটা জড়ুল আছে, বিজয়ের যাকের 
নিরভাগটা কষা: পাছার জ।মার এক 


দশম লগ, 


কপালের লেখা। 





হাতের 'সলিত“€ বো হাাহেক) 
নুতা| দিয়া বাধ । , 

_ যালিক। খানিক দুর চলিয়া! গেলে বিনয় 
কহিল “কি সুন্দর দুখখানি ! বাস্তবিক ইহ! 
একবার করিয়! দেখিবার জল্ক প্রত্যহ পাঁচ" ' 
ক্রোশ পথ শ্বচ্ছন্দে ইঁটি! বায়। যেন মূর্তিমতী 
সরলতা ।” 

প্রীশ বলিল.:“নখে, আর যাই বল,*এ 
ত্রমটুকু করিও নাঁ। অভিধানে অবল!, সরল! 
ইত্যাদি নান! নাম থাকিলেও, নারীজাতীয় 
জীব কখনও সরল হয় না,“ইহা৷ এরবসত্য 
জানিও। ভাখিলে না, এ ক্ষত বালিকার 
চাহনির ধারটা কিরূপ ?” 

বিজয় কহিল তুমি অতি পাষণ্ড । তোমার 
কথ] গুনিলেও পাপ আছে। কেম বেএক 
অভাগিনী তোমায় গলাক্ধ বরমাল্য দিয়াছিল 
তাহা নিঠুর বিধাতাই জানেন ।” 

এই বলিয়া! বিজয় অন্থৃচমাদনের প্রত্যাশায় 
আমার মুখের দিকে চাছিল। আমি কোনও 
কথ কহিলাম না । কি জানি কেন, আমার মুখ 
দিয়া,ভাল করিয়া কথা বাহির হইতেছিল ন!। 

বিজয় গান ধরিল 

্‌ “শৈশব যৌবন ছু মিলি গেল। 

অবণক পথ ছু লোচন মেল।” ইত্যাছি। 

গান শেষ হইতে না হইতে, পশ্চাৎদিক হইতে 
একটা বিকট জাওয়াজ শোনা গেল। ফিরিয়া 
দেখিলাম কতফগুলা ভীবপরর্শন কষ্চকার 
লোক লাঠিহত্তে চীৎকার ফরিতে করিতে 
আমাদের, দিকে ক্রন্তবেগে আলিভেছে। 

বিজয় জিজানা ফিল শ্ব্যাপায় ফি?” 
শী সরে খলিল: গ্থাপায কোমর মাথ। 


হান কমিবে, আর সন 
খাওয়াবে? আজ যদি তাল” ভাবল” মাখা? 
বাচে, তবে কোন্‌ আহম্মক আর তোমাদের 
সঙ্গে কোথাও যাবে ।” ৮ 

আমি মৃছুত্বরে কহিলাম ওই মাথাটার 
সম্বন্ধেই ত বর্তমানে একটা প্যদি* দীড়াচ্জে ।” 

বিজয় মহা আস্ফালন করিয়া কহিল 
"কুচ পরোয়া নেছি। এস, এই পাশের 
বাগানটার ভিতর পলান যাক ।” 

বিজয়ের এই রৌস্ত্র ও শাস্তিরসের সংমি- 
শ্রণ দেখিয়া আমাদের এই অতি বিপদেও 
হাসি আদিল। যাহ! হউক তাহ্বর পরা মর্শটা 
যুক্তিযুক্ত বটে। অতএব অনতিবিলম্বেই তৎ- 
প্রস্তাবান্থযায়ী কাধ্য করা গেল আর কি। 
লোকগুল| একটু দূরে থাকতে থাকিতেই 
আমরা কোনও গতিকে প্রাচীর বাচিয়া বাগা- 
নের ভিতর পড়িলাম। 

দেখিলাম বাগানটি বেশ হুন্বরভাবে 
সাজানো । দেশী বিলাভী নানাবিধ ফুলগাছের 
কেয়ারি-_ মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম কুঙজবন। আমর! 
একটা অপরাজিতা-বিতানের মধ্যে লুক্ধাপ্নিত 
হইলাম। এমন সময় বাহিরে আবার গোল- 
মাণ শ্রুত হইল। 

একজন মোটা গলার ক 'হতেছিল “আর 
কোথায় পাণাবে? নিশ্চয় এই বাগানের 
মধ্যেইআছে।” 

'আর একজন বূলিল “আর এই হ্বাগানট! 
থেরাও কর যা'ক। দেখত্তে পেলে লাঠির 
চোটেই সাবাড় কর! যাবে।” 

কম্পিত কলেবরে শরণ চুপি চুপি ব্লিল 
“রে, এখানেও তা! করেছে। এইবাছেই 


আগ দু$। ভরলোকের জেয়ের দিকে চাহি! দুঝি অপহাত হয়।* 


৫২৪. 


_.. আমি বধিলাম “একবার ধরিতে পারি 
কেই এডূতেঞ্চরের চুড়ান্ত করিয়! দিবে ।” 

বাহিরে একজন চীৎকার করিয়া কহিল 
প্ী দিকে,” দিকে, উঃ কি বড় বড় 
দত” 

এ আবার (ক? আমাদের দস্তপংক্তি 
দেখিবার ত ইহাদের (কান অবকাশ. বা 
প্রয়োজন হয় নাই! 

আর একজন বলিল “উঃ কি প্রকাণ্ড 
বনৰরা'! যেন একটা ধাঁড়।” 

ও হরি! আমরা তবে উহাদের আক্র- 
মণের লক্ষ্যাৃত নহি। ঘাম দিয়া জর 
ছাড়িল। 

বিজয় কহিল “আমি তাই তখনই ভাৰ- 
ছিলুম যে একট! নির্দোব গান গা+হাতে ইহারা 
শুধু গুধু আমাদের মারিতে আমিবে কেন? 

শ্রীশ বলিল “থাক, আর বুদ্ধি প্রকাশের 
প্রয়োজন নাই। এখন আন্তে আস্তে পলান 
যাক চল। পীচপয়সার হরিরপুট মানত 
করেছিলাম, বাট গিয়াই দিতে হবে ।” 

লতান্তরাল হইতে বাহির হইয়া সম্দুখেই 
দেখা গেল বাগানের এক উদ্কে মালী 
দণ্ডায়মান । সে আমাদের শুক্ক মুখ, ছিন্ন 
ভিন্ন কেশ ও লুকোর্ার ভাব দেখিয়া! নিশ্চিত 
আমাদিগকে, চোর সাব্যস্ত করিয়াছিল। 
তবে কতকটা ত্বত্রলোঁকের ন্তায় আকার 
প্রকার দর্শনে একেবারে গোলমাল করিল ন্বা। 
নিতান্ত সন্দিখন্থ়ে জিজ্ঞাসা করিল “কে বাপু 
আপনারা? কি চান এখানে ? 

এ আবার এক নূতন বিপদ- কফি বলা 
বায়? আমাদের দলের মধ্যে বিজয় উপস্থিত 
ুদ্ধির জন্ত বিখ্যাত ছিল। তাহাকে টিপিযা* 


বজবরশন। 


[ধম বধ, মাঘ, ১৩১৪ 


টিপিয়। আত্তে আন্তে বলিলাম “একটা ক্ছি 
গুছিয়ে উত্তর দ্বাও না?” 

বিজয় খুব সগ্রতিভের স্কায় মুখ গন্তীর 
করিয়া বলিল “হী! বাপু মালী! বল্তে পার 


"হরি বাবুর বাড়ী কি এইখানে ?” 


মালী প্রকাও একটা নমস্কার করিয়! বলিল 
“আজ্ঞা হা, বাবু বাহিরে গিয়াছেন। আপনারা 
ততক্ষণ বৈঠকখানায় মেজবাবুর কাছে বন্থুন।” 

আ সর্বনাশ ! এরূপ উত্তরট। ত প্রত্যাশা 
করা যায় নাই! আর কিছু বলিবার নাই। 
অগত্য! নিরুপায় হইয়া! মালীর পশ্চাৎ পশ্চাং 
বা়ীর দিকে “ চলিলাম। দেখিজ্মম বিজয়ের 
মুখের সে সপ্রতিভ ভাবটা ক্রমে যেন অন্তরথিত 
হইতেছে। 

আমাদের বৈঠকখানায় বসাইয়া মালী 
খবর দিতে গেল। আমা পলাইব কি 
থাকিব ভাবিতেছি, এমন সময় একটি সৌমা- 
মুঠি ভদ্রলোক খরে প্রবেশ করিলেন। বেশ 
গৌরবর্ণ, সুপুরুষ-_অন্ুভবে বুঝিলাম ইনিই 
মেজ বাবু। 

আমাদিগকে সসন্ত্রমে নমস্বাব্র করিয়। 
ভদ্রলোক অমায়িক স্বরে কহিলেন “আপনার! 
অনুগ্রহ করে একটু বন্থুন, দাদা! এখনি 
আসিবেন। মহাশয়ের কোখা হইতে 
আসিতেছেন ?” ূ 

আমি। “আজ্ঞ! ক্ণনগর হইতে।” 

মেজবাবু। “ওঃ, তবে ত আপনাদের 
বিশেষ শ্রানতি হইয়াছে। তা? দাদার আসিতে 
যদি একটু . বিলম্বই হয়, আপনারা. ততক্ষণ 
স্বানাদি করুম ।” এই বলিয়া আমাদের 
উত্তরের খ্বপেক্ষা। ন! করিয়াই, চাঁকরদের তৈল, 
গামছাদি আঁনিতে বলিলেন। আদরাও 


দশম লংখ্য। | , 


“কপালের লেখা। 
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মি - 
সকালবেলা! হুইতে' খান! ঘটনার একরূপ 
“মরিয়া” হইয়। গিয়াছিলীম। মৃতরাং অনৃষ্ট 
যাহা আছে হইবে ভাবিয় দানাদিতে মন 
দিলাম। 

স্গানান্তে শরীর ছ্ি$ড হইলে, তিন বন্ধু 
মিলিয়! গৃহস্বামী আঁসিলে কি বল! যাইবে 
তৎসর্থন্ধে পরামর্শ অটিতে লাগিলাম। 

বিজয় মতলব করিল, চুপি চুপি চাকরদের 
কাছ থেকে সন্ধান লওয় যাক বাবুর কোথায় 
আত্মীয় কু্টুত্ব আছে। বলা যাইবে আমর! 
তাহাদের লোক--তারপর খাওয়া দাওয়। শেষ 
হইলে, আন্তে আস্তে অদৃশ্থভাঙে পলাইলেই 
চলিৰে। 

ত্রীশ এ সকলে সম্মত নহে। সেবলে 
“ন| না, বেধী বুদ্ধি করতে গিয়ে কি শেষে 
পুলিশে যেতে হঝে ?” 

আমি কহিলাম ঠিক কথ, “সোজ। রাস্তাই 
ভাল। গৃহস্বামী আপিলে আমি তাহাকে 
সমন্ত কথ! খুলিয়া! বলিব ! আর তাহার নিকট 
মার্জনা চার্ছব, তাহা হইলেই সব গোল 
চুকিন্তা যা ইুবে।” 

এই পন্থাই সাব্যস্ত হইল। 
ও রর এ 

কিয়তক্ষণ পরেই গৃহন্থামী হরিবাবু আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। মেজবাবুর মতই প্রায় 
চেহারা, কেবল কেশগুলি সমুদয় শুভ্র, ও 
চ্ষুছটি একটু মিউমিটে। 

আমি পূর্ববপরামর্শমভ হুরিবাবুর দিকে 
অগ্রসর হইয়া হাতযোড় করিয়া! যথাসম্ভব 
নুমিষট্বরে কহিলাম “মহাশয়-_-" 

আমি কথ! বলিতে ন! বলিতে বৃদ্ধ আমার 
সুখের পানে একবার মিটি মিটি চাহি! 


অকস্মাৎ, আহলাদে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন 
“আরে একি ! শ্তাম বাবু যে! তুমি এড, 
দিনের পর কোথা হইতে? ( আমার যুক্তকর 
ধরিয়া) থাক থাক আর নমস্কারকরতে হবে 
না। শরীর বেশ মোট! সোট হইয়াছে দেখি 
তেছি যে। তাল আছু ত? * 

এস্থলে বলা উচিত যে আমার নাম 
শ্রীনগেন্্রনাথ শর্মা উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায় । 
আমার উর্ধতন চতুর্দশ পুরুষের ভিতর 
কাহারও নাম শ্তাম ছিল ন! এবং পৃথিবীর 
( কষ্ণখনগরের স্তীমা নাপিত ছাড়া) শাম 
নামে কোনও ব্যক্তিকে আমি চিনি না'। 

বুড়ার কথা শুনিয়া আমি ও আমার 
বন্ধুদ্য় ত একেবারে আড়ষ্ট । 

আম কি উত্তর করিব ভাবিয়া ন৷ পাইয়া 
“আন্ত, আল্তে* করিয়া আমতা আমতা 
করিতেছি, বুদ্ধ কিন্তু আমাকে আর কথা 
কহিবার সাবকাশ না দিয়াই হাত ধরিয়া 
টানিয়। লইয়া! চলিলেন। বকুনি আর থামে 
না._“একখানা চিঠি লিখিবার পর্য্যপ্ত অবসর 
পাওনা । যাহোক, জামালপুর জারগাট। 
কেমন? স্বাস্থ্য ত বেশ আছে দেখিতেছি ! 
দিব্য মোটা! হইয়াছ, তাহার উপর একটু 
একটু দাড়ি হইয়াছে। 'আমি ত প্রথমট! 
চিনিতেই পারি নাই,(এ কথার সত্যতা 
আমরা, তিন জনেই মনে মনে স্বীকার 
করিলাম ) তা যাহোক বড় সাহেবের সঙ্গে 
ধণিবনাও আব্রকাল কেমন” 

একটা সুবিধা! দেখিলাম ষে বুড়া! প্রশ্ন করিয়া 
উত্তরের অপেক্ষা রাখে না) আপন মনে 
বকিয়াই যায়-__নতুব। বিভ্রাট টত। 
ক্রমে হরিবাবু* আমাদিগকে টানিয়া 
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শ্রকটু সন্ভুচিত ভাবে শ্রীশের দিকে 
চাহিলাম। প্রীশ করতলময় উল্টাইয়া ও 
ওঠাধর কুঞ্চিত করিয়া ইঙ্গিত করিল হা 
থাকে কপালে! 

অন্দরের মধ্যে একটা সুপ্রশত্ত ও 
নুসজ্জিত খরে আমাদিগকে কোমল আসনে 
বসাইয়া বুদ্ধ আমাদিগের জন্ত শীঘ্র জলখাবার 
আনিতে বলিলেন, এবং ইত্যবসর়ে আমাকে 
ছাড়িয়া আমার বন্ধুদের লইয়া পড়িলেন। 
শ্রীণ ও বিজয় নিজেদের যথাঁধথ নাম ঠিকানা 
প্রদান করিলণ্বটে, কিন্তু পাছে বেশী কথায় 
কিছু গোলমাল হইয়া পড়ে তাই বিজয় 
কৌশলক্রমে প্রসঙ্গান্তর উত্থাপন করিয়া এই 
গ্রামের সম্বন্ধে নান! জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ত করিল। 

এমন সময় কপাটের কাছে একটু খুট 
খুউ শব হইল। বৃদ্ধ সে দিকে চাহিয়া! 
কহিলেন “এস না মা বিজলি, এখানে পর 
কেহই নাই। শ্টাম বাবু আমাদের ঘরের 
ছেলে, আর ইহারা তার আজমীর । তুষি 
সৃচ্ছন্দে ভিতরে এস” 

জলখাবার হাতে লইয়। একটি নতমুখী 
বালিকা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে 
দিকে চাহিবামাত্র 'বেন ছাৎ করিয়া আমার 
বক্ষোম্পন্মন রহিত হইয়া গেল। গত ২৩ 
ঘণ্টার নান! গোলমালের 'মধ্যেও সে মুখখান। 
এক নিষিষের জন্তও আমার অন্তর হইতে 
অপন্ত হয় নাই। সহসা আবার সম্মুখে 
সেই সুখখানি দেখিয়া আমার কবি বলরাম: 
দাসের কথ! মনে হইল) _ ৰ 

* “ডোমার হিরা ভিতর ছৈতে, কে কৈল থাছির। 


ডেই বলরাহের পহ চিত নহে স্থির" |... ঞ 


বঙ্গদর্শন । 


বেপ্যমান হৃদয়ে ছযোগ সম্দাপ্ত .করা 
গেল। অন্তমনন্কতাবশত, চিরাগত ভস্রপ্রথান- 
যায়ী ভোজনপাবে . জলখাবারের ভগ্জাংশ অব- 
শিষ্ট রাখিতে পধ্যন্ত মনে রহিল না। 
« জলযোগ সমাপনাঞ্তে কিযৎক্ষণ বিশ্রামের 
পর চব্যচোত্য লেহুপেয় "নানাবিধ উপাদের 
ব্ঞ্জনাদিসহ অগ্নের আবির্ভাব হইল। সকালের 
পরিশ্রমের পর সম্ুথে রসনাতৃপ্তিকর নানা- 
প্রকার উপকরণ প্রাপ্তিটা বথেষ্টই ইন্দ্িয়- 
স্থখদারক.বটে। কিন্ধু চোষ্যমান মতন্তের মুড়ায় 
যে আমাদের কোনও প্রকার গ্তায় ও আইন- 
সঙ্গত অধিকার নাই, ইহা ভাবিয়া! বিবেক 
দংশনে অন্তঃকরণটা ব্যথিত হইক্া উঠিতে 
লাগিল। এবং এই আপাত স্থখ্ের পরিণামট! 
কতদূর বিষবৎ হুইবে, তাহ! কল্পনা! করিতেও 
শরীর শিহরিয়া উঠিল। *তবে ছুশ্চি্তায় 
আহার কার্য্ের তাদৃশ বিস্ব ঘটিল না । সেই 
ধবলগিরি সদৃশ শুত্র অঙ্নের স্তপ ও বিবিধ পাত্র 
পরিপূরিত ব্যঞ্জনাদি তিন বন্ধুর সমবেত চেষ্টায় 
অনতিবিলম্বেই অনৃস্ত হইল। 
চুপি চুপি কাণের কাছে বূলিল “আর কেন 
এইবার পলাইবার যোগাড় দেখ।* প্রন্তাবা- 
সযায়ী কার্য্যের উদ্দেশে বৃদ্ধকে কহিলাম 
“আপনার বাঁগানাট বেশ? একটু দরিয়া দেখিয়া 
আসি; বৃদ্ধের উত্তর শুনিয়! কিন্তু ঘংকম্প 
হইল। বলে কিন! “বাগান আর দেখবে কি? 
তোষারই হাতের ত অর্ধেক তৈয়ারি। এখন 
একটু তুদোও, বিফালে একসঙ্গে বেড়া 
যাবে।” 

অন্য মহলের আর একটা ঘরে বেশ 
রশন্ত বিছানা পাড়া। বৃদ্ধ ত আহাদিগকে 





দশম সংঙ্য। |] , 


বোর রসাইম। চলিয়া হীলেন। গৃহস্বামীকে না 
ও চুপি চুপি পলাইভে ঠেলে অনেক বিপ- 
দের সম্ভাবন। ইত্যাশঙ্কায় আমর! বৈকাল পর্য্স্ত 
অপেক্ষা করিতেই কৃঙসংকলপ হইলাম । 
ও 
বৈকালে ৪ট! যা্সিকে না বাঞজিতেই ছুবি- 
বাবু রাতে একটু পরিপাটি রকম আহারের 
আয়োজন করিতে আদেশ দিয়া আমাদিগকে 
বেড়াইতে যাইবার জন্ত ডাকিলেন। আমরাও 
অনির্কেদে যুক্তির সম্ভবনা নিকটবর্তিনী দেখিয়া 
অনৃষ্ঠ দেবীকে ধন্তবাদ করিতে করিতে তাহার 
পশ্চাৎ পশ্ডাৎচলিলাহ। ঁ 
বাগানে বেড়াইজে বেড়াইতে একটি গাছ 
দেখাইয়া হুরিবাধু আমাকে বলিলেন “এই 





ম্যাক্সোলিয়| লইয়া কি হাঙ্গামম মনে 
আছে ত?” + 

আমি কোনও কথ। ন!| কছিদ্না অতি 
সতর্কভাবে শুধু মৃদ্থ হাস্ত করিলাম। 


চতুর বিজয় তাড়াতাড়ি কছিল “দেখুন 
দেখুন, কি সুন্মর় একটা প্রজাপতি ।” 

ক্রিন্ত হাক, চাতুর্ধোর ছার! যে প্রবঞ্চনাকে 
চিরকাল খাড়া করিয়া রাখ! যায় না, তাহা 
পৃধিবীর ইতিহাসে সৃষ্টিকাল হইতে অনেকবারই 
দেখ! গিয়াছে । 

কৰি কাশীযাহ দাস গাহিয়াছেন _ 


“কতক্ষণ জলের ভিলক রহে ভালে। 
কতক্ষণ রহে শিল। শুদ্তেতে মারিলে। 
কতক্ষণ ঝুঁড়ি চাপ! খ/কছে যানর। 
কতজণ মিখ্যা করে মতাকে অন্তর 1” 


আমাদের অদৃষ্টতক্নদী নান! বঙীবাত অতি 
ক্রম করিয়া শেষে তীয়েযর় কাছে আসিরা 
বানচাল হইল। পলাইধার বেশ সুযোগে হই! 
আসিতেছে, এবন সময় হরিবাবু নহস! জিজ্ঞাসা 


ণ কপালের লেখা । 


চি 





করিলেন "চা শামবাব, গালের আবকাল 
ক'টি ছেলে?” 

আমি উপায়াস্তর না! দেখিয়া হরে 
কহিলাম, “জানি না।” . & 

সবিম্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহি! 
হরিবাবু সন্ধিপ্ধশ্বরে বলিলেন “সেকি? 
তোমার ভগ্রীর ক'টি ছেলে তুমি জান না!" 
সকলেরই গলদৃর্্াবস্থা । বৃদ্ধ আবার কহি- 
লেন “শ্তামবাবু, তোমার কিছু মাথার গোল" 
মাল ঘটেছে নাকি ?” 

আমি আর থাকিতে পারিলাম না,কছ্লাম 
“মশায়, আমি ত আপনার শুমবাবু নই 
শ্যামবাবু কে.তাঁও জানিনা) শরতের নির্মল 
আকাশ সহস। জলদজালে আচ্ছন্ হইল, বৃদ্ধের 
সে সহাস্ত বঘনমগ্ডল সহস! ঘোর গম্ভীর হইসক। 
উঠিল, ললাটতলের মাংসপেশী সমুহ নান! 
ভাবে কুঞ্চিত হইয়া যে ভাব ধারণ করিল, তাহা 
চিত্রিত করিতে একজন সুনিপুণ চিত্রকরের 
প্রগধোজন । বিন্যয়ে, ক্রোধে, ক্ষোভে, ছুই তিন 
মিনিট তাঁহার কোনও বাক্যন্ফ,স্তি হইল না, 
তাহার পর সহসা! অতি বিশুদ্ক সুসংস্কৃত ভাষায় 
একট! বিরাট চীৎকার হইল “কে তবে তোরা 
ছবৃত্ত প্রতারক, আমার অস্তঃপুরের মর্ধ্যাদ! 
নষ্ট করিতে আসির়াছিস্‌।. 

তার পর যাহ! হইল, তাহ! আর সবিত্তর 
বর্ণনকর। ব্গিও বুদ্ধিমানের কাছ হইবে ন| তবু 
নংক্ষেপে বলি। ছরওয়ান 'আমিল, সরকার 
আসিল,ঝি আসিল ও মালী আসিয়া! “অবধান্‌” 
করিল যে আমর! যে চোর তাহ! সে প্রথম 
হইতেই অবগত আছে। মৌদিক লাঙন! 
আমাদের জন্ত আর কিছুমান অবশি্ রহিল না? 
বুকী রহিল কেব্ল “ধনের পালা | ভাহার 
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উদ্ভোগ পর্ব বেশ জমিয়া উঠিতেছিল। 
* দারোয়ান বাবাজী, শিকারী বিড়ালের মত, 
ত্বরক্ষিত, গোপ জোড়াটির হুই প্রান্ত বেশ 
ফরিক্সা চাড়া দিয়া --পনীকারের উপর পড়ি পড়ি 
ভাবে” থাবাট। গুছাইয়া লইয়া মুনিবের 
ইন্দিতের অপেক্ষা করিডেছিল। আর আমরা 
তিনটি ক্কষের জীব গ্লেই ভাবী কোমলম্পর্শ 
ছখের-_কল্পনার অষ্টমী পুজার বলির মত 
গ্রতি মৃহূর্তে শিহরিয়! উঠিতেছিলাম আর 
ভাবিতেছিলাষ, হায় কপালের লেখা! এমন 
সঙ্য়--কে ডাকিল--্বা-বা! সে কণ্ঠেকি 
ব্যাকুলতা, সে স্বয়ে কি আর্দ্রতা, চাহিয়া দেখি, 
সম্মুখে উচ্চ বাতায়নে যেন লক্ষ্ীস্বরূপিনী বরা- 
তয় দায়িনী, সাক্ষাৎ ন্েহ-প্রতিমাখানির মনত 
ঈড়াইয়া,বিজলি ! বিজলি করুণ-নয়নে,বৃদ্ধ তুদ্ধ 
গৃহদ্যামীর পানে চাহিয়া ডাকিতেছে_ - বা-ব! ! 
সে সম্বোধনে কিছিল কেজানে,কিস্তু কে যেন 
সহসা আগুনে জল ঢালিয়া দিল-বৃদ্ধের তখন- 
কার সেই ভীমমূর্তি--সহুলা কাস্তরূপ ধারণ 
করিল-_কে, মা,বিক্মলি,__-বলিয় বৃদ্ধ বিজলির 
দিকে চাহিলেন - চোখে চোখে কি কথ! হুইল 
জানি না-বৃদ্ধ তখন কড়ি কোমল কণ্ঠে “জানে- 
দেও” বলিয়া আমাদের দিকে কুটিলনেত্রে 
চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন । তখন সংস্কৃত, 
ইংরাজি, বাঙ্গালা, হিনুস্থানী, উড়িয়া ইত্যাদি 
তৃমণ্ডলস্থ নান! ভাষার অভিধানভুক্ত ও 
অভিধান বহিতূত নানাবিধ গালি গাইতে 
খাইতে, গোধূলি লগ্গে আমর! তিনবন্ধু বৃষ্টি 
ধারাসিক্ত কুকুরের ন্তায় বিনভ্রবদনে “ছেড়ে 
দে ম! কেদে বীচি” ভাবে বাগানের ফটক 
য় বিনিশ্ান্ত হইলাম! 

তথা হইতে কৃষ্ণনগরের বাটি প্রায় সত 


বজদর্শন। 


[,৭ম'বর্ষ, মাঘ, ১৩১৪ 


মাইল, কিন্তু এই শুদীর্প অতিক্রম ফাঁলীন, 
হই একটি নিতান্ত প্রশ্োজনীয় কথা ব্যতিরেকে 
আমর! আর কোনওযপ বাক্যাপাপ করি 
নাই। তববে:নিলজ্জ বিজয় নাকি কিছুতেই 
নিষৃত হইবার পাত্র'নছে, তাই সে আপন.মনে 
গুন্‌ গুন্‌ করির! গান ধররিল। 
“অমিয় সাগরে, সিনান করিতে 
সকলি গরল ভেল।" 
৪ 

এই ঘটনার প্রায় ১ মাস পরে কলিকাতা 
হছইভে বাবরি একখানি পত্র পাইলাঁম। 
শ্রীক্মীবকাশ আরস্ত হইবার কয়েকদিন দেরি 
থাকিলেও কোনও জরুরি কার্যো|পলক্ষে শী 
কলিকাতায় আসিবার জন্ত বাব! লিখিয়াছেন। 

কলিকাতায় যাইয়া! শুনিলাম সপ্তাহান্তে 
২রা বৈশাখ আমার গুভদ্িবাহ। কন্তাপক্ষ 
কলিকাতাতেই বাপ ভাড়া করিয়! আছেন, 
স্থভরাং বিবাহ কলিকাতাতেই হইবে। 

আমাদের আধিক জ্বস্থা মন্দ ছিল না। 
হ্থতরাং একমাত্র পুপ্রের বিবাহে বাবা বথেষ্টই 
আয়োজনাদি করিয়াছিলেন । ধরি সন্ধায় 
মহাসমারোছে চৌঘুড়ী চড়িয! ফোড়াপাকোর 
কন্তার বাটিতে বিবাহ করিতে চলিলাম।' 

দ্বারের নিকট গাড়ী আসিবামাঞ্জ "আমার 
মাথাটা কেমন ঘুরিয়। গেল। সম্মুখেই সেই 
বাগানের উড়ে মালী গোলাপী রঙ্গে ছোপান 
পোষাক পরিয়া আমার দিকে বিস্ফারিত নেগ্জে 


চাহিয়া দণ্ডায়মান (বোধহয় ভাবিতেছে এ 


আবার কি চুরী করিতে এল), আর তং 
পশ্চাতে হরিবাবু অতি ব্যস্তভাবে অন্দর মহণের 
দিকে চুটিতেছেন। তবে--আ্য।! ভাই কি! 
ভগবতি ভবিতর্যতে ! সাই তাই কি! 


দশম সংখ্যা) ) 


_ কপালের লেখা। ৫২৯, 


টিটি তুর ০ বরাত ৪ | 
"পন্দিত বক্ষে খর প্রবেশ করিলাম। ব্যাপারটা আমায় আত্মীয় স্বজন প্রশংসিত 





নানাবিধ বয়সের নানাবিধ বাক্তি নানাবিধ 
কথা কছিতেছিল, আমীর কিন্তু কোনও 
দিকেই দৃষ্টি ছিল নী। একই কথা সমস্ত 
অস্তঃকরণটাকে বিক্ষোভিত 'করিতেছিল। 

কিরৎক্ষণ পরে হারবাবু সভায় প্রবেশ 
করিয়া কহিলেন “তাহা হইলে মহছীশযাদের 
অনুমতি হয় ত আমার সত্রাতুম্পুত্রীকে পাঙ্স্থা? 
করি।” 

এ আবার কি হইল? “ত্রাতুপ্পুত্রী” আবার 
কে? তবে কি নিষুরা অদ্ৃষ্টর্দেবী আমার 


লইয় ক্রীড়া করিতেছেন ? আপন মূঁগ্ডটা শত , 


খণ্ড করিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। 
স্ত্রী আচারের সময় আমার সব ধোয়। 
ধোয়া বোধ হইতেছিল। চৃষ্টিটা কি একটা 
অজ্ঞাত প্রত্যাশায় একবার চারিদিক দুরিয়া 
নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আদিল । এমন সময় 
কে বলিল “চোখ চাও, শুভদুহি কর।” 
যন্ত্র পরিচালিতবৎ সম্মুখে দৃষ্টি তুলিবামাত্র 
শরীরে যেন একট ভাড়িত তরঙ্গের হিল্লোল 
বহিয়া গাল। »এ চৌথছটা ত ভুলিবার নহে! 
অনৃষ্টদেবীর রঙ্গ তবে*কি এখনও ফুরায় নাই! 
বাসর ঘরে কথা প্রসঙ্গে জানিলাম যে 
বিজনীর' পিতা হরিবাবুর় খুড়তৃতা ভাই 
ছিলেন। কিন্ধ বিজলী অতি শৈশবে পিতৃ- 
মাতৃহীন হওয়ায়, বিপত্ধীক ও নিঃসস্তান হরিবাবু 


তাহাকে কন্তাস্থানীয়া করিয়! পালন করিয়া" , 


ছেন। আরও একটা সংবাদ পাইলাম! 
আমাদের সেই বাগানের মধ্যে বিড়ম্বনার দিন, 
হরিবাবু, আমরা কে এবং ক্ষি উদ্দেন্টে গিয়া 
ছিলাম, তাহা! অনুসন্ধানার্থ আমাদের গ্রশ্চাৎ 
পশ্চাৎ লোক পাঠাইয়াছিলেন। বাকি 


মেধার সাহায্যে একরূপ আন্দাজ করিয়া লই- 
লাম। ্‌ 


৫ 


পরদিন প্রত্ুষে অন্দর হুইতে' বহির্বাটিতে 
আসিয়া, দেখিলাম বৈঠকুখানার এক পার্থ 
ইশ ও বিজয়ে তুমুল তর্ক বাধিয়! গিয়াছে। 
শ্রীশচন্দ্র ইচ্ছাশক্তি, জন্মাস্তর রহস্ত, প্রান্তন-. 
সংস্কার, ছায়! পূর্বগামিনী ইত্যাদি নান! কথার 
অবতারণা করিয়া আমার এই বিবাহ ও পূর্ব 
সাক্ষাৎ বিষয়ে একটা বৈজ্ঞানিক সামঞজস্ত 
করিবার চেষ্টা করিতেছে । বিজয় কিন্ত 
ওসকল কিছুই মানিতে চাহে না। তাহার মতে 
এ সমুদয় কেবল আমার “নির্জলা বজ্জাঁতি।” 
সে বলে “আরে রেখে দাও তোমার থিওসফি ! 
আসল কথাটা এই যে বাবু কোনও রকমে 
সম্বন্ধের কথাটা টের পেয়েছিলেন। তাই 
অংগে একবার কনে দেখবার জন্যে আমাদের 
শুদ্ধ ছল করে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন । উঃ, 
কি প্রচণ্ড গালাগালটাই থাইয়েছিল। সাত 
দিন মশায়, গায়ের ব্যথা! মরে নি।” 

ূর্ধের সহিত তর্ক করিয়া ত কোনও ফল 
নাই, কাজেই চুপ করিয়! প্লহলাম। তবে 
আমি যে সম্পূর্ণ নির্দোষ তাহা অশা করি 
আপনার! সকলেই অবগত আছেন। কিন্ত 
আমি হবাসিয়,উড়াইল্,কি হয়, বন্ধু আমার 
স্থযোগ পাইলেই আমায় পুজা বিড়াল” 
“জিলেপির প্যা৯” প্রভৃতি গ্লেষবাক্য ও 
সঙ্গে সঙ্গে প্লপচয়ে ঠ্যা্ড ৮” পলাভে ব্যাঙ” 
"এক যায় পৃথক ফন” প্রস্ভৃতি বিজ্ঞপবাণে 
অরঞ্জর করিয়া! দিতেন-_কিন্ত কি করি বলুন 


৫৩৬ ৃ বজবপন। [2ম বর্ষ, মাঘ, ২৩১৪ 


গেটে খেলে পিঠে সন্ধব_বিশেষত “সবই বিল দমন বত 
গানের লেখা”_একখাটা এই ৭ গল্প পাঠের মনে মনে স্বীকার করিবেন। 
গ্মনোজমোহন বন । 





ফতেগড়ের মা কালী 


শুনিলাম জাগ্রতা এ কালী! কিন্তু হাত! দয়াময়ী 

নাহি চান পশুবলি- মার হিয়া হয় কি পাষাণ? 

পত্র, পুষ্প, নারিকেল, ভক্তিভাবে যা কর (প্রদান, 

তাহাতেই হন আহা আনন্দিতা এ আনন্দমযী ! 

অয়ি চণ্ডি! রণরঙ্গিণীর সাজে তুমি চিরজয়ী 

তবে কেন বিফলে মা করে শোভে শাপিত কপাণ ? 

লক্‌ লক লোল জিহ্বা মিছামিছি কেন লেলিহান ? 

পশ্তরক্তে ভুড়াও পিপাসা আজি, চির তৃষ্ণাময়ি ! 

হের এই পুষ্ট কাম-ছাগে! জয়কালি ! জয়কালি। 

হুষ্ট ক্রোধ-মহিষেরে বাধিয়াছি যৃপকাষ্ঠে আজি 7 

ড়া দিয়া কাটি পাড়ি, দিতেছি মা ও চরণে ডালি! 

রক্ত বহে--পান কর, পান কর, রণচণ্ডী সাজি! 

লোভান্ুর নৃত্য করে, মাগো হের এ হৃদয় মাঝে? 

কাট তারে-_রক্তপান-পরিহার তোমার কি সাজে? . 
শ্ীদেবেন্দ্রনাথ সেন । 





হরিণী। 
_ বস খহ২৫+ 
ফাদে পড়ি মৃগ কর, ». ব্যাধে নাহি করি ওয়, 
| যঙ্গি সে গুনায় বাশি বধিবারে! কালে। 
শুধু ব্যথা বাজে প্রাণে, কেন সে সঙ্গীত খামে? 
যার মোহে পশিলাষ হেন ল্লায়াজালে। 
প্রেখানন গুণ । 


-েঝুতন কবিতা-গ্রন্থ ! গরকাশিত হইয়াছে । 
স্থকবি গসত্যে্নাগী দত-গ্রমীত। 
হোমশিবা। 
পরিণত মনের উপভোগের দামগ্রা।  বঙগলাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন । ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট । 
মূলা ১ ১, এক টাকা।, 


সত্যেন্্র বাবুর 


বেণু ও বীণা । 


এই পুস্ত+ বিবিধ বিষয়ের ৮২টি গীতিকবিতায় সম্পূর্ণ। সর্বত্র প্রশংসিত। ছাঁপা কাগজ 
উৎকৃষ্ট [ মূ ১৭ এক টাকা ॥ 


্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন-__“তুমি ষে কাব্য সাহিত্যে আপনার পথ কাটিয়া! লইতে 
পারিবে তোমার এই প্রথম গ্রস্থেই তাহার পরিচয় পা ওয়! যায় ।” 


দ্রীুক্ত জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর বলেন_-”আপনার “বেণু ও বীণা” পাঠ করিয়া অনেক- 
দিনের পর একটু খাঁটি কবিত্ব রস উপভোগ করিলাম ।” 


“্বঙ্গবাসী* বঙ্লেন__পভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে, ছন্দে, বঙ্কারে, কবির অস্তদৃ্টির পরিচয় 
এ গ্রন্থে পদে পঙগে।” 


বঙ্গীয় গষ্ঠের গৌরবস্থল 
স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত 
'প্রাচীন হিন্ফুদিগের সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্য,বিস্তার। 
অক্ষ কুমারের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীহ রজনীনাথ দত্ত সম্পাদিত ; মূল্য ১* পাঁচ সিকা | 
অনেক দিনের পর আবার প্রকাশিত হইল ; 


_ ভারতবর্ষীয় উপাসক সশপ্রদীয়। 
প্রথম তাগ | মূল্য ২|১ টাকা ।, 
(রী কানের যা টি). মুল্য অ+.টাকা। 





উপরো্ক শন বৃহ ৩*নং কর্ণওয়ালিস স্ট সংস্কত প্রেক ভিপি, '২,নং করণতিযাঁণিস 
ইট মহ্ষগা লাইওী়ী অবং হ১১নং কর্ণওয়ালিস রট খচরদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়। 


৯7৩ 


ভারত মাহলে। 
তৃতীয় বর্ষ। 

জমতী স্রযূবাল! দত্ত-সম্পাদিত 'উৎক্ষ্ট স্ত্রীপাঠ্য সচিজ্র মাসিক পর্রিক।। বৈশাখে 
(১৩১৪) তৃতীয় বদর আরম্ভ হুইয়াছে। প্রতিহাসে তিন চারিখান] সুন্মর স্বতন্ত্র মুদ্রিত 
হাফ টোন্‌ ছবি যাইতেছে। তারত-মহিলার লেখকলেখিকাগণ £-_ 

জীমতী গরিরীন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী, কামিনী রার বি, এ, মিতেস্‌ আর, এস, হোসেন, 
লাবণ্য প্রভ! বনু, হেমলতা দেবী, রাজকুমারী দাস এম, এ, সারাঞ্চকূমারী দেবী, প্রিয়ন্বদা 
দ্রেবী বি, "খ, কুষুদ্দনী মিত্র, বি, এ, প্রভৃতি স্থলেখিকাগণণ এবং পঞ্ডিত শিবনাথ শান্তা, 
করিদেৰ শাস্ী, শরচ্ন্দ্র শান্ত্রী, সীতানাথ তত্বডৃষণ, প্যুক কুষ্ণকুমার মিত্র ( সঞ্জীবনী 
সম্পাদক ) রক্ষনীকাম্ত গুহ এম্‌. এ ম্ধান্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়চন্ত্র মন্ভুমদার, হেমেত্দ্রগ্রসাদ 
মোষ, গ্রড়তি বহু স্থলেখক। ইহাদের সকলের লেখ! ভারত-ম্ছুলায় প্রকাশিত হইয়াছে। 

দপ্রসিগ্চ সমালোচক সাছিত্য-সম্পাদক সাহিত্যে লিখিদ্বাছেল £-- * 

তারপ্ত মহিলার কল্যাশকলে ভাবতমছ্িলার সি । সম্পাদিক। অল্পদিনের যধ্যে লক্ষোর 
পথে অনেক দূর অগ্রসর হটয়াছেন। প্রথম বৎসরেই "ভারভষছিল।” প্রবন্ধ-সম্পদ্গে যেরূপ 
গৌরবান্বিত হইদাছেন, নুন মাসিকের অনৃষ্টে সেরূপ সৌভাগ্য প্রায় ঘটেনা। * « 
সর্বস্তঃকরণে কামন! করি, সম্পা্গিকার সাহিত্য-সাধনা সফল হটক। তারতমহিলা 
বাঙালীর গুছে গৃহে বিরাজ করুক। ্ 

প্রবাসী বলেন ১_-এই উৎরুষ্ট মাসিক পত্রখাঁনি (বঙ্জনারীগণের জন গত (৯৩১২) 
ছারনিসারি রোব িরগাজ। ইঞ্ছাতে বেশ ভাল লেখা খাকে। সম্পান, ও 
বেশ হইতেছে।৯ 

বমেতী বলেন -_-এই মাসিক পািফাখানি বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হই- 
তেছে। মহিলাপরিচালিত এই 'পত্রিফাখানি ক্রমেই -প্রতিষ্ঠালাত করিতেছে দেখিয়া 
আষর! আনন্দিত হইয়ছে। * 1. ৭ 

স্বকবি হানকুমারী বন্থ--(সম্পাদিকার সিকট নিখিত পঞ্জে )--আপনার ভারত- 
মহিন! আমাদের গৌরবের সামগ্রী বটে। 

অশ্রিষ ার্ধিক সূল্য “ডাকমাওল সহ ছুই টাক চাঙগি আনা থা: বীর 


'ব্াযল্যে নমুনা দেওয়া ছয় না।.. 
যেনে ব।... 


কাতান, ২১০৬ ক্যান ইট, কণিকা 





৬/০. 


শ্রশরচ্চন্দ্র চৌধুরী 9 এ, প্রণীত। 
আকার ডিমাই ৮ পেজী ২৬? পৃষ্ঠা । মূল্য ১1০ মাত্র। 


, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্্র সরকার বি, এ,-“আপনার শক্তি আছে বং আপনি সেই শক্তি 
ধীপথে সঞ্চালিত করিয়াছেন। * * আপনার দেবীধুদ্ধ পড়িতে স্ামর! যেন মহাঁপ্রাণে 
অনুপ্রাণিত হই । এমন প্রগাঢ় অথ প্রাঞ্জল ভাবা-_-আক্তি কলি আর ত দেখিতে পাই না ।” 

শ্রীযুক্ত পর্তিত বীরেশবর পাড়ে-_“দেবীযুদ্ধ পাঠ করিনা! বড়ই প্রীতিলাত করিয়াছি, 
কোন পদ্গ্রন্থই আমি এবপ আগ্রহের সহিত পাঠ করি নাই। মনোষোগ সহ পড়িতে 
আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। * * ইহার মধ্যে এমন সকল 
বিষয় সরনিবেশ্ঠিত হইরাছে যে তাহা“পড়িলে মনে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হয়।” 
বন্থমতী, ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৮-_দপুন্তকখানি পাঠ না করিলে কেবল সমালোচনায় ইহার 
মাধুর্য বিশ্লেষণ কর! অসম্ভব। & * লেখকের আন্তরিকতা পুস্তক খানির আস্ঘোপাস্ত 
সর্বত্র মন্ত্রশক্তিবৎ প্রসারিত রহিয়াছে; পাঠ করিতেই হইবে, আর পাঠ করিতে করিতে 
গ্রন্থকারের ক্ষমতা* কল্পনাশক্কি ও দুঃদর্শনের প্রভৃত পরিচয় পাইয়। তাহাকে ধন্তবাদ দান ন! 
করিয়া থাক| যায় ন7া। এক কথান়্ দেবীধুদ্ধ অধঃপতিতের জাতীয় জীবনের ইতিহাস? এক 
নুমহৎ নৈতিক সত্য সমগ্র গ্রস্থের মেরুদণ্ড স্বরূপ অবস্থান করিতেছে। ধর্শের জয় ও অধর্খের 
পতনের কাহিনী উজ্জল ভাবায় দৃষ্টান্ত সহকারে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু বাঙ্গাল[_দেশে 
কি এ অপূর্ব গ্রন্থের আদর হইবে? তবে একথা নিশ্চয়, ধাহারা এই পুস্তক পাঠ করিবেন, 
স্তাহান্রাই পৰিতৃপ্ত হইবেন ৮ ্ 
মহামছোপাধ্যায শ্রযুক্ত পণ্ডিত ধাদবেশ্বর ভর্করত্ব পণ্ডিতরাজ-_* * সংস্কত রক্াবর্লী 
নাটকার মত এই দেবীযুদ্ধই অনন্তকালের জন্ত এই মরজগতে ইহীর অমর যশ: বিঘোধিত 
করিষে। গ ৬ দেবীতুদ্ধের সরন্থতীর বীণ! অল্নে অল্পে উঠিতে উঠ্িতে শেষে একবারে সঞমে 
উঠিয়া ধীরে ধীরে জগৎকে জঙ্গজ্ঞানের শিক্ষা দিতেছে । এই জন্তই দেবীধুদ্ধের প্রশংসা, * * 
দেবীযুদ্ধের প্রতিপাস্ত বুঝাইতে শরচ্চঞ্জের কবিতা সমর্থ হুইয়াছে। শরঙ্জন্ত্রের কঠে আধুনিক 
কবিদিগে্ মত জড়তা নাই । * * আহলাদের বিষয়, যদৃচ্জাবশতঃ জ্ামি এই কাব্যের যখন 
থে অংশ গড়িয়া, তাহাতে "ছে কজিহ্ও ছন্দোদোষ দেখি নাই, * * এ এই কারণে 
আমি দেবীযুদ্ধের পক্ষপাতী, এই এই কারণে আমি বলিতেছি, দেবীযুদ্ের ভার, বর্তমান 
যুগের বঙ্তাবায দেবীধুদ্েয সায় অস্তাপি কোন কাব্য লিখিত,হয় নাই। আমার মতে আধুং 
নিক কবিদিগের মহব্য: বেদবেধাক পাদ, বেবদেবীতে বিশ্বাসী, ঘাক্ুপিতৃপুজক শরচ্জ * 
উ্চাসন অধিরোধূণে অধিকারী । * ** (হিনদুরকষিকা, ৯ই ভাত, ১৩১৯)  , 
*. স্রাকিখাদ-মন্্যদায় লাইব্রেরী, ২*মং কণওয়ালিস স্রীট, কলিকাতা। 
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দশমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে | 


| 'ছিন্তুশান্র, ধর্শন, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক তত্ববিষয়ক উজ্ঞজরেনীর 


' মাসিক পত্রিকা । 


কলিকাগ্। বিশ্ববিভ্ভালয়ের উজ্ছলতম রত্ব সাকিত্ায-সংসারে সুপরিচিত, ছায়া 
প্রেষচাহ বৃত্তিগ্রাধ শ্ীবুক হীরেজ্্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, 
৮] 


প্প্রচারের” সুগ্রসিদ্ধ চিন্তাশাল ও দার্শনিক লেখক গ্রযুক্ত কষ্ষধন মুখোপাধ্যাঃ 
এষ, এ, বি, এল, যুদ্নেফ মহোদর ছয়ের সম্পাদকতায় | 

“বঙ্গীয় বরদ্ষবিদ্ভ। সমিতির” তব্াবধানে পরিচালিত রায়চাদ প্রেমচণদ বৃত্তিগ্রাপ্ত প্রীধুক্ত 
প্ডিত রাজেন্্রনাথ শাঙ্জী রাঁর ৰাহাছর এম, এ, রায়€াঘ প্রেমচীদ, বৃত্ধিপ্রাপ্ত পরীবুক্ 
উপেজ্জলাল মন্থুমদার এম, এ এসিষ্াপ্ট একাউন্টান্ট জেনারেল, যুক্ত চঙ্জশেখর সেন 
ব্যারিষ্টার-য্যাট-ল, বাঁকিপুরের গবর্ণমেন্ট প্রিডার শ্রযুক পুণেন্দু নারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, 
এল, স্থপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোবয সপ্পাদক ও সর্বজন পরিচিত প্রত্বতত্ববিৎ শ্রীযুক্ত নগেনাথ বনু, 
মুক্দেফ প্রযুক্ত বিজয়কফেশব মি এম, এ, বি, এল, . শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীধুক পণ্ডিত ভামলাল 
গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রাজেন্্রণাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, বঙ্গীয় কষিবিভাগের এসিষ্টা্ট, 
ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত গিরীস্চন্ত্র দন্ত বি, এ, কলিকাতার মিউনিসিপালটার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত 
প্রিযনাধ সুখোপাধ্যায় এম, এ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্্র সেন এম, ভি, সংস্কৃত কলেজের 
হেডযাষ্টার শ্যুঠদ হরিচরণ রায় এষ, এ, এবং অন্তান্ত প্রসিদ্ত লেখকগণের গভীর. গবে- 
হণাপূর্ণ দুপাঠ্য ও নুলিখিত প্রবন্ধে পস্থার কলেবর প্রায়ই পুর্ণ থাকে । 

মনাতন হিন্দুধর্শের গৃড়তন্ব সমুহ জনসাধারণের বছল প্রচার করাই পন্থার মুখ্য উদ্ে। 
সর্বসাধারণের স্থবিধাকল্পে আধার পদ্থার নূলযও অভীব অন স্থিরীক্কত . হইয়াছে। 
পন্থার আকার ডিঙাই আটপেজি ৫ ফার্তা অতি বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় 2* এক টাকা 
চার আন11 সকন্থলে এটাক ছর আনা মার্ম। প্রতি সংখ্যার নগধ যৃল্য ৮, ছই 
আনা মাত্র 1 প্রক্কীশক ভীযুক বাজেজলাল সুখোপাধ্যায় এম, এ বি খল। 


৯ নং আমহ8 হট, কলিকাতা) .. 47. 
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“্থানধা”, “পু, “স্মতি” ও শব”. 
“অশ্বগন্ধা”, পুরুযোচিত শক্তিনদ্ধক' স্নায়বিক বলবর্ধক, বলকারক। পু” বল ও 
পুষ্টিকারক এবং *স্্রীরোগনাশক | পস্বতিশ। মেধা ও স্বৃতিবর্ধক $ অপন্মার ( হিষ্টিরিয়া ), 
চা, উন্মাদ, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি রোগনাশক । *শঙ্ঘবটা* অজীণ, অন্ন, শূল গ্রহণী ও 
অতীসার প্রস্ৃতি ব্যাধি নিবারক। এক মাস দেবা-- প্রত্যেক ওবধের খুল্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
১৯ একটাক। এবং চারিটির মুল্য একত্র ৩ তিনটা কা রি | 


“অলকাকান্তি”_ হান্ন্ধ কেশ্তৈলৈ ! 


ইহাতে ষাথাধোরা, মনের অস্থিরঙা১২ও চির প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে । মুল্য 
তি শিশি॥* আট জানা) ৪ চারি শিশ্বি ১ এবং এক ডজন ৪1* টাকা। 


কার্বরাজ 'ীয়খুরানাথ মভুমদীর, কলাব্যতীর্থ। 


১৮এনং মাণিকতুলা দ্রাটও বিভনক্কোয়ার, কলিকাত| | 





শীবুক্ত তবানীচরণ ঘোষ-_পরিণর কাহিনী/১২,বাধাই ১০, সরমাক্গ স্খ.১৬, বাধাই ১1*। 
». হ্ৃহেশচজ্র পাল প্রকাশিত- সচিঅ ঈশমহাবিভ! জুলত যুল্য ২৪০,হরিবংশ উৎকট 
সংস্করণ স্থছলত মূল্য ২. র 
» জুরেজনাথ বিভারণা--কবিতাকুন্থমাগ্লি 1৮০ 
শশীতৃষণ সিদ্ধান্ত প্রণীত-__অধ্যান্ম চণ্ডী ৪০ 
» অ্রজগোপাল পিংহ প্রণীত-_প্রীমন্তগবদগীত্ব। ১২, এ বাধাই উপহার) বরজ্ধতেজ ১ 
» ষোড়শীমোহন আচার্যয-_তুষানল উপস্তাল ।/* 
2455050 ০1 74013171056 ৩1৮০ | 
শ্রীফুক বোগেজ্ নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত--বন্কার (কাব্য) 1/০, লহুরী ( উপাক্তাস ) র* 
তাপসকুমার ৮৬ 
বন্তনাখ ভট্টাচার্য প্রন ত-_রাজ। সীতারাম রায়ের লীবনী ১।০,নির্ঘলা (সমাজিক 
উপন্তাস ) ১২, হ্শীলা ও সয়ল! ॥০, কর্খববীর ॥* কালাপাহাড় (উপন্তাস) ১৪*। 
এ জয়েকআনাথ চৌধুরী প্রকাশিত--বাথা (স্বদেশ কবিত1 ) 
শ্্তী হ্বলীল। দেবী গুসীত-_সাধনা ( & ) ৮* 
-ধুতাপচদ্ত্র তট্টাচার্ধা-_গেবসজীত 1৮০ 
» প্রভাপচন্দ্র মিত্র প্রণীত- লেখা (স্বদেশী কবিতা ) ১৬, এ বীধাই ১1৯ 
পরমহুংস গ8শিবনারায়ণ স্বাষীর জ্রষণ বৃত্তান্ত ১।*, সারনিত্া ক্রিয়া 1%* 
শীমতী কুসুদিলী হিত্র প্রণীত-_শিখের ঝলিছান ৩/+, মেরী কাপেন্টার ।* 
প্রযুক্ত রসিকলাল গপ্ত প্রণীত মহারাজ রাজবল্পত সেন ও তৎলমকালবর্তী ব্বুঙ্গালার 
, ইতিহাসের স্কুল স্থল বিবরণ ১৬, নবীন জাপান ॥* 
পণ্ডিত ীলালমাধব বিভভানিথি প্রণীত--কাধ্য নির্ণয় ১০, ভারতীয় আর্খ/জাতির 
আমিম *বস্থা ১/০, মেখদুত সংস্কৃত ১২, 1] ইংলিব ট্যানগ্েসণ এ 8০ 
প্রযুক্ত শশীতৃষণ গাস-_ জ্যোতি উপক্কাঁস বাধাই ১1 
». ভূপেজ্জনাথ চৌধুরী প্রণীত-.তহলামাল! বাধাই ১৮০ 
* স্থযোধচতা,রার প্রশীত-হের্গালীল! তরঙগিসী ১. 
গুঞন-শিগুপাঠ্য, কৰিত। ( উৎককট ধাধাই-)সুলা এ 
» হেষচজ সবুকার, এম, এ প্রনীত-_সাতাপুজ।* . রী ৃ 
» সারাষ গণেশ দেউদ্কর প্রাণীত--ছেশের কথা নূত্তন নংগ্করণ ৪০, এ রাজসংগ্করণ 
15/ কীপির রাজ কুমার --৫*, বাদীর ফু স্বরণ-- প্রীস বাধাই ৪*, 
আনন্দীবাই ৪০, কৃষকের সর্ধনাষ্ঠ৮৯। 
মবুমদায পারেনি, ২ ফণিয়ালিস ্রাট, ফলিকাতা। 
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৪র্থ ভাগ 


€ম ভাগ 


৬ষঠ ভাগ 


৭ম ভাগ 


ন 


প্রযুক্ত রবীন্ররনাও্র ঠাকুরের 
ফলা গুস্হাম্যজ্শী 1 


সাতখও্ড প্রকাশিত হইরাঠে, অষ্টম থণ্ড যনসথ। 
বিচিত্র প্ররন্ধ | মূল্য ১* বীধাই ১0৪ 


প্রাঈীন মাহছিত্য । জ্ত্য।*: 

লোকসাহিত্য | মূল্য 1৮ 

সাহিত্য । মূল ৮ 
আধুনিক সাহিত্য । ক্থয।* . 


হাস্-কৌতৃক।  স্্. 
ব্যঙ্গ-কৌতুক | মূল্য ৮৭ 


গণ্তগ্রন্থের গন্ত অন্ত থণ্ড ক্রমে বাহির হইতেছে । 

রবীন্দ্রবাবু এই গন্ভগ্রস্থাবলীর উপস্বত্ব বোলপুর ব্রহ্ষবিষ্ভালয়ে দান করিয়াছেন। 

এই পুস্তক ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন শ্রীযুক্ত ষছুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট, 
বোলপুর ব্রদ্মবিস্ভালয়ের ম্যানেজারের নিকট এবং নিয়লিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য | . 


এস, মজুমদার, (প্রকাশক ) 
মন্মদার লাইব্রেরী, ২৭ কর্ণওয়ালিস্‌ স্বীট, কলিকাত|। 


স্থপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক যুক্ত পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী গ্রধীত 


জালিয়াৎ ক্লাইব 5০ । 


প্রথম সংস্করণ অল্পদিনে নিঃশেষ হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক নূতন কথা আছে। 
ইংরেজ কেমন করিয়া আমানের দেশ হস্তগত কুরিয়াছেী তাহার সঠিত্য কথা ইহাতে আছে, 
ইতিপূর্বে তাহা প্রকাশিত হয় নাই। ক্দর্জমীন সংস্করণে সিরাজের দরবার প্রভৃতির বর্ন! 
আছে, একখানি হুশ্রাপ্য ফরাসী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, গ্রন্থব্ধর সিরাজের সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। জানিতে হিন্ধী অনথবাদ হইয়াছে এ রস নবন্ধে বেী বল! বাহল্য। 
উজ কারের ছছজপতি শিবানী €শিবানীর বিদৃত জীবন কাহিনী?৪্য ১/*। 


মহুষ্গায় লাইব্রেকি, ২* নং কর্ণওয়ালিস্‌ ট্রাষ্ট ফলিকাত। 






ক্ষক্েস্ব-ভ্পম্পক 1 

৯৫ । আমাদের সাবিত্রী-_সাবিষ্রী-চরিত্রের মতই রী । জগতের আদিম 

গন্বপ্বব্য প্গনাভি” হষ্ুতে ইহা প্রস্তত হুইয়াছে।  মৃগনাভির শ্বাভাবিক 

তীত্রত!, রাসায়নিক উপায়ে কিরূপ উজ্জ্ল-মধুরে পরিণত হইছে, 
তাহা দেখিয়া পরিতৃপ্ত ও বিশ্িত হইতে হয়। 


' খস্খস্‌। আমাদের খস্থস্‌ সত্য সত্যই একটা অপূর্ব্ব জিনিষ। 
মুল-খস্থসের সহি এই এসেন্স-খস্থসের তুলনা! করিলেই মনে হয় - 
এই বুঝি খস্থস্‌-কোঁরকের ফুটন্ত অবস্থা ! 

মভিয্বা | আমাদের মতিয়ার সৌরভে বিলাতী জেন্মিনের গৌরব 
পরাভূত হইয়াছে। বাঙ্গীলাঁর ফুলজাত বাঙ্গালীর এসেন্স, আজ বিলাঁত- 
২স্পলিস্/5১ বিজয়ী, ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর বিশেষ গর্ধেের বিষয় 

প্রত্যেক পু্পসার বড় ১ শিশি ১২ টাঁকা। ' একত্র ৩ শিশির বাক ২।৮, ২৬, ১৭ 
টাক1। মাণুলাদি_-১ শিশি1/০ আনা । ৩ শিশি 1/* আনা । | 
আমাদের লাভেগার-ওয়াটার ১ শিশি «০ আনা, ডাঃ মাঃ 1০০ আনা । অডিকলোন 
১ শিশি ॥* আনা, ভাঃ মাঃ1৬* আনা। 
আমাদের অটো ভি রোজ, অটে| অব নিরোলী, অটো অব. মতিয়া ও অটো! অব. খসথস 
অতি উপাদের পদার্থ। প্রতি শিশি ১২ টাকা, ডজন ১০২ টাকা। 
মৃহিলগ্ণ বলেন--“স্থরযাই” আমাদের 


€্জ্ষম্ল জত্ভন্ব 1 
গ্রামে, গঞ্গ্রামে, নগরে, সহরে, পলীতে, উপপল্লীতে, যেখানে যেখানে অংমোদে র. মহা 
স্থগন্ধি সুরমা দেখা দিয়াছে, সেখানকার মহিলাগণই বলেন--"সুরমাট্* আমাদের মনের 
মতন। কেন না--ন্ুরমা প্রথমতঃ দামে সম্তা। "গৃহস্থ লোকে বিনা কষ্টে কিনিতে পার়ে। 
তারপর বেশী মী কেশতৈলের যেয়ে গুণ পাকে শ্দ্রমায়” তার সবই আছে। ন্ুুরমা চুল 
কাল করে, মাথা 21৩1 রাখে- মাথা আঠা হয় না, সকালে একটু মাখিয়া সান করিলে সারা- 
দিকে, ্রস্ছটিত টাটকা হলের সুবাপ ছুটিতে থাকে । রোজ একটু করিয়! সুরমা মাথিলে 
মনে পবিত্রতা ও প্রচ্ছল্লতা আসে বসান শাস্তি সখ রাজত্ব করে। পনুপ্নমা” কোথায় পাওয়া 
যায় নিম্বে দেখুন £-- টি 
, বড় এক শিশির ষুল্য ॥* বার আনা, মাণুল প্যাকিং,ও কমিশন 1৬* সাত আনা । বড় 
তিন শিশির মূল্য ২. ছুই টাকা, ডাকমাগুল /* তের আনা। 
টাক! কড়ি,ও চিঠিপত্র পাঠাইবার ঠিকানা_ : 
এস, পি, সেন এড কোং। 
১৯২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতি 








৩ 


ূ নূতন সামাজিব উপন্যাস 


“উড়িব্যার চিত্র” প্রণেতা গ্রীযুক্ত য্টীন্্রমোহন সিংহ, বি, এ, প্রণীত 
ঞ্ুবতীরা | 


বান্ধব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় ঝালী প্রসন্ন রোধ বাহাদুর ঝুলেন £-_ 
“আপনার ফ্রবতার! বাঙ্গালা সাহিতো একটি মত্র্জ্জল তার।রূপে ফরবস্থান পাইবে ।” 


ভক্ত কবি ক্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ব বলেন £₹-_ | 

“তোমার পুস্তক পড়িতে ,আরম্ত করিলে শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়। থাক1 যাঁয় না। বর্ণনীয় 
বিষয়গুলি একপ সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত, যেন--“উন্নীলি* তুলিকয়েব চিজ্জম্চ......তোমার গ্রন্থ 
করখানি পুণ্য ক্ষেত্রের সুন্দর পথ প্রদর্শক, 'খান্রীকে সরল ও সুশোভন পথ দিয়া গন্তব্য স্থানে, 
উপনীঁত করে। . তোমার হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা ও রচনার গুণে ঘটনাগুলি ঠিক যেন সম্মুখে 
প্রতিভাত হয় ।” 
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ক্বিবর, যুক্ত বরদাচরণ মিত্র, এম,এ, সি,এস,-ডিট্রক্ট জজল্_লিখিয়্ছেন ৯ 
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এত আরও অনেক কৃতবিস্ত সমালোচকগণের প্রশংস। পত্র আর: । ততো ছাগ! 
ও বাধাই উৎকৃষ্ট । , প্রিয়জনকে বিশেষ: নবদস্পতীকে উপহার9£/য়ার বিশেষ উপযুক্ত । 
মূল্য ১/০ দেড়টাকা ডাঃ %১০ ১ *উড়িস্যার চিত্র” মূল্য ১ ডাঃ৮*; সাকার 
নিরাকার তত্ব বিচার মূল্য ১২ ডাঃ । 


ভট্টাচার্য এগ লন্স, ৬৫নং.কলেজ ফ্রীট, কলিকাতা । 





্ীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরু লিখিত ভূমিকা, কৃত্তিবাসের জীবনী এবং তীহার 
জন্মভূমির হাপটোন ফটো সম্বলিত 


সরল রুত্তিবাম অর্থাৎ কৃভিবাস এত সপগ্তকাণ্ড রামায়ণ । 


বালক, বালিকাদিগের এবং মহিলাগণের পাঠোপযোগী করিয়া মাইকেল মধুসথদন 
দত্তের জীবন চরিত-প্রণেজ 


শ্ীযুক্ত যোগীন্্রনাথ বন্থু বি, এ, সম্পাদ্দিত। 


কত্বিবাস প্রণীত রামায়ণের এরূপ সর্বজন-পাঠা, স্থন্দর সংস্করণ এপর্যা, 
নাই। ইহার পাঠ:বিশুদ্ধ;) এবং ইহাতে গ্রন্থোক্ত হুবহু ও অপ্রচলিত শবগুলির অর্থ প্রদত্ত 
হইয়াছে। রাজ! দশরথের পুত্রেষ্টি বজ্ঞে নারায়ণের আবির্ভাব, ্রীরামচন্দ্রের বনবাসার্থ বিদায় 
গ্রশ্ণ, সুনি-শাপ বৃত্তান্ত বর্ন করিতে করিতে রাজা ্শরথের মৃত্য, প্রীরামচন্ত্ের অরণ্য-পথে 
রাত্রি-বাপন, অশোকবনে রাক্ষী-পরিবেষিতা সীতাদেবীর অবস্থান, সীহাদেবীর অগ্নি-পরীক্ষা, 
প্রীরামচন্ত্রের অযোধ্যা প্রত্যাগমন, লব, কুশের রামায়ণ-শিক্ষা প্রভৃতি রামায়ণ-বর্িত বিবিধ 
ঘটনাবলীয় এবং কানপুরের নিকটবত্তী বান্দীফির আশ্রম, নাসিক-স্থিত পঞ্চবটা, প্রয়াগন্থিত . 
তয়্থাজ আশ্রম, চন্তরালোফে সমুজ্জন লঙ্কা দ্বীপ, সেতুবন্ধ রামেশ্বর গ্রভৃতি রামায়ণবর্ণিত স্থানৈর, 
সর্বগুদ্ধ ১৮ খানি হাফটোন চিত্র ইহাতে প্রদতত হইয়াছে । চিত্রগুলির অধিকাংশ গভর্ণমেন 
আর্টস্‌ স্কুলের অধাক্ষ, অসাধারণ চিত্র-বিগ্তাবিৎ, শ্যুক্ত অবনীন্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
উপদেশে একজন নুনিপুণ জাপানি চিত্রকরের দ্বারা অষ্কিত তৈল-চিত্র হইতে গৃহীত। এরূপ 
চি সচরাচর এদেশে দৃষ্ট হয় না। অত্যুৎকষ্ট আর্ট পেপারে রঙ্ী'ন কাঁলীতে তাহা মুদ্রিত 
হইয়াছে। পুস্তকের অক্ষয় বড় বন্ধ এবং মলাট ও ছাপা! অতি হুম্বর। পিতা মাতার পক্ষে 
পুত্র কন্তাকে, শ্বস্তর শ্বপুড়ীর পক্ষে ধু ও জামাতাকে, স্বামীর পক্ষে সহধর্শিনীকে, ত্রাতার 
পক্ষে তগিনীফে, শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রকে, সাধিত, হিন্দু সন্তানের পক্ষে প্রিয়দনকে 


০৬ উৎকতর পক আর নাই। মূলা--১1০৭ উতর না 
* ভাকমাঞ্ডল।* আনা। 


_ছট্টাচধ্য এও সন্দ- ৬নং কলেজ ছীট, কলিকাতা । 
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ৰ শিক্ষাকোষ ৭ 

0) ভদ্দেস্া। জাতীয় বাঙ্গলা “শিক্ষা” ) বিজ্ঞান সাহিতোর 4২) ইতিহাস €১৩ 
বৎসরের প্রাণপাত পরিশ্রমে” কি শিখিব, ও কিরূপে শিখাইব, এ সম্বন্ধে লক্ষ লক্ষ পুস্তকের 
সার সংগ্রহ করিয়া গুরুদাস বাবু, হীরেন্্র ও রবীন্দ্র বাবুর সাহায্যে এ লোক-শিক্ষা মহাব্রত 
মহাহষ্ঠানের আয়োজন (৩) পর্যায় । ১ম, ২য়, ৩য় খওড বাহির হইয়াছে, প্রতি খণ্ডেই 
২১ বিষয় সম্পূর্ণ মোছে, প্রতি খণ্ড ৪০ ইহাদ্বারা ঘরে বসিয়া! এম্‌, এ, পর্য্স্ত ষে কেহ শিখিতে ' 
ও শিখাইতে পারিবেন ৫) প্রণালী । বালক বালিকাদের ও শিক্ষক্ষের স্কুলের খাটুনী ৪ ভাগের 
৩ ভাগ কমিবে, বালকেরা ৯১* বৎসর বয়সে এতৎ (২য় খণ্ড সাহায্যে প্রবেশিকার 
অস্ক কশিবে পাঠ লিখন গণিত প্রভৃতি প্রতি বিষয় শিখিয়া কিকি ৫৫) শিল্পকাধ্য করা যায় 
&) মানসিক শক্তির উদয় হয় (৮) কি কি ব্যবসায় করিয় দরিদ্রতা ঘুচাইয়! মান্থষ হওয়া যায় 
(৮) শারীরিক খেলায় আনন্দের সহিত শিখান যায় (৯) নৈতিক.ও (১০) ধর্ম সন্বস্বীর পৃথিবীর 
মধ্যে অদ্ভুত এ নিষয় সন্বন্ধীয় তন্ত্র জ্যোতিষ যোগ তয় খণ্ড) মেশমেরিজম্‌ হিপন্টিজম্‌ প্রভৃতি 
ষে কেহ ২৩ মাসে শিথিতে পারে তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা আছে। গবর্ণনেন্ট ৩৩৩০, 

কুচবিহীর ১০০, বর্ধমান ৯০, ৬ কাঁশিমবাজার ১০০২ অগ্রিম দিয়াছেন । শিক্ষিত বাঙ্গালী 
মাত্রেই গ্রাহক হইতেছেন। প্রীপ্তিস্থান ৬৬নং মাণিকতল! স্াটু কলিকাতা, ২*নং কর্ণওয়ালিস 
ইট, মভুমদার লাইব্রেরি কলিকাতা । একবার পরীক্ষা করুন। 


নিসা ব্রেজিল পাথরের চনমা । 








সঞ্জীবনী বলেন, যে “অনেকেই আমাদিগকে ভাঁল পেবলের চসম! €কোখায় বিক্রয় হয 
জিজ্ঞাস! করেন ) আমরা রায় মিঅ কোঠকেই বিশেষরাপ জানি। তাহানের কথাও হা 
কাজও ভাই। ন্ৃতরাং ভাল চসম! খরিদ করিতে হইলে উ্বিশ্বানোগ্য কোংকে 
নিঙ্দেশ করিয়া থাকি ।” | 

কস্থলস্থ গ্রাহকগণ এভাহাদের, বব এবং দিবালোকে কত ত্র অক্ষর কিরূপ দেখিতে 
পান এবং কোনক্ষপ চসম! ব্যবহার করেন কি ন্যা”গগিখিলে ভিঃ পিতে চসম! পাঠান হয়। 
দরকার হইলে ১*২ টাকা ভিপজিট রাখিয়! চক্ষু পরীক্ষার বস্ত্র পাঠান হয়। সচিঅ সৃলা 
তালিক। চাকিলেই ডাকে প্রেরিত হয়। 

“রায় মিত্র এগড কোং 


৯৮ মং লাইভ ,হীট্‌, কলিকাতা 
জ্যাক দোফা মস পাঠুকাটুলী। ঢাকা। 


এডওয়া়স টনিক, 
যারটি-ম্যালেরিয্যাল স্পোর্মীফক।. 


ম্যালেরিয়। ও সর্ধবিধ জভ্বররোগের একমাত্র মহৌষধ । 
অন্যাবধি সর্বববিধ জররোগের এমত আঁশু-শান্তিকারক 


মহৌষধ আবিকার হয় নাই। 
লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত। 
যুল্য-_বড় (বাতল 1০, , প্যাকিং ডাকমাশুল ১২ টন্ক1। 
ছোট বোতল ৮০) এ ও ৮* আনা। 


রেলওলে কিম্বা মার পার্শেলে লইলে খরচ অতি সুলভ হয় 
পঞ্॥ লিখিলে কমিশনের নিষমানি সন্বন্থীক্র অন্তান্ত জ্ঞাতব্য বিষ অবগত হইবেন 


এডগুয়ার্ডস্‌ লিভার এও স্পীন অয়েণ্টমেণ্ট ।. 


( ল্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম । ) 
প্লাহা ও বরুত নির্দোষ আরাম রিড হইলে আমাদিগের এডওযসার্ডস্‌ টনিক ব 
য্যাটি-ম্যালেরিয়্যাল্‌ স্পেসি্ষক্‌ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম পেটের উপর প্রাতে 
ও  বৈকালে মালিশ করা আবশ্তক। 
সুপ্য__ প্রতি কৌটা ।%* আনা, মাশুলাদি।%/০। 


এড ওয়নর্ডস্‌ এরোকট। 

' আব্কাল বাজারে নানাগ্রকানর এরোকুট আমদানী হইতেছে। কিন্তু কিশুদ্ধ জিনিষ 
পাওয়া! বড়ই স্ক্ষঠিনল। একারণ সর্ধসাধারণেই এই অন্ুবিধা ,নিবাশ্বণেষু জন্ত আমরা 
এডওয়ার্ড নামক বিগুদ্ধ এরোরুট আমদানী করিভেছি । ইহাতে কোনপ্রকার 'অনিষ্টকর 
পদার্থের সংষেগ নাই। ইহা আবালবৃদ্ধ সঝল রোগীতেই, শ্বচ্ছন্দ্ে ব্যবহার করিতে 
পণ্রন। ইহা বিশুদ্ধতা গুণ গ্রযবক্ত সকল রোগীর পক্ষে বিশেষ ইট সাধন্ত করিয়া! খাকে। 

স্ুল্য- ছোট টীন।০ আনা, বড় টীন।%৮ | 
সোল এজেণ্টমৃঃ__বটকুষ্ণ পাল এগ্ড কোং । 
*কেমিষ্স্‌ এপ ভূগিষ্টস্‌। ॥ 
৭ ও ১২নং বন্ফিচ্ডস্‌ লেন, কলিকাত। | 
সর্বত্র পাওয়। যায়। 


৮.” 


শুভ সংবাদ শুভনংবাদ ! 
বাহারা সমগ্র ব্চিমচন্তরের প্রস্থাবলী ক্রার করিতে পারেন না্৫তাহার! সন্বর গ্রহণ 
করুন। সমগ্র বছ্িমচন্ত্ের গ্রস্থাবলী তিন খণ্ডে সম্পর্ণ গ্রান্থ ৪৯২ "টাকার পুস্তক মা 
৫. পাঁচটাক'য় প্রাপ্ত হুইবেন। 


প্রথম ভাগ- বঙ্কিমমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী . 
টি প্রথম ভাগের পুত্তক-_ | 
১। ছগেশনন্দিনী ২২২ ৪ বৃজনী ১৮০ ৭ সাবা 1* 
২। ম্বণাজিনা ১৪০ হ। দেবী চৌধুরাণী ২. ৮| রাধারাণী 1৮ 
৩। কৃষষকাস্তের উইল ১7 | লীতারাম ২২ ৯ কমলাকান্ত ১, 
১৯ | বিবিধ প্রবন্ধ (১ম) ১৫০ ১১। ধর্মমতত্ব ২. 


মোট ১১ খানি পুস্তকে প্রথম ভাগ মোট মূল্য ১৬২টাকা| পৃথক লইলে ৩২ তিন 
টাকার পাইবেন । ডাঃ মাঃ॥* মানা | বাধান ৩. টাকা। 
দ্বিতীয় ভাগ- বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী। | 
নিম্নলিখিত বঙ্ষিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ১৭২ যুল্যের ১* খানি পুস্তক একাধারে প্রকাণ্ড 
্রস্থাবলী পাইবেন কি কি পুস্তক তিন টাকার পাইতেছেন, একবার পাঠ করুন 


১২। আনন্দ ম$ ১৫৭ ১৫। চন্ত্রশেখর  ১।*  ১৮। কৃ্চরিত্ ৩২ 

১৩। বিষবৃক্ষ ১/  ১৬। রাঞ্জসিংহ ২৭৭ ১৯ লেকরহন্ত ১1 

১৪।,কপালকুগুলা ১০ ১৭। ইন্দিরা ১. ২*। বিবিধ প্রবন্ধ ২২ 
২১। পত-গঞ্ধ ও 


সর্বাধারণে মোট ১০ খানি পুস্তক ১৭২ টাকা মূল্যের এক্ষণে পৃথক লইলে কেবল ৩ 
তিন টাক। মাত্র মুলক পাইতেছেন, ডাঃ মাঃ ও ভিঃ পিঃ সহ সাড়ে তিন টাক! মাজ; কাপ- 
ডের বাধান ৪৬ ডাঃ মাঃ 8 আন।। | 

তৃতীয় ভাগ-_বস্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ।বলী। 
ভৃতীয় ভাগের পুস্ত ক-_. 


২২। প্রীমন্তাগবদগীতী। সমগ্র বন্কিমের ব্যাখ্যা) ২২ ২৫। মুচিযাম গুড়ের জীবনচরিত ১২ 
২৩। সাম্য ।*, ১ ২৪। বিজ্ঞানরহস্ত ১ ২৬। বিবিধ বিষয়। ॥, 
এই € খানি পুস্তরের, মূল্য ৪, টাক] । ইহা আমর! কেবল ॥* বার আনায় মা 


বিক্রয় করিতেছি. ডাকমাপুল ৩* আনা বাঁধান ৯২ টাক! । এক্ষণে উক্ত তিল ভাগে সম্পণ 
সমগ্র উৎকৃষ্ট সং রণ তাল কাগজে হুন্দর ছাপা ' , 
সমগ্র তিন ভাগ বহ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী। 
 বন্থমতীর গ্রাহক অনুপ্রীহকগণকে কেবল পাঁচ টাকায় দিব। রাজ সংস্ককরণ ৬২ টাকা 
* ভাঃ মাঃ ১*টাক। পৃথক. পৃথক্‌ গ্রন্থাবলীর মূল্য উপরে লিখিত হুইল একজে সমগ্র ছিন 
তাগ গ্রন্থাবলী না লইলে এভাধিক স্বুলতে পইবেন ন1। 
| হউপেজনাখ সখোপাধ্যায়। 


দ) ৯১৫ 


শক রীনরমাখ ঠাকুরের গন্তগরন্থাবলী সাত খ্ বাহির হইয়াছে । অষ্টম খণ্ড হ্্স্থ। . 
িস্াযিত বিষণ স্থানান্তরে ট্য। | 
মৃতন পুস্তক । 
'জুলিয়স্‌ সীজার। 
প্রীজ্যোরিক্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ভাষাস্তরিত 
মুল্য ১৯। 
যু জ্যোতিরিজ্নাথ ঠাকুর কর্তৃক সন্কলিত। 
এপিক্টেটন্লের উপদেশ__মূল্য ॥* 
পীপ্রীশচজজ মভুমদার প্রণীত-“দূর্বাদল” (ছোট ছোট গল্প ও চিত্র) বন্ত্্থ। শক্তিকানন - 
(২য় সংস্করণ) যন্ত্স্থ । কৃতজ্ঞত। (২য় সংস্করণ ) যন্্রস্থ। 





ফাল্ন | ৪ একাদশ সংখ্যা । 
[নব পধ্যায় ] 
সপ্তম বর্ষ। 
বিষয় পৃষ্ঠা । রী , পৃষ্ঠা। 
, ছুংখ ৯ *৪৯ ৫৩১ ১ ০৩ €উ 
পৌগু ঘর্ঘন ১. ৫৩৯ কনক ১৮৫৭5 
মনীষা ' ৮ * ০, ১: €8৪ টনি বা 
ব্দোস্ত দর্শন টি ১০::৫৪৯ বক্তৃতা ০০৫৭১ 
রাইবনীদুর্গ রর ১৫৫৯ তালীবনের ভারতে : ৮** ৫৯৪ 
দেবোপহারের ক্রমোৎকর্ষ ১০৮: ৬১ লুকান ব্যথা ১, ৫৯৬ 
প্রতীক্ষা রঃ ১, ৫৯৬ 
& ১9 ঙ চু. 
এস্‌, ম্জুমন্বার কর্তৃক প্রকাশিত 
১ 
২ৎনং কর্ণওয়ালিস্‌ ট্রাট দিনমন্রী প্রেসে, 
ঈহরিচরণ হার! গার! মুদ্রিত ) 
সপ 


১৩১৪ 


“গুণের আদর সর্বত্র” 


জগংবিধ্যাত প্চা-পরীক্ষক” ডাক্তার এইচ এইচ, ম্যান সাহেব “ভারতীয় শিল্প 
প্রদর্শনীতে” যত' প্রকার স্বদেশী ও বিদেশী বণিকের চ! প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা 
বৈজ্ঞানিকরূপে পরীক্ষা করিয়! 





যে এসর্বেবাগুকৃষ্ট* এবং সর্ধতোভাবে পশ্রেক্ঠ* তাহা সাব্স্ত করিয়াছেন এবং 
সেই জন্তই *প্রদর্শনী* হইতে আমাদিগকে “তিনটা আবরণ পদক” প্রদত্ত 
হইয়াছে। 
ইহা অপেক্ষা আমাদের আর কি সৌভাগ্যের বিষ হইতে পারে যে -আমনা বিখ্যাড 
বিদেশী চাঁ-বণিকের অপেক্ষাও উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছি। 
“দের চা% ভারতবর্ষের এবং সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানের সর্বন্রই পাইবেন। 
এম্‌, এম, দে এণ্ড কোং--১৬২,-বহুবাজার ইট, কলিকাতা । 


বঙ্গদশন-__ ৭ম বধঃ ১৩১৪ । 


পাবনা প্রাদেশির্ক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতি বববীন্্রাবুর বক্তৃতা শীব্ব পাঠ করিবার অন্ত 
পাঠক মহাশযুগণ বিশ্যে আগ্রহ প্রকাশ করায়, অদ্য ২৮শে মাঘ সভাধিবেশনের দিনেই 
ফাল্তনের বঙ্গদর্শন বাহির“ করিতে বাধা হইলাম। ধাঁহারা বঙ্গদর্শনের গ্রাহক নন, এমন 
অনেকেই এ সংখ্যা,বঙ্গদর্শন কম মূল্যে দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। আমর তাঁহাদের 
সে অনুরোধ রক্ষা কৃরিতে অসমর্থ হইলাম ঘটে, তথাপি তীঁহাদের হাহাঁতে পড়িবার অসুবিধা 
না হয়, এজন্ত আমরা সভীপতি মহাশরের অন্থমতি অনুসারে অধিকাংশ সংবাদ পত্রাদিতে এ প্রবন্ধ 
উদ্ধৃত করিবার জন্ অগ্যই সকল স্থানে বঙ্গদর্শন পাঠাইলাম। 
০ * বঙ্গদর্শনের অখ্বিম বার্ষিক মূল্য ৩৮* ভিঃ পিতে ৩৩/* লাগে গত ছয় বৎসরের 
বন সর্প পাওয়া যার, প্রতিখ্ বাঁধাই &২। 


হ্যানেজছে, বধ । 


বঙ্গদর্শন 


বারা, ০ ১... ভিটি ». ৬ টি 10০৮, 


দুঃখ ।' 


স্পটে ০ 


জগংসংসারের বিধান সম্বন্ধে যখনি আমর৷ 
ভাবিয়া দেখিতে যাই তখনি, এ বিশ্বরাজ্যে 
দুঃখ কেন অর্ছছে, এই প্রশ্নই সকলের চেল্সে 
'আামার্দিগকে সংশয়ে মান্দোলিত করিয়া ভোঁলে। 
আমরা কেহবা তাহাকে মানবপিতামহের 
আদিম পাপের শাস্তি বলিয়া থাকি--কেহবা 
তাাকে জন্মান্তরের কর্মফল বলিয়া জানি-_ 
কিন্ত তাহাতে দুঃখ ত ছুঃখই থাকিয়া যায়। 

না থাকিয়া যেজে' নাই। দুঃখের তন্থ 
আর স্ষ্টির তত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাধা। 
কারণ, অপূর্ণতাই ত ছুঃখ এবং স্থষ্টিই যে 

অপূর্ণ । . * 

. সেই-অপুর্ণতাই বাঁ কেন? এটা একবারে 
গোড়ার কথা। স্থষ্টি অপূর্ণ হইরে না, দেশে 
কালে বিভক্ত হইবে না, কাধ্যকারণে আ'দদ্ধ 
হইবে না, এমন স্থষ্টিছাড়া আশা! আমরা মনেও 
আনিতে পারি না। 

অপূর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পুণের প্রকাশ 
হইবে কেমন করিয়া ? 

উপনিষৎ বলিয়াছেন যাহ! কিছু প্রকাশ 
পাইতেছে তাহা তাহারই অমৃত আননরূপ। 


তাহার সৃত্যুহীন ইচ্ছাই এই সমস্ত রূপে ব্যক্ত 
তছে। 


ঈশ্বরের এই যে প্রকাশ, উপনিষৎ ইহাকে 
তিন ভাগ করিস দেখিয়াছেন। একটি প্রকাশ 
জগতে, আর একটি প্রকাশ মানবসদাজে, আর 
একটি প্রকাশ যানবাস্মায়। একটি শাস্তং 
একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং | ্‌ 

শান্তম্‌ আপনাতেই আপনি স্তব্ধ থাকিলে 
ত প্রকাশ পাইতেই পারেন না)_-এই যে 
চঞ্চল বিশ্বজগৎ কেবলি ঘুরিতেছে, ইহার প্রচণ্ড 
গতির মধোই তিনি অচঞ্চল নিয়মস্বরূপে আপন 
শান্তরূপকে ব্যক্ত করিতেছেন। শ্বাস্ত এই 
সমস্ত চাঞ্চল্যকে বিধৃত করিয়া আছেন বলিয়াই 
তিনি শান্ত, নহিলে তাহার প্রকাশ কোথায়! 

শিবম্‌ কেবল আপনাতেই আপনি স্থির 
থাকিলে তাহাকে শিবই বলিতে পারি না। 
সংসারে ,চেষ্টা ও দুঃখের সীমা নাই, সেই কর্ম 
ক্রেশের মধ্যেই অমোঘ মঙ্গলের দ্বারা তিনি 
আপনার শিবস্বরূপ * প্রকাশ করিতেছেন। 

ল্‌ সংসারের সমন্ত ছুঃখ তাঁপকে অতিক্রম 

করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি মঙ্গল, তিনি 
ধর্ম, নহিলে তাহার প্রক$শ কোথায়? 

অদ্বৈত যদি আপনাতে আপনি এক হইয়া 
থাকিতেন তবে সেই খ্রুক্যের প্রকাশ হইত কি” 
কারা? আমাদের চিত্ত সংসারে আপন পরের 


৫৩২ 


বঙদর্শন। 


এম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩১৪ 
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_ ভেঙ্গবৈচিত্র্ের দ্বারা কেবলি আহত প্রতিহত 
 * হইতেছে ; সেই ভেব্বের মধ্যেই প্রেমের দ্বারা 
তিনি আপনার অগ্বৈতস্বরূপ প্রকাশ করিতে- 
ছেন। গ্রেম বদি সমস্ত ভেদের মধ্যেই সম 
স্থাপন না করিত তবে অদ্বৈত কাহাঁকে অব- 
ল্বন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেন ? 
জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানব- 
সমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, এবং আমা- 
দের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে 
এবং অন্ত সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। 
কিন্ত সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শাস্তি, ছুঃখচেষ্টার 
মধ্যেই সফলতা৷ এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম । 
অতএব এ কথা মনে রাখিতে হইবে পুর্ণ- 
বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পুর্ণতারই 
বিকাঁশ। গান যখন চলিতেছে খন তাহা 


নীরতায় নিমগ্ন করিয়া'িতেছে ।” সেই জন্ত 
আকাশ কেবল £মাত্র আমাদিগকে বেষ্টন 
করিয়! নাই তাহা আমাদৈর হৃদয়কে বি্স্ষীরিত 
করিয়া দিতেছে; আলোক কেবল আমাদের 
দৃষ্টিকে সার্থক করিতেছে না তাহা আমাদের 
অন্তঃকরণকে উদ্বোধিত 'করিয়া তুলিতেছে এবং 
যাহা কিছু আছে তাহা কেবল আছে মাত্র 
নন, তাহাতে আমাদের চিত্তকে চেতনায়, 
আমাদের আম্মাকে সত্যে সম্পূর্ণ করিতেছে । 
যখন দেখি শীতকালের পদ্মার নিস্তর্গ 
নীলকান্ত জলফ্রোত পীতীভ বালুতটের নিঃশব্দ 
নি্জনতার ধধাদিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে-- 
তথন কি বলিব, একি হইতেছে ! নদীর জল 
বহিতেছে এই বলিলেই ত সব বল! হইল না_ 
এমন কি, কিছুই বলা হইল না। তাহার 
আশ্চর্য্য শক্তি ও আশ্চর্য্য €পীন্দর্ম্যের কি বলা 


সমে, আসিয়া শেষ হয় নাই তখন তাহা সম্পূর্ণ হইল! সেই বচনের অতীত পরম পদাথকে 


গান নহে বটে কিন্ত তাহা গানের বিপরীত ও 
নহে, তাহার অংশে 'অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই 
আনন! তরঙ্গিত হইতেছে । 

এ নহিলে রস কেমন করিয়! হয়? রসো 
বৈসঃ। তিনিই যে রসম্ববপ। অপূর্ণকে 
প্রতি নিমেষেই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে- 
ছেন বলিয়াই ত ভিনি রস। তাহাতে করিয়া 
সমস্ত ভরিয়া উঠিতেছে, ইহাই রসের আকৃতি, 
ইহাই রসের প্রকৃতি । ' সেই জন্যই জগতের 
প্রকাশ আনন্দরূপমমৃতং--ইহাই আনন্দের 
রূপ, ইহা আনন্দের অমৃত বূপ। | 

সেই জন্যই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, 
মিথ্যা নহে। সেই জন্যই এ জগতে রূপের 
, মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, স্বাণের 


মধ ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্‌ অনির্বন্ 


সেই অপরূপ বূপকে, সেই ধ্বনিহীন সঙ্গীতকে, 
এই জলের ধারা কেমন করিয়া এত গভীর- 
ভাবে ব্যক্ত করিতেছে । এ'ত কেবলমাত্র 
জল ও মাটি-_“মুতপিওেো| জলরেখয়! বলগ়িত;”-_ 
কিন্ধ যাহা প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে তাহা কি! 
তাহাই আনন্দরূগমমুতম্‌ তাহাই আনলে, 


অমৃতরূপ। 
আবার কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়েও এই 
নদীকে দেখিয়াছি । বালি উড়িয়া হৃর্য্যান্তের 


রক্রচ্ছটাকে পাঙজুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে__কষা- 
হত কালোঘোড়ার মন্থাণ চর্ম্মের মত নর্দীর জল 
রহিয়া রহিয়া কাপিয়া কীপিয়া উঠিতেছে_ 
পরপারের স্তব্ধ তরুশ্রেণীর উপরকার আকাশে 
একটা নিংস্পন্দ আতঙ্কের বিবর্ণতা ফুটিয়া 
উঠিয়াছে, তারপরে সেই জলম্থল আকাশের 


একাদশ সংখ্যা 1], 


টিটি টি 
জালের, মাখানে শিঁজের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মেঘ 
মধ্যে জড়িত আবর্তিত হইয়া! উন্মত্ত ঝড় একে- 
বায়ে দিশাহারা হইয়া “আসিয়! পড়িল সেই 
আবিভাঁব দেখিয়াছি । তাহা কি কেবল মেঘ 
এবং বাতাস, ধুলা 
ডাঙা? এই সমস্ত অকিঞ্িৎকরের মধ্যে এযে 
অপরূপের দর্শন। এই ত রস। ইহাত সুধু 
বীণার কাঠ ও তার নহে-- ইহাই বীণার সঙ্গীন্ত। 
এই সঙ্গীতেই আনন্দের পরিচয়--সেই আনন্দ- 
রূপমমৃতম্‌। 

আবার মানুষের মধ্যে যাহা দেখিয়াছি 
ভাহ মানুষকে, কতদুরেই ছাড়াইধা গেছে [ 
রহস্তের .অন্ত পাই নাই। শক্তি এবং প্রীতি 
কত লোকের এবং কত জাতির ইতিহাসে কত 
আশ্চধ্য আকার ধরিয়া কত অচিন্ত্য ঘটনা ও 
কত অসাধ্যসাধনেত্ত মধ্যে সীমার বদ্ধনকে 
ব্দীর্ণ করিয়া ভূমাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া 
দিয়াছে । মানুষের মধ্যে ইহাই আনন্দরূপ- 
মমৃতম্‌। 

কে যেন বিশ্বমহোংসবে এই নীলাকাশের 
মহীপ্রুঙ্গণে পূর্ণতার পাত পাড়িয়া গিয়া 
ছেন__ সেইখানে আমরা পূর্ণতার ভোজে বসিয়া 
গিযছি। সেই পূর্ণতা কত বিচিত্ররূপে এৰং 
কত বিচিন্জর শ্বাদে ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগকে 
অভাবনীয় ও অনির্ববচনীয় চেতনার বিশ্ময়ে 
জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। 

এমন নছিলে রসস্বরূপ রস দিবেন কেমন 


করিয়া? এই রস অপূর্ণতার স্থকঠিন ছুংখকে 


কানায় কানায় ভরিয়া তুলিয়া উছলিয়।৷ পড়িয়া 
যাইতেছে। এই ছুঃখের সোনার পাত্র 
কঠিন বলিয়াই কি ইহাকে ভাঙিয়া চুরমার 
করিয়া এতবড় রসের ভোজকে ব্যর্থ করিবার 


এবং, বালি, জল এবং 
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চেষ্টা করিতে হইবে ; না, পরিবেষণের লক্ষমীকে 
ডাকিয়া বলিব হোক্‌ হোক্‌ কঠিন হোক্‌ কিন্তু: 
ইহাকে ভরপুর করিয়া দাও, আনন্দ ইহাঁকে 
ছাঁপাইয়া উঠুক? , 

জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার 
বিপরীত নহে কিন্তু [তাহা যেমন পূর্ণতারই 
একটি প্রকাশ তেমনি এএই অপূর্ণতার নিত্য 
সহচর ছঃখও আনন্দের বিপরীত নহে তাহা 
আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ ছূঃখের পরিপূর্ণতা - 
ও সার্থকতা ছুঃখই নহে তাহা আনন্দ। 
চঃখও আনন্রূপমমৃতম্‌। 

এ কথা কেমন করিয়া বলি*? ইহাকে 
সম্পূর্ণ প্রমাণ করিবই বা কি করিয়া ? 

কিন্তু অমাবস্তার অন্ধকারে অনন্ত জ্যোতিষ্ক- 
লোককে যেমন প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি 
দুঃখের নিবিড়ুতম তমসার মধ্যে অবতীর্ণ হুহয়! 
আত্মা কি কোনোদিনই আনন্দলোৌকের ফ্রধ- 
দীপ্তি দেখিতে পায় নাই-_হঠাৎকি কখনই 
বলিয়া উঠে নাই-_বুঝিয়াছি, ছুঃখের রহ্স্ত 
বুঝিয়াছি,_আর কখনো! সংশয় করিব না? 
পরম দুঃখের শেষ প্রান্ত যেখানে গিয়া মিলিয়া 
গেছে সেখানে কি আমাদের হৃদয় কোনো! 
শুভমুহূর্তে চাহিয়া দেখে নাই ? অমৃত ও মৃত্যু, 
আনন্দ ও ছুংখ সেখানে কি'এক হইয়া যায় 
নাই?" সেইদিকেই কি তাকাইয়া খষি বলেন 
নাই “যন্ত“চ্ছায়ামৃতং যন্ত, মৃত্যুঃ কশ্মৈ দেবার 
হবিষা 'বিধেম,” অমৃত, যীহীর ছায়! এবং মৃত্যুও 
যাহার “ছায়! তিনি ছাড়া! আর কোন্‌ দেবতাকে 
পূজা' করিব! ইহা কি,তর্কের বিষয়, ইহা 
কি আমাদের উপলব্ধির বিষয় নহে? সমস্ত 
মানুষের অন্তরের মধ্যে এই উপলব্ধি গতীরভাবে . 
আচ্ছে বলিয়াই মানুষ ছুঃখকেই পুজা করিয়া 


ছুংখ | 
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বজদর্শন। 


. গম'বর্ষ, ফান, ১৩১৪ 





_ আসিয়াছে__আরামকে নহে। জগতের ইতি- 
“হাসে মান্গষের গরমপৃজযগণ ছুঃখেরই অবতার, 
আরামে লালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহে। 
অতএব' দুঃখকে আমরা ছুর্বলতাবশত 
থর্ব্( করিব না, 'অস্বীকার করিব না, ছুঃখের 
দ্বারাই আনন্দকে আমরা; বড় করিয়া এবং 
মঙ্গলকে আমর! সত্য কৰিয়! জানিব। 

এ কথা! আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে 
অপূর্ণতার গৌরবই ছুঃখ; ছুঃখই এই অপূর্ণতার 
সম্পৎ্, ছুঃখই তাহার একমাত্র মূলধন। মানুষ 
সত্যপদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা হ্‌ঃখের দ্বারাই 
পায় বলিয়াই 'তাহাঁর মনুষ্যত্ব | তাহার ক্ষমতা 
অল্প বটে কিন্ত ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন 
নাই। সে শুধু চাহিয়াই কিছু পায় না, ছুঃখ 
করিয়া পায়। আর যত কিছু ধন সে'ত 
তাহার নহে-_সে সমস্তই বিশ্বেশ্বরের_ কিন্ত 
ছুঃখ'যে তাহার নিতান্তই আপনার । সেই 
দুঃখের এশ্বর্ষ্যেই অপূর্ণজীব পূর্ণন্বরূপের সহিত 
আপনার গর্কের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছে, 'তাহাকে 
লজ্জা পাইতে হয় নাই। সাধনার দ্বারা 
আমরা ঈশ্বরকে পাই, তপন্তার দ্বারা আমরা 
ব্রদ্ধকে লাভ করি--তাহার অর্থ ই এই, ঈশ্বরের 
মধ্যে যেমন পৃর্ণতা আছে আমাদের মধ্যে 
তেমনি পূর্ণতার মূল্য আছে-_তাহাই দুঃখ | 
সেই ছুঃখই সাধনা, সেই ছুঃখই তগল্তা। সেই 
দুঃখেরই পরিণাম আনন, মুক্তি, ঈশ্বর 1 

আমাঁদের পক্ষ হইতে, ঈশ্বরকে যদি “কিছু 
দিতে হয় তবে কি দিব, কি দিতে পারি? 
তাহারই ধন ভীহাকে দিয়া ত তৃপ্তি নাই-_ 
আমাদের একটিমাত্র যে আপনার ধন দুঃখধন 
:-আছে তাহাই তাহাকে, সমর্ণ করিতে হয়। 
এই ছুঃখকেই তিনি আনন্দ দিয়া, তিনি 


বাপনাকে দির পর্ব কায লেনিন 
তিনি আনন্দ ঢালিধেন কোন্থানে ? আমাদের 


ৃঁ এই আপন ঘরের পাত্রটি না থাকিলে তীহার 


সুধা তিনি দান করিতেন কি করিযা . এই 


“কথাই আমরা গৌরব রুরিয়। বলিতে পারি। 


দানেই খরশ্বর্যের পুর্ণতা। হে ভগবানু, 
আনন্দকে দান করিবার, বর্ষণ করিবার, 
প্রবাহিত করিবার এই যে তোমার শক্তি ইহা 
তোমার পুর্ণতারই অঙ্গ। আনন্দ আপনাতে 
বদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ হয় না, আনন্দ আপনাকে 
ত্যাগ করিয়াই* সার্থক _তোমার সেই আপ- 
নাকে দান" করিবার পরিপূর্ণতা আমরাই 
বহন করিতেছি, আমাদের ছুঃখের দ্বার! বহন 
করিতেছি, এই আমাদের বড় অভিমান 
এইখানেই তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি, 
এইখানেই তোমার প্র্র্য্যে * আমার প্র্থর্যে 
যোৌগ-_এইখানে তুমি আমাদের অতীত নহ, 
এইখানেই তুমি আমাদের মধো নামিয়া 
আসিয়াছ ; তুমি তোমার অগণ্য গ্রভ্সুর্ধ্যক্ষত্র- 
খচিত মহা সিংহাসন হইতে আমাদের এই 
দুঃখের জীবনে তোমার লীলা সম্পূর্ণ করিতে 
আসিয়াছ। হে ষ্াজা, ভূমি, আমাদের দুঃখের 
রাজা ; হঠাৎ যখন অর্ধরাত্রে তোমার রথচজ্রের 
বজ্জগর্জজনে মে্দিনী বলির পণগুর হৃংপিগ্ডের 
মত কীপিয়া উঠে_-তখন জীবনে তোমার সেই 
প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার 
জয়ধ্বনি করিতে পারি,-হে ছুঃখের ধন 
তোমাকে চাহি না এমন কথা৷ সেদিন যেন 
ভয়ে না বলি; -সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া 
ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়-- 
যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহ্ঘার খুলিয়া 
দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে ছুই চ্গ 


একাদশ সংখ্যা |]. 


তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার 
প্রিয়। | 

আমরা হুঃখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া 
অনেরুবার বলিবার চেষ্টা করিয়৷ থাকি যে 


আমরা শ্বুখছুঃখকে সমান, করিয়া! বোধ করিব।* 


কোনো! উপায়ে চিন্তর্কে অসাড় করিয়া ব্যক্তি- 
বিশেষের পক্ষে সেরূপ উদাসীন হওয়া হয়ত 
অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্ত স্থখ তুঃখ 
তকেবলি নিজের নহে, তাহা যে জগতের 
সমস্ত জীবের সঙ্গে জড়িত । আমার দুঃখবোধ 


চলিয়া গেলেই ত সংসার হইতে ছুঃখ দূর 
হয় না। * 4 ॥ 
অতএব, কেবলমাত্র নিজের মধ্যে 


নহে, দুঃখকে তাহার সেই নি্রাউ রঙ্গভূমির 
মাঝখানে দেখিতে হইবে যেখানে সে নাপনার 
বহির তাঁপে বজ্র আঘাতে কত জাতি, কত 
রাজা, কত সমাজ গড়িয়া ভুলিতেছে 7) যেখানে 
সে মানুষের লিজ্জাসাকে দুর্গম পথে ধাবিত 
করিতেছে, মান্তষের ইচ্ছাকে ছুরেস্ত বাঁধার 
ভিতর দিয় উদ্ধিন্ন করিয়া! তুলিতেছে এবং 
মানুষের চে্কে কোনো ক্ষুদ্র সফলতার মধ্ো 
নিঃশেষিত হইতে দ্রিতেছে না; যেখানে যৃদ্ধ- 
শিপ দুভিক্ষমারী অন্যায় অত্যাচার তাঁছার 
সহায়; যেখানে রক্ত সরোনরের মাঝগান 
হইতে শুত্র শাস্তিকে সে বিকশিত করিয়া 
তুলিতেছে, দারিদ্রের নিষ্ঠুর তাপের দ্বারা 
শোষণ করিম্া বর্ষণের মেঘকে রচনা করিতেছে 
এবং যেখানে হলধরমু্তিতে সুতীক্ষ লাঙল দিয়া 
সে মানব হৃদয়কে বারম্বার শত শত রেখায় 
দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়াই তাহাকে ফলবান্‌ করিয়া 
সুলিতেছে। সেখানে সেই ছুঃখের হস্ত হইতে 
পরিত্াণকে পরিত্রাণ বলে না-__সেই পরিত্রাণই 


খে । ৫৩৫ 


মৃত্যু- সেখানে স্বেচ্ছায় অঞ্জলি রচনা করিয়া 
যে তাহাকে প্রথম অর্ধ্য না দিয়াছে সে নিজেই “ 
বিড়ম্বিত হইয়াছে । 

মানুষের এই যে ছুঃখ ইহা কেবল কোমল 
অশ্রুবাম্পে আচ্ছন্ন নহে ইহা রু্জতেজে উদ্দীপ্ত । 
বিশ্বজগতে তেজঃপদ্রর্থ যেমন, মানুষের চিত্তে 
দুঃখ,সেইরূপ ; তাহাই আলোক, তাহাই তাঁপ, 
তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে 
ঘুরিতে ঘুরিতে মানব সমাজে নূতন নূতন কর্শা-- 
লোক ও সৌন্দধ্যলোক স্থাষ্টি করিতেছে-_এই 
দুঃখের তাপ কোথাও বা প্রকাশ পাইয়া 
কোথাও বা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মামব সংসারের 
সমস্ত বাযু প্রবাহ গুলিকে বহমান করিয়া রাখি- 
য়াছে। 

মানুষের এই ছুঃখকে আমরা ক্ষুদ্র করিয়া! 
বা ছূর্বল ভাবে দেখিব না। আমরা বক্ষ 
বিস্কীরিত ও মস্তক উন্নত করিয়াই ইহাকে 
স্বীকার করিব। এই ছুঃখের শক্তির দ্বারা 
নিজেকে ভশ্ম করিবনা নিজেকে কঠিন করিয়া 
গড়িয়া তুলিব। দুঃখের দ্বারা নিজেকে উপরে না 
তুলিয়া নিঙ্দেকে অভিভূত কবিয়া অতলে তলা- 
ইয়া দেওয়াই ছুঃখের অবমাননা-__যাহাঁকে 
যথাথভাবে বহন করিতে পাঁরিলেই জীবন 
সার্থক হয় তাহার দ্বারা আত্মহত্যা সাধন 
করিতে বসিলে ছুখদেবতার কাছে অপরাধী 
হইতে হয়। ছুঃখের দ্বারা আত্মাকে অবজ্ঞা 
না করি, দুঃখের ঘরাই যেন আত্মার সম্মান 
উপনন্ধি করিতে পারি। ছুঃখ ছাড়া সে সন্মান 
বুঝিবার আর কোনো পুঙ্থা নাই। 

কারণ, পূর্বেই আভাস দিয়াছি দুঃখই 
জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য | মানুষ. 
সা? কিছু নির্মাণ করিয়াছে তাহা ছুঃখ দিক্সাই 


৫৩৩ 


করিয়াছে । ছুূঃখ দিয়! যাহা না করিয়াছে 
"হা! তাহার সম্পূর্ণ আপন হয় না। 

সেইজন্য ত্যাগের দ্বারা দানের দ্বারা তপ- 
স্তার ছ্বারা ছুঃখের দ্বারাই আমরা আপন 
আত্মাকে গভীররূপে লাভ করি-_সুখের দ্বারা 
আরামের দ্বারা নহে। হুঞ্চ্ছোড়া আর কোনো 
উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি 
না। এবং আপন শক্তিকে যতই কম করিয়া 
_ আনি আত্মার গৌরবও তত কম করিয়া বুঝি 
যথার্থ আনন্দও তত অগভীর হইয়া থাকে । 

রামা়ণে কবি রামকে সীতাঁকে লক্ষমণকে 
ভরতকে দুঃখে দ্বারাই মহিমান্বিত করিয়া 
তুলিয়াছেন। রামায়ণের কাবারসে মানুষ যে 
আনন্দের মঙ্গলময় মুর্ঠি দেখিয়াছে ছুঃখই 
তাহাকে ধারণ করিয়া আছে। মহাঁভারতেও 
সেইরূপ। মানুষের ইতিহাসে ধত বীরত্ব যত 
মহত্ব সমন্তই ছুঃখের আঁসনে প্রতিষ্ঠিত । মাতৃ- 
মেহের মূল্য ছুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য হুঃখে, 
বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণের মূল্য ছুঃখে। 

এই মূল্যটুকু ঈশ্বর যদি মানুষের নিকট 
হইতে হরণ করিয়া লইয়া যান, যদি তাহাকে 
অবিমিশ্র স্থুখ ও আরামের মধ্যে লালিত 
করিয়া রাখেন--তবেই আমাদের অপূর্ণতা 
ষথার্থ লজ্জাকর হয়, তাহার মর্ধ্যাদা একেবারে 
চলিয়া যায়। . তাহা হইলে কিছুকেই আর 
আপনার অক্জিতত বলিতে "পারি না_সমস্তই 
দানের সামগ্রী হইয়া উঠে।, আজ ঈশ্বরের 
শস্তকে কর্ষণের ছুযুখর দ্বারা আমরা আমার 
ছুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের অগ্নিকে 
বর্ণের দুঃখের দারা আমার করিতেছি। ঈশ্বর 





আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীকেও” 


বঙ্গদর্শন । 





[ ৭ম বর্ষ, ফাল্ধন, ১৩১৪- 
রতি ভি িনিজিি নি রনির নী এ 
সহজে দিয়! আমাদের অসম্মান করেন' নাই) 
_ ঈশ্বরের দানকেও” বিশেষরপে আমাদের 
করিয়া লইলে তবেই তাঁহাকে পাই নহিলে 


' তাহাকে গাই না। সেই ছুঃখ ভুলিয়া লইলে 


অগৎ সংসারে আমাদের সমস্ত মাবী চলিয়া 
যায়, আমাদের নিজের কোনো দলিল, 
থাকে না)-- আমরা কেবল দাতার ঘরে 
বাস * করি, নিজের ঘরে নহে। কিন্ত 


তাহাই যথার্থ অভাব-_ মানুষের পক্ষে দুঃখের 


অভাবের মত এত বড় অভাব আর কিছু 
হইতেই পারে না! 

উপনিষৎ “বলিয়াছেন--স তপো হতপ্যত, 
স তপস্তপ্ত। সর্বমস্থজত যপিদং কিঞ্চ। তিনি 
তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা কিছু 
সমস্ত স্থাষ্টি করিলেন। সেই তাহার তপই 
ছুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতঅছে। আমরা 
অন্তরে বাহিরে যাহা! কিছু স্থাষ্টি করিতে যাই 
সমন্তই তপ করিয়া করিতে হয়-_-আমাদের 
সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাঁভই 
ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর 
সোপান অতিক্রম করিয়া । ঈশ্বরের স্যির 
তপস্তাকে আমরা এমনি করিয়াই . বহন 
করিছেছি। ত্ীহারই তপের তাপ নবনবরূপে "' 
মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত 
করিতেছে । 

সেই তপন্তাই আননের অঙ্গ । সেইজন্য 
আর একদিক দিয়া বলা হইয়াছে আনন্দান্ধ্যে 
খবিমানি ভূৃতানি জারস্তে-_আনন্দ হইতেই এই 
ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। আনন্দ ব্যতীত 
স্টির এতবড় ছুঃখকে বহন করিবে কে! 
কোঙ্েবান্তাঁৎ কঃ প্রাণ্যাৎ বদেষ আকাঁশ 
আননো ন শ্তাৎ! কক চাষ করিয়া যে ফসল 


একাদশ সংখ্যা । ] 


দুঃখ । 


৫৩৭ 





ফল্াইতেছে সেই ফসলে তাহার তপস্তা যত- 
বড়, তাহার আনন?ও তঁতখানি। সম্রাটের 
সামাজারচনা বৃহৎ ছুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, 
দেশ্ভক্ের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা 


পরম ছুঃখ এবং পরম এমানন্দ_ জ্ঞানীর জ্ঞান 


লাভ, এবং প্রেমিকের প্রিয় সাধনাও তাই। 

ধষ্টান শাস্ত্রে বলে ঈশ্বর মাঁনবগৃহে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও ছুঃখের 
কণ্টক কিরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মানুষের 
সকল প্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মূল্যই 
সেই ছুঃখ। মানুষের নিতান্ত আঁপন সামগ্রী 
হে দুঃখ, প্রেমের দ্বারা তাহাকে ঈশ্বরও আপন 
কযিয়। এই ছুঃখসঙ্গমে মানুষের সঙ্গে মিলিয়া- 
ছেন_ দুঃথকে অপরিসীম মুক্তিতে ও আনন্দে 
উত্বীর্ণ করিয়। দিয়াছেন-_ ইহাই খৃষ্টানধর্দর মর্ম 
কথা । ্ 

আমাদের দেশেও কোনো সম্প্রদায়ের 
সাধকের ঈশ্বরকে দুঃগদারুণ ভীষণ মৃন্টির মধ্োই 
মা বলিয়া ডাকিয়াছেন। সে মুষ্তিকে বাহাতঃ 
কোথাও তাহারা মধুর 'ও কোমল, শোভন ও 
সুখকর করিবার লেশমান্র চেষ্টা করেন নাই। 
সংহার রূপকেই তাহারা জননী বলিয়া অনুভব 
করিতেছেন। এই সংহারের বিভীষিকার 
নধোই তাহারা শক্তি 'ও শিবের সম্মিলন প্রত্যক্ষ 
করিব্র সাধনা করেন। 

শক্তিতে ও ভক্তিতে যাহারা ছূর্ব্বল, তাহাঁ- 
রাই কেবল ম্ুখস্বীচ্ছন্দটা শৌভাসম্পদেব 
মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভীবকে সত্য বলিয়া 
অনুভব করিতে চাঁয়। তাহারা বলে ধনমানই 
ঈশ্বরের প্রসাদ, লৌনারধ্যই ঈশ্বরের মুষি, 
ংসারস্থখের সফলতাই ঈশ্বরের ত্বাশীর্ববাদ 
এবং তাহাই পুগ্যের পুরস্কার। ঈশ্বরের দয়াকে 


তাহারা বড়ই সকরুণ, ,বড়ই কোমলকান্ত রূপে. 
দেখে। সেই জন্তই এই সকল ছূর্বলচিত্ত 


, স্থখের পূজারিগণ ইশ্বরের দয়াকে নিজের 


লোভের, মোহের ও ভীরুতার সহায় বলিয়া 
ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত করিয়া জানে | 

কিন্তু হে ভীষণ/ তোমার দয়াকে তোমার 
আপন্দকে কোথায় *সীমাবদ্ধ করিব? কেবল 
সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল, 
নিরাপদ নিরাতিঙ্কতায়? ছঃখ, বিপদ, মৃত্যু ও 
ভয়কে তোঁম! হইতে পৃথক করিয়া তেমার 
বিরুদ্ধে চড় করাইয়া জানিতে,হইবে ? তাহা 
নহে। হে পিতা তুমিই ছুঃখ, তুমিই বিপদ, 
হে মাঁতা, তুমিই মৃত্যু তুমিই ভয়। তুমিই 
ভরানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণাঁনাং। তুমিই 

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমস্তাৎ 

লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈর্ লস্তিঃ 
তেলোভিরাপৃর্ধযা জগৎ সমগ্রং 
ভাসম্তবে প্রাঃ প্রতপস্তি বিষ্ঠোঃ। 

সমগ্র লোককে তোমার জলংবদনের দ্বার! 
গ্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছ__ 
সমস্ত জগৎকে তেজের দ্বার| পরিপূর্ণ করিয়া 
হে বিষণ তোমার উগ্রজ্যোতি প্রতশ্ত 
হইতেছে। ৃ্‌ 

হে, রুদ্র, তোমারই ছুঃখরূপ, তোমারই 
মৃত্যুূপ দেখিলে আমরা ছুঃখ ও *মৃত্যুর মোহ 
হইতে নিষ্কৃতি পাঁইয়া তোমাকেই লাঁভ করি । 
নতুবা ভয়ে ভয়ে তোমার বিশ্বজগতে কাঁপুরুষের 
মত সন্থৃচিত হইয়া! বেড়াইতে হন্-_সত্যের নিকট 
নিঃসংশয়ে আপনাকে মম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে 
পারি নাঃ তখন দয়াময় বলিয়া ভয়ে তোমার 
নিকটে দয়া চাহি-_ফ্চোমার কাছে তোমার” 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আনি-_তোমার হাঁত হইতে 


৫৩৮ 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৭মবর্ধ, ফান্জন, ১৩১৪ 





. আপনাকে রক্ষা করিব্নর জন্ত তোমার কাছে 
ক্রন্দন করি। 

কিন্তু হে প্রচণ্ড, আমি তোমার কাছে সেই 
শক্তি প্রার্থনা করি যাহাঁতে তোমার দয়াকে 
দর্বলভাবে নিজের আরামের, নিজের ক্ষুদ্রতার 
উপযোগী করিয়া না কষ্টনা করি--তোমাকে 
অসম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া॥ নিজেকে ন! প্রবঞ্চিত 
করি। কম্পিত হৃৎপিণ্ড লইয়া অশ্রুসিক্ত 
নেত্রে তোমাকে দয়াময় বলিয়া নিজেকে 
ভুলাইব না)--তুমি যে মানুষকে যুগে যুগে 
অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জাতিতে, 
মৃত্যু হইতে অমৃতে উদ্ধার করিতেছ-_সেই 
যে উদ্ধারের পথ সে ত আরামের পথ নহে 
সে যে পরম ছুঃখেরই পথু। মানুষের অন্তরাস্থা 
প্রার্থনা করিতেছে আবিরাবীন্দ্ম এধি, হে আবিঃ, 
তুমি আমার নিকট আবিভূতি হও-_হে 
প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও-- 
এ প্রকাশ ত সহজ নহে! এষে প্রাণান্তিক 
প্রকাশ ! অসত্য যে আপনাকে দগ্ধ করিয়া 
তবেই সত্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অন্ধকার মে 
আপনাকে বিসর্জন করিয়া 'তবেই জ্যোতিতে 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং মৃত্যু যে আপনাকে 
বিদীর্ণ করিয়া তবেই অমৃতে উদ্থিষ্ন হইয়া 
উঠে। হে আবিঃ, মান্ষের জ্ঞানে, মানুষের 
কর্মে, মানুষের সমাজে তোমার আবির্ভাব 
এইরূপেই। এই কারণে খধি চ্তোমাকে 
করুণাময় বলিয়া ব্যর্থ সন্বোধন করেন নাই। 
তোমাকে বলিয়টছেন, রুদ্র, যন্তে ক্ষণ 
মুখং তেন মাং পাহি কিত্যম্__হে কুদ্র, নারি 
যে প্রসন্ন মুখ তাহার ছারা আমাকে সর্বদা 
“রক্ষা কর। হে দ্র, ৫তামার যে সেই রক্ষা, 
তাহা ভয়, হইতে রক্ষা নহে, বিপদ হইতে 


রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে রক্ষা নহৈ,_তাহা 
জড়তা হইতে. রক্ষা, ব্যর্থতা হইতে রক্ষা, 
তোমার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা । হে রুদ্র, 
তোমার প্রসন্নমুখ কখন্‌ দেখি, যখন আমরা 


ধনের বিলাসে লালিত, মানের মদে মত, 


খাতির অহঙ্কারে আত্মবিশ্বৃত, যখন আমরা 
নিরাপদ অকর্মণাতার মধ্যে জুখন্ুপ্ব 
তর্থন? নহে, নহে, কদাচ নহে ।--যখন 
আমরা অঙ্জানের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
দাড়াই, যখন আমরা ভগ্নে ভাবনায় 
সত্যকে লেশমাত্র অস্বীকার না করি, যখন 
আমরা দুরূহ ও অপ্রিয় কর্মমকে ও গ্রহণ করিতে 
কুষ্িত না হই, যখন আমরা কোনো সুবিধা 
কোনো শাসনকেই তোমার চেয়ে বড় বলিন! 
মান্য না করি-_ তখনই বধে বন্ধনে আঘাতে 
অপমানে দারিদো দুর্যোগে 'হে রুদ্র তোমার 
প্রস্ন মুখের জোতি জীবনকে মহিমান্বিত 
করিয়া তুলে । তখন ছুঃখ এবং মৃতু বিদ্ 
এবং বিপদ প্রবল সংঘাতের ছারা তোমার 
প্রচণ্ড আনন্দভেরী ধ্বনিত করিয়া আমাদের 
স্মন্ত চিন্বকে ভ্াগরিত করিয়া দের । নাহুবা 
স্থখে আমাদের সুখ নাই, ধনে আমাদের মঙ্গল, 
নাই, আলন্তে আমাদের বিশ্রাম নাই। হেভয়্কর, 
হে'প্রলয়ঙ্কর, ভে শঙ্কর, হে ময়স্কর) হে পিতা 
হে বন্ধু, অস্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির 
দ্বারা উদ্যত চেষ্টার দ্বারা অপরাজিত চিত্তের 
দারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণতাবে 
গ্রহণ করিব-কিছুতেই কুষ্ঠিত অভিভূত 
হইব না এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর 
বিকাশ লাভ করিতে থাকুক এই আশীর্বাদ 
কর! ক্বাগাও হে জাগাঁও--যে ব্যক্তি ও যে 
জাতি আপন শক্তি ও ধন সম্পদকফেই জগতের 


একাদশ সংখ্যা |] 


সর্বাপেক্ষা "শ্রেয় বলিয়া অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে 
তাহাকে প্রলয়ের মধ্যে যখন একমুহর্তে 
জাগাইয়৷ তুলিবে তর্থনি হে রুদ্র সেই উদ্ধত 
র্র্ষ্যের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তোমার 
যেজ্যোতি বিকীর্ণ হইরে তাহাকে আমরা” 
যন সৌভাগ্য বলিয়া জীনিতে পারি--এবং যে 
ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে 
একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া জড়তা, 'দৈন্য' ও 
অপমানের মধ্যে নিজ্জীব অসাড় হইয়৷ পড়িয়া 
আছে তাহাকে যখন ছুতিক্ষ ও মারী ও প্রবলের 
অবিচাঁর আঘাতের পর আঘাতে অস্থিমজ্জায় 
কম্পান্থিত করিয়া তুলিবে তখন ঠতাঁমার সেই 
দুঃসহ ছুর্দিনকে আমরা যেন সমস্ত জীবন সমর্পণ 
করিয়া সম্মান করি--এবং তোমার সেই ভীষণ 


আবিঙাবের সম্মুখে দাড়াইয়া যেন বলিতে পারি-_ 
আবিরাবীপ্ম এধি-রত্্ যত্তে দক্ষিণং মুখং তেনমাং 
পছি নিত্যম্‌ ! 


পৌগু বর্ধন। 


৫৩৯১ 


দারিদ্র্য ভিক্ষুক না করিয়া যেন আমাদিগকে 
হূর্গম পথের পথিক করে, এবং ছুতিক্ষ ও মারী 
আমাদিগকে মৃত্যুর মধ্যে নিমজ্জিত না করিয়া 
সচেষ্টতর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে। 
দুঃখ আমাদের শক্তির কারণ " হৌক্‌, .শোঁক- 
আমাদের মুক্তির কারণ হৌক্‌, এবং লোক- 
ভয় *্রাজভয় ও মৃত্যুভয় আমাদের জয়ের 
কারণ হৌকৃ। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় 
আমাদের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে 
তবেই, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণমুখ আমাদিগকে 
পরিত্রাণ করিবে; নতুবা অশক্তের প্রতি 
অনুগ্রহ, অলসের প্রতি প্রশ্রয়, 'ভীরুর প্রতি 
দয়া কদাচই তাহা করিবে না__-কারণ সেই 
দয়াই ছূর্গীতি, সেই দয়াই অবমাননা ) 
এবং হে মহারাজ, সে ঘয়া তোমার দয়া 
নহে! 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


পৌগু বর্ধন | 





পৌগুদেশের রাজধানী পৌগু,বর্ধন ,নগরী 
কোথায় অবস্থিত ছিল, সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ 
মতভেদ দৃষ্ট হয়। অধুনা কাহারো! কাহারে! 
মতে বগুড়া জেলার মহাস্থান নামক স্থান এবং 
কাহারো কাহারে! মতে মালদহ জেলার পাুয়া 
নামক স্থানই প্রাচীন পৌগু বর্ধন নগরী । 

এখন দেখিতে হইবে কোন্‌ মতটা সমী- 
চিন। প্রমাণহীন কোন মতই গ্রহণীয় নহে। 
প্রসিদ্ধ শরীতিহাসিক পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত * অক্ষয় 
মার মৈত্রেয় বি, এল, মহাঁশয়কে বর্তমানে 


পৌগু,বর্ধন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখি- 
তেছি? “কিন্ত তিনি পৌগু.বর্ধনের অবস্থান 
সম্বদ্ধে কোন প্রমাণ ন দিয়া সংস্কার বা জেদ 
বশত মালদহ জেলার পাওুয়াকে পৌও বর্ধন 
নির্দেশ করিয়া, পৌগুবর্ধনের প্রাপ্য দাবী 
পাঞ্য়াতে আরোপিত করিতেছেন। 

তিনি নবপর্ধ্যা় বঙ্গদর্শনের সপ্তম বর্ষ 
চতুর্থ সংখ্যার ১৯৮ পৃষ্ঠায় গৌড়কাহিনী প্রস্তাবে 
লিখিয়াছেন, “রাজধানী কোথায় ছিল? এখন 
তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণাত হইতে গারে না। 


৫৪8৩ 


ক্তঙ্থানে কত তি পড়ি! রহিবাছে._ 


"পরিখা, প্রাচীর, ছর্গ, হুগঘারের ধ্বংসাবশেষ, - 
পৌগু,বর্ধন ভুক্তির সকল স্থানেই দেখিতে, 
পাওয়া যায়।* তথাপি মাঁলদহের অন্তর্গত 
“পাতুয়া” নামকাস্থানই পুরাতন পৌগু,বর্ধনের 
প্রধান রাজধানী বলিয়া ছেধ হয়।”* 
তাহার এই সংক্ষিপ্ত মন্তর্যে সন্তষ্ট হওয়া.যায় 
কি? যদি “নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে 
না।” তবে তাহার আর অধিক দূর অগ্রসর 
না হুইয়া নীরবে থাকাই উচিত ছিল। কিন্বা 
পাওুয়াকে পৌগু,বর্ধন অনুমান মাত্রই করিয়া 
যদি ক্ষান্ত হইতেন, তবুও তৈমন কিছু বলিবার 
থাঁকিত না; কিন্ত তিনি পা$য়ার ইতিহাঁস 
বলিতে পৌু বর্ধনের নামে কেন উহ! বান্ত 
করিতেছেন বুঝিতে পারিলাম না। 1 

পাুয়া €পৌ গু দেশের” অন্তর্গত বটে, কিন্ত 
-_-পৌগু, বর্ধন” নহে । 

সে যাহা হউক,_-পৌগুবর্ধনের অবস্থান 
সম্বন্ধে আমরা এ পধ্যন্ত যে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছি, তাহা নিয়ে লিখিত হইল। 

করতোয়া মাহায্ঘে লিখিত আছে যে, 

“করতোয়ে স্দানীরে সরিৎশ্রেঠে হবিশ্ুতে। 

পৌগু,ান্‌ প্লাবক্সে নিত্যং পাপং হর করোন্তবে )” 


বজদর্শন। 


.[ ৭ম বৃষ, ফাল্গুন পা 


ইছা হইতে বু বুধ যায় পৌওু ক্ষেত্র রতোয় 
তটে অবস্থিত । 8 আবার £_. 

“বারাণন্কাং কুরুক্ষেতে ঘংপুপয রাহদর্শনে | 
শিলাহীপং সমাদাদ্য তচ্চকোটি গুণং ভবেৎ 8৬৫ 
পৌঁষে বা! মাঘ ম।সে বাঠদি সোমযুত!| কুহঃ। 
ব্যতিপাতেন যে।গেন কোর্ট কে।টি গুণং ভবেৎ /৩৬। 
চাপ!ক্কে মূল সংযুক্কে যদি সোমযুতা কুহ্‌ঃ। 
নাঁরায়ণীতি বিখ্যাঁতা! ত্রিকোট কুলমুদ্ধরেৎ ॥ 

১। এই শ্রীলাদ্ধীপ যেখানে ও পৌষ- 
নারার়ণী স্নান যেখানে হইয়! থাকে, সেই স্থানকেই 
হিন্দুগণ স্লৌগুন্গেত্র বিয়া মানিয়া আসিতে- 
ছেন। বলা*বাহুল্য-_বগুড়া জেলার মহাস্থান 
নামক স্থানেই বিখাত পৌবনারারণীক্নান. হই! 
আসিতেছে এবং ইহ! সর্বজন বিদিত। 

২। এই শ্ালাদীপটা ক্বন্দ ও গোবিন্দের 
মধ্যবন্ী ; উহাকেই মুক্তিক্েত্র এবং পৌগ- 
বর্ধন বল! হইপ়্াছে। নিল্পপিখিত শ্রোক- 
গুলিতে তাহার প্রমাণ পাঁওয়া যাইবে। 


“ন্বন্দ গোবিল্দযোশ্মধো ভূমি সংস্কৃত বেদিক1। | 
না ্ শর ন 
বেদী মধ্যেইপিতো যুপঃ মংক্লেধাৎ-.ব্্ীতে নৃগাস্‌। 

গেবিন্দ মণ্ডপাৎ পূর্ববং কুণ্তং বিধুবিনির্শিভং | 
্ষেন্দ ণ্ুপ বারব্যে সঙ| রামন্ত চাদ্হৃত।।.:. .-. 


* পৌওুধর্দন একটি অতি প্রাচীন রাঙ্গা বলি! তাহার রাজধানী তিন্ন তিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংস্থাপিড 
হইয়। থাকিতে পারে, এবং একই সময়ে একাধিক রাজনগর থাকাও বিচিত্র নে। এতকাল পরে সংশয় দুর করি- 
বায় উপায় নাই। মৈত্রের মহাশয় সেইজন্য সংশক্ষের উল্লেখ করিয়া) কাহার বাক্তিগত মত প্রকাশিত করিয়াছেন। 
এরপ ব্যক্তিগত মত প্রকাশিত 'কিরিলে, তঞ্জন্ত কাহাকেও ভং'সন| কর! যায় না। বং সং। 

+ প্রবাসী ১৩১৬ । কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্য| অষ্টবা। 

] পাত! পৌও বর্দন্ভূক্তির অন্তর্গত হুতরাং পাধুয়ার ইতিহাসকে পৌও,বর্দনের ইতিহাস বিলে ক্ষতি কি! 


বংসং। 


&$ পৌওুগণ কেবল পৌওবর্ধন নগরে মাঁস করি, পৌগু- বর্ন হৃক্কির জন্ত-কোনন্থানে বাস করিত না। এরগ 
স্পপ্রমাণ না পাইলে, *পৌও ন্‌, ্লীবরসেশ হইতে করতোয়াভটমাত্তরই পো বঙ্ধন- জন্য স্থান নহে_একপ সিদ্ধ 


হইতে পারে না। বং সং। 


1 স্বন্দ ও গোবিন্দ মন্দিরের স্থান ঢুইটা অঙথবৃক্ষ বার! চিত হই! অগ্যাপিও মহাস্থানে বর্ধন রহিয়াছে। 





একাদশ সংখ্যা 4] পৌগু বর্ধন । ৫৪১ 
ক উট হি, *... প্লাবনকারিণী” বলিয়া করতোয়া মাহাত্ময- 
আদ্যংভূবে! ভবনং লক্ষ্য পাদ বিপ্রেঃ হ্বন্দাদিদেবতা। শালিনী 1৮ শপ 


বিধু বলভত্ত্র শিবাদি দেবৈরধ্যাদিতং করজলামু বিষুঃ 
' পাঁপং পপৌও বর্ধন পুরং শিরস। নমামি ৫” 
৩। পৌগুবর্ধনের মিহাস্থান, নাম বেল 
হইল, করতোয়া মাহায্ম্ের নিম্পোদ্ধত শ্নোক- 
গুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। 
"হনে গোঁবিন্দয়োদ্ুধ্যে গুপ্ত। বারাণনী পুরী। , 
তত্রারোহণ মাত্রেণ নরে। নারারণে| ভবে ॥ 
পঞ্চক্রোশসিদং ক্ষেত্রং সমস্তাৎ পরিকীর্িতং | 
তদন্তর্গভ মেতত, ক্রশ মাত্রং মহেশ্বরী। 
অতি গুহাতমং ক্ষেত্রং য্্ান্তে ভার্গবে। মুনি ॥ 
পশোন্ঞ]নং কখয়তি গৃহত্তদ গৃহে ঠআ্চুড়ে__, 
দৈঘী হৈমী শটিত সুরতিযন্টিবৃদ্ধি শিলাস্থিঃ। 
থেযুচ্ছত্র ন ফণতিফণী দ্বস্বরে। জীব লোক: | 
কুপোস্বীপঃ কনক পতনং পেগ, ক্ষেত্রেহদ্ভুতানি। 
প্রোচ্চা ভূমির্ভবতি ভরুণঃ স্রনতঃ কাম্যবুণ্ডে 
ভোগ যজের। ভ্রমণ নটনং তত্রবাক্য হি বেদঃ 
ইং রামে| রচয়তি পদং লক্ষণান্যনবিংশ স্তম্মা 
সকল জগতাং শ্রীমহাস্বীনমেতৎ॥ 
পরগুরাম এই উনবিংশ লক্ষণ রচনা 
করিয়াছেন, সেই জন্তই জগৎ মধো এ স্থান 
মহাস্থননামে খ্যাত ও শ্রেষ্ঠ । 
ফল .,কথা * করতোয়া মাহাম্বযপাঠে স্পই 
বুঝা যায় যে বগুড়াজেলার করতোয়া তীরবন্তী 
বর্তমান মহাস্থানই প্রাচীন পৌও বদ্ধন নগর । 
আশ্চর্যের বিষয় এই থে, শ্রীযুক্ত অক্ষয় 


করতোয়া মাহাত্ত্যের এই অংশটুকু ব্যতীত 
কিআর কোন অংশ তিনি দ্রেখিবার অবসর 
পাঁন নাই ? না-_তাহার মন্ডের অনুকুল নহে 
বলিয়া উহা গ্রহণ র্লুরিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় 
নাই। কিন্তু এরূপ করা তাহার স্তায় ব্যক্তির 
উচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যুক্তি 
প্রমাণ দ্বারা বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করাই শ্রেয় । * 

৪। বর্দি কেহ বলেন যে, করতো 
মাহাস্ত্যোক্ত পৌগুতীর্ঘ মহাস্থান হইতে পারে, 
কিন্ত রাজধানী পাঁণুয়ার ছিল।" 

ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইহা! 
কষ্টকল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ 
পাঁধুয়ায় ঘে পৌণ্ডের রাজধানী ছিল, তাহার 
কোন প্রমাণ কেহ দ্বিতে পারেন কি? 
সনুমান ভিন্ন কতকগুলি মন্জিদ কিংবা 
পুকুর দ্বারা তাহা প্রমীণ করিবার উপায় নাই ।' 
শাস্ত্র ব্যতীত আমাদের অন্য কি 
প্রমাণ আছে দেখা যাউক। 

প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিয়েন্থসিয়াঙ্গ ৬৫০ 
খৃষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণে আগমন করেন। তীহার 
ভ্রমণ বিবরণ হইতে জানা যায় যে, রাজমহলের 
নিকটুস্থ গল্গা হইতে ৬০০লী বা ১০ মাইল 
পূর্বদিকে পৌগু,বদ্ধন “অবুস্থিত। প্রসিদ্ধ 


৫ | 


বাবু উক্ত সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা বঙ্গদর্শনের প্রত্ুতত্ববিদ্‌ ক্যানিংহাম বলেন যে, প্এই 


১৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন,_কিস্ত “করতোয়া 
মাহাত্ম্য” নামক পুরাতন সংস্কৃত পুস্তকে 
দেখিতে পাওয়া যায়,_পৌগ্ গণের “নিত্য- 





বিবরণ রাজমহয়া হইতে মহাস্থানের দুরত্ব 
সহিত ঠিক মিলিয়া যায়। কারণ মহাস্থান 


রাজমহল হইতে ১০০মাইল পুর্ব অবস্থিত ।” 





* বল্পাল ধিরচি প্দানমাগর" গ্রন্থ পাঠ করিলে, “করতো য়।-মাহাক্ম্যের' সচল কথ! নিঃসংশল্নে গ্রহণ কা 


যায় না। বংসং। 


৫৪২ 


কিন্ত পাঁওুয়া রাঁজমহল হইতে অনেক 
নিকটবর্তী । 
৬। হয়েন্থসিয়াঙ্গের বিবরণ হইতে আরও 


জানা যায় যে,, পৌও্ বর্ঘনের ২॥০ ক্রোশ 


পশ্চিমে "গগনম্পর্শ চূড়া বিলঘিত “পো! শি পো 
( ভাম্ুবিহার ) সত্ঘারাম্ৰে নিকট অশোক- 
রাজনির্শিত স্তূপ ও স্থবৃহৎ বোধিসত্ব মুন্ত- 
সমন্বিত একটী বৌদ্ধবিহার দর্শন করিয়া- 
-ফ্যিলন।” মহাস্থানের ২॥০ ক্রোশ পশ্চিমে 
“বিহার” গ্রামে যে ধ্বংসস্তপ আজপধ্যন্তও 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই যে হয়েহথসিয়াঙ্গ 
কথিত ভাম্ুবিহারের ধ্বংসাবশেষ মাত্র, তাহা 
সন্দেহে করিবার কারণ নাই। গ্রামটার 
“বিহার' নামই তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ । পরিহার, 
এবং “ভাঙ্কবিহার” এই নামে ছুইটা গ্রামই 
এখন পর্য্যন্ত বিদ্বমান রহিয়াছে । 

আবার বিহারে ৭০০ ফিট দীর্ঘ ও ৩০০ 
ফিট প্রশস্ত যে ইষ্টকময় উচ্চ স্থান দেখিতে 
পাওয়া যায়, তছুপরিই এঁ প্রকাণ্ড মঠ নির্মিত 
ছিল এরূপ' অমিত হয়। বিহারে অব- 
লোকিতেশ্বরের মন্দির ও মূর্তি আছে। ইষ্টক 
স্তপের উত্তরদিকেই এই ভগ্ন মন্দির। এই 
স্থানেই গিয়াহ্দ্দিনের নির্ষিতি প্ৰসন্ত কোট” 
নামক হূর্গ থাকা সম্বন্ধে ক্যানিংহাম সাহেব 
অন্নমান করেন। উপরের বর্ধিত মাঠের 
কিয়ন্দরেই মহারাজ অশোকের নির্শিতন্তপ 
বর্তমান আছে। ইহার পার্খে ই বুদ্ধ দেবগণের 


নিকট শাস্ত্রের মর্খ্ ব্যাখ্যা 'করিয়াছিলেন। * 


বছদর্শন। 


|[ ৭ম বর, ফাল্গুন, ১৩১৪ 


দ্ধের চারিজন শেষ অবতার এই স্থানেই বুদ্ধের 
ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া চ্্িবিশ্রাম লাভ করেন। 
ইহাদিগের পদচিহ্ন এখনও' বর্তমান থাকিয়! 
পৌও্খণ্ডে বৌদ্ধের প্রাধান্ত বিঘোষণ 
করিতেছে। 

হয়েস্থসিয়াঙ্গ কথিত " রাজমহুল হইতে, 
দূরত্ব হিসাবে ও বিহারের অবস্থিতির সহিত 
তুলনান মহাস্থান যে পৌগু,বর্ধন তাহা বেশ 
প্রমাণ হইতেছে। ক্যানিংহাম সাহেবের 
451006010951091 51৮6 ০1 117015 নামক 
গ্রন্থে করতোয়া মাহাত্মের নাম পর্যন্ত দৃষ্ট 
হয়না, ইহাতে অনুমান হয়, তিনি এ গ্র্ 
দেখিতে পান নাই। অথচ করতোয়া 
মাহাম্ম্যোক্ত বচনের সহিত উক্ত প্রত্বতত্ববিদের 
অনুমান বেশ মিলিয়। গিয়াছে । তিনি কেবল 
হয়েন্থসিয়াঙ্গের বর্ণনার সহিত ভ্্ান মিলাইতে 
গিয়া মহাস্থানকেই পৌগু বর্ধন বলিয়া ধারণা 
করিয়াছেন। 

হিয়েস্থসিয়াঙ্গ পৌগ বর্ধন হইতে একটা 
বিশাল নদী অতিক্রম করিয়া কাঁমন্ধপে গমন 
করেন সে নদীটি যে করতোয়া! প্লে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই * 1 ৃঁ ূ 

৭। আবার খুষ্টায় সপ্তম শতাকীতে 
কাশ্মীরূধিপতি জয্নাপীড় পৌণ্ু বর্ধনে আগমন 
করেন। তিনি পৌগুবর্ধনস্থ কাধ্িকের 
মন্দিরে দেবনর্তকী কমলার নৃত্যকল! দর্শনে 
বিমোহিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার প্রণয়পাশে 
আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। 


* রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য-পরিষং পত্রিকা, প্রথম ভাগ প্রথম সংখ্যা স্লিখিত “করতোয়া” প্রবন্ধ শ্ষ্ব্য। 
1 করতোয়ার অপর তীরে কামরূপ রাজা।* মহাস্থান ও কামরূপ রাজোর মধ্যে করতো! মাত্র ব্যবধান। 
» হিজল পৌঙু বর্ধন ছাড়িয়া কতদুর গিয়| কাময়প রাল্য প্রাণ্ড হইয়াছিলেন, ততপ্রতি দৃ্িপাত করিলে তাল হইত 


বং লং। 


/ 


চ১৪৪, 


ই কান্তিকের * মন্দিরই যে করতোয় 
মাহাত্ত্যোক্ত স্কন্দদেবের মন্দিত্ৰ তাহাতে সন্দেহ 
করিবার কিআছে? 

“সু গোবিলয়ে।র্ধো গুপ্ত! বারাণসীপুরী। | 

তত্রারোহণ মাত্রেণ নরে।ন্বরায়ণো। ভবেত ॥” 

,পর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে স্কন্দ ও 
গোবিন্দের স্থান ছুইটি অশ্ব বৃক্ষ দ্বারা 
অগ্ভাপিও চিহ্নিত হইয়া আছে । 

লঘুভারতে লিখিত আছে যে, মানসিংহ 
কামরূপ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় স্বন্দ 
ও গোবিন্দ তীর্থ দর্শন করিয়া খান। কথিত 
আছে তিনি মহাস্থানোক্ত অনেক* লুপ্ত তীর 
আবিষ্ার করিয়াছিলেন । 

"সাহ সুলতানের সমকালীয় মুসলমানগণ 
দ্বারা যাবতীয় দেবদেবীগণ বিন হওয়ায়-_ 
এইক্ষণ পৌধনারায়গ্রী যোগে এ সকল দেব- 
দেবীর আসন অতি ক্লেশে যাত্রীগণ নিয় 
করিয়া লইয়! পৃজাদি করিয়! থাকে ।” 

৮। রাঁজতরঙ্গিলীতে লিখিত আছে যে, 
_জয়াদিত্য গঙ্গাতীরে সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া 
ছদ্মবেশে প্েগু বর্ধন নগরে উপস্থিত হন। 
এই জয়াদিত্যের ,পৌগু,বদ্ধন আগমন বার্তা 
পৌগুবর্ঘন নগরীর কেহই জানিতে পারে নাই। 
পরিশেষে জয়াদিত্যের নামাঙ্কিত পতিত:কেন্তু 
ৃষটে সকলেই কাশ্মিরাধিপের “আগমন বার্তা 
জানিতে পারিয়াছিলেন | 

গঙ্গানদী যদি পৌগু.বর্ধনের নিকটবর্তাঁ, 
হইত, তাহা হইণে অপর একজন রাজার সৈন্য 
সামন্ত রাজধানীর এত নিকটে আসিল ও বিদায় 
ইইয়া গেল, অথচ নগরবাসী কেহই জানিল না, 
ই কিসম্তব? ইহাতে বরং ইহাই প্লতিপ্ন 
হয় যে, পৌগু বর্ধন নগর গঙ্গাতীর হইতে দূরে 


পৌগ্ু বর্দন। 


* নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। * 


88 


রী 2০০০০-০:০১০৪৬ 





পট আপস 


ছিল; সুতরাং দূরত্ব নিবন্ধন পৌগু, বানী: 
কাহারো জয়াদিত্যের আগমন রা হবিধা 
হয় নাই। 

গঙ্গা নাকি পুর্বে মালদহ পাওুয়ার অতি 
সুতরাং ইহা! 
হইতেও বুঝা যায় যে/পৌপু বর্ধন গঙ্গার অতি 
নিকট্ম্থ পারুয়ায় না, হইয়া, কিছু দুরে স্থিত 
মহাস্থানই হওয়া সুসঙ্গত। 

৯। তারপর মহাস্থান যে পরগণার অন্ত 
গত সে পরগণাটার নাম “শীলবর্ষ”, চলিত 
কথায় “শেলবর্ষ' বলে। করতোয়া মাহাজ্যের 
“ণালাদ্বীপ”ই বর্তমানে শীলবর্ষ নামৈ অভিহিত 
হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শীলাবর্ষ 
নামটাতে “পৌণ্ডে, কোটি .শিলাদীপে” ইত্যাদি 
করতোয়া মাহাক্ম্যোক্ত প্লোকটী মনে করিয়া 
দেয় । 

১০। কোন অপরিজ্ঞাত বাঁ সমভূমি 
প্রান্তরে আমরা পৌও.বর্ধনের স্থান নির্দেশ 
করিতেছি না; পূর্বোক্ত প্রমাণগুলি ব্যতীত 
মভাস্থানে যে সকল ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্থমান 
'আছে, তাহা দেখিলেই বিশ্বাস হইবে যে, মহা 
স্থান কি প্রাচীতত্বে, কি বিশীলতায়, কি সমৃ- 
দ্ধিতে কিরূপ অলন্কৃতি ছিল । 

মহাস্থানের সেই পাহাড় সদৃশ উচ্চ 
বিশাল গড়, ৫৬ মাইল ব্যাপী অসুংখ্য অদ্রা- 
লিকার * ভ্রত্তপপ, গঁড়বেষ্টিত পরিখা এবং 
নগর" বেষনীবৎ উ্্চ ৮ মাইল দীর্ঘ জাঙ্গাল 
(সচরাচর লোকে ইহাকে ভীমের জাঙ্গাল 

) এই সকল দেখিয়া»ত্বতঃই মনে এই প্রশ্ন 
উদ্দিত হয়ু, হায়! ইহা কতকালের কোন্‌ 
বিশীল রমণীয় নগরীর সরবংসীবশেষ না জানি" 
ইন! কতই সৌন্দয্যের আগার ছিল্‌। 


৫৪৪ বজদর্শন। . পম বর্ষ, ফাল্কন, ১৩১৪ 


করতোয়া মাহাত্ম্য, ক্যানিংহাম ব্যতীত, সুতরাং মহাস্থান যে" প্রাচীন” পৌওু)বর্ধন 
সেতিহাস বগুড়া বৃত্তান্ত, লঘুভারত, এবং গ্রাম্য নগর সে বিষয় আমাদের কোন সন্দেহ নাই। 
প্রাচীন কবিতা প্রভৃতি স্থানীয় ইতিহাঁদ সর্বশেষে আমাদের বিনীত নিবেদন এই 
গুলিতেও ' মহাস্থানকেই পৌগু.বর্ঘন বলিয়া যে, গৌড় কাহিনীর স্তায় একখানি পাঁদের 
বর্ণিত হইয়াছে ॥ এমন কি আমরা বাল্যকাল " গ্রস্ ভ্রমসন্কুল হইলে,-ইতিহাঁস কলুষিত 
হইতেই মহাস্থান যে ঠোও ক্ষেত্রে, তাহা বৃদ্ধ হইবে আশঙ্কায়, গ্রন্থ প্রকাশের পূর্কেইি আমরা 
গণের মুখে শুনিয়া আমিতেছি। প্রতিবাদটী উপস্থিত করিলাম । 
! শ্রীহরগোপাল দাসকু্ু। 





মনীষা । 


[ মিশ্রকাব্য ] 
তৃতীয় সর্গ। 


মনীষা সমুচ্চে কহে-_*শান্তি ! শান্তি । থাম বন্বালা ! 
বকিয়ো না পাগলের মত,- রাজপুত্র প্রেম-ঢালা 
পারিজাত দিলেও আমারে-_ত্যজ্য তাহা হবে মম ) 
জানন! কি-_-আমর! দিয়াছি প্রেমপুম্প বলি সম 
দেবতাঁর পর্দে? সাহস ছুর্জম্ন তব হৃদিমাঝে 
আছে বুঝিলাম। অগ্যাবধি হেন ভাষা মোর কাছে 
কহিতে পারেনি কেহ। সন্তান দুর্লভ নহে হেথা-_ 
ফুটে তা'রা অযতনে উপেক্ষায় মর্বব যেথা সেথা। 
পুজকন্তা ভালবাদি-__কিস্তু তারা ঝরিয়া শুকীয়,_ 
মনে রেখো ভ্রান্ত নারী- শ্রেষ্ঠ কার্ধ্য মরে না ধরায়। 
রবি*শশি সম "রা নবতর বিতরি আলোক 
মানবে মহান্‌ করি জীয়ে রয় ভরিয়া ভূলোক | 
'নারী-চিত্ত-বন হতে তুলে নর পুত্র কণ্তা! ফুল, 
জর্জর জীবন চাহে আমাদের হিয়া চিন্তাকুল। 

হা হয়ে যে নারী কেরে নিজ পুত্র পপ পথে ধায় 
রাখিতে বেদনাভার ঠাই তার রহে না ধরায়। 





একাদশ সংখ্যা | ] মনীষা । ৫8৫ 
কীন্তি হেতু করিনি এ কাঁজ। হয় ত* দেখান পথ 
ভবিষ্য$ নারীবৃন্দে__হ'তে পারে পূর্ণ মনোরথ 
তারা যদি এ আঁদর্শ লক্ষ্য করি চলে। নাহি ভয় 
আশা ধরি এ জীবন তুলিব কারয়। কর্মময় __ 
সর্বনারী কখনই হইবে না গর্্বলহৃদয়-_ 
এই চিন্তা'পরে করি ভর। অসংখ্য-জীবনময় 
কোলাহল বিনিময়ে যদি লক্ষ বর্ষ আধু সহ 
দৈত্য জন্স লভিতাঁম দুই চারি জনে, হ'ত অহো ! 
কি সার্থক আনন্দ সঞ্চার । হেরি; কর্মমবীজ মোর 
পরিণত শাঁপা-কাণ্ডে ফুলে-ফলে সুষমায় ভোর, 
ধন্য হ'ত ধরায় জীবন 1” 

, রহিলাম মৌন নত )-- 
অন্তরে ভাবিনু শুধু কি উপাঁয়ে হ'ব পূর্ণব্রুত ;__ 
এ কবি-নৃপস্থতারে বাধিব কেমনে প্রেম-ডোর 
দিয়া ; অদ্ভুত কল্পনা মাঝে আম্মহারা সে যে ভোর 
হয়ে -আছে। 
মনীষা কহিল- “বুঝি ভাবিতেছ দৈত্য কোথাকার 
এর] সব নারী-বেশা ? ওতৈ নহি অনভ্যন্ত মোর! ; 
কেননা এ সব দেশে অন্ধকার-কোঁণে-ফেরা-ঘোরা- 
অসূর্য্যম্পশ্তব্ূপাদিগের খর্ধ-সর্ব-চিত্ব-ভাব,_ 
উচ্চ আশা! কিছু নাই-_নাহি মাত্র বিন্দু ছুঃখ তাপ 
দাসীত্ব শ্বীকারে__জানে না তাদেরি মুক্তি আমাদের 
সমগ্র সাধনা? মন্ হইত- দীর্ঘ ঘোর ফের 
ছাড়া আশ্মনাশে আশু ফল হবে,_যেমনি করিয়। 
হোক--দধিচির মত মহামৃত্যু এখনি*মরিয়া-- 
বাচাতাম নারীকুল,_জন্ম ধন্য হইত মুহীতে |”, 
বালা এত বলি নত কল শির-_বেন নিবারিতে 
অশ্রু বেগ। উত্তরিত অবশেষেথা হ'তে নদী 
কৃষ্ণ প্রস্তরের স্তপে আস্ফালি আস্ফালি নিরবধি 
বজ্োদ্‌্গারি মোহ্লুনায় যাঁচিছে প্রবেশ । কম্পে ঘন 
ইন্ত্রধন্থ শতোচ্ছসে উদ্ধভাগ্সে তার-_অগণন 


৫৪৬ | ' বঙ্গদর্শন । [ ৭ম্‌ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩১৪, 





বর্ণ মর্নরিয়া। দেখা যায়-দূর নিয়তম স্তরে 
বিশাল অস্থিরাশি,_নরজন্ম-পুর্রব-ধরা-পরে- 
চিহ্ন কে রাখিয়া গেছে অতীতের প্রস্থিত অতিথি । 
হেরি হেরি কহে বালা অনুকুল হন যদি বিধি 
এই সব অস্থি হ'তে যত গু৪। মোরা শ্রেষ্ঠ আজ, 
গ্্দের হইতে তত গুণে শ্রেষ্ঠ করিবে বিরাজ 
নারী লোঁক ধরাতলে এই চেষ্টাবলে একদিন ।” 
প্রাঁজ্ভী কি বলিতে চাঁন- শ্রষ্টু হন্ত হইবে প্রবীণ 
এ শিক্ষানবিশি হতে ক্রমশঃ মাঞ্জিত চেষ্টা ফলে ?' 
“দেখিতেছি দর্শনে তোমার অন্রাগ”__কৌতুভলে 
কহিলেন রাজ্জী,--“কর বিস্বৃত'বহুল অধ্যয়ন» 
নিগুঢ় অনন্ত তন্বে ভারতের ষড়দরশন ;-: 
জ্ঞান-রত্ব কোথা হেন আর? কৃতকার্য্য হতে পার, 
রতন খচিত বহুমূল্য স্বর্ণফুল উপহার 
পাবে তুমি,_-উৎকীর্ণ তাহাতে চিত্র "কমল-আসীনা 
বীণাপাণি,-পদতলে আদি কবি শুনিছেন বীণা 
মুগ্ধ বসি” 1” আদর্শ মোদের এই জড়িত জীবনে 
আছে হেথা । রমণী হইতে জ্ঞান জাগিল ভুবনে, 
যেজন গুরুর গুরু সেও ছাত্র পদতলে তার, 
তাই ও আদর্শ হেথা-_তীারি করে সর্ববিদ্ঠাভার।”__ 
কহিলাম “অস্থিবিদ্কা শিক্ষার ব্যবস্থা কিন্তু নাই” 
কহিলেন “ভেবেছি তা*__কিন্তু ছি ছি বড় দ্বণা পাই-_ 
শিরীব-কিশোরীকুল রাক্ষসের মত রবে বসি 
জীবন্ত পশুরে ধরি” ছেদি ছেদি গ্লাভিবে উল্লসি'-_ 
তববিদ্া,_-তার চেয়ে বীভৎস কি আছে ধরাঁ-মাঝে ? 
কিম্বা এই নর-দেই,_যেই ক্ষুদ্র ব্রন্গাণ্ডে বিরাজে 
.গুপ্ততৃত্ব পবিভ্র,কত 'না__সেখানে উদ্ধত অস্ত্র হানি 
হা হা করি হান্ত করি স্থূল তব তাহার বাখানি, 
অবমানে ; -আল্মারেতাহার ; তবু তাহা শিক্ষণীয় 
ভাবিনি অন্তরে আজে কিরূপে তাহারে অন্মদীয় 
বিগ্ভালয়ে প্রচলিত করি। তবু প্রয়োজন গণি” 
ষধি-প্রয়োগ-বিষ্তা শিখেছিন্ন আঁপনা আপনি 





৫৪৭ 


্রন্থপাঠে ( পুরুষ-প্রবেশ জানি” দিবনা হেথায়। ) 
কাহ্ঠরো-ঘটিলে গ্লানি আমরাই শুশ্রধিব তাঁ়।__ 
এখন অষ্টার কার্ধ্য সমন্ধে যে জিজ্ঞাসিলে কথা, 
উত্তর দিতেছি শুন-_বিশ্ব-স্ষ্টি-পূর্ব্বের-বারতা - : : 
সম্ভতি-সিস্ক্ষু বিধি আরদিতূত স্জিলেন জল, 
এক ইচ্ছা-রেখাপাতে ফুটালেন সর্ব ভূমণ্ডল-_ 
সর্বকাল বর্তমানময়। অতীত ভবিষ্য আর 
ক্ষণজীবী মানবের ছাপাইল জন্ম-সৃত্যু-পার 
ক্ষুদ্র থণ্ডে বাণিয়া তাহারে । কটাক্ষে বিশ্বের স্যার্টি,_ 
নাহি কিন্ত মানবের অব্যাহত সমুজ্জল দৃষ্টি, 
কালের তরঙ্গে উঠি মুহূর্তে বিলয় ঘটে তার-_ 
কতটুকু জেঁগে থাকে ? মুহূর্তে ফুলায়ে গর্ববভার 
বুদ্ধ মিলায় ফাঁটি'। অবিগ্যার অদ্ধকার আসি, 
জ্ঞাননেত্র রুদ্ধ করি খণ্ড কাল সম্মুখে প্রকাশি? 
মাত্র ধরে। তবু এই রুদ্ধ বর্তমানে আহরিয়া 
সর্বশক্তি ভুলি নারীত্ব পূর্ণ মহত্বে ভরিয়া 1” 


দীপ্থ দৃষ্টি মহিমায় স্ক,রিল কামিনী ) ছুই জন 
বহুদূর চলিয়া গেলাম _কত গিরি পুম্পবন 
অতিক্রমি আনন্দ অন্তরে । তখন কহিহ্থু আমি 
ছস্মবেশ ভুলি” যেন, “মধুময় হ'ত দিন যাঁমি'-_ 
সাথে যদি থাকিত প্রণয়ী ফুল্প কাননে এমন” । 
কহিলেন “সত্য বটে,*কিঘ! নানা আলোড়ি দর্শন 
সার্থকত লভিতাম কল্পনারে ধন্ত করি মম। 
কি মাধুরী হের হেথা নন্দন-কানন' মনোরম ! 
ইন্্-ধন্গ-বর্ণ ঝরে গগনে গগনে ১" জ্ো]ুতিন্নাত , 
হাসিছে ধরণী,__এমনি আনন্দ-লোকে সন্ধ্যাপ্রাতঃ 
বুঝি ভ্রমিতেন অদ্দিতিরূপসী উদ্চাসি? দিগন্ত-_ 
সর্বব-দেবকুলপ্রসবের আগে।” পরে ক্ঠ-ছন্দ 
তুলিক্স মধুর সহচ্রী জনে কহিলা সম্ভাধি'-_ 
“হেরিতেছ নীলকান্ত-মনোরম ক্টাম জলরাশি 

৩ 





বজদর্শন। [৭ম বর্ধ,-হান,-১৩১ 


ঠি১৪ 
হোথার অনুর সরে। ওই ছায়াতটে বিরচদ . 
করিয়া আসন-_সাঁজাও আহার্য।* অমনি তথ 
মার়াপুরী সম সেথা জাগি উঠে শাঁটিন শিবির,-_. 
অস্তিত তাহাতে চিত্র-_রণোন্মত্ব শুস্তঘাতিনীর 
সত্রতঙ্গহৃশ্রেক্ষ নয়নে 'বরিছে' মহিমা ধারা, 
নুষীভ্র ষক্ষরক্ষ বীভৎস-হক্কার-ভয়ে সারা,_ 
যোড়হস্তে কাঁপে থর খর । সর্ধ্ শক্তি নারী মাঝে 
তারি প্রতিকৃতি আজি তাই সেথা অস্কিত বিরাজে-_ 
পদতলে শুস্ত পরাভূৃত'। 





তবে সবে গিরি” পরে 
উঠিতে মানস করি” টৌোহে দৌহে মিলিয়া মন্থরে 
ধাইনু সেথায়-_নিকুঞ্জ চন্দ্রার সাথে, বেলা সনে 
মন্মথ চলিল-_মোর-প্রিযাসহ আমি। মধুক্ষণে 
রবির রক্তিম আলো পড়িয়াছে গিরি ফুলে ফলে, 
রঞ্জিত প্রস্তরে আভা কোথাও বা ঝিকিমিকি জলে । 
কোথাও আনন্দজ্যোতি নামিয়াছে আধার গহবরে 
কি রত্ব সন্ধান লাগি” । ঝোপে ঝোপে শিখরে শিখরে 
ঘুরিলাম উঠিলাম অর্থহীন বকিতে বকিতে 
বিচিত্র-উপলে-লোষ্টে কটমট লাম দিতে দিতে ১ 
তখন প্রদীপ্ত সুর্য শ্রমারক্ত-স্বীত কলেবরে 
পশিল বিশ্রাম লাগি দূর-অন্ত-অচল-শিখরে। 


গান । 


এ দেখ। যাঁর, রগ প্রাচীর 
স্ব্ণ- আলোকে তর 
এ দেখ বায় তুষার যালায 
গিরি-শোড| মনোহর! | - 
এ রবি রেখ।' কাপি' আনন্দে 
নী হছে ছবে-উজল ছন্দে 
নির্বর করে গৌরব ভয়ে 
শি! ফুকারিয়! বাজ, 
দশদিশি ভরি প্রাতিধ্যনির 
হৃদয় কাপুকৃ'জজ। 





&ী মধুষখরে হ্যাপি দুরে দুরে 
মধূতর মধুতম 
কোন্‌ অলকার পুরী হ'তে বাজে 
শিও। এত মনৌরম ! 
গিরি শির হ'তে কাপিয়। কাঁপির। 
মঘন পুলকে ধরণী ব্যাপির। 
গৌরব ভরে সঙ্গীত ঝরে 
শিও। ফুকরিয়। বাজ 
ফুলবন হ'তে প্রতিধ্যনির 
হৃদয় কীপুক আজ। 


» শিরি নদী বনে সেধ্বনি মিলায় 
গগনে হারায় কভু 
আমাদের গান চির বহমান 
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু 
নহি তার ক্ষয় নাহি তার শেষ 
এত দুঃখে তার নাহি দুঃখ লেশ 
বছে চিরদিন সরস নবীন 
শিও। ফুকারিয়। বাজ, 
অনন্ত সে গানে প্রতিধ্বনি 
হৃদয় কপুক আজ। 
গ্রুমশ 


শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


বেদান্ত দর্শন |* 


বেদাস্তের জাদর্শ (:0:005)। কিছু " অধিগন্তব্য থাকিবে না। আমর! 
বেদাস্ত বলেন পতরঙ্ষ বেঘ ব্রদ্ষৰ ভবদ্ধি” কৃতক্ৃত্য হইব। * 
(মুক্তিক )--বিনি ব্রঞ্ধ জানেন, তিনি ব্রন্গ হন্। , ব্রহ্ম হওয়া কি? ন্দর্শনের কড়াকড়ি 
দ্ধ হওযাই আমাদের আঘর্শ। আমরা যদি ছাড়িয়া! দিয়া বলিতে লারি, আমরা সকলেই 
বন্ধ হইতে পান্জি, তবে আমাদের আর অপর ব্রহ্ম হইবার জন্ত অহরহ চেষ্টা করিতেছি। 


সি তা সপ 
ভি ০১১১১ মি সপ 


* মাববাসের বঙ্গখর্শনে এই প্রবন্ধের পূর্যবভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। ০০ 
টারযে্টাজ কষে ১৯৫ সালের ৬ই জাদুত্ারি পঠিত হইয়াছিল। 
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আমরা চাই কি? আমরা চাই অর্থ, সম্মান, 
সুখ, সৌন্দধ্য ;) আমরা চাই জ্ঞান) আমরা 
চাই স্বাস্থ্য, বল এবং দীর্ঘজীবন। আমাদের 
প্রার্থিত বস্তগুলিকে প্রধানত তিনভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম সত্তা, 
দ্বিতীয় আনন, তৃতীয় *ভ্রান। এই সত্তা 
আনন্দ ও জ্ঞানের সম্মিলিত মুষ্তিই ব্রন্ধ। 
কেহই মরিতে চায় না। সকলেই চিরকাল 
বাচিয়৷ থাকিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত । 
আমর! টাকাকড়ি রোজগার করি কেন? 
অর্থীর্জনের অন্ত উদ্দেশ্ত আছে সত্য, কিন্ত 
ইহার একটি, উন্দেস্্র যে দীর্ঘজীবন লাভ তাহা 
কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি 
চাকর” না হই, তবে পেট চলে না, কাজেই 
আমরা সাধ . করিয়া চাকরি” লই। আর, 
যাহার উদ্বরান্নের সংস্থান আছে, তিনিও যে, 
অনেক সময়, চাকর হইয়া কৃতকৃত্য হন, 
ইহার কারণ কি? ইহার কাঁরণ তিনি নৃতন 
স্থখ চান। সুখ ও সত্তা-__ইহারাই আমাদের 
মুখ্য অধিগন্তব্য। 

কথাটা আর একটু বিস্তার করিয়া 
বুঝাইতেছি। সকলেই বাচিয়া থাকিতে চায়, 
কেহই মরিতে চায় না। অমর হওয়া অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ আর কি "আছে? বিভীষণ বর 
চাহিলেন_- , 

পরম1পদ্গতন্তাপি ধর্সে মম মতির্বেং 1 * 

(উঃ ১০1৩৩ 0 ্ 

অর্থাৎ বিষম বিপদে ' পড়িলেও যেন ধঙ্টে 
আমার মতি থাকে ।, ব্রঙ্গা সত্ত্ হ্হ্া 
বলিলেন 
* ধস্মাক্াক্ষসযোদৌ তে জানৃনভামিজনাশন। 


নাধর্দে জাতে বুদ্ধিরয়ন্বং দদামি তে ॥ ১,1৩৪-৩৫ 


হে শক্রনাশক, যেহেতু রাক্ষসযোনিতে জন্মগ্রহণ 


করিয়াও | ভোমার বুদ্ধি অধর্দে যায় না, 


বঙ্গদর্শন । 


| ৭ম বধ, ফাঙ্ন; ১৩১৪ 


অতএব আমি. তোমাকে অমরত্ব? দিলাম্‌। 
ব্রহ্মা জানিতেন অমরছওয়াই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 


ও পদার্থ! উপনিষদেও দেখিতে পাই-- 


সাঞ্ছোবাচ মৈত্রেয়ী যন্ন, ম ইয়ং ভগোঃ'সর্ববা 
গলখিবী বিত্বেন পূর্না স্তাৎ কং তেনাহমৃতা স্যানিতি | 
এইরূপ উক্ত হইয়া “মৈত্রেয়ী বলিলেন, 
“ভগবন্‌ যদি এই রত্বপ্রস্থ সমগ্র পৃথিবী 
আমাধ হয়, তাহা হইলে কি অমর হইব?” 
মৈত্রেয়ী অমর হইতে চাহিয়াছিলেন। লোকে 
কীত্তির জন্ত অনেক কাজ করিয়া থাকে । যে 
কীঙ্ডি জীবদ্দশায় কোনও সুখ আবহন না করে, 
লোকে তাহার' জন্য লালায়িত হয় কেন? 
ইহার কারণ এই যে, মনুষ্য মরণের পরও 
ইহ লোকে বাচিয়া থাকিতে চায়। তাহার 
শরীর না থাকুক, তাহার নাম ত রহিল! 
প্রাপ্তজননশক্তি নকল জীবই 'অপত্য লাভের 
জন্ত লালায়িত হয়। ইহারও মুল কারণ 
আয়ুঃকালের বৃদ্ধি করা । আমরা মরিলাম-_ 
কিন্ত আমাদের ন্সেহের সস্তানগণ রহিল। 
শ্রুতি বলিতেছেন--প্রজামন্ প্রজায়সে তু তে 
মত্ত্যামৃতম্‌  আপন্তম্ব ২২৪১ দেখ) অর্থাৎ 
হে মরণধশ্শ৷ মানব, তুমি সম্তানরূপে জন্মগ্রহণ 
কর, ইহাই তোমার পক্ষে অমৃতত্ব 1 আমরা 
নিজ নিজ'শরীরের বা জীবনের রক্ষা ভিন, 
সমাজের রক্ষার ভ্তচ্ভও, অনেক কাজ করিয়া 
থাকি। সমাজ বা দেশ রক্ষা করাও আমাদের 
অন্ঠতম আদর্শ। সমাজ রক্ষা করিতে চেষ্টা 
করাও ব্রঙ্গ হওয়ার আকাজ্ষ! মাত্র । বঙ্গের 
সত্তাংশ লইয়া এই আদর্শ গঠিত হ্ইয়াছে। 
্বাস্থা বল প্রতৃতিও এই ধত্তারূপ - আদর্শের 
অন্তর্গত । | 
ধন মীন প্রসৃতি দুখের উপান্ন। খা 
সুখের উপায় যে আমাধের প্রার্থিত তাহা 
বঙগাই 'বাহল্য। ইহা তরঙ্গের জআলদাংশ। 


একাদুল সংখ্যা ।] * বেদদস্ত দর্শন । | ... ৫৫১ 





ছা, 'পাইবীসি নত মানুষ জন্য মানুষ ব্বতঃই উৎস্নক_ হয়। 
বালক নুতন জিনিস্‌, দেখিনেই তাহার পরিচয় 
করিবার জন্ত ব্যস্ত হুইয়া' উঠে। জ্ঞান-পিপাসা 
মানুষ্রে স্বাভাঘিক ধর্মা। ইহার প্রেরণায় 
বৈজ্ঞানিক এবং দ্রীর্শনিক, জীবনের স্থথ 
্বডুন্দের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া, এমন কি 
অনেক সময় জীবনকে বিপন্ন করিয়া, নূতন 
সত্যের পশ্চাতে ধাবিত হন্। এই জিজ্ঞাসা 
বন্ধের বিজ্ঞানাংশ লাভের চেষ্টা । 

প্রত্যেক মানুষের হৃদয়েই এই তিন 
সনাতন আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াতছ। ইহাদের 
অঙ্গাঙ্গিভাবেরু জন্যই আমাদের আদর্শের এবুং 
আমাদের আদর্শপরিচালিত ভ্রীবনের মধ্যে 
এত পার্থক্য হইয়া পড়ে । যেরূপ সত্ব রজ ও 
তম এই তিনটা বস্তর সম্মিলনে এই বনুভেদ- 
পূর্ণ বিচিত্র জগত স্কঃ্ হইয়াছে, সেইবপ নানা- 
রূপ আদর্শ এবং নানাবিধ জীবন এই তিনটা 
মহাদর্শের মিলনেই গঠিত হইয়াছে । 

এই তিন আদরের ভোদই জাতীয় 
জীবনেরও ভেদ হইয়া থাকে। যাহাদের 
দর্শন, কেবল “সত্তাকে” জীবনের আদর্শ 
বলিয়া ধরিয়াছে,, তাহাদের বাহৃজীবনে-_ 
ঘনমাধারণের জীবনে যে, যে কোনও রূপে 
ঘেহরক্ষাই পরম পুরুার্থ বলিয়া গণা "হই, 
তাহাতে বিশ্য়ের কি আচ্ছ? নৈয়ায়িক- 
পরিচালিত বাঙ্গালী চারিটা উপরান্ন পাইলেই 
বথেষ্ট মনে করে। দেহ ত রহিল। প্রাণ ত 
গেলনা। এখন ইংলগ্ডের বিষয় দেখা যাক্‌। 
ইংাজ দার্শনিকেরা, হবৃ্‌ (13০৮৩১) এবং 
বেকন্‌ (8৪০০7) হইতে আরপ্ত করিয়া 
মাধুনিক মিল্‌ (1011) এবং স্পেন্সার্‌ 
(১০০০০৫:-) পর্ন প্রায় সকলেই নুখ ব! 


০ হর ১ ৮১৯ ৬ ৮ সপ পপি 


আনন্দ চান । ইংরাজ 96111651797 ; যাহারা 
11611105115) নহে, তাহাদের মোক্ষেও আনন্দ 
আছে। ইংরাজ তাই দেহের জন্ত ভাবে না। 
যদি সুখ না হইল, তবে বীচিয়া' লাভ কি? 
সন্তা ত জীবনের লক্ষ্য নহে। সত্তা ত 
থাকিবেই,__তাহার নব চেষ্টার দরকার কি? 
তাই * ইংরাজ বাস্ুস্থখসম্পদে পৃথিবীতে 
অতুলনীয় । সুধু জ্ঞানের জন্ত কোথাও 
জাতীয় জীবন পরিচালিত হইয়াছে বলিয়! মনে 
হয় না। তবে: প্রাচীন খষিপরিচালিত ভারতে 
সেভাবযে কতক ছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এই ঘিনই ভুল। খএই তিনটা 
আদর্শের সম্মিলনে যে নূতন জাঁতি গঠিত 
হইবে, সেই জাতিই ধন্ত। জাতি থাকিবে, 
জাতি জ্ঞানের জন্য জ্ঞান খুঁজিবে, জাতি 
আনন্দের জন্ত সর্ধন্ব বিসর্জন দিবে; এমন 
জাতি কি গঠিত হইবে? বর্তমান ইযুরোপ, 
জাপান ও আমেরিকা যে ধীরে ধীরে এই দিকেই 
অগ্রসর হইতেছে, তাহা কে অস্বীকার 
করিবে ? 

এতন্থারা সিদ্ধ হুইল যে সকলেই স্ব 
জ্ঞান ও আনন্দ চীয়। সকলেরই বাস্তব 
আদর্শ ইহাই । কিন্তু এই আদর্শ লাভ করা 
ঘাঁয় কিনা? আদর্শ থাঁকিলেই যে তাহা 
লাভ করা যাঁয়, এরূপ নহে। মনে কর, আছি 
আজ হইতে একাধারৈ ভাস্করাচার্যের মত 
জ্যোতিষী, শঙ্করের মুত দার্শনিক, কালিদাসের 
মত কবি, গঙ্গেশের মত তাকিক, পাণিনির মত্ত 
বৈয়াকরণ হইতে চাহিলুম। এইরূপ আদর্শ 
ইহজীবনে লাভ করার সম্ভীবনা আছে কি? 
লৌকিক দৃষ্টিতে বলিব$ লাই। পতজ জলস্ত 
অপ্লিশিখায় শরীর শীতল করিবার চেষ্টা করি 


৫৫ 





যেরূপ কতক্কত্া হয়, 
'অধিগন্তব্য না হইলে-_-অতিমান্ুধিক হইলে-_ 
আমাদেরও সেই দশা হইবে । অতএব দেখ! 
যাউক যে আমাদের বাস্তব আদর্শ_যাহা 
বেঘাস্তের আদর্ঁও বটে--তাহা বস্তত অধি- 
গম্তব্য কি না? এ বিষীক্ষদার্শনিকদের মতভেদ 
আছে। বৌদ্ধ বলেন এ আদর্শ একেবারেই 
অনধিগম্য। শুন্ত হইয়া যাওয়াই সম্ভবপর 
গ্রবং শুন্তই আদর্শ। নৈয়াফ়িক বলেন যে, 
সতা, আনন্দ এবং জ্ঞান এই তিনের মধ্যে 
একমাত্র সত্তাই অধিগম্য ; আনন্দ ও জ্ঞান 
অধিগম্য নে । মোক্ষে আত্মার সত্বা থাকিবে 
কিন্ত জ্ঞান এবং আনন্দ থাকিবে না। সাম্খ্য 
বলেন যে, সত্ত/ এবং জ্ঞান, এই ছুইই অধি- 
গম্য-_আনন্দ অধিগম্য নহে। কারণ আনন্দ 
ছুঃখসাপেক্ষ। ছুঃখ বিনা স্থখ হইতে পারে 
না। অতএব মুক্তিতে সচ্চিদান্দ হওয়ার 
আশা ছুরাশা। মুক্ত পুরুষ চিদ্রপ এবং সত্বা- 
বিশিষ্ট । বেদান্তী বলেন যে, জীবের এই 
বান্তব (৪০891 ) আদর্শের তিনটী অব্য়বই 
অধিগম্য। মোক্ষে সচ্চিদানন্দরূপে আত্ম! 
বিরাজ করে। বেদাস্তের মত এবং লৌকিক 
মত একই। এ বিষয়ে বেদান্ত খুব সৌম্য 
দর্শন। নৈয়ায়িকের ভাষায় “ভীন্মঃ খলু অপ- 
বর্গ:” বলিয়ু বৈদাস্তিককে অনযোগ দেওয়া 
যাঁয় না। | 

এই গেল বেদাস্তের,আদর্শ। , এখন এ 
আদর্শ লাভের উপায় কি? এ প্রশ্নের উত্তর 
বেদাত্তের অধিকানিনিপ্রস্তাবে এবং বেদান্ত- 
সুত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত .হইয়াছে। 
শ্মগব্ধগীতা, যোগবাশিষ্, এবং মহাতারতীয় 
মোক্ষধর্শা্ব্য প্রত্ৃৃতিতে এই উপায় অতি 





বঙ্জজর্শন। | . [৭ বর্ষ ফান, ১ [ ৭য় বর্ষ, ফান্কন, ১৩১৪ 


আমাদের আদর্শ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে এখানে ইমা 


বলা যাইতে পারে €যে, অশ্মদাদির দৈনিক কর্তব 
কার্ধ্য নির্বাহ কর! ভিন্ন, অন্ত কোনও উপায়েই 


মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। সত্য বটে যাবিতীয 
« ভারতীয় দর্শনই জ্ঞানুবাদী (৪0950০৪) অর্থাং 


ভ্ঞানকেই মোক্ষের উপ্পাযপ বলিয়া নির্ধারণ 
করিয়াছেন, কিন্তু এই জ্ঞানলাভের উপায় 
সাখুজীবন, ঈশ্বরে ভক্তি ও যোগ। উপ- 
নিষদে উক্ত হইয়াছে 
নাবিরতে। দুশচরিতা ন্নাশাক্কো নানযাহিতঃ | 
নাশান্তমানলো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমপ,য়াৎ ॥ 
কঠ২)২। 
অর্থাৎ নি রা অশাস্ত, অস্মাহিত, 
অশান্তচিত্ ব্যক্তি কেবলমাত্র জ্ঞানঘ্বারা আত্ম- 
লাভ করিতে পারে না। সর্বন্ণা অর্থাজ্জনে 
নিরত থাকিয়া, সামাজিক €প্রতিপত্তিকে জীব- 
নের লক্ষ্য করিয়া, কেহই জ্ঞানলাভ করিতে 
পারে না। কি অন্মঙ্েশীয জ্ঞানাবতার 
শঙ্করাচার্ধ্য কি বা বৈদেশিক জ্ঞান-খধি নিউটন্‌ 
বা কান্ত, কেহই শারীরিক সুখ বা লৌকিক 
যশ বা! অর্থলিগ্না প্রণোদিত হয়] জ্ঞানী হইতে 
পারেন নাই। ভ্ঞানকে জীবনের লক্ষ্য না 
করিলে, জ্ঞান আসে না। সরম্বতী যে কেবল 
লক্্ীর ' সপত্বী তাহা নহে। সরস্বতী সমন 
দেবতার সপর্ীণ “সরম্বতীপ্র সাক্ষাৎ করিতে 
হইলে, অন্ত সকল উপাসনাকে গুণীভূত করিয়া, 
বিগ্তাদেবীর চরণপ্রান্তে অনন্তশরণ হুইয়! লুটা- 
ইয়! পড়িতে হয়। এই অনম্ভশরণতা, একা 
গ্রতা এবং ভক্তির অভাঁৰ হইলে, দেশে আইন 
করিয়া জ্ঞানপিপান্থ জন্মানের চেষ্টা করিতে 
হয়। কঠোর কর্তব্যব্রত পালন করা ধরদি 
জ্ঞানলাভের উপায়ের মধ্যে অন্ততম, যদিও 


একাদশ সংখ্যা |]: 


কর্তব্য্যুত 'ব্যস্তি কখনও জ্ঞানলাত করিতে 
পারে না, তথাপি কেবলমা সত্য আচরণ, 
টত্দিয়সংষম, প্রভৃতি বর্তব্যপালনকে জ্ঞান- 
লাভের উপা বলিয়! নির্দেশ করা যায় না। 
উহারা জ্ঞানমন্দির়ের প্রথম সিড়ি | 
সত আচরণ এবং ইন্দ্রিযসংম প্রভৃতি কার্ধ্যে 
পরিণত করা অতি ছুষ্ষর। উহাদের অস্ত অন্ঠ 
উপায় চাই। যৌগবল না থাকিলে, শারীরিক 
বল না থাকিলে, কেহই ইন্দ্রিয়ংযমে সক্ষম হয় 





না! শ্রুতি বলিতেছেন-_ 
মাদষাক্স! বলহীনেন লগ্তাঃ 
বলহীন ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে 


না। চিত্ববৃত্তিগুলিকে অন্তমুবীন করা এবং 
সংসারে বিরক্ত হওয়া --এই দুইটাই ভারতীয় 
ধষিদের আবিষ্কৃত জ্ঞানলাভের অসাধারণ উপায়। 
এ উপাঁয় আজ কালু বড় আদরণীয় হয় না। 
কিন্তু এই উপাঁয়ই আমাদের যাবতীয় শাস্ত্রের 
বিশৈষত্ব। যোগ এবং বৈরাঁগ্য খাঁটি ভারতীয় 
' জিনিস্। বেদাস্ত বলেন ইহা ভিন্ন জ্ঞান হয় 
না_জ্ঞান ভিন্ন মোক্ষ হয় না। এখানে এই- 
টুকু বুলিলে রোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না 
যে, বেদাস্তের আদর্শে 11000771507, 1২12০- 
[গা। এবং ০০০৪1 1১০৩7580101 এই তিস 
আদর্শ ই সম্পূর্ণ স্থান পাইয়াছে। 
মনোবিজ্ঞান ( 05)০11০98) ) । 
বোদোন্তের আদর্শবাদ বা 1211)10৩ হইতে বিদায় 


৪ 


লইয়া, চলুন আমর! বেঘান্তের মনোবিজ্ঞান, 


বা 75৩8০0108%তে প্রবেশ করি। প্রত্যক্ষ 
খণ্ড (0০০0৩ ০ ৮৩:০৩6০ )। 
প্রত্যক্ষ জ্ঞার্ন সম্বন্ধে প্রাচীন বেদাস্তের সিদ্ধান্ত 
তত পরিস্ুট নহে। বেদান্ত অস্থৈতপ্রতিপাদনে 
বন্ধ করিয়াছেন.। অন্তান্ত, তত্ব অঙ্গভাবে 


বিশেষত 





বিবেচিত হইয়াছে মাত্র । তাই, প্রাচীন বেদাস্তে 
যে কিরূপ সিদ্ধান্ত ছিল তাহা বুঝা! যায় না। 
এখানে যাহা বলা যাইবে, তাহা অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হ্ইয়াছে॥ 

এ বিষয়ে বেদাস্ত এবং সাখ্যের সিঙ্গাস্ত 
অনেকটা একই রকম * চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চক্ষু- 
রিন্দিয়,বিষয় দেশে যায়; পরে অস্তঃকরণ 
নামক অতি শুক্ম ন্বচ্ছ পদার্থ এ ইন্দ্রিয়পথে 
যাইয়া বিষয়কে ছাইয়া ফেলে। ইহার নাম" 
বুদ্ধিবৃত্তি | এই বৃত্তিতে চৈতন্য প্রতিফলিত 
হইলে বিষয়জ্ঞান উদ্দিত হয়। বিষন্নটা কি 
দাড়াইল, তাহা স্থবীগণ বুঝিয়া লইবেন। এত 
সুক্ষ বিশ্লেষণ বুঝা কঠিন। নৈয়ায়িকের মোটা 
কথাই আমাদের কাছে ভাল লাগে। নৈয়াষিক 
বলেন, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ম হইলে 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। কেন জন্মে, কিরূপে 
জন্মে প্রতি স্ুস্্ বিষয়ের ধার নৈয়ায়িক 
ধারেন না । জড় কিরূপে চৈতন্তের উপর 
কার্ধ্য করিবে, চৈতন্য কিরূপে জড়কে বুঝিবে, 
এ প্রশ্ন লইয়া বিতও না করিয়া নৈয়ায়িক 
ইয়ুরৌপের স্কটীয় নৈসগিকজ্ঞানবাদি দর্শনের 
(০017077017 5073 01311950010 ১ হ্যায় 
বলিয়া দিলেন যে জড় বিষয় চৈতন্তের গোচর 
হয়) ইহা বন্তর স্বভাব। জীম্মান্‌ দার্শনিক- 
দিগের মতন আমাদের সাংখ্য বেদাস্তী নৈয়াস্িক 
সিদ্ধান্তঝে মোটা বলিয়া»_প্রাকৃত জ্ঞান বলিয়া 
_উপেক্ষা করেন করুন্‌, কিন্ত স্াক্ের প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধান্ত যে বেদান্তের ্রত্যক্ষ-মিন্ধান্তের নায় 
র্কোধ নহে, তাহা সথির। এই অবদরে 
ইহাঁও বলিয়া লই যে, নৈয়ারিকসন্মত জ্ঞান- 
লক্ষণা প্রত্যাসতি এবং সামান্ত-লক্ষণা 
প্রত্্যাসতি না স্বীকার করিয়া বেদাসতী নিজের 
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হুষ্ম দৃষ্টিরই পরিচয় দিয়াছেন। নৈয়ারিক 
রলেন যে, একটী ঘট দেখিলেই নিখিল ঘটের 
পারে। নৈয়ায়িক কেন এই 
লোক-যুক্তি-বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন, 
বলিতেছি। অনুমানের প্রামাণ্য মানিতে 
হইলে, ব্যাপ্তি ও" পক্ষধর্খরচা জ্ঞানের প্রামাণ্য 
জ্ঞান থাকা আবশবক। , ব্যাপ্তিজ্ঞান, অর্থাৎ 
যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে রর 
ট্রাই জ্ঞান, কিরূপে উৎপন্ন সা দশতশ 
সহচরিতয়োরপি ব্যভিচার-দর্শনীং”-" 
হাজার হাজার স্থলে ধুম ও ৬ 
সামানাধিকরখ্য দেখিলেও, তন্ারা ধৃম 
বহ্কিব্যাপ্য এই জ্ঞান জদ্মিতে পারে না। 
হাজার স্থলে ধুম ও বহি একত্র, এক- 
স্থানে আচ্ছে বটে, কিস্কু হাজার এক স্থলেও 
যে থাকিবে তাহার প্রমাণ কি? বিশেষত, 
ধুম বক্কিব্যাপ্য এই জ্ঞানটী, এই ধৃমটী 
বহ্ছিব্যাপ্য, এই ধূ্নটী বন্িবাপ্য এইন্রপ 
বছতর কত ক্ষুদ্র জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইস়াছে 
বলিলে, ইহাও একরূপ আন্মানই হইয়া 
দাড়ায় । কিন্তু অনুমানের প্রামাণা এখন 
নিরূপিত হয় নাই। এ বিষয়ে বিস্তার কর! 
৬ সর্ধদর্শন সংগ্রহের চার্বাকদর্শন 
তত্বচিস্তামণির ব্যাপ্রিগ্রহের পূর্বপক্ষে এ 
কর কথা অতি সুন্দররূপে বলা হইয়াছে । 
কাজেই অগত্যা শ্বীর্কার করিতে “হয় যে, 
ব্যাপ্তিগ্রহ প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা হইয়া, থাঁকে। 
তাহা হইলেই , নিখিল ধূমের প্রত্যক্ষের 
দরকার। এই নিখিল ধূমের প্রত্যক্ষ সায়ান্ঠ 
বা জাতি দ্বারাই হইয়া থাকে। এইরূপে 
“অন্মানের প্রামাণ্যরক্ষার জন্যই বোধ হয়, 
সামানলক্ষণা প্রত্যাসতি মানা হইয়! থাবে। 


বঙ্গদর্শন । 


৭ম,বর্ষ, কাছান, ২৩১৪ 


সংশয়ান্থপত্ধি প্রভৃতি দোষ . সহজ সমাহিত 
হইতে পারে। . বজ্সতঃ দার্শনিক পশিরোমণি' 
সামণ্যিলক্ষণা! স্বীকার করেন নাই। 

আমাদের মনোবিজ্ঞান রা 29০1010£% 
* জড়বিজ্ঞানের পন্থা অুন্থুসরণ করিয়া কেবল 
লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অন্ুমীনগম্য বস্ততত্ব লইয়াই 
বিব্রত থাকে নাই। ইহার! লিঙ্গদেহ প্রভৃতি 
স্বীকার করিয়াছেন। চিৎ জড়ের আশ্রয় 
ব্যতীত থাকিতে পারে, এইরূপ ধারণ! করাও 
অসাধা। এই জন্যই এই ভৌতিক দেহাপগমে, 
সঙ্গ দেহ অবশ্ঠ' স্বীকার্ধয | বিশেষতঃ যোগাদি- 
দ্বারা এই লিগরদেহের প্রত্যক্ষ অসস্ভব নহে। 
বর্তমান ধিওসফি এবং সাইকিকাল্‌ রিসার্চ, 
সমিতি যে সকল বিষয়ে আলোচনা করেন, 
তাহা সমস্তই এতদ্দেশীয় দর্শনে বর্তমান ছিল। 
আমাদের মনোবিজ্ঞানে 1066909701115ই 
প্রধানত আলোচিত হইত। 

চিচ্ছক্তি বা জ্ঞান কেবল মনুষ্যে সীমাবদ্ধ, 
এরূপ নহে। পশ্তপক্ষী কীট পতঙে ত জ্ঞান 
আছেই । উদ্চিদও জ্ঞানবিহীন নছে। বস্বৃত 
জড় প্রস্তরণণেও নুবুপ্ধ আত্মার অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করা বৈদাস্তিকের, অসম্ভব ' নহে। 
এষ্টরূপে দেখিতে গেলে সমস্ত জগৎ চিন্ময় 
হইয়া যায়। প্রত্যেক পরমাণুতেও চিচ্ছক্তির 
পরিচয় পাওয়াধ্যায় | 

উদ্বোধন সংক্রান্ত নিয়মগুলিও (185 
06 50226501017) স্থলত আমাধের দর্শনে 
দেখিতে পাই । তবে কয়টী মৌলিক নিয়ম 
মানিলেই, চলে প্রভৃতির কিশেষ আলোচনা 
দেখি না । কারণ যে কার্য্যের. '্লারক হহা 
নিশ্চয়ই আচার্ধযদিগের বিদিত ছিল।. 

বেদান্তের “মনোবিজ্ঞান বুঝাইতে গিয়া 


একাদশ সখ্য 12 । 
আর একটা কথা বলিয়া শেষ করিব। 
আত্মার স্বন্নপ কি?. আত্মীর 'ম্বরূপ জ্ঞান না 
অজ্ঞান? আত্মা স্বভাবত চেতন না 
অচেতন € বেদীস্তী বলেন, আত্মার স্বরূপ 
জ্ান। জ্ঞান ভিন্ন আষ্তা থাকিতে পারে না। 
খেমন দেশব্যাপিত্ব জড়ের (7080001) অব্যভি- 
চারী ধর্ম, সেইবপ জ্ঞান আম্মার 'অব্যভিচারী 
ধর্ম। ইহা আম্মার 1১111282515 8(৮719866, 
যদ্দি ইহাই শ্বীকার করিলাম, তবে আরও 
স্বীকার করিতে হইবে *যে, আক্সা স্থযুপ্ঠিতে ও 
শ্তানবান্‌ থাকে । কারণ স্বযুপ্তির সময় যে 
আমাদের আত্মার ধ্বংশ হয় না, এ কথা 
সকলেই মানেন। যদি আন্দা থাকে, ভবে 
তাহার অব্যভিচারী ধর্ম জ্ঞানও থাকিবেই । 
এইখানেই গোলমাল। সুযুশ্তি স্বপ্নহীন 
নিদ্রা। এ অবস্থায়ও আমাদের জ্ঞান থাকে, 
এরূপ মনে করার আপাতত কোনও কারণই 
দেখা যায় না। নৈয্ায়িক ইহা! দেখিয়াই 
বলিলেন, জ্ঞান আত্মার অবাভিচারী ধর্ম নহে, 
আত্ম! স্ুযুণ্তিতে জ্ঞানহীনরূপেই অবস্থান করে ; 
অতএব মোক্ষেও আত্মার জ্ঞান থাকিবে না। 
কোনটা সন্ত ? "কে বলিবে কোনটী সত্য? 
আমর! এই পধ্যস্ত বলিতে পারি যে এ বিবাদ 
যে কেবল ভারতীয় দর্শনেই সীমাবদ্ধ, ঠাহ! 
নহে। ইমুরোপে দেকাত+ (7975০81%63 ) 
বলেন, হামিল্টন্‌ ( চ81011607) ) বলেন যে 
স্বযুষ্তিতেও জ্ঞান থাকে । এই জ্ঞানের নান 
90০07501003 1861)0511780019026101, লীকৃ 
(1-০০/৩৯) বলেন, সালি 311) বলেন, জেমন্‌ 
(7৭79 ) বলেন, নুষুস্তিতে জ্ঞান থাকে না। 
প্রম।ণ শাক (10210) ৪ 
ভারতীয় প্রত্যেক দর্শনেরই একটা স্বতন্ত্র 
$ 
& 


বোস্ত দর্শন। 
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প্রমাণ বা তর্ক প্রকরণ আছে। উহার! 
তত্তদদর্শনের ভূমিকাস্ববূপ। বেদাস্তীয় তর্ক- 
,শান্তরকে অক্ষপাদীক তর্কশাস্ত্রের নিকট হাঁর 
মানিতে হইবে । আবার হ্যায়ের তর্কশান্ত্রও 
সাঞ্যতর্কশাস্ত্ের নিকট পরান । 

বেদাস্তে ছয়টা ধরল প্রমাণ মানা হইয়াছে । 
শ্রীম সুরেশ্বরাচার্য্যেধ কারিকা ইহার প্রমাঁণ। 
নৈয়ায়িক চারটা প্রমাণ মানেন। আমরা 
কিন্ত দেখিতে পাই যে বস্তত সাংখ্য কর্ধিত 
তিনটা প্রমাণ দ্বারাই বেদাস্তের সমস্ত কাজ 
চলিতে পাঁরে। বস্তত, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, 
কেবল মাত্র এই ছুইটা প্রমাণ দ্বারা যেরূপ ইয়ু- 
রোপের দর্শনশান্্র চলিতেছে, আমারের দর্শনও 
সেইরূপ চলিবে না কেন ? বৌদ্ধের! এবং বৈশে- 
ধিকেরা এই ছটা প্রমাণই মানিতেন+। 

নৈয়ায়িকেরা প্যায়বাঁক্যে” পীঁচটী অবয়ব 
মানেন । বেদান্তীরা মানেন তিনটা । এ বিষয়ে 
বেদাস্তীই যুক্তিযুক্ক পথ অবলম্বন করিয়াছেন । 
পরের নিকট কোনও সিদ্ধান্ত বুঝাইতেও প্রতিজ্ঞা 
হেতু উদাহরণ বা উদাহরণ উপনয় নিগম এই 
তিনটাই যথেষ্ট। ইয়ুরোপীয় দর্শন দেখুন । 

বেদান্তদর্শন (সুত্র, ভাষ্য, প্রকরণ গ্রস্থাদি ) 
উপনিষদের টীকা। অবশ্ত খুব উপাদেয় 
টাক! | এই টাকায় যে উপনিষদকে “প্রমাণ” 
বলিয়া ধরিবে, তাঁহাঁতে বিচিত্র ক্লি? কাজেই 
তিনটা প্রমাঁণ_ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব 
বেদাস্তফ্কে মানিতেই হইবে । অপর প্রমাঁণ- 
গুলি কেন মানা হইয়াছে,* ভাঁবিবার বিষয়। 
বৌধ হয়, বেদান্ত দর্শনের বা উপনিষন্নীমাংসার 
যখন প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল, তখন প্রমাগত্রয়- 
বাদী সাংখ্য ঝ৷ প্রমাঁণ*চতুষ্টয়বাদী নৈয়ারিকের 
ধাবি9্ভাব হয় নাই । পরে আমাদের সনাতিন 


1 
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নিয়মানুসারে, ম্যায় ও সাঙ্যের আবির্ভাবের 
পরেও, বেদাস্ত পুরাতন অনাবশ্তুক প্রমাণগুলি 
ছাঁড়িতে পারেন নাই। আমরা পুরা ছাড়িতে , 
অক্ষম । 

বেদান্তের মৃতে উপনিষদ সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ট প্রমাণ । যাহারা আগর 0০৮০1801917) 
প্রামাণ্য মানেন, তাহারা ঘকলেই একবাকো 
আগমকে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রনাণ বলিয়া মানিয় 
লইতে বাধ্য । কিন্ত এ বিষয়েও একটু রহস্ত 
ঘটিয়াছে। আগমের প্রক্কাত মত কি তাহাকিন্ধপে 
ঠিক করিব? তুমি 'আগম' পড়িয়া এককপ 
অর্থ করিলে) আমি মার একরূপ অর্থ 
করিলাম, ইহার কোঁনটী আগমের যথার্থ 
প্রতিপাগ্ঘ ? নৈয়ায়িক, সাথা, বৈদান্তিক, 
এবং বৈদান্তিকের মধ্যেও শ্রীমং শঙ্কর, শ্রীমং 
রামান্ুজ, শ্রীমৎ আনন্দ তীর্থ, শ্রীনৎ বিজ্ঞানভিক্ষু 
প্রভৃতি সকলেই আগমের প্রামাণা মানেন । 
কিন্ত প্রত্যেকেই বলেন যে, সাহার নিজকরিত 
অর্থই ঠিকৃণ অন্ঠান্ত অর্থ ঠিক নতে। কাজেই 
মুখে যিনি যাহাই বলুন না কেন, বস্বত যুক্তি 
প্রধান প্রমাণরূপে দীড়াইয়াছে। প্রথমে উপনিৰৎ 
পড়িয়া যুক্তদ্বারা তাঁহার র্থ ঠিক করিবে, 
পরে সেই অর্থই সত্মা বলিয়া গ্রহণ করিবে। 
ঈশ্বরতত্ব ও ব্রঙ্গাগুতন্ব (1100190খ 

2120. 0০091770190 )। 

বেদান্তী অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদে “্এক- 
মেবাদ্িতীয়ম্” এই সন্তই পরম সত্য" যদি 
এক ভিন্ন ছুই নাই'থাকে, তবে ঈশ্বরই বাকি 
আর সমস্ত জীবই বাকি? এই সহজ কথার 
জন্য, কি দেশীয় কি বিলাতী সমস্ত অদ্বৈন্তবাদীই 
নিরীশ্বর-বাদী বলিয়া অর্তিহিত হন । তাহাদের 
কথাটা এই ২. 


বঙ্দর্শন। 


অনীক ০০৩ সপ ও আনা ৯৯-৬০-৫৩৯০ জরা এরা কম এ ৪. পপ ৪৮ ৯৭ 


( [এম বর্ষ ফাল্ধুন, ১৩১ 


ুষ্টানের মতে, ঈশ্বর পরমি কট ত্র 
করিয়াছেন, এমন ক দেশও (42৪০০ ) সৃষ্টি 
করিয়াছেন। নৈয়ায়িকের মতে, কিন্তু ঈশ্বর 
কিছুই স্ষ্টি করেন নাই। তিনি একজন 
বড় ছুতোর বা মিস্ত্ি। 'যেমন ছুতোর লৌহ 
এবং কাঠ লইয়! তাহারই বিভিন্নরূপ বিষ্যাস- 
দ্বারা টেবল্‌, চেয়ার, নৌকা, ট্টামার প্রভৃতি 
তৈয়ার করে, তদ্দপ নৈয়ায়িকের ঈশ্ববও 
চারি প্রকার পরমাণু এবং দেশ ও কাঁল লইয়া 
এই ভৌতিক ক্রক্ষাণ্ডের স্পষ্ট করিয়াছেন। 

আনার, ৃষ্টানের আস্া স্ পদার্থ। পুং- 
শক্তি, এবং দ্রীণক্ির সন্মিলনকালে ঈশ্বর 
এক একটী নূতন আম্মা স্থাষ্টি করেন। 
নৈয়ায়িকের আাস্সা কিন্ত নিতা পদার্থ, ঈশ্বর 
তাহাকে সৃষ্ট করেন নাই। ঈশ্বরও যতদিন 
আছেন, জীবাস্মাও ততদিন আঁছেন। খৃষ্টানের 
মতে, ঈশ্বরের ক্ষমতা খুব বেশী--নৈয়ায়িক 
এবং ভারতীয় অন্যান্ত প্রীয় সকল দর্শনের 
মতেই ঈশ্বরের ক্ষমতা একটু কম। এইজন্য 
নৈয়ায়িক খৃষ্টানের নিকট নিরীম্বরবাদী বলিয়! 
বেদাস্তের ঈশ্বরের ক্ষমতা" এবং স্তাযের 





গণা। 

ঈশ্বরের ক্ষমতা প্রায় একরূপ4- 'এইজন্য 
আমবা নিরীশ্বর বলিয়া অভিযুক্ত । কিন্তু এ 
অভিযোগ তর্বসহ নহে। ঈশ্বর কি? আমর 


বলি, ধাভাকে উপাঁপনা করা যায়, যিনি 
উপাসনার ফল দিতে পারেন, যিনি সংসারের 
নিষন্তা তিনিই ঈশ্বর । এই লক্ষণক্রান্ত ঈশ্বর 
বেদান্থী মানেন। কিন্তু ঈশ্বরের সর্ব্বতোমুখী 
সর্বশক্রিমর্তী মানেন না। উহা কেহই 
মানেনা । * খুষ্টানের ইঈর্বরও এক এবুং এক. 
মিলাইয়! পাঁচ করিতে পারেন না। ইহাতে 
ডাছার সর্বরশক্তিমন্তার হানি না হইলে, জীবাদির 


একাদশ সংখ্যা । শু 


বেদান্ত দর্শন । 


৫৫৭ 





রা না হইলেই যে তাহার সর্বরশক্তিতে আঘাত 
লাগে একথা! আমরা স্বীকার করি না। আর 
আধুনিক 'পরমাণুর এবং শক্তির নিত্যতাবাদ 
(4092111)65 ৭৯৫ 112 7021515661100 ০1 
17206012170 09£0০ 9 প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক" 
িদধাস্তও আমাদেরই পক্ষে | 

অতএব বেদাস্তী ঈশ্বর মাঁনেন। ঈশর 
কর্মফলদাতা । তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি | 
তিনি করুণাময় । তিনি করুণাময় হইলেও 
সংসারে জরা, ব্যাধি, মৃত্ট্কূপ ছুঃখ থাকিতে 
পারে। কারণ, ঈশ্বর প্রাণি-কর্ম-সাপেক্ষ 
হর সৃষ্টি ্ররেন। আমি এজন্মে ঘেকুপ 
কাজ করিলাম, যেরূপ জ্ঞান অঙ্গন করিলাম, 


পরজন্মেওর “যথা প্রজ্ঞং যথা ক্র" হদতনূপ 
শরীব-সন্বদ্ধ লাভ করিব ইহাঁভেই সিদ্ধ 
হইতেছে যে জীব গননাদি। ঈশ্বর ভীবের জষ্টা 


নেন, নিয়ন্তামাত্র । 

বেদান্তের ব্রঙ্গাগু-সংস্থান পৌরাণিক | উহাতে 
কোনও বিশেষত্ব নাই | তবে এইটুকু বন্তবা 
যে,নক্ষত্র মওলে এবং মঙ্গল প্রতি গ্রহে €যে 
জীবসঞ্চার আৈ,একথা বেদাস্তী মানেন। এক- 
মাত্র পৃথিবীই যে জীক্কবর লীলাভূমি, তাহা নহে । 

 বেদান্তের স্ষ্টিরহন্তে কোনও বিশেষত্ব 
নাই।- ঈশ্বর পঞ্চ ভূতনথক সৃষ্টি পূর্বক, তাহার 
পর্ীকরণে পঞ্চমহাভূত স্থষটি “করিয়া তন্বারা 
টন প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন । এটী আমা- 
দের মোটা জড় বিজ্ঞানের ফল। পঞ্ধীকরণ' 
নকল আচার্য্যের সম্মত নহে। শ্রীমৎ বাচম্পতি 
ভামতীতে উহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। 
নরেখরের, পঞ্ধীকরণ বার্তিক প্রসিদ্ধ গ্রস্থ। 
রন হইতেছে যে, বাচল্পতি নুরেশ্বরের প্মবতার 
হইলে, এইরূপ বিরোধ হইল কেন ? 


প্রাক কণ্মপরিপাস্ববশাৎ পুনত্বম্‌ 
বাচস্পতিত্বমধিগম্য বন্থন্ধরায়াম্‌।: 
ভব্যাং বিধাস্যপিতমাং মম ভাঁষাটীক।ম্‌ 
আভূতসংগ্লব মধিক্ষিতি সা চ গ্রীয়াৎ॥ 
(সত্কৈপ শঙ্করজয়) 
অতএব মাধবের মতে, ভামতীতে এবং 
সরেতিরের গ্রন্থে ভেদথাঁক1 সম্ভব নহে। 
শিক্ষাতত্ব (41০91 16801011072) | ণ 
বেদান্ত গুরুমুখে শুনিয়া বুঝিতে হয়। উপনিষদ্‌ 
না পড়িলে ব্রন্গজ্ঞান জন্মিতে পারে না। গুরু- 
মুখে শুনিয়া, পরে মনন নিদিধ্যাসনাদি করিলে 
বঙ্গভ্ঞান তইবে। “আ, স্বপ্তে রামৃতেঃ কালং 
নর়েদ্‌ বেদান্তচিন্তরা । উপনিষদ না পড়িয়া 
শুধু যুক্িবলে অদ্বৈতে পহুহান অসস্তব। বিষয়ী 
এস বিষয়-জ্ঞতা এবং জ্ঞয়-_এতদুভয় 
“৭ জ্বানেরই ভেদসাত্র, এ তথা সুধু যুক্তিদ্বারা 
্পিত হইবার নহে। 
উপনিবদের শিক্ষাতত্ব বড় সুন্দর । আজ- 
কালকার কিগারগার্টেন খধিদের নসবিদিত 
ছিল না। ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতুকে তদীয় পিতা 
কিরূপে উপদেশ দিয়াছেন, একবার মনে করিয়া! 
দেখিলেই, একথা সহজে বুঝা যাইবে । খষি 
বলিলেন এক গ্লাস জলে একুটু লবণ ( অর্থাৎ 
এক চাক সৈন্দব ) মিশাও। পুত্র মিশাইল। 
ধধি জিজ্ঞাসা করিলেন,“এখন এ জবণ দেখি- 
তেছ কি?” পুল্র বলিলেন “না”। “মুখে 
দাও | পুল মুখে দিল । *খাধি বললেন, “কি 
বুঝিতিছ ?” “বুঝিতেছি যে ঈমস্ত জল লবণ- 
ময়”) এইরূপে খষি ব্রন্মের সর্বত্র সত্তার 


কথা বুঝাইীলেন। চর্মচক্ষুতে তাহাঁকে দেখিতে 


* পাই না সত্য, কিন্তু অন্তঃ উপায়ে, আধ্যাত্মিক 


আস্মবাদনে তাহাকে জানা যাইতে পান্ধর। খাষি 


[ ৭ম বর্ষ, ফাঙ্যন,১৩১৪ 


পি জপ পপি ০৯ পপ. 


লবণমিশ্রিত জলের কথা না বলিয়া, জলে হিসাবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে পরীথমে স্থাঁয 
লবণ মিশাইয়া দেখাইলেন। আবার একবার ভূমিকা, পরে সাঙ্যর্তুমিক! পরে বেদান্ত ভূমিকা। 


শ্বেতকেতুকে ১৫ দিন উপাঁস করিয়া বুঝিতে, এইরূপ করিয়া বেদাস্তের তত্ব বুঝাইবারঅবকাশ 
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হইয়াছিল যে, অন্ন না খাইলে বুদ্ধিবৃত্তি থাকে 
না। এইবপ প্রত্যক্ষাত্বক উপদেশ প্রণালীর 
অভাবে আমরা কেবল “পর্ব” পণ্ডিত হইতেছি। 
চক্ষু ও শ্রোত্রে কত প্রভেদ তাহা ধাষিরা জংনি- 
তেন। ইন্ত্র-প্রজাপতি-সংবাদে যেরূপ ইন্দ্রকে 
ব্রঙ্ষচধধ্য করিয়া, দর্পন দেখিয়া, দাড়ি গৌপ 
কামাইয়া, অলঙ্কার পরিয়া উপদেশ নিতে হইয়া- 
ছিল, সেরূপ উপদেশ লাভ ভিন্ন কি বস্ততত্ব 
অবগত হুওয়া যায় ? কিছুতেই না। 
ব্রহ্মবিদ্া (1১1601)11১:109) । 
বেদাস্তের ভিত্তি ব্রহ্ধবিদ্তা । বেদান্তের প্রতি- 
পাস্চধ আত্মার একত্ব। এ পধ্যন্ত আমর! 
অবান্তর বিষয় লইয়া বিব্রত ছিলাম । এখন 
বেদান্তর মুখ্য প্রতিপাগ্য বিষয়ে আলিয়া পহু- 
ছিলীম। বেদাস্ত বলেন-_ 
সত্যং ব্রহ্ম অগন্‌ মিথ্যা জীবে। ব্রক্গেব নাপরঃ। 

এই তথ্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য উপনিষংহইতে 
সংগৃহীত করিয়াছেন। কিন্তু মাধ্যমিক শৃন্য- 
বাঁদের সাহায্যব্যতীত এরূপ একত্ব আবিষ্কৃত 
হইতে পারে না। যেমন ইয়ুরোপে হিউম্‌ 
(13010৩) হইতে কান্ত, (7597) ও 
হেগেল (17951) এবং শেলিড, (51১611175), 
ঠিক সেইব্ধপ শৃন্তবাদীহইতে শঙ্কর ' মাধ্য- 
মিক সিদ্ধান্ত না বুঝিয়! বেদস্ত বুঝা যায় 'না। 
আবার সোত্রান্তিক বৈভাষিক না বুঝিয়া মার্য- 
মিকও বুঝা যায় না। * অদ্বৈতে পহুছিতে হইলে 
প্রথমে বাহার্থপ্রত্যক্ষত্ব, পরে বাহার্থানুমেযদ্ব, 
পরে বান্থার্ধাভাব, পরে*সর্ধবাভাব এই দার্শনিক 
মতচতুষটয়ের, স্বরূপ অগ্রে বুঝিতে হইবে। এই 


এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হইবে না বলিয়্ডহার প্রমাণো- 
পন্াসে ক্ষান্ত রহিলাম। বস্তত প্রমাণোপন্তাস 
অদ্বৈতৈ সম্ভব নহে। কিরূপে মানুষ ভাবিতে 
ভাবিতে হয় ক্রমে অদ্থৈতে ' নয় চার্বাকে পন্ছ- 
ছিতে বাধ্য হয়, তাহ! দেখানই দ্ার্শনিকের 
উদেন্তা। এখানে এইমাত্র বলিয়া বিরত হইব 
যে ব্রহ্মশব্টাতে জগতের প্রক্কৃতি বা উপাদান 
কারণ বুঝার । ব্রহ্ম কথাটার অর্থ "জগতের 
মূলজিনিস্‌।” এই ব্রঙ্ষকি? সাধ্য বলেন 
সন্ব র্জ ও তন -এই ত্রিগুণাত্মক- জড় 
প্রধান বা প্রকৃতিই ব্রহ্ম । বেদান্তী বলেন 
স্থির সংবিদ বা জ্ঞানই ত্রহ্ধ। এই জ্ঞানই 
জগতের একমাত্র পারমার্থিকং সত্য । আর যা 
কিছু সব মিথ্যা । পরিদৃশ্তমান জগৎ শশবিষাণ- 
বৎ একান্ত অসৎ নহে। উহ মিথ্যা অথাং 
ব্যবহারিক ভাবে সৎ, কিন্তু পারমার্থক ভাবে 
অসং। সংসার একটা দীর্ঘ স্বপ্র। স্বপ্পা 
বস্থায় যেরূপ স্বপ্রদৃষ্ বস্তগুলিকে সৎ বলিয়া 
বোধ হয়, কেবল স্বপ্রাব্মানেই, উহাদের 
অগ্ত্যতা নিদ্ধীরিত হইয়া! থাকে, প্রপঞ্চ- 
সক্ষন্ধে ঠিক তাই। যতক্ষণ অজ্ঞান-স্বপ্, 
ততক্ষণ ভেদজ্ঞীন। জ্ঞান হইলেই অছ্বৈত। তাই 
মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন প্দীর্ঘন্বপ্প ইদং জগৎ।” 
*. বেদান্তবিষয়ে বলিতে গিয়া কেবল 
শাক্করদর্শনেরই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি। 
কিন্ত বেদা্ত মাত্র শাস্করদর্শন নহে। মূল 
বেদাত্ত বা উপনিষদ্‌ হইতে গৃহীত রামাহুজদর্শন, 
, মাধ্বদর্শ্ন, শৈবদর্শন গ্রভৃতিও বেদান্ত । উহার! 
শান্করদর্শনহইতে কোন কোন বিষয়ে ভিন 


একাদশ সংখ্যা । ]. 


ইত্যাদি অবুশ্থ জ্ঞাতব্য নিযাতিঃও এখানে উপে- 
ক্ষিত হইয়াছে ।: শঙ্করের পূর্বেও বিশিষ্টাদ্বৈত- 
বাদ ছিল এন্পপ মনে করার যথেষ্ট কারণ 


_ রাইবনীহুর্গ 


৫৫০) 


রামানুজ একটু ইৈত মানিয়াছেন। 'আননদ- 


তীর্থ “প্রপধেশ ভেদপঞ্চকঃ” বলিয়া বেদাস্তের 
অদবৈতবাঁদের অবনতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া- 


আছে,। শাক্ষবৃদর্শন পূর্ণমাত্রায় অদ্বৈত। 'ছেন। 
জীবনমালি, বেদাস্ততীর্থ। 
রাইবনীছুর্গ। 
[ এতিহাসিক উপন্যাস ] এ 


চতুশ্চন্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 

বনমধ্যে সুই পাঠান সৈনিক কঙ্ঈজন চারিদিকে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটনাবলীর খবর লইতেস্থিল | 
যে ব্যক্তি নদীতীরে কুমার এবং বিষুণ তে ওয়া 
রির অনুনরণ করিরছিল, সে তাহাদের কথা- 
বার্তা কিছু বুঝিতে প্রারিল না । কিন্ত দেখিল 
পদাঙ্কনারায়ণ ঘোড়া হইতে অবতরণ করিরা 
নদীগর্ভে অন্তহিত হইলেন। হিন্দু বালকটা 
পাঠান সেনার কবলমুক্ত হওয়ার জঙ্তাই যে 
তেমন হুঃসাহসের কাজ করিয়া ফেলিল, ইহাতে 
খা সাহেরের সন্দেহমাত্র রহিল না। বিষুণ 
তেওয়ারি ফিরিয়া গেলে সে কুমারের অশ্বটা 
“হস্তগত করিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিল .এবং 
. দলের লোকের কাছে প্রত্যাবর্তন করিল ॥ 

সেই পঞ্চদশ পাঠান স্সৈম্ঠের ভিতর ঘোড়- 
সওয়ার কেহ ছিল না--সকলেই পদ্দাতিক। 
ঘোড়াটি পাইয়া তাহারা ভাবিল শিবা প্রসন্ন 
দানের পরিবারবর্গ মধ্যে কাহাকেও গ্রেফ্তারির 
কোন হুকুম কেহ তাহাদিগকে দেয় নাই, তাহা 
করিলে "বিষম একট! জবাবদিহি তাহাদের 
ঘাড়ে পড়িবে। অথচ দাসজীর জেনানাকে 
হাতে পাইয়। ছাড়িয়া দেওয়াটীও ভারি বেয়া- 


কুবির কাজ। তাঁর চেয়ে এই ঘোড়াটার সও- 
মার হইয়া কেহ কেন মনসব্দার খাঁর সঙ্গে 
মোলাঁকাৎ করিয়া আস্ুক না? লহমায় যাবে 
লহ্মার আসিবে । এই পরামর্শ প্রথমে যাহার 
মুখে শোনা গিরাছিল, সকলে তাহার আকেলের 
তারিফ করিয়া তাহাঁকেই রাঁজ-ঘাটে রওন৷ 
করিল। 

এই অশ্বারোহী অর্ধপথ অতিক্রম করিতে 
না করিতে কল্যাণপগা শত ঘোঁড়সওয়ার শীর্ষে 
আসিয়া পড়িলেন। দুর হইতে "আলোক ও 
প্দ-শব্ধ অনুভব করিয়া পাঠান সৈনিক বৃষ্ষান্ত- 
রালে লুক্কার়িত হইল বটে, কিন্ত কুমারের প্ররিম্ 
ঘোটকটা তাহাতে বাদ সাধিল। সে বার্মার 
আহ্লাদ-স্চক উচ্চ হেষারবে দিগন্ত প্রতি 
ধ্বনিত করিয়া তুলিল-_অনেক চেষ্টা করিয়াও 
খা সাহেব জানোয়ালটাকে থামাঁইতে পারিলেন 
না। বন্টাগর্জনের ধ্বনিতে আর বড় কিছু 
মুম্পষ্ট শোনা যাইতেছি্ী না । কিন্তু কল্যাণ- 
পার চারিদিকে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি এবং শ্রবণ- 
শক্তিও তুল্যব্বপে স্ৃতীক্ষ। তিনি সেই হ্যাঁ" 
রবে অদূরে শক্রসেন! সমাবেশের আশঙ্কা করিয়া 


, বিপদের জন্ত প্রস্তর্ত হইতে সৈম্তগণকে সঙ্কেত 


৫৬০ 


কা সত 


' করিলেন। তাঁহার তৃর্য্যনিনাদে আদিষ্ট হইয়া 
পশ্চাতের দশজন সৈম্ত তোড়া ছুটাইয়! অগ্রসর 
হইল। ততক্ষণ খাঁ-জি উচ্ছঙ্খল বাহনটাকে 
ছায়া-সম্কুল বৃহৎ বৃক্ষমূলে বাধিয়া নিজে তাহাতে 
উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন 
না। অগ্রবর্তী সেনা কয়জন তাহাকে ঘিরিয়া 
বাঁধিয়া ফেলিল এবং কুমার সাহেবের ঘোড়া 
চিনিয়া চোর মনে করিয়া বেচারিকে সকলেই 
যথেচ্ছ কশাঘাত করিল। দেখিতে দেখিতে 
পণ্ডাজীও সসৈন্তে পৌছিলেন। 

তিনি সেই প্রহারে জর্জরিত পাঠান 
পদ্দাতিককে ছুই চারিটা প্রশ্ন করিয়াই তাহার 
সঙ্গীদের অবস্থা বুঝিয়া লইলেন। তারপর 
পদাঙ্ক নারায়ণের অশ্বসহ দুইজন ঘোড়সওয়ারের 
জিম্বায় তাহাকে রাঁজঘাটে রওনা করিয়া অবি- 
লম্বে বনপথের অদূরে উপস্থিত হইলেন। 

তখন ভারি একটা গোলমাল উপস্থিত 
হইল। লুকায়িত পাঠানসেনা কয়জন 
অলক্ষ্যে সৌদামিনী দেবীর অনুসরণ করিতে- 
ছিল, অকণ্মাৎ কল্যাণপগ্ডার নেতৃত্বাদীনে 


তত সৈম্ভত আসিয়া পড়ায় তাহারা ছত্রভঙ্গ 
হুইয়া পলায়নপর হইল। ইাঁতে কাঁনন- 


ভলের শু পত্ররাশি তাহাদের পদশবে! মুখরিত 
হইয়া উঠিল। সুযোগ বুঝিয়া দাসমহাঁশয়ের 
লাঠিয়ালের ভিতর কয়জন হল্লা করিয়া তাহাঁদের 
পশ্চাংবর্তী হুইন্ল। তাহার উপর বিপদ আশঙ্কা 
করিয়া বিষুধ তেওয়ারি ঘোড়া ছুটাইয়া আসান্ডে 


বনপথ আরো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল 1: 
. অর্থ্য "তাহাকে অর্পণ করিতেন। 


. পঞ্চচন্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
এইপানে নদীর বাক রাজঘাট অভিমুখী হওয়ায় 
বন্তাগঞ্জান ভীষণতর গুনাইভেছিল ৷ কিন্ত 


ব্জগদর্শন। 


পলিপ 78572 3 ৯ 


[৭ম বধ, ফাল্গুন, ১৩১৪ 








পশ্চান্ধাবনের  লপট। শববরাজি একেরারে নিম 
জ্জিত হয় নাই. ॥গুনিয়া কল্যাণপণ্ডা তৃ্্য- 
ধ্বনি করিলেন। বৃহৎ অজগরবৎ সেই শত 


' সেনা দেখিতে দেখিতে তাহ্ঠ্ন নেতৃত্বা্ধীনে 


শীল আলোকে উদ্ভাসিত কপাণধারিণী মাতৃ- 
মুন্তির সমীপবত্তী হইল। " 

দেখিয়া অগ্রবস্তী বিষুণ তেওয়ারি কুমারকে 
নিরাপদ জানিয়া জয়োল্লাসধবনি করিল । ইঙ্গিতে 
কত্রী ঠাকুরাণীকে সাবধান করিয়া! দিবার 
উদ্দেশ্তে বাহকদের বলিল, “মাকে জানাও, 
সসৈন্তে স্বয়ং পঙাজী উপস্থিত। কুমার সময় 

ক্ষেপ জন্য বন্যাত্োতে ভাসিয়! গিয়। তাহাকে 

পাঠাইয়! দিয়াছেন, আর কোন ভয় নাই !” 
*পছু তাহার জন্য ততটা বিপদ আলিঙ্গন করি- 
য়াছে শুনিয়া শ্নেহে অভিমানে গৌরবে সৌদা- 
মিনার বুক পুরিয়া উঠিল। 

তিনি তরবারি অবনত করিলেন বটে, 
কিন্ত লজ্জায় অধোবদন হইলেন না। পূর্বেই 
ব্লিয়াছি “ঘর হৈতে আর্গিনা বিদেশ”__ এই 
যে এদেশীয় যাবনিক আদর্শ মুললমান 
রাজত্বের সময় হইতে লঙব্ধপ্রতিষ্ঠ* হইয়াছে, 
সৌদামিনী দেবীর শিক্ষারদীক্ষা! ঘটনাধীনে 
ঠিক সে পথে পরিচালিত হয় নাই। স্বামী 
ছাড়া সকল পুরুষকেই তিনি সন্তানবৎ জ্ঞান 
করিতে শিথিয়াছিত্ছিন এবং পরিচিত সকলেই 
তাহাকে মা বলিয়া ডাকিত। দাসমহাশয়ের 
নিতান্ত মন্তরঙ্গ সমবয়স্ক বন্ধুরাও তাহার মাই- 
ভাবে মুদ্ধ হুইয়া সে সম্মান ও বাৎসল্যের 
তিনিও 
অর্ধাবগুষ্টিতা হইয়া তাহাদের সকলেরই পগুখীন 
হইতেন এবং আবশ্বকমত কথাবার্তা বলিতে 


ভাহাতে সেই ক্ষুদ্র বনান্তবর্তী কলরব এবং 'সক্কোচবোধ করিতেন না। 


একাদশ সংখ্যা ।] " 


দেবৌপহারের ক্রমোতকর্ষ। 
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লিলি হুটসতর 

স্বয়ং ইল্যাণপণ্ডা দাসমহাঁশয়ের এই 
সুহাশ্রেধীর অন্তর্গত। তিনি শেষোক্তের 
চেয়ে. বয়সে কিছু ৰড়, এজন্য অশ্ব হইতে অব- 
তীর্ণ হইয়া! সৌফামিনীর নিকটবর্তী হইলে 


তাহার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম লাভ করিলেন। 


গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন “মা, তোমায় কি বলিয়া 
আনীর্বাদ করিব? আঁজ তোমার ছুর্গতিহারিণী 
ূর্ধি দেখিয়া 'আমি জগন্মাতার সাক্ষাংকার 
লা করিয়াছি। তুমি মামার কল্যাণীয়া 
হইম়াও আজ পৃজনীঘা। তুমি সুধু শব 
এবং পিহ্কৃল পবিত্র কর নাই-_সমস্ত পুরুষো- 
ত্বম ক্ষেত্র জোমার কার্ম্যে আজ ধয হয়েছে! 
জগন্নাথ তোমায় সর্বস্ুথভাগিনী করুন ।” 
কাননতল ধ্বনিত প্রতিধবনিত করিয়া জযেলাস 
নিনাদিত হইল-_"জয় মা ভবানীর জন"! 


দেবোপহারের 


সক পাকার 


পূর্বে বলা হইয়াছে মানবের যে সকল বস্ত 
প্রিয় বা অগ্রিয, তাহারা কল্পনা করিয়া 
রইয়াছেন, দেবতার পক্ষেও তাহা প্রিয়, "বা 
অপ্রিয় হইবে । এই অন্ুর্সারে, যে সকল 
জাতির মধো নরমাংস ভক্ষণ গ্রচলিত ছিল, 
বা যাহারা তাহাকে অতি উপাদেয় খাগ্ছের' 
মধ্যে গণ্য করিত, তাহাদের সম্বন্ধে দেবতাকে 
নরবলি প্রন্টুন অতি শ্বাভাবিক। 

প্রশান্ত মহাসাগরের কোন' কোন দ্বীপের 
অধিবাসিগণের মধ্যে নরম্াংস ভক্ষণ প্রচলিত * 
ছিল। আফ্রিকার নিরক্ষদেশবর্তী কোন 


কল্যাণপণ্ড তারপর বুলিলেন_-“মা এখন 
পালকীতে উঠ! তোমার স্বামী নিরাঁপদে 
রাজঘাটে আছেন, রাজকুমারও নিরাপদ্দে 
সেখানে পৌছিয়াছেন ! চল তোমায় সসৈন্ঠে-. 

আমি উমাপুরে পৌঁছাইয়া আল্লি!” 
বিষুণ তেওয়ারিষ্ক ডাঁকাইয়া তখন কর্ত্রী 
পণ্ডামহাঁশয়কে বলাইলেন যে তিনি এখন 
বাড়ী না ফিবিয়া একবার বনকুঞ্জে যাবেন! 
পদকে সেখানে আনিবাঁর জন্য এখনই ধোঁড়- 
সণয়ার রওনা করা হউক! কল্যাণপণ্ডা 
চক্ষু মুছিয়া বলিলেন-__“বুঝেছি মা, রাণী কৃষঃ 
প্রিয়ার সর্বস্ববনকে একবার তাহার কোলে 
ন| দেখিয়া তুমি গৃহে ফিরিতে পারিতেছ না !” 
অশ্বারোহী দুইজন তৎক্ষণাৎ রাঁজঘাটের দিকে 

ধাবিত হইল। রর 
শীত্রীশচন্দ্র মজুমদার | 


ক্রমোতকর্ষ | 





কোন জাতি মন্ুযোর কাচা মাংস, কোন 
কোন জাতি বা এ দগ্ধ মাংস ভক্ষণ করিতে 
ভালৰাদিত। মঙ্গলীয়গণ 
ভিনিগারে নিমগ্ন মন্ুয্যু-কর্ণকে তি সুস্থাছ 
থাস্ত, মনে করিত। মধ্যযুগের জাপান, ও 
চীনের পূর্ব দক্ষিণ অধিবাসী কোন কোন 
জাতি যুদ্ধপ্রাপ্ত বন্দিগণের রক্ত পান করিত, 
ও মীংস ভক্ষণ করিত এইরূপ ভাতার, 
তর্ক, তিক্ত, জাবা, সুমাত্রা ও আন্দামান 
প্রভৃতির অধিবাসীরা নরমাংসে পরিচিত 
ছিল। 
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চি, 


তারতবর্ষে নরমাংস ভক্ষণ একেবারেই 
ছিল না, তাহ! বলিতে পারা যার না। 


্রী্ীয় ৬ শতান্বীর পূর্বে সংস্কত সাহিত্যে, 


নরমাংস ভক্ষণের উল্লেখ আছে। দণ্তীর 
পুর্ববর্তী গুণাঢাক্কত পিশাচভাষাময় বৃহৎ- 
কথার সংস্কৃত অন্কুবাদ 4 কথাসরিৎ সাগরে 
ডাঁকিনী মন্ত্রসদ্ধির জনা নরমাংসদ ওক্ষণ 
বণিত আছে।* দর্ডিকৃত দশকুমার-চরিতে 
হুভিকবশতঃ মনুষ্যমাংস ভোজন লিখিত দেখা 
যায় । 1+ কিন্তু অতি প্রাচীন সময়ে নরমাংস 
ভক্ষণ প্রচলিত ছিল, এ বিষয়ে কোন 
প্রমাণ দেখা যায় না। বৈদিক আর্ধ্গ্রস্থে 
ইহার সন্ুকূলে এ পর্যাস্ত কিছুই দেখি নাই। 
আদিম-জাতিগপের মধ্যে ছিল কিন, তাহাও 
বলিবার উপায় নাই। আমরা ভারতীয় 
আর্ধযগণের কথাই বলিতেছি, অতএব আঙ্গিম 
জাতির মধ্যে তাহার সন্তাব-অসস্ভাব বিচার 
করিয়া এখানে কোন লাভ নাই। যে 
আর্ষ্যরা . এরূপ পুরুষমেধের ন্ুগ্রতিষ্টিত 
বিধান লিপিবদ্ধ করিয়া গিক্াছেন, তাহারা 
প্রথমে কিরূপে এ ভাব গ্রহণ করিলেন, 
ইহাই বিচার্য্য। 

পরবন্তী সময়ে তান্িক অনুষ্ঠানে, বা 
হুতিক্ষ সময়ে যে নরমাংস ভোজনের 'কথা 
জানিতে পাৰু! বার, তাহা দ্বারা সহস্র সহ বৎসর 


"৮ শী পপর পন কাপ কাাপি পপ শাটার শিপ পা ৩৭ * পপরক তাপ 


[ ণম' বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩১৪ 





পূর্ব্বের নরবলির মূল নির্দেশ কর! ঠিক হয়, মা। 
যদি সেই বৈদিক সময় হইতে বরাধর.নরমাংস 
ভোজনের প্রমাণ পাওয়া যাইত, তবে আমর! 
তাহ! অনিচ্ছাসত্বেও স্বীকার্ন করিতে,. বাধ্য 


'হুইভাম। কিন্তু বস্ততত্ব তাহা বলিতেছে না। 


অতএব আমাদিগকে তজ্জন্ত অপর কোন 
কোন কারণ অনুসন্ধান করিতে হুইবে। এ 
কথা যেমন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, সেইব্প অন্তান্ত 
স্বানেও, যেখানে নরমাংস-ভোজন প্রচলিত 
ছিল না। 

আমব1 দেখিতে পাই, বৈদিক সময়ে 
বৈদিক কবিগণের দেবতার গ্রুতি দৃঢ়তর 
বিশ্বাস উৎপর হুইয়াছে, এবং তাহারা সেই 
দেবতার অনুগ্রহ লাভ-প্রত্যাশায় নিরন্তর 
স্ততি করিতেছেন, ও বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত আছেন ইহা অতান্থ 
নৈসর্গিক যে, আশ্রয়প্রদ মহান ব্যকির 
সম্পূর্ণ অধীন না হইলে, তীহার উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর না করিলে, তাহাকে নিজের মনঃপ্রাণ 
শরীরে সেবা! না করিলে, এক কথার তাহার 
নিকটে নিজকে সম্পূর্ণভাবে *:সমর্পণ না 
করিলে, তত আশ্রয়দাতার বখার্থ প্রচুর 
অঞ্নুগ্রহ লাভ করা যায় না। দেব উপাসনার 
ইহই ' নিয়ম যে, ভীহার নিকটে নিঞের 
মনঃপ্রাণ-শরীর সমভ্তই উৎসর্গ করা। বোধ 


& *"উম। নুমাংপাশনজ]| ডাকি নীমন্তরদিদ্ধয়ঃ |" 
“অভিবিচা চ সা মহাং তাংস্তান্‌ নন নিজ।ন্‌ দদৌ। 
তক্ষপায় নৃমাংসঞ্চ দেবার্চনবলীকৃতম্‌ ৪” 

'আন্তমন্ত্রণ! তু মহা মাংস! শ্চ তৎক্ষণম্‌।” 
“তক্ষিতাত্তত্ব চাস্মাতিঃ সমেত্য বছবো! নয়া । 


রষ্টবা--২৫, ১৮২--১৮৩ ) ২৬, ১৩১ ২। 


লাবাণকলব্বকঃ ৬ তরঙ্গঃ (আঃ ২০), ১০৬, ১১১,১১৪ জোক । 


1 “ত এত গৃহপতয়ং সর্বাধানানিচঃুপবুগা জীৰিকং, গবলগণং, গবাং হখং, দাসীদালজনস্‌। অপত্যানি, 


জোউমধ্যমতধেয চ কমেণ তক্ষবিদ্ব। কনিষ্উভাধা। ধুমিনী স্বো ভঙ্ষলীয়েতি সঙকমান্‌ রং উঠঃ,.১৮৪ পৃ, ( 


(নিঃসাঃ) 
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কও ্স্পপথ জট পট». 


হর, এই 'মিছান্‌ ভাবেই অঙ্প্রাণিত হইয়া 
তাহার! দেবতার উদ্দেশে আত্মাকে উৎসর্গ 
করিতেন, নিজেক শরীরকে সমর্পন করিতেন ) 
দেবতার নিকট নিজেই নিজকে বঙ্গ 
প্রদান করিতেন ।' এইভাব ভারতের 
পরবর্তী সাহিত্যসমৃহের মধ্যেও চলিয় 
আনিরাছে । স্থরথ রাজা নদীপুলিনে 
ভগবতীর মহীক্বসী মুর্তি নির্মাণ করিয়া! নিজের 
শরীররক্ত দ্বার! পূজা! করিয়াছিলেন । দশানন 
নিজের সমস্ত আননই ছেদন করিয়া মহেশ্বরের 
পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দির্াছিলেন। এ সব 
কথা স্ুগ্তসিদ্ধ; এবং এতাঁদুশ অন্যান্ত 
কথারও অসঙ্ভাব নাই। তাহার পর, 
প্রায়োপবেশন, ভৃগুপতন, মহাপ্রস্থান, 
সমুদ্র প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনাও এ কথারই 
সমর্থন করিতেছে । তপত্তা ও কৃচ্ছ সান্তপন্যাদি 
ব্রতদ্ধারা শরীর শোষণ ইন্ছ্রির নিগ্রহাদির 
উপকার করে, কিন্ত ষে যে কঠোর কঠোর 
তপস্তার কথা আমাদের শাঙ্ীয় গ্রন্থে শুনিতে 
পাই, তাহার দ্বার! ইউত্দ্রিয় কর্ম্োভিতভাবে 
নিগৃহীত নাইকা, চিরকালের জন্ নিগৃহীত 
হইয়! যায়! তর্থবান্‌ বপিয়াছেন__ 

ৃ্‌ “নাত্াশ্বহম্ত যোখোহ সত 

ন চৈকাস্তমনগ্বত: ৷ ৪ 


ভি শি পিশপপসপাসপ 
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ন চাতি স্বপ্নশীলম্ত 

জাগ্রতে! নৈব চার্জুন ॥ 
যুক্তাহারবিহারন্ত যুক্তচেষ্টন্য কর্পা্থ 
ুক্তত্বপ্র।ববোধন্ত যোগে! ভবতি দুঃখহ| ৪” 


ভগবানের আমুকৃল্য লাভের জন্ত শ্রীরপাঁত 
করাই প্র সব কষ্ঠার-তপন্তার উদ্দেস্ত। * 
বুদ্ধ£দব 'তাহার নিক্ষলতা উপলব্ধি করিয়াই 
তাহার ধন্মচত্রপ্রবর্তনে “মধ্যম! প্রতিপদ” 
ব! মধ্যপখের আবিষ্কার করেন। পপ 

পরবর্তী কালের এই ভাব দেখিয়া পূর্ববর্তী 
কালেও এইবপ হইয়া থাকিবে বলিয়া আমরা 
কেবল অনুমান করিয়া লইতেছি না; বৈদিক 
সাহিত্যের বহুস্থানে ইহার সমর্থনোচিত 
বাক্যাবলী দেখিতে পাওয়! যায়। 

তৈত্তিরীয় সংহিতার একটি আখ্যায়িকায় 
আছে-স্থট্টির পূর্বে কেবল প্রজাপতি 
ছিলেন। তিনি প্রজা ও পপ্তস্থ্টি করিবার 
ইচ্ছায় নিজের বপাকে ; উদ্ধৃত করিয়া 
অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন ও তাহা! 
অমিতে নিক্ষেপ করেন। তাহা হইতে 
“ভুপর” ( শৃঙ্গরহিত ) অজ উৎপন্ন হয়। 

শতপথ ব্রাহ্গণের এক আখ্যায়িকায় £ 


আছে-্বয়স্ূ ব্রহ্মা তপস্যা করিতেছিলেন, 


তিনি , দেখিলেন__তপন্তায় অনস্তত্ব লাভ 


“ জ্রইুব/--অশান্ত্রবিহিতং ঘোরং তপান্তে «যে তপো জনাঃ। 
দন্ভাহস্কার সংযুক্ত কামরাগ্বলাক্ষিতাঃ। 
কর্ণযস্ত: শরীরস্থং ভূতগ্রাম মচেতসঃ | 


ঁ ২.১,১.৪, 
শে 


মাকৈবান্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধ)াস্থর নিশ্চয়ান্‌।” 


1 বপা উদরস্থ পদার্থবিশেষ |, চয়কসংহিতায় ( শারীর স্থান, তৃতীয় অধ্যাল়ে ) ত্বক, লৌছিত, মাংস ইত্যাদি 
ধাতুর সহিত ইহাঁফে পাঠ কর! হইয়াছে । সারণ বলেন ইহার আকা বন্ধের ন্যায়। তৈ.স. ২.১.১.৪$ তরে 


ব্রাহ্মণ । ২.২, 
$ ১৩,৭,১.১, 


৫৬৪ 


শা 


নিঞ্কেই, এবং নিজের নিকটে ভূতসমূহকে 
হোম করিব। তিনি এইরূপে কার্য করিয়! 
সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ঠতা, স্বারাজ্য ও আধিপত্য 
লাঁত করিক্লাছিলেন। 

এসকল কথা যে অত্যন্ত অদ্তুত, এবং 
সর্বপ্রকারে অবিশ্বন্ত, “তাহা আজকাল 
আমরা যেমন বলিব, আমাদের পূর্বপুরুষগণ ও 
তেমসি বলিয়া গিয়াছেন। শ্বকীয় প্রতিপাস্ত 
বিষয়ে এই সকল “কথার যে কোন প্রামাণ্য 
নাই, তাহা মীমাংসা! দর্শনকার স্পষ্টতঃ ও 
যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক বলিয়া গিয়াছেন। জিন্ঞান্থ 
পাঠকের! মীমাংসাদর্শনের অর্থবাদাধিক রণ 
শীবরভাধ্যাদির ধা সহিত আলোচনা! করিয়া 
দেখিতে পাঁরেন। 

এই সকল আখ্যাক্িকার কোন গ্রামাণা 
ন|। থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে যে তদানীন্তন 
মানব সমাজের হদয়ভাব নিগুঢ় রহিয়াছে, 
তাহা আমবা *অবাধে গ্রহণ করিতে পারি। 
যজ্তে তাহারা আক্বোৎসর্গ করার ভাব হৃদয়ে 
পোষণ করিতেন, ইহা এ আখ্যারিক! হইতে 
পাওয়া যাইতে পারে । আমরা ইহার পরেই 
যাহা আলোচনা! কৃরিতে যাইতেছি, তাহা 
দ্বারাও আমাদের এই কথ| সমধিত 'হইতে 
পারিবে। « 


বঙ্গদর্শন । 


হয় না, অতএব আমি, ভূত সমূহের নিকট 


ূ [ ৭ম বর্ধ, ফাল্গুন, ১৩১৪ 

কার্যে প্রতিনিধিনিয়োগ সনাতন প্ধ্যবহীর,। 
নিজে কোন কার্যা" করিতে না পারিলে, 
, আর একজনকে নিজের পদে, স্থাপন করিয়। 
প্র কার্ধ্য সম্পাদন কর! হুর! থাকে। 
এই প্রথাকে অন্থমরণ করিয়া হৃদয়ে এই ভাব 
পোষণ করিয়া প্রাচীনগণ যখন দেবসমীপে, 
ভক্তি-হ্বাস-হেতু বা. অপর কোন কারণে 
নিজ্ঞকে উৎসর্গ করিতে সমর্থ হইলেন না, 
তখন অপর লোককে সংগ্রহ করিয়! সেই 
অধন্যকে বলিপ্রদান করিতে লাগিলেন। 
এই হতভাগাদের সংগ্রহ হইত তাহাদের 
অভিভাবককে অর্থ প্রদানপূর্্ক ক্রয় 
করিয়া। * এইরূপ আমরা এ্রতরের ত্রাঙ্মণে ৷ 
দেখিতে পাই-_নিরপত্য হরিশ্চন্ত্র অপত্য- 
কামনায় বরুণের নিকেট ভাবী পুত্রের দ্বার! 
তীহার যাগ করিবার মাঁনসির্ক করিয়া যখন 
উৎপন্ন রোহিত নামক: পুজের দ্বারা বরুণের 
যাগ করিতে পাঁরিলেন না, তখন রোহিত 
নিজের পরিবর্তে কুলিশ কঠোর হৃদয়ে অপত্য- 
ন্গেহবিরহিত অঙীগর্ের নিকট হইতে 
শত-গোঁমূল্যে শুনঃশেপকে ক্রয় করিয়া 
আনদন পূর্বক পিতাকে অর্পপ কনে, পিতাঁও 
তাহার দ্বারা বরুণেব ঘাগ আরস্ত করিলেন। 
বরুণ ইহাতে, আনন্দিত হইয়া বলিলেন_ 
পভৃয়ান্‌ বৈ ব্রদ্ষিণঃ ক্ষত্রিয়াৎ।” অর্থাং 


* “তদৈক্ষত ন তে তপসানস্থমন্তি হস্তাহং ভুতেদাক্মানং নুহবানি, মা চাক্সানীতি। তসর্বেযু 
ভূতেহাত্বানং হস্ব! ভূতানি চাজুনি সর্ব্েষাং ভূতানাং শৈষ্ঠাং হ্বারাল্লামাধিপতাং পর্যোৎ... 


তুজনীয়ঃ__“ভেভ্যঃ টিিগত প্রদদে, যঝ্তো ছৈবা মাস... 


প্রতিমামস্থজত যদান্ঞং.. রর 


।* স দেবেস্টয মারা প্রাণয়। ছি 


শঙ প্থতরক্ষণ ১১.১.৮.৩, 


১ম অধ্যায়, ওর পা্ছ। 


1 “বহ্মণং কষতিযং বা সহরেণ শতাধেনাব্ীয় গর ংসরায়োংস্তি।"-_শাখাঁ়ন দিয়া ১৬:১১:১০, 


8 ৩.৭, * 


একাদশ সংখ্যা ১] 


তৌমারক্ষুর ক্ষত্রিয় রোহিত অপেক্ষা এই 
াঙ্গণ গুনঃশেপ অধিকতরু--আমার প্রিয়তর ! 

এইক্ূপে ভারতবর্ষে প্রতিনিধিনিয়োগ 
করিয়া যেমন*ন্জ্লবলি চলিতে লাগিল, দেশী- 
স্তরেও সেইক্প হইয়াছিল! দেবতার নিকটে 
নিজের প্রাণ বিসর্জন ধখন কর্তব্য বলিয়া! মনে 
হইত, তখন প্রতিনিধিদ্বারাই চলিয়া যাইত। 
এজন্ত গ্সেহসর্ধস্ব পুত্রকেও দ্বিখগ্ডিত দেখিতে 
কেহ কুষ্ঠিত হইত না। ত্রয়োদশ হইতে যোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যে পেরুপ্রদেশে একদল শাসক 
(11705) ছিলেন। তীাহীদের মধ্যে যখন 
কোন শ্্রেষটব্যক্তি ছুঃসাধ্য ধোগে আন্রান্ত 
হইতেন, তখন দেবতার নিকটে আরোগ্য 
প্রার্থনা করিয়া নিজ পুত্রকে বলিদান করি- 
তেন। নরওয়ে দেশের পৌরাণিক গল্পে 
দেখ! যায় রাজা 0৫7. নিজের দীর্ঘজীবন 
প্রার্থনা করিয়া প্রধান দেবতা 0৭17এর 
নিকটে উপযুঠপরি নয় পুত্রকে বলিপ্রদান 
করেন! | 

এইপ্রকারে মানুষের প্রতিনিধি মানুষ 
সংগ্রহ করিয়া মন্ুয্যবধ সমাজে চলিতে 
থাকিলে, ক্রমে ক্রমে এ প্রতিনিধিত্ব মনুষ্য- 
স্বন্ধ হইতে উত্বাপিত হইয়! পশুস্কদ্ধে স্থাপিত 


. দেবোপহারের ক্রমোতকর্ষ। 


৫৬৫ 


হইল। যে সময়ে দেবতার নিকটে নিজকে' 
অর্পণ করিতে হইত, “তখন দুর্লভ মনুষ্য সংগ্র- 
হের দায় হইতে তাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিয়! 


অনায়াসেই সেই স্থানে পণ ,দিয়াই কাজ 


চাঁলাইতে লাগিলেন। মন্থুত্যবধের কঠোরতা 
ও পৈশাচিকতা এরু দিকে,ও তাহার ছূর্লভত্ব 
অপুর দিকে মনুয্যবধের ক্রমশঃ বিলয়প্রাপ্তির 
কারণ হইয়াছিল। প্রবন্ধের উপসংহারে 
আমরা শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিয়া এই,ক্রুখার 
বিশেষরূপে সমর্থন করিব। 

পুরাকালে অন্ান্ত দেশের হ্যায় ভারতেও 
বৈদিক আর্ধযগণের মধ্যেও াংস অতি উপা. 
দেয় ও পুষ্টিপ্রদ থাগ্ভ বলিয়া গণ্য হইত। * 
পশুমাংস তাহাদের প্রীতিকর ছিল বলিয়াই 
গ্রথমে তাহারা দেবোৌপহারে তাহার বিনি- 
যোগ করিয়াছিলেন। পরে যখন মন্ুষোর 
স্টায় পশুও নিজের প্রতিনিধিরূপে বিবেচিত 
হইল, তখন পগুবধ ভীষণভাবে চলিতে 
লাগিল। সাধারণ দৃষ্টিতে মনুষ্য অপেক্ষ! 
পশুজীবন অতি লঘু। তাঁহার জীবন-মরণে 
ভ্রক্ষেপই আমে না । সেই জন্ত আজও আমরা 
দেবোপহার দুরের কথা, নিজের উদর-পৃত্তির 
জন্ত অবলীলায় পণুবধ করিয়া! থাকি ! 


.*. যাক্ধ লিখিয়াছেন__“মংসং মাননং 1, মানসং বা, মলোইস্মিন্‌ সীগতীতি বা।”_ নিরুজ্ঞ ৪.১.৩. ) ইহার 
অর্থ-_ইহাদ্বারা৷ লোকের মানন। বা পৃজ। করা হয় বলি ইহার*নাম মাংস ৮” অথবা স্থমনাঃ লৌকগণ কর্তৃক ইহ! 
গৃহীত হয় বলিয়। ইহার নাম মাংস” ; অধবা মন ইহঠুত প্রসন্ন হয় .বলিয়া ইহার নাম “মাংস”) যন্তূ্ব্বদীয় 
বাজদনেয়ী সংহিতায় (২১.৪৩) ভীষ্/কার মহীধর এক শ্রুতি উদ্ধৃত ক্লুিয়াছেন-“এতছ্বৈ পরমমন্ত্াদ্যং যন্মাংসমিতি।” 
& দংহিতার ধ মন্ত্রে আছে-__দ্যবসপ্রথমা নাম্‌” ; ইহার অর্থ--“যবদানাম্‌ অন্নানীং মধ্যে প্রধমানীং মুখ্যানাম্‌:__ 
মহীধরঃ| এতরের ব্রাঙ্ছণে (.৪.৫) "উষ" ও "পোষ"-শব্ষে পশুকে বুঝায় লিখিত” হইয়াছে ; পউষ” অর্থে 
কমনীয়, বং “পোষ” অর্থে পুষ্টিকর়। এই জন্যই রাজ। বাঁ তাহার ন্যায় সপ্জানাহ €বাক্তি অতিথি হইলে মহাবৃয 
বা মহা-ছাগল বধ করিবার ব্বীতি ছিল--“তদ্খৈবাদে মনুধারাজ আগতে অন্য্সিন্‌ বাইতুযুক্ষাণং বা বেহতং বা 
্দস্তে--এতরেয় ব্রাক্ষণ ১.৩.৪ ; “বথারাজে ব্রাক্ষণায় বাঁ মহোক্ষং বা মহাজং বা পচেৎ”_ শতগপথ ত্রাঙ্মণ,। ৩.৪.১.২ ; 
“মহোক্ষং বা মহাজং বা জোজরিক্াকোপকলপয়েৎ”__থাজ্ঞবন্ধাসংহিতা। ১.১.৯ ; গৌডিলগৃহাস্থত্র, ৪,১০১: এবং এই 
জনাই পাঁশিনি বলিম্বাছেম--প্দাশগো সপ্পরদ্ানে", ৩.৪৮৩ ; "গোস্োহতিখিঃ।” 


| আর্মি বলিয়াছি পণ্ড নিজের প্রতিনিধি 





৫৬৬ 


বলিয়া বিবেচিত হইত ইহার প্রমাণ অন্ত 
আমরা তৈত্তিরীয় সংহিভার এই কথাটি 
বলিতে পারি. 
প্্যগ্রীযোষীন্বং পশুমালতত আনি রণ এবার 
তৈ-স-৬-১. ১১-৬ | *" 4 

জমান যে অদ্্রীযোমীয় প্ড বধ করে, 
তাহা সে অগ্নি ও সোষকে পশু ব্ূপ মুল্য প্রদান 
করিক্!, তাহাদের নিকট হইতে নিজকে ক্রয় 
করিয়! লয় । 

এই জাতীয় প্রমাণ আরও অনেক পাওয়া 
াঁয়। বাহুলা ভয়ে তাহা আর এখানে উদ্ধত 
হইতেছে না । 

ভারতের স্তর অন্দেশেও নরবলির স্থানে 
পণ্ডবলির বাবস্থা দেখ! যায়। আব্রাহাম 
তাহার পুত্রের পরিবর্ষে ঈশ্বরের নিকটে মেহ 
বলি প্রদান করিয়াছিলেন_-ইহা বাইবেলের 
প্রসিদ্ধ কথা । + 

ভারতবর্ষে কত প্রকার জীব দেব-বলিতে 
ব্যবহৃত হইত, তাহা তৈত্বিরীয় সংহিতায় 
বিল্ৃঙ্রূপে জানিতে পারা যায়। ইহার ৫ম 
কাণ্ডের ৫ম প্রপাঠকের ১১শ অনুবাক হইতে 
২২ অন্ুবাক পর্যান্ত একএকটি দেবতার উল্লেখ 
করিয়া তাহার পরে পরে একএকটি জীবের 
নাম লিখিত হইয়াছে । এই সকল জীবের 
মধ্যে জলচর স্থলচর ও উর এই আবধ 


স্ঃ1” 


শপ বর কপি ৯ ৬০ উপ ১০৫ 


বঙজাদর্শন। 


পা তিক ৪ তখ 


[ ৭ম বর্ধ, ফাল্গুন, ১৩১৪ 


টিউন 


পাল এ, 


শপ 


সি | 
জীবেরই নাম দেখা বায়। যেমন, লক্রু- 
মকর, শুকর-মর্কট, চ্টক-শারি, ক্রৌঞ্চ-চক্রবাক 


ইত্যাদি । বাহুল্যভয়ে সমস্ত নামগুলি 


এখানে লিখিত হইল না। ৮? 


« পণ্ুবধের সময়ে বৈদ্বিক আচার্য্যগণ পশুদের 
মরণমন্ত্রণাকে যে মোটেই "লক্ষ্য করিতেন না, 
তাহা! বলা বায় না। কিছুদিন একপভাবে 
গিয়্াছিল যে, তাহারা তাহা অন্থভব করিয়াও 
যে-কোন কারণে হউক পরিত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। তাহারা পণ্তীর সেই 'যন্ত্রণা 
নিবারণ করিবার “জন্ত ব্যর্থগ্রয়াস করিতেন। 
এই জন্যই আঁনরা বনুর্কেদে দেখিতে পাই, 
তীঞারা পশুবধে উদ্যত, হইয়া বলিতেছেন 

“ছে পশ্ু, তোমার প্রাণে যে শোক উপ- 
স্থিত হইয়াছে, চক্ষু :ও শ্রোত্জে যে শোক 
উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমরা তোমার প্রতি 
যে ক্রুর আচরণ করিয়াছি, ও করিতে যাই- 
তেছি, তংসমুদয় শান্ত হউক 1" $ 

আর এক স্থানে বলা হইয়াছে _প্পপুকে 
যখন বধ কর! কয়, তখন তাহার প্রাণে শোক 
প্রবেশ করে, এই জন্ত “বাগিজ্িক্ট তোমার 
বন্ধিত হউক, প্রাণ তোষার বদ্ধিত হউক'_ 
এই বলিয়া! প্রাণ হইতেই তাহার শোককে 
শাক বরে।” ॥ 

এই সমন্ত অচল! করিলে স্পষ্টই বোধ 
হইবে যে, পশুহিংসা কিছুদিন প্রচলিত হইবার 


+ অন্ত হমানদায পশ্বলন্ব: বারনিদ্ক বণ পরে মলািনাহীযোহাক্যাং হা তেন তো তমা, 


নিষ্চীপাতীতি”- লায়পভাদ্য। /(১.২.৯) 
4 056176515১1, 


1 বজূর্ষেদের সময়ে কর্ত রকম জীবন্ত ছিক়া, তাহ! জাদিতে ধর এ স্বান আলোড়ন করা গনিতার 
আবগ্ক | ইহার মধো, বিশেষতঃ দেবতাগুলির নামের যধো অনেক জ্ঞাতব্য বিষ আছে । 


£ “যাতে প্রাণান্‌ ছুগ্জগাছ। ঘা চকু জোত্রং, যত তে কর বাসি, হৎ ত আপ্যাকভাহ্‌ ।” 


| তৈ: মন; ৬.৫.১.৯, 


তত. ল. ১.৯.৯.১, 


একানশ সংখ্যা । ], 


০ 
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পর. বৈদি গণ তাহার ভীষণতা উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াছিলেন। ওভবে, যে ব্যবহার 
তাহাদের পূর্বস্যু হইতে চলিয়। আসিয়াছে, 
সর্বথা তাহার ধিরুদ্ধে দাড়াইতে পারেন নাই। 
কালিদাসের কথার বলিতে হইলে, এখানে, 
বলা যায়, সেই সমক্েই' কিছুদিন পরে 
“পগুষালণ কশ্দালুণে 
জনুকম্প। বিছএ বি শোত্তি এ ।” * ৪ 
অভিজ্ঞান শকুম্তল, ৫ম অধ্যার। 
তাহাঙ্গের হধ্যে কেহ কেহ “অনুকম্পামূদক" 
হইলেও পূর্বব্যবহারে দৃঢ়তর শ্রন্ধাহেতু “পশ্ু- 
মারপকর্শদাকুণ' হইতেন। শ্যাঙ্ক ঠিকই 
বলিয়াছেন স৮এতাদশ পণ্ুহিংসাস্থলে ব্দেবচন 
বলিয়া অহিংসাই বুঝিয়! লইতে হইষে :-- 
"আমার়বচনাদহিংলা প্রতীযেত । লিক ১-৫-৩। 
পূর্বেই বলা, হইয়াছে নরবধের পরিবর্তে 
পণ্ডবধ স্থান পাইয়াছিল। 'আমরা ইহার পরে 
দেখিতে পাইব যে পুর প্রতিনিধিজপে শস্ত- 
বলি প্রচলিত হইয়াছিল। যন্্রীর পুবো- 
ডাশের কথা অনেকেই গুনিয়া থাকিবেন। 
এই পুরোডাশ্ব ব্রীছিজাত একপ্রকার পিষ্ক। 
আমর! বৈদিক গ্রন্থে দ্বেখিতে পাই, এই 
পুয়োডাশ পন্তীকূপে বশিত হইকাছে। উ৮- 
রে ব্রাঙ্গণে উক্ত হইয়াছে--_ 2 
এই যে পুরোডাশ নির্টিক হয়, তাহ! 
পশুকে মালস্তন অর্থাং বধ করা (বুঝিতে 


গু পমারশকশাদারশঃ * 


দেবোপহারের ক্রমোশুকর। 


স উশিশিশিশি িশিশীশি পিপতা পপশিশিশি পদ শী 
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হইবে )। ব্রীহির কিংশার-( শৃয়া) সমূহই 
তাহার লোম, তুষ সমুহই তাহার ত্বক্‌, 
“ফলীকরণ' সমূহ (অর্থাৎ চাউলকে পরিষ্কার 
করিতে হইলে অবধাত দ্বারা উঠারিস্থিত যে 
অংশকে পরিত্যাগ করা হয়,তৎসমুদরর) তাহার 
রক্ত পিষ্ট ( অর্থাৎ চাউল পিধিলে যাহা! হয়, 
পঠুলি ] ও পিষ্ট অবুয়ব তাহার মাংস, এবং 
যাহা কিছু (ত্রীহির) সার, তাহাই তাহার 
অস্থি | ও 

যে ব্যক্তি পুরোঢাশের দ্বার! যাগ করে, 
তাহার সমস্ত পশুর সার.অংশের দ্বার! যাগ 
কর! হয়। সেইজন্য (যাজ্িকগণ ) পুরোডাশ- 
সত্্রকে লোকহিতকর “'লোক্য” বলিয়াছেন ।”1 

ঘথন সমাজে নরবলি প্রচলিত ছিল, তখন 
যে পণ্তবলি ব! শস্য বলি ছিল না, তাহা নহে? 
এক সমগ়্েই & ভ্রিবিধ বলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে। যেকোন সংহিতা, 
বরাক্ষণ বা শত্রগ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়। 
যাইবে । তবে, এ সকল সাহিত্যই আলোচনা 
কবিলে পাঠকেরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবৈন, ফে, 
নরবলি পশুবলি ও শশ্স-বলি এই তিনটির মধ্যে 
পরপরটি পৃর্ব-পূর্বটি অপেক্ষা ক্রমশঃ সমাজে 
উংকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে শতপথ 
ত্রাঙ্মণে * একনী অতি মমোরদ আখ্যায়িকা 
আছ ॥ এখানে ভাহা অনুবাদ না করিয়া 
থাকা ফান না । যথা--ঃ | 


অনু স্পা মস্কো ইপি হর | 
যে এ ঘংপিষ্টং বিসসথাসে, ধৎ ডি; সারং রা | 


র্ষেষাং বা! এব পণুনাং মেখেন ছতে। বঃ পুরোডাশেন ধক । তশ্মাদাছ: পুয়োডাশসত্তং 


1 “পুরুষ, ছ বৈ বেবাঃ। 
তত্বমালততত্ত ৪৮৪৬৬ ৯,২,৬,৯.৭, 


সত্রং লোকাষ 
০ এীভবের স্রাক্জণ । ২.১.%. 


অগ্রে খপশ্ডহালোষ্ঠিরে ৷ তঙসাজনধলা যেখো্পচক্রা্। সোইখং প্রবিবেশ, 


টি 


৫৬৮ 


 বজার্শন। 
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অর্থাৎ বব করিতেন। তাহাকে বধ করা 
হইলে, তাহাতে স্থিত (যজ্তিয়) সারভাগ 
চলিয়া গেল।, তাহা! অঙ্খে প্রবেশ করিল।' 
তাহার! অশ্থকে শালস্তন করিলেন। তাহাকে 
আলম্তন করা হইলে (“এ,) সার চলিয়। গেল। 
তাহা গরুতে প্রবেশ করিল। তাহারা গরুকে 
আলম্তন করিলেন। তাহাকে আলম্তন করা 
হইডর্‌ (এ) সার চলিয়া গেল। তাহ! মেষে 
প্রবেশ করিল। তীহারা মেষকে আলস্ভতন 
করিলেন। তাহাকে আলম্ভন করা হইলে 
(এ) সার চলিক্পা গেল। তাহা ছাগে প্রবেশ 
করে। তীহার। ছাগকে আলম্তন করিলেন । 
ভাহাকে 'আলস্ভন করিলে সার চলিয়া গেল। 
তাহ! পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। তাহার! খনন 
করিয়। তাহাকে অশ্বেষণ করিলেন, ও এই 
ব্রীহছি ও যব লাভ করিলেন 1......* 

“পুরুষাদি সমস্ত পণ্ড আলম্তভন করিলে 
ইহার হবি যেমন বীর্ধাধুক্ত হর, যে বাক্তি 
ত্রীছিষবকে সর্ধপণ্তর সারভৃতভ জানে, ইহার 
পুরোডাশরূপ হবিও সেইরূপ বীর্মমুক হবি 
হয়।” 

ধআধ্যাকিকার শেষে বলা হইয়াছে 

শদেবগণ যে পুরুষকে বধ কবিয়াদিলেন, 


৩ 
পুর্বে দেবগণ পুরুষ পণ্ডকেই আলম্তন তাহা কিন্পুরুষ? হইয়! ছিল! লে অশ্ব. ও 


গোকে বধ করিয়াছিলেন, তাহারা যথাক্রমে 
গৌরমূগ ও গবয় হইয়াছিল; যে মেষকে বধ 
করিয়াছিলেন, তাহা উত্ হইয়াছিল; থে 
ঘাগকে বধ করিয়াছিলেন, তাহ! শরভমৃগ 
হইয়াছিল; অতএব এই সমস্ত পপণ্ডর মাংস 
ভক্ষণ করিবে না । কেন ন! এই সকল পণ্ুর 
সার*নাই 1” 

ধতরেয় ব্রাঙ্গণেও ঠিক এইক্প একই 
ভাবের আখ্যাক্িকা আছে। ইহা উদ্ধৃত 
করিয়। আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে 
ইচ্ছ] করি না) কৌতুহলী পাঠক তরের 
ব্রাহ্মণের ২য় পঞ্চিছায় ১ম অধ্যায়ের ৮ম 
থণ্ডে তাহা দেখিতে পারেন । এই আখ্যা- 
কলিকার শেষেও আছে এ ঘজ্িয়্ সারভাগ 
পুরুধাদি পণ্ড হইতে অপক্কান্ত হইয়। ত্রীহি 
ও যব রূপে পরিণত হয়। 

এই সমস্ত আলোচনা করিলে বোধ 
হইবে যে, বৈদিককাল হইতেই পশুহিংসার 
ভাবটা ভারভীয় আর্ধাগণের হারয় হইতে 
দুরীভৃত হইতে আরস্ত হইয়াছিল। এবং 
ইহাই ক্রমশঃ ধর্মশান্ত্র পুরাপাদিতে পেরিপুষ 
হষইগা উঠে। পণুহিংসাঁ যখন বেদে দু়্ভিত্তি 
লাত*করিয়াছে, খন অর্বাগীন ধর্শশান্ত্রকার" 


* “স যাবদ্‌ বীধ্যবন্ধ বা এসোতে সর্ব পশব মালন্কাঃ হাত তাবদৃবীর্ধাবন্ধাসা হবিতষ€৫বিয়েষ ভবতি, য এবমেতদ 


বেদ।” শত ত্রীঃ ১.২.৩,৭, ৪ 


+ কিম্পুরুষ শব্দের আধুনিক প্রচলিত কিউর-ন্যদক 'ধেবঘোনি' নহে । ইহা বানরঙ্গাতীয় । সায়ণ-আচ1৭ 


এতরেয় ব্রাহ্মণ (২.১.৮১ এই অর্থই করিয়াছেন কুৎপিত: পুরুষ: কিম্পুরুহং, ফুৎপিতে| নর: কির: কুৎদিত 
মানুষের নায় দেখায় বলিয়া বানরবিশেষকে এই নাষে অভিহিত কর! চইগ়াক্ধে | উ€রেয় ত্রাঙ্গপের ইংরাজী- 
অনুবাদক ৮০6 71808 “অনুমান করেন ই শব্দ প্যান" অর্থে বাবছত হইয়াছে । 717% 10842 বলেন 
তাহার অর্থ “5+28৩% (1115197) ০1 সততা 3181 1৩80৫) 0. 420) বাজদনেষী সংহিতার 
(** অধ্যারে) পূর্বকধিত ১৮৪ প্রকার নধ্য পপ্চর উল্লেখ করিয়া “জখৈত। নষ্টো। বিরূপান্‌ আলতেত”_-এই 
উপক্রমপূর্ক অতিদীর্ণআতিয্ব গুড়তি পুরদের নাস কক হইছে । এই সমস্ত পুরু "বিক্াপণ, অতএব 
বোধ ছয় এই “বিরূপ” পুরষ পণ্ডই “বিস্পুধ" হইতেৎপার়ে। | 


একাদশ সংখ্য। | ]. 


চি 


০ ০ রি 


গণ গণ তাহাকে স্পট: অবৈধ বলিয়া ঘোঁষণ। 
ক'রতে পারেন নাই, কেন খ্সা, তাহা! হইলে 
তাহাদের কথা কোন প্রামাণযই থাকে ন1। 
তাহাদের সমস্ত কথাই বেদমূলক, বেদকে 
অগ্রাহথ করিলে, তাহাদের কিছুই থাকে না। 
এজন তাহারা ঘজ্ঞপুজাদি ভিন্ন অন্থত্র হিংসা 
একবারে নিষেধ করিয়াছেন, এবং পূজাবিধিকে 
সাবিক, রাজসিক ও তামলিক-_এইতিনভাঁগে 
বিভক্ত করিয়া হিংসাহীন লাত্বিক অর্চনাকে 
সর্কোপাদেয়ক্ূপে প্রতিপাদন কখিয়া হিংসা- 
শিত রাজসিক ও তামসিককে * সূর্বথ! 
পরিত্যাগ করিবারই কৌশল উপদেশ দিয়া- 


খ্ 


৯ 


ছেন। ধর্শশান্ত্র মূহে এই জন্তই হিংসার বিজ 
সহ সহত্র তীব্র বচন দেখা যায়। এবং 
এই কারণেই মূল পণ্ডুবধ স্থলে ঘ্বৃতপ্ত, পিষ্ট- 
পশুর ব্ধ্‌ ধর্মশাস্ত্রকারগণ বিধান করিয়াছেন? 
ছাগবলির স্থলে ইঙ্ষু ও কুম্মাগুবলির . প্রথাও 
প্রচলিত আছে। « 

এইরূপ আলোচনা করিলে বোধ হয় 
বৈদিককাল , হইতেই নরবলি, পশুবলি ও 
শহ্যবলি, এই ত্রিবিধ বলিই প্রচলিত আসে, 
এবং সেই সময়েই নরবলি অপেক্ষা পশুবলির 
এবং পশুডবলি অপেক্ষা শ্তবলির উপাদেরতা 
ক্রমানুলারে বিবেচিত হইয়াছিল 


শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী । 


ভক্তি । 


শ সি এসি এ 


ছু অধরে শুজ হাসি, গলে মালা, কপালে চন্দন, 
কে গে ভুমি চজ্জাননি, ভাবে ভোর, দেবের মন্দিরে ? 
কোন্‌ ভাগ্যবান কণ্ঠে ওগো তুমি করেছ অর্পণ 


য়্বর মালা 1 বির্ছিণী সাজে জুটাভুট শিরে; 


এই জনা হুর্গাপুজ।কে জামা ভ্রিবিধ দেখিতে পাই :-- * 
"শারনী 5শ্তিকা পৃ ভিবিধা "কিশীষা্ছে। 
সাস্বিকী রাঁজসী চৈৰ ভামলী চেতি বিঙ্ষাতিঃ। 
সান্ধিকী জপবযজাবোর্ৈষেদোশ্চ নিরাছিষৈঃ 1 
খ্ী রী চে 


ঝা 


হাজসী খলিদানৈষ্চ নৈষেলো; সামিষৈস্যখ]। 
হয়ামাংলাছাপাহানৈষ্ঠপহজ্ঞৈবিন! তু হাঁ । 
ৰ বিন! মগ্তৈত্কামসা সা।ৎ ফিঠাতানাস্ত সপ্ত! $ 
কধধ্যৃতপত! লঙ্গে কুধ্য।ৎ পিষ্টপশুং সহ)” মণ ৫.৩৭) ৫.২৭--৫৬ জ্টবা 


৫৭5 বজদশন। . [ পম বর্ষ, ফাল্র, ১৩১৪ 


কাহার বিরহত্রত পালিতেছ, আখি যুদি বে 7 
উন্মাদিশী রীতি তব! কভৃ তুমি হরি সন্ধীর্তন 
করি উচ্চে, লীলাময়ি, হাবতাবে করিছ নর্তন ! 
কহু তুমি ধ্যান্মগ্র।, গালে হাত, ভাস অশ্রুনীয়ে ! 
চিনেছি সুত্ষরি তোমা; ভাঁক্তি তুমি, দেবের পুজার । 
নারদ, গৌরাঙ্গ, যিশু রঙ্গে নাচে তোমার দুয়ারে ! 
সৌনাধ্য-এশ্বর্যো তন ইন্দিরা, ইন্দ্রাণী, রতি ছাক়ে; 

কি মহিমা! কি গরিমা! বিশ্বে নাহি হেন বরনারী 
৮1ও দাও পদণুল' ; হে বৈষ্ণবি, তোমার প্রসাদে, 

মম চির কামাফলে, কৃষঃধনে, লভিব অনাধে। 


কনক । 
এসি অন 
(“কনক” নামধারী কোনও বালককে দেখিয়া! এইট কবিতাটি 
রচিত হইল,। ) | 
মরি মরি কিস্রন্দর । বালক ! স্ন্দর নাম তোর. 
যেমতি, তেমতি অঙ্গ আহা যেন কনকেছে গড়া চি 
বিছ্াতের পুল্র তুই! নাই, নাই সুষমার ওয় । 
কন্দর্প, বালক-বেশে, শ্রেহ-জেলে পড়িয়াছে ধরা! 
বালক স্কন্দের যেন একখানি ফোটো মনোহর ! 
মোগার বালাক-রাগ ছড়াইয়া, যামিনীর ঘোর 
সরাইয়া, এসেছিস? আর ওরে, বসত চিন্তচোর, 
পরাণ জুড়য়ে গেল, চেরি তোর হাসি সুধা-ঝর। ! 
ছেরি তোরে, মনে পড়ে, প্রাণ-মন-বিনোদন ধন, 
সোণার গৌরাঙ্গ-দেব, গ্লাতিপূর্ণ নদীয়া! ছুলালে ! 
পড়েছিল বিশছাক আহা যার হৃদয়-দর্পণে 
' আচগালে মুঠি মুঠি প্রেমরন্ধ যে. জন বিলালে। 
ভোরে হেরি, খুলে গেল অকম্মাৎ মন্দিয়ের দ্বার )--- 
আখি মুদি, 'একি হেরি ? হালিতেছে গৌরাঙ্ আমার । 
ও *ধ জীজেবেন্দ্নাথ সেন। 


পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির 
বন্তৃতা,। % 


অগ্যকাঁর এই মহাঁপভাব সভাপতির আপনে 
আহ্বান করিয়! আপনারা আমাকে যে সম্মান 
দান করিয়াছেন *আমি তাহার অযোগ্য 
একথার উল্লেখ মাত্রও বাহুলা। বস্বতঃ 
এক্সপ সন্মান গ্রহণ করা সহজ, বহন করাই 
কঠিন। অযোগা লোককে উচ্চপদে বসানো 
তাহাকে অপদস্থ করিবারই উপায়? 

অন্য সময় হইলে এতবড় চুঃসাধ্য 
দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিভাঁন। 
কিন্তু বর্তমানে আমাদের আম্ববিচ্ছেদের সঙ্কট- 
কালে যখন ডা বাঘ ও. লে কুনীর, 
হন বাজপুকষ কালপুরমেব যু্টি দবিয়াছেন 
এবং আমীর সমাজেও পবস্পব্ব প্রতি কেত 
ধর্ম অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না--যধন 
নিশ্চয় জানি অগ্ককাঁর দিনে সভাপতির আন 
শধেব আমন লে এবং তয় ত ইহা সম্মানের 
আসনও লা হইতে ,পারে _-আপনানের আশঙা 
চত্দিকেই পুঙ্গীতৃত-_-তখন আপনাদের এই 
আমন্ণে বিনয়ের উপলক্ষা করিয়া ' হর 
আর কাপুরুষের মত ফিরিতা! যাইতে পারি- 
লাম না এবং বণীসাধ্য আপন কর্ববা সাধন 
করিবার জন্ক দ্রীনতার সহিচ ঈশ্ববের, 
আশীর্বাদ প্রীর্থনা করিয়া অযোগাতার 
বাধা সবেও এই মহালভার সভাপতির আসন 


গ্রহণ করিতেছি । ৃ্‌ 


বিশেবত জানি এমন সময় আমে বখন ৫ 
« সভাপতি, উবু রঈনাধ ঠীরুর। 
” 


অযোগ্যতাই বিশেষ যোগ্যতায় স্বন্ধপ হইয়া 
উঠে! 

এতদিন আমি দেশের রাষ্ীসভায় স্থান 
পাইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করি নাস 
ইহাতে আমার ক্ষমতার অভাব এবং শ্বভাবেরও 
ত্রুটি প্রকাঁশ পাইয়াছে। 
আ'সনটিকে নিরাপদ করিবার জন্যই আমাকে 
'সীপনার! এইখানে বসাইফা দিয়াছেন । আঁপ- 
নদের সেই ইচ্ছা যদি সফল হয় তবেই আমি ধন্য 
হইন। কিন্ত রামচন্দ্র সত্যপাঁলনের জন্য নির্বাসনে 
গেলে পর, ভরত যেভাবে রাজ্ারক্ষার ভার লইয়া- 
ছিলেন আমিও তেমনি আমার নমন্ত জ্যেষ্ঠগণের 
উপলক্ষা স্বরূপ এখানে স্থাপিত করিলাম । 

রাসভাৰ কোনো দলের সহিত আমার 
যোগ, ঘনিষ্ঠ নহে বলিয়াই সম্প্রতি কন্গ্রেসে যে 
আস্মবিপ্লব ঘটগ্লাছে তাহাকে আমি, দূর হইতে 
দেখিবাধ সুযোগ পাইর়াছি। ধাহারা ইহার 
ভিহরৈ ছিলেন ভাহু'র! স্বভাবতই এই ব্যাপান্ন- 
টাকে এতই উৎকট করিয়া! দিয়াছেন ও ইহ 
হইতে এতই গুক্ষতর অঙ্টিতের আশঙ্ক। করিতে- 

ছেন থে এখনো তীহাদের মনের ক্ষোভ দূর 
হইতে পাঁরিতেছে না। , 


০ সপ অত ই জাগার আইনি পিক সি আসপসসি 
ও 


৫৭৭ 


বঙ্গদর্শন। 


[ ৭ম বর্ষ, ফান্তন, ১৩১৪ 


পোশাকটি কাশ পপাপপপ্পী? 


কিন্তু ঘটনার যাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে 
বেদনায় তাঁহাকৈ বীধিরা রাধিবার চেষ্টা করা 


বলিষ্ঠ প্রক্কৃতির লক্ষণ নহে। কবি বলিয়াছেন-- , 


বথার্থ প্রেমের'আোত অব্যাহত ভাবে চুল না। 
যথার্থ জীবনের শ্রোতও সেইরূপ, যথার্থ কর্শোর 
শ্রোতেরও সেই দশা । ছেশের নাড়ির মধ্যে 
প্রাণের বেগ চঞ্চল হইয়া জ্টঠাতেই কর্মে যদি 
মাঝে মাঝে এরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া ,পড়ে তবে 
ইহাঁউৈ হতাশ না হইয়া! এই কথাই মনে রাখিতে 
হইবে যে, যে জীবন-ধর্মের অতি চাঞ্চল্য 
কন্গ্রেস্কে একবার আবাত করিয়'ছে সেই 
জীবনধর্শ্হই এই আঘাতকে অনারাসে অতিক্রম 
করিয়া কন্গ্রেসের মধ্যে নৃতন স্বাস্থোর সঞ্চার 
করিবে। মৃত পদার্থই আপনার কোনো 
ক্ষতিকে ভূমিতে পারে না । শু কাষ্ঠ যেমন 
ভাঙে তেমনি ভাঙ্তাই থাকে কিন্ত সজীব গাছ 
নৃতন পাতার নৃতন শাখার সর্বদাই আপনার 
ক্ষতি পূরণ করিয়া বাড়িয়া উঠিতে থাকে । 

অতএন সুস্থ দেহ যেমন নিজের ক্ষতকে 
লীত্রই শোধন করিতে পারে তেমনি 'আমনা 
অতিসহর কন্গ্রেসের আঘাতক্ষতকে মারোগ্ে 
লইয়া যাইব এবং সেই সঙ্গে এই ঘটনার শিক্ষা 
টুকুও নঅভাবে গ্রহণ করিব । 

সে শিক্ষাটুকু এই যে যখন কোনো প্রবল 
আঘাতে মান্ধষের মন হুইতে এদাসীন্য ঘুচিয়া 
গিয়। সে উত্তেজিত অবস্থায় জাগিয়া উঠে তখন 
তাহাকে লইয়া যে কাজ করিতে হইবে ,সে 
কাজে মতের বৈচিত্র্য এবং মতের বিরোধ 
সহিষ্ণভাবে স্বীকার করিতেই হইবে। ধখন 
দেশের চিত্ত নিজ্জীব ও উদাসীন থাকে তখন- 
কার কাজের প্রণালী ধেকপ, বিপরীত অবস্থায় 
সেরূপ হইজেই পারে না। * 


এই সময়ে, যাহা অপ্রিয় তাহাকে বলপূর্্বক 
বিধ্বস্ত এবং যাহা ধিকুদ্ধ তাহাকে আঘাতের 
ঘ্বারা নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা কোনে! পক্ষ 
হইতে কোনো মতেই চলেন্নাঁ। এমন.কি, 
এইরূপ সময়ে হার মামিয়াও জয়লাভ করিতে 
হইবে, জিতিবই পণ করিয়া বসিলে সে জিতের 
দ্বারা যাহাকে পাইতে ইচ্ছা! করি তাহাকেই খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ফেলিব। 

সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ 
বাবস্থার মধো নাধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে 
সকলের চেয়ে বড় শিক্ষা | এইশিক্ষা যদি আমাদের 
অস্প্ূর্ণ থাকে তবে স্বায়শুশাসন আমাদের পক্ষে 
অসম্ভব হইবে। যধীর্ঘ স্বায়ন্রশসনের অনীনে 
মতঈবচিত্া দলিত হয় না সকল মতই আপনার 
যথাঁধোগা স্কান ক্পিকার করিয়া লয় এবং 
বিঢবাধের বেগেই পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণ, 
রূপে সচেতন করিয়! রাখে। 

যুরৌপের রাইকার্স্যে সর্বত্রই বহুতব 
নিরোধী দলের একর সমাবেশ দেখা যাঁর 
প্রতোক দলই প্রাধান্য লাভের জন্য প্রাণপণে, 
চেষ্টা করিতেছে 1 15279001719510, 9০০1৪- 
115 প্রভৃতি এমন নকল দলও, রাষ্ট্র সভা 
স্বান পাইয়াছে যাহার! বর্তমান সমাল্স ব্যবস্থাকে 
নানীদিকে বিপর্যাস্ত করিয়া দিতে চাঁয়। 

এত 'সনৈক্য কিসের বলে এক হইয়া আছে 
এবংএত বিরোধ মিলনকে চুর্ণ' করিয়া ফেলি- 
তৈছে নাকেন? উনার কারণ 'আন কিছুই নহে, 
এই সকল জ্ষাতির চরিত্রে এমন একটি শিক্ষা 
হুদৃঢ় হইয়াছে যাহাতে সকল পক্ঠুই নিয়মের 
শাসনকে মানত করিয়া চলিতে পারে ৷ নিয়মকে 
ধ্লঙঘন করিয়া তাহারা প্রার্ধিতি ফলকে ছি 
করিয়া লইতে চায় না, নিয়মকে পলিন 


একাদশ সংখ্যা 9]. 


করিয়াই জয্নলাভ করিবার জন্য ধৈর্য অবলম্বন 
করিতে জানে? এই সংধম তাহাদের. বলেরই 
পরিচয় । এই ক্বারর্ণেই এত বিচিত্র 'ও বিরুদ্ধ 
মৃতিগতির লোক একত্রে লইয়া শুধু তর্ক ও 
আলোচন! নহে বড় বড়' রাজ্য ও সাম্রাজ্য চাল: 
দার কাধ্য সম্ভবপর হইয়াছে | 

আমাছের কন্গ্রেসের পশ্চাতে রাজা সাহ্া- 
জের কোনো দারিত্বই নাই--কেবল গাত্র 
একত্র হইয়া দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের 
ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার ভন্য এই সভাকে 
নহন করিতেছেন |. এই উপায়ে দেশের ইচ্ছা 
ক্রমশ পরিঙ্জুউ আকার দারণ করিয়া বলগাভ 
করিবে এবং সেই ইচ্ছাশক্টি ক্রনে কর্মশন্ডিতে 
পরিণত হইয়া দেশের আক্োগ্লন্ধিকে সত 
করিয়া তুলিনে এই আমারের লক্ষা। সনন্ত 
দেশের শিক্ষিত ঈম্প্রনায়ের সম্মিলিত চে হঘ- 
মহাদভায় আদাক্র 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ভাভার মধ্যে এমন 
নার্ধা ্দি না থাকে যাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
সকল শেণী ও সকল মতের লোকই সেগানে 
ছান পাইতে” পারেন তবে তাহাতে আমাদের 
ক্ষমতার অনম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়। 

এই মিলনকে সম্ভবপর করিবার জন্ত মতের 
বিরোধকে বিলুপ্র করিতে হইবে একপ হচ্ছ 
করিলেও তাহা! সঞ্ল হইবে না এবং সফল 
ইইলেও তাহাতে কল্যাণ নাই। বিশ্বসথা 
ব্যাপারে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, কেন্ত্রানুগ 
ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি পরম্পর প্রতিঘ্ঠতী 
অথচ একগুনিয়মের শাসনাধীন বলিক্বাই বিচিত্র 
"টি বিকশিত হই উঠিতে গারিয়াছে। রাষ্ট্র 
নভাতেও, নিয়মের দ্বার! সংযত হইয়া প্রত্যেক 
মতকেই প্রাধাক্ত লাভের জন্ত চেষ্টা করিতে না 





“ইচ্ছাশন্তির বোধন 


পাবন! প্রাদেশিক সম্মিঙ্লনীর বক্তৃতা । 


৫৭৩ 


দিলে এরূপ সভার স্বাস্থ্য নষ্ট, শিক্ষা অসম্পূর্ণ 
ও ভবিষ্যৎ পরিণতি সন্কীর্ণ হইতে থাকিবে। 
, অতএব মতবিরোধ যখন কেবল মাত্র অবস্ত- 
স্তাবী নহে তাহা_মঙ্গলকর তথন ধমলিতে গেলে 
নিমের শাসন অমোঘ হওয়া চাঁই। নতুবা 
বরধাত্রী ও কন্তা পক্ষে উচ্ছ লভাবে বিবাদ 
করিয়া শেষকালে ব্বাহটাই পণ্ড হইতে থাকে। 
যেমন বাঙ্গাসংঘাতিকে লোহার বয়লারের মধ্যে 
বাধিতে পারিলে তবেই কল চলিতে-পর্সীরে 
তেমনি আমাদের মত-সংদাতের আশঙ্ক! যতই 
প্রবল হইবে আমাদের নিয়ম-বয়লারও ততই 
বঙ্কের সায় কঠিন হইলে তবেই কর্ম অগ্রসর 
হইবে নতুবা অনর্থপাত ঘটিতে বিলম্ব 
হইনে না। 

আমরা এপর্যন্ত কন্গ্রেসের ও কন্‌- 

ফাঁরেন্সের জন্য প্রতিনিধিনির্বাচনের যথারীতি 
নিয়ম স্থির করি নাই। যত দিন পর্য্স্ত, দেশের 
লোক উদ্দীসীন থাকাতে, রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্বন্ধে 
আমাদের মধ্যে কোনো মতের গ্ৈধ ছিল না 
ভতদিন এরূপ নিয়মের শৈথিল্যে কোনো ক্ষতি 
হয় লাই। কিন্তু যখন দেশের মনটা জাগিয়া 
উঠিয়াছে তখন দেশের কন্ম্ে সেই মনটা পাইতে 
হইবে, তথন প্রতিনিধিনির্বাচনকালে সত্যভাবে 
দেশের* সম্মতি লইতে হইবে। এইরূপ শুধু 
শির্বাছুনের নহে ক্রন্গ্রেস্‌ ও *কন্ফারেন্সের 
কাধ্যপ্রণালীরও বিধি সুনির্দি হওয়ার সময় 
আসিয়াছে । *  * 

' এমন না করিয়া ফেধিল বিবাদ বাচাইয়! 
চলিবার জন্য দেশের "এক এক দল বদি এক 
একটি সাম্প্রদায়িক কন্গ্রেসের চি করেন 
তবে কন্গ্রেসের কৌনো অর্থ ই থাকিবে না। 
কন্প্রেস্‌ সমগ্র দেশের অথওড সভাঁ_বিদ্ব ঘটিবা- 
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শশী 77 া্াটাশিটিটি 
মাত্রই সেই সমগ্রতাকেই বদি বিসর্জন দ্রিতি এখন আমরা মুক্তির তপভ্া করিতেছি ) ইন্জ- 
উদ্ভত হই তবে কেবল মাত্র সভার সংখ্যা বৃদ্ধি দেব আমাদের পরীক্ষার জন্ত' এই যে তপো- 
করিয়া আমাদের এমনই কি লাভ হইবে!  * ভঙ্গের উপলক্ষ্যকে পাঠইয়াছেন ইহার 





এ পর্যন্ত আমরা কোনো কাজ ব! ব্যবসায়, 
এমন'কি আমোদের জন্ত ঘল বীধিয়া যখনি 
অনৈকা ঘটিয়্াছে তখনি পভন্ন ঘলে বিভক্ত 
হইয়! গিয়াছি। বিরোধ ঘটিবামাত্র আমরা 
মুন. জিনিবটাকে, হর নষ্ট লয় পরিত্যাগ করি- 
বার চেষ্টা করিয়াছি। বৈচিত্র্রকে কোর মধ্যে 
বাধিয়া তাহাকে নানা অঙ্গবিশিই কলেবরে 
পরিণত করিবার জীবনীশক্তি আমর! দেখাইতে 


কারণই তাই। কন্গ্রেসের মধোও যদি সেই 
র্লোগটা ফুটিয়া পড়ে, সেখানেও যদি উপরিতলে 
বিরোধের আঘাতমাত্রেই ্ক্যের মূল ভিততিটা 
পর্যন্ত বিদীর্ণ হইতে থাকে তবে আমর! 
কোনো পক্ষই দীড়াইৰ কিসের উপরে ? ষে 
শর্ষের ঘারা ভূত ঝাঁড়াইৰ সেই শর্ষেকেই ভূতে 
পাইয়া! বনিলে কি উপার ! 

বঙ্গ বিভাগকে রহিত করিবার জন আমরা 
যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি এই আসঙ্গ 
আস্মবিভাগকে নিরম্ত করিবার জন্ত আমাদিগকে 
তাহা! অপেক্ষাও জ্লারো! বেশি চেষ্টা করিতে 
হইবে। পরের নিকটে যে ছূর্কল, আত্মীয়ের 
নিকট সে 'প্রচণ্ড হইয্! যেন নিজেকে প্রবল 
ধলিয়! সাত্বনা, না পায়। পরে যে বিচ্ছেদ যাধন 
করে তাহাতে অনিষ্টমার্ত ঘটে 'নিজে'যে 
বিচ্ছেঘ ঘটাই তাহাতে পাপ হয়, এই পাপের 
অনিষ্ট জন্তরের গর্ভীরতম স্থানে রিঘারণ 


পারিতেছি না। : আমাদের সমস্ত “ছূর্গতির- 


কাছে হার মানিলে আমাদের সমস্ত সাধনা 
নষ্ট হইয়া বাইবে। “জতএব ভ্রাতৃগণ, যে 
ক্রোধে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই হাত তুলিতে 
চায় সে ক্রোধ দমন করিতেই হইবে-_আত্মীর- 
কৃত সমস্ত বিরোধকে বারশার ক্ষমা! করিতে 
হইবে--পরম্পরের অবিবেচনার ছ্বারা যে 
সংঘাত ঘটিয়াছে তাহার সংশোধন করিতে 
ও তাহাকে ভুলিতে কিছুমাত্র বিলম্ন করিলে চলিবে 
না? আগুন যখন আমাদের নিজের ঘরেই লাগি- 
মাছে তখন ছুই পক্ষ ছই দিক হইতে এই 
অগ্নিতে উষ্ণ বাকের বাধুবীজন করিপ্না ইহাকে 
প্রতিকারের অতীত করিয়া! তুলিলে তাহার 
জেয়ে মুঢ়তা আমাদের পক্ষে 'ার কিছুই হইতে 
পারিবে না। পরের কৃত বিভাগ লইয়া দেশে 
যে উত্তেজনার হ্ষ্টি হইয়াছে শেষে আত্মরত 
বিভাগই যদি তাহার পরিণাম হয় ভারতের 
শনিগ্রহ যদি এবার লর্ড কার্জনমূষ্ধি পরিহার 
করিয়া আব্বীয়মূর্তি ধরিরাই “দেখা দেয় 
তবে বাহিরের তাড়নায় আস্থির হইয়া ঘরের 
মধোও আশ্রয় লইবার স্থান গাইব না। 

* এদিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়ী 
দেশের মাথার উপরৈ ঝুলিতেছে। কত শত'বতসর 
হইয়া গেল আমরা হিল ও যুসলমান একই 

দৈশ-মাতার ছই জানু উপরে হসিরা একই 
জেহ উপভোগ করিয়া আনিয়াছি, তথাপি 
আজও আমাদের মিলনে বিশ ঘটিতেছে। 

এই ছুর্বালতায় কারণ বদিন আছে তত. 


আমাদের যে সময় উপস্থিত হইয়াছে এখন *ধিন আমাদের দেশের কোনো মহৎ আশাকে 


আব্মবিস্থৃত হইলে কোনমতেই চলিবে ম! কারণ 


পূর্ণ সফল রা গবপর | হইযেন1) আমান 


একাদশ সংখ্যা ১]. 


পাঁধনা প্রাদেশিক সম্মিললীর বতুতা । 
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হইতে থাকিবে ঙ.. 

. বাহির হই এই হিন্দুুললমানের প্রভে- 
কে-যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা 
হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না-_-আমী- 
দের নিজের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ 
আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই 
আমর! পরের স্কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম 
করিতে নিশ্চয়ই পারিব। এই উত্তেজনা 
কালক্রমে আপনিই মরিতে বাধ্য। কারণ, 
এই আগুনে নিয়ত কয়ল! 'জোগাইবার সাধ্য 
গবর্মেন্টের, নাই। এ আগুনকে প্রশ্রয় 'দিতে 
গেলে নঘ্ই ইহা! এমন পলীমায় গিয়! পৌছিবে' 
যখন দমকলের জন্ত ডাক পাড়িতেই হইবে। 
প্রজার ঘরে আগুন রিলে কোনোদিন 
কোনোদিক্‌ গ্ুইতে তাহা রাজবাড্রিরও 
অন্যস্ত কাছে গিয়া পৌছিবে। যদি একথা 
সত্য হয় যে হিন্দুদিগকে দমাইয়৷ দিবার 
ভন্ত মুসলমানদিগকে অসঙ্গতরূপে প্রশ্রয় 
দিবার চেষ্টা হইতেছে, অন্তত ভাবগতিক 
দেখিয়! মুসলমানদের মনে বদি সেইরূপ ধারণ! 
দৃঢ় হইড়ে থাকে তবে এই শনি, এই কলি, 
এই ভেদনীতি রাজাকেও ক্ষমা করিবে 'না। 
কারণ, প্রশ্রয়ের দ্বানা আশাকে বাঙ্ছাইয়। 
ভুলিলে তাহাকে পূরণ “করা৷ কঠিন হয়। 
যে ক্ষুধ! স্বাভাবিক তাহাকে একদিন মেটানো! 
যায়, যোগাতার শ্বাভাবিক দাবিরও স্বীমা 
আছে কিছ্ধ প্রশ্রয়ের দাবির ত অন্ত নাই। 
তাহা ফুট! কলসীতে জল ভয়ার মত। বআমা- 
দের পুরাণে কলম ভঙ্জনের যে ইতিহাস আছে 
তাহারই দৃষ্টান্ত গবর্মেন্ট প্রেরসীয় প্রতি তম 
বশতই হোক্‌ অথবা ভাহার বিপরীত পক্ষের * 


: প্রতি রাগ করিয়াই হোক্‌ অধোগ্যতার ছিত্রঘট 
ভরিয়া তুলিতে পারিবেন ন!। অসন্তোষকে 
৷ চিরবুভূক্ষু করিয়া রাখিবার উপায় : প্রশ্য়। 
এ সমব্ত শাখের করাতের নীতি, ইহাতে শুধু, 
একা প্রজা কাটে না, ইহাঁ ফিরিবার পথে 
রাজাকেও আঘাঁত,দেয়। 

* এই ব্যাপারের,মধ্যে যেটুকু ভাল তাহাঁও 
আমার্দিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। 
আমরা গোড়া হইতে ইংরেজের ইন্কুত্রে €বশি 
মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া 
গবর্মেণ্টের 'চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসল- 
মান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাধের অংশে বেশি 
পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের 
মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু 
কোনওমতে না মিটিয়া গেলে স্বামাদের ঠিক 
মনের মিলন হইবে না, আমাদের মাঝখানে 
একট! অনুয়ার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে। 
মুসলমানের! যদি যথেই্ট পরিমাণে পদ্মান লাভ 
করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্যবশত 
জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্ত ঘটে তাহা 
ঘুচিয়া গিয়া! আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত 
হইবে। যে রাজপ্রঙ্কাদ এতদিন আমরা 
ভোগ করিয়া! আসিয়াছি আজ প্রচুরপরিমাণে 
অহ! মুসলমানদের ভাগে পড়,ক ইহা আমরা 
যেন সম্পূর্ণ প্রসন্লমনে প্রার্থনা করি। কিন্ত 
এই" প্রসাদের যেখানে সীমা সেখানে পৌঁছিয় 
তাহারা! যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুত্্ দানে 
ষখন 'বুবিবেন শজিত্লাভ ব্তীত লাভ নাই 
এবং শ্ীক্য ব্যতীত মে লাভ সম্ভব, যখন 
জানিবেন, বে-একব্রেশে আমরা কক্ষিয়াছি সেই 
দেশের এঁক্যকে খগ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্ণ* 


৫৭৬ 


হানি হয় এবং ধর্মহানি হইলে কখনই স্বার্থরক্ষা 
হইতে পারে না তখনই আমরা উভয় ত্রাতায় 
একই স্যচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত, 
ধরিয়া দীড়াইক। 

যাই হৌক, হিন্দু ও মুসলমান, ভারতবর্ষের 
এই ছই প্রধান ভাঁগকে এর রা্রসম্মিলনের 
মধ্যে বাধিবার জন্ত যে ত্যাগ যে সহিষ্ুতাযে 
সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্তক তাহা আমা- 
দিগঞ্ক অবলম্বন করিতে হইবে ।--এই প্রকাণ্ড 
কর্মণই যখন আমাদের পক্ষে যথেইট তখন 
দোহাই স্ুবুদ্ধির, দোহাই ধর্মের, প্রাণনম্বের 
নিয়মে দেশের "যে নুতন নৃতন দল উত্গিবে 
তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিরোধরপে 
উঠিয়া যেন দেশকে বহুভাগে বিদীর্ণ করিতে 
লা থাকে ; তাহার যেন একই ভরুকাণ্ডের 
উপর নব নব সতেজ শাখাক মত উঠিয়া দেশের 
রাষ্ট্রীয় চিন্তকে পরিণতিদান করিতে থাকে । 

পুরাতন দলের ভিতর দিয়া দেশে ধন 
একটা নূতন দলের উদ্ভব হয তখন হাঁাকে 
প্রথমটা : অনাহৃত বলি) ভ্রম হয়। 
কার্যকারণ-পরম্পরার মধো তাহার নে একটা 
অনিবার্ধ্য স্থান আছে * অপরিচয়ের বিরক্তিতে 
তাহা - আমরা হঠাৎ বুকিতে পারি না। 
এই কারণে নিজের স্বত্ব প্রমাণের চেষ্টায় নূন 
দলের প্রথম অবস্থায় স্বাভাবিকতার শান্তি 
থাকে না সেইমবস্থায় আন্মীয় হইলেও 
তাহাকে বিরুদ্ধ মনে হয়৷ « 

কিন্তু এ কথা ব্লিশ্চিত সত্য যে, দেশে 
নূতন দল, বীজ বিদীর্ঘ করিয়া 'ন্কুরের মত) 
বাধা তে করিয়া স্বভাবের নিয়মেই দেখা 
মেয়! পুরাতনের সঙ্গেই এবং চুদ্দিকের 
গলে তাহার অন্তরের সম্বন্ধ আছে। 


হন্গদর্শন। 


[৭ম রর্ষ, ফাল্গুন, ১৩১৪ 


এই ত আমাদের নূতন দল*্ এত 
আমাদের আগ্রনার লোক । ইহাদিগকে লইয়া 
কখনো ঝগড়াও করিব আবার পরক্ষণেই সুখে 
দুঃখে ক্রিয়াকর্মে ইহাদিগক্েই কাছে টালেয়া 
একসঙ্গে কীধ মিলাইয়া কাজের ক্ষেত্রে 
পাশাপাশি দাড়াইতে হইবে। কিন্তু ভ্রাতৃগণ্ 
[.50910150, বা চরমপন্থী বা, বাড়াবাড়ির দল 
বলিয়ী দেশে একটি দল উঠিগ্জাছে, এইন্বপ যে 
একটা, রটন| শুনা যায়, সে দলটা কোথায়? 
ভিজ্াসা করি এ দেশে সকলের চেয়ে বড় এবং 
মূল 1:১:৮077151, কে? চরমপন্থিত্বের ধর্মই 
এই যে, একদিক চরমে উঠিলে অন্দিক সেই 
টানেই আপনি চরমে চড়িয়া যায়। বঙ্গ, 
বিভাগের জনা সমস্ত বাংলাদেশ যেমন বেদনা 
অনুভব কবিয়াছে এনুং যেমন দারুণ ছুঃখভোগের 
ছার তাহা প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষে এমন 
বোধ হয় 'মার কখনো হয় নাই। কিন্ত 
প্রজাদের সেই সত্য বেদনায় রাজপুরুষ যে 
কেবল উদার্স'ন তাহা নছে, তিনি কুদ্ধ থড়া- 
হস্ত। তাহার পরবে ভারতশাসনের বর্তমান 
ভাগাবিধাতা, ধাহার ত্্যুদয়ের সঁংবাদমাতেই 
ভারনর্ষের চিত্জকোর তাহার সমৃত্তী তৃষিত-. 
চপ" ব্যাদান করিয়া একেবারে আকাশে 
উড়িলীছিল-__তিনি তাহার দুর স্বর্গলোক 
হইতে সংবাদ *পাঠাইলেন_যাহা হুইয়। 
গিয়াছে তাহা একেবারেই চূড়ান্ত, তাহার আর 
অন্তথ] হইতে পারে না। 
এতই বধির ভাবে সমস্ত বাংলাদেশের 
চিন্ববেদনার্কে একেবারে চুড়ান্ত করিম দেওয়া 
ইহাই কি রাক্যশাপনেয় চরমগন্থা! নহে? ইহার. 
কি, একট প্রতিঘাত নাই? এবং সে প্রতি" 


« ঘাত কি নিতান্ত নিজ্জাবভাবে হইতে পারে ? 


একাদশ সংখ্যা) 





পার্বন। প্রাদেশিক সন্মিলনার বক্তৃত। | 
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নথ কর্তৃপক্ষ ত কোনো! শীস্তনীতি অবলম্বন 
করিলেন ন!-ৃভিনি চরমের দিকেই চড়িতে 
লাগিলেন। আত্াত করিয়! ঘে ঢেউ তুলিয়া- 
ছিলেন সেই ঢেউকে নিরস্ত করিবার ভন্ত 
উর্দখ্বীসে কেবলি দণ্ডের উপর দণ্ড চালনা 
করিতে লাগিলেন। তাহাতে ঠীহারা বে 
বলিঠ এ প্রমাণ হইতে পারে কিন্তু স্বভাব ত 
এই প্রবল রাজাদের প্রজা নহে। আমর! 
ুর্বাল হই আর অক্ষম হই বিধাত| আমাদের 
ে একট। হ্ৃংপিত, গড়িবাছিলেন সেটা ত 
নিতান্তই একটা মৃংপিগত নহে, আমলাও 
সহসা আথাত পাইলে চীঁকত হইয়া উঠি) 
সেটা একটা স্বাভাবিক প্রতিবতি কেয়া । 
যাহাকে ইংরেজিছে বলেত 9০001 
এটাকে রাজসভায় যদি অবিনন বল্গিম! 
জ্ঞান করেন তবে জাধাস্ভট! সম্বন্ধেও বিবেচন! 
করিতে হয়। যাহার শক্তি আছে সে 
অনায়াসেই ছুইয়ের পশ্চাতে আরে! একটা 
. ছুই ফোগ করিতে পারে কিন্তু তাহার পরবে 
ফলের ঘরে চার দেখিলে উন্মত হই উঠ! 
ব্ধাতার ব্রিরক্ষে বিদ্রোহ । 

স্বভাবের নিঞ্কম যখন কান্সর করে তখন, 
কিছু অন্বিধা খটিলেও, স্টটোকে দৌঁধিযা 
বিমর্ষ হইতে পারি না? বৈছাতের বেগ 
লাগাইলে বদি দেখি চূর্বাল লাধৃতেও প্রবল 
ভাবে সাড়া পাওয়া যাইতেছে তবে বড় কের 
মধ্যে সেট! আশার কথা। , 
_ অতও$ব এদিকে বখন লর্ড কাঙ্ছন, মলি, 
ইবেটদন। গুর্থা, পুানিটিভ'্পুলেস্‌ ও পুলিস- 
বা্কতা) নির্ধান, জেল ও বেত ও% 
পিন, দমন ও আইনের আব্মবিস্বৃতি। তখন 


উত্তেজনাবৃদ্ধি হইতেছে, যে উত্তাপটুকু 


,অল্পকাল পূর্বে কেবলমাত্র . তাহাদের রসনার 


প্রান্তভগে দেখ! দিয়াছিল তাহা যে ক্রমশই 
ব্যাপ্ত ও গভীর হইয়! তাহাদের অন্থিমজ্জার 
অন্যন্তরে প্রবেশ কর্মরতেছে ; তাহারা যে বিভী- 
ধিকার সম্মুখে অভিষ্ঠৃত না হইয়৷ অসহিষ্ণু হইয়া 
উঠিতেছে ইহাতে আমাদের যথেষ্ট অস্থবিধা ও 
অনিষ্টের আশঙ্কা আছে তাহা মানিতেইস্হইবে 
কিন্ত সেই সঙ্গে এইটুকু আশার কথা না মনে 
করিয়া থাকিতে পারি না, যে বহুকালের 
অবসাদের পরেও শ্বভাঁব বলিয়া একট! 
পদার্থ এখনো আমাদের মধ্যে রহিয়! গেছে; 
গ্রবলভাবে কষ্ট পাইবার ক্ষমতা এখনে! 
'মামাদের যায় নাই--এবং জীধনধঙ্ছে বে 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ম বর্তমান, এখনো 
আমাদের মধ্যে তাহা কাজ করিতেছে। 

চরমনীতি বলতেই বুঝায় হাঁলছাড়া 
নীতি, সুতরাং ইহার গতিটা যে কখন্‌ কাহাকে 
কোথায় লইয়া গিয়া উত্তীর্ণ করিয়া দিবে 
সাহা পৃর্ধ হইতে কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে 
পারে না। ইহার বেগকে সর্বত্র নিয়মিত 
করিয়া চলা এই পন্থার, পথিকদের পক্ষে 
একেঝীরেই অসাধা। তাহাকে প্রবর্জন 
করা , সহজ, সম্বরণ, করাই কঠিন । 

, এই কারণেই, আমাদের কর্তৃপক্ষ বখন 
চরম নীতিতে দমল্লাগাইলেন তখন তাহারা যে 
্রতদূর পর্যযস্ত পৌছিবেন*্তাহা মনেও করেন 
নাই। আজ ভারতশীদনকার্ধ্যে পুলিশের 
সামান্ত, পাহীরাওয়ালা হইতে ভ্তায়দগ্ুধারী 
বিচারক পর্য্যন্ত সকলেরই মধ্যে স্থানে স্থানে 
'যে অনংধম ফুটিয়। বাহির হইতেছে, নিশ্চয়ই 
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তাহা ভারতশাসনের করধারগণের অভিপ্রেত 
নহে। কিন্তু বর্মে্ট ত একটা অলৌকিক 
ব্যাপার নহে,শীসনকার্ধ্য যাহাদিগকে দিয় চলে 
তাহারা! ত রক্তমাংপের মান্য, এবং ক্ষমতামত্ত- 
তাঁও সেই মানুষগুলির প্রর্কৃতিতে অল্লাধিক 
পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে । যে সময়ে 
প্রবীন সারথীর প্রবল রাশ *ইহাদের সকলকে 
শক্ত করিয়া টানিয়া রাখে তখনো বদ্দিচ 
ইহাদেক্ উচ্চশ্রীবা বথেষ্ট বক্র হইয়া থাকে 
তথাপি সেটা রাজবাহনের পক্ষে অশোভন 
হন্বনা)কিন্ত তখন ইহারা মোটের উপরে 
সকলেই এক সমান চালেই পা ফেলে, 
তখন পদ্দাতিকের দল একটু হঙ্গি পাশ 
কাটাইয়! চলিতে পারে তবে তাহাদের আর 
অপথাতের আশঙ্কা থাকে না। কিন্ত চরম- 
নীতি যখনই রাশ ছাড়িয়া! দেয় তখনি এই 
বিরাট শাসনতন্ত্রের মধ্যে অবারিত জীব- 
প্রকৃতি দেখিতে দেখিতে বিচিত্র হইয়া! উঠে। 
তখন কোন্‌ পাহারওয়।লার বষ্টি ফে কোন্‌ 
ভালমাস্থষের কপাল ভাতিবে এবং কোন্‌ 
বিচারকের হাতে আইন যে কিরুপ ভ্যঙ্কয় 
বক্রগতি অবলম্বন করিবে তাহা কিছুই 
বুবিবার উপায় থাকে না। তখন প্রঙ্গাদের 
মধ্যে যে বিশেষ অংশ প্রশ্রয় পায় তাহারাও 
বুঝিতে পারে ন! তাঙ্াদের প্রশ্রয়ের সীমা 
কোথায়। চতুর্দিকে শাঁসননীতির এইকুপ 
অভ্ভূত হূর্বালতা প্রকরশ দ্ছইতে থাকিলে 
গবর্ষেষ্ট নিজের চালে নিজেই কিছু কিছু 
লক্জাবোধ করিতে থাঃকন ;--তখন লজ্জা 
শালনেয় ছিন্ততা চাকিতে ঢায, যাহারা আর্থ 
তাহাদিগকে বিখুকে বলিয়া অপমানিত করা" 


এষ বর্ম, কান্তান; ১৩১৪ 


টিং 
এবং খাহারা উচ্ছৃঙ্খল তাহাদিগঞক্ষেই উৎ- 
পীড়িত বণিয়! মার্জনা করে। কিন্ত এমন 

, করিয়া লক্জা কি ঢাকা পড়ে? অ্চচ এই 
সমস্ত উদ্দাম উৎপীত স্ারণ করাকেও 
রি স্বীকার বলিয়া মনে“হয় এবং হূর্বলন্ভাকে 
প্রবলভাবে সমর্থন করাকেই রাজপুরুষ শক্তির, 
পরিচয় বলিয়! ভ্রম করেন। 

অন্যপক্ষে আমাদের মধ্য চরমনীতিকে 
সর্বদা ঠিকমত সম্বরণ করিয়া! চলা হুঃসাধ্য। 
আমাদের মধোও, নিজের দলের ভুর্ধমাঃতা 
দলপতিকে ও টলাইতে থাকে,। একসপ অবস্থায় 
কাহাধ্ম আচরণের জন্ক যে কাছাকে গায়ী করা 
যাইবে এবং কোন্‌ মর্তটী যে কতটা পরিষ্াণে 
কাহার তাহা নিশ্চয় করিয়! নির্ণয় করে এমন 
কে আছে! 

“এইখানে একটি কথা * মনে রাধিতে 
হইবে। 12%061715 নাম দিয়া আঙাদের 
মাঝখানে বে একটা সীমানার চিছু টানিয়া 
দেওয়া হইয়াছে সেটা আমাদের নিজের দত্ত 
নহে। সেই! ইংরেজের কালোকালীর দাগ। 
লুতবাং এই জরিপের চিছুটা কর্থন্‌ কতদূর 
পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে বলা বায় না4 ' দলের, 
গঠন অন্ুসায়ে নহে, সময়ের গতিক ও 
কর্তৃঙীতির মর্ষ অস্থসায়ে এই রেখার পরি- 
বর্তন হইতে থাকিতে। ৰ 

অতএব ইংয়েজ তাহার লিঙ্গের প্রতি 
আমাদের নেয় ভাব বিচার করিয়! বাহাকে 
চ:079 দল বলিয়া নির্দেশ করিবার চে 
করিতেছে সেট! ফি একটা দল, না! দলের চেয়ে 
বেশি--ভাহা দেশৈর একটা! লক্ষণ ? কোনো 
একুটা ঘরকে চাপির! নাগিলে এই লক্ষণ 
আর কোনো . আকারে বেখ দিবে 
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করিবে।  ' রং হাসের শিক্ষায়, যাতায়াত ও আদানগ্রদানের 


কোনে! হ্বগাত্রিক প্রকাশকে হখন 
আহরা! পছন্দ না করি তখন আমর! বলিতে 
চেষ্টা করি যে ইহা ক্লেবল সম্প্রদায়বিশেষের 
চক্রান্ত মাত্র । অগ্টাদশ শতাবীতে স্বুরোপে 
একটা ধুয়া উঠিয়াছিল যে, ধর্ম জিনিষটা 
কেবল স্বার্থপর খর্খযাজকছ্ছের কৃত্রিম সি; 
পান্রিদিগকে উচ্ছিন্ন করিলেই ধর্খের 'মাপদ- 
টাকেই একেবারে দূর করিয়া দেওয়া ঘায়। 
হিন্দুধর্থের প্রতি ব্ঘাহার! অসহিষ্ণু তাহার! 
অনেকে বলিয়া থাকে এটা যেন ব্রাহ্মণের, দল 
পরামর্শ করিয়া নিজেদেন্ব জীবিকার উপায় 
স্বরূপে তৈরি করিনা তুলিয়াছে-অতএব 
ভারতবর্ষের বাছিরে কোনো! গতিকে ব্রাহ্মণের 
ডিপোর্টেশন্‌ ঘ্টাইতে পারিলেই হিন্দুধর্মের 
উপত্রব সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত থাকা 
যাইবে। আমাদের রাজারা৪ সেইন্ষপ মনে 
করিতেছেন [তাত বলিয়া একট! 
 উৎক্ষেপক পদার্থ, ছুট্টেরদেল তাহাদের লাবরে- 
টরিতে কর্ম উপায়ে তৈরি করিয়া তুলিতেছে 
মভএব কয়েকট দলপতি ধরিয়! পুলিস মাজি- 
ট্রেটের হাতে সমর্পণ করিয়া! দিলেই উৎপাত 
শান্তি হইতে পারিবে। * ৬ 

কিন্তু আসল কথাটা ভিতরের কথা। সেটা 
চোখে দেখায় জিনিষ নহে, সেটা! তলাইয় 
বুঝিতে হইবে: 

থেসতা অব্যন্ত ছিল সেট! হঠাৎ প্রথম 
বাত হইবার সম নিতান্ত মৃহমন্য মধুরভাবে 
হর না। তাহা একটা! বাড়ে হত আসিয়া পড়ে, 


কারণ মদামফহোর সাখান্ই তাহাকে তেজাগাইা 


সুযোগে, এক রাজশাসনের ধ্রক্যে, সাহিতোর 
অন্যায়, এবং কন্গ্রেসের চেষ্টার আমরা 
ভিতরে ভিতরে বুঝিতেছিলাম' যে, আমাদেয় : 
দেশট! এক, আমুরা একই জাতি, সুখে 
হরে আমাদের এক দশা, এবং পরস্পরকে 
পরমাস্মীর বলির না জানিলে ও অত্যন্ত 
কাছে ন। টানিলে আমাদের কিছুতে, মক্গল 
নাই। 

বুঝিতেছিলাম বটে কিন্তু এই অখণ্ড 
এঁক্যের মুস্তিটি প্রত্যক্ষ সত্যের মত দেখিতে 
পাইতেছিলাম না-_-তাহা ধেন কেবলই আমা- 
দের চিন্তার বিষয় হইয়াই ছিল। সেই জন্ত 
সমস্ত দেশকে এক বলিয়া নিশ্চল জানিলে, 
মান্য দেশের জন্ত যতট! দিতে পারে, হতটা 
সহিতে পারে, যতটা করিতে পারে আমরা 
তাহার কিছুই পারি নাই। 

এই ভাবেই আরে! অনেকদিন চলিত। 
এমন সময় লর্ড কার্জন ববনিকার উপর এমন 
একটা প্রবল টান মারিলেন, যে, যাহা নেপথ্যে 
ছিল তাহার আর কোনে আচ্ছাদন রহিল না। 

বাংলাকে যেমনি ছইথানা, করিবার হুকুম 
হইল অমনি পূর্ব হইতে" পশ্চিমে একটিমাত্র 
ধ্বনি .জাগিয়! উঠিল" আমর! যে বাঙলী, 
আমর থে এক ! বাঁঙালী কখন্‌ যে বাঙালীর 
এতই কাছে আম্রিয়। পড়িয়াছে, রক্তের নাড়ি 
ঝখন্‌ বাংলার সকল অন্তুকেই এমন করিয়া 
এক চেতনার বন্ধানে_বীধিয়। তুলিফাছে তাহ! 
তি পূর্বে আমর! এমন স্পষ্ট করিয়। বুঝিতে 
পারি নাই। ৬ 
»॥ আমাদের এই আত্মীয়তার ্ীব শরীরে 


৫৮৩ 


বিভাগের বেদনা বখন এত অসম্থ হইয়া বাজিল 
তখন ভাবিয়াছিলাষ সকলে মিলিয়া রাজার 
স্বার়ে নালিশ জানাইলেই দয়! পাওয়া যাইবে। 
কেবলমাত্র নালিশের স্বারা দয়া আকর্ষণ ছাড়া 
আর যে আমাদের কোনো গতিই আছে 
ভাহাও আমর! জানিতাম নূঃ। 

কিন্ত নিরুপায়ের ভর্সাস্থল এই পরের 
অনুগ্রহ যখন চুড়াপ্রতাবেই বিমুখ হইল তখন 
যে য্যক্রি নিজেকে পঙ্গু জানিয়! বহুকাল অচল 
হইয়াছিল ঘরে আগুন লাঁগিতেই নিতান্ত 
'অগতা! দেখিতে পাইল তাহারো চলতশকি 
আছে। আময়াও একদিল অন্তঃকরণের 
অতান্ত এফটা তাড়নায় দেখিতে পাইলাম, 
এই কথাটা! আমাদের ক্রোর করিয়া বলিবার 
শক্তি 'নাছে যে, মামর! বিলাতি পণাদ্ব্য 
যাবার করিৰ না। 

আমাদের এই আবিফারটি অন্ান্ত সমস্ত 
, সত্য আবিষ্কারের নায় প্রথমে একট! সন্তীর্ণ 
উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া আমাদের কাছে 
উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে দেখিতে 
দেখিতে আমর! বুঝিতে পারিলাম উপলক্ষা- 
টূকৃর অপেক্ষা ইহা অহনক বৃহৎ । এবে শক ! 
এযে সম্পদ্‌। ইঙা অন্তকে জব করিবার 
মে ইহা নিক্েকে শর করিবার উর 
আর কোনো, রয়োছন থাক বানা খাক্‌ 
ইহাকে বক্ষেযর যধো সতা বলিয়া অনুতব 
করাই সকলের চেয়ে, বড় এপ্রয়োজন- ৮ 
উঠিয়াছে। 

শক্তির এই অকস্থাঃ ননী রী 

থে একটা যন্ত ভরসার আনন্দ পাঁইক্ানছি 
ই আনন্ঘটুহু ন/ থাকিলে এই 


বজদর্শন। 


৮১৩১৪ 


[এম নর্ধ, ফান্তন 


ুঃখ কখনই সহিতে পারিতাম না। 'কেব- 
মাত্র ক্রোধের" পভ সহিষ্তা নাই। 
. বিশেষত প্রবলের বিরুদ্ধে হর্বালের ক্রোধ 
[কখনই এত জোরের সঙ্গে দীড়াইতে 
পারে লা। 

এদিকে ছুঃখ যতই পাঁইতেছি সতোর পরি, 
চয়ও ততই নিবিড়তর সত্য হইয়া উঠিতেছে। 
যতই ছঃখ পাইতেছি আমাদের শক্তি গভী- 
রায় 'ও ব্যাপ্তিতে ততই বাড়িয়া! চলিয়াছে। 
আমাদের এই বড় ছ:খের ধন ক্রমেই আমাদের 
হ্বদয়ের চিরন্তন সামগ্রী হ্ইযা উঠিতেছে। 
অগ্সিতে দেশের'চিত্তকে বারবার গলাইয় এই 
যে ছাপ দেওয়! হক্টীতেছে ইহা ত কোনো 
দিন আর সুছিবে না। এই রাজমোহরের 
ছাপ আমাদের ,ছুঃখসহার দলিল হইয়া 
থাকিবে )১--ছুংখের জোরে ইচ্ছা! গ্রশ্থত হই- 
পাছে এবং ইহার জোরেই ছুঃখ সহিতে 
পারিব। | 

এইরূপ মত)গ্গিনিষ পাইলে তাহার আনন্দ 
যে কত কোরে কাজ করে এবার তাহা স্পট 
দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছি।* কত দিন 
হইতে জ্ঞানী লোকেরা উপদেশ দিয়, আঁসিয়া- 
ছেল যে, হাতের ফাজ করিতে স্বণ। করিয়া, 
চাকদ্ধি করাফেট জীবনের সার বলিয়! জানিলে 
কখনই জহর! মানুষ হইতে পারিব না। . যে 
গুনিয়াছে সেই বলিয়াছে, হা, কথাটা! সত্য 
বটে! জঅমনি'সেই সঙ্গেই চাঁকরির দরখান্ত 
লিখিতে হাত পাকাইতে বলিয়াছে। এতবড় 
চীকরি-পিপাহু বাংলাদেশেও এমন একটা দিন 
আসিল যেদিন কিছু না বলিতে ধনীর ছেলে, 
নদের হাতে তীত চালাইবায় জন্য তাতির 


বিদেশীবর্জানয্যাপারে আমরা এত অবিরাফ কাছে শিষাবৃত্তি অবলম্বদ করিল, তররখরের 
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ছেলে নিজের মাথায় কাপড়ের' মোট ভুলিয়া তা 


বারে বারে বিক্রয় করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণের 
ছেলে নিজের হাতে লাঙল বহা! গৌরবের কাজ 


বনিপ্তা ম্পর্থী প্রকাশ করিল। আমাদের ' 


সমাজে ইহা! ষে সম্ভবপর হইতে পারে আমরা 
রপ্পেও মনে করি নাই। তর্কের দ্বার! তর্ক 
মেটে না, উপদেশের দ্বার! সংস্কার ঘোঁচে ন|। 
সত্য যখন ঘত্বের একটি কোণে একটু 
শিখার মত দেখা দেন তখনি খরভরা অন্ধকার 
আপনি কাটিয়া! যায়। 

পূর্বে দেশের বড় প্রয়োনের দময়েও 
বারে খ্বান্রে তিক্ষা চাহিয়া “অর্থের অপেক্ষা 
বার্থতাই বেশি করিক্বা পাইতাম কিন্ত 
সম্প্রতি একদিন যেমনি একট! ভাক পড়িল 
অম্নি দেশের লোক ঢকানো অত্যাবন্তীক 
প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করিপা কেবলমাত্র 
নির্বিচারে ভাগ করিবার জন্তই নিজে ছুটিয়া 
গিরা। দান করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান 
করিয়াছে। 
তাহার পরে জাতীয় বিস্কালয় ঘে কোনো- 
দিন দেশেই মধ্যে স্থাপন করিতে পারিব-- 
মে কেবলু ছটি একটি অ্যুৎসাহিকের ধ্যানের 
মধ্যেই ছিল। কিন্তু দেশে শক্তির অনুভূতি 
একটুও সত্য হইবামাত্রই সেই হুর্মত 'ধাসনের 
মাম্গ্রী দেখিতে দেখিতে, আকার পরিগ্রহ 
করিয়। দেশকে বরদান করিবার জন্ত উদ্ভভ 
দঙ্গিণ “হস্তে আজ আমাদের সম্ুখে আহিঃা 
দাড়াইয়াছেন। 

একদুধ যিলিয়! বড় কারখান! স্থাপন 
ধরিব বাস্তালীয় এমন না ছিল শিক্ষা, না 
ছিল অভিজ্ঞ, মা ছিল অতিরুচি-_তাঢ়া 
সন্ধেও বাঙালী একটা হড় ফিল্‌ খুলিয়াছে, 





তাহ! ভাল করিপ্লাই চালাইতেছে এবং আরো! 
এইরূপ অনেকগুলি ছোট বড় উদ্ভোগে গা 
হইয়াছে। 

দেশের ইচ্ছা একটিমাত্র উপলক্ষ্যে টি 
আপনাকে সফল ' করিয়াছে, যেই আপনার 
শক্তিকে ছঃখ ও ক্ষতির উপরেও অহী 
করিয়া দেখাইয়টেে অমনি তাহা নানা 
ধারায় জাতীয় জীবনযাত্রার সমস্ত বিচিত্র 
ব্যাপারেই ষে নিজেকে উপলব্ধি করিব্টর জন্য 
সহজে ধাবিত হইবে ইহা! অনিবার্য । 

কিন্ত যেমন একদিকে সহসা দেশের এই 
শক্তির উপলব্ধি আমাদের কাছে সত্য হইল 
তেমনি সেই কারণেই আমরা নিজেদের মধ্যে 
একটা প্রকাণ্ড অতাঁব অনুভব করিলাম। 
দেখিলাম এতবড় শক্তিকে বাঁধিয়। তুলিধার 
কোনো ব্যবস্থ! আমাদের মধ্যে নাই। ষ্টীষ্‌ 
নানাদিকে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, ভাহাকে 
এইবেলা মাবদ্ধ করিয়া! ষথার্ধপথে খাটাইবার 
উপায় করিতে পারিলে তাহ! আমাদের 
চিরকালের সম্বল হইয়া! উঠিত-_-এই ব্যাকুলভার 
আমরা কষ্ট পাইতেছি। 

ভিতরে একটা গভীর অভাব বা পীড়া 
থাকিলে যখন তাহাকে ভাল করিয়া ধরিতে 
বা, তাহার ভালরূপ প্রতিকার করিতে না 
পারি তধন তাহা নান! অকারণ বিরক্কির 
আকার ধারণ করিতে থাকে । শিশড অনেক 
সময় বিনা হেতুতেই, রাগ করিয়। ভাহায় 
দাকে মারে; তখন এবুবিতে হইবে নে 
রাগ বাত তাহান্ত মাতার - প্রণ্তি কিন্ত 
বর্তুত তাহা! শিপুর একটা কোনে! অনি- 
দে 'অস্বান্থ্া। অুশ্থ শিশু বখন আননো 
*খাকে তখন বিরক্তির কারণ ঘুটিলেও সেটাকে 
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ষে অনায়াসে ভুলিয়া যায়। 
আন্তরিক যে আক্ষেপ আমাদিগকে আত্ম- 
কলহে লইয়া! যাইতেছে তাহা আর কিছুই নহে, 
তাহা ব্যবস্থাবন্ধনের অভাবজনিত ব্যর্থ উদ্ভমের 
অসম্তোব। শক্তিকে অন্থভব করিতেছি অথচ 
শাহাঁকে সম্পূর্ণ খাটাইতে পাঁরিতেছি না! বলিয়াই 
সেই অস্বাস্থ্যে ও আত্মগ্রান্মিতে আমর! আত্য়- 
দিগকেও সম্থ করিতে পারিতেছি না। 

'ষখন একদিনের চেষ্টাতেই আমরা 
দেখিয়াছি যে জাতীয় ভাগারে টাক! আসিয়া 
পড়! এই বহৃপরিবারভারগ্রস্ত দরিদ্র দেশেও 
ছংসাধা নহে তখন এই আক্ষেপ কেমন করয়! 
ভুলিব বে কেবলমাত্র বাবস্থা করিতে 
না পারাতেই এই একদিনের উদ্ভোগকে 
আরা চিরদিনের বাপার করিয়া তুলিতে 
পারিলাম না। এমন কিযে টাকা আমা- 
দের হাতে আসিয়া জমিয়াছে তাহ! 
লইয়া কিষে করিব তাহাই আজ পর্য্যস্ত ঠিক 
করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। 
সুতরাং এই জম1 টাকা মাতৃস্তনের নিরুদ্ধ 
হদ্ধের মত আমাদের পক্ষে একটা বিষম বেদ- 
নার বিষয় হইয়া রহিল। দেশের লোক বখন 
ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে আমরা দিতে চাই 
আমর কাজ করিতে চাই, কোথায় দিব কি 
কাঁরব তাহার একটা কিনারা হইয়া উঠিলে 
বাচিয়া যাই; তখনো! যদি দেশের এই উদ 
ইচ্ছাকে সার্থক করিবার জন্ত, কোনো. একটা! 
হজ্ঞক্ষেত্র নিশ্িত ন হয়, তখনো যদি সমস্ত 
কাজ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তষ্জাবেই হইতে থাকে 
ভবে এমন অবস্থার এমন খেদে মানু আর 
কিছু না পারিলে ভাইরে হারে ঝগড়। করিয়া 


আপনার কর্পাুষ্টউদ্ভম ক্ষয় করে। 


বজদরশনি। 


সেইরূপ দেশের ॥ 


[ ৭মনর্ধ, ফাল্গুন, ১৩১৪ 


তখন ঝগড়ার উপলক্ষ্যও তেমনি অলঙ্গত 
হয়। আমাদের জধ্যে বেহ বা বলি আমি 
ব্রিটিশ সা্রাঙজগাভূক স্থানস্তশান্লুন চাহি, কেহব! 
বলি আমি সাম্রাজ্যনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্রাই চাঁহি। 
অথচ এ সমস্ত কেবল সুখের কথ! এবং এতই 
দুরের কথা যে ইহার সঙ্গে আমাদের উপস্থিত 
দায়িত্বের কোনো! যোগ নাই। 

দেবতা যখন কলোনিয়াল সেল্ফ.গভমেন্ট 
এবং অটনমি এই ছুই বর ছুই হ'তে লইয়া 
আমাদের সম্মুথে আসিরা দ্াড়াইবেন এবং 
যখন তাহার মুহূর্তমাত্র বিলম্ব সহিবে না তখন 
কোনু বরটা তুলিয়া লইর্তে হইবে হতে হাতে 
তাহার নিম্পত্তি কম্সিতে পরম্পর হাতাহাতি 
করাই যদি অত্যাবশ্তক হইয়া উঠে তবে 
অগত্যা তাহা ,করিতে হুইবে। কিন্ত 
বখনু মাঠে চাষ দেওয়াও হয় লাই তখন কি 
ফললভাগের মাম্ল! তুলিবার বিশেষ প্রয়োজন 
আছে? 

ব্যক্তিই বল, জাতিই বল, মুক্তিই দকলের 
চরম সিন্ধি। কিন্তু শাপ্ত্রে বলে নিজের মধোই 
মুক্তির নিগুঢ বাধা "আছে, সেইগুলা আগে 
কর্ধের বারা ক্ষ না করিলে "কোনে! 'মহে তই 
মুক্তি নাই। 'মামাদের জাতীয় মুক্তিরও প্রধান 
বিশ্ব *সকল আমাদের অন্যন্তরেই নান! 
আকারে বিদ্কমানং--কর্সের দ্বারা সেগুলার 
যন্দি ধ্বংশ না হয় তবে তর্কের দ্বারা হইবে না 
এহং বিবাদের হারা তাহা বাড়িতেই থাকিবে। 
অতএব, যুক্তি কয় প্রকারের আছে, সাধুজা 
মুক্তিই ভাল না৷ স্বাতগ্া হুক্তিই শ্রেয় শান্তি- 
রঙ্গ! করিয়া তাহার আলোচিন! অনায়াসেই 
চলিতে পার, কিন্তু সাধুজাই বল, আর শ্বাতত্তাই 


* বল, গোড়াকার কখ| এক ই অর্থাৎ ভাহা কর্ম। 
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৪. ৃ | ূ 
সেীনে উভয় দলকে একই পথ দিম যাত্র। | যে ব্যক্তি বাক্যে ও আচরণে অন্তরের ভাবা- 


করিতে হইবে। যে সকল» গ্রন্কৃতিগত কারণে 
আমর দরিদ্র ও দুর্বল, আমর! বিভক্ত বিরুদ্ধ 
ও প্র্রতত্ত্র-সেই কারণ ঘোগাইবার অন্ত 
আমরা বদি সতা সঠ্যই মন দিই তবে আমাঃ 
দের সকল মতের লোককে একজে মিলিতেই 
হইবে। 

এই কর্শক্ষেত্রেই যখন মামাঁদের 
সকলের একজ্রে মিলন নিতান্তই চাই তখন 
সেই মিলনের জন্ত একটি বিশেষ গুণের 
প্রয়োঞ্জন তাহা অমত্ততা | আমরা ফদি যথার্থ 
বলিঠমনা র্যজির যায় কথার ও ব্যবহারে, 
চিন্তায় ও প্রকাশে পরিদাণরক্ষা করিয়া ন। 
চলিতে পারি তবে মিলনই .আমাদের পক্ষে 
বিরোধের হ্বেতু হইবে--এবং কর্মের চেন 
লাভ ন! হইয় বারস্বার ক্ষতি ঘটাইতে 
থাকিবে। 

এই বিষয়ে আজকালকার ভারতীয় রাজ- 
পুরুষদের সমান চালে চলিবার চে করিলে 
আনাদের অনিইই হইবে। বর্কমান ভারুত 
শাদনৰ্যাপাতুর একটা উৎকট হিষ্ঠীরিয়ার 
আক্ষেপ হঠাং, থাকিয়া থাকিয়া কখনো 
পাঞ্জাবে, কখনো মাদ্রাঙ্জে, কখনে। বাংলায় 
যেরূপ অসংবমেক়্ সছিত প্রকাশ পাইয়া উঠি- 
হেছে সেটা ফি আমাদের পুক্ষে একটা দৃষ্টান্ত? 

যাহা হাতে বিরাট শক্তি আছে, পে 
যদি অনহিষু। হইয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করাকেই 
পৌকুষের পরিচয় বলিয়া! কল্পনা করে এবং নিজের 
রচনাকে নিজে বিপর্যযত্য করিগা সাস্তবনা পার 
তবে তাহার সেই চিত্তবিকাঁর আমাদের মত 
র্বলতর পক্ষকে হেন অন্থৃকরণে উত্তেজিত নু 
করে। বন্তত প্রধলই হৌক্‌ আর ছূর্যলই ছোঁক্‌ 


বেগকে যথেষ্ট পরিমাণে সংযত করিতে না 
পরিয়াছে সেই ব্যক্তি নকল কর্মের অন্তরায় 


একথাট! ক্ষোভবশত আমর। যখনি ভুলি ইহার 


সত্যতাও তখনি বেগে সপ্রমাণ হইয়া উঠে 

সম্প্রতি দেশেরু কর্ম বলিতে কি বুঝায় 
এব তাহার বথার্চু গতিটা কোন্‌ দিকে সে 
সন্ধে আমাদের মধ্যে ষে সত্যকার কোনে! 
মতভেদ আছে একথ|। আমি মনে করিতেই 
পারি ন1। 

কর্শের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র উপস্থিত একটা 
কোনে! ফললাত নহে। শক্তিকে খাটাইবার 
জন্যও কর্মের প্রয়োজন। কর্মের উপযুক্ত 
সুযোগ পাইলেই এই শক্তি নানা আশ্র্ধ্য 
ও 'অভাবনীয়র্ূপে অভিবাক্ত হইতে থার্কে। 
এমন যদ্দ উপায় থাকিত যাহাতে ফলটা 
পাওয়া যায় অথচ শক্তিটার কোনো প্রয়োজনই 
হয় ন। তবে তাহাকে আমরা সৌভাগ্য 
বলিয়া গণা করিতে পারিতাম না। 

ভ্রেমন উপায় পৃথিবীতে নাইও। আমরা 
কে'নে! শ্রেয়: পদার্থকেই পরের কৃপার দ্বার! 
পাই না, নিজের শক্তির স্বারাই লই। ইহার 
অনাথ হইতেই পারে না। কারণ, বিধাতা 
বরঞ্চ আমাদিগকে হনন করিতে পারেন কিন্তু 
মনুম্যকে অপমানিত হইবার পথে কেনে 
প্রশ্রয়দেন না। 

 স্টে জন্তই দেখিতে পাই গবর্ষেপ্টের দানের 
গঞ্জে যেখানেই আমাদের শক্তির কোনে 
সহযোগিতা নাই স্ঞধোনে সেই দানই বক্র 
হইব! উঠিয়া! আমাদের কত ন। বিপদ ঘটাইতে 
পারে! প্রশ্রয় প্রাপ্ত, পুলিস্‌ বখন দহ্গাবৃত্তি 
“করে তখন প্রতিকার অসম্ভব হইয়া উঠে) 


৫৮৪ 


০০ 


গুপ্তচরের কাজ আরম্ভ করে তখন 
পক্ষে তাহা যে কতবড় উপদ্রবের কারণ হইতে 


পারে তাহা কিছুই বলা যায় না) গব্রমেন্টের 


চাকরি যখন শ্রেণীবিশেষকেই অন্ুগ্রহভাজন 
করিয়া তোলে তখন ঘরের লোকের মধ্যেই 
বিছ্বেষ জলিয়। উঠে এবং রাঁজমন্ত্রীনভায় ফধন 
সম্প্রদারবিশেষের জন্তই আসন প্রপন্ত হইতে 
থাকে তখন বলিতে হয় আমার উপকারে কাঁজ 
নাই তোমার অনুগ্রহ ফিরাইয়া লও। আমাদের 
নিজের মধ্যে সতেজ শক্তি থাকিলে এই সমস্ত 
বিকৃতি কিছুতেই ঘটিতে পারিত না_আমরা 
দান গ্রহণ করিবার ও তাহাকে রক্ষা করিবার 
অধিকারী হইতাম-_-দান আমাদের পক্ষে 
কোনো অবস্থাতেই বলিনান হইয়া উঠিত না। 

অতএব আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে 
এ বোঝায় নাযে আমাদের কর্ষের কোনো 
উপকরণ আমরা গবর্মেন্টের নিকট হইতে 
লব না, কিন্তু ইহাই বুঝায় যে নিজের সম্পূর্ণ 
সাধামত যদি কর্মে প্রবৃত্ত হই তবেই তাঙ্চার 
উপকরণ আমর! সকল স্থান হইতেই অস- 
ক্কোচে সংগ্রহ করিবারণ্অধিকারী হইব। নতুবা 
আমাদের সেই গল্পের দশ! ঘটবে । আমর! 
মা কালীর কাছে মহিষ মানত করিধার 
বেল! চিন্তা করিব না বটে কিন্তু পরে 
তিনি যখন অনেক ক্ষমা করিয়াও একটি. 
মার পতঙ্গ দাবী করিবেন তখন বলিব, 
মা, ওটা তুমি নিজে ক্ষেত্রে গিয়া ধরিয় 
লওগে। আমরাও কথার বেলায় বড় বন্ধ 
করিয়াই বলিব.কিন্ত অবশেষে দেশের একটি 
সামান্ত হিতসাধনের বেলাঃতও অন্তের উপরে 


বরাত দিয়! দায়, সারিষার ইচ্ছ। করিব। ৪ 


বজগদর্শন | 


গবর্মেণ্টের প্রমাদভোগী পঞ্চায়েখ যখন । 


[ ৭ম/বর্ষ, ফাল্তান, ১৩১৪ 


কাজে রবত্ হইতে গেলে, রাগ করিয়া, 
গর্র্ব করিয়া, বা আন্ত কারণে, যে জিনিষটা 
নিশ্চিত আছে তাহাকে নই বলিয়া! হিসাব 
হইতে বাদ দিয়। বমিলে চলিবে না। তারতে 
ইংরাক্জ গবর্মেট যেন একেবারেই নাই 
এমনভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাক! শয়না, 
গারেই চলে কিন্তু কর্মক্ষেঞ্জে সের্পপভাবে 
চলিলেই নিশ্চয় ঠকিতে হইবে । 

অবস্তা একথাও সত্য, ইংরেজও, যতদূর 
সম্ভব, এমনভাবে চলিতেছে যেন আমরা 
কোথাও নাই। আমাদের ত্রিশকোটি লোকের 
মাঝগানে থাকিয়াও তাহরি! বহুদূরে । সেই 
জন্যই আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের পরিমাণাবোধ 
একেবারেই চলিয়া গেছে। সেই জন্তই 
পনেরো বতসরের একটি ইস্কুলের ছেলেরও 
একটু ভেছ দেখিলে তাহার ছেলের মধো 
তাহাকে বেত মারিতে পারে) মানুষ সামান্ধ 
একটু নড়িলে চড়িলেই পুনিটিভ, পুলিসের 
চাঁপে তাহাকে সম্পূর্ণ নিশ্চল করিয়! ফেলিতে, 
মনে তাহাদের ধিকরার বোধ হয় না) এবং 
ছুভিক্ষে মরিবার সুখে লোকে ধখন বিলাপ 
করিতে থাকে সেটাকে অততুাক্কি বিয়া অগ্রাহথ 
করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়) সেই জন্যই 
বাংলার বিভাগব্যাপারে সমস্ত বাঁঙালীকেই 
বাদ দিয়! মর্পে সেটিকে 9810104 180 বলিয়া 
গণা করিতে পারিয়া্ধেন। এইকপে আচারে 
বিচারে এবং রাষ্ট্রবিধানে হখন দেখিতে পাই 
ইংর্জের খাতায় ছিসাবের অস্কে আমরা কত' 
বড় একট! শৃন্ত তখন ইহার পাণ্টাই দিবার 
অন্ত আমরাও উ'হাদিগকে হতদুর পারি অন্থী: 
কার করিবার তঙ্গী করিতে ইচ্ছা! করি। 

কিন্ত খাতায় আমাদিগকে একেবারে 





একাদশ সংখ্যা]; পাবনা প্রাদেশিক সশ্মিলনীর বক্তৃতা! । 





টি 
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০৭০৯০০০০০৯১ , 
শুন্যের ঘরেবদাইয়! গেলেও আমরা ত সত্যই | সহজে ছাড়িবেনে না । এমন অবস্থায় যে 


একেবারে শুন্য নছি। হ্ংরেজের সুমার- 
নবিশ ভুল হিসাবে যে অন্কটা ক্রমাগতই হরণ 
করিয়! চলিতেছে তাহাতে তাহার সমস্ত খাতা 
দুবিত হইর।' উঠিতেছে। গায়ের জোরে হ্থাঃ 
কে না করিলে গণিতশান্ত্র ক্ষমা করিবার 
লোক নয়। 

একপক্ষে এই ভুল করিতেছে বলিয়া রাগ 
করিয়। আমরাও কি সেই ভুলটাই করিব? 
পরের উপর বিরুক্ক হইয়। নিজের উপরেই 
তাহার প্রতিশোধূ, তুলিব ? ইহ! ত কাজের 
প্রণালী নছে। 

বিরোধমাত্রই একটা শক্তির ব্যয় _অনা- 
বুক বিরোধ আঅপবায়। দেশের হিভত্রতে 
ধাহারা কর্মীযোগী, অভ্াুবস্তক কণ্টকক্ষত 
ক্তাহাদিগকে প্ধে পদে সহ্য করিতেই হইবে 
কিন্ত শক্ষির ওুন্ধতা প্রুকীশ করিবার জনা 
স্বদেশের যাত্রাপথে নিঙ্গের চেষ্টায় কাটার চাষ 
করা কি দেশহিতৈধিতা ! 
আমরা এই ফে বিদেশীবর্নব্ত্রত গ্রহণ 
করিক্লাছি ইহারই ছুঃখ ত আমাদের পক্ষে 
সামানা নূছথে | * স্বয়ং যুরোপেই ধনী আপন 
ধনবৃদ্ধির পথ অন্যাহত রাখিবাব জনা শ্রমীক 
কিল্পপ নাগপাশে বেষ্টন করিয়া ফেলিহ্েছে 
এবং. তাহ! লইয়া! সেখানে রুতই কঠিন আঘ*ত 
গ্রতিঘাত চলিতেছে । আমাদেব দেশে সেই 
ধনী শুধু ধনী নন গছ্গেলের দ্বারোগা 
লিতারপুলেয় নিমক খাইয়া! থাকে । 

অতএব এ দেশের যে ধন লইয়া 
পৃথিবীতে তাহারা এশ্বর্যোর* চূড়ায় উঠিয়া- 
ছেন সেই ধনের রাস্তায় আমরা! একটু 
সামান্ত বাঁধা দিলেও তীহারা ভ আমাদিগকে 


সংঘাত আমাদের সন্মুখে রহিয়াছে তাহা খেলা 
নহে, -ভাহাতে আরাম বিশ্বামের অবকাশ " 


নাই, তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি ও 


সহিষ্ণতার প্রয়োজন আছে ।*ইহার উপরেও 
ধাহারা অনাহৃত ইন্ধুত্য ও অনাবশ্তক উষ্ণ- 
বাক্তু প্রয়োগ করিয়) আমাদের কর্মের হুরূহু- 
তাকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা 
কি দেশের কাছে অপরাধী নহেন? কাজের 
কঠোরতাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিব, কিছুতেই 
পরাভব স্বীকার করিব না--দেশের শিল্প- 
বাণিজ্কে স্বানীন করিয়া * নিজের শক্তি 
অনুভব করিব, দেশের বিদ্যাশিক্ষাকে স্বায়স্ত 
করিব, সমাজকে দেশের কর্তব্াসাধনের উপ- 
যোগী বলিষ্ঠ করিরা তুলিব ;- ইহা করিতে 
গেলে ঘরে পরে দুংখ ও বাঁধার অবধি থাকিবে 
না সে জন্য অপরাজিত চিত্তে প্রস্বত হইব কিন্ত 
বিরোধকে বিলাঁসের সামগ্রী করিয়া তুলিব না । 
দেশের কাজ নেশার কাঁজ নহে তাহা সংষমীর 
দ্বারা যোগীর দ্বারাই সাঁধ্য। 

মনে করিবেন না, ভয় বা সঙ্কোচ বশত 
'আঁমি এ কথা বলিতে্ছি। দুঃখকে আমি 
কানি, ছুঃখকে আমি মানি, ছুঃখ দেবতারই 
প্রকাশ; সেই জন্যই ইহার সন্ধে কোনো 
চাপল্য শোভা পাঁয় না। ছুঃখ হূর্বলকেই, 
হয় ম্পর্দায় নয় অভিভূতিতে লইয়া যায়। 
প্রচ গুতুকেই যদি,প্রবলতা বলিয়া'জানি, কলহ- 
ক্লেই যদি পৌরুষ বলিয়া, গণ্য করি, এবং 
নিজেকে সর্বত্র ও স্তু্ঘদাই অতিমাত্র প্রকাশ 
করাঁকেই যদি আত্মোপলব্ধির স্বরূপ বলিয় স্থির 
করি তবে ছুঃখের নিক্লুট হইতে আমরা কোনো 
মহৎ শিক্ষা প্রত্যাশী করিতে পারিব ন!। 


৫৮৬ 


পপ 


বঙ্গদর্শন । 
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মেশে আমামের বে বৃহৎ কর্ন্থাকে প্রশ্থত | সাদিদের হার গ্রামের বিবাদ ও ফাম্লা মিটা- 


করিয়া তুলিতে হইবে কেমন করিয়া তাহ 
আরম্ভ করিব? উচ্চ চুড়াকে আকাশে তুলিতে 


গেলে তাহার পভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত 


করিতে হয়। আমাদেরও কর্মশক্তির চূড়াকে 
ভারতবর্ষের কেন্ত্রস্থলে বদি, অন্রভেদী করিতে 
চাই তবে প্রত্যেক জেলা “হইতে তাহার ভিৎ 


গাঁখার কাঁজ আরস্ভ,করিতে হইবে। প্রভিন- 
হাল কন্ফারেন্দের ইহাই সাথকতা। 


প্রতোক প্রদেশে একটি কবিয়া প্রাদেশিক 
প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হইবে । এই সভা 
যথাসন্ৰ গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার 
করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে-- প্রথমে 
সমস্ত প্রদেশের সর্বাঘশের সকল প্রকার থ্য 
সম্পূর্ণকূপে এ্সংগ্রত করিবে-কারণ বর্ছের 
ভূমিকাই জ্ঞান | বেখানে কাঁছ করিতে হইবে 
সর্বাগ্রে ভাহার সমস্ত অনন্থা ভান! চাই] 

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজেব সর্বা প্রকার 
প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া ভুলিতে 
হইবে। কতকগুলি পল্লী জা এক.একটি 
মণ্ডলী স্থাপিত হইবে । সেই মগ্ডুলীব প্রধানগণ 
যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাব মোচনের 
বাবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্নাপ 
করিয়া তুলিতে পারে 'ভবেই স্থায়তুশাসননের 
চ্ভী দেশের স্বর সভা হঈয়' উঠবে। 
নিঙ্গের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, র্মগোলা, 
সমবেত পণাভাগ্ডার ও বঙ্গ হ্বাপনবের জন্ত 


ইহাদিগকে শিক্ষা, ,সাহাযা ও উৎসাহ দন 
করিতে হইবে। প্রয্োক মণ্ডলীর একট 


করিয়া সাধারণ ম ুপ থাঁকিনে সেখানে কর্টে ও 
আমোদে সকলে একত্র চৃইবার স্থান পাইবে 
এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানের! মিলিক 


ইয়া দিবে। " & | 

জোত্দার ও চাষা রায়ং ্নতদিন প্রত্যেকে 
স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষবাস করিবে ততদিন তাহা 
ৈর অস্বচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ' ঘুচিবে না। 
পৃথিবীতে চারিদিকে সকলেই জোট বাঁধিয় 
প্রবল হইয়া উঠিতেছে ; এমন অবস্থায় যাহারা 
বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে তাহাদিগকে চির- 
দিনই জন্তের গোলামী ও মজুরী করিয়া মরিতেই 
হটবে। 

কার দিনে মাতার যতটুকু ক্ষমর্তা "আছে 

সমন একাহ গিলাঈফা বাঁধ বীষ্টিবার সময় 
আাসিয়াছে। এ নল হইলে ঢালু পথ: দিয়া 
আমাদের ছোট ছোট সামথ্য ও সম্বলেব দাবা 
বাহির হইয়া গিয়া অন্ঠের জলাশয় পূর্ণ করিবে: 
'অনু, থাকিতে আমরা অন্প «পাব না এবং 
আমা কি কারণে কেমন করিয়া যে মবিতেটি 
তাহ জালিতেও পারিব না । আজ যাভাদিগকে 
বাচাইতে চাই "তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে! 

মুবৌপে আমেরিকায় রুহির নানা প্রকাৰ 
মিতশমিক যন্থুবাহির হইয়াছে --নিতাস্ত দারিদা- 
বশত সে সমস্ত আমাদের কোনো, কাজেই 
জাতিতেছে না অল্প জমি ও অল্প শক্কি লয় 
পে অরমন্ত বন্ছের বাবভার সম্ভব নহে | যদি:এক, 
একটি মগ্ডলীর বা এক একটি গ্রামের 
সকলে সমবেত তয় নিজেদের সমস্ত জমি 
একত্র মিলাইয়! দিয়া কৃষিকার্যে প্রত হয় 
হবে আধুনিক যন্াদিব সাহায্যে অনেক পন; 
বাচিযা ও কাজের হৃষিধা ছইয়! ভাহারা লাভ 
বাঁন হইতে পারেশ। ধদি গ্রামের উৎপর সমস্ত 
স্ষৈ তাঁচুরা এক কলে মাড়াই করিয়া লয় ৩ 
দামী কল কিনিয়া লইলে তাহাঁদের লাভ বই 


একাফশ সংখ্যা । |) পান! প্রাদেশিক সপ্মিলনীর বন্তৃতা । 
শপ পপ 
লোকেসাৰ হয় নাঁ_পাঁটের ক্ষেত সমন্ত এক 


করিয়া লইলে প্রেসের সাহয্যে তাহারা! নিজে- 


লারা একজ হইয়া জোট করিলে গোপাঁলন ও 
মাখন স্ববত প্রত্ঠৃতি প্রস্তুত কর! সন্তার ও ভাল, 
মতে সম্পন্ন হয়। তাঁতিরা জোট বীধিয়! নিজের 
পল্লীতে বদি কল আনে এবং প্রত্যেকে তাহাতে 
আপনার খাটুনি দেক্ম তবে কাপড়.বেশি পাঁরি- 
মাণে উৎপল হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই 
হৃবিধা ঘটে। 

. সহক্ম ধনী. মহাজনের কারখানায় মজুরি 
করিতে গ্রেলে গর মটুষ্যত্ব কিন্্প 
নষ্ট হয় সকলেই জানেন । 'বিশেষত আমাদের 
যে দেশের সমাজ গৃছের উপরে প্রতিষ্ঠিত, 
যেখানে গৃহনীতি বিচলিত হইলে ধর্মের প্রধান 
অবলম্বন জীর্ণ হইন্রা পড়ে ও সমাজের মশ্বস্থানে 
বিষসধশার হইতে থাকে .সে দেশে বড় বড় 
কারখানা হদি সহরের মধ্যে আবর্ত রচন! 
করিয়া চারিদিকের গ্রাম পল্লী হইতে দরিদ্র 
গৃহস্থ দিগকে আক্র্ষণ করিয়া আনে 'তবে 
স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিছাত, বাসস্থান হইতে 
বিলি পুরুবগণ নিয়ানন্দকর কলের কাজে 
ক্রমশই কিন্পপ ছুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত হইতে 
পারে তাহ অনুমান কর! কঠিন নহে। কলের 
ধারা কেবল জিনিষ পত্রের, উপচয় করিতে 
গিয়া মানুষের অপচয় করিয়া বলিলে সমা- 
দের অধিকছিন ভাবা সহিবে না। অতএব 
প্ীবাসীয়াই একব্বে মিলিলে বে সকল 
বনের ব্যবহুর সন্তবপন্ন হয় তাহারই সাহায্যে 
স্থানেই কর্শের উন্নতি করিজে পারিলে সকল- 
দিক রক্ষা হইতে পানে । * শুধু তাই নয় ছেশের, 
ঈনসাধারণকে একারীতিতে দীক্ষিত করিবার 

৮ 





7 এই একটি উপায়। প্রাদেশিক সত! উপদেশ সু 


৫ম 


ও দৃষ্টান্ত দ্বারা! একটি মগ্ডলীকেও বন্দি এইক্ষপে 
গড়িয়া তুলিতে পারেন তবে এই হৃষ্টাস্তের 


. সফলতা , দেখিতে দেখিতে চারিিকে ব্যাপ্ত 


হইয়া পড়িবে । 

এমনি করিয়া এভারতবর্ষের প্রদেশগুলি 
আত্মনির্ভরশীল ও *ব্যুহবন্ধ হইয়া উঠিলে 
ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ তাহার কেন্দ্রে 
প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠিবে এবং সেই দৈশিক 
কেন্ত্রগুলি একটি মাহাদেশিক কেন্দ্রচড়ায় 
পরিণত হইবে । তখনই সেই কেন্ত্রুটি ভারত- 
বর্ষের সত্যকার কেন্দ্র হইবে। "নতুবা পরিধি 
যাহার প্রস্বতই হয় নাই সেই কেন্দ্রের প্রামাণি- 
কতা কোথায়? এবং যাহার মধ্যে দেশের 
কর্মের কোনো উদ্বোগ নাই *কেব্লমান্ত 
ছূর্বল জাতির দাবী এবং দায়িত্বহীন পরামর্শ 
সে সভা দেশের রাজকন্মসভার সহযোগী 
হইবার আশা করিবে কোন্‌ সত্যেন এবং 
কোন্‌ শক্তির বলে? 

কলু আসিয়া যেমন তাঁতকে মারিয়াছে 
তেমনি ব্রিটিশ শাসনও সর্বগ্রহ ও সর্বব্যাপী 
হইরা আমাদের গ্রাম্যসমাজের সহজব্যবস্থাকে 
নষ্ট করিয়া! দিয়াছে । কালক্রমে প্রয়োজনের 
বিস্তারব্শত ছোট ব্যবস্থা ধখন বড় ব্যবস্থায় 
পরিণত হয় তখন তাহাতে ভাল বই মন্দ হনব 
না_-কিন্তু তাহা স্বাতাবিক গন্গিণতি হওয়া 
চাই। আমাছের যে গ্রাম্যব্যবস্থা ছিল, ছোট 
হুইীলেও তাহ! আমাদের ই ছিল, বিটিশ ব্যবস্থ 
যত বড়ই হউক তাহ! স্তামাছের নহে । স্থতরাং 
তাহাতৈ যে কেবল আমাদের শক্কিয জড়তা 
ঘটিয়াছে 'ংভাহা! নহে *তাহা! আমাদের সমস্ত 
গ্রপ্দোজন ঠিক মত করিয়া 'পুরণ কদ্গিতে 


৫৮৮ 


: বঙ্গদর্শন । 
পারিতেছে না! নিজের, চক্ষুকে অধ করিয়া চর তদস্ত জন্ত ঘরে ঢুকিলে পক্ষতি ' ও 
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পরের চক্ষু দিয়া কাজ চাঁলানে! কখনই ঠিক অপমান হইতে আপনার গৃহকে বাঁচাইবে 


দত হইতে পারে লা। 

এখন তাই দেখা যাইতেছে গ্রামের মধ্যে 
চেষ্টার কোমো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্বে 
ছিল আজ তাহ! বুজিয়! আসিতেছে, কেননা 
দেশের স্বাভাবিক কাঁজ "বন্ধ। যে গোচা- 
র়ণের মাঠ ছিল "তাহা রক্ষণেষর কোনো 
উপার নাই ; যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারের 
ফোনো শক্তি নাই; যে সকল পণ্ডিত 
সমাজের বন্ধন, ছিলেন তাহাদের গণমূর্থ 
ছেলের! আদালতে মিথ্যা সাঁক্ষোর ব্যবসার 
ধরিয়াছে ; যে সকল ধনিগ্রহে ক্রিয়াকর্শে 
যাত্রার গানে সাহিতারস ও ধর্মেষ চর্চা হইত 
সাহার! সকলেই সহরে আকৃষ্ট হটয়াছেন 
ধাহার! ছুর্বলের সহায়, শরশাগতের আশ ও 
সুষ্কৃতিকারীর দগুলাতা ছিলেন ভীহাদের স্থান 
পুলিসের দারোগা আাঁজ কিরপতাবে পৃবণ 
করিতেছে তাহ! কাহারো 'জগোচির নাই) 
লোঁকহিতের কোনো উচ্চ "আদর্শ, পনার্সে 
আত্মত্যাগের কোন! উদ্ছ্বল দ্টান্গ গাঁমের 
মাঝখানে জার নাই ) কোনো বিধিনিষেধের 
শক্তি ভিতর হইতে কাজ করিতেছে না, 
জইলে যে কৃতিম বাঁধ দিতে পাবে “তাতাই 
আছে মার; পরম্পরের বিক্ষক্ষে' মিথ্যা 
মকন্দমার গ্রাম উন্মাদের মনত নিজ্গের নখে 
নিজেকে ছিন্ন করিতেছে তাতাকে প্রি 
করিবার কেহ নাই ; জঙ্গল বাড়িয়া উঠচেক, 
ম্যালেরিয়! নিদারুণ হইতেছে, র্ভিক্ষ ক্লিরিয়া 
ফিরিয়া আসিতেছে ; আকাল পড়িলে* পরবর্ধী 
ুসল পর্য্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন 
সঞ্চয় নাই) ডাকাত অথবা পুলিস চুরি অথবা 


রর 


এমন পরম্পরঞ্ীক্যমূলক ন্সাহস' নাই) 
তাহার পর যা খাইয়া শরীর বল পারদ ও 
ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পাঁরে তাহার 
কি অবস্থা ! ঘি দুষিত, দুধ হুর্শলা, মহ 
দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত ; যে কয়ট! শ্বদেশী ব্যাধি 
ছিল তাহারা আমানের যরৎ গ্লীহার উপর 
সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে ; তাহার 'উপব 
বিদেশী ব্যাধিগুলা, অতিথির মত আসে এবং 
কুটুস্বের মত, রহিয়া ০যাক্র /-ডিপৃথিরিয়া 
রাজখস্্ণ, টাইফয়েড সকলেই এই ক্বক্তহীন- 
দের প্রতি [:২১0186৩1-নীতি অবলঘন 
করিয়াছে । অর নাই, স্বাস্থা লাই, 'আননদ 
লাই, ভরসা! নাই, খ্রম্পরের সহযোগিতা নাই 
আদ্ধাত উপস্থিত ভইলে মাথা পাতিয়া লঈ, 
মৃত্তা উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ঠ হইয়া মবি, 
বিচান উপস্থিত হইলে নিগ্জের অনৃষ্টকেই দোষী 
করি এবং "াস্্রীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে 
দৈল্সর উপব চাচার তাঁর সমর্পণ করিয়া বসিয়া. 
থাকি! উতাব কাঁরগ কি। ইহার কার" 
এই, সমস্ত দেশ যে শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ 
করিতে সে শিকড়ে পাকা ধরিয়া, যে 
মাটি হইতে সাঁটিনাঁর খাদ্য পাইবে সেই মাট 
পাঁথবের মত কঠিন ভাইয়া গিয়াছে -ষে-গ্রীম- 
সমাক্গ জাতির জন্মুমি ও আশ্রয় স্থান তাহার 
সমস্য বাবস্থাবক্ষন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ; 'এখন 
সে ছিমূল বৃক্ষের মনত নবীনকাঁলের নির্দন 
বস্তার সুখে ভাসিয়া যাইতেছে । 
চিনি মধ্যে প্াযিবর্তন বাহির হতে 
মলেনপুরাতিন: আশ্রর়টা হখন অবানহাদে 
চারি এ্রবং নুন কালের উগদোগী 


£ 


রঙ 


একাদশ সংখ্য। ৯] : 


52558 


কোনো নুতন ব্যবস্থাও গড়ি! উঠে না তথ, 
সেইরূপ ধুগান্তকালে. বহত্ঠর পুরাতন জাতি 








পৃথিবী হইতে লুপ্ত হুইয়া গিয়াছে। আমরাও , 


কি দিনে দিনে উদ্রাস দৃষ্টির সম্মুখে স্বদাতিকে 
ুপ্ত 'হুইতে দেখিবু? ম্যালেরিয়া, মারী, 
দুর্ভিক্ষ এগুলি কি আকশ্মিক? এগুলি 
কি আমাদের সান্নিপাতিকের মজ্জাগত দুর্সক্ষণ 
নহে? সকলের" চেয়ে ভয়ঙ্কর ছূর্ক্ষণ সমগ্র 
দেশের হৃদয়নিছিত হতাশ নিশ্চেষ্টতা । কিছুরই 
যে প্রতিকার আমাদের নিজের হাতে আছে, 
কোনই ব্যবস্থাই -ম্্রামরা নিজে করিতে পারি 
সেই বিশ্বাস যখন চলিক্বা যায়, যখন কোনো 
জাতি কেবল করুণ ভাবে ললাটে করম্প্শ 
করে ও দ্বীর্থ নিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে 
তাকায় তখন কোনো সাহ্ান্ত আক্রমণও সে 
আর সহিতে পারে না, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষত 
দেখিতে দেখিতে ভাহার পক্ষে বিষক্ষত হইয়া 
উঠে। তন সে মরিলাম মনে করিয়াই 
মরিতে থাকে । 

কিন্তু কালরাত্রি বুঝি পৌহাইল,_রোণার 
বাতায়ন পথে প্রন্তাতের আলোক আশা বহন 
করিয়। আসিয়াছে; আনম আমরা দেশের 
শিক্ষিত ভদ্রমগ্ুলী__যাহারা একদিন, সুখে 
ছুধে সমস্ত জনসাধারণের মঙ্গী ও সহায় 
ছিলাম এবং আজ যাহারা “ভদ্রতা ও শিক্ষার 
বিলাস ৰ্শতই চিন্তায় ভাষায় ভাবে আচারে 
করে সর্াবিষয়েই সাধারণ হুইতে কেবলি দুরে 
চশিয়া যাইভেছি আমাদিগকে আর একার 
উচ্চনীচ' কলের লঙ্গে মঙ্গল সম্বন্ধে একত্র 
মিলিত হইয়া সামাজিক অসামজন্তের ' ভয়ঙ্কর 
বিপদ হইতে দেশের তবিস্যাথকে রক্ষা করিতে 


হইবে। আমাযের শক্তিকে দেশে কল্যাণ. 


পাবনা প্রাদেশিক সশ্মিলনীর বক্তৃতা । 
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কর ও দেশের ্ন শক্তিকে আমাদের কর্শের 
সহযোগী করিয়া! তুলিবাঁর সমন্ন প্রত্যহ বহি 
যাইতেছে । যাহারা স্বভাবতই এক. অঙ্গ 
তাখাদ্ধের মাঝখানে বাঁধা পড়িয়া 'যঘি একু রক্ত 
একপ্রাণ অবাধে সঞ্চারিত হইতে না পারে তবে 
যে একট! পাঁংঘাতিক্ ব্যাধি জন্মে সেই ব্যাধি- 
তেই আজ আমরা* মরিতে বসিয়াছি। পৃথি- 
বীতে সকলেই আজ এঁকছুবদ্ধ হইতেছে, আম- 
রাই কেবল সকলদিকে বিশ্লি হইয়া পর়িতেছি 
আমরা টিকিতে পারিব কেমন করির। ? 
আমাদের চেতনা জাতীয় অঙ্গের সর্বত্রই 
বে প্রপারিত হইতেছে না_-মামাদের বেদনা- 
বোধ যে অতিশয় পরিমাণে কেবল সহরে, 
কেবল বিশি্ সমাজেই বদ্ধ তাহার একটা 
প্রমাণ দেখুন। স্বদেশি-উদ্মোগটা ত সহরের 
শিক্ষেতন গুলাই প্রধর্তন করিয়াছেন কিস্ত 
মোটের উপরে তাহারা বেশ নিরাপদেই 
আছেন। যাহারা বিপদে পড়িয়্াছে তাহার! 
কাহার! ? 
গন্দল পাথর বুকের উপর চাপাইয়া 
দেওস! যে একট। দগডবিধি তাহা রূপকথায়, 
শুনিয়াছিলাম। বর্তমার্ন রাজ্শাসনে বপকথার 
সেই জগদ্দল পাথরটা, পুুনিটিভ, পুলিসের 
বাস্তব,মুত্তি ধরিয়া আসিয়াছে । এ 
কিন্তু এই পাথরট্রা অসহায় ধীমের উপরে 
চাপিয়াছে বলিয়াই ইহার চাপ আমাদের সক- 
র বুক্কে পড়িতেছে না"কেন ? .বাংলাদেশের 
্ বক্ষের ভারকে আমরা সকলে মিলিয়া 
ভাঁগু করিয়া লইয়া বেদনাকে সমান করিয়া 
তুলিখ না কেন? স্বদেশীগ্রচার বদি অপরাধ . 
হয় তবে প্যুনিটিভ, পুর্ণীলদের ব্যয়ভার আমর! 
সকল অপরাধীই বাটিয়া লইব+ এই বেদনা 


৫৯১৩ 


ইহা আর বোনাই থাকিবে না, আনন্দই হইয়া 
উঠিবে। 

. এই উপলক্ট্যে দেশের জমিদারের প্রতি 
আমায়. মিবোন এই যে বাংলার পল্লীর মধ্যে 
প্রাণসঞ্চারের জন্য তাহার? উদ্ভোগী না হইলে 
একাঁজ কখনই স্ুসম্পন্ন হইবে না। পল্লী 
সচেতন হুইয়! নিজ্জের শক্তি নিজে অনুভব 
করিতে খাফিলে জমিদারের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ খর্ব 
হইবে বলিগ্না আপাতত আশঙ্কা হইতে পারে-_ 
কিন্তু এক পক্ষকে হূর্বাল করিয়া নিজের স্বেচ্ছা- 
চায়ের শত্বিকে কেবলি বাধাহীন করিতে 
থাকা আর ডাইনামাইট্‌ বুকের পকেটে লইয়! 
বেড়ান একই কথা--একদিন প্রলয়ের অস্ত 
বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করে। রায়ংদিগকে 
এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা 
উচিত যে ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি 
* গ্ন্তার করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে 
না উঠিতে পারে। জমিদার কি বণিকের মত 
কেখল দ্ীনভাবে আদায় করিবার পথগুলিই 
সর্কপ্রকারে মুক্ত.রাখিবেন ? কিন্ত সেই সঙ্গে 
মহুতভাবে স্বার্থ ত্যাগ করিবার সম্বব্ঘ যদি 
একান্ত যত্বে না রক্ষ/ করেন, উচিত ক্ষতি 
উদ্দাতভাবে স্বীকার করিবার শক্তি ' যাঁদি 
তাহার না থাকে. তবে তাহার আত্মসম্মান 
কেঈন করিয়া থাকিবে ? রাঁজহাটে উপাধি 
কিনিধাপ্ধ বেলায় তিনি ত এ 

' লৌফসাঁন জীন করেন না? কিন্ত যথার্থ 
নার্ধাী ইইধা্ একমাত্র শ্বাভাবিক অধিকার 
আছে উহায় রারংদের কাছে। ভিনি যে 
নহতয় লোকে প্রত, বন্ধ, ও রক্ষক, বছ- 


লৌেয় র্জল “বিধাঁনকর্তা, পৃথিবীতে এত ধড় 


বঙ্গাদর্পন। 


এক িকিঞলচি 


ৃঁ [৭ম ধর্ধ, ফাল্গুন, ১৩১৪ 


পালা করি, এপস দাবি 
বেন না? 
একথা যেন টিরিদ দিনা 
টকা টালিতে পারিলেই রাতের হিত করা 
যায়। এ সম্বন্ধে .একটি শিক্ষা কোনোদিন 
ভূলিব না। এক সময়ে আমি মফস্বলে কোনো 
জমিদঃরী তত্বাবধান কালে সংবাদ পাইলাম 
পুলিসের কোনো উচ্চ কর্মচারী কেব্ধ যে 
একদল জেলের গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে তা! 
নহে, তদন্তের উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের গ্রামে 
গৃহস্থদের মধ্যে, বিষম অশ্ট্ডি' উপস্থিত করি- 
য়াছেণ আমি উৎ্পীড়িত জেলেদের ভাঁকিয়া 
বলিলাম তোরা উৎপাতকারীর নামে দেওয়ানি 
ও ফৌজদারি যেমন ইচ্ছা নালিশ কর আঙগি 
কলিকাতা হইতে ধড় কৌন্ুলি আনাই 
মকর্দীমা চালাইব। ভাহারা হাত জোড় করিয়া 
কহিল, কর্তী, মামলায় জিতিয়া লাভ কি? 
পুলিসের বিরুদ্ধে ফাড়াইলে আমরা ভিটায় 
টি'কিতেই পারিব না। 

আমি ভাবিয়া দেখিলাম দুর্বল লোক জিতি- 
যাও হারে; চমৎকার অন্ত্রচিকিৎস! হয় বিত্ত গ্ষীণ- 
রোগী চিকিৎসাঁর দায়েই মারা পড়ে । শাহার পর 
হইতে এই কথ! আমাকে ধারম্বার ভাবিতে 
হইয়াছে আর কোনো দান গানই নহে, শি 
দানই একমাত্র দান । 

একটা গল্প আছে, ছাগশিগড একবা 
বন্ধীর কাছে গিয়া কাঁদিয়া বলিয়া, প্ভগ- 
বান, তোমার পৃথিবীতে আমাকে ঈকলেই 
খাইতে চা কেন?” তাহাতে প্রর্থা উত্তর 
করিক্াছিলেন “বাপু, জন্তকে দোষ দিখ কি. 
ইছা রে | 


একাদশ সংখ্যা 8] 


পাইবে এমন ব্যবস্থা দেবতাই করিতে পারেন 


না। ভারত শন্্রসভা হইতে আরম্ত করিয়া * 


পার্লামেপ্ট পূর্য্যস্ত থা খুঁড়িয়া মরিলেও ইহার 
বথার্থ প্রতিবিধান হইতে , পারে না । সাধু 
ইচ্ছা এখানে অশক্ত। দুর্বলতার সংস্রবে 
আইন আপনি দূর্বল হইয়া পড়ে, প্লুলিস 
আপনি বিভীষিকা হইয়া উঠে। এবং ধাহাকে 
রক্ষাকর্তা বলিয়া দোহাই পাঁড়ি স্বয়ং তিনিই 
পুলিস্র ধর্শবাপ হইয়া দীড়ান। 
এদিকে প্রজনন হর্বলতা সুশোধন আমাদের 
কর্তৃপক্ষের বর্তমান রাজনীতির বিরুদ্ধ ।* যিনি 
গুলিস্‌ কমিশনে বসিয়া একদিন ধর্মবুদ্ধির জোরে 
পুলিসকে অত্যাচারী বলিয়া কটুবাক্য বলেন 
তিনিই লাটের গদিতে বগগিয়া কর্ণবুদ্ধির ঝোৌঁকে 
লেই অসম্থ বোদনায় অশ্রবর্ষণ করিতে থাকেন | 
তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কচি পাঁঠাটিকে 
আষ্টের ছাত হইতে রক্ষাযোগ্য করিতে গেলে 
পাঁছে সে তাহার নিজের চতুগ্মখের পক্ষেও 
কিছুমাত্র শক্ত হুইয়া উঠে এ আশঙ্কা তিনি 
, ছাড়িতে পীর়েন' না। দেবা দুর্বলধাতকা: | 
. তাই দ্বেশের জমিদারদিগকে বলিতেছি, 
হতভাগ্য রাক্ৎদিগকে পরের হাত এবং নিজের 
হাত হুইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষিত, 
মুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না ভুলিলে কোনো 
ভাল আইন বা অন্গকূল রাজশক্তির দ্বীরা 
'ইছায়া কদাত রক্ষা পাইতে পাঁরিবে 'না। 
রিত হইবে। এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ 
লোকেই বদি জমিদার, মছাজন, পুনিস, 


কাূদ্গো, আমালতের আন্ধ, যে ইচ্ছা সেই আঁমি আজ ভোমীদের : জখবনি 


' পাবন! প্রাদেশিক সশ্মিলনীর বক্তৃতা । 


" পৃথিকীতে অঙ্চ্দ বিচার, পাইবে, রক্ষা: অনায়াসেই মারিয়! যার ও মান্িতে পাঁরে গধে 


৫৯১ 


দেশের লোককে মানুষ হইতে না পিখান্াই 
রাজা হইতে শিখাইব কি করিয়া? , 

অবশেষে, বর্তমানকালে ,আর্দাদেক্ দেশের 
যে সকল দৃঢ়নিষ্ঠ খুবক সমস্ত স্ঘট উপেক্ষা 
করিয়াও স্বঘ্বেশহিত্তের জন্য শ্বেচ্ছাব্রত ধাক়ণ 
করিতেছেন অগ্য এঁই সভাস্থলে তাহারা সমস্ত 
ব্গদেশের* আশীর্বাদ গ্রহণ করুন! রক্তবর্ণ 
প্রত্যুষে তোমরাই পর্বাগ্রে জাগি! উঠিরা 
অনেক হ্বন্দসংঘাত এবং অনেক ছুঃখ সঙ্থ 
করিলে। তোমাদের সেই €পৌরুষের উদ্বোধন 
কেবলমাত্র বস্তঝঞ্কারে ঘোধিত হইয়া! উঠে নাই, 
আজ করুণাবর্ষণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের 
বাদল আনিয়া দিয়াছে । সকলে যাহাদিগকে 
অবজ্ঞা করিয়াছে, অপমানে যাহীরা গগ্্ন্ত, 
যাহার্দের ম্বিধার জন্য কেহ কোনোদিন 
এতটুকু স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিরে 
যাহারা কাহারো কাছে কোনো সহায় প্রত্যাশা 
করিতেও জানেনা তোমাদের কল্যাণে আন্ত 
তাহারা দেশের ছেলেদিগকে ভাই বলিতে 
শিখিল। তোমাদের শক্তি আজ যখন 
গ্রীতিতে বিকশিত হইয়া উঠিগীছে তখন পাষাণ 
গলিয়া যাইবে, মরুভূমি উর্বরা হইয়া উঠিধে, 
তখন তগবান আর আমাদের প্রতি গগন 
থাকবেন না। তামরা. জগীরখের গ্ভাঁ 
তপন্তা। করিস! রুদ্রদেবের জটা হইতে এধাকন 
শ্রমে গঙ্গা আনিয়াছ') ইহার প্রবল পুণ্য- 
আতকে ইন্জের এর়াব্ভগু বাধ! দিতে পাঁরিখে 
নাঃ এবং ইহার স্পর্শ্মীতেই পূর্কপুক্ণষের পীয়াশি 
সন্জীবিত হইয়া উঠিবে! হে গুকতেঞজে 
উদ্দীগ, ভারতবিধাঁভার প্রেছের ঈতষুলি, 
উষ্ণ 


৫৯২ 


করিয়া এই নিবেদন করিতেছি-_যে, দেশে 
অর্ধোদয় যোগ কেবল একদিনের নহে। 
গ্বদেশের অসহায় অনাথগণ যে বঞ্চিত, পীড়িত 
ও ভীত হইতেছে সে কেবল কোনো দবশেষ 
গ্বানে বা নিশেষ উপুলক্ষ্যে নহে, এবং তাহা- 
দ্রিগকে যে কেবল তোমাদের" নিজের শক্তিতেই 
যক্ষা করিয়া কুলাইয়া৷ উচিতে পারিবে সে 
দুরাশা করিয়ো না। « 

তোনর! ষে পার এবং যেখানে পার এক 
একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে 
গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থীবন্ধ 
কর। শিক্ষা দাও, কৃষিশিলল ও গ্রামের 
ব্যবহারসামগ্রীসম্বদ্ধে নূতন চেষ্টা প্রবন্তিত কর ) 
গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্- 
কর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ 
সথার কর, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা 
সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন 
করে.সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর! এ কর্ে 
খ্যাতির আশ] করিয়ো না) এমন কি, গ্রাম- 
বাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে 
বাধা ও অবিশ্বান স্বীকার করিতে হইবে। 
- ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ 
নাই, কোনো ঘোষণা নাই কেবল ধৈর্য্য এবং 
প্রেমু এবং নিভৃতে তগস্।__মনের মধ্যে কেবল 
এই একটিমাত্র পূণ যে দেশের মধ্যে সকলের 
চেয়ে যাহারা ছুঃখী তাহাদের ছুঃখের ভা 
লইয়া সেই দুঃখের মুলগ্রত গ্রতিকার সাধন 
করিতে সমস্ত জীবন সঙ্পণ করিব। 

বাংল! ' দেশের প্রভিস্হ্াল্‌ কন্ফারেন্স 
যদি বাংলার জেলায় জেলায় এইক্বপ প্রাদেশিক 
' লতা স্থাপন করিয়া তাহাকে পোষণ করিয়া 


ভুঁলিবার ভার * গ্রহণ 


বঙ্গদশন। . 


করেন_এবং এই. 


[৭ম মর্ষ, ফান্ধন, ১৩১৪ 


৩ 
প্রাদেশিক সভাগুলি. গ্রামে পলীতৈ আপন 
ফলবান ও ছায়াপ্রর্দ শাখ! প্রশাখ! বিস্তার 
করিয়া দেন তবেই স্বদেশের প্রতি আমাদের সত্য 
অধিকার জন্মিবে এবং স্বদেশের সর্বার্গ হইতে 
নানা ধমনী যোগে জীবনসঞ্চারের : বলে 
কন্গ্রেস দেশের ম্পন্দমান হৎপিওস্ব্ূপ মর্ম 
পদার্থ হইয়া ভারতবর্ষের ধক্ষের মধ্যে 
বাস করিবে। |] 

সভাপতির অভিভাঁষণে সভার কার্ধা- 
তালিকা অবলম্বন করিয়া আমি কানো আলো- 
চনা করি নাই ।,দেশের সমুস্তপ্নাধ্যই যে লক্ষ্য 
ধরিয়া চলিবে আমি তাহার মুলতন্ব কয়টি 
নির্দেশ করিয়াছি মাত্র । সে কয়টি এই £-. 

প্রথম, বর্তমানকাঁলের প্রক্কৃতির সহিত 
আমাদের দেশের অবস্থার সামপ্রস্ত করিতে 
না প্রিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতেই হইবে। 
বর্তমানের সেই প্রক্কতিটি-_ জোট .বীধা, ব্ৃছ- 
বদ্ধতা, 0:£8012301097 1 সমস্ত মহৎগুণ 
থাকিলেও ব্যুছের নিকট কেবহদাত্র সমুহ আন. 
কিছুতেই টিকিতে পারিবে না। অতএব 
গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে বে বিশ্সিতা, যে 
মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে গ্রামগুলিকে, সত্বর . 
যবস্থাবন্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে। . 

দ্বিতীয়, আমাদের চেতন| জাতীয় কলে- 
বরের সর্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না । সেইজন্ত 
স্বভাবতই আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় 
পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে । জন- 
সমান্বের সহিত শিক্ষিত সমা'জের নানাপ্রকারেই 
বিচ্ছেদ ধটাতে 'জাতির এযবোধ সত$ হইয়া 
উঠিতেছে না। 

*এই এক্যবোধ কোণোমতেই কেবল উপ- 


“দেশ বা আলোচনার দ্বারা সত্য 'হইতেই পারে 


ও সংখ্া।] পবন! প্রাদেশিক সম্মিলনীর বক্তৃতা । ৫৯৩ 


মা। শিক্ষিত সমাজগণ সমাজের*মধ্যে তাহাদের! ুখেয দিকে চাহিয়াছে তাহার কর্ম ষার্ঘভাবে 


্পচেষটাকে প্রসারিত করিলে: তবেই আঘাদের' 
প্রাণের যোগ আপনিই সর্বা্ত অবাধে সঞ্চারিত 
ছইতে পাঁরিবে। 
_. সর্বসা 'াঁরণকে একত্র আকর্ষণ করিয়া 
“একটি বৃহৎ কর্মব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে 
পিক্ষিত সমাজে নিজের মধ্যে বিরোঁধ করিয়! 
তাহা কখনো! স্বন্তবপর হইবে না। মতভেদ 
আমাদের আছেই, থাঁকিবেই এবং থাকাই 
শেয় কিন্তু দুধর কথাকে দূরে রাখিয়া এবং 
. ভর্ষেম বিষয়কে তর্ক স্তাঁয় রাখিয়া সমস্থ 
দেশকে বিনাশ ও বিচ্ছেদের হাঁত হইতে রক্ষা 
করিবার জয সকল মনের লোৌককেই আঁজ 
এখনি একই কর্মের দুর্গমপথে একত যাত্রা 
করিতে হইবে এ সম্বন্ধে, মতভেদ থাঁকিতেই 
পারে না। . দি থাকে, তবে বুঝিতে হনে 
দেশের যে সাংঘাঁতকু দশা ঘটয়াছে তাঁহা 
আমরা চোঁথ মেলিষা দেখিতেছি না অথবা এ 
সাংঘাতিক দশার যেট সর্বাপেক্ষা ছুর্লক্ষণ-- 
নৈরাশ্ঠের এদাসীন্য - তাহা আামাদিগকে ও 
হরারোগানীপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। 
প্রাতুগণ, জগতের যে সমস্ত বৃহৎ কর্ণাক্ষেতর 
মানবজাতি আপন মহত্তম স্বব্পকে পরম ছৃঃখ 
ও ত্যাগের 'মধ্ো প্রকাশ করয়া ভুল্লিয়াছে, 
সেই উদার উত্ুক্ত তূঠ্িতেই আঁজ আমাদের 
চিত্তকে স্থাপিত করিব; -যে সম মহাপুরুষ 
দীর্ঘকালের কঠোরতম সাধনার দ্বারা জাতিকে 


৬ 


সম্পন্ন হইতে পারিবেশ সতুবা সামান্য কথা- 
টুকুর কলহে আত্মবিস্থৃত হইতে কতক্ষণ? 
নহিলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়, ত দেশের 
পথে কটা দিয়া উঠিবে এবং দলের অতি- 
মানকেই কোনোমতে জয়ী করাকে স্বদেশের 
জয় বলিয়া ভূল করিয়া বসিব। 

আমরা এক 'এক কালের লোক কালের 
অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কোঁথার নিষ্কান্ত- 
হইয়া চলিয়া যাইব--কোঁথায় “থাকিবে 
আমাদের যত ক্ষুদ্রতা, মান অভিমান তর্ক 
বিতর্ক বিরোধ-_কিছ্ত বিধাতার নিগৃঢ় চালনায় 
আঁমাদের জীবনের কর্ম নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে 
স্তরে স্তরে আকৃতি দান করিয়া আমাদের 
দেশকে উপরের দিকে গড়িয়া তুলিবে। 
অগ্যকার দীনতার শ্্রীহীনতার মধা দিয়া সেই 
মেঘ বিমুক্ত সমুক্জল ভবিষাতের অতভ্যুদয়কে 
এইখানেই আমাদের সম্মুখে প্রতাক্ষ কর যেদিন 
আমাদের পৌত্রগণ সগৌরবে বলিতে পারিবে 
এ সমস্তই. আমাদের, এ সমস্তই আমরা গলি” 
য়াছি। আমাদের মাঠকে আমরা উর্বর করি- 
যাছি, জলাশয়কে নিরু্লি করিয়াছি, বায়ুকে, 
নিরাময় করিয়াছি, ,বিগ্যাকে বিস্তৃত করিয়াছি 
ও চিত্তকে নির্ভীক * করিয়াছি। বলিতে 
পারিবে আমাদের এই পরম স্প্ুন্দর 
দেঁশ-_-এই স্ুুজলা সুফল মলয়জশীতল! মাতৃ- 
তুমি, এই জ্ঞানে ধর্থে কর্মে প্রতিষ্ঠিত, বীর্ষ্ে 


সিদ্ির পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তীহা- । বিধৃত জাতীয় সমার্জ এ আমাদেরই 'কীর্তি-_ 


দরিগকেই আজ আমাদের মনশ্চক্ষুর সংখে 
রাখিয়া প্রণাম করিব তাহা হইলেই 
অগ্ত যে মহাঁপভায় সমগ্র বাংলাদেশের 
আকাজাণ আপন সফলতার জন্ত দেশের লোকে 


, যেদিকে চাহিয়া দেখি সমন্তই আমাদের চিন্তা, 


চেষ্টা ও প্রাণের দ্বারা পরিপূর্ণ, আনন্দগাঁনে 
মুখরিত এবং নৃতনু নুতন 'আশাঁপথের যাত্রীদের 
অস্ত পদভারে কম্পমান | 


তালীবনের 'ভারতে 1. 


০ এস গর্ত 


৭ 


' দেবালয়। 


ভারতে, দেবালয়ের থিলান-মগ্ুপ নিয়, সমাধি- 
মন্দিরের ছাদের গ্তায় গুরুভার ও ভারাবনত » 
এইজন্য দেবালয়ের মধ্যে প্রা সময়ের পুর্ব্বেই 
সন্ধ্যার আবির্ভাব হয়। 

অন্তমান হৃর্য্যের আলো এখনও রহিয়াছে ; 
কিন্তু ইহারই মধ্যে মাহুরার বৃহৎ মন্দিরের 
প্রবেশ-পথের _ প্রন্তরময় খিলান-পথের ছুই 
ধারে ছোট ছোট হ্বীপ জালান হইয়াছে । 
ইহা মন্দিরের একপ্রকার প্রবেশ-দাণান ) 
এইখানে ফুলের মালা! বিক্রী হয়। কুলঙ্গী 
প্রতৃতি মন্দিরের সমস্ত খোঁজধাজের মধ্যে, 
খিলান-পথের হুইধারে যে'-প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
মুর্তি রহিয়াছে তাহাদের ফাকের মধ্যে মাল্য- 
ধিক্রেতারা তাহাদের দোকান বসাইয়াছে। 
স্যর ভ্তায় 'কোন 'লোক বাহির হইতে 
'সিলেই একট! ছায়া পড়িয়া, সমস্তই যেন 
একসঙ্গে মিশিয়া যাঁয় ১5 পুতুল গুলা, বিকট 
ুর্তিগুলা, মনুযাযুষ্তি, বড় বড় প্রস্তর-মৃর্ঠি, সেই 


সব বছবাছুবিশিষ্ট মূর্তি যাহাঁদের অঙ্গভলী 


প্রভৃতিশহ্িবাহ বিশিষ্ট মানুয়েরই মত-_সমন্তই 
মিশিয়া বায়। “সেখানে ধর্মের গরুরা+ও 
রহিয়াছে উহার! সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তার 


একটা অন্ধকেরে সু'উঙ-কাটা পথ। এই পথ 
দিয়া একেবারেই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করা 
যায়) ধন্দির না বলিয়া ইহাকে একটা নগর 
বলিলেও চলে; এই নিস্তব্ধ অথচ শকায়মান 
নগরটি পথে-পথে একেবারে আচ্ছন্ন _পথগুল৷ 
আড়াআড়িভাবে প্রসারিত; _ এবং ইচ্ছার 
অসংখ্য, লোক সমস্ত পরস্তবময় | প্রত্যেক 
স্ত্ত, প্রত্যেক বিরাটাক্কৃতি পিল্পা এক-একটা 
অখণ্ড প্রস্তরে নিম্মিত; কি উপারে যে উহ্থা- 
দ্বিগকে খাড়া করিয়া! তুলিয়াছে তাহা আমাদের 
বুঙ্গির অগম্য,_€ অবস্ লক্ষ লক্ষ বাহ-পেশীর 
সমবেত চেষ্টায়) তাহার পর, বিবিধ দেবতা 
ও দ্রানবের মৃষ্তি খুদির!-খুদিয়া বাহির কর! 
হইয়াছে । এই খিলান-মওপগুলি প্রায়ই 
সমতল 7 প্রথম দৃষ্টিতে বুঝিতে পার! যায় না 
কেমন করিয়া উহারা ভার-সাম্য রক্ষা করিয়া 
স্থিরভাবে দণ্ডায়মান আছে। ,এই খিলান- 
মণ্ডপঞ্জলি ৮১* গজ লম্বা অথগ্ড -প্রস্তরে 
নির্মিত»এবং ছুই প্রান্তে ভর দিয়া রহিয়াছে, 
আমাদের সাদাসিধা কৃষ্ঠফলকের মত এইরূপ 
কত অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড পাশাপাশি অবস্থিত । 
এই , সমস্ত, পুরাতন মিসরের 'থেবঙ ও 


রিয়া বেড়ায় এবং ঘুমাঁইবার জন্য মন্দিরে | “সেমৃফিস্, নগরের ধরণে নির্মিত) কালের দ্বার 


প্রবেশ করিবার পূর্বে থাকৃড়া ও ফুল ধীরে, 
হুস্তে চর্ধণ করে। | 
, . এই খিলান-পথের পরই একটা দ্বার; 
দেবমর্িম় অন্রতেদু মন্দিরচড়ার তলদেশে, 


বিনষ্ট হইবার নৃহে--উহার! প্রায় অনন্তুকাল- 
স্থায়ী। “শ্রী-রাগমগ-মন্দিরের হ্যায়, এখানেও, 
আঁকাশে সতেজে পা ছুঁড়িতেছে এইরূপ অস্বের 


ৃষ্ধি ' কিংবা দেবতাদের সূর্তি সারি সারি 


একাদশ সংখ্য। ৷ ; 


রহিয়াছে এবং সুদূর আধারে ক্রমশ  মিশিয়া 
গিয়ছে। এই সকল মুষ্রীর কৃষ্তবর্ণ মস্থণ 
তলছেশ-_যেখানে মানুষের হাতি £কিংবা শরীর 
পৌঁছার তাহ! মনুষ্য ও পশুর দৈনিক গাত্র 
র্ষণে ক্ষয় হইয়। গিয়াছে_এবং শুধু ইহাতেই 
উহাদের প্রাটীনত্ব স্চিত হয়। একদিকে 
বিরাট মহিমা, অপরদিকে গোময়-রাঁশি ; ,এক 
দিকে ইন্দ্রপুরীর *বিলাস-বিভব, অপর দিকে 
বর্বরোচিত অযত্ব তাচ্ছিল্য । খাক্‌ড়ার '9 
কাটা-কদলীপত্রের মালা-যাহা! পূর্বে কোঁন 
উৎসবের সমনে, টাঙ্গান হইয়াছিল, তাহা 
গুঁড়াগু ড়া” হইয়া মাঁটীতে পড়িতেছে ও 
পচিয়াঁ উঠিতেছে । বিচিত্র কাল্পনিক জীবজস্থ, 
কাগজ ও ময়দাঁপিণ্ডে নিশ্মিত সজীব 
হাতীর প্রমাণ সাঁদা হস্তি-মর্তি-_সমন্তই কোণে 
কোঁণে পচিতেষ্ছে। ধর্মের” গাঁভীগণ, 'ও*যে 
সব জীবন্ত হাতী কুট্টিমতলে মুক্তভাবে বিচরণ 
করে, উহাঁরা সর্বত্রই তাহাদের বিষ্ঠা ছড়- 
ইয়াছে-_নগ্নপদের ঘর্ষণে মস্তীকৃত চকৃচকে 
তৈলাক্ত মেজের উপরেও ছড়াইয়াছে। বড় 
বড় বাছুড় চাম্চিকা এই ভীষণ খিলান-মগ্ডপে 
বংশবৃদ্ধি 'কর্রিতেছে ; উহারা, নৌকার পালের 
মত, বড়-বড় কালো ডানাগুলা সর্বত্রই নাড়া 
দিতেছে কিন্তু তাহার শব্দ শোনা যায় নাঁ_ 
পালকের ডানা হইলে বোধ হয় খুব শব্দ 
হইত...” 

অভ্ন্তরস্থ একটা মুক্তাকাঁশ অঙ্গনের' 
মধ্যে সন্ধ্যার আলো আবার আমি মুহূর্তকার 
দেখিতে : প্কাইলাম। সেখানে আর কেহই 
নাই, কেবল কতকগুলা ময়ূর, প্রন্তরময় পণ্ড- 
ৃত্তির উপর বসিয়া ঘোয়া-ফেরা করিতেছে ।5 





, ভালীবনের ভারতে । 
2528 
) প্রাচীর-ঘেরের উর্ধে, ন্যনাধিক' দুরে, কতক- 


৫৯৫ 


গুল! লাল ও সবুজ মন্দির-চুড়া মাথা তুলিয়া 


, রহিয়াছে । এই দেবমুত্তিময় চূড়াগুলি চির্বিন্ময়- 


জনক ॥» এই চূড়ার গায়ে, রাত দেতুতাদের 
মাঝামাঝি একস্থানে, চাতক ,ও টিয়ার নীড় 
ঝুলিতেছে এবং দেই সব নীড়ের চতুষ্পার্থে 
পাখীগুলা নড়া-চড়া, করিতেছে ' এবং যেখানে 
শূল-সুখের ন্যায় কতকগুলা,খোঁচ্‌ উঠিয়াছে এবং . 
যাহা এখনে কুর্্যকিরণে আলোকিত,» সেই 
উদ্ধাতম চূড়াদেশের খুব নিকটে, কাকেরা চীল 
দিগের সহিত উন্মত্তভাঁবে ঘোর-পাক্‌ দিতেছে । 

এই অঙ্গন ছাঁড়াইয়া, মন্দিরের আর একটি 
গতীরতর অংশে, আমি পুরোহিতকে অবশেষে 
দেখিতে .পাইলাম ৷ পূর্কে্ে তাহার নিকট 
আমার সম্বদ্ধে অহুরোধ-পত্র পাঠান*ইইয়াছিল ; 
দেবীর বেশত্ৃষা তিনিই আমাকে দেখাইবেন, 
এইরূপ কথা আছে। 

বোধহয় কাল আমি সে-সব বেশতৃয 
দেখিতে পাইব না, কেননা কাল একটা উৎ-. 
সবের দিন। শ্রীরাগমের বিষণ যেমন প্রতি- 
বংসর রথে করিয়! তাহার মন্দির প্রদক্ষিণ 
করেন, মাছুরার শিব পার্কতীও সেইবপ প্রতি 
বৎসর, তাহাদের জন্থখনিত একটা! বৃহৎ 
জলাশয়ের চতুর্দিকে নৌকা করিয়া পরিভ্মুণ 
করেন! দেই নৌধাত্রীর পূর্বদ্রিনে আমরা 
এখানে আসিয়াছি। 

কিন্ত পরশব প্রত্যুষে, ষখনই মন্দিরের মধ্যে 
একটু -আলো দেখা দিবে,* পুরোহিত সেই 
গুপ্ত কক্ষের দ্বার আম্মার নিকট উদ্ঘাটিত 
করিবেন এবং আমাকে দেবীর রত্রভাগ্ডার 
প্রদর্শন করিবেন। * 

জ্ীজ্যোতিরিক্দনীথ ঠাকুর । 


লুকান ব্যথা । 


তোমরা দেখনি মোর অন্তরের ব্যথ!-_- 
কত ছুঃথ জ্বেগ আছে অন্তরের মাঝ+- 
বিষাঁদের ঘনচ্ছাঁয়া- মর্ম বাতরতা_ 
তোমরা দেখেছ শুধু বাহিরের সাজ 


হাঁসি দেখে মনে রুর হৃদয় আমার 
রয়েছে সদাই বুঝি আনন্দে বিভোর-_ 
গোপন অস্তরতলে ঘন অন্ধকার 
ঘেরিয়া রয়েছে সদা, হিয়া জর জর ! 


দেখাতে চাহিনা! খুলি অন্তরের দ্বার 
রহিয়াছি সদা তাই আনন্দের তাঁণে__- 
কি জানি যদি বা.এই (দন! মামার 
বেদনা জাগায়ে তোলে আর কারো প্রাণে 
লুকাঁয়ে রেখেছি তাই হৃদয়ের 'ভার__ 
ভরিয়াছি বিশ্ব তাই সুখভরা গানে ! 
শীবসস্তকুমার দাস 


প্রতীক্ষা ৷ 


৯ ৫০ 


তুমি গেছ নির্বাসনে বিধির বিপাকে, 

তা বলে রাজা তব র'বে নাথ হীন 

হে রাজেন্দ্র! প্রজাপুঞ্জ তোমারি অধীন, 

তোমার চরণপদ্মপূত পা্িকাঁকে, 

রেখেছে তোমার শূন্য স্বর্ণ সিংহাসনে 

রাজ অভিজ্ঞার্ন মানি ) রয়েছে চাহিয়া 

দীর্ঘ রাজপথপানে ব্যাকুল নয়নে । ॥ 

কবে কোন স্ুপ্রভাতে তোমারে লইয়া__ 

"আসিবে গোণার রথ, ব্ুনককিরণে 

আসে যথা,দিবাধলাক নিশা অবসানে | 

তোমার আহ্বানগীতি গাহিছে সকলে 

আবালবনিতাবুদ্ধ, যেন শোনে কানে 

রথচক্রধবনি তব, হ্রেষা তুরঙ্গের। 

তৃর্যের গম্ভীর নাদ, সুরুৰ শঙ্খের | 
জী. 


নূতন করিতাছ; গ্রকাশিত হইয়াছে । 
স্ুকি বসতোন্ছনাথ দত-প্রণীত। 


হোমশিখা । 
পরিশত মনের উপভোগের সীমগ্রা। ধঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নৃতন। ছাপা 'কাগণ উৎকষ্ট । 
মূল্য ১..এক টাকা । 


সত্যন্্র বাবুর 
বেণু ও বীণা। 

এই পুষ্ঠ' বিবিধ বিষয়ের ৮২টি গীতিকবিতায় সম্পূর্ণ। সর্বত্র প্রশংসিত। ছাপ! কাগজ 
উৎকৃষ্ট । গু ১২ এক টাকা। 
- শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন--“তুমি যে কাব্য সাহিত্যে আপনার পথ কাটিয়া]! লইতে 
পারিবে,তোমার এই প্রথম শ্রন্থেই াঙ্বার পরিচয় পাওয়া ঘা” | 

যুক্ত জ্যোতিরি্রনাথ ঠাকুর বলেন--"আপনার “বেণু ও বীণা” পাঠ করিয়া অনেক- 
দিনের পর একটু খাঁটি কবিত্ব রস উপভোগ করিলাম |» 

“্বঙ্গবাসী” বলেন-“ভাবে, ভাবার, অলঙ্কারে, ছন্দে, বঙ্কারে, কবির অগ্তূ্টির পরিচয় 
এ গ্রন্থে পদে, পদে ।” ঃ 


বঙ্গীয় গগ্ঠের গৌরবস্থল 
স্বীয় অক্ষয়কুমার দ্দত প্রণীত । 
প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্র! ও বাণিজ্য বিস্তার। 
অক্ষয় কুমারের কনিষ্ঠ পুত স্বগীয় রজনীনাথ দত সম্পাদিত) মৃল্য-১/* পাঁচ সিক|। 
অনেকদিনের পর আবার প্রকাশিত হইল; 


ভারতবর্ধীয় উপানক সম্পরদায়। 


প্রথম ভাগ মূল্য ২] টাকা । 
ছিতীয ভাগ ( শ্বগীয় হকারের সুন্দর দি্নকি সহ) মূল্য ৎ টাকা। 


উপরোক্ত পুস্তক সমূহ ৩*নং কর্ণওয়ালিস স্টাট সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ২*নং কর্ণওয়ালিস 
্রাট মনতুম্দার লাইব্রেরী এবং ২*৯নং কর্ণুয়ালিস গ্রীট গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়। 


ভারত মহিলা 
তৃতীয় বর্ষ । 


শ্রদর্তী সরধুবাল! দত্ত-সম্পাদদিত উৎকষ্ঠ স্ত্রীপাঠ্য সচিত্র মাঁধক পত্রিকা । বৈশাখে 
(১৩১৪ ) তৃতীয় বৎলর আরস্ত হইয়াছে। প্রতিমাসে তিন চারিখান! সুন্দর স্ত্ত্ মুদ্রিত 
হাক.টোন্‌ ছবি বাইতেছে। ' ভারত-মহিলার লেখকলেশ্িকাগণ £__ 
শ্রীমতী গরিরীন্দ্রম্মোহিনী, মানকুমারী, কামিনী রার বি, এ, মিসেস আর, এস, হোসেন, 
পরাবণ্যগ্রভ। বন্ু, হেমলতা! দেবী, রানকুমারী দাস এম, এ, সংজাজকুমারী দেবী, প্রিরস্বদ। 
দেবী বি, এ, কুমুদিনী মিত্র, বি, এ, প্রত্ৃতি সুলেখিকাগণও এবং'পর্ডিত শিবনাথ শাস্্রী, 
হরিদেব শাস্ত্রী, শরচ্ন্দ্র শাস্ত্রী, সীতানাথ তত্বভৃষণ, শ্রীযুক্ত ক্লষ্চকুমার “মি ( সঞ্গীবনী 
সম্পাদক ) রঞ্জনীকান্ত গুহ এম্‌। এ নুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজর়চন্দ্র মন্ুমদার, হেমন্ত প্রসাদ 
খোধ, প্রভৃতি বহু স্থলেখক। ইহাদের সকলের লেখ। ভারত- মহিণায় প্রকাশিত হইঙ্গাছে। 
প্রসিদ্ধ, সমালোচক সাহিত্য-সম্পাদক সাহিত্যে লিখিয়]ছেন ৫ 
ভারন্ত মহিলার কল্যাণকল্ে ভাগতম্িলার স্্ি। সম্পাদক! অল্পদিনের মধ্যে লক্ষ্যের 
পথে অনেক দুর অগ্রসর হুইয়াছেন। প্রথম বৎসরেই "ভারসমহিলা” প্রবন্ধ-সম্পদে যেরূপ 
গৌরবান্বিত হইয়াছেন, নূতন মাসিকের অদৃষ্টে সেরূপ সৌভাগ্য প্রায় ঘটে না। * ও 
সর্ধস্তঃকরণে কামনা করি, সম্পাদিকার সাহিত্য-সাধনা সফল হউক। ভারতমহিল৷ 
স্্াজালীর গৃঁহে গৃহে বিরাগ করুক। 
প্রবাী বলেন __:এই উৎকৃষ্ট মাসিক পন্রখানি বঙ্গনারীগণের অন্ত গত (১৩১২) 
 ভীঙ্রমান হইতে প্রক্শিত হইয়াছে । ইহাতে বেশ ভাল লেখা থাকে । সম্পাঙ্গন কারধ্যও 
বেশ হইতেছে। ল ন 
বস্থমতী বলেন্ন $--এই মাসিক পরিফাখানি রিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হুই- 
ডেকে । মহিলাপরিচাঁল্তি এই পত্রিকাধানি ক্রমেই প্রতিষ্ঠালাত করিতেছে দেখিয়া 
আমরা আনন্দিত হইয়াছি। | 
স্বকবি মানকুমারী বন্ধ-_(সম্পাদিকার নিকট লিখিত পত্রে )_-আপনার ভারত 
মছিল! আমাদের গৌরবের সামগ্রী বটে। ৰ 
অগ্রিম বার্ধিক মূল্য' ডাকমাগুল সহ ছই টাকা ঢারি আনা নাজ ॥ নুন! চারি, আন!। 
বিনামুল্যে নমুনা দেওয়া হয় না। . 
॥. « শীহেমেম্্রনাথ দত্ত । 
কার্য্যাধ্যক্ষ, ২১০৬ কর্ণওয়ালিস ই্রীট, ফলিফাত|। 


ভারতের 


একমাত্র বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক উষধ ও পুস্তক বিক্রেতা 


লাহিড়ী এণ্ড কোং 


প্রধান গধধালয়__৩৫ লং কলেজ গ্রীট, কর্লিকাত| 


শাখা ওষধালয় সমুহ £-_ 
কলিকাতা । মফঃস্বল। 

(১) .বড়বাজার শাখা ২1২ বনফিল্ডদ্‌ (৪) বাকীপুর শাখা (ক) চৌহাট্রা, 
লেন। বাকীপুর, (খ) বাখরগঞ্জ, বাকীপুর। 

(২) শোভাবাব্রার শাখা ২৯৫1১ অপার (৫) পাটনা দিনগত পাঁটনা 
চিৎপুর রোড । ৰ সহর। * 

(৩) ত্বানীপুর শাখা--৬৮ রস! রেড (৬) মথুরা শাখা হোলী দরওজা মধুরা- 
নর্থ। রর ধাম (যুক্ত প্রদেশ) 


বিশুদ্ধ ওষধ ভির ম্বফল পাওয়! কঠিন। যাহাতে আমানিগের গ্রাহকবর্ণ অকৃজিষ 
উষধ প্রাপ্ত হন তজ্জন্ত আময়! বছ অর্থ ব্যয়ে আমেরিক! হইতে সর্বোৎকষ্ট হোমিওপ্যাথিক 
বধ আনাইয়| লুঙগক্ষ চিকিৎসকের তত্বাবধানে ওঁধধাদি প্রস্তত করাইয়া! থাকি । আমর! 
প্রায় ৩.মাস অস্তুর বিলাত ও আমেরিকা হইতে ওধধাদি আনাইফা থাকি) হতরাং 
'আমাদিগের নিকট সর্বদ1 বিশুদ্ধ বধ পাওয়া যায়। কোন পীষ্র/ ব! হোমিওপ্যাথি 
মন্ন্ধে থে কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছাণহইলে আম্লাদিগ্নের ঠিকানায় পত্র লিখিলেই সত্তর” 
সত্তর প্রাপ্ত হইবেন এ ূ্‌ 


গ্রাকবর্ণের বধ জন্ত আমর! পর্ধগ্রকার ইলে্টে। হোমিওপ্যাথিক খব্ধ ও পুত্তক 
রাখিয়া "থাকি 


গঞ্জ লিঝি? ঢলই সচিজ্ ক্যাটালগ পাঠান যাগ। 


মুকুল, 
বালক বালিকাদিগের জন্য সর্বজন প্রশংসিত “দচিত্র মানিক পত্রিকা. 
বঙ্গদেশের বালক বালিকাগণের কগ্যাণের জন্ত "সুকুপ” এই ঘবাদশ বৎসর ক্রমাগত 
চে্| করিরা! আলিতেছে। ইহাতে সৃকুমারমতি বালকবালিকাগণের শিক্ষা 3. বিমল 
আম্ধদের দ্ পদা, গদা, গল, সাধুজীবনী, সরল বিজ্ঞ/নিক প্রবন্ধ, জরঘণ বৃাস্, হেঁর়ালি, 
ধাধা প্রন্থতি বহুল পরিষাণে প্রকাশিত হুমা যেসকল গ্রাহছকগণ ধ্াধার'উত্তর দিতে 
পারেন প্রতি মাসে তাহাদের নাম প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকগণ মুকুষে 
লেখেন। | | 
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ধত্র--১1* দ্রেড়টাক! ঙার। নমুনার অন্ক"১সংখা]। ৬১০ । 
পত্র 'লিখিলে প্রথম সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইর। মূলা আদায় করিঙা লইতে পারি। 
যে কেহ পাঁচজন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া ৭॥০ ভামাদিগকে পাঠাইবেন তিনি 


বিনামুল্যে এক বৎসর মুকুল পাইবেন। 
নিয়লিখিত শিল্তপাঠ্য পুস্তক₹গুলি মুকুল আফিনদ পাওয়। যায়ঃ__ 
১। নীতি কথা। ২। পৌরাণিক কাহিণী। 
৩। গৃহের কথ! । ৪1 শিশুর সদাচার। 
€| দৈনিক ১ম ভাগ। . ৬। দৈনিক ২য় ভাগ। 
৭। মাতা ও পুত্র। ৮| সঙ্গীত মুকুল--- 


টাকাকড়ি, চিঠিপঞজ্র নিয়লিখিত ঠিকানার পাঠাইতে হইবে 1, 
শ্ীঅবিনাশচক্র সরকার, 


মুকুল-কাধ্যাধ্যক্ষ। 
১৬নং রঘুনাথ ঢাটার্জির স্ব, 
কলিকাতা । 
পুতিন পুস্তক ৃ মাতা ও পুত্র ত্র। নূতন পুস্তক. . রি 


| শিশুপাঠ্য উগ্নন্যাস। | 

উপন্তাস ও গরৌর বই পড়িবার প্রবৃত্তি বালক বালিকাদের মনে স্বাভাবিক । টিং 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বাধা দেওয়া সহন্ড নহে এবং তাহাতে সুফলও ফলে না। অথচ বাঙ্গাল 
ভাষায় এমন কমই. উপন্স আছে, যাহ! ছেলেমেয়েদের হাতে দেওয়! বাইতে পারে । এই 
অভাব লক্ষ্য কলির! “মাতা ও পুত্র” রচিত হুইয়াছে। বঙ্গভাষায় বালক বালিকাদিগের জন্ত 
ইহাই বোধ হয় প্রথম উপন্াস। অভিভাবকগণ এই উপন্তাস নিঃদক্কোচে বালক বালিকা 
দের হাতে দিতে পারেন। তাহার! গড়িয়া আমোদ পাইবে, এবং উন্নত হইবে। ছাপা 
কাগজ নুর, ১১৬ “পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ। মুলা ।* ) ডাঁকমাণুল ১) 1১* আনার টিকিট 
পাঠাইলে কেকোনও ঠিকানাগ্ন পাঠান হষ্টবে। ১৬ নং রঘুনাথ চাটার্জির ক্র, মুকুল 
আফিসে (সটিবুক সোসাইটাতে ও বকুমদদার,লাইকরেরিতে প্রাপব্য । ৰা 


নুতন সামজিক উপন্তাঁন। 
“উড়িব্যার চিত্র” প্রণেতা! শ্রীযুক্ত যতীন্্রমোহন সিংহ, বি, এ, প্রণীত 


ঞ্বতার! | 


বান্ধব সম্পাঞ্গক শ্রীযুক্ত রায় কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বলেন ঃ-- 
“আপনার প্ররতারা বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি অত্যুজ্জল তাঁর।রূপে ফ্রবস্থান্ত পাইবে ।” 


ভক্ত কবি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ব বলেন £__ | 

“তোমার পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়! থাকা যাঁয় না। বর্ণনীর 
'ব্ষক্গগুলি এরূপশ্নুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত, যেন-_“উন্নীলিতং তুলিকয়েব চিত্রম্ঠ....» তোমার গ্রন্থ 
কয়খানি পুণ্য ক্ষেত্রের সুন্দর পথপ্রদর্শক” যাত্রীকে সরল ও হ্ুশৌভন পথ দিম গন্তব্য স্থানে, 


উপনীত করে। তোমার হৃদরগ্রাহিণী বর্ণনা ও রচনার গুণে ঘটনাগুলি ঠিক যেন সম্মুখে 
প্রতিভাত হয় ।” 


ডি 
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এতট্ি্ন আরও অনেক ক্কৃতবিদ্ত সমালোচক গর প্রশংস। পত্র আছে। পুস্তকের ছাপ! 
ও বাধাই উৎকষ্ঠী* প্রিয়জনকে বিশেষতঃ বব্দম্পতীকে উপহার দেওয়ার বিশে উপযুক্ত। 
মূল্য ১॥০ দেঁড়টাকা ডাঃ %১৭ ॥ *উড়িষ্যার চিত্র” মূল্য *১1০' ডাঃ %) স্যর 
নির্যকার তত্ব বিচার মূল্য ১২ ভাঃ/%। ' 
:«  ভষ্্াচার্য্য এণ্ড সনূর্ম, ৬৫নং কলেজ ফ্রীট, কলিকাতা | 


শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা, কৃত্তিবাসের জীবনী এবং তাহার 
জন্মভূমির হাপটোন ফটো! সম্বলিত ঃ 


সরল রুত্তিবাস অর্থাৎ কৃতিবাস এনত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। 


বালক, বাঁলিকাঁদিগের এবং মহিলাগণের পাঠোপযোগী করিয়া মাইকেল মধুস্দন্‌ . 
দত্তের জীবন চরিত- প্রণেতা ] 


শ্ুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বন্থ বি, এ, সম্পাদিত । 


কতিবাস প্রণীত (রামায়ণের এরূপ সর্বজন-পাঠা, স্ুন্বর সংস্করণ এপর্য্স্ত প্রকাশিত হয় 
নাই। ইহার পাঠ বিশুদ্ধ; এবং ইহাতে গ্রস্থোক্ত ছূরূহ ও অপ্রচলিত শবগুলির অর্থ গ্রদত্ব 
হইয়াছে । রাজ! দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নারায়ণের “আবির্ভাব, শ্রীরামচন্দ্রের বনধাসার্থ বিদায়- 
গ্রহণ, মুনি-শাপ বৃত্বান্ত বর্ণন করিতে করিতে রাজ! দশরথের মৃত্যু, খ্ারানচন্ত্রের অরণ্য-পথে 
রাত্রি-ঘাঁপন, অশোঁকবনে রাক্ষসী-পরিবেষ্টিতা সীতাঁদেবীর অবস্থান, সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষা, 
শ্ীরামচন্ত্রের অযোধ্যা: প্রত্যাগমন, লব, কুশের রামায়ণ-শিক্ষা প্রভৃতি রাষায়ণ-বর্ণিত বিবিধ 
ঘটনাবলীর এবং কাঁনপুরের নিকটবন্তী বাঁল্সীকির আশ্রম, নাসিক-স্থিত পঞ্চবটী; প্রয্নাগস্থিত 
ভরদান আশ্রম, চন্ত্রালোকে সমুজ্জল লঙ্ক1 দ্বীপ, সেতুবন্ধ রামেশ্বর গ্রভৃতি রামায়ণবণিত স্থানে রঃ 
সর্বশুদ্ধ ১৮ খানি হাফটোন চিত্র ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। চিত্রগুলির অধিকাংশ, "গভর্ণমেপ্ট 
_আর্টস্‌ স্কুলের বর্তমান অধাক্ষ, অসাধারণ চিত্র-বিগ্তাবিৎ, শ্রযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
টপদেশে একজন স্থনিপুণ জাপানি 'চিত্করের হবার! অঙ্কিত তৈল-চিত্র হইতে গৃহীত। এরূপ 
চিত্র সচরাচর এদেশে নৃষ্ট হয় না।, অত্যুৎকৃষ্ট আর্ট পেপারে রন কালীতে তাহা মুদ্রিত 
হইয়াছে। পুস্তকের: অক্ষর বড় বড় এবং মলাট ও ছাপা অতি স্ন্দর। পিতা মাতার পক্ষে 
পুত্র কন্তাকে, স্বপ্তর' শ্বাগুড়ীর পর্ষে বধূ ও জামাতাকে, স্বামীর পক্ষে সহধর্শিণীকে, ভ্রাতার 
পক্ষে ভগিনীকে, 'শক্ষকের পক্ষে ছাত্রকে, সাধারণতঃ, হিন্দু সন্তানের পক্ষে প্রিয়জনকে 
উপহার দিবার জন্ত ইহারি অপেক্ষা উত্তর পুস্তক আর নাই। মুল্য--১।০। উৎরৃষ্ট বাধান 
১৪০) ভাকমাগ্ডল ।* আনা । : 


ভটাগার্ধ্য এড লন্প_ ৬৫ুনং কলেজ গ্রীট। কলিকাঁত1। 
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মুকুল | .. 
বালক বালিকা দিগের জন্য সর্বজন প্রশংসিত স্টিক মপিক- পর্তরিক! | - 
বঙ্গদেশের বালক বালিকাগণের কল্যাণের অন্ত “মুকুল” এই ত্বাদশ বৎসর জমা 
চেষ্টা ক্রয়! আলিতেছে। ইহাতে স্থকুমারধতি বালকবালিকাগণের শিক্ষা ও বিমল 
আমোদের অন্ত পা, গদ্য, গল্প, সাধুলীবনী, সরল বিজ্ঞ।নিক প্রবন্ধ, ভ্রমণ বৃতাস্ত, . হেয়ালি, 
ধাধা প্রভৃতি বহুল পরিন্ণে প্রকাশিত হয়। যেসকল গ্রাহকগণ গাধার উত্ত দিতে 
পারেন প্রতি মাসে তাহাদের নাম প্রকাশ হয়। বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকগণ মুকুলে 
_লেখেন। ক ; ০৯. এ 
অগ্রিম বার্ষিক ল্য শর্ধন-:38, বেড়টাকা যাতর। অহনার জন্ত ১:হখ্যা ৩২০ 
পত্র লিখিলে প্রথম সংখ্য! ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়। মূল্য আদার করিয়া লইতে পার। 
যে কেহ পীঁচজন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া ৭1০ আমাদিগকে পাঠাইবেন তা” 


বিনামূল্যে এক বশুসর মুকুল পাইবেন। হ 
দ্গিশ্নজিখিত শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি মুকুল আফিসে পাওয়া যায়ঃ 
৯। নীতি-কথা। ২। পৌরাণিক কাহিণী। 
৩1 গৃহের কথা। ৪1 শিশুর সদাচার। 
| দৈলিক ১ম ভাগ। ' ৬। দৈনিক ২য় ভাগ। 
৭। মাত! ও পুত্র। ৮। সঙ্গীত সুকুল-_- 


টাকাকড়ি, চিঠিপন্জ নি্লিখিত ঠিকানাগ্গ পাঠাইতে হইবে । “ 
ভঅবিনাশচক্দ্র সরকার, 
মুকুল-কার্ধ্যাধ্যক্ষ । 
১৬নং স্বখুনাথ চাটার্জির, ইট, 
কলিকাক্কা। 
শুতন শ্ুত্তক সাতা ও পুত্র ৰ নুতন পুস্তক 
ঢু শিশুপাঠ্য উপন্যাস |, 
উপন্তাঁস গু গল্পের" বই পড়িবার' প্রবৃত্তি বালক বালিকাদেন্* জনে স্বাভাবিক | এই 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরবাঁধ! ওয়া সহ দূত হাত, হৃফৃল্ও কুলে না. সধচ বাঙ্গাল! 
ভাষার এন মইউপস্ঠীস: আছে ধা ছে িনেবের হাতে দেওয়া বাইতে পাঞ়ে। এই 
অতাব-লক্ষ্য কষরিয়! « মাত ও পুত্র” ফচিত হইয়াছে । -বল্গভাবায় বালক বালিকাদিগের জর 
ইহাই বোধ হয় প্রথম উপন্তাল। অভিভাবকগণ এই উপভ্াস নিঃলক্ষোচে বালক "বালিকা 
দের হাতে দিতে পাচরেন। তাহা পড়িয়া আমোদ পাইবে এবং উন্নত হুইবে। ছাপ! 
কাগজ সুন্দর, ১১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ।০) ভাকমাগুল ৩০) 1১* আনার টিকিট 
পাঁঠাইলে যে কোনও ঠিকানায় পাঠান হইবে । ১৬ নং কতুনাথ চাটার্জির হ্রীট, মুকুল 
ফিতে [সটিবুক সোসাইটাতে ও স্ুদদার তইক্রেরিতে প্রাণুব্য । 


শ্রযুক্ত আশুতোধ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নানাবিধ গ্রস্থাবলী 


বিশ্ববৈচিত্র্য ! হ, বিশ্ববৈচিত্র্1! 


ল্ভ মহুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া জগতের ডি কি আশ্চর্য্য বস্ত আছে, তাহা কাহার না 
জানিতে ইচ্ছা! হর? জলে স্থলে মরুদ্বোমে যেখানে যাহা কিছু আশ্চর্ধ্য বস্ত (25181 ৮/ 70515) 
.হুইর্তে পারে, তাঙ্ার সমস্ত বিবরণ হুন্দরভাবে চিত্র দিবা বর্ণিত। এমন সুন্দর গ্রন্থ :2 পর্যযস্ত 
বঙ্গভাষায় প্রকাশিত, হয় ,নাই। ৪৬ খানি ছবি, ন্বর্ণমপ্ডিত সুন্দর বিলাতী .বাধান।' ডবল- 
“ক্রাউন ২০০ পৃষ্ঠা । মূল্য ১২ এক টাকা মা! 


মি লাশ তি ৯, 


০181175 09196. | ছেলে ও ছবি । 
আফিসের কাঁলকর্দ শিখিবার ও পরীক্ষ। দিবার. এমন হন্দর ছবির পুলক আজ পর্যন্ত হয় নাইন 
একমাত্র পুস্তক । ৫ম সংস্করণ, মূলা ১:। | ধর্থ সংস্করণ, স্থন্দর বাধান। মুল্য ।%* আন) 
0917701565০ 0170$001)001)09. ৷ ছেলে-ভুলান ছড়। 


৩য় সংক্করণ, সুন্দর বাধান, মুল্য ।/* আন।। 
ইংরাজীতে শ্টঠিপত্র, লিখিবার একপ পুত্তক আজ টা 


পর্য্যন্ত হয়,নাই। ৭** শত চিঠি ও দরখাস্ত, আছে। | সাঁ্কসঃ মেমের রা মি রা পাতায় ছবি 
তু ] $ 
শম ০844 বাধান মলা ১) 1 ৰ আছে । সুন্দর বীধান, মূল্য ।/০ আনা। 
[90100017215 01 1,80658 ৬৬10101106- ভূত- পেতী। 


ইংরাজীতে চিঠিপত্র লিখিতে শিখিবার এই এক ূ ভুত-প্রেত, ব্রন্ধদৈত্য প্রভৃতির গ্জ ও ছবি আছে 
নুতন উপায়। ৪র্থ সংস্করণ, লিলাভী বাধন, মূল্য '৮*। ২য় সংস্করণ মূল্য ।/* আনা। 
[01530908101 005011), * রাক্ষস-খোক্ষস। 
সহজে ইংরাজী শিধিক্ার এই এক নুতন জিনিষ, রাক্ষস রাক্ষসীর তর বেতর ছবি ও গল্প আছে। 
বাঙ্গাল। ও ইংরাতী প্রবাদ আছে। স্থন্দর বিলাতী বাধান ৩য় সংক্ষরণ, মুল্য ।”* আন । 


মূল্য ১৯॥ ৰ পৃথিবীর সপ্ত-আশ্চর্য্য ৷ 
্‌ 
[01901 179015, | পিরামিড, শূন্যে উদ্যান প্রভৃতি ১১ খানি ছবি ও 
তিহাস আছে, বিলাতী লি 
অবমর কাল কাটাইবার ইহ! একখানি উৎকৃষ্ট : ॥ নিত্য- ৮৪ ও ট 
ইংরাজী ছবির পুস্তক! নুদ্দর বাধান। বিস্তর ছবি। -প 


২য় সংস্করণ, মুল্য. /* | পূজ।-আহিকের এমন বিশুদ্ধ ও সাজান পুস্তক*আজ, 
৯১. $ ৃ্‌ ৷ পধ্যস্ত হয় নাই। সুন্দর বাঁধান, মূল্য ॥* আট আন]। 
বরযাত্রীর ঠকানে প্রশ্ন (019165.) ূ সচিত্র গ্রশ্-পত্রিকা । 


: বড় মজাদার পুস্তক ১৩শ সং্করণ। মূল্য .$*। | প্রেসপূর্ণ পদ্যে পত্র লিখিবাঁর পুস্তক, মুল্য ।* আন, 
_আশুবাবুর ইন্দ্রজালপূর্ণ অদ্ভুত নূতন গ্রস্থ 
চিত্ত-রঞ্জন উপন্যান। 

বহু বৎসর পূর্বে বে গল্প একবার মীত্র প্রকাশিত হইস্গা' লক্ষ 'লক্ষ লোকের চিত্তহরণ 
করিয়াছিল, সেই চিত্বোম্মাদকারী মনোহর গল্পের দ্বিতীয় গ্রচার। ৃ 

বদ্ধিমবাবুর লিপি চাতুর্য্য, কাদন্বরীর রচন! €কৌশল, আরব্য উপন্তাসের মোহিনী শক্তি 
যেমন মধুর, এই অপূর্ব এ্ুজালিক গ্রন্থ থানি তক মধুর হইতেও মধুরতর কিনা! দেখুন। 
বিস্তর ছবি, সুন্দর ছাপা, বিলাতী বাধা, মুল্য ১২টাক। মাত্র । (উপহার দিবার মনের মত গ্রন্থ) 


২*নং কর্পওয়ালিস্‌ স্ট, মজুমদার লাইএরেরী, ও প্রধান প্রধান পুল্তকাঁণয়ে ও আমাদের 
নিকট প্রাশুব্য'। মুখার্জি এণ্ড কোং, কুটুন' প্রেস ৩৭৩, হারিসন রোড, কলিকাতা 


বিশেষ দ্রষ্টব্য । 


১৩১৫ সালের অর্থাৎ অষ্টম বর্ষের বঙ্গবর্শনের প্রথম ( বৈশাখ ) সংখ্যা আমর! 
১০ই বৈশাখের মধ্যে গ্রাহক মহাঁশয়দের নিকট ভিঃ পিতে পাঠাইব। ইতিমধ্যে কাহারো 
ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে অথবা-অন্য কোন প্রকার বক্তব্য থাকিলে অনুগ্রহপূর্ধবক ২৫শে 
চৈত্র মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। কেহ ১৩১৫ সালের বঙ্গদর্শনের অগ্রিম বাধির 
মূল্য ৩%০ ইচ্ছো করিলে &ঁ সময় মধ্যে নিয়ণিখিত ঠিকানায় ষণিঅর্ডারেও পাঠইতে 
পারেন। ভিঃ পির ও মণিঅর্ডারের খরচা একই, এক আনা মাত্র,। তবে ৩৬/* তিন 
টাকা সাত আনা হবিক্না ভিঃ পি গ্রহণ করাই গ্রাহক মহাশয়ের সুবিধা । 

* ঠিকানা! পরিবর্তনের জন্ত বা অন্ত কারণে যাহাতে ভিঃ পি ফিরিয়া না আসে গ্রাহক 
মহাশকরগণ সে দিকে অনুগ্রহ করিয় দৃষ্টি রাখিবেন নতুবা আমাদিগকে অনর্থক, ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে হয়। | ৪ 

বঙ্গদর্শনের মূল্য আগ্রিম দেখ, মূল্য বাকী রাখা নান! কারণে অন্থবিধা। সে প্রকারের 
কোন অনুরোধ কেহ করিলে রাখিতে না পারিয়া আমাদিগকে কেবল লজ্জিত হইতে হয়। 

কাহারে! কাহারো! ভিঃ পি তাহাদের অন্ুপস্থিতে বা অজ্ঞাতে ফিরিয়া আসে, তাহার 
পরে তাহার! বঙ্গদর্শন না পাইয়া ছুঃখিত হইয়া! পত্র লেখেন। পুর্ব হইতে পোষ্ট'ফিসে 
বলিয়া! বা অন্তরূপে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলে ভবিষ্যতে এ প্রকার গোলের সন্ভাধনা 
থাকিবে না। . ৮ | 


সিমলা পো কৃলিকাতা জ্রশৈলেশচশ্র-দনু মদার । 
১ল] চৈত্র, ১৩১৪ । 


স্রটে ॥ 


প্যু রবীজ্রনাথ ঠাঁকুষের ৭ শট খণ্ড বাহির হইয়াছে । নবম খওড হই । 
বিজ্তারিত বিবরণ স্থানাস্তরে জটব্য।, ' 
নূতন পুস্তক । 
ভুলিয়স্‌ সীজার। 
শ্রীজ্যোতিরিক্্নাথ ঠাকুর কর্তৃক ডাষাস্তরিত 
মুল্য ১২। 
' শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সন্কলিত্র। 
এপিক্টেটসের উপদেশ- মূল্য 1০ , 
জীীশচন্্র ফ্ুমদার প্রণীত-_“দুরধাদল” ( ছোট ছোট গ্রর্প ও চিত্র) যন স্থ। শক্তিকানন _ 
(২য় সংস্করণ) হন্্স্থ । কৃতজ্ঞতা (২য় সংস্করণ) যন্তস্থ। 





বু 


চৈত্র। ,. ণ সাদশ সংখ্যা । 
বঙ্গদর্শন । 
[নব পর্যায় ] 
সপ্তম বর্ধ। 
বিষয় পন্ঠা ৷ বিষয়। প্নঠা 5 
ক্য- বাক্য অনৈক্ ,৯৮£€৯৭ জাতীয়, সাহিত্য ও জাতীয় জীবন “১৭ ৬৩৮ 
গৌড়কাহিন্টী **" ১১ ৬৯৩ রাঁজতপন্থিনী  *** ১৮ ৬৪৩ 
লোচন্দাস , *** ৬০৮ কর্খকি ও তাহার অনুষ্ঠান প্রণালী 
'আঁদিঙ্কা আপ্লাজি ... ১৮৬১৭" কি 255 ১০৬৪৩ 
। তালীবনের ভারতে ** *** ৯২২ মনীষা 2 ও ১৯, ৬৫ 
ফড়দর্শন ১১5 ৬২৭ হুজুর ১০৯ ১১৮ ৫ 
টি চি রা নিক টদ্র ০: 


এস্‌, মন্তুমদার কর্তৃক প্রকাশিত 
ধু. 
২০নং কর্ণওয়ালিল্‌ ইট ছিনমনী প্রেসে, 
উহরিচরণ ছার! খারা মুত্রিত | 


শম্পা 
৯৩১৪, 


* জুুক্ত রবীন্রন৭ ১ ৃ 
গা্য ও লনা ॥ 


১ম তার-এরিটি প্রবন্ধ মূল্য ১* বাধাই র্‌ । ২য় ভাঞ্-- প্রাচীন সাহিতা মূল্য ॥*। 
৩য় ভাগ--লোকসাহিতা মুল্য ।%*। ৪র্থ ভাঁগ- সাহিত্য মূল্য ॥৮৪। ৫ম লা০০০ 
সাহিত্য মূল্য 1%*। ষ্ঠ ভাগ-_হাস্ত- কৌতুক 'মূল্য।%*। ৭ম ভাগ- ব্যঙ্গ কৌতুর্ব মূল্য 
1%* | ৮ম ভাগ-_ প্রজাপতির নির্বন্ধ, মুল্য ৮ | 
গপ্ঠএস্থের অন্য অস্ত খণ্ড ক্রমে বাহির প্ী (এ 
ববীন্ত্রবাবু এই গ্ঠগ্রস্থাবলীর উপস্বত্ব বোলপুর ব্রন্মবিগ্ভালয়ে দান*করিয়াছেন। 
এই পুস্তক ৬নং হ্বারক[নাথ ঠাকুরের লেনে শ্রীযুক্ত যুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট, বোৌলপুর ' 
রঙ্ষবিস্তালয়ের ম্যানেজারের নিকট এবং নিক্নলিখিত ঠিকানায় প্রান্তব্য । 
এস, মজুমদার, ( প্রকাশক ) 
মন্ত্রমদার লাইব্রেরী, ২ কর্ণওয়ালিস্‌ সীট, কলিকাতা । 


প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার | 


“কি কারণে বঙগদেশে হিন্দুজাতির হস হইতেছে এবং তাহা হ্বিবারণের উপায়' ক 7৮ এই 
বিষয়ে ধাহার প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট ও পুরস্কারের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে সেই প্রবন্ধ- 
লেখককে ১**২ একশত টাক। পুরস্কার দেওয়া ধাইবে। এবং তাহার ওবন্ধটি বঙ্গদরশশনে ও 
আবশ্তুক হইলে পুস্তিবাকারে কাশ করা ফাইবে। জিখ্তি গ্ুতন্ক, আগামী ১২ই আশ্বিনের 
(১০১৫) মধ্যে ১৯নং ষ্টোর রোড- বালীগঞ্জ কছিকাতা--এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত জ্োতিরিজ্্রনাথ 
পর মহাশয়ের নিকট প্রেরিতব্য।, বিচারক £-_-ঈধুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত ও শীযুজ প্রমথনাথ 
চৌধুরী । | 





উৎকৃষ্ট ব্রেজিল পাথরের চনমা । 





"" সঞজীবনী বলেন, বে“অনেকেই আমাদিগকে ভাল পেবলের চসমা “কোথায় বিক্রয় হয় 
জিজ্ঞাস! করেন ; আম্র| রায় মিত্র কোংকেই বিশেষরূপ জাঁনি। তাহাদের কখাও হা 
কাজও তাইণ শহৃতরাং ভাল চসম!' খরিদ করিতে হইলে উদ্ধীবিশ্বীসষোগ্য কোংকে 
নির্দেশ করিয়! থাকি ।” 
হফপ্লম্থ গ্রাহকগণ তাহাদের বন্সস এবং দিবালোকে ক্ষুদ্র কুত্র অক্ষয় কিরূপ দেখিতে 
পান এবং কোনরূপ চসম! ব্যবহার করেন কি না, লিখিলে তিঃ পিত্বে চসম! পাঠান হয়। 
দরকার হইলে ১০২ টাকা ডিপজিট রাখি চক্ষু পরীক্ষার বস্ত্র পাঠান হয়। সিঅ দৃল্য 
ভাঁলিক! চাহিলেই ভাকে প্রেরিত হয়| 
গলায় মিত্র এণ্ড কোং 
১৮ নং ক্লাইভ, ইট), কলিকাতা! 
" জ্যাক গো পাটুকাটুলী। ঢাা। 


বঙ্গদর্শন । 


স্পা 


এঁক্য বাকা অনৈক্য |" 


পৃজ্যপাদ বিগ্যাসাঁগর মহাশয় সংুক্তবর্ণের 
_ উত্ভাহরুণের উল্লেখ করিরাঁর সময়ে প্রথমেই 
লিখিয়াছিলেন- ক্ষ বাক্য আনৈক্য। এরূপ 
রয্যারক্রমে-_প্রথমে এরক্য, তাহার পর বাক্য 
এবং তাহার পর অনৈক্য--লিখিবার কারণ 
কি, তাহ! “মকুমারমতি বালকবৃন্দের হৃদয়ঙগম” 
হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, প্রাচীন টাকা- 
কারগণ ভাহার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন 
নাই। চেষ্টা করিলে, বলিতে হইত- গ্রস্থা- 
বস্তের সনাতন রচনা-পদ্ধতির মর্য্যাদারঙ্ষার্থ 
্রস্থকার উল্লিখিত শব্ধবিস্তাসকৌশলে “বস্ত- 
নিদেশ” ক্রিয়া থাকিবেন।* এপ অনুমানের 
প্রধান কারণ এই যে, সংযুক্তবর্ণ বিষয়ক গ্রন্থের 
: প্রধান স্বথা সংযোগ অর্থাৎ প্রক্য, ভাহার 
, প্রবল অন্তরায় বাকা, এবং তাহার অবশ্ত- 
স্তাবী পরিণাম অনৈকা। আঁধও একটি কারণ 
আছে। গ্রন্থখানি বাঙ্গালীর বর্ণপরিচয় শিক্ষার 
অন্ত রচিত হইতেছে বলিয়া, গ্রশ্থকারকে প্রথ- 


মেই প্রধান কথার উল্লেখ করিতে হইয়াছে । . 


কোন কোন টীকাকার অতিরিক্ত প্রতিভা 


প্রকাঁশের জন্য একটি ণ্যদ্বা”্র অবতারণা করিয়া 
লিখিতে পাঁরিতেন,-অনৈক্যের পর এঁক্য 
সংস্থাপিত করিতে হইলেও, মধাস্থলে মধ্যস্থরূপে 
বাক্যকেই আসন দাঁন করিতে হয়,__সেই কথা 
ইঙ্গিতে সুচিত করিবাঁর জন্যও এরুপ শব্ববিস্তাস- 
কৌশল অবলম্বিত হইয়া! থাকিতে পরেে। 
অধ্যাপন!র সময়ে ইহার ভাবার্থ বিশদভাবে 
ব্যক্ত করিবার জন্য শিক্ষক মহাঁশয়কে অবশ্ঠই 
বলিতে হইত--অসংযত বাঁক্যে এ্ঁক্যের মধ্যে 
অনৈকা উপস্থিত হয়, সুসংযত বাক্যে অনৈ* 
ক্যের মধ্যেও এঁক্য সংস্থাপিত হইতে পারে: 
্রন্থারন্তে এই সংসারতত্ব শিক্ষা দিবার জনই 
গ্রন্থকার এন্ধপ শব্দবিগ্তাসকৌশলের আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় স্বগ্গারোহণ কররিয়াছেন,_তীহার আছি 
তীয়" গ্রন্থ “বর্ণপরিচুয়ের” পুরাতন মংস্রণ 
নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এগ্সন এক “সংশোধিত 
সংস্করণ” প্রচলিত আছে। তাহাতে আর 
“কয বাক্য 'অনৈক্‌” নাই; তাহাতে আছে 
_তক্য বাক্য মাণিক্য।” এই গ্রন্থ পাঃ 


* প্প্রয়োজনমনুদ্গিশ্ত ন মন্দোহপি প্রব্তে | 
বিদ্যাসাগর মহাশয় মন্দ ছিপেন ন1, নুতরাং তিনি ষে বিন| প্রয়োজনে এন্ধপ করিয! গিয়াছেন, তাহা! মনে 


করিলেও মহাঁপাতক হইবে। 





৫৯৮ বঙ্গদশন। [৭ম বর চৈত্র, ১৩১৪. 
করিয়া যাহারা বর্ণগ্ঞান লাভ করিতেছে, ইতিহাস খুলিয়া! অধিক সংশরে আক্রান্ত হাই- 


তাহারা বাক্যকে মাঁণিক্য ধলিয়া মানিয়া লইয়া, 
কায়মনোবাক্যে বাঁক্যব্যয় করিতে ব্যাপৃত 
হইয়াছে ।* সম্ুতি অন্মন্দেশে ইহার জন্যই 
বাক্য এ্ত অতিমাত্রায় ফেণাইয়! উঠিয়া পাত্র 
ছাপাইয়া উছলিয়া পড়িতেছে। তাহার অবশ্থা: 
স্তাবী পরিণাম_আটনক্য__সরক অকুতোভড়ে 
অপ্রত্তিহত প্রভাবে অবলীলাক্রমে আঁন্মঘোষণায় 
ব্যাপৃত হইয়াছে । সকল স্থানে_ সকল কার্থ্যে 
_ সকল সংবাঁদপত্রে-সকল সভাঁমগুপে- সেই 
জন্ত অনৈক্যের এরূপ প্রাছভাব উপস্থিত | 

সভায় এবং সংবাদপত্রে একট নৃতন 
বাক্যের প্রাছুর্ভীব হইয়াছে । সেদিন একখানি 
বাঁডালী-পরিচালিত ইংরাঁজী সংবাদপত্রে তাঁভাই 
পাঠ ' করিতেছিলাম। পাঠ সবাপ্ত হইতে না 
হইতেই বন্ধু বলিয়া উঠিলেন,-_-“তা বটেই । 
মতের অনৈক্য থাকে থাকুক; আইস আমর! 
কার্যের এ্রক্য সুসংস্থাপিত করি।” কথাটা 
সহসা মানিয়া লইতে পারিলাম না বলিয়া, 
"এটুকু সাম্য কারণেই-বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটয়া 
গিয়াছে ! | 

এক ব্যক্তি আস্তিক, আর এক ব্যক্তি 
নাস্তিক । একজন আর. একজনকে ডাকিয়া 
কছিল,__“মতের অনৈক্য থাকে থাকুক, আইস 
আর্মমরা কার্ধ্ের প্ীক্য সংস্থাপিত করি ।_-উভয়ে 
মিলিয়া ঈশ্বরোপাসনায় এবুন্ত হই।” এনূপ 
ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে কার্ধের এঁক্য দেখিতে 
পাইলে বলিতে হইবে_: একজন কার্য্যের ভাগ 
করিতেছে! নচেৎ মতের অনৈক্য স্থির রাণিয়া, 
উভঝে মিলিল়া কার্থ্যের পরক্য সংস্থাপিত করিতে 
পারিত না। 

ইহাতে সংশয়াপর হইয়া, রানা জন্য 


য়াছি। ইতিহাঁষে লিখিত আছে, মতে 
ধ্ক্য থাঁকিলেও, সকল সময়ে কারোর 


দেখিতে পাওয়া! যায় না;)__মতের এ্রক্য না 


থাট়িলে, কখনও কার্যের হ্রীক্ স্বস্তব হইতে 
পারে না! তখন সংশয় ন্সার্ও প্রবল হইয়! . 
উঠিল | | 

ইংলগ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ] এত ক্ষুদ্র যে 
তাহার অবিবাসিবর্কে গ্রাসাচ্ছাদিনের জন ও 
বভ বিদেশের উপর নিডভর করিতে হয়। সে 
দেশের লোক ইহা বুঝিতে পাঁরিয়া, রৈদেংশে 
শক্তিবিস্তারের হান্য এবং*শক্তি রক্ষার জন্গ 
বদ্ধপরিকর ভুইয়া র্ভিয়াছে। ইহার জ্ 
তাহারা মুগ্ডদান করিতেও প্রস্তত। এরূপ 
মতের এবং কারের এক্য ইতিহাসে 
ছর্ভ। তথাপি তাহার! যখন দিখ্বিজয়ে 
বহির্গত টা তখন মতের এক্য 
থাকিলে ও, কাধ্যের এ্ক্য দেখিতে পাওয়া যায় 
নাই । কেহ জলপথে- কেহ স্থলপথে, কেহ 
ধম্দপথে- কেহ অধর্্পপথে, কেহ বাণিজ্যে 
কেহ বাঁ পরস্বাপহরণে, ইষ্টসিদ্ধির আয়োজন 
করিয়াছিল। কালক্রমে ভারতরাজ্য করতল- 
গত হইলে, কেহ বলিল-_ভারতবর্ষট্ক শিক্ষায় 
সমুন্নত করিয়া! পতিতোদ্ধারের পুণাব্রত উদ্‌- 
যাপিত করিয়াই*কুতার্থ হইব ) কেহ বলিল, 
তাহাকে তরবারিবলে** চিরপদাঁনত রাখিয়া 
শীর্দ,লশক্তির পরিচয় প্রদান করিব। যেখানে 
এরূপ মতের অনৈকা, সেখানে কার্য্যের প্রকা 
হস্থপিত হইতে পারিতেছে না। 

ভারতবর্ষ এরুটি বৃহৎ দেশ। “এত বৃহৎ 
যে তাহার অপধিবাসিবর্গকে কখনও কোন, 
কিছুর জন্ঠই বিদেশের উপর নির্ভর করিতে 





দ্বাদশ সংখ্যা।] . বল 
হয়-নাই। , এখন তাহার অধিকাঁসিবর্গ খাইতে সকল জিজ্ঞাগা আমাদের্‌ গক্ষে অত্যন্ত প্রশং' 


নং, পাইয়া মরিতে আরম করিয়াছে । কেহ 
| বলিতে _রাঁজাকে' ধরিয়া ইহার একটা 
প্রতিকার করিতে হইতেছে। কেহ বলিতেছে * 
*_প্রজাশিকে ধরিয়াই ইহার প্রতিকার করি- 
বার সন্ভাবনা--“নান্তইপস্থা 'বিদ্যাতেহয়নাঁয়।” 
কাহার কথা মানিয়৷ চলিব? সেই তর্কই 
প্রক্কৃত তর্ক। ভাহাকে বাক্যের আড়াঞ দিয়া 
ঢাকিয়া ক্লাখিয়া, সত্য নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা 
কোথায় ? বন্ধু তাহাতে অসম্মত বলিয়াই বন্ধু 
_বিজ্ছদণ ঘটিয়! গিয়াছে ! 
বিচ্ছেদ ঘটিলে,' মিলন নর হইতে পারে, 
এমন নয়। বিযোগান্ত, কাব্য ভারতবর্ষের 
প্রক্কৃতি বিরুদ্ধ । সেই জাঁশায় কথাটা ভাল 
করিয়া 'আলোচনা করিতে বসিয়াছি। আমরা 
কি চাই? আকাশের টাদ ধরণীর ধূলা__ 
আমাদের পক্ষে প্রুলাভাঁবে অকিঞ্চিংকর | 
আমরা প্রতিকার চাই__-ইহাতে মতের অনৈক্য 
নাই। কিন্ত কাহাকে প্রতিকার বলিব এবং 
কোন্‌ পথে তাহা লাভ করিতে পারিব, তাহা 
প্রবল অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে। “মতের 
অনৈক্য থাকে থাকুক, আইস আমরা কার্যের 
' ক্য সংস্থাঁপিত করি”_-এবপ ছূর্নভ বাকোর 
: বক্তা শ্রোতা সুলভ হইয়াছে বলিয়াই, ঘ্বিন্ধান্ত 
দূরে প্রস্থান করিতে বাঁধ্য হইতেছে ! 
বালক যদি গ্রহণ ব্রহস্ত বুঝিতে চায়, তাহার 
পক্ষে সে কথা অত্যান্ত প্রশংসার কথা হইতে 
পারে।- তথাপি তাহাকে বুঝিবার জন্য সু 
চিত জ্ঞানোন্মেষের অপেক্ষা করিতে হয়। সৈই 
জানোন্সেষের জন্যই তাহাকে আপাততঃ যর 
করিতে হয়। প্রতিকার কাহাকে বলিব, 
কোন্‌ পথে তাহা লাভ করিতে পাঁরিব:এ 


৫৯৯৯ 
টাল 


সার বিষয় হইতে পারে, 'কিস্ত কেহ বুঝাইয়! 
দিলেও, আমাদের বর্তমান অবস্থার তাহা বুঝিয়া 
লইবার ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া স্যায় না। 
তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয় উপ নাই। 
রাজাকে ধরিয়া প্রতিকার শ্লীভ করা যায় না, 
ইতিহাঁস এমন ক! বলিতে পারে না। ইংল- 
গের ইতিহাসই তাহার প্রধান সাক্ষী । 
প্রজাকে ধরি প্রতিকার' লাভ করা যায় নাঃ 
ইতিহাঁস এমন কথাও বলিতে পারে না। মার্কিন 
জাতির ইতিহাঁসই তাহার প্রধান সাক্ষী। 

কে ধরিবে তাহার উপরেই ফলাফলের 
কথা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। মানুষের মত 
মানুষ যাহা ধরে, তাহাই লাভ করিতে পারে। 
তাহার পক্ষে সকল পথই সুগম হইয়া পড়ে। 
সুতরাং প্রতিকার চাহিবার পূর্বে বলিতে 
হইবে-আমরা মানুষ চাই । ইহাতে যদি মতের 
অনৈক্য থাকে, আমাদের আশা নাই। ইহাতে 
বদি মতের এ্রক্য থাকে, আমাদের কার্য্ের" 
এক্য এই পথেই সংস্থাপিত হইতে "পারিবে ।« 

মানুষ কোথায় পাইব? মানুষ গড়িয়া 
তভুলিবার ব্যবস্থা না করিয়া, নিয়ত কোলাইলে , 
সময়ক্ষয় করিলে, মুনুষ পাইবার সম্ভাবনা 
কোথায়? মানুষ গড়ি তুলিবার চেষ্টাই” 
এখনকার সকল চেষ্টাব্র প্রধান চেষ্টা । তাতে 
ধৈর্য চাই। যাহারা অধীরতাবে ছুটাছুটি 
কাঁরতেছে, তাহারা আকাঙ্ার পরিচয় দান 
করিলেও, কাঁমাফল লাভ করিতে পারিবে না । 
তহার জন্ত সাধনা চাই-তাহারই নাম 
তথ্বস্তা। দেবতারা ব্বর্ণচ্যুত হইলে, তপস্তার 
আশ্রঙ্স গ্রহণ করিত্নে। আত্মত্যাগে তাহা 


সফল হইয়া উঠিত। : 


৩৪০৬ 


সপ সপপাকিীশিটি শে 


আত্মত্যাগেই মন্টশকতি বন্টশক্তি বিকশিত হইয়া 
উঠে। ' মনঃশত্তি সমুচিত বিকশিত হইয়া 
উঠিলেই, মনুষ্যত্ব লাভ করা যাঁয়। তাহার 
জন্য সমুচিত আরাঙ্খার উদ্রেক হইয়াছে বলিয়া 
বোধ হয় নী , 

দেশের কথ! দশের কথা ।, দেশের দশ. 
জনের মধ্যে দেশের কথার প্রতি মমতা আকৃ- 
বর্ণ করিবার আয়োজন এখনও যথাযোগ্য 
উৎসাহ লাভ করে নাই। এখনও দেশের 
লোকের নিকট তাঁহাদের জন্মভূমি যথার্থ 
বাস্তব মুক্তিতে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই । এক- 
জন ইংরাক্ত তাহার জন্মভূমিকে যেমন হৃদয় মন 
দিয়া বাস্তব পদার্থের মত আকড়িয়া ধরিয়া 
ভালবাসিতে শিখিয়াছে, তাহার তুলনায় 
আমদের হ্বদেশগ্রীতি এখনও কত অকিঞ্চিৎ- 
কর! ও 

যাহাকে ভাল করিয়া জানি না, তাহাকে 
উপন্তাসের নায়ক নায়িকার মত ভালবাসিতে 
পারি; সংসারের নরনারীর মত ভাঁলবাসিতে 
"পর না। আমরা এখনও আমাদের স্বদেশকে 
ভাল করিয়া জানি না। সকল জ্ঞানের 
'মধ্যেই এক অব্যক্ত আশঙ্কা বদন ব্যাদান করিয়া 
বিভীষিকা উৎপাদিত কলা থাকে ! মনে হয়, 
আমরা স্বাধীন হইয়া উঠিলে, না জানি তাহা 
কি নষ্ট বিনা আধার, হইয়া উঠিবে! এই 
আশশ্কা প্রচ্ছন্নভাবে সকল উচ্চাকান্থাকে 
চাপ্রিয়া রাখিয়াছে। ইহাকে বাক্যছুতকারে, 
উড়াইয়! দিবার উপাঁয় নাই। এই আশঙ্কা 
রাজাপ্রন্াকে তুল্যভাবে অভিভূত করিয়া 
রাখিরাছে। এনূপ আশঙ্কার মূলমাত্র অবদিষ্ঠ 
থাকিতে, রাজা প্রজা «কাহাঁকেও ধরিয়াই 
প্রতিকার লাঁভের'স্ভাবনা নাই। 


ও রনি্দা 


আস্থা স্থাপিত করিতে পাঁরে না।' 


[ শম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৪ 








জারা সস 


, আমরা যোগ্য হই়া উঠিয়াছি--এ কথা 
যোগ্যের মুখে নাঁ শুনিলে, কেবল ০ 
মুখে শুনিয়া, রাজা প্রজা কেহই, তাহার 
রে 
মার্ষ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাই একমান্্ চেষ্টা,-_ 
তাহাই প্রতিকার এবং প্রতিকার লাভের পথ।. 
তাহাতে মতের অনৈক্য থাকিলে, আমাদিগের 
উন্নতিলাভের আশা নাই। * 

এরূপ সরল বিষয়েও মতের অনৈক্য ঘটি- 
বার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়,_ 
ইহাকে মানিয়া লইতে হইলেই, বাক্য ছাড়িতা 
কার্য্য অবলম্বন করতে হয় বাক্য সু লভ,_- 
কার্য সেরূপ নয় । ন্তাহাতে প্রতিপর্দে অগ্নি- 
পরীক্ষার আশঙ্কা । সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, 
আমরা যাহাকে অবৃূলঘ্ন করিয়াছি, তাহার 
নাম-এঁক্য বাক্য অনৈক্য। «. 

যাহারা যত কোলাহল করিতে পারে, 
আমরা তাহাদ্দিগকেই গত কাজের লোক বলিয়া 
ধরিয়া রাখিয়াছি। তাহারা সেই সুযোগে 
আরও কোলাহল করিয়া, কে বড়--কে ছোট, 
তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা ক্ষরিতেছে। 
যাহারা এরূপ কোলাহলে অনভ্যন্ত, তাহা- 
দিগকে আমরা মানুষ বলিয়্াই গ্রাহ্‌ করি না ! 

্ার্থত্যাগ যে ব্রতের মূলমন্ত্র তাহার 
উপাসকগণের মধ্যে স্বারথচিস্তা প্রবল হইয়া 
উঠিলে, আস্তরিকত অন্তত হইয়া যায়। তখন 
তাহাদের মধ্যে এক্য সংস্থাপিত করা আসগ্তব 
হইয়া পড়ে । 

“অপরে ভুল বুঝিয়াছে, ভুল বুঝাইমূতছে,_ 
আমরা ঠিক বুবিষ্াছি, ঠিক বুঝাইতেছি,” এই 
কথা কতবার শুনিলাম-আরও কতবার 
গুনিতে হইবে। এন্সপ মতের অনৈক্যের মধ্যে 


ছাদশ সংখ্যা । ] 
কার্যের পক্ষ সংস্থাপিত, হ্যা সম্ভাবনা 
কোধায় ? *:& 


সংযন্ধের অভীবে শক্তিক্ষয় সাধিত হয়। 


আমাদের মধ্যে সংযমের অভাব সকল কার্যেই " 


দেদীপ্যমান ।' ভাষার সংযম ভাসিয়া গিয়াছে 
তাহা পদ্ভে গছ্ে কেবল বন্তার নায় আব- 
জ্ঞনা বহন করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। ভাবের 
সংযম বাঁধ ভাঙ্গিয়াঞ্অপ্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে ধাঁবিত 
হইয়াছে । নিয়ম' শৃঙ্খলা সর্ধতোভাবে খপ্ড 
খণ্ড হইয়! গিয়াছে । বিদ্যালয়ের বাঁলকেরাঁও 
গুরুতক্তি বিস্্জন দিতে ইতস্তত করিতেছে 
না। এরপ্ল ক্ষেত্রে ধীরভার্বে কোন কথার 
বিচার করিবার উপায় নাই" 
কতকগুলি প্রতিকার পরের উপর নির্ভর 
করে,_কতকগুলি কেবল আমাদের উপরেই 
নির্ভর করে। ,স্বামরা সর্বাংশে পরাধীন হইলে, 
এরূপ হইত না। আমরা এখনও সর্বাঁংশে 
পরাধীন হই নাই। যেসকল বিষয়ে স্বাধী- 
নতা অক্ষু্ন আছে, সেই সকল বিষয়ে আমরা 
 শ্বিরাজের” কিরূপ পরিচয় প্রদান করিতেছি, 
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সকলেই তাহা 
ধদয়ঙ্গম করিতে, পারেন। আমর! যদি ইন্থা- 
কেই আমাদের কার্য্যক্ষেত্র করিয়া লইয়া 
'কার্ধ্যারস্ত করি, তাহা হইলে, কার্য্যের *বক্য 
সাধিত হইতে পারে। কিন্ত এখানেও মতের 
অনৈক্ের অভাব নাই। কেহ বলিতেছেন-_ 
"এই পথই পথ।* কেহ বলিতেছেন-_- “3 
সকল বিষয় পড়িয়া থাকুক, আপাতত উহা- 
দের প্রতি দৃষ্টিপাঁতের প্রশ্নোজন নাই 1” 
কদর প্রারস্তকে প্রত্যাখ্যান করিবার 
দন্ত লালাফ্লিত হইলে, বৃহৎ পরিণাম লাভ 
করিতে পাকা বায় না। সর্বাগ্রে চূড়া গঠন 


.এক্য বাঁফ্য অনৈক্য। 


৬০৯ 


, করিয়া, তাহার পর প্রাসাদরচনায় অগ্রসর 
হইতে গেলে আকাধে * অট্টালিকা নির্মাণ 
করিতে হয় ! 

মতের অনৈক্য থাকিতে রার্যোর ধক 
পাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া বসিয়া 


থাকিলে চলিবে না! । মতের ্রক্য সাধিত 
করিবার জন্যই যত্ব, করিতে হইবে৷ তাহার 
উপায় কি? 


আমাদের মধ্যে কি কোন বিষয়েই মতের 
পরক্য নাই? ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, যেখানে 
মতের এঁক্য আছে, সেখানে আমরা একত্র 
টাড়াইতে পারিৰ না৷ কেন? 

আমরা স্বদেশশিল্পের উন্নতিসাধন করিতে 
চাই। প্রয়োজন মত বিদেশীয় পণ্যের বর্জন 
ব্যতীত স্বদেশশিল্পের উন্নতিসাধনের উপায়াস্তক না 
থাকায়, আঁমরা প্রয়োজনানুরোধে বিদেশী বর্জন 
করিতে চাই। আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আমা- 
দের প্রয়োজনসাধনের উপযোগী করিয়া তুলিতে 
চাই। এই তিনটি বিষয়ে কোনরূপ মতের 
অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায় নাঁ। কিরুপি 
রাজশীসন আমাদের লক্ষ্য, তদ্িষস্নেও মতে 
অনৈক্য বড় অধিক নম্্ে। যেখানে অনৈক্য ' 
আছে, তাহা ছাড়িয়া কিয়া যেখীনে-_-যতদূর--. 
ধক্য আছে, তাহ! লইয়া" আমরা কি এক হইয়া 
উঠিতে পারি না? মন্দিরচড়া কিরূপ হইবে, 
তাহার কথা আপাতত রাঁথিয় দিয়া, আমরা 
কি ভিত্তিস্থাপন্ে এক, হইয়া কার্য করিতে 
পারি না? বন্ধু তাহাড্ে অসম্মত। তিনি 
বলেন--“চূড়া যেরূপচহইবে, তাহার উপযোগী 
করিয়াই ভিত্তি স্থাপিত করিতে হইবে।” তর্ক 
অকাট্য । তাহার »্জন্তই বন্ধুবিচ্ছেদ খটিয় 
নগয়াছে | | এ 


৬০ 
তর্কের জন্ত তর্ক অসঙ্গতরূপে প্রশ্রয় প্রাপ্ত 


হইলে, তর্ক বিলক্ষণ' জীময়া উঠিতে পারে 
কিন্তু কার্য্যের আরম্ভ বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমরা 


যেভাবে লিডেছি, এরূপ ভাবে চলিলে; এখন | 


কেন-_বধনও-ার্যের আরম্ভ সম্ভব বলিয়। 
স্বীকৃত হইবে না।* এখন যাহ়াকে কার্য মনে 
করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতেছি, কালে তাহা 
মূল্যহীন বলিয়! প্রতিভাত হইবে । যে কোনও 
সামান্ত কারণে এ্রক্যের সঙ্গে নিয়শৃঙ্খলা 
ভাঙ্গিয়! চুরমার হইতে কতক্ষণ ? যতদিন মতের 
প্রক্য সংস্থাপিত না হইতেছে, ততদিন কার্যের 
ধক্য সংস্থাপিত হইবার আশা নাই। যদি হয়, 
তাহা কাধ্য নহে,__ভাণ মাত্র । যে কোনও 
সামান্ কারণেই তাহা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে ! 
মামাদের, আকাঙ্া কতদূর আন্তরিক, 
তাহার পরীক্ষায় আমরা দেশে বিদেশে উপ- 
হাসাম্পদ হইয়াছি। আকাখা আন্তরিক 
হইলে, তাহাকে কোন কারণেই লোকে 
বিসর্জন দিতে পারে না । আমরা এঁক্য বিস- 
রন দিবার জন্যও প্রস্তত হইতেছি | যাঁহারা 
আমার মতে মত প্রকাশিত করিবে না, তাভারা 
'পৃথক্‌ হইয়া থাকুক,“আমি আঁমার মতের 
লোক লইয়! পৃথক হইয়া খাকি। এরূপ নীতি 
অনৈক্যনীতি,__তাহা “আমাদের আকার 
বিপরীত নীতি । রর ূ 
আমাদের মধ্যে জাতি ধন্দর আচার ব্যবহার 


লইয়া মতের অনৈক্যের অভার নাই। তাহা, 


কদাপি দূরীভূত হইঝর আশা নাই। তাহার 


সস 


[*ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৪ 





উপর আকাঙা লইয়া : নুতন মতভেদ, ও'অনৈক্য 
উপস্থিত হইলে) +আমাদিগের আর অনা 
কোথায়? | রি 
আমরা যাহা চাহি, তাহার 'কিছুই অনা. 
য়াসলভ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি. না।' 
তাহার জন্য তপস্তা করিতে হইবে,__-তাহ।র 
জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং আমা- 
দিগের মধ্যে মতের অনৈক্য গ্ত্িরতিশয় অমঙ্গল- 
জনক। আমরা আমাদিগকে বুঝিতে না 
, ধাহারা আমাদের শান্তা, তাহার 
আমাদিগকে বুঝিতে পারিবেন কেন ? “্ঠাহরা 
না বুবিয়া, বাবস্থী-বিত্রাটে' আমাদিগকে নিয়ত 
তব্যস্ত করিয়া তুঙ্গিতেছেন ! 
যখন পরাধীন জাতি প্রতিকার লাভের 
যোগ্য হইয়া উঠিতে পারে, তখন রাজাকে 
ধরিয়াও প্রতিকার লাভ করিতে পারে, 
প্রজাকে ধরিদাও গ্রাতিকার লাভ করিতে 
পারে। তখন আর পথের বিচার গ্রতিকার 
লাভের .অস্তরায় হইতে পারে না। যোগ্য 
হইয়া উঠিবার পূর্বে পথের বিচারের কোলাহল। 
'মামাদের কোলাহলম্পৃভাই . আমাদিগকে 
অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া,দিতেছে। 
আমাদের এই কলহ বাজ করিবার কলহ 
নহে / কেবল বাক্যকলহের আতিশয্য । ইঙ্বাতে 
এ্ক্য তিষ্িয়া থাকিতে পারে না। যাহারা, যে 
কোনও কাজে হাত দিয়াছে, তালরাই বুঝি- 
য়াছ-_-সহিষুণতা ভিন্ন উপায় নাই। “কলহে 
সহিষুতা বিচলিত হইয়া যায়।* রি 


* এই প্রবন্ধ দি কংগ্রেস তঙ্গের পরেই লিখিত।« ানাত1বে গত মাঁসের বঙ্গদর্পনে ইহ বাহির হয 


নাই। বঃ সঃ। 


গোৌঁড়কাহিনী। 


জি 

আত্ম, কলহ। 
ড় লায়ন সামন্ত-প্রথার টি : দিল্ীশ্বর এই অন্িনব' মুসলমানরাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। সামস্তগণ গৌড়েশ্বরকে করতিলগত করিয়) লইবার জন্য যথাযোগ্য 
রাজচক্রবর্তী বলিয় শ্বীকার করিয়া, স্বরাঁজ্যে আয়োজন করিতে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু 


স্বাধীনভাবে শাঁসনক্ষমতা পরিচালিত করিতে 
পারিত্রেন। তীভারা রাজা নামেই অভিহিত 
'হইন্ডেন + তাহাদের রাজধাশীর এবং রাজ- 
র্গের তগ্নাবুশেষ এখনও উন্তরবঃ্গর নানাস্থানে 
পড়িয়া রহিয়াছে । ইতিহাসের অভাবে 
এই সকল সামস্তরাঁজের সকল কথাই বিলুপ্ত 
ইয়া গিয়াছে। সুসলমানাধিকার 
হইবার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্তও এই প্রথা 
প্রচলিত ছিল। তাম্রশাসনাদিতে ভাহার 
কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই 
প্রথা ভারতবর্ষের চিরপরিচিত পুরাতন প্রথা : 
ইহা সমগ্র এসিয়াখগ্ডের সাবারণ প্রথা 
ৰলিয়াও কণিত হইতে পারে। মুসলমানগণ 
এদেশে. রাজ্যবিস্তারে বাপূত হইবার সময়ে 
'এই প্রথা ভীহাদিগের নিকটেও সমাদর লাভ 
করিয়াছিল। তাহারা যে জারগার-প্রথার 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা সামন্ত প্রথারই 
নামান্তর মাত্র। কারণ সামন্তগণের স্ায় 
জায়গীরদ্লারগণও স্বরাজ স্বাধীনভাবে শাষুন 
ক্ষমতা পরিচালিত করিতে পারিতেন। তাহার 
জন্যই গৌড়ীয় মুসলমানসমাঙ্ প্রথম হইতৈই 
দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার ' করিতে অসম্মত 
হইয়া, এদেশে এক স্বতন্ত্র রাজাগঠনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল। ৮74 


পপ তে ০ 


গৌঁড়ীর মুসলম মানসমাজ তাহাতে লম্মত না 
হইঘা বাঁপা প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়া 
আসিয়াছে । তাহারা কখন কখন দিল্লীর 
অবীন হইতে বাঁধা হইলেও, সুযোগ পাইবামাত্র 

আনার স্বাধীনতা ঘোষিত করিতে টি করে 
নাই। 

ধাহারা এ দেশে আসিয়া মুসলমানরাজ্য 
বিস্তৃত করিবার জন্য বুদ্ধকলহে লিপ্ত হইয়া- 
ছিলেন, তীহারা এ দেশের ধনরত্ব অপহরণ 
করিয়া লইয়া অন্ত কোন দূরদেশে বসতি 
করিবার জ্ন্ লালায়িত ছিলেন না। তীহা- 
দের কোনও নিন্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না,” 
ভাগা পরীক্ষার জন্য হিন্দৃস্থানে উপনীত হইয়া, 
ভাগ্যক্রমে এদেশের , সন্ধানলাঁভ করিয়া, * 
তাহার! ইহাঁকেই স্্হাদিগের স্বদেশ করিয়া 
তুলিবার জন্য ব্যাকুল * হইয়া উঠিয়াছিলেন। 


ী ঠাহাদিগের রাজপথ» রাজছূর্গ, প্রহরীমন্দিয় 


অগ্তাঁপি তাহারই  সাক্ষ্যদাীন* করিতেছে। 
রাজ্যবস্তারের প্ুথম কোলাহল নিরস্ত হইবা- 
মাত্র তাহারা গৌঁড়কে দশ্নীর সমকক্ষ করিয়া 
তুলিবার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
দিল্লীশ্বর তাহাতে বাঁধাপ্রদাঁন করায়, স্বাতিত্তর্- 
রক্ষার্থ মুসলমানগণ্কে হিন্দুদিগের সহায়তা 


গ্রহণ করিতে হইয্াছিল। *ইহাতেই এদেশে 


৬৪ 


উর 
হিন্দুমুদলমান মিলিত হইয়া বাঙ্গালী জাতি 
গঠিত করিয়া তুলিবার আয়োজন করিতে ' 


লাগিল । ধর্গত পার্থক্য থাকিতেও এইবপে 


দেশগতণ স্বার্জে এদেশের হিন্দুমুসলমান এক' 


হইয়া উঠ্ঠিতে বাধ্য হইল । 
যখন এ দেশে এই বিচিত্র সামঞ্স্ত ধীরে 
ধীরে লোকচিত্তে অধিকার বিস্তৃত করিতেছিল, 
দিল্লীশ্বরগণ তৎকালে রাজপ্রতিনিধি প্রেরণ 
করিয়া শাসন বিস্তারের চেষ্টা করিতে ব্যাঁপৃত 
ছিলেন। সে চেষ্টা সফল হইয়া উঠিল না। 
ধাহারা দিল্লীর দরবারে প্রাধান্য লাভ করিতেন, 
তাহারা রাজপ্রতিনিধির পদ্দ লাভ করিবাঁর 
জন্য চেষ্টা করায়, কাহারও পক্ষে দীর্ঘকাল 
সে পদমর্যাদা ভোগ করিবার স্থযোগ ঘটল 
নাশ স্ুুলত্বান সামসুদ্দীন আলতমাস লক্ষ্ণা- 
বতীরাজ্যে আলাউদ্দীনকে রাঁজপ্রতিনিধি 
পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিন বংসর 
অতিবাহিত হইতে না হইতেই, তীহাকে 
দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল! তাহার 
পদে সইফউদ্দীন তুর্কা নিয়োগ . প্রাপ্ত 
হইলেন । 
_ সইফউদ্দীন প্রথমে শাহাজাদা নাসিরুদ্দীনের 
ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি প্রতুর প্রসন্নতা 
_লাঁত করিয়া, একটি জারগীর প্রাপ্ত হয়া 


ছিলেন। তাহার পদ্ম কিছুদিন বিহার, 


প্রদেশের শাঁসনকার্ষো নিযুক্ত থাকিয়া! গৌড়ের 
রাজপ্রতিনিধির পদপ্রাপ্ত হইলেন।, সইফু- 
উদ্দীন পূর্ববঙ্গের হিদ্দুরাজ্য অধিকার করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। «সে চেষ্টা সফল: না 
হইলেও, তিনি অনেকগুলি হস্তী লাভ করিয়া- 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৭ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৫ 


ছিলেন তাহা দিল্লীতে . প্রেরুণ . করাই 
তাহার একমাত্র ,উল্লেখযোগ্য. রাজকার্ধ্যক্পে 
ইতিহাসে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিন্বংসরের 
মধ্োই তাঁহাকে লোকে বিষপ্রয্মোগে নিহত 

ইহার পর *ইজুদ্দীন তুঘাঁন খা নামক 
ক্রীতদাসের ভাগা প্রসন্ন হইল। তিনি 
স্পুরুষ বলিয়া! পরিচিত স্থিলেন। দিশলীশ্বরী 
সুলতানা রিজিয়া তাঁহীকেই গৌড়ের রাজ- 
প্রতিনিধি মনোনীত করিলেন। তুঘান খাঁর 
ত্রয়োদশ বংসর শাসনকাধ্য পরিচালিত*করিবার 
কথা ইতিহাসে পলখিত আঁছে। এই ত্রয়োদশ 
বসর এদেশের ইতিহাসের একটি বিপ্লবকাল 
বলিয়া কথিত হইতে পারে। এক বংসরও 
যুদ্ধকলহের অভাব ছিল না)--কখন জয় 
কখন বা পরাজয় তুঘান খাঁকু শাসনক্ষমতাকে 








$নিয়ত দৌঁছুল্যমান করিয়া. রাখিয়াছিল | নে 
১কাহিনী “রিয়া্স-উদ্‌-সলাতিন” গ্রন্থে বিস্তৃত- 


ভাবে প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু এই সময়ে 
স্বিখ্যাত মুসলমান ইতিহাসলেখক মিন্হাজুদ্দীন 
এদেশে আসিয়াছিলেন। তাহার গ্গ্রন্থ"তবকাং- 
ই-নাসিরীতে” ইহার অন্নেক কোতুইলপূর্ণ 
তথ্য লাভ করা যাঁয়। | 

*লক্মাণাবতী প্রদেশে এই সময়ে লাঁকোর: 
'আইবক নামক" একজন পরাক্রান্ত জায়গীরদার 
ছিলেন। তাহার সহিত তুঘান খাঁর যু 
রুলহ উপস্থিত হয়। লক্ষ্ণাঁবতীর নিকটবর্তী 
*বদন্কোট” নামক দুরমূলে আইবক যুদ্ধক্ষেত্রে 
নিহত 'হইলে, রাঁড় ও বরেন্দ্র তুঘান থার 
করতলগত হয় | * 


* “বদন্কোট" নাষক ধে ছুর্গর কপ! ইতিহালে পাঠ কুর! যার, তাহা মিন্হাঙগের : রথ লক্মবীর অভি 
মিকটে ০1০১৩, [43/0)09001” বলি লিখিত ধোকিলেও, কেহ কেহ বড়দের তাহার স্থ।ন নির্দেপ 


ছাদশ সংখ্য। | ] 


'এই বর্ণনা পাঠ করিলে, মনে ইয়__তুঘান 
ধারী রা্জপ্রতিনিধিপদ লাভ *করিবার পূর্বেই 
গোঁড়ীয় মুক্ধলম়নব্যাঁজ্য আবার স্বাত্ত্য লাভের 
চেষ্টা করিয়াছিল। “বসনকোটের” যুদ্ধে সে 
চেষ্টা নিরস্ত করিয়া ভুধানর্থাঁকে রা বরেন্ত্র 
প্রায় অধিকাঁর করিয়া 'লইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত 
হইতে হইয়াছিল। এইরূপে রাজ্যাধিকার 
লাভ করিয়াও, তৃঘক্জিপ্থ। নিরুদ্ধেগে রাঙগ্য শাসন 
করিতে পাঁরেন নাই । পুনরায় বিপ্লন , 
ঠাহাকে বিপর্ধাস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল।: 
বিপ্লবের প্রকৃত *বিবরণ ইতিহাসে গজ 
বর্নিত হইয়া! দিতেছে! 

হিজরী ৩৪১ অন্ধের সমকালে তুঘাঁন খা 
অযোঁধা প্রদেশে একটি সদ্দিবিগ্রহে লিপু 
ছিলেন। দেই অবসরে উড়িষাঁধিপতি সসৈল্ঠে 
রাঢ়রাজা অধিকার, করিয়৷ লক্ষণাবতী আক্রম্বণ 
করিবার আয়োজন ' করেন। মুসলমানগণ 
উড়িষাকে প্ষাজনগর” বলিতেন। সুতরাং 
ঠাহাদের পুরাতন ইতিহাসে ইহা প্যাজনগর 
বিপ্লব” নামে লিখিত হইত। ইহাকে 
দমক্রমে “জঙ্গিস খার আক্রমণ” মনে করিয়া, 
কোন কোন্ব লেখক তাহারই উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছিলেন। তাহাই এখন অধিকাংশ 


 গোৌড়কাহিনী । 


1৬০৫ 


ইতিহাসে স সত্য া ঘটনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া 
আদিতেছে ! প্রন্কৃত পক্ষে মিন্হাজের গ্রন্থে 
এরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। তিনি 
স্প্িই লিবিয়া গিয়াছেন,_ইহা হিন্দুর” 
যাজনগরের হিন্দু রাজা গৌঁড়রাজা অধিকার 
করিবার চেষ্টা করাম্» এই বিপ্লবের সূত্রপাত 
হয়।* ইহাতেই তুঘ'ন খাঁর পদচ্যুতি সংঘটিত 
হইয়াছিল । * ূ 
বঙ্গোপসাগর কুলের অঙ্গ বঙ্গ কলিল্লুরাজ্য 

ব্পুরাতন রাজা বলিয়া জুপরিচিত। এই 
তিনটি রাঁজা কখন এক রাঁজার অধীনে, কখন 
বা ভিন্ন ভিন্ন রাঁজার অবীনে শাসিত হইত। 
সীমাসংরক্ষণের জন্য সর্বদা কলহবিবাদ 
উপস্থিত হইত । মুসলমানগণ রাড প্রদেশ 
অধিকার করিবার সময়ে কলিঙ্গসীম॥ অতিক্রম 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে 
দ্ধ হইয়া, কলিঙ্গাধিপতি রাঁটরাজ্য আক্রমণ ও 
অধিকার করেন । তাহ পুনরায় অধিকারভূক্ত 
করিবার আশায় তুঘান খা যাঁজনগর আক্রমণের 
চেষ্টা করিতে গিয়া পরাভূত হইলেন। তুঘাঁ 
লক্ষণাবতীতে প্রত্যাবর্তন করিতে না করিতে, 
উডিয়াগণ তাহার পশ্চাদ্ধান করিয়া লক্ষণাঁবতী 
অবরোধ করিয়া ফেলি! 


করিকা, বগুড়ার অন্তর্গত “মহাস্থীনকে পু বর্ধন বলিয়। বর্ণনা করিতেছেন | এ বিষয়ে* সমদীম'রক লেখক 


মিন্হাজ উদ্দীনের ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবার সম্তাবন! অল্প ছিল। 


* বীঙ্গালা4. ইতিহাসে অনেক ভ্রম প্রমাদ সপ্নিবিষ্ট হইয়াছেখ ইতিহাস সংকলন করিতে হইলে, সর্বাগ্রে 
তাহার সংশোধন কার্যে হন্তক্ষেপ করিতে হইবে। অধ্যাপক ব্লকম্যান প্রভৃতি ধতিহাসিকগণ “যাজনগর বিপ্লব" 
সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত করের়। গিঝাছেন। রিরাজের ইংরাজী অহুবারক মহাশয়ও তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন--( 
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যাহার! একালের বিদেশীয় ইতিহাস লেখক- « 
গণের গ্রন্থে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া ধিক্কুত 


হইতেছে, সেকালের ইতিহাসের সকল যুদ্ধ-, 


কাহিনী তাহাদের পূর্বপুরুষগণের শৌর্ঘকাহিনী 
মাত্র। ধলীহাদিগকে বাহুবলে সীমারক্ষা করিতে 
হইত, শাসনকৌশলে বিধব নিরস্ত করিয়া 
স্বদেশের স্বতন্ত্র সংস্থাপিত, করিতে হইত, 
ধাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ দিলীশ্বরের, পরাক্রান্ত 
সেনাদলের সম্মুখে জীবনবিসঙ্জনের জন্য 
অকুতোভয়ে দণ্ডায়মান হইতে হইত, তীহী- 
দিগকে ভীরু বাঁ কাপুরুষ বলিয়া অভিহিত 
করা! যায় না । সেকালের মুসলমান ইতিহাস- 
লেখক যুদ্ধকাহিনীর বর্ণনা করিবার সময়ে 
উড়িয়াগণকে ভীরু বা কাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা 
করিতে পায়েন নাই। তাহার! উড়িম্যা ছাড়ি! 
স্ববর্ণরেখা অতিক্রম করিয়া, উরি বিধবস্ 
করিতে করিতে লক্ষ্পণাবতীর নগরদ্ারে উপনীত 
, হইয়াছিল। সেকালে নদীমাতৃক বঙ্গদেশে 
এন্পভাবে, সেনাচালনা করিয়া লক্ষমণাবতী 
অবরুদ্ধ করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার ছিল, সে 
করা স্মরণ করিলে, উড়িরাগণকে তাহাদের 
বীরকীষ্ঠির জন্য সাঁধুবাণি করিতে হয়। 

, , তুঘান 'তাহাদিগের নিকট পরাভূত ও 
তাহাদের সেনাসমাগমে লক্ষণাবতী , ন্গারে 
অবরুদ্ধ হইয়াঃ দিল্লীশ্বরের নিকট সেনাবল 
ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতেই 


বঙ্গদর্শন | 





'[ ৭ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৪ 





তাহার পদচযুতির . সুত্রপাত হইল।, তখন 
দিশ্লীশ্বরের স্বতন্ত্র ণসেনাঁদল অধিক ছিল:না। 
তখনও তাহার রাজ্য আধ্যাবর্তের সর্চল স্থানে 
বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। দিল্লীর 
নিকটবর্তী প্রদেশ ভিন্ন অযোধ্যা প্রদেশ 
দিল্ী্থবরের একটি প্রধান “ম্থবা” বলি 
পরিচিত ছিল। তাহার পরেই বিহার এবং 
লক্ষুণাৰতী “জ্বাণপে, *কীরিগণি৩ হইত। 
বাদশাহের প্রিরপাব্রগণ এই সকল জবাব 
শাসনভার প্রাপ্ত, হইতেন। তীহারা স্বত্ব 
সেনাদল সংগৃহীত কিয়! আগ্ন আঁপন স্ববা 
রক্ষাৎকরিতে বাধা হইতেন। এক্ষ প্রদেশে 
বিপ্লব উপস্থিত হষ্টলে, অন্য প্রদেশের সাহাব 
গ্রহণ ন| করিয়া, সে বিপ্লব নিরন্ত করিবার 
উপায় ছিল না। একুঘান থা দিলীশ্বরের নিকট 
সাকাধ্য প্রার্থনা করার, দিল্লীশ্বরকে অভান্ত 
প্রথাই অবলম্বন “করিতে হইল। হিনি 
অযোপার রাজপ্রতিনিধিকে লক্গণানহীর উদ্ধার 
সাধনে নিযুক্ত করিতে বাধা হইলেন ! * 

এই সময়ে তুমার খা কমরুদ্দীন নানক. 
আলতমাস বাদশাহের একজন ক্রীতদাস 
ছিলেন। বাদশাহ তাহার প্রতি ঠাসন্ন হইয়া 
তাহাকে অশ্বরক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়া- 
ছিপ্লেন। সুবতানা রিজিয়া সেই অশ্বরক্ষককে 
কান্ঠকুজের শার্সনভার প্রদান করিয়াছিলেন। 
তুমার খাঁ এই কার্ম্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে 


*. [00051 [20067015 010515 ৪ 12116 2070, 16৫ 0 আহা গা) 0সজাট1000) 910 
60056075 01 0401), 5 5৫70 1০ [20137720010 01৫57 0০ 1০751 21)0 012505 0১6 1090615 


91121177962 (021535. রঃ 


1186 1709. 017. 20709821 1182060 1, 'আারা08৩0, ০0৬৮1120100 (ি551117)21)5 


1) 0১৩ [165৮1005 €19601601) 19517 * 0৩170118160 1607155807৮ ০0£1855589 (০1 
82510255217), 10590055215 ঠিডে (০0 18801500192) ইৈ5£০:০) 210৫ 91211170660 2 
1278 1১0৫9 ০৫ 15055011785, 17901001795 006 020170777281200 01 1910৬, 138107860 62100 
11915 15210810010 800 0060 55010200608 0)0 886 01121011920 0,702 2874/7 -717527%, 


ঘ্বদশ সংখ্যা । ] 


গৌড়কাহিনী। 


৬০৭ 





পমর নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া কালকমে 
অযধ্যার 'শীদনভার লাভ করিয়া মিথিলা 
প্রদোশ লুঠন করিয়া প্রভুত অর্থ সঞ্চয় করিষ্া- 
ছিলেন । *তত্কাজ্জ লক্ষণাবতীতে , স্বতন্ত্র 
রজপ্রতিনিধি থাকা মিথিলা! অতিক্রম করিয়া 
পূর্বাঞ্চলে অগ্রসর হইবার ন্মুয়োগ ঘটে নাই। 
পরক্ষণে বাদশাহের আদেশে লক্গণাবতীর উদ্ধার- 
সাধন করিতে তিনি শক্রদলন কন্সিনার 
পর, লক্ষণাবতীর & 'শসনভার গ্রহণ করিবার 
জন্য বাস্ত হইয়া উঠিলেন। ইহাতে উভয় 
রাজপ্রতিনিধির * মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল । 
সেকালের প্টিল্লীর, শীসন দুরবন্তী সুবার 
পক্ষে নামমাত্র শাসন বলিয়া পরিচিত না থাঝিঃলে, 
এক রাজপ্রতিনিধি মন্য রাজপ্রতিনিধির সহিন্ত 
ুদ্ধকলহে লিপ্ট হইতে পারিতেন না। তখনও 
বাহুবলই সকল তর্কের মীমাংসা করিরা দিত। 
বর্তমানক্ষেত্রে 'এরতিহাদিক মিনহাজ উদ্দীন 
মধাস্থ হইয়া টউনভয়' রাঁজপ্রতিনিধির রাজ্য 
কলহের মীমাংসা করিয়! দিবার পরিচয় প্রাপ্ 
হওয়া ঘাঁয়। 

মিন্ভাজের চেগ্রায় যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, 
তদনুসারে তুঘান ধাঁ ধনরত্র লইয়া দিল্লীতে 
প্রন্াবর্তন*করেন্ন এবং তুমার খাঁ গৌড়ের 
শাদনভার গ্রহণ করেন। এইরূপে তুঘান 


* কলহ 


খাঁর ভ্রয়োদশবর্ষব্যাপী শাপনকাল /বেবল 
কোলাহলেই » অতিবাহিত হইয়া 
গিয়াছিল। 
* তুমার খা দশ বংসর গৌড়রাজ্য * শাসন 
করিবাঁর* চেষ্টা করিয়া প্রাণত্যাঁগ এরকুরেন। 
দি্ীশ্বর মআলতমাসের পুত্র নাসিরুদ্দীন মহম্মদ 
সম্রাট হইবার পর জালালুদ্দীন খাঁ লক্ণাবতী- 
রাজের বা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
মিনহাঁজের *্গ্রন্থ “তবকাঁৎ-ই-নাসিরী” এই * 
নাসিরুদ্দীনের ঞ অমর করিয়া রাখিম্মাছে। 
“তন্কাৎ” হিজরী ৬৫৮ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের 
মুসলমান শাসনের ইতিহাঁসু। তাহাতে 
প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গদেশের কিছু কিছু বিবরণ প্রাপ্ত 
হওয়া যাঁয়। তাহাতেই মিন্হাঁজের গ্রন্থ 
লিখিত বঙ্গবিবরণের আগ্রিগ্রস্থ বলির! পরিচিত 
হইয়া রহিয়াছে ৷ মিন্হাজ স্বয়ং যাহ! পরিদর্শন 
করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ তাহার গ্রন্থে 
স্নিবিষ্ট আছে । “তাবকাৎ-ই-নাঁসিরী” গ্রন্থের 
এই শ্রেণীর বিবরণ সমধিক বিশ্বাস যোগ্য । 
সে বিবরণ মধ্যে কেবল বিপ্লরের পরুবিপ্লব৮2 
সর্বত্র কলহ কোলাহল,সর্ধাপেক্ষা উল্লেখ" 
যোগ্য হইয়া রহিয়াছে। তখনও মুসলমান" 
শাসন আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে 
নাই। 

| শ্রীতক্ষয়কুমার মৈত্রেসব। 


লোচন্দাস। 


পিস সিট বত 
নর ভীবনীপ্রসঙ্গ | 
লোচনদাস বর্থমানের ঘশক্রোশ উত্তরে তাহার পির্তর অবস্থা মন্দ ছিল না . 
কোগ্রাম নামক স্থানে ন্রহণ করেন। ইনি আজিও তাহাদের তৃসম্পত্তির ' চিন্বস্বর্ূপ 
জাতিতে বৈগ্ঠ ) ইহার তিনটা নাম ভ্রিলোচন, *“লোচনের ডাঙ্গায়” বিস্তর আু্ষণ বৈচ্থ বসবাস 
'লোচনানন্দ ও লোচন। পচৈতন্যমঙ্গল” নামক করিতেছেন। সে সমস্ত সম্পত্তি এককালে: 


তীহার'রচিত শ্রন্থে এই তিনটা নামই পাওয়া 
যায়। শেষোক্ত লোঁচন নামেই তিনি বিখ্যাত। 
“চৈতন্তমন্গল” গ্রন্থের শেষাংশে এবং 
“ছুর্লনভসার” গ্রন্থের আদিতে তিনি যে আত্ম- 
পরিচয় দান করিয়াছেন তাহা হইতে জান! যায় 
ফট তাহার পিতার নাম কমলাকর দাস এবং 
মাতার নাম সদীনন্দী, মাতামহের নাম পুরুষো- 
ত্বম গুপ্ত, মাতামহীর নাম অভয়াঁদেবী,কো গ্রামে 
তাহার বাঁস এবং বৈগ্যকুলে তাহার জন্ম 
*বৈগ্তকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস ॥ 
ধ্মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম । , 
ধাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম ॥ 
কমলাকর দাস নাম,পিতা জন্মদাতা । 
ধাহার প্রসাদে কহি গ্লোরাগুণ গাথা ॥ 
'নাতৃকুল পিতৃকুল যৈসে একগ্রামে। 
" ধন্ঠ মাভামহী সে অভমাদেবী নামে ॥ 
মাতাঁমহের 'নাম 'সে পুরুষোত্তম গুপ্ত । ' 
নান! তীর্ধে পুত তে তপস্তায় তৃত্ত ৷, 
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র । 
সহোদর নাহি মোর মাতামহের যে সৃত্র।. 
মীতৃকুলের পিতৃকুলের কহিলাম কথা। ' 
প্্রীনরহরি দাস মোর প্রেম ভক্তিদাতা ॥” 
চৈতগ্তমজল। 


লোচনের ছিল সন্দেহ নাই। এবং এক্ষণে 
তাহা তাহার কুলগুরু বংশীয় খুত্ত,রটুর অধি- 
কারীরা ভোগ ধখল করিতেছেন ), 

বাল্যকালে পিতামাতার একমাত্র পুত্র 
বলিয়া লেখাপড়ায় তীহার ততটা আগ্রহ ছিল 
না, 'এবং সেজন্য তাহার মাতামহকে যথেষ্ট 
আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল £__ 


যথা! তথা যাই সে ছুলিল.করে মোরে । 
ছুলিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে। 
মারিয়া ধরিয়া মোরে শ্রিথাল আখর। 
ধন্য সে পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাহার ॥” 


অল্প বয়সেই তাহার বিবাহ্‌ হয়, বিবাহের 
পরেই তিনি পাঠীভ্যামের জন্ত নরহুন্সি ঠাকুরের, 
নিকট আগমন করেন। কৈশোরে তিনি 
প্রথণ্ডেই বিছ্রাভ্যাস করেন, যৌবনে শিক্ষার 
ও দীক্ষাপ্তরু প্রীনরহরি লরকার ঠাকুরের আদর্শে 
তাহার চরিত্র গঠিত হয়-_বহুবার তিনি সবি- 
নয়ে তাহা উল্লেখ করিয়াছেম। 
"প্রাণের ঠাকুর স্বৌর মরহরি দাস, | 
তীর পদ প্রসাঁদে এ পথের প্রতি আশ 1” 
কুলের ঠাকুর বন্দে ইষ্ট সে দেবতা । 
“ইহলোধ পরলোকে সেই সে রক্ষিতা ॥ 


দ্বাদশ সংখ্য। | ] 





তাবিজ নাহিক মোর 'তিনলোকে বন্ধ, । *॥ 
নরহরি দাস বন্দে গোর! প্রেম সিন্ধু ॥ 


; জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি শ্্ীধণ্ডের 


গরুগৃহে যাঁপন"করেন। সেই নিমিত্ত বৌধ-* 


'হয়, “প্রেমবিলাল” গ্রন্থে লিখিত হ্টুয়া 
॥ থাকিবে__ " " 
“বৈচ্যবংশোদ্তব হয় শ্রীলোচনদাস। 
প্রীনরহরির শষ্য শ্রীথণ্ডেতে বাঁস ॥৮ * 
নরহরি ঠাকুর গ্রীগৌরাঙ্গের একজন পার্যদ্‌ 
ভক্ত,গৌর প্রেমে তাহার হৃদয় তখন অভিষিক্ত । 
লোচনও ত্হার সঙ্গ ও শিক্ষার্ণে গৌর- 
প্রেমামৃত,সাগরে ডুঁবিয়া গেঁলেন। তাহারই 
ফলে *্শ্রীচৈতন্তমঙ্গল” ও'তাহার রচিত পদা- 
ব্লী। নরহরি ঠাকুরের আদেশে ১৬৫৯ শকে 
তিনি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। চৈতন্ত- 
মঙ্গলের প্র)রস্তেই আছে"ঃ-_ 
“শ্রীনরহরি দাস দয়াময় দেহে । 
কি দেখিয়া করে মোরে মবাঁধ মিনেহে ॥ 
দুরস্ত পাঁতকী অন্ধ অতি অনাচার । 
অনাথ দেখিয়া দয়! করিল আমার ॥ 
ভার দয়া বলে আর বৈষ্ণব প্রসাদে। 
এই ত্বরসায়ে'পু'থি হইল অবাধে” ॥ 
_ “চৈতন্তমঙ্গল” আদি, মধ্যম, অন্ত এই তিন 
খণ্ডে বিভক্ত । ইহাতে সংক্ষপে প্রায় সমস্ত 
চৈতত্যলীলাই বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবসম্প্র- 
দায়ে পাঁচালীরূপে ইহার গান হইয়া থাকে । 
মুরারিগুপ্ের সংস্কৃত “চৈতন্তটরিত” 'অব- 
পতনে সম্ভবতঃ এই এগরন্থথানি রচিত, হইয়া! 
থাকির্বে। ইহাতে ইতিহাঢসর শুষ্ক অস্থিপঞ্জর 
কবিত্বকল্পনার অপরূপ লাবগ্যে মণ্ডিত হইয়াছে। 
কিন্তু এই ”চৈতগ্তমঙ্গল” কঞ্চি অত্যন্ত,ভয়ে 


ঙ্ী 


 লোনদীস। 


৬০৯ 


ভয়ে এবং সসঙ্কোচে তাহার প্রাণের/দেবতার - 
» অনুপম চিত্র অঙ্কিত কুরিয়াছেন £_- 


“মুঞ্রি অতি অন্পবুদ্ধি কি কহিব আর। 

ঘুরুখ হইয়া করি বেদের বিচার 1 , 

অদ্ধশযেন দৃষ্টিহীন দিব্য বড়,চাহি।, 

খর্ব্ব যেন চাঁদ ধরিবারে মেলে বাহি'। 

পন্গু মহী লঙ্বিবাঁরে করে অহঙ্কার । 

ক্ষুদ্র পিপীলিক। স্চাহি গিরি বাহিবার ॥ 

এছন আমার আশা হৃদয়ে বিশাল । 

গোরা অবতার কথা কহিতে বিচার ॥” 

“চৈতন্যমঙ্গল” গ্রন্থের নামকরণ সম্বন্ধে 

একটা প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। 
প্রথমে নিত্যানন্দ ঠাকুরের আদেশে শ্রীবৃন্দাবন 
দাস “চৈতন্তমঙ্গল” নামে একখানি গ্রন্থ রচন৷ 
করেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব রাত্রে 
তিনি বিঝুপ্রিয়৷ দেবীর সহিত 'বেরূপ ব্াবহার 
করেন লোচন সাধন প্রভাবে তাহা জানিয়! 
শ্রীচৈতন্তমঙ্গলে বর্ণনা করেন। কিন্ত পূর্বোক্ত 
ঘটনার যাথার্থ্য লইয়া বৃন্দাবন দাস ও লোচনূ- 
ধাসে মহ! বচসা হয়। অবশেষে বৃন্দাবন 
দীসের জননী নারায়ণী ঠাকুরাণী লোচন্দাঁস 
বণিত বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া সমস্ত বিবাদ মিটা- 
ইয়া দেন এবং বৃন্দাধন দাসের পুস্তকের নাম 
সেই হইতে “চৈউহ্বীভাগবং” রাখিয়া দিলেন। 
এই, প্রবাঁদের মূলে কতটা সত্য আছে__ব্ল 
যায় না। রর যা 

 লোঁচনদাস যে প্রস্তরের উপর বসিক্» 


' “চৈভহ্যমঙ্গল”* রচনা" করিতেন আজিও তাহা 


শোভা পাইতেছে। * 
“চৈতন্যমঙ্গ ল”* ব্যতীত “দুর্লমভসার” "রাগ- 

লহরী”*বস্ততবসার” “আনন্দলতিকা” *প্রার্থনা” 

“জ্রীচৈ তন্ত প্রেমবিলাস” ও “দেহনিরূপণ” নামক 


৬১০ বচার্শিন। ূ [ ৭ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৪, 
“তাহার আরো সাতখানি গ্রন্থ আছে। (সৈই ভক্ত কৃষ্চপদ আঁ করি লয় 


“হুল্ভিসার” গ্রন্থ চৈতগ্তমঞ্গূলের স্ায়ই প্রসিদ্ধ ; 
ইহাতে চৈতন্তমগলের নাম ও বিবরণ আছে 
বলিয়া অন্থমান করা যায়_ইহা সম্ভবতঃ 
চৈতন্যমঙ্গলের পরে, রচিত হইয়া থাকিবে । 
্াগবহরী” “ক্তিরসামৃত সিদ্ধ” গ্রন্থে 
অধ্যায়বিশেষের কাব্যানুবাদ ।** ইহাতে আচার্য 
প্রভুর নাম থাকাতে ইহা "তাহার সর্বশেখ 
গ্রন্থ ও বুদ্ধবয়সে রচিতধবলিয়৷ বোধ হম। 
দুর্লভসার । লোচনদাস বিরচিত। 
তাহার আরম্ভ, ভণিতা ও শেষ এইরূপ £-- 
আ। জয়তি জয়তি দেব শচীগজন্ম ৷ 
জয়তি জয়তি ভক্তপ্রেম জনৈক ধর্মী ॥ 


০ ৮০ সঁ সং 


এক নিবেদন করি শুন সর্বজন | 
বাচাল কর এ গোরা শুনে মুকজন | 
ভ। এতেক কহিএ ইহা কহনে না যায়। 
কহএ লোচনদাঁন কৃষ্ণের কৃপায় 
শেষ । সবজনে কৃপা বিশেষ-ভক্ত জনে । 
+মায়াতে শুপ্ধতে সন্দেহ ধরে মনে ॥ 
আমার বচনে তুমি করিহ বিশ্বাস। 
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস। 
দেহনিরূপণ। লোচনফ'দ' বিরচিত | 
আ। আমার হৃদয়খানি হইল রাজপাট । . * 
পাটেতে বসিয়া রাজ! রে কত নাট ॥ , 
দেউটা জালিয়৷ আত নীলাঁচলপুরে। , 
প্রভুরে রাখিয়া আভ, খুঁজেণ্ঘরে ঘরে 4 
(শ্লোক সংখ্যা ১০০ ) 


শ্রীচৈভন্ত প্রেমবিলা। লৌঁচনদাস বিরচিত।" 


আ। প্রীরামানন্দ রায় পছ্মনমিশ্রকে শিক্ষা্দীয়- 
তাম ইত্যাদি। | 


« সেই ভক্তজন হয় রাধিকা আশ্রয় 
শেষ? ভক্তবৃন্দ পদর্থচ্ব হদৈ.করি'আশ | 
চৈতন্তথ প্রেমবিলাস কহে এখ * € 
, লোঁচনদাস। 
( শ্লোক সংখ্যা, ১০০ 9 | 
আর একখানি পৃথি। 

আ। প্রথম পাঁত নাই দ্বিতীয় পাতে আছে। 

চরণ মাঁধুরী ছুই আদ্র বন কঁহি। 

যাহাতে গমন করে নেত্রপদ্ম ছুই ॥ 
শেষ । নরহরি পাঁদপৃদ্ম জদে করি আশা । 

জন্মেই ইহা বিনু নাহিক ভরসা" 

চৈন্ন্য প্রেমবিবর্ভ বিলাস এই হও । 

ইহা বিন্ধু অন্ত কিছু মনে সব লঅ॥ 

জ্চৈতগ্য প্রেমবিলাস শুনে যেই জন। 

অনায়াসে পাও মে চৈতন্য চরণ ॥ 

জন্তু পাপন হয়ে কবি অি৭ 

চত্তন্য প্রেমবিলাস ফহে লোচনদাস ॥ 

প্কাদড়া” নিবালী বিখ্যাত “ চৈতগ্তমঙ্গল” 
_ গায়ক প্রাণরুঞ্ণ। চক্রবর্তী মহাশয়ের গুঁহে 
আজিও তাভার স্বহস্ত লিখিত পুথি সযস্থে 
রক্ষিত ও পূজিত হইতেছে । তবে ভক্তির 
আতিশধ্যবশতঃ চন্দন লিপ্ত হইয়া স্থানে স্থানে 
অপাঁঠ্য হইয়া! আমিতেছে। 

লেখা দেখিষ্জ -তাহার সুন্দর হস্তলিপির 
পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়। সম্ভবতঃ “জগন্নাথ 
বল্লভ” নাটকের ইনিই অন্থবাদক। ইহা 
ছাঁড়ী তীহার বিস্তর পদ আছে, এ পদাবলীর 
জন্য উহার নাম সর্বত্রই স্ুপ্রসিদ্ধ। 

আজনন ব্র্চারী, লিতেন্িয় পরম ভাগবং 
নরহরি ঠাকুরের সঙ্গগুণে তাহারও সংসার- 
বৈরাগ্য ড$&ল। তিনি ম্বগৃহ ত্যাগ করিয়া 


রর 


একাদশ সংখ্যা ।এ 
প্রথণেই' রহিয়৷ গেলেন; অথচ তাহার শ্বশুরা, 
'লয় আঁমোদপুব কাকুট শ্রমে তীভার উত্তিন- 


যৌবনা স্ত্রী, দিন দিন শিশিরমথিতা, পদ্মিনীর, 


. মত বিরহে ম্লান 'হইতেছিলেন। বহু নির্বদ্ধে 
তিনি একদিন পদব্রজে বশবশুরালয় অভিশথে 
" চলিলেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অগ্যরূপ ছিল। 
গ্রামে প্রবেশ করিয়া পথিপার্থে একটী মুবহীর 
সাক্ষাংলাভ কথিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“মাতঃ, কোন পথে যাইব?” পরে জানা গেল 
সেই যুবতীই তাহার স্ত্ী।, লোচন স্থির করি- 
লেন ইহ! বিধাতারই ইচ্চা, । বিষাদে ফল নাই । 

 ভগবস্স্ স্বামী-স্ত্রী সেই দিন হইতে আাজীবন 


বরহ্মচর্ধ্য পালন করিয়া বসবাদ করিতে 
লাগিলেন। 
তাহাদের দাম্পত্যপ্রেমের পুম্পাঞ্চলি 


তিনি প্রাণ্রে দেবতার পদে অপণ করিলেন, 
ক্ষুদ্র দ্বাম্পতা-প্রেম বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইল । 
অথচ শেষ পর্যন্ত তাহার স্ত্রীর প্রতি একান্ত 
অনুরাগের পরিচয় .চৈন্তমঙ্গলে পাওয়া বায়। 
এই অপূর্ব গ্রন্থ তিনিস্ত্রীর অনুমতি লইয়াই 
রচনা করেন। 
ৈতৈস্টুমঙ্গলের 
আছে 2-- 
প্রাণ ভাক়া। নিবেগে। নিবেন্ট]ে নি কথা । 
আগে আশীর্বাদ মাগো 
যত যত মহ! ভাগ 
বে সে গাইব গুণগাথা ॥” * 
এই যঠিপুরুষ গৌর প্রেমঘজ্ঞে কামের 
আহতি» দিয়া যে অমৃষ্ঠ লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে কত যে তাপিত তষিতজন সঞ্জীবিত, 
০ সুন্দর হইয়াছে তাহার, আর সীমা 
| 


প্রথমেই এই পটা 


_ লোচনদাস। 


৬১১ 


১৫৮৯ শ্রী; ২৯ুশ [পৌষ ৬৬ বৎসর বয়সে 
তাহার তিরোতাবৰ ঘটে । এ উপলক্ষে অজয়- 
নদ্দীতীরে লোচনভাঙ্গায় তিন্দিবসব্যাগী 
বহু জনাকীর্ণ এক মেলা বসিয়া থাকে। কেহ 
কেহ বলেন উক্ত মেলার প্রবর্তক স্বয়ং লোচন- 
দাস। কোগ্রান্গের পূর্ব নাম অনুসরণ করিয়াই 
ঘোধহয় উহা উজানীর *মেলা নামে অভিহিত 
ভইয়া আসিতেছে । * 

কুন্ুর নদীর তীরে আজিও ,কোঁগ্রামে 
লোচনের সমাধি রহিয়াছে । প্রতিদিন সেই 
সমাধি-মোহস্তগণ ও বহুদুরসমাগত বৈষ্ণব- 
গণকর্তক পূজিত হয়। উহা কবির সমাধির 
উপধুক্ত স্থানই বটে, উপরে আকাশের নীল 
চন্দ্রীতপ-চারিদিকে হরিৎহণ ক্ষেত্র, সমাধি- 
প্রদেশ কুনগুমিত মাধবী-লতাদাঁম পরিবোিত; 
মাধবী-কুঙ্ন যেন প্ররুতির পুষ্পাঞ্জলির মত 
দিবানিশি বধিত হইতেছে । 


কবিতব। 


“চৈতন্য মঙ্গল” কাব্যে কৰি ইতিহাসের শ্লীরদ 
অস্থিপঞ্জর ভাব প্রবাহে সরস ও কল্পনার,অপ- 
রূপ লাবণ্যে ভূষিত ক্করিয়াছেন। এবং অনুঃ 
ব্বর ইতিহাসেইস্শ্যেখানে একটু অবকাশ 
্াইয়াছেন, সেইথানেই কবিতার ামনিকুগ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র 
সেন মহাশয় ইতিপূর্বে দেখাইয়াছেন। তাঁহার 


, কবিত্বের সোণণুর কাঠিস্পর্শে ষেন নির্জীব কঠোর 


সত্যও চকিতে সরস ও*সজীব হইয়া উঠিয়াছে। 
এবং চৈতন্তমঙ্গল* কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্তের 
্রীবন চরিত না হইয়া, যেন তাহার স্থখ হুঃখ 
বিরহ-মিলন, মান-অভিমান, জয়-পরাজয়, ধ্যান 


* ধারণাঁ, সাঁধ্য সাধনা, প্রেষ,ভক্তির উচ্ছাস, 


৬১২ । 


নং 


কঠোর বৈরাগ্য, অতুলকরুণা ও সর্বোপরি 
তাঁহার বিরাট মহিমাঁর মহাঁন্‌ চিত্রগুলি লোচন 
দাসের অপূর্ব তুলিকাম্পর্শে, অতুলচিত্রাঙ্কনী 
প্রতিভায় এবং* কৃবিত্ব ও কল্পনার স্বন্দর, বর্ণা- 
ভায় উদ্ভাসিত হই উঠিয়াছে। আর শ্রীচৈতন্ত 
দেবের জীবন চিত্রের সঙ্গে,*সঙ্গে শচীদেবীর 
শ্নেহবংনল মাতৃহ্বদয়। দেবী ববিষুণ প্রিয়ার বিরহ 
মিতা সকরুণমূর্তিখানি, তীহার পরিচরগণের 
ভক্তিবিহ্বাল আত্মহারা ভাঁব ও সর্বোপরি এ 
সকলের অন্তরালে লোচনের সকক্ুণ দীন 
ভক্তি রসার্ কবিহৃদর কি সুন্দর দুটযা 1 উতি- 
য়াছে! সেই জন্যই চৈতন্য মঙ্গল, ভীত 
চরিতাঁমৃত কিনা শ্রীচৈতন্য ভাঁগবৎ হয় নাই। 
লোঁচনদাঁস বলিতেছেন পৃথিবী সোহাগ 
প্রচতন্ের মুণচন্্র দেখিয়া £_ ৃঁ 
“মধুময় কমলে যেন বটনপদ ভ্রমরাবুলে 
যেন চন্ত্র চকোরের মেলি ।” 
« “বনের হাথিয়া যেন বনদানানলে পুড়ি 
রর , অমিয় সাগরে দিল বাঁপ।” 
সংসার তাঁপগীড়িত জনগণ সে মুখচন্দ্ 
দেখিয়া এমনি হরধিত হইল। 
' পপ্রতি অঙ্গে অমিয়া সঞ্চরে রাশিরাশি । 
: ন্রিখিতে নয়নে হদয়ে ফেনে নাপি।” 
বুঝি তাঁহার “প্রতি অঙ্গরস রাশি ম্মিণা 
অখণ্ড” সে “রসমযু তন্থু£ দেখিয়া প্নঘ্বানে 
লাগিল সভার অমিয়া অঞ্জন |” তাই | 
“অবেকত আঁধ আঁধ লহু লছণ্বোলে। * * 
চাদের সায়রে যেন জমিয়া উলে ॥” 
শ্রীচৈতন্তের তরুণ মর্লিন মুখ দেখিয়া তিনি 
বলিয়াছেন £-- 
“স্বরণ পল্ম যেন আতপে মৈলান। 
মধু নিকলায় যেন বদনের ঘাম ।” 





বঙ্গদর্শন | 
গত 
« সমস্ত কর্ষিতায যেরূপ চৈতত্ত "মঙ্গলে 'ও 


[ ৭ম বর্ষ, চৈত্র, ১৬১৪ 





সেইরূপ লোঁচন দাম এক একটি অতি সহজ 
, কথার বা. একটী মাত্র পদে কৃবি স্থঙ্গর এক 
একটা চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন £-- 
“বালক দেখিয়া! হিয়া করয়ে কি জীনি।” 
“গঢ়ল কেমনে বিধি ধৈরজ ধরিয়া ।” 
“হরিণ নয়ানীগণ গৌরাঙ্গ দেখিয়া” 
বলিতে না পারে সে ধরিতে নারে হিয়া ॥” 
দন্ুৃবর্ণ দর্পণ করে যেন পূর্ণচন্ত্র। 
হেরি লোক নিজ হিয়া না হয় স্বতন্ত্র ॥” 
“ডর নাহি হিয়ায় মোর যে বলু মে বলুলোকে। 
হেন মন করিছে গোরা কুলিয়া রাপ্ি বুকে॥” 
“সে রূপ দেখিতে ফাঁক না লেউঠে আখি ॥" 
“অঙ্গের বাতাসে সব কাঁপয়ে শরীর ॥” 
দুটা কথায় শহ্ীদেনীর শ্নেহবৎসল মাত- 
হৃদয়*্খানি ফুটিয়া উঠিয়াছে! * , 
“সকল পাশরি এক তোর মুখ চাহি ।” 
তোমা না দেখিলে মোর মকলি অরণ্য ।” 
“জল বিন্বু যেন মীন না ধরে পরাণ । 
ভোমা বিনা আমার তেমতি সমাধান ॥ 
বিষু, প্রিয়া বলিতেছেন মার £৮* 
শিরীষ কুস্থম যেন স্বুকোমল চরণ,, , : 
পরশিতে ডর লাগে হাথে। 
ভিনিকি ক্ুরিয়া পদবজে সন্্যাস গ্রহণ 
করিয়া দেশ দেশাস্তরে বিচরণ করিবেন । এবং 
ধাহার “অমিয় পসারে যেন অঙ্গের মাধুরী” 
“মিয়া সিঞ্চিল মুখ দেখিতে দেখিতে”* এবং 
“দেখিতে শীতল হয় হৃদয় নয়ন” তার বিরহ 
ভিনি কি করিয়া সহাকরিবেন-_ সমন্ধ সংসার 
যে তাঁর বিরহে বিষম বোঁধ হয় £-_ 
অূমিয়া অধিক প্রত তোর যত গুগ। 


« এখনে সকল সেহ ভৈগেল আগুন ॥” 


'বাদশ সংখ্যা । ] 


মি ৭ কপি 


. নিত্যানন্দ সহ ্রীচৈতন্ের প্রেমবি প্েমবিগলিত 

করণমষি কবি সুন্দর অঙ্কিত করিয়াছেন £-- 
দোহার নয়নে ঝুরে প্রেমানন্দ নীর। 
আনন্দে বিতোঁর দৌঁহে অমিয় শরীর"। 

শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল হইতে কতকগুলি সুন্দরগুদ 
,ও শব্দচিত্র যথেচ্ছ উদ্ধত করিলাম £__ 

করুণ অরুণ, কমলরস নুগন্ধি, বজর অন্তর, 
চলিতে ন! চলে প্রদখানি, পৃথিবী নোহাগ, রস 
লাবণ্য, অরুণ কমল আখি করুণা জলে ভাসে, 
অমিরা অধিক পরকাঁশ, মধুরিম হাঁস, হিয়াশোব, 
ক্রিভ্ুবন, জন্‌ মনরঞ্জে, আউলায় শরীরবন্ধ, 
কমললোচন, আলসিত আখিঠঅনিমিথ আখি, 
প্রেম পরবন্ধ, প্রাণ নিষেবন, কুরঙ্গ নয়নী চারু- 
কুঞ্জর গামিনী, মরাল গমন সুঠাম, লীলারসময় 
তনু, তরল চাহনি, সরস নয়ান, কৌতুকরভসে, 
জগমনমোহিনী, তরল নয়ানবন্ধ," আত্ম নিবেদন, 
আনন্দ হিল্লোল, অবাধ করুণা, করুণাকিরণ, 
শশী রঞ্জিত রজনী, অরুণনয়ান, পুলকে আকুল- 
তনু প্রেমে ডগমগি, বিহ্বল চেতন, যনুনাজল- 
সুণাতল বায়, প্রেমপরবশ চিত, অনঙ্গন্য়ন, 
কাতর বয়ান বিরহ অনলম্বাস,। অঝর নয়ন, 
অমিয়, মিশাল, হিয়া পরসাদ, মৌনী হয়ে রহে, 
' সমুদ্র গম্ভীর, ভাবময় হৈলদেহ, হেমকিরনীয়া 
পন, ইত্যাদি। ইহা হইতে কবির শব্চয়ন- 
ক্ষমতা ও রচন! মাধুর্য অনুভব করা যাঁয়। 

“চৈতন্যমঙলে” বহু শব্দছৈতের উদাহরণ 
পাওয়া যায়, কয়টা উদ্ধাত করিলাম :--  , 

“লহু লছ বোল, বেরিবেরি, গদগ্, আঁধ 


আধ বোলু, ঢুলির়া' ঢুলিফ, হলাহুলি, কাঁনা- 
কানি, আনসানি, গ্ররগর, "ছলছল, ঢলঢল, 


লম লস আললে, জয়জর, টলব্ল, ধকৃধক্‌, 
ঘানাঘুনা, ছুরহুর, ধাওয়াধাই।* * * 


৩ 


লোচনদার্স। 


৬১৯৩ 





হত... প্রীচৈতন্মঙলেশ কতকগুলি শব ব্যবহৃত 
' হইয়াছে, তাহার বানান '৪ গঠনে একটা প্রাচীন 
প্রাদেশিক ভাষার চিত মুদ্রিত দেখা যায় £__ 

“বন্দো, নিবেদো, বাঁট়িল, সুঝ্ি, হঙ, 
সর্ধথায়, পাঞা, শুনিঞা,* নিবেজড, ইথি, 
ইথে, সঙরণ, আউলা, ধাএ, চিন্তা অঙ্গে, 
কথু, কোরে, দটাইল, ঠাকুরাল, নিবড়িল, 
কখোদিন, হএ্াছে, নিয়ড়, বহুরী, সোঁঙরণ, 
বৈল, তথি, কয়্য, বঙ্কিমনয়ান, বিনানিঞাবাণী, 
কাকুবাঁণী, ফেলাঁও, দেও, ঝুরে, লেউটিল! 
প্রবন্ধ করিয়া কয ।” ইত্যাদি। 

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও * তাঁহার রচিত 
“ধামালী” ও পদাঁবলীতেই তাহার কবিত্ব ও 
প্রেমাভিষিক্ত জ্দয়ের সমধিক পরিচয় পাওয়া 
যাক্স। কবি যেন ভাবে ও প্রেমে, তন্ময় হইয়া 
আত্মহারা* হইয়াছেন। তীহাঁর মনে হইয়াছে 
যে লীলাময়ের বিশ্বরূপ লীলাঁমগুপে যেন 
কেবলমাত্র তিনি ও তীহার প্রাণেশ্বর 
শ্রীগৌরাঙ্গদেব। তিনি যেন চিরদাসী হইয়া 
তীহারই চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ কবিয়া আছেন । 
তাই কখনও প্রিয়তমের রূপে মুগ্ধ, বিরহে 
আকুল, মিলনে আত্মহারা, আবেগে উন্মত্,. 
অভিমানে অধীর/্ভুক্রিতে আর ও প্রেমে তন্ময় 
হইয়াছেন। মনবৃন্দাবনে এই মধুর রসধারা 
উচ্ছ'সিত হইয়া উঠিয়াছে। ডি 

সৈ কবিত্ব কি সুন্দর ” এই প্রেমপ্রবাহে, 
এই ভাবধারায়, ,কবিতার উৎস বলিয়! তাহা 
এত মধুর । প্রেমের 'ভিতর দিয়া অসীমের 
ভাব তাহার মনে ফুটিয়াছে বলিয়াই তাহা বিশ্ব 
বিজ্বয়িনী। বহুদিনের সাধনার ধন বলিয়া 
তাহা আমাদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া 
ফেলে। 


৬১৯৪ 


& 


লোচন দাসের কবিতা অত্যন্ত সরল খাটা 
বাঙ্গালা ভাষায় রচিত; তাহাতে অলঙ্কারের 


ঘনঘটা! বা কল্পনার ছটা নাই। অলৌকিক 


শাব্দিকতা “এবং ছন্দের বঙ্কারও তাহাতে 
বিরল। ্টেমের ' ভাষা ভাবসর্ববস্থ হৃদয়ের 
ভাষা বলিয়াই বোধ হয় তাহার কৃত্রিম বেশ, 
ভূষার বড় একটা প্রয়োজন হয় নাই। ভাহু 
বড় স্বচ্ছ, বড় সরল, কিন্তু ভাব বড় গভীর 
অতলম্পর্শ! ভাবস্সোতে ডুবিলে কুল কিনারা 
পাইবার যো নাই। 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 
কবি বলিতেছেন ১-- 
“রূপ লাগি আখি ঝরে গুণে মন ভোর । 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥” 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙগমোর” 
এই একটিমাত্র ছত্রে ক্ষমতাশালী কবি যে 
গভীরভাব, বিরহের তীব্রতা, আকুল মিলন 
লালসা, অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় ফুটাইয়া 
তুলিয়াছেন, তাহা অন্য কবির কাব্যে দুল্ল্ভ। 
অথচ হাহৃতাঁশ নাই, বৃথ! আড়ম্বর কিম্বা বিশাল 
বাকৃজালের রচনা কুহেলি নাই, বিরহের বৃশ্চিক 
শন কিন্বা জালাময়ী, লালপার তীব্র শিখা 
নাই। ইহাই লোচনদাস্রে «বেশেষত্ব। এক" 
স্থলে কবি বলিতেছেন £- 
*“আমার নয়ন বলে ওর দেখে আসি । ' 
'আামার মন বলে তার হইগে দাসী ॥ 
করি নয়নপথে আনাগোনা ক 
আমার পাঁজর কেটে, করলে থানা |” 
গৌরাঙ্গের রূপবরণন! উপলক্ষে কবি 
বলিতেছেন £-- ৃ 
*ও বা কে রসের দে, রূপের সীমা নাই 
কোন্‌ বিধি, রঙের .নিধি কৈলৈ এক ঠাই ॥ 


রূপ বর্ণনা উপলক্ষে 


বঙ্গদর্শন । | 


[ ৭ম বর্ষ, চৈত্র,১৩১৪ 


যুগ ভূক; কামের গুরু ছাড়ছে ফুলের বাণ।, 
কেমন ঝুরি ধন্পে তুলি করেছে নির্মাণ ॥ * 
জবাথির তল নিরমল নীলকমলের দল। 
' অরুণত! ছুটা পাতা করছে ছলছল | “ 
ত্বিল ফুল কিসে তুল এমনি নানার শোভা । 
কুঁদে কাটা পরিপাটী কিব' দত্তের আভা ॥ 
হিন্ুল ভালে হরিতালে নবনী দিল ভেজে । 
কাচান্োনা টা্দখানা রসান দিল মেজে ॥ 
আলতা তুলি দুধে গুলি কর দিয়াছে ছেনে। 
টাদকে আনি ছানি ছানি তায় রসাল জেনে ॥ 
রূপের নাগর রসের সাগর উদয় হ'লো-এসেন 
নাগরী লোঁচনের মন তাইতে গেল ভেসে ॥* 
স্থানান্তরে, 
“চরণতলে অরুণ খেলে কমল শোভে তায়। 
চলে চলে ঢলে ঢলে পড়ছে সখার গায় ॥ 
আমাপানে, নয়নকোণে চাইল একবার । 
নহরিণী বাঁধা গেল সরুপাশে তার ॥” 
নি কোন ঘুব্ীর মুখে কবি বলিতেছেন £- 
“অঙ্গঘটা ব্ূপের ছটা পথে চলে যাঁয়। 
গৌররূপের ঠমক্‌ দেখে চমক লাগে গায় ॥ 
হটাৎ কারে দেখতে গেলাম এমন «কে তা 
... জানে। 
অনুরাগের ডুরি দিয়া মনকে ধৈর! টানে ॥ 
"আমার গৌরাঙ্গ নাচে হেম কিরনিয়া । 
হেমের গাছে প্রেমের রস পড়ছে চূয়াইয়! ॥ 
ঠারঠম্কা কীঁকালবীকা মধুর মাথা হাসি। 
রূপ দেখিতে জাতিকুল হারাই হারাই বাদি ॥ 
“প্রতি অঙ্গ নিরপম কিদিব তুলন]। 
হিয়ার আরূতি মাত্র করিয়ে যোটনা ॥ 
এইরূপ অতি সহজ কথায় কৰি আমাদের 
হৃদয়ে বিরহমিলনের যে বিচিত্র কাহিনী ধ্বনিত 


, করেন তাহার তুলনা নাই। 


* প্রাদশ, সংখ্যা । ] 








লোটনধাস। 


৬৯৫ 


, অত্যন্ত সহজ গ্রাম্যভাষায় *কবি *বিরহিনীর তাকে কোথাও কৃত্রিম রূপলার্বণ্যে ভূষিত 


কথায় কেমন সুন্দর হ্ুদয়েক্স ব্যথা প্রকাশ 
করিয়াছেন £-- '" 
“ছনছনাঁনি মনলো৷ সই ছটফটানি প্রাণ” * 
টি নি 
, “প্রাণ ছন্ছন্‌ করে*আমার মন ছন্ছন্‌ করে। 
আধকপালে মাথার বিষে রৈতে নারি ঘরে ॥ 
-লোচিন বলে কাদিদ্‌ কেন টোক্‌ আপনীর ঘর। 
হিয়ার মাঝে €গারা্টাদে মনডুবায়ে ধর ॥” 
শ্রীগৌরাঙ্গ কথা কহিতেছেন, তাহাতে 
€লাচনুদীস, বলিতেছেন “ঠাহার মনে হয় “চাদ 
যেন উগারয়ে স্থধা ৭” 
আর কত উদ্ধত. ,করিব-_সুন্দর বীর 
স্তবকের কোন্টা রাৰিয় 1 কোন্টী দেখাইব ? 
সকল পদগুলিতেই লোচনদাসের অদ্ভুত কবিত্ব- 
শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়--এমন কথা বলি- 
তেছি না। ' কিন্তু সকল গুলির ভিতরেই এমন 
একটা সরলতা, আস্তরিকত 1 ও হৃদয়ের ভাষ। 
উপভোগ করা যায়-_যাহা চস্তীদীস ভিন্ন অন্য 
বৈষ্ণব কবির কাব্যে ছূর্নভ। কবি এইরূপে 
সহজ কদ্ধায় গভীর ভাব প্রকাশ করেন। 
রচনার কোথাও কোনও যত্ত ঝা বিন্দুমাত্র 
আয্াস' উপলব্ধি হয় না, তাহা যেন আরণ্য 
' কুস্সমের মত স্বতঃ বিকশিত হইয়া স্থবাচস দশ- 
দিক আমোদিত করে। কবি হৃদয়ে যে আনন্দ 
উপভোগ করেন, তাহা যেন যত্ব করিয়া 
পরিরেশন করেন নাই। তাহা আপনি উদ, 
সিত হইয়! উঠিয়াছে। ভাবনির্করিণী হৃদয় 
ছাপাইয়ু বহিয়! চলিয়াছ। তাহা যেন ম্বতঃ 
উৎসারিত ভোগবতী ধারা, তাহা যেন কবি- 
কল্পনার পারিজাত ছায়াঙ্গিগ্ধভাব মন্দাকিনী। 


তাই ভাবা-সম্পদে ও ছন্দের বক্কারে কবি- . 


করিতে হয় নাই-_শব্দও ধ্বনি যেন স্বেচ্ছায় 
ভাবকে অলক্কৃত করিয়াছে। তাহার প্রিয় 
তমের বিষয় বর্ণনা করিতে করিতে প্ভাব-সরো- » 
বর উচ্ছ,সিত হইয়া যেন হৃদঞ্জেন ছুই কুল 
ছাপাইয়া দেয় এবং তাহাতে তাহার চিরারাধ্য 
দেবতার র তুলচরণ ছুখানি রাখিবার জন্ত কি 
সুন্দর কবিত্বের' ফুল্প শতদল ফুটিয়! উঠে | 
উদাহরণের দ্বারা ইহা সুষ্পষ্ট করিতেছি £-_ 
“এহেন সুন্দর গোরা কোথা বা আছিলগো 
কে আনিল নদীয়। নগরে। 
নিরখিতে গোররূপ হৃদয়ে গশিলে গে 
তন কাপে পুলকের ভরে ॥ 
ভাবের আবেশে ওলো এলায়ে পড়েছে গে! 
প্রেমে ছল ছল ছটি আখি। * 
দেখিছ্ে দেখিতে আমার হেন মনে হয় গো 
পরাণপুতলি করে রাখি ॥ 
বিধি কি আনন্দনিধি মথি নিরমিল গে! 
কিবা সে গড়িল কারিকরে। 
পীরিতি কুঁদের কুঁদে উহারে 'কুদিল ঞ্ষে 
_ উহার নয়ন কুঁদিল কাম-সরে |” 
কিন্ত এত করিয়াও কবির রূপ বর্ণনা ষেন 
সমাপ্ত হইল নঞ্এচুুাঙ্কনে বুঝি বর্ণের অভাৰ 
হইল। কবে প্রেষিকের প্রিয়তমের* চিত্র 
অঙ্কিত করিয়! হৃদয়ের আশা মিটিয়াছে 1 পুনশ্চ 
তাঁই কবি বলিতেছেন :- * 
পঅমিয়া মথিয়! কেবা নবনী তুলিল গে 
তাহাতে গড়িল গোরা দেহ। 
জগৎ ছানিয়া কেবু| রস নিঙারিল গো 
* এক কৈল মুধুই সুনেহ। 
অথগ্ড পীযূষ: ধারা»কেবা আওটিয়া গো 
নোনার বরণ কৈল (নি। 


তন্স্থানে__নিত্যানল্গের রূপ বর্ণনায় কবি 
বলিতেছেন £--, , ৃ 
মথিয়৷ লাবণ্য সিন্ধু, তাহে নিঙারিয়া! ইন্দু 
সুধা দিয়! মুখানি*গড়িল | 
"নবকঞ্জদল আখি তারকা ভ্রমর পাখী 
ডুবি রহ প্রেম মকরন্দে ॥” ৰ 
কখনও কৰি অনন্তরপগুণসাগরের লীমা 


ন| পাইয়া উচ্ছাস বলিতেছেন-_ 





৬১৬ বঙ্গদর্শন | বম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৪ 
লগে চিনি মথিরা কেব! এ ফেণী তুলিল গো গুন ওগো পা জগ্তে তুলন। কই... 
হেন বাসি গোরা অঙ্গখানি। তবে সেন্ভুলনা দিব কিসে। 
বিজুরী বাটিয়! কেবা গাখানি মাজিল গো জগ্বতে তুলনা নাই যার তুলনা তার ঠাই 
চান্দে মাজিল মুখখানি । '.. অমিয় মিশাবো কেন বিষে 1” 
. লাবণ্য বাটিয়া কেব! চিত্র নিরমান কৈল কেবা তাঁর গুণ গায় গুণের 'কে ওর পায় 
অপরূপ রূপের বলনী ৃ করে কেবা রূপ নিরূপণ । 
সকল পূর্ণিমার চান্দে বিকল, হইয়া কান্দে রূপ নিরূপিতে নারে গুণ কে কইতে পারে 
করপদ- পছুমিনী গন্ধে? “ভাবিয়া বাউল হইল মনু ॥ 
কুড়িটি নখের ছটা জগৎ আলা কৈল গো পক্ষী যেন আকাশের, কিছুই না পায় টের 
আখি পাইল জনমের অদ্ধে ॥ যতদূর শক্তি উড়ে যায়। 
সকল রসের রাস বিলাঁস হৃদয় খানি সেই রূপ গৌরাঙ্গের, রূপের না পায় ট্রের , 
কেবা গড়বইল রঙ্গ দিয়া । অথুসারে ও লোচনগ্গায়॥” , 
মদন বীটিয়া কেৰা বদন গড়িল গো কখনও কবি মডাঁভীবে উচ্ছ ,সিত হৃদকনে 
বিনিভাবে মো মলু' কীদিয়া | কল্পনা-আলোকে দেখিতেছেন যে শুধু তিনি 
নাচাহে আখির কোণে সদাই সবার ভনে  নহেন, অণুপরমাণু হইতে বিশ্বর্ধাণ্ড পর্যন্ত 
ৃ দেখিবারে আখি পাখী ধায়। « যেন (সই মহাপুরুষের প্রেমে নৃত্য, করিতেছে। 
আখির পিয়াসা দেখি, মুখের লালস গো সমস্ত চরাচর যেন ্টীহারই সৌন্দর্ধ্কিরণে 
ৰ আলসত জর জর গায়” উদ্ভাসিত, জগৎ বেড়িয়া যেন তীহারই প্রেম- 
স্বানাস্তরে :-_ ধারা ক্ষরিত হইতেছে তথা 2 
দর্জীরূণ কমল আঁখি তারকা ভ্রমর পাখী. “্টাদ নাচে কুর্ধ্য নাচে আর নাঁচে গোরা । 
* ডুবু ডুবু করুণা মকরন্দে। পাতালে বাস্গুকী নাচে বলে গোরা গোর! ॥” 
"বদন পুণিমার চাদে, ছণ্া হেরি প্রাণ কাছে কখনও আধ্যান্িকতার চরযশিখকে উঠিয়া 
. কত মধু মধু্ধযানুবদ্ধে 1. কবি বলিতেছেন, হে প্রভু তোমাতে আমাতে 


যে প্রেম, সে "প্রেম হে.প্রেমময় তোমারই 
প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গ মাত্র। তাহারই রূপ-ও 
গুণের ভিতর দিয়া কবি অসীম সৌনর্য্যসাগরে 


' ডুবিয়া গিয়াছেন) নিজভাব মহাভাবে লয় 


হইয়াছে। সসীম আনলীমে মিশিয়াছে। রি 
বলিতেছেন £-_ , 

“এমন এ বিনোদিয়া কোথাও না দেখি গো 
* অঅপদ্জপ প্রেম বিনোদে। 


দ্বাদশ সংখ্যা । ] 








প্রকৃতি পুরুষভাবে কানদিয়া অচকুল গো ॥ 
» রমণী কেমনে প্রাণ বান্ধে॥” 
' তাই হউক, কবি করমোড়ে বলিয়াছেন 


মে তাহার প্রাণের, দেবতার রাতুল দুটা পদ- ' 


মলে তিনি যেন*মত্ত মধুকর হইয়া থাকেন, 


তাঁদিয়া আঁঞাজী। ' 
প্রাহি টিনার যা 


৬১৭ 


তাঁহা হইলেই তাঁহার সব বাসনা পা 


" সব কামনা পূর্ণ হইবে» তাঁহার অন্য কোন 


প্রার্থনা নাই £-- 
“কর জুড়ি বোল পু ওপদ কমল মহু 
“মধুকর করি দেহ বর+” ০ 
শ্ীশোরীন্্রমোহন গুণ । 


আঁদিয়। আপ্পাজী। 


০৯০৯১০৯১৯৩ 


পোর্ট গাল দেশবাসী প্রশ্িদ্ধ বণিক পিদ্‌মে 
(71601710171) সাছেব সর্বপ্রথমে আগ্লার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইউরোপে প্রচার করিয়া- 
ছিলেন, তিনি, লিখিয়াছেন 4১108+5 110ি 
10805 170 & (০109700 অর্থাৎ আপ্লার 
জীবনচরিত উপন্তাসের স্তান্ কৌতুকাবহ। 
আমর! সেই আপ্লার জীবন সম্বন্ধে বর্তমান 
প্রবন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব। 
সুপ্রসিদ্ধ কান্তকুব্জ (কনোজ) নগরে 
এক 'প্রাচীন ও সন্ত্রান্ ব্রাঙ্ছণ বংশে আগ্লাজী 
জন্মগ্রহণ করেন। ইঙ্ার পুজ্যপাদ জনক 
মহাশয় তদেশীয় হিন্দু নরপতির সংস্কৃত চতু- 
শাঠীর প্রধানাচার্ধা পদে এ্রাতিঠিত ছিলেন। 
আগ্ীজীর শৈশবকালে তাহার পিতৃদেবের 
মৃতু হর এজন্ত জ্যেষ্টতাত মহোদয় দ্বার! তিনি 
প্রতিপালিত হয়েন। বাল্যকাল হইতেই 
আগ্লার দেহে প্রভৃত ব্রলের সঞ্চার হইতে 
আরম্ত হয়) যুবাকালে তিনি একজন অতীব 
শৌর্ধাশালী বীর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
এই সময়ে কনোজের নরপতি তীর্ধর্যাত্ উপ- 


করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


লক্ষে সস্ত্রীক দেশাস্তরে গমন করায় রাজার 
কনিষ্ঠ 'সহোদর মহাশয় সিংহাসনাধিরোহণ 
করিয়া রাজার আদেশাহুসারে রাজব্া্ধ্য 
সম্পাদন রুরিতে থাকেন। সুযোগ্য নরপতি 
দুরবর্তী বিদেশে গমন করিবার অব্যবহিত 
কাল পরে মুসলমানেরা কনোজ নগরের 
পার্বতী স্থানে হিন্দুদিগের উপরে প্রবলভাবে" 
অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আ্চ- 
ধের্যর বিষয় এই, মুসলমাঁনদ্িগকে দমন 
করিবার কোন প্রকার ব্যবস্থা না করিয়া, 
অস্থায়ী রাজা, জ্ম্যুচারী মুসলমান ছরৃত্তগণ 
কর্তৃক লুন্তিত হিন্দু গৃহস্থের ধনরাশির অংশ 
গ্রহণ" করিতে লাগিলেন। প্রজারা ইহাতে” 
রাজবিদ্রোহী হইয়া আগ্লাজীর শরণাগত হইল। 
একদিবস প্রাতঃ কালে প্রতিনিধি রাজ। গঙ্গাঙ্গান 
করিয়া কয়েকজন তৃত্যসহ পদত্রজে নদীতট 
হটুতে রাজপ্রাসাদে, প্রত্যাবর্তন করিতেছেন 
এম্ভন সময়ে পথিমধ্যে আগ্লাজী তাহাকে 
আক্রমণ করিয়া ত্যহার পৃষ্ঠদেশে মুষ্্যাঘাত 
»রাজাও দৈহিক 


৬১৮ 
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মামর্থে ফমতর ছিলেন না, সুতরাং উভয়ে পেক্সাওয়া সর্দারগণ তাহার বিরাগভাঞ্ন 


প্রবল মন্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইল, কিন্তু অবশেষে 
আপ্লাজী জয়ী হইয়। রাজাকে প্রাণে বধ 
করিলেন৭ . এই ঘটনা উপলক্ষে আগ্লা ও 
তাহার ন্ছ্যে্ঠতাঁতের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, 
কিন্ত এ 'আদেশ কার্যে পরিণত 'হইবঝ্র 
অগ্রেই আগ্লালী এবং তাহার জোষ্ঠতাত 
মহাশয় কনোজ পরিত্যাগ করিয়! সংগোপনে 
দেশাস্তরে পলাইয়া' যান। আঁগ্লাজী ব| 
আপগ্লালালের জ্যেষ্ঠতাতের নাম ছিল-_ 
নন্দহুলাল। 

অনেক দেল বিদেশ পরিত্রজন করিয়! 
আপ্লালাল মহারাষ্্র প্রদেশে উপনীত হন। 
বর্তমান কালে যাহাকে বোম্বাই কহা হুইয়! 
থারে, সে সময়ে তাহাকে মুম্বই নগরী কহা 
হইভ। এই প্রাচীনা মুম্বই নগরীর ৭* ক্রোশ 
পশ্চিমে সমুদ্রকুলে অন্দিয়া নামে এক সুবৃহৎ 
গ্রাম ছিল, এখনও এ গ্রাম ক্ষুত্রাকারে বর্ত- 
'মান থাকিয়া আদিয়া আপ্পার মহতী কীত্তি- 


মাজার পরিচয় দিতেছে । ইহার ইংরাজী 
নাম 4১170191) (আতিয়া), কেহ কেহ 
“অপন্রংশে আঙ্গিরিয়াও কহিয়া থাকে। 


প্রবলপরাক্রান্ত মহারাষ্রলসার হস্ত হইতে 
কৌশলে এই গ্রামটিকে নিজের করতলগত 
“করিয়। আগ্লাজী এই হ্বানে বসতি স্থাপন 
কয়েন এবং শ্র্পকাল মধে) “আদিরা সার” 
(আঁধপতি ) উপাধিতে বিঘোধিত হয়েন। 
তিনি আনিয়া! গ্রামের মানিক হইগ্জাছিলেন 
বলিয়া আদিয়। আগ্লানামে প্রসিদ্ধিলাত 
করেন। মহীরাস্রীয় বীরের তাহার অপা- 
ধারণ পরাক্রম, বুন্ধক্ৌশল ও শৌধ্যবীর্ধ্য 


ঈর্ঘন করিয়া বিসুগ্ধ হস গিয়াছিলেন মুত্তরাং 


“হইতে আদৌ” ইচ্ছা প্রধাশ করিতেন না,। 
আর্াজী কনোজ-বরাঙ্গণ ছিলেন কিন্ত মহা- 
রাষ্ট্রীয় বিপ্রগণ পর শ্রেণীহৃক্ত নছেন, এই অন্ত 
অথবা স্বাতন্ত্য বুঝাইবার জন্ত আগ্মাজী মহাশয় 
“কনোজী* বলিয়াও সামান্দিক তাবে আখ্যাত 
হইতেন। ছুই বংসর কাল পরে, আগ্লার 
পিতৃসহোদর এ স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ কর্স্ে। 
পাঠকদিগের বোধহয়. জানা আছে, 
বাঙ্গালার নবাব সেরাজুদ্দৌলার মাতামহ যখন 
রোগগ্রস্ত হইয়া ঘৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন, 
তখন দৌহিত্রকে সম্মুখে উপবিষ্ট করাইয়া 
কহিতেন-“ছে স্বরাজ! এই যে শ্বেতকায় 
মানবগণকে বিচরণ করিতে দেখিতেছ ইারা 
কেবল দেশবৈরী নহে, পরস্ত ইম্লাম-সামথ্যের 
অধঃপতনের মূলীভৃত কারণ। ইছাদিগকে 
দেশ হইতে বিতাড়িত ন! করিলে মুসলমান 
রাজের মঙ্গল নাই। আমার সিংহাসনে 
অধিরোহণ করিয়া তুমি সর্ব প্রথমে এই শ্বেত" 
কায়দিগকে বিদুরণ করিবার জন্ত প্রাণপণে 
যর করিও।” মাতামহের মরণ হইলে 
পিরাজের মনোমধ্যে শ্বেতকায় মন্ুযাগণকে 
প্রদমিত করিবার ইচ্ছা নিশিদিন বলবতী : 
থাকিত এবং সেই ইচ্ছানুসারেই ত্রাহার হব 
রাঁ্ত্বকাল অক্তিবাহিত হইয়াছিল। আগ্ার 
জ্যেষ্ঠতাত ভবলীলা সম্বরণ করিবার সময়ে 
আগ্লাকে ঠিক্‌ এরূপ কথাই কহিয়াছিলেন। 
তিনি বলিয়াছিলেন “বৎস! নীলাকাশে 
শু্রকার বুকপুঞ্জের*্ভায়, নীলোশিয়াল! সমা- 
চছক্ন মুদ্রজলে এই যে শ্বেতকায় পুরষদিগকে 
দেখিতেছ, ইহারা ক্রমশঃ জল পরিত্যাগ করিয়া 
তর্টে জাসিবৈ, তদনস্তর নগরে প্রবেশ করিষে, 


পাদশ সংখ্যা | ] 


০ লিপি শপ পপ পপ পপ্সী“পসপশ পাশ ০০৫০০ সি 


তাহার 'পরে গ্রামে যাইবে এবং তদননতর 
অন্যঃপুরে পর্যাস্ত প্রবেশ করিনা ত্রাহ্মণ্যধর্্ম * 
বিনাশ করিবে। তুমি ত্রাঙ্মণ হইয়া! ত্ান্ণ্য- 
ধর রক্ষা করিও, হিন্দু হইয়া হিন্দুয়ানী রাঁথিও 
বং ভারতবাসী হইন্া ভারতের স্বার্থের দিকে 
দুষ্টিপাত করিও, ইহাতে তোমার ইহকাঁলে ও 
পরকালে কল্যাণ হইবে। ইহারা কেবল 
র্তরাধর্শের শক্র নহে পরন্ধ সমস্ত ভারতের 
. মহাবৈরী । দেখিতেছ না, দেশীয় বাণিজা ও 
বাবসায়ে ইহার! উত্তরোত্তর কিরূপ হস্তক্ষেপ 
 করিয়। স্তামাদের সর্বনাশ সাধন করিতেছে ?” 
পাঠক ! আশ্চর্যোর*বিষয় এই যে, এখনকার 
স্বদেশী, বন্দেমাতরং ও বর়কুট দলের লোকের! 
যাহা করিতেছে ব! ভাবিতেছে, প্রান কিঞ্চিৎ 
নান ছুইশত বর্ষ কাল পৃ একজন বৃদ্ধ হিন্দৃ- 
সথানী ব্রান্ধণ মৃত্যুশব্যায় শয়ন করিয়া সেই 
কথা ভবিষ্যৎ বক্তার, তার ভাবিয়া গিয়াছিলেন। 
নন্মহলালের মৃত্যু হইল বটে কিন্ত আদিয়া 
আপরাজী তাহার জ্যেষ্ঠতাতের শেষবাণী স্মরণ 
রাখিয় কার্ধ/ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্জ রহিলেন। 
আদিয়া, আপ্লাজী সর্ব প্রথমে ভয় দেখা- 
 ইবারু.জন্ত পর্ট গীজদিগের কতকগুলি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র বাণিজ্যপোত আক্রমণ করিয়া লু্ঠন 
-করিলেন। পর্টগীজের! ভীত হয় স্থান্যুস্তরে 
পলায়ন করিল, কিন্ত তাহার!" ইহাকে “ক্ষিপ্ত” 
বা পাগল ৰলিয়া ভাবিতে লাগিল। অন্যান্ত 
ইউরোপীয় জাতক বণিকেরাও আগ্পাকে 
উদ্ধত ও ক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে 
লাগিণ। *পাঠকমহাশযষ্টিগের বোধহয় জানা 
আছে, ইউরোপীয়শদ্ক (1৩০15 ) যেখানে 
অন্তর প্রয়োগে ভীত হয়েন অথবা সমর- 
নজ্জায় গমন করিতে কুন্টিত হয়েনঠ সেখাপ- 





আঁদিয়া আঁফলাজী। 


৬১৯ 


পিস পপ পপ ৮ সা সস পা 


কার রাজা, সম্রাট বা নায়কগণর্কে তাহার! 
অপশবের বিশেষণে আখ্যাত করিতে বিশ্বৃত 
হয়েন নাঁ। আক্রিকার সেই মহাবীর ও 
'ছূর্দাস্ত মোল্লা এই কারণে ইংরাঞজের নিকট 
112৫ [নাঃ ক্ষেপা মোল্লা নীমে অভি- 
হিত) আফগানিস্তানের দোস্‌ৎ মহম্মদ আমীর 
সাহেবও এই কারণে শ্বেতকায়গণের হারা 
81780078127 বলিয়া আখ্যাত হইতেন 
এবং এই জন্থ তুরক্ষের দিখিজয়ী সম্রাট এখনও 
9101 1781) বলিয়া ইউরোপীয়গণের দ্বার! 
উপহসিত হয়েন) সুতরাং আদিয়া সর্দার 
সাহেব “ক্ষেপা* বলিয়। অভিহিত হইবেন, 
ইহা তে! কিছু বিচিত্র কথা নহে !! যাহাঁহউক, 
স্বল্নকাল মধ্যে যখন বড় বড় বাণিজ্যপোত 
আক্রান্ত ও লুস্তিত হইতে লাগিল এবং কোন 
জাহাজই «নিস্তার পাইতে লাগিল না, তখন 
নিতান্ত নিরাপদ দেখিয়া ইউরোপীয় নাবিক 
ও বণিকেরা আদিয়ার বিরুদ্ধে জলযুদ্ধের 
ঘোষণ। করিলেন । 
রাজা ইতিপূর্বে আগ্লান্দীর উপরে, কুদ্ধ ছিল, 
বিশেষতঃ আন্দি পরগণা মহারাস্ত্রীধিকার 


কষ্পেকজন মহারাস্্ীয় 


১০ 


হইতে বিচ্যুত হওয়ায়, আগ্লাজী অনেকের, 


বিরাগভাজন হব! , উঠিয়াছিলেন, সুতরাং 
কতিপয় মহারাস্থীয় নরপতি ইউরো পীয়দের 
সহিত' যোগ দিয়া আগ্সাজীর বিরুদ্ধে অঙ্িধারণ' 
করিধ্না। আগ্লা সর্বপ্রথমে *মারাক্টাদিগকে 
দমন করিয়া তাহাদের হুর্গ ও রণপোত হস্তগত 
করিয়া লইলেন। মারাটরারা' ভয়ে লুকাইয়। 
র্হিল। আপ্লাজী প্রায় সতেরটি মহারাস্ত্ীয 
দুঠোর অধিপতি হইলেন, তন্মধ্যে সুবর্ণপুরের 
দুর্গ প্রধানতম । থু্টীর ১৭১* অবে মহা- 


রাষ্টরগণ আদিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয় 


৬২৩ 


জন 


নীরব হয়েন এবং আগ্লার কোন কর্মে বাধ! 
দিবেন না বলিয়া ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করেন। 
এই সুযোগে আগ্াজী সমুদয় ইউরোপীয় 
বাঁণিজ্যপৌত ,লুঠন করিয়া বিদেশীয় দ্রব্য- 
সমৃহকে নন্ুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতে লাগি- 
লেন। বোম্বাই 'নগরের নিকট হইতে গোয়া 
পর্যন্ত সমুদ্রোপকুলের সকল স্থানেই ছুর্তেস্ত 
ছুগদ্বার। সুরক্ষিত হইয়! সমুদ্রের খারি অথব 
ঘাট-পর্বত-বিনিশ্ত নদীর মোহনায় আগা- 
জীর যুদ্ধজাহাজ সর্বদ! সুলজ্জিত থাকিত। এ 
সকল জাহাজের অধ্যক্ষদিগের দৃষ্টিপথে কোন 
বিদেশী বাণিজাপোত পড়িবামাত্র তাহারা 
তৎক্ষণাৎ তাহা আক্রমণ ও লুগন করিত। 
তখন ইউরো পীয়গণ কহিতে লাগিল [1015 
৪1501812112 ঢ176 অর্থাৎ আগ্লাজী 
একজন বাস্তব জলদন্থ্যপতি। চার্চশ বুণ ও 
কমোডর ম্যাথিউ প্রভৃতি সুশিক্ষিত ইংরা'জ 
যোদ্ধাগণকে পবন করিয়। আপ্লাজীর লোকের! 
বন্দী করিল কিন্তু তাহারা “মার বিদেশী দ্রব্য 
আবদানী করিবে ন1” বলিয়া প্রতি্তা করায় 
আদিয়া তাহাদিগকে কিছুকাল পরে নিষ্কৃতি 
“দিবার আদেশ দেন। 'সাঁলি1 নামক ফরাসী 
ধতিহাসিক লেখক, স্কয়ার জাহাজ ও 
নৌঁকার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা 
স্থলে উদ্ধত হইল। তিনি লিখিয়াছেন-_- 

“11005 [218 17 13০7705) ৪ [9৫০্- 
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অনুবাদ ।-বোম্বাই নগরে ইহারা এক- 
প্রকার অদ্ুত তরণী প্রস্তত করে, ইহার নাম 
গোরাব বা গ্রাব। ইহাতে তিনটি মাস্তল 
থাকে, সম্মুখভাগ সুচীর স্যার, তাহার বিদেশীয় 
নাম বোম্পিরীট। ইহাতে একজন নাখোদ 
বা পোতাধ্যক্ষ এখং কয়েকজন খালা 
(মুদলমান বা স্পেনদেশীয় মুর) নাবিক 
থাকে । এই তরণীতে বোঝাই হয়। ইহাতে 
বোধ হইতেছে, পুর্বকাল হইতে ভারতবর্ষে : 
নৌবিপ্কার উন্নতি হইয়াছে । গোরাবের সহিত - 
কোনপ্রকার জাহাজের সাদৃশ্ত নাই, ইহা 
অপূর্ব । হিন্দুরা এই প্রকারে জাহাজ নির্মাণ 
করে, পর্ট গিজেরা এক্ষণে ইহার অন্থকরণ 
করিতে আরস্ত করিয়াছে । 

“ইউরোপীয় নাঝ্রিকর! মালাবার, উপকুলে 
পলাইয়। গিয়া! কিয়ংকালের জন্ত আঁদিয়ার 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাণ হইয়াছিল কিন্ত 


বোশ্বাই অধ্চলে তাহাদের বাণিত্য একেবারে 


51)195.৮---5915৮0710,5 
(18217515650 1709 


নপপরপ্ | /হ। আগা অধশেহে মাঁলা- 
বাঁর উপকূলে শিম ইহাঁদিগন্তক আক্রমণ করে, 
এই জন্ত ২৭১৬ খুষ্টানদে ইইত্িয়া৷ কোম্পামী 
মহাড়ম্ধরে আপগ্লার ' বিরুদ্ধে জলযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হয়েন। কিন্ত পরিণামে কোম্পানী বাহাদুধ 
এই মহাবীরের নিকটে, এই স্থদেশপ্রেমিক 
্রাঙ্ষণের নিকটে, পরাজিত হইয়া ইহাকে 
একখানি পত্র লেখেন। এই লিপির প্রত্ু- 
ত্বরে আন্দি আগ্লা বাহ! লিখিয়াছিলেন তাহার 
অবিকল ইংরাজি অনুবাদ এনস্থলে উদ্ধৃত 
হর) ক... 
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দিয়া আর্পাজী। 
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অন্থুবাদ।--আপনার! লিখিধাছেন, পরের 
দ্রব্য দস্থ্যুতা করিয়া! অপহরণ করা. অধর্মম। 
কিন্ত সওদাগরগণ,কি এই দোষ শৃন্ত ? এই 
তো*সংসারের নিয়স্ব! ভগবান শ্বয়ং কাহা- 
কেও কিছু দেন না, চিনি একের লইয়! 
অপরকে দেন। বিধাতার এই নিয়ম বু! কার্ধ্য 
অন্তায় কি নায় কে তাহার বিচার করিবে? 
আমরা যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়! 
থাকি, একথা বলা তোমাঁদের সাঁজে না, 
কারণ তোমরাও এ দলভুক্ত । মহারাজ! 
শিবাজী চারিজন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিয়া শ্বীয় রাজা স্থাপন করিতে ন্সমর্থ হইঞ্না- 
ছিলেন। * এইরূপে আমাদেরও শৃত্রপাঁত 
হইয়াছে । এই উপায়ে আমরা স্থারী হইব 
কি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইব, তাঁহা আপনি বেশ, 
জানেন এবং আপনার পুর্ববপুরুষেরাও লানি- 
তেন ন্বাকি? 

যাহাহউক ইষ্ইত্ডিয়া কোম্পানী অবশ্বেষে 
বাষিক পঞ্চলক্ষ মুদ্রা «কর দিয়া আদিয়। 
আপ্লাকে সন্ত্ট কীরিত বাধ্য হয়েন। ১৭২৯ 
ৃষ্টাববে আগ্পাজী পরলোক গমন করিলে, তবে 
ইংরাজের! ভারতসাগরে পুনরায় মস্তকোতোৌলন 
করিতে সমর্থ :হইয়াছিলেন। ০তাহার মৃত্যুর 
প্রে কর্ণেল ক্লইৰ, ,আড্মিরেল ওয়াটূসন 
প্রভৃতি' বীরেরা স্ুবিধাঞ্জাপ্ত হইয়! আঁদিয়ার 
সম্প্রদায়কে জলযুদ্ধে* পরাজিত করেন এবং 
পুনধর্বার বিদেশী দ্রব্যের বাণিজ্যে প্রযত্ত হইতে 
সক্ষম হয়েন। 

ইউরোপীয়দিগকে সম্পূর্ণন্থপে বিতাঁড়িত 


৪ 
জী পা 


৬২২ । 
ও 

করিতে না করিতে মারাত্মক রোগ আসিয়া 
উপস্থিত হওয়ায় আগাঁ্ধি নিতান্ত নিরাশাস্তঃ- 


করণে ভবলীলা সম্বরণ করেন । তিনি অনেক 


ধবজমর্শন।' 





অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন সত্য কিন্ত কখন |] 


বিলানী হঞ্ঈিন নাই। পরোপকার ও শ্বদেশ- 
প্রেম তাহার অসাধারণ গুণ.ছিল, তিনি সদী- 
সর্বদা দেশের হিতকল্ে «বান্ত থাকিতেন। 
দ্বদেশের কল্যাণকামূনা ভিন্ন তিনি এতবড় 
সাহসী ও বলবান বীর হইয়াও কখন অন্য 
কারণে অসি গ্রহণ করেন নাই। তীহার 
আবির্ভাব কালের পূর্বে শ্রীপাদ গৌড়পাদ 


$ 


[৭ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৪, 


স্বামী নামক একজন অসাধারণ গুতিভাশালী 
বাঙ্গালী পণ্ডিত চিন আর কেহ দেশীয় শিল্প 
ও'বাণিজ্য সংরক্ষণে এবং বিদেশী বণিকের 
হস্ত হইতে ভারতকে রক্ষার জন্ত প্র হয়েন 
নই । “বেঙ্গলি* নামক ইংরাজি .সম্বাদপত্রে 
গ্রায় সার্ধেক বংসর কাল পূর্বে আমি গৌড়, 
পাদ শ্বমীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশ 
করিয়াছিলাম; ইনি সেইংপ্রসিন্ধ গৌড়শঁদ 
স্বামী যিনি সাংখ্যদর্শনের ভাঙে লিখিয়াছেন-_- 





কপিলার় নমন্তশ্মৈ যেনাবিদাযাস্বধো। জগতি হগ্সে। 
কারুণাৎ সাংখ্যময়ী নৌরিষ বিহিত! প্রভায়ণান্ঘ ॥ * 
' শ্রীধর্্মানন্দ মহাভারভী | 


তালীবনের ভারতে । 


পি এস ক হর 


৮ 


মীনাক্ষী-দেবীর রত্বভাগ্ার । 


আঙ্গ আমি প্রত্যুষে স্থর্ষেযোদয় হইবামার্রই (১) 
»দেবালয়ে উপস্থিত হইলাম । এই প্রস্তরময় 
গোলোকর্ধা ধার প্রবেশ-পুগুগুলিতে ইহারই 
মধো 'প্রাভাতিক জীবন-উদ্ভমের শ্রষ্ঠি দেখা 
*্যাইনডেছে। প্রবেশ-বীরীর ধারে ধারে, সমস্ত 
প্রস্তর-মঞ্চের«্উপর, ভীধণদর্শন প্রতিমা-সমৃ- 
হের মধ্যবর্তী সমস্ত কুগাহির মধ্যে, ফুলের 
দোকানীরা কাজে দিয়! গিয়াছে; গাদা 
ফুলের মাল! গাধিতেছে,তাহার সহিত গোলাপ 
ফুল ও সবর্ণহৃত্র সংমিশ্রিত করিতেছে । তর্দ- 





নগ্ন লোকেরা যাতায়াত করিতেছে; সস্বন্গাত 
ব্যক্তির আরজ কেশ হইতে জল ররিয়া 
পড়িতেছে, তাছাদের চক্ষে "ধানে ভাব, 
ভক্তির ভাব। পবিত্র হুস্তী, পবিত্র গাতী,. 
যাহারা তমসাচ্ছ্ মন্দিরের কুটিম তলে বাস 
করে) পক্ষীগণ, যাহারা রক্তিম মন্দির-চুড়ার 
বিভিন্ন উচ্চ-অংশে নীড় বাঁধিয়! আছে, সক" 
লেই এই প্রভাত-আলোকে চঞ্চল হইয়া 
উঠিয়াছে, ক্রীড়া, করিতেছে ঠ-পণুগক্ীর 
মধোকেহ *বা হম্বারব, কেহ বা 


এ হাতিককি নি ঞ 


(১) বৃহৎ থেরের মধ ছুইটি সন্নির ৷ যে মলিরটি অপেক্ষাকৃত বড় উহ! “হচ্যরেশখর” নামক শিষের নামে 


উৎসর্গাড়তত । জপ্টি, বামদিকে, সয়োবরের 
আয় একটি নাম “শীনাক্ষী" | 


সশুখে। “পত্-মরা*-_পর্ধরতীয নাষে উৎসর্গান্কত। এই পার্ধতীর 


রি 


, বাশ লখ্যা)] 


তাঁলীবনের ফারতে। 
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2 ভিিহিিজিলি নামি ৪ ৪ 
বুহিত, . কেহ বা 'কুজন, *কেছ ৪ 
করিতেছে... 

পুর কথামত ুরোছিতের আমাজন 
অপেক্ষা করিতৈছিলেন ) তীহার!' আমাকে" 
'অন্ধকারময়্ মন্দিরের গভীরদেশে লইয়া 
গেলেন। ৮. ৯ 

আমার সম্মুখে, একটা গুরুভার তাত্র-দার 
উ্ঘাটিত হইল? উহাই মন্দিরের গুপ্তঅংশ। 
প্রথমে একটা দ্রালান, তাহার ছুই ধারে সারি 
সারি কৃষ্ণচবর্ণ দেবমুর্তি, গুহাগহবরের মত 
সন্ত স্তস্ধকীরে আচ্ছন্ন,_:তাহার পরেই বিমল 
আলো কচ্ছটা, *নর্ণপল্ম-সরেঞ্ঘর” নামে একটি 
পবিত্র পুষ্ষরিনী ) মুক্ত আঁকাশতলে, একটি 
চহুফষোণ গভীর জলাশয়; নামিবার জন্য, 
চারিধারে পাথরের মিঁড়ি) জলাশয়ের চারি- 
দিকে, শোভন-সুন্দর ্স্তশ্রেণী চলিয়া! গিয়াছে; 
কতকগুলি (খিলান- মণ্ডপ খোদাই-কাজক'রা ও 
কতকগুলি খিলান-মণ্ডপ পবিত্র গম্ভীর বর্ণে 
রঞ্জিত; আর সারি সারি ঢাঁকা-বারাণ্ডা; 
এই বারাগুগুলি, ব্রাঙ্মণদিগের গুপ্ত বিচরণ- 
ভূমি। এই বদ্ধ ঘেরের একট! দিক্‌, সুশীতল 
নীল: ছায়ায় এখনও পরিশ্নাত; অন্ত দিক্‌, 
' স্র্যোর উদয়ে ইহারই মধ্যে পাটল-রাগে,_ 
 শ্রাভাতিক দিন্দররাগে রঞ্জিত হইয়ছে। 
এই সরোবরের চতুদ্দিকস্থ সাঁরি সাঁরি বাঁরাণ্ডা- 
দালানের মাথ! ছাড়া ইয়া, উর্ধে রক্তিম মন্দির- 
চূড়াুলি সমুখিত ;-_সকল স্থান হইতেই 
এই চূড়াগুলি দেখা যাইতেছে ? এই চূড়াগুলি 
বিভিন্ন ক্ঘধানে ও বিভিন্ন উচ্চতাঁর অবস্থিত 
হইয়া দীপ্তি পাইতেছে এবং প্রত্যেক চূড়ার 
চারিধারে পাখীর! ঝীকে বকে উড়িয়া বেড়া- 
ইতেছে) আর একটি লোনার গবুজও বিকৃ- 


মিকৃ করিতেছে_মন্দির়ের যে স্ানটি সর্ব 
পেক্ষ! পবিত্র ও সর্বাপেক্ষা রহস্তময়, যেখানে 


আমি কোন উপায়েই গ্রবেধলীভ করিতে 


পারি নাই-_এই গম্ুজটি তাহারই মাথায় 
অধিষ্টিত। অপূর্ব সরোবর নিষ্পন্দত! যেন 
মুস্তিমতী! তীরস্থ কঠোর ও বিরাট দৃশ্তের মধ্যে 
এই সরোবরের জল যেন মৃত বলিয়া মনে হয় _. 
উহাতে একটি রৈখামাত্র নাই। চতুর্দিকের 
স্তস্তশ্রেণী, জলের উপরধ্প্রতিবিষ্বিত, ছ্িগুরিতি, 
দীর্ঘাকৃত, ও বিপধ্যস্ত ভাবে দেখ! যাইতেছে । 
এই “স্বর্ণপন্ম-সরোবর”,_-এই তপন-তারা জলদ- 
রাঁজির দর্পণ--যাহা বিরাট মন্দিরের হাদয়- 
দেশে প্রচ্ছননভাবে অবস্থিত_-এইখানে এমন 
একটি শান্তির ভাব সর্বত্র ওতপ্রোত হইয়া 
রহিয়াছে ষে তাহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা 
যাঁর নাথ এই সমস্ত খিলান-মণুপের 
গোলোকধাধার মধ্যে, কোন্‌ পথ দিয়া, 
পুরোহিতের! যে আমাকে লইয়া গেলেন, তাহা 
বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা । যতই আমি অগ্রী- 
সর হইতে লাগিলাম, ততই যেন'সমস্ত আমার 
নিকট অতিভারাক্রান্ত ও অতিমান্থবিক 
বলিয়া মনে হইতে লাগিল;-__সমস্ত মন্দির 
উত্তরোত্তর আব্রও প্রকাও প্রকাও পাথরের 
চাঁক্লায় গঠিত। বিংশতি বাহুবিশিষ্ট দেখতা, 
বিচিত্র অগ্রভঙ্গীবিশিষ্ট দেবতা-_-এই* সমস্ত 
অসংখ্য বিরাট দেবমুর্তি শ্ছায়ান্ধকারের মধ্যে 
সারি সারি কতই যে চলিয়াছে তাহার শেষ 
'নাই--তাহার 'কোন"শৃঙ্খলাও নাই। আমি 
তাহার মধ্যদিয়া চলিনাছি। যেন স্বপ্নে 
অতিকার দৈত্যদের রাজ্যের মধ্যদিয়_- 
ভয়ানকের রাজ্যের মধ্যদিয়া চলিয়াছি। চারি 


দিকেই অন্ধকার, এবং আমাদের পদক্ষেপে 
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' সমাধি-গহ্ঠরহ্থলত মুখরতা যেন জাগিয়া 
উঠিল। ₹$ 

ক্রমাগতই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রতিমা- ত্রমা* 
গতই বিরাট ব্যাপার নেজ্রপথে পতিত হই- 
তেছে; আন্রার দেই সঙ্গে বর্ধরোচিত* অন্ধ 
তাচ্ছিলা, বিষ্ঠা ও আবর্জনা রাশি। "মানত 
প্রমাণ সমস্ত দেয়াল, দেয়ালের গাগ্রনিঃস্থত 
অংশগুলা_ সমস্তই 'কালিমাগ্রস্ত, আর্দ্রতা ও 
ম়লায় চিকৃচিক করিতেছে । এই একটা 
বারাণ1--ইহা! গজমুগ্ুধারী গণেশের নামে 
উৎসর্গারুত; গণেশের পদ্দতলে, শুণ্ডের নীচে, 
কতকগুলি ধৃম্ীয়মান প্রদীপ জলিতেছে, 
তাহারই আলোকে গণেশের বিকটাকার 
শরীরটা আলোকিত হইয়াছে । এই দেখ, 
একটা! ভীষণ কোণে, ঘোর রাত্রিকালে, এই 
সকল বিকটাকার প্রস্তরমূর্তির মধো, ক পাল 
জীবন্ত পণ্ড অবস্থিত, উহাদের নিশ্বাসের শব্দ 
শুনা যাইতেছে ) একটা সমস্ত গো-পরিবার 
্রখনও নিদ্রা যাইতেছে-_-যেন এখনও হৃষ্যের 
উদস্ু হয় নাই) মনিরকুটটিমের যাণ উহাদের 
গোময়ে আচ্ছন্ন__তাহার- মধ্যে পা পড়িয়া পা 
পিছ-্রাইয় যাইতেছে? দ্বণিত বলিয়া কেহ 
তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করিতুঞ্লাহস করে না, 
-কেন না, যাহা তাহাদের অস্ত্র হইতে 
নিঃস্ত; তাহাও তাহাদেরই ভ্তার পবিভ্র। 
বড় বড় ডানা-৪য়াল। বাছুউ চামচিকা ওয়- 
চকিত হুইয় আমাদের মাথার উপর ক্রমাগত 
ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। 

আমার পথপ্রদর্শকেরা, ,কোন এক বিশেষ 
মুহূর্তে, উৎকণ্ঠিত হইয়া তাড়াতাড়ি চলিতে 
লাগিল; সেই সময়ে আমরা! একটা অপেক্ষা- 
কৃত উচ্চ ও তমসাচ্ছন্গ দালানের সম্দুখ দিয়া 


দর্শন ।' 


* দেখিয়া লইয়াছিলাম। 


[ ৭ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৫ 


পাপন পপ শপ পপ 


টি 
যাইদৃর্তছিলাম ), সেই দালানের গভীর-্দেশে 
'কতকগুলা বিরাটাকাঁর দেবমৃত্ত কতকগুলি, 
দীপ্রের আলোকে আমি. “চোরা- -গোগান। 
আম্মাকে * যাহারা 
লইয়া যাইতেছিলেন তাহাদের ম্‌ধ্য একটি, 
রাহ্মণ, আমার নিকট, আসিয়া মৃহস্বরে 
আমাকে বলিলেন এটিই সর্বাপেক্ষা পবিত্র 
স্থান) আগে আমাকে বলেন নাই, পাছে 
আমি বেণী দেখিয়া ফেলি। . 

অৰশেষে, এই গুরুপিগুাকার স্তস্তারণ্ের 
একটা জায়গায় আসিয়া পুরোহিতের! থামি- 
লেন : এই স্থানটি খুব বিশ্লাল ও জম্কালো। 
কতকগুল| বুহত্মন্দিরের মধ্যবর্তী যেন 
একট! চৌমাথা-রাস্তা। এইথানে অনেক- 
গুলি দালানের কুট্টিম উদঘাটিত ও সর্বদিকে 
প্রসারিত হইয়া ক্রমে ছায়ান্ধকারে মিশাইয়! 
গিরা্ছে। অখণ্ড প্রস্তরের বিরাটীকার বিগ্রহ 
সমূহ চারিদিক বে&ন করিয়া আছে; উহার 
বল্পম, অসি, নরমুণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া 
আম্কালন করিতেছে ; উহার কালে!, চিকৃ- 
চিকে, তেলা,-_হগ্তঘর্ষণে উহাদের উপর 
লক্বা-লম্বা দাগ পড়িয়াছে ) উহার! লোকের 
গাত্রঘর্শ শোষণ করিয়াছে! কর্তকগুলি 
বেদীর উপর, তাত্র ও রৌপ্য সামগ্রী ঝিকৃমিক্‌ 
করিতেছে; কত্ঞগুলা পিতলের চুড়াকার 
সামগ্রী বহুশতাব্বিব্যাপী কাগপ্রভাবে বাকিয়! 
গিয়াছে,_বোধ হয় পূর্ব্বে দীপাধার ছিল ১ 


' এই সমস্ত দেবীর রহস্তময় পুজার সাম্রী। 


এবং “ইছারই মাঝখানে, দীর্ঘকুত্তল ও নগ্নকার 
রে জনত| / মন্দিয়ই ইহাদের প্রধান 

১ রক্ষিগণ চীৎকার করিয়া, ঠেলাঠেলি' 
রে উহাঁদিগকে সরাইক্স! দিতেছে ; ফেন 


ঘাদশ সংখ্যা। ] 


না,ভিক্ষুকেরা কৌতৃহলারষ্ট হইয়া, এক প্রকার 
বেড়ার চাঁরি ধারে ক্রমাগত ৫লিয়া, আঁসি-' 
তেছে; ছুই দিকৃকার ছুইটা পিল্পায় ছুইগছ! 
রি বাধিরা এই বেড়াটি সংরচিত। * 
আমার প্রবেশের জন্য, টান! র্‌সির 
কিয়দংশ শিথিল করিয়া" ভূমিতে নামাইসক 
“দেওয়া হইল, তাহার পর, পূর্বের মত আবার 
স্টানে বাধা হুইল; ॥) আমি পুরোৌধিতিদের 
| সহিত রজ্জু-চক্রের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। 
আমার সম্মথে একটা বৃহৎ টেবিল কালো! 
গলিচার ঢাকা )--তাহারই উপর দেবীর 
অনঙ্কারগুলি স্তপণকার | * এই রাশীকৃত 
বর্ণ ও রত্রময় অলঙ্কারের নিকটে, উহার! 
আমাকে একট! আরাম-কেদারায় বসাইল 
আমার গলায় গেঁদ। ফুলের মাল! পরাইয়! 
দ্বিল; তাহার পর, পুরোহিতের! আমার 
হস্তে অলঙ্কাঁরগুলি দিতে আর্ত করিধেন। 
এই অলঙ্কারগুলি কোন গভীরতম গুপ্ত 
কক্ষ হুইতে ঘণ্টাথানেকের জন্ত বাহির 
করা হইয়াছে; তাহারা আমার হাতে 
' অলঙ্কারগুলি স্পর্শ করাইতে লাগিলেন; এবং 
আমোদ করিয়া একটার পর একটা আমার 
, জাঙ্থর উপর নিক্ষেপ করিতে লাঁগিলেন। 
. বিবিধ বর্ণের মণিরত্বে খচিত ডজন্্‌.ডক্ন্‌ 
ভারী-ওজনের সোনার সুকুট। অজগর 
সর্পের তায়, মাণিক ও মুক্তার পাকানে। হার, 
সহজ বৎসরের পুরাতন বলয়। পুরাতন 
কঠমালাগুলা এত ভারী যে এক হাতে উঠানো 
কঠিন। রমনী কৃপ ভুুইতে জল তুষিবার 
জন্ত বে সব কলল ব্যবহার করে সেইন্ধপ বড় 
বড় কলস,স-কিন্তু উহা পাত্ল। সোনার, এবং 
হাতুড়ী পিটির! গঠিত। বক্ষদেশ। বিভুমিত 


তালীবনের ারতে। 
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করিবার জন্ নীলরঙ্গের একটা কক 
কবচ-_বাঁদামের মত*্বড় বড় মস্থণীকৃত নীল- 
কাস্তমণি 'দিয়া বিরচিত। যে সময় তাহার! এই 
সব অপূর্বব রত্ব পরশ্বর্যযে আমার হাত ভরিয়া 
দিতেছিলেন, সেই সম গৃর হইতে সঙ্গীত- 
লহরী আমার কাণে 'মাসিয়। পীছিতে ছিল £-. 
ঢাক-ঢোঁলের ঘোঁর গর্জন, পবিত্র শব্খ ও 
শানাইয়ের বিলারপ-ধবনি। মধ্যে মধ্যে আমার 
পশ্চাতে ঘোর কোলাহল) ক্ষুধাতুর ভিক্ষুক- 
দিগকে রক্ষিগণ তাড়াইতেছে ; ভিক্ষুকের! 
এতদুর ঠেলিয্া আসিয়াছে যে ভঙ্ুর দড়ির 
বেড়াটা ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে । আবার 
এই দেখ, হীরক-খচিত কতকগুলা ঘোড়ার 
রেকাব,_ নিশ্চয়ই দেবীর অশ্ব-বাহনের জঙ্ঙ 
গঠিত। এই দেখ কতকগুলা সোনার 
কৃত্রিম ক)ণ, তাহাতে নু মুক্তা গুচ্ছ ) উৎসব- 
যাত্রাকালে দেবীর ভ্রণাকার ক্ষুদ্র গোলাপী- 
মস্তকের ছই পাশে উহ! আট্কাইয়া দেওয়া 
হয়। এই দেখ, কতকগুল! সোনার ক্ৃত্রিষ 
হাত ও কৃত্রিম পাঃ দেবী যখনই ভ্রমগার্থ 
মন্দির হইতে বাহির হয়েন, তখনই উহা 
তাহার ভ্রণ-প্রায় ক্ষুদ্র হস্তপদের প্রাৰ্দেশে, 
বাঁধিয়া দেওয়! ভয়". | 
এই রত্বতারাক্রান্ত, টেবিলের রত্ব-এথর্যয 
যখন"সমস্তই দেখ! হইয়। গ্লে, আঙ্গি মনে 
করিলাম এই বুঝি শেষ কিন্তু না) তীষগ 
মুর্তসমূহে পরিপূর্ণ, ক্ৃষ্চবর্ণ- বারাাগুলার 
সধ্যর্দিয়া গুরোহিতেরা 'আমাকে একট! অঙ্গনে 
লইয়া! গেলেন) মেখান হইতে তুরীনাদের মত 
ঘোর তীব্র শব নিঃসৃত হইতেছিল; সেখানে 
লাল পোষাকে আচ্ছাদিত ছয়টা হস্তী, রদ্দ,রে 
দীড়াইয়া আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল? 


১১৬, 





আমি আরিবামাত্রই, ভাহাদের বৃহৎ ও স্বচ্ছ 


কর্ণরূপ তালপত্রের বীজমে ক্ষান্ত না হইয়া, 
আমার সম্মুখে নতজান্থ হইল। আমি 
প্রতোককে যৌপ্যমুদ্র দিলাম; উহারা অভি 
কু কষুত্র চক্ষু-দিয়া “নিরীক্ষণ করিতেছিল এবং 
ুদ্রাটি উঠাইয়া লইয়াই, কতকগুলা বৃহৎ চাঁসড়ানস 
কৃপোঁর মত', নিড়রু বড়র্”, করিতে; 'করিতে 
চলিয়া গেল; আপনার খেয়াল- “অনুসারে 
যেখানে খুসি চলিয়া গেল কেহ বা সঁড়ি 
বারাগাপথে, কেহ বা মন্দিরের কুট্টিমতলে ) 
এই মন্দিরের মধ্যে উহার! সুক্তভাবে বিচরণ 
করে। 

তাহার পর, উহাঁরা আমাকে মন্দিরের 
ঈালানে লইয়া! গেল। উহার ছাদ-আদি গ্রাকাও্ড 
প্রকাণ্ড পাথরের চাক্লায় গঠিত; দেখিলে 
মনে হয়, অতিকায় দৈত্যদিগের গুহাভবন ) 
ষে সকল ভূত্য আমাদের সঙ্গে ছিল, তাহার! 
দেওয়াল বাহিয়া উঠিয়া দর্মার বঝাপ্গুল! 
সরাইয়া দিল, ঝাঁপ্গুলা অপন্থত হইলে, 
দেয়াঞ্পর গাঙে কোন কোন স্থানে আলো 
আসিবার ফুকোর-পথ দেখ। গেল। কিন্ত 
তাহা থাকা-না থাক স্মান, ঠিক রাত্রির মত 
অন্ধকার, দীপ জালানে! আৰু্ক । 

কতকগুলি নগ্নকায়*ক্ুদ্র বালক, দীপ কিন্তু 
মশাল প্রইয়। দৌড়িয়া আসিল) এই মশাল- 
খল! মান্ধাতা-যুগের,' এই জলন্ত মশালগুলি 


হইতে খুব ধোয়া উঠিতেছে ; এইগুলি দীর্ঘ, 


পিতলদণ্ড,--অগ্রভান গুঁড়ের মত বীকানো। 
লোহার পতর-মারা একটা দ্বার উদঘাটিত 
হইল, সর্বপ্রথমেই সেই ক্ষুদ্র বালকের গ্রযেধ 


করিল...এখন আমরা দ্বেবীর বিচিত্র পণ্ত- 


শালায় উপস্থিত ; 'জীবস্ত পণ্তর প্রমাণ একটা 


বদার্শন। 


'[ ৭ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৪ 


রূপার গরু, 'কতকগুলা সোপারু ঘোড়া, 
সেই চির রাত্রির 'অুন্ধকারেও চির আর্দ্র উ্ণ” 
তার মধ্যে__সাঁরি সারি সঙ্দিত রহিয়াছে; 





“বালকেরা *আদিয়া সেই খোঁদিত মু্তিমের 


নিকট মশালের আলো! ধরিল ) সেই আলোকে " 
গরু ও ঘোড়ার সাজের রত্বগুলি ঝিকৃমিক্‌, 
করিতে লাগিল। উপরে--ভীষণ' গ্রস্তর- 
খিলানমগ্$পে, পালোকহীন কতকগুলা ডাঃ 
ক্রমাগত সঞ্চালিত হইতেছে এবং সেই সঙ্গে 
মৃছমুছ তীক্ষ শব্ধ শুনা যাইতেছে )--বাছুড় 
চাম্চিকার ঝাঁকৃ' উদ্মত্তভাবে, ঘ্েরপাক 
দিতেছে। 

লোহার পতর-্মার। দ্বিভীর বার; রূপা 

ও সোঁণার পশুদের জন্ত আর একট! ঘর। 

তৃতীয় ার এবং ইহাই শেষ-ন্বার। এই 
খানে একটি রূপার সিংহ, একটি সোগার 
প্রকাণ্ড মযুর--প্যাখোম তোলা; প্যাখোমের 
“চোখ গুলা? পান্না দিয়া রচিত; একটা রূপার 
গরু, তাহার মুখ নাীমুখের মত, কিন্ত 
আসল নারীমুখ অপেক্ষা অনেক বড়; হিন্দ 
রমণীর স্তায়। কাণে ও নাসিকার* অগ্রভাগে 
বিবিধ রত্রালঙ্কার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। 
এই ঘরের কোণে দেবীর একটা! সোঁণার পাকী 
রক্ষিত, এই পান্বীর গায়ে অনেক খোদিত : 
কাকুকার্ধা_. হীরা.ও মাণিকের ফুল উৎকীর্ণ। 
নগ্নকায় বালকেরা এই ওপন্তালিক রত্ববিভবের 
উপ্র তাহাদের মশাল ধরিল) এই মৃশালে 
আলো! অপেক্ষা ধোয়াই বেশী, যাই হোক্‌ 
এই পালের আলেটক কোথাও কোথাও 
বর্গালঙ্কারের খু'ঁটি' নাটিগলি প্রকাশ পাই- 
তেছে, কোন ফোন বহুদূল্য রত্ধ হইতে 
অপনিচ্ছটা উচ্ছ নিত হইতেছে, কিন্তু মোটের 


তম্বাদশ সংখ্যা |] 


“দেয়ালগুল! মাকড়শার জাবে পর্বভূষিড়_ স্থানে 
স্থানে পাথরের গুঁড়। জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, 
বেদ ও* ববক্ষার . গড়াইয়া পড়িতেছে ; আগ 

' বাছুড় চান্চিকার। জাগিয়! উঠিয়া, ক্রম[গত 

ঘোরপাক দিতেছে কিন্তু তাহাদের ডানার 

শব শোন! যাইতেছে না। কালো রঙ্গের 


যড়ীরণন। 


৮ াাীীশীীীক্ঠীিটিঁটঁ২? 
উপর সমন্তই নিবিড় নৈশ অন্ধকারে সমাচ্ছি্স। 


৬২৭ 





কাপড় হইতে ছিন্ন, একট! বর, ইরা? 
মত তাহাদের শ্ডানা) সেই ডানার 
বাতাস উহারা আমাদের গায়ে লাগাইয়া 
চলিয়া গেল। এবং এক, প্রক্ষার তীব্র 
শব “করিয়া! উঠিল,  ইহরের-কলে ইছুর 
গড়িলে যেন্ধপ শব্ধ * করে' কতকটা 


সেইর্প। ৃ 
শঁজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


ষড়দর্শন। 


০ ০৫০০০০০০ 


কোন বিষয় বলিতে হইলে, প্রথমত তাহার 
প্রয়োজন বলা আবশ্ক, তাহা না হইলে, 
শ্রোডৃবর্গ প্লে রিষয় শুনিতে, বিশেষ মনযোগী 
হন না। স্থতরাং শ্রোতবর্গের মনোযোগ 
আকর্ষণের জন্ত সাধারণ ভাবে বস্তবা বিষয়ের 
প্রয়োজন প্রদর্শন, করিয়া, অভীষ্ট বিষয়ের 
বর্ণনা করাই কর্তব্য। অতএব আমি প্রথমে 
প্রয়োজন “সম্বন্ধে, ছুই একটি কথা বলিয়া, 
অভিলয়িতু বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইব। 

' . আমরা ইচ্ছাপূর্বক যে সকল কার্ধ্য করিয়া 
_ খাকি তাহা আপাতত হু 'শ্রেণীতে শবিভক্ত 
হইতে পারে। স্বার্থসাধক “এবং পরার্থসাঁধক | 
যাহা নিজের ছুঃখ নিবৃত্তি বা সুখ অথবা! তাহার 


উপায় লাভের জন্যই করা হয় তাহা শ্বার্থসাধক , 


এবং যাহা! পরের ছুঃথ নিবৃত্তি, স্থখ অথবা 
তাহার স্উপার উদ্ভাবনের জন্য করা হয় তাহা 
পরা্নাধক নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 
প্রকৃতপক্ষে বিশেষ দ্বিবেচনা করিয়া দেখিলে 


হয় না। আমরা আত্মীয়বর্গের ছুঃখ নিবারণ 
ও সুখ এবং শক্রবর্গের ছুঃখেরে জন্য *সর্বদ! 
যে সব" কার্ধ্য করিয়া থাঁকি তাহাতেও আমা- 
দের স্বার্থ আছে। এ সমস্ত কার্য্যদ্বারাও 
আমাদের নিজের দুঃখ নিবৃত্তি বা সখ হইয়া 
থাকে। আত্মীয়বর্গের ছুঃখে ও শত্রর হুথে 
কষ্ট হওয়া আত্মতব্বানভিজ্ঞ মনুষ্যের স্থাতীঁবিক 
ধর্ম। যখনই আমরা আত্মীয়বর্গের ছুখ বা 
শত্রবর্গের স্থখ হইতেঞ্জছ এইরূপ অনুমান কাঁর 
তখনই আমাদের ছুংখ উপস্থিত হয়, অনস্তর 

সেই আত্মছঃখ গ্রীতীকার বা আত্মন্খ 
সম্পাদনের জন্য মরা আয়ের দুঃখ নিবা- 
রণ বা সখ এবং শত্রর ছঃখ" সম্পাদনে প্রবৃর্থ 
হইয়। থাকি ।* সুতরাং পরার্থ কার্যে আমাদের 
স্বার্থ নাই, ইহা বলা সন্ত্রত নহে । তবে স্বার্থ- 
সাধক ও পরার্থপ্বধক কার্ষ্যের এইরূপ প্রভেদ- 
চক লক্ষণ বল! যাইতে পংরে, যে যাহা নিজ 
দুঃখনিবৃত্তি বা সুখ কিম্বা তাহার উপায় 


কোন কার্ধযই.পর্ার্থ মাত্র সাধক" বলিয়া মনে * সম্পাদনের অভিলাষেই কত হয় তাহা স্বার্থ 


৬২৮ ১ 


সাধক কার্ধ্য এবং যাহা পরের ছুঃংখ নিবারণ 
ও সুখ অথবা তাহার উপাণ্ম সম্পাদনম্বারা, নিজ 
সুখ ও নিজ ছুঃখনিবৃত্তি অথবা তাহার উপায় 
সাধনের অভিলাষে কৃত হয় তাহ! পরার্থনাধক 
কাধ্য। কেক কেহ" বলিয়া থাকেন 'পরার্থ 
কাধ্যে আমাদের কোনরূপ বার্থাভিলাষ থাকে 
না, পরের উপকার .সম্পাদনেচ্ছ প্রণোদিত 
হইয়াই, তাহা আমরা করিয়া থাঁকি। বাস্তবিক 
এই কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 
কারণ পরছঃখের অনুমানদ্বারা যাহাদের মনে 
কোনরূপ কষ্টের উদয় হইয়া থাঁকে, তাহারাই 
পরের ছুঃখ নিবারণের জন্য অভিলাষী হন। 
যাহাদের মনে কোনরূপ কষ্টের উদয় হয় না, 
তাহারা কখনও পরের হুঃখ নিবারণে প্রবৃত্ত 
হইতে পারেন না) ইহা! অবশ্ঠই স্বীকার করিতে 
হইবে । তাহা! না হইলে এই জগতে সকল 
মনুষ্যই পরের দুঃখ প্রতিকারের জন্য, সর্বদা 
যত্তবান্‌ হইতেছেন, ইহা আমরা দেখিতে 
পাঁইতাম। যখন আমর! জগতের সকল মন্ত্দ্যকে 
পরছ্'খ প্রতীকারে নিযুক্ত দেখিতে পাইতেছি 
না, তখন এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত যে 
হারা পরছুঃথে নিজকে ছুঃখী বলিয়া মনে 
করেন, তাহারাই আম্মদ্খ শ্িবারণের জন্ 
পরছু£খ নিবারণের অতিলাঁধী হইয়া থাকেন, 
এবং পরের ছুংখ নিবারক *উপায় উদ্তাবন্ধারা, 
আত্মছঃখনিবারণের পথ পরিষ্কার করেন। 


অতএব এক্ষণে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, 


যাইতে পারে যে ইচ্ছাপূর্বক আমরা যে সমস্ত 
কাধ্য করিয়া থাকি, তাহার সকলেরই মূে 
আমাদের স্থার্থাতিলাষ আছে। স্বার্থীভিলাঁধ 
না থাকিলে কখনও তাহাতে আমরা গ্রবৃদ্ব 
হইতে পায়ি না। «এখন স্বার্থ কি এই বিষয়ে 


ভি | ব্গদর্শন। ৷ 
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টি 
ছুই কটি কথা বলিয়া প্রস্তাবিত, বিষয়ের 
অবতারণা করিতে, প্রবৃত্ত হইব। “স্বার্থ** 
এখানে ছুইটিঃশব আছে, পয ও “অর্থ, নব 
“শব্দের প্রতিপাগ্য আত্মা এবং অর্থ শবের 
প্রতিপান্ত অর্থনীয় অর্থাৎ *বাঞ্নীয়। যাহা 
রক্ষা করিতে বা যাহাঁ পাইতে আমাদের আত্মা! . 
সর্বদা বাগ অর্থাং আকাঙ্ষা করিয়া থাকেন, 
তাহারই নাঁম স্বার্থ বা আয্ার প্রয়োজন” 
শাস্্কারগণ এই প্রয়োজনকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। স্বতঃ প্রয়োজন ও গৌণ- 
প্রয়োজন । স্থখ, হুঃখনিবৃত্তি ও.আম্মন্বর্ূপ 
রক্ষা স্বতপ্রয়োর্জন। উক্ত স্বত্প্রয়োজন 
সম্পাদনেচ্ছাঁয় ভোজলাদি যে সকল ক্রিয়া 
আমাদের অভিলধিত হয়, তাহার নাম গৌণ- 
প্রয়োজন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে 
আত্মস্বরূপ রক্ষা ্বতপ্রয়োজন নে, ছুঃখ 
নিনৃত্তি ও সুখের উপাঁয় বলিয়া তাহা গৌণ- 
প্রয়োজন। কিন্ত বিশেষরূপে বিবেচনা করিলে 
বোধ হয় এই কথা তত সঙ্গত নহে। কারণ 
স্থথাদির কোঁননূপ অভিলাষ না থাকিলে 9, 
আগ্মরক্ষার জন্য, সর্বদা আমাদের *আকাঙ্া 
বলবতী। অদ্বৈতবাদি বৈদান্তিকগণের মতে, 
আত্মা নিত্য সুখম্বরূপ অতএব তাহাদের মতে, 
আম্মরঙ্পা সুখন্বরূপ ম্াতরাং তাহা ম্বত£ 
প্রয়োজন, ইহ! বলিতে কোনওরূপ আপত্তিরই 
সম্ভাবনা নাই। মুক্তিনিবপণে এই সকল 
বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা বাইবে। 
এইক্ষণে পূর্ক্বোস্ত বিচারত্বারা, ইহা সিদ্ধান্তিত 
হইতে পারে, যে প্রয়োজ্জন না থাকিবে, কেহই 
ইচ্ছাপূর্ববক, কোন 'কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হয় না। , 
অতএব এইক্ষণে টহার আলোচনা! কর! 


॥ কর্তা, যে দ্শনি শান কখনও শ্রবণের, কোন- 


স্বাদশ সংখা) ] 


রূপইপ্রয়জেন আছে .কি না? পূর্বে )বলা 
হইয়াছে ইচ্ছাুত কার্য মাত্রই, প্রয়োজন্ম-” 
ভিলা সমূদ্তুত ন্থৃতরাং দর্শনশানত কর্থন ও 
শ্রবণে, বস্তী শ্রোতা উভয়েরই প্রয়োজন আছে, 
ইহা অবস্তুই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা 
হইলে, ইহা! দেখা উচিত; যে উক্ত বক্তা ও 
শ্রোতা উভয়ের মধ্যে, কাহার কি প্রকার 
গয়োজন অভিলফিত ? টি 

কারুণিক মনুষ্যগণ সর্বদ! পরের দুঃখে, 
দুখান্গভব করিয়া থাকেন। যখনই তাহারা, 
মন করিতে পারেন, যে অন্যের দুঃখ বা দুঃখ- 
কারণ উপস্থিত হইন্লাছে, '্খনই সেই হুঃখ 
বা তৎকারণের, বিনাশোপ্য় সম্পাদনে' প্রবৃত্ত 
হইয়া, স্বীয় দুংখ প্রতীকারের চেষ্টা করিয়! 
থাকেন। 

এই জগতে আমরা চতুবিবিধ মনুষ্য দেখিতে 
পাই। কতক অজ্ঞান, কতক সন্দিগ্ণ, কতক 
প্রান্ত ও কতক যথার্থ জ্ঞানী । যাহার যে বিষয়ে 
বিশেষ জ্ঞান নাই তাহাকে সে বিষয়ে অজ্ঞান, 
যাহার ষে বিষয়ে সংশয় আছে তাহাকে সে 
_ বিষয়ে সন্থিঞ্চ, যিনি এক বস্তকে তাহার বিপ- 
রীত .ভাবে অর্থাৎ অন্য বস্ত বলিয়া জানেন, 
: ভাঁহাকে সে বিষয়ে ভ্রান্ত, ভ্রমনিশ্চয়পুর্ণ, বা 
' বিপর্যস্ত, এবং ধিনি ষে বিষয় প্রন্কতরূপে 
বিশেষভাবে জানেন, তাহাকে, সে বিষয়ে ধথার্থ 
জানী বা নিশ্চিতমতি বলা যায়। যাহারা 
বধার্থ জ্ঞানী তীহার! উপদেশের পাত্র নহেন। 
প্রথমোক্জ ত্রিবিধ লোকই উপদেশের যোগ্য । 
কারণ তৃহার! শ্ব স্ব অজ্জুনাদি। প্রভাবে কর্তব্য 
পথ আরষ্ট হুইয়৷ ছুঃখ সাগর্রে নিমগ্ন হইতে 
পারেন। আমাদের কারুণিক-মহ্ধিগণ শ্বসি- 
্ধাস্িত বিষয় উপদেশ হারা, উক্ত ভক্ঞানাদি 

৫ 





বড়দর্শর্ন। 


" নিবারণে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং, 


র্ ৬২০১ 


ব্িবিধ মন্থয্যের অবশস্তাবী ছঃখ গঁতিকারেন 
পথ প্রদর্শন করাইন্সাছেন। এবং ততদ্দারা 
আত্মস্থখ এবং পরছুঃখজনিত নিজ নিজ কষ্ট 
দর্শনশাস্ত 
প্রণয়নে স্বতঃ প্রয়োরন, লাঃকর্তৃীণের স্বছুখ 
নিরৃত্তি বা ্বসুখ সম্পাদন । "এবং শ্রোতৃবর্গের 
দর্শনশার্্ শ্রবণের' স্বতঃ প্রয়োজন অক্তানাদি 
জনিত স্ব স্ব ছুঃধীনিবৃতি* বা জুখসম্পাদন। 
এইক্ষণে ইহা দিদ্ধান্তিত্ হইল যে দর্শনশাস্ি 
কথনও শ্রবণের স্বতঃ প্রয়োজন, বা উরম ফল, 
ছঃখ নিবৃত্তি বা সুখ । 

দর্শনশান্ত্র শ্রবণে কিরপে আমাদের ছুঃখ 
নিবৃত্তি বা সখের কারণ হইতে পারে ? যুক্তি 
প্রদর্শন পূর্বক এইক্ষণে এই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত 
ভাবে আলোচনা করা উচিত। তাহ] ন! 
করিলে প্নর্শনশান্শ্রবণ সুখাঁদির' কারণ” এই 
কথাঁর উপর সাধারণের বিশ্বাস হইতে পারে 
না। বিশ্বাস না হইলে কেহই তাহা শুনিতেও 
প্রবৃত্ত হইবে না। সুতরাং শান্ত্শ্রবণের 
প্রয়োজন আছে, এই কথাতে সাধারণের বিশ্বাস 
উৎপাঁদনার্থ, যুক্তি প্রদর্শন আবশ্তক। 

অজ্ঞান, সংশয় ও মিথ্যাজ্ঞান আমাদের 
দুঃখের কারণ দর্শনশান্ত্র শ্রবণ করিলে, 
তীয় যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা, আমাদের অজ্ঞাত, 
সন্দি্ধ ও বিপর্যস্ত ,অর্থাৎ মিথ্যাভাকে জাতি 
বিষয়ে বথার্থ জান উৎশন্ন হয়, এবং তাহ!* 
হইলেই আমাদের ছখকারণ অক্ঞানাদি বিদু- 


"রিত “হইয়া পড়ে সুতরাং তখন কারণ না 


থাকায় ছুঃখ হইতে পারে নাঁ। বিশেষত 
ক্লোন কোন স্থলে যথার্থ জান হইলে আমাদের 
হুখও হইয়া থাকে।, দর্শনশান্ত্র শ্রবণ করিলে, 
আমাদের অজ্ঞানাদিজনিত ছুঃখ নিবারণ, বা 


৬৩৩ 


“বদন হর হওয়ার সম্বন্ধে, যে সফল ঝুকি! 

দার্শনিকগণ কর্তৃক বণ্মিত হইয়াছে, মুক্তি- 
নিরপণে তাহার বিশেষ আলোচনা করা 
যাইবে। এএস্থলে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা না 
করিয়া দর্শন_শান্ত্েত ,উৎপত্তি সম্বন্ধে কাঁয়েকটি 
কথা বলাই আবশ্তক বোধ হয়। 5 

আমাদের দেশে সম্প্রতি' যে সঞল দর্শন 
শান্গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার মত সকল 
বছ সহত্স বর্ষ পূর্বে, সংক্ষিপ্ত ভাবে 'প্রকাশিত 
হইয়াছিল । প্রথমতই সে সমস্ত হুত্রাকারে 
লিখিত হয় নাই। সে সমুদয়ের বিচার 
প্রণালী অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, কণাঁদ 
প্রভৃতি মহধিগণ তাহা সত্রাকারে গ্রথিত করিয়া 
শিব্যুবর্গকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। যিনি 
যে দর্শনের মত স্ুত্রাকারে প্রকাশিত করিয়া- 
ছেন তিনিই সেই দর্শনের কর্তা বলিয়] পরিচিত 
হইয়াছেন। আমাদের দেশে যে সমস্ত শান্তর 
প্রচলিত আছে তন্মধ্যে দর্শনশাস্ত্র যুক্তি প্রধান । 
খুক্তিছার পদার্থ প্রতিপাঁদন করাই দর্শনশীস্ব্ের 
প্রধুন লক্ষ্য» যে বিষয় যুক্তিসিদ্ধ নহে "তাহা 
দ্ার্শনিকগণ স্বীকার করেন না। বাহা জগতের 
তত্ব নির্ণয় আমাদের দর্শন শাস্বের মুখ্য উদদেস্ঠা 
নহে। অন্তর্জগত্তক্ষ অর্থাৎ ফ্লান্মতস্ব নির্ণয় 
করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ । তাহার কারণ 
লম্তবক্ত এইরূপ হইতে পারে যে, দর্শন শাস্ত্রে 
রচনা! সময়ে আমাদের দেশীয় সাধারণ লোকে- 
রাও বাহ জগৎ বা জড় জগত সন্ীয় সিদ্ধান্ত 
বিশে ভাবে অবগত ছিলেন। 
তাঁহাদের & সকল বিধয় জানিবার জন্য তখন 
কোনক্ষপ সনদেহই হইত নাঁ। অদনিদ্ধ বিষয়ে 
'আমাদের শীন্রকারগণ কখনও কোনও 'উপ- 
দেশ প্রন্ধান করেন না। যে বিষয় সর্বজন 


চকাদর্শন | 


সে জন্ত' 


, থম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৪, 





প্রসিদ্ধ; মে বিষয়ে ডাহা কোনন্বপ উ্্শ 
প্রদান করিতে, ইচ্ছুক নহেন। বিশেষত সে 
সময়ে বাহ- জগত সাঁধারণ্যে বিশেষভাবে 
* পরিস্ফুট ধাঁকিলেও, তন্বারা “অনপ্ত সুখ ব। 
অদীন ছুঃখ নিবৃত্ির কোনরূপ সন্তাবনা নাই,. 
এই বিবেচনা করিয়া ক্রসীম সুখ বা ছূঃখ 
নিবৃত্তির উদেশ্টে তীহারা আত্মতত্ব নির্ণয়ে 
প্রবৃত্ত ' হইয়াছিলেন। আজকাল অনেকেই 
বলিয়া থাকেন যে আমাদের দ্লেশে জড় বিজ্ঞা- 
নের চর্চা ছিল না, কিন্ত এই দিদ্ধান্ত ভ্রমপুর্ণ 
বলিয়াই আমার মনে হয়। কারণ যে দেশে 
অন্তর্গগত্তত্ব সম্বন্ধে, অতুলনীয় যুক্তি ও যোগ- 
শা্প্রাসিদ্ধ নানাবিধ কৌশলাদি এক সময়ে 
উদ্ভাবিত হইয়াছিল, সে দেশের লোক জড় 
জগত্বত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ ছিলেন ইহা বিশ্বা 
কর! যুক্তিসঙ্গত বর্লির মনে হয় না। সংসার 
চক্রে গতি অনুসারে উন্নতির পর অবনতি 
এবং 'তৎপরে উন্নতি ও পুনঃ অবনতি । আমা- 
দের দেশে জড়বিজ্ঞান উন্নতির চরম সীমায় 
আরোহণ করিয়া! এইক্ষণ অবনতির মুখে পতিত 
হইয়াছে। কালে তাহার পুনঃ উন্লুতি হওয়া 
বিচিত্র নহে। ফল কথা আমাদের আর্ধ্য 
মহধিগণ জড়বিজ্ঞানকে ক্ষনণিক সুখের কারণ 
বলিয়৷ বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। 
ভাজা অধ্যাম্ববিজ্ঞানকে অতিশয় প্রীতি-: 
পূর্ণ নেত্রে অবলোকন করিতেন। সম্ভবত নে 
জন্যই আধ্যাত্মিক তবে আলোচনাসময়ে, 
জড়বিভ্তানের চর্গ একবারে বিনুধব হইয়াছিল। 
এবং*সেই বিশবপবশ্কু অগ্াপি আমাদের দেশ 
জড় বিজ্ঞানানভিজ্ঞ ভাবে সময় যাপন "করিতে- 
ছেন। অতএব আমাদের অধ্যাত্মবিগ্াবিশীঁ- 
রদ * মহ্ধিগণ জড়বিজ্ঞানে . অনভিজ্ঞ ছিলেন 


ঘাদশ সংখ্যা ।] 


বিবেচনায় তীহারা.. জড় জগৎকে ' অতিশয় 


অকিঞ্চিতক্কর মনন করিতেন । সেজন্য,আমাদের , 


দর্শন শাস্ত্রে বাহ বা জড় জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ 
কোন বিচার দৃষ্টিগোচর, হয় না। ওঁবে 
*ন্তর্জগত্বত্ব  আত্মত্বনির্যয়ের উপযোগী 
বলিয়া কোন কোন স্থলে বাহ বিষম্বের»বিচার 
অতি সংক্ষিপ্তভাঁবে করা হইয়াছে। আমর! 
সর্বদা ছুঃখ পরিহার ও স্থখের আকাকক্ষা 
করিয়া থাকি । যে সমুদয়, বাহাবস্ত আমাদের 
 ছংখ নিবারণ বা সুখ সম্প্রাদনে সমর্থ মনে 
করি প্রর্কীত পক্ষে সে সমুদয় সকল" সময়ে 
আমাদের সুখাঁদি সম্পাদন করিতে পারে না। 
আজ যে বস্ক আমাদের সুখের কারণ হইয়াছে 
সেই বস্তই সময় বিশেষে, ছুংখেরও কারণ 
হইয়া থাকে & জ্সাজ যে অর্থ আমাদের চখের 
কারণ, তস্করকর্তৃক অপন্থত হইলে, তীহাই 


আবার ছূঃখের কারণ হইয়া থাকে ! বিশেষত 


অর্থাদি বাহা উপাক্দ্বারা, আমাদের যে দুঃখ 
. নিবৃত্বি ও সুখ হইয়া থাকে, তাহা ছুঃখমিশ্রিত) 
কারণ অর্থাদির বিনাশ অব্শ্যস্তাবী, সুতরাং 
ভাবী বিনাশ্ব জনিত কষ্ট, তখন ও আমাদের 
' মনকে ক্রি্ট করে। আত্মততবজ্ঞান প্রভাবে 
ছখনিবৃত্তি বাঁ সুখ সসুস্ু্ত "হইলে, প্রাবী 
ছুধের কোনরূপ সম্ভাবনা থাকে না। ইহা 
মুক্তি নিরূপণে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। 
বাহ জগৎ, আমাদের স্বতগ্রয়োজনের 
ছা নিৰৃত্তি বা সখের ) কারণ নহে, একমাত্র 
আাত্মতত্বত্রীনই তাহার কাঁরণ)/ইহা দেখাই- 
বার জন্ত উক্ত বিষয় সমুদয় আলোচিত হইল। 
কোন্‌ সময় হইতে* আমাদের দেশে দন না 
শান্ত প্রচলিত হইয়াছে তাহ! স্থিষ্ন কল্সা বড়ই 


এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আঁমার, 


৬৩৯, 


$ঠিন। এই মাত্র, খলা/ যাইতে পারে যে 
অতি প্রথমে এদেশে খক্‌, যজুঃ। সাম ও অরর্ 
এই বেদচতুষ্টয়ের বিশেষ সমাদর ছিঘ্ব। তখন 
প্রায় ্গকলেরই এইকপ ধান্তগা*ছিল যে বেদ 
সকল স্বতঃ প্রমাণ। কালক্রমে কতক লোকের 
মনে বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সংশয়ের উদয় 
হয়। তখন সেই সংশয়নৈর দুরীকরণমানসে, 
যুক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, কতক ব্যন্ধিজ 
বেদের প্রামাণ্য এবং কতক ব্যজি বেদের 
অপ্রামাণাসাধক যুক্তি প্রদর্শন করেন। 
যাহারা বেদপ্রামাণ্যসাধক যুক্তির পক্ষপাতী 
তাহার! আস্তিক এবং অপ্রামাণ্য বিষয়ক যুক্তি- 
বাদিগণ নাস্তিক নামে পরিচিত হইলেন। 
বেদপ্রামাণ্য ও অগপ্রামাণ্যবাদিগণের পরস্পর 
বিচারদ্ারা তাহাদের পরম্পরের অনুকূল ও 
এতিকুল যুক্তি সকল বিস্তৃত হইতে আরস্ত 
হইল, তখন আস্তিক ও নাস্তিক উভয় দার্শ- 
নিকই নিজ নিজ মত সমুদয় সত্রাকারে লিপি* 
বন্ধকরেন। যখন সকল দার্শলিকই বেদের 
প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য সন্ধে, বিস্ৃত বা 
সংক্ষিপ্ত বিচার করিয়াছেন, তখন বেদপ্রচা- 
রের পর দার্শনিক মত্‌ এচারিত হইয়াছে, ইহা 
স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। রর 

* নেক সময়ে সকল দর্শনের মত হাত্কারে 
লিখিত হয় নাই। * কিন্তু স্ত্রাকারে লিপি- 
বন্ধ হওয়ার পূর্বেই দার্শনিক মত সকল প্রচা- 
রিত ছিল, ইহা ধ্অবস্ত শ্বীকার করিতে হইবে। 
কারণ, সকল দার্শনিকই, স্ব স্ব মত সংস্থাপন 
সময়ে, অন্যের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছেন।, খগ্ডনীক্ন মত সকল তৎপূর্ষে প্রচারিত 

না থাকিলে, এইরূপ খণ্ডন কখনও যুক্তিসঙ্গত 
ছুইতে পারে না। 


৬৩২ 


প্রতোক দর্শন নী বিচারের সময়ে, | 


সেই সকল ধর্শনের, ুত্রাকারের লিখন সময়ের 
নির্ধারণ করিতে যথাসম্ভব যত্ব করিব। 

আন্তিক ও নাঁত্িক ভেদে দর্শন দুইপ্রকার। 
যাহা বেদানুগত তাহু! আন্তিক এবং যাহা বেদের 
' অঙ্কগত নহে তাহা নাস্তিক দর্শন'নামে পরিচিত। 

বৈশেষিক, হ্যায়, ' সাংখ্য," পাতগ্রল, পূর্বব' 
মীমীংসা, উত্তরমীমাংসা «বা বেদাস্ত এই ছয়টা 
আস্তিক দর্শন নামে প্রসিদ্ধ। মাঁধবাচার্যের 
সর্বদর্শন সংগ্রহে পূর্ণপ্রজ্ঞ, রামাহুজ, নকুলীশ, 
পাগুপত, শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা, রসেশ্বর ও পাঁণিনি 
এই কয়টী ঘর্শনেরও উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু উক্ত 
সপ্তবিধ দর্শন,পূর্ববোক্ত বৈশেধিকাদি দর্শনেরই 
অন্তর্গত। পুর্ণপ্রজ্ঞ ও রামানুজ দর্শন উত্তর 
মীমাংসা বা বেদান্তের ছৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মত 
সংস্থাপক, সুতরাং তাহা বেদান্ত দর্শনে 
পরিগণিত। নকুলীশ,পাশুপত, শৈব, প্রত্যভিঙ্ঞা 
ও"রসেশ্বর এই চারিটি মাহেশ্বর দর্শন নামে 
প্রসিদ্ধ । নকুলীশ পাশুপত ও শৈব দর্শন ঈশ্বর 
ও সংকার্ধযবাদী সুতরাং এই ছুইটি পাতঞ্জল 
দর্শনের অন্তর্গত। প্রত্যভিজ্ঞা ও রসেশ্বর, 
জীবেশ্বরের একত্ববাদী,+ অতএব এ ছুটিকে 
বেদাস্তের অধ্ৈতবাদের প্রস্থানাস্তর বলাইসঙ্গত। 
« পারিনি দর্শন শব্বশান্ত্র নামে প্রসিধ 
হইলেও, অৈতলদ্, সমর্থনই, তাহার সখ্য 
উদ্দেস্, সুতরাং ইহাকে বেদাত্তের অন্তর্গত 


বলাই উচিত। পর্ণপ্রক্ঞ প্রভৃতি উক্ত সাতটি" 


দর্শন, আত্মতত্ব ও বেঞপ্রামাণ্য সম্বন্ধে বৈশে- 
যিকাদি আস্তিক দর্শনের 'পবিরুদ্ধবাদী। যখন 
প্রধান বিষয়ে তাহাদের এ্কমত্য পরিলক্ষিত 
হইতেছে, তখন উক্ত “সাতটিকে আস্তিক 
দর্শনে পরিগণিভ'করাই কর্তব্য । 


বঞ্র্শন। 


[গমব্ধ, চৈ ১৩১৪ 
* নাস্তিক দর্শন আপাতত তিন খশ্রণীতে 
বিভক্ত * চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন। কিন্ত 
বিশেষ বিবেচনা! করিলে তাহাও ছনভাগু বিভক্ত 
বলিয়া প্রতীত হইবে। কারণ, সৌত্রাস্তিক; 
বৈর্ভাধিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার ভেদে বৌদ্ধ 
দর্শন চারিভাগে বিভক্ত। "সুতরাং চারি বৌদ্ধ 
এবং চার্বাকি ও জৈন টি নাস্তিক দর্শন 
ছন়প্রকার । রি 
আস্তিক ও নাস্তিক প্রত্যেক দর্শনই 
ছয়তাগে বিভক্ত। কিন্তু বহুকাল হইতে আমা- 
দের দেশে প্ষড়দর্শন” এই শব্দ আস্তিক ধর্শনেই 
প্রযুক্ত ,হইতেছে।  "বড়দর্শন” *বলিলেই 
আমরা বৈশেষিকাদি আস্তিক ষড়দর্শনই বুঝিয়া 
থাকি। নাস্তিক “ষড়দর্শন” বুঝাইবার জন্য 
আমরা এই বড়দর্শন শব্দের ব্যবহার করি না। 
আমার বোধ হয় আস্তিক ও নাস্তিক উভয়েই 
স্ব স্বমত প্রবর্তক দর্শনকে “ষড়দর্শন” এই 
সাধারণ আখ্য! প্রদান করিতেন। অদ্বৈত 
বরঙ্গসিদ্ধি গ্রন্থে সদানন্দ উক্তয় দর্শমেই, ষড়- 
দর্শন শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন । কিন্তু আমা- 
দের দেশে নাস্তিক দর্শনের বিশেষ সমাদর ও 
প্রচলন না থাকায়, আস্তিক দর্শনই,এই *ষড়- 
দর্শন” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আস্তিক দর্শনের 
মতে আত্মা নিত, নিরবয়ব। তাহার উৎপত্তি. 
ও বিনাশ নাই। নাস্তিকিগের মধ্যে আত্মার 
সম্বন্ধে অতিশয় :মতভেদ দৃষ্ট হয়। জৈন মতে 
আমা সাবযরব ও নিত্য। বৌঙ্গ মতে “আতা 
নিরব্যব ও অনিত্য। অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি 
ও বিনাশ আছে জন ও বৌদ্ধ উত্তর রে 
আত্মার জন্মান্তর স্বীকৃত হইয়াছে। *কি্ত 
চার্বাকগণ ,আত্মার পু্র্জন্ম স্বীকার করেন 


« না। তীহারা বলেন যেমন, নানাবিধ দ্রব্য 


হীঁদশ লংখ্যা |] 


বাতি 

ংযাগে মান্বকতা শক্তির উৎপত্তি হয়, ,লেইরাপ ৷ 
দঁধিবী, জল, তেজ ও. বাযুঃ এই চতুষ্মিধ তৃত 

যোগে স্বভাবতই খতন্ত অর্থাৎ জ্ঞাসের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । দেই 'চৈতন্ত বাঁ তদঘক্ত 
শরীরই আত্মা 'নাঁমে অভিহিত, এবং উদ 
চৈতন্যের বিনাশ হইলেই আত্মার বিনাশ হইয়া 
থাকে. : 
*»*আস্তিক ও*নাস্তিক উভয় দার্শনিকের, 
কোন কোন.বিষয়ে পরম্পর্‌ মতভেদ থাকিলেও, 
মোক্ষাবস্থায় ছুঃখনিবৃত্তি সম্বন্ধে তাহাদের এক- 
ম্ত্য আছেঞ। কেহই এ অবস্থায় ছুঃখের 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। » 

আস্তিক ও নাস্তিকের পরম্পর মতভেদ ও 

একমত্য এবং চার্বাকাদি নাস্তিকগণের পরস্পর 
মতভেদ সংক্ষেপে বল! হইল। কিন্তু বৈশেষি- 
কাদি আন্তিকগুণেরও পরস্পর মতভেদ ৃষ্ 
হইয়া থাকে। প্রত্যেক দর্শনের আলোচনা 
সময়ে, সে সমস্ত বিষয়ের যথাসম্ভব বিস্তৃত বর্ণনা 
করা যাইবে । অমি প্রথমে বেদান্তদর্শন স্ব- 
দ্বেই কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। 

আমাদের দেশীয় আস্তিক দার্শনিক সকলেই 
সাক্ষাৎ,বা.পরেক্ষভাবে বেদান্তদর্শনের, বিশে- 
বত বেদাস্তসম্মত মায়াবাদের প্রাধান্য স্বীকার 
: করিয়া থাকেন। দার্শনিকপ্রুবর মাধন্থাচারধয, 
র্দর্শন সংগ্রহের শেষভাগে লিখিয়ছেন 
যে----" সর্বদর্শনশিরোমণিভূতংশাস্করদর্শনমন্যত্ 
লিখিতমিত্যত্রোপেক্ষিতং”। ইহা হইতে দুঝা 
বায় শান্করদর্শন নামে বিখ্যাত বৈদাস্তিকমায়া- 
বাদ বা। জঙ্ৈতবাদ, দর্শগনের ঠীর্স্থানীয় 'বলিয়া 
মাধরাচাধ্য স্বীকার করিতেন'। বিখ্যাত নৈয়া- 
য়িক উদয়নাচার্ধ্য অঃস্মতত্ব বিবেকে শুন্যবাদ 


খখন প্রসঙ্গে , বলিয়াছেন “আগঁতোসি 'মার্গে 


._. বড়দর্শন! 


) ৬৩৩ 
প্রবেশাৎ। , পন 
_বৈশেষিকাদিপ্রতি পক্ষিত্বাৎ তদপিত্বয়। নিরাকর- 


নীয়ং কিমন্মাকমার্বণিজাং বহিত্রচিন্তয়া” ইহার 
' ভাবার্থ এই উদয়ন, শূন্যবাদীকে লক্ষ্য করিয়! 
বলিলেন যে তোমর| অস্সৈন্তমত্ডের অনুবর্তী 
হত্যায় পথে আসিয়াছ। ইহা! শুনিয়া শুন্- 
বাদী বপিলেন যে অধ্বৈতবাদ, বৈশেধিকাদি 
দর্শনের প্রতিপক্ষ, অতএব তাহার থণ্ডন করাও 
তোমার পক্ষে কর্তব্য ?% এই প্রশ্নে উদর়্ন 
বলিলেন যে আমরা আদার ব্যাপারী, "আমাদের 
জাহাজের চিন্তায় ( অনধিকার চর্চায় ) প্রয়ো- 
জন কি? এই.সকল বিচার দ্বারা ইহাই প্রতি- 
পন্ন হয়, যে উদয়ন অগ্বৈতবাদকে বিশেষ 
সমাদর করিতেন। তিনি একস্থানে অদ্বৈতবাদ 
সম্মত আত্মজ্ঞানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন 
যে “সাব্ববস্থা নহেয়! মোক্ষনগরগোপুরায় মান- 
ত্বাং" অর্থাৎ বৈদাস্তিক আত্মতত্বজ্ঞান হেয় নহে, 
কারণ, দ্বার না থাকিলে পুরে প্রবেশ যেমন 
অসম্ভব, সেইরূপ বৈদাস্তিক আত্মতবজ্ঞান লা 
হইলে, মুক্তি নগরে প্রবেশের কোনও প্রত্যাশা 
নাই। কোনও নৈয়ারিক বলিয়াছেন যে 
“ইদবস্ত কণ্টকাঁবরণং তবস্ত বাদরায়ণাং” গোত- 
মের এই স্ায়শ্শস্ত্র কণ্টকাবরণ মাত্র । যথার্থ. 
স্বাত্মতত্ব, বাদরায়ণ অর্থাৎ বেদাস্তদর্শন হইতেই 
জ্ঞাতব্য। এই ঝাক্যটীর তাৎপর্য "এই যে 
্েত্রস্থ শস্তের, গোমহ্যাদি * হইতে রজার. 


, জন্য» ক্কষকের] যেমন চতুর্দিকে কণ্টকদ্ারা 


আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ বৈদাস্তিক 
আত্মতন্বকে, কুুকিক. হইতে সুরক্ষিত করি- 
নার জন্ত গোতম স্ভায়দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছেন। 
মীর্মাংসা বাণ্তিকের তর্কপাদে ভট্টপাঁদ বলিয়া 
ছেন “ইত্যাহনাস্তিক্য নিরাকরিফুরাদ্ান্থিতাং 


৬৩৪ ৪ * 
হ্ 


ভায্বৃদত্রযক্া দৃঢত্ম্তেবিষযস্থবোধঃ প্রয়াত 
বেদাস্তনিষেবনেন 1» "ইহার ভাবার্থ এই 
নাস্তিকতার দূরীকরণার্থ যুক্তিদ্বারা ভাষ্যকার 
আত্মাস্তিত্ব প্রতিগ্াদন করিয়াছেন বটে,, কিন্ত 
এই বিষয়ে জ্ঞানের সম্যক্‌ দৃঢ়তা, বেদাস্ত বিচার 
ঘবারাই সাধিত হইবে। এই স্কুল কথ] হইতে 
ইহাই প্রতীয়মান হয় যে আল্লিক দার্শনিকগণ 
বৈদবান্তিক মায়াবাদের* বিশেষ পক্ষপাতী । 
সুতরাং বেদান্ত, অন্তান্ত দর্শন হইতে শ্রেষ্ঠ, 
ইহা স্থির করা যাইতে পারে। এইক্ষণ বেদাস্ত- 
দর্শন কি? তাহার নির্ণয় করা কর্তব্য । 
বেদাস্ত-_বেদের শেষভাগ অর্থাৎ উপনিষদ্‌ ; 
দর্শন-_তাঁৎপর্য্যনির্ণায়ক সুত্র। উপনিষদের 
তাৎপর্ধ্যনির্ণায়ক ত্র সমূহ, বেদান্তদর্শন নামে 
পরিচিভ। এই, বেদান্তদর্শন, ব্রহ্মহত্র, ব্রঙ্গ- 
মীমাংস! প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া! থাকে । 

বেদান্তস্থত্র কোন্‌ সময়ে রচিত হইয়াছে 
এব্‌ং রচনা কর্তা কে? তাহা নির্ণয় করা বড়ই 
কঠিন। নুত্র ও শাঙ্করভ।ষ্য হইতে এই সম্বদ্ধে 
কোনও প্রমাণ 'পাঁওয়! যায় না। মাধবভাষ্য 
প্রারস্তে শ্রীমদানন্বতীর্থ স্বন্দপুরাণ হইতে এই 
বিষয়ের কয়েকটা বচন উদ্ধঞ্ত করিয়াছেন ৷ সেই 
'খচন কয়টা এই - 

শনারারণাঘিনিশ্প্ং জ্আনং কৃতযুগে্থিতং 

" বিত্ত খাজাতং জেতারাং খপরেক্িতং। 

*- কেঁসস্তধযে: পাণাংজনৈত্বঞ1নতাং গতে 

সনধীর্শ বুদ্ধয়ে দেব! ন্মরদ্র পুরং সরাঃ। 

শরণ্যং শরণংজগ . রাহপমনাময়ং 

তৈর্বিজ্রাপিত কাধ্যন্ত ভগষান্‌ পুরুষে(ত্রমঃ। 

অবতীর্পে। বহাযোগী সত্যবত্যাং পিরাশরাৎ 

 উৎসয়ান্‌ ভগবান্‌ বেদানুদ্জহার হরিংযং। 

. উতুঙ্ধাব্যতজতাংশ্চ চতুর্ব্বিংশতিধা পুনঃ 

পতধ চৈকধাঁচৈব তুট্ধধচ সহধা। 


সি টং রঃ রি | | ূ 


[ ৭স্‌ বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৪ 


। কাজোনাদপধার্টৈর পুনত্তক্তার্ঘচিন্তয়ে * 

চকারহকতা্ি ত্েঘং হুজত্বমপ্রসা।” ৃঁ 
ইহার সংক্ষিপ্ তাৎপরীরথ +ই-বদ্্বাপরযুগে 
'বৈদিকজ্জানের অবনতি হওয়ায়, দেবগণের 
প্রার্ণনানুসারে ভগবান নারায়ণ সত্যধতীর গর্ভে 


ঞঁ 


ও পরাশরের ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, কৃষ্ণনাম * 


ধারণ পূর্ধীক বেদসকলকে ৪1২৪1১০০1১০ ০৪ 
এবং ১২ ভাগে বিভক্ত করেন অনস্তর তদীয়" 
সন্দিপধবস্থান সমূহের অর্থ নির্য়ার্থ ব্রহ্ধস্যত্র রচনা 
করিয়াছিলেন। উক্ত রচনা ঘারা ইহাই প্রমাণ 
করা যায় যে পরাশরনন্দন কৃষ্ণ, বেরেরপবিভাগ 
ও ব্রহ্বনৃত্র রচনা করিয়াছেন। উক্ত কৃষ্ণ 
বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন, সেজন্ত তিনি 
বেদব্যাস উপাধিপ্রাণ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত 
বেদব্যাস কৃষ্খ, বাঁদরুয়ণ ও দ্বেপায়ন নামে 
প্রসিদ্ধ) বেদাস্তদর্শনে ব্রহ্ষবিচার বণিত 
হইয়াছে, সে জন্য তাহাকে ব্গসত্র বলা হইয়া 
থাকে । এই অবস্থায় ইহা স্বীকার করা 
যাইতে পারে যে পরাশর্লন্দন, বেদব্যাস 
উপাধিভূষিত মহর্ষি কৃষ্ণ, দ্বৈপায়ন ব! বাদ- 
রাযণ ব্র্গস্থাত্র অর্থাৎ বেদান্তদ্শন রচনা 
করিয়াছেন। যদি ইহা স্থিরীকৃত হত, .তাহা 
হইলে এইক্ষণে তাহার রচনাসময়ের অবধারণ 


করা কর্তব্য। কিন্তু বেদাস্তস্থত্র রচনার সময় 


সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কোন রূপ সিদ্ধান্তে উপ- 


. নীত হওয়ার অহ্থকূলে বিশেষ প্রমাণ নাই। 
, যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তদ্দারা সাধাববণ- 


ভাবে সময়*নির্ধীরিত হইতে পারে। 
ভগবদগীতায় ১৩ অধ্যায়ের ৪র্থ প্লোকের 
'রন্মহৃত্রপদশ্চৈব এই অংশ দ্বারা বুষা সায় 
যে, গীতা রচনাসময়ে ক্রনসত্র নামে প্রসিদ্ধ 
কোন গ্রন্থ ছিল। স্বদপুরাণীর . পূর্বোক্ত বচন 


'স্বাদশ সংখ্যা ] 


ভ্ানের অবনতি অবস্থার পূরেপূর্ব্োক্র বেদ- 
ব্যাস জন্মগ্রহণ করিহুছিলেন। এবং ঈদ- 


পুরাণীয় ধটন "হইতে ইহাঁও প্রাপ্ত হওয়া! যাঁয় * 


'যে, বেদাস্তদূর্শনের 'সদয়, বৈদিকজ্ঞানের অব- 
নতির পরবর্তী। এবং গীার উক্ত শ্লোকাংশ 
হইতে বুঝা যায় & সময় গীতা রচনার পূর্ববর্তী । 
সুতরাং গীতা রচনা ও বৈদ্িকজ্ঞানাবনতির 
। মধ্যবর্তী কোন: সময়ে বেদান্তদর্শন রচিত 
হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে । এইক্ষণে 
দ্বেখা যুক উক্ত সময়, বর্তমান সময়ের কত 
পূর্ববর্তী হইতে পারে? মহাভারতে উক্ত 
হইয়াছে যে পূর্বোক্ত বৈদব্যাস যু্ধিিরের 
সময়ে বর্তমান ছিলেন। রাঁজতরঙ্গিনীর মতে 
যুধিঠিরের জন্ম সময় কলিযুগের ৬৫৩ বৎসরের 
পরবর্ভী। যদি রাজতরঙ্গিনীর নির্ধারিত যুধি- 
ঠিরের সময় সত্য হয়, এবং মহাঁভারতানুসারে 
বেদব্যাস, যুধিষ্টিরের সমসাময়িক বলিয়া! প্রমা- 
ণিত হন, তাহা হইলে আপাততঃ এইরূপ স্থির 
করা যাইতে পারে, যে দ্বাপরের শেষ বা কলির 
প্রথমভাগে বেদান্তদর্শন রচিত হইয়াছে । এবং 
উক্ত: সময় বর্তমান সময়ের ৪ চারি হাজার 
: বৎসর পুর্কাবর্তী। দ্বাপরের শেষভাঁগ, বেঘ- 
. ব্যাস ও বেদাস্তদর্শনের সময়, ইহা স্থীকার 
করিলেও কলিযুগের ৬৫৩ 'রংসর ও উৎ- 
পরবর্তী যুধিষ্টিরের সময়ে উক্ত বেদবান জীবিত 
থাকা 'অসভ্ভাব্য নহে। কারণ যোগগ্রভাুব 
খুধিগণ সহআধিক বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে 
পারিতেন ইহা যোগশ্বাস্র )9 পুরাণাদিতে 
বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। * 


উক্ত বোস্তদর্শনের অনেক ভাষ্য আছে। 


_ বড়ি । 
হইটে- ইহা, উপল হয় যে ছাপে ধৈদরিক । । 


৷ ৬৩৫ 
ধ্য শঙ্কর বা শারীরকড়াষা, রাযাচজভাব্য 
ও মাঁধ্বভাধ্যই বিশেষ ,গুসিদ্ধ। আমাদের 


দেশে শীঙ্করভাষ্যই সমধিক আদরণীয়। রামানুজ 
ও মাধ্বভাষ্যের বিশেষ সমাদর নাই” কারণ 
সেই কল সম্প্রদায়ের লেঠক আমাদের দেশে 
খুন বিরল। আমি প্রথমে" শাঙ্করমত অব- 
লম্ন করিয়াই কয়েকটা কথা বলিব। বেদান্ত" 
সত্রের শঙ্রা চার্ধ্য' প্রণীত ভাষ্য, শাঙ্করভাষ্য 
নামে প্রসিদ্ধ। কলিযুগের ৩৮৮৯ বৎসর গণ্ত 
হইলে, শঙ্করাঁচার্ধ্য জন্মগ্রহণ করেন? শঙ্কর 
মন্দার সৌরভে নীলকণ্ঠ ভট্ট লিখিয়াছেন-_ 


প্প্রাস্ুত তিষা শরদীমভিজা তত্যাং 
একাদশাধিক শতোনচতুঃ সহস্তাং।” 


আরও একটা প্রাচীন প্রমাণ আছে বে 
“নিধিনাগেত বহাবে বিভষে মাফ্মাধবে 
গুরলেতিখৌদশম্যাস্ত শঙ্বয়াচার্যোদুয়ঃ শত: * 

৩ কলিযুগন্তেতি শেষ |” 
প্রথম শ্লৌকের অর্থ এই যে কলিযুগের, একা'- 
দশ নান চারি হাজার বংসর অর্থাৎ ৩৮৮৯ 
বৎসর গত হইলে শশ্করাচারধ্য জঙ্সগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন। দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ' এইবখ-_. 
সংস্কৃত অঙ্ক পরিভাষান্ুসারে নিধি ৯, নাগ ৮, 
ইভ৮ এবং বহি শক তিন সংখ্যা বুঝায়! 
এবং অঙ্ক সকল* বাম দিকে গমন করে অর্থাৎ 
যাহার নাম শেষে উচ্চারিত হইবে তাহা প্রথমে 
বসিবে। সুতরাং (১) কলিযুগ্নের ৩৮৮৯ ব্ৎ-* 

সর গত হইলে চৈত্র মাসের শুর্ুপজীর দশলী- 
তিথিতে শঙ্করাচ্ধ্য উদদিত*হইয়াছিলেন। 

: উক্ত শ্লোকদ্য় হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় 
যে শঙ্করভাষ্যের সমযু, বেদাস্তহ্ত্র রচনার ত্রি- 
সছআধিক বর্ষ পরবর্তী এবং বর্তমান সময়ের 
সহআধিক বর্ষ পূর্বরবর্তী। এই ক্ষণে হহা 


নিত 5588 
(১) নিখি দাগে বহি শবের অর ৯৮৯ সংখ্যা! 


৬৩৬ 

ভপিপসিপাস্পেপপপেপী 

দেখা উচিত যে কোন্‌ শকে শঙ্কর জম্ম 
করিয়াছিলেন ? ' লযু্গর ৩১৭৯ বংসর 


গত হইলে শক বর্ষের আরম্ভ হইয়াছে। 
সম্প্রতি কলিযুগের ৫০০৫ বর্ষ এবং শকের 
১৮২৬ বর্ষ চলিতে । স্নৃতরাঁং ৭১* শকাব্দ 
শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন এবং তৎপরব্ী 
৩২ বর্ষমধ্যে এই বেদাসতভা রচনা করিয়া- 
ছিলেন। কারণ শঙ্করবিজয়' প্রভৃতি গ্রন্থ, ত২ 
বর্ষ বসে তাহার দেহত্যাগের কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে? 

উক্ত ভাঙ্কা রচনাসময়ে আমাদের দেশে 
বৌদ্ধমতের বিশেষ প্রীধান্ত হইয়াছিল । বৌদ্ধ- 
মতের প্রাধান্য খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদ 
সংস্থাপন করাই তীহার ভাষ্য রচনার উদ । 
এন্থল বৌদ্ধমৃত সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু বলা 
আবশ্বাক। তাহা হইলে শঙ্করের সহিত 
তাহাদের মতের কিরূপ পার্থকা তাহা বুঝিতে 
বিশেষ সুবিধা হইবে । বৌদ্ধগণ চারি শ্রেণীতে 
বিভক্ত । শ্ন্যবাদী, বিজ্ঞানবাদী, বাহাবিষয়ের 
অন্থমেয়ত্ববা্দী ও বাহ্বিষয়ের প্রত্যক্ষতাবাদী । 
শূন্যবাদী মাধামিক, বিজ্ঞানবাদী যোগাঁচার, 
“বাহানুমেয়ত্ববাদী সৌত্রৃস্তিক এবং বাহৃবিষয়ক 
প্রত্যক্ষবাদী বৈভাষিক নামে ঘৌন্ধদর্শনে অভি- 
হিত হইয়া থাকে । শুন্তবাদীগণ কিছুই মানেন 
' না। তাহাদের মতে জ্ঞাভা জ্ঞান ও জ্ঞেয় সকল 
খীযার্থই মিথ্যা । বিজ্ঞানবাদীগণ বলেন যে 
এবমাত্র জ্ঞানই সত্য, হ্বপ্রকাশ এবং তাহ! 
ক্ষণিক। আমাদের আত্মা সেই ক্ষণিক 
বিজ্ঞানস্বরূপ, প্রতিক্ষণে তুতাহার বিনাশ, এবং 
পুলঃ পুনঃ নূতন আত্মার উৎপত্তি হইতেছে । 
বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোঁন বাহ্‌ বিষয়'নাই। 


তাহা জ্ঞানেরই স্বস্থাবিশেষ। বাহ্‌ বিষয়ের, 


ব্রন । 
75 ০৬ 
গ্রহ অনুমেত্ববাদীগ্ণ বলেন যে বাহ বিষয় ও 


| ৭ম বর্ষ/চৈত্র, ১৩১৪ 


“বিজ্ঞান ন্ল্প আন্মা, উভয়ই সত্য, এবং ক্ষপিক 
বিস্তানিরূপ আত্ম! ্বকলাশ। বিষয় সকল 


* অন্থুমেয়।' জ্ঞান, দর্পণের মত স্বচ্ছ তাহাতে 


ব্ষয়ের ছায়া বা প্রতিনিম্ব পতিত হয়।* 
সেই ছায়া! বা! প্রতিবিত্বঘারা আমরা বিষয়ের 
অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি। €োন বাহা 
বিষয়ই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। বাঁহার্থ প্রত্যক্ষতা, 
বাদীগণের মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ই সত্য, 
এবং ক্ষণিক। আত্মা জ্ঞান স্বরূপ, এবং 
স্বপ্রকাশ। জ্ত্রে়' পদার্থ সকল, 'স্রথাসম্প 
প্রত্যক্ষ ও অনুমাৰগম্য। *বৌদ্ধগণেক্ন বিজ্ঞান- 
বাদি ও শঙ্করের অদ্বৈত ত্রহ্গবাদে, অনেক 
বিষয়ে সামগ্রশ্ত দেখা যায়। শঙ্কর বলেন বর্গ 
সং চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ, এবং ইহাই একমাত্র 
সতা ও নিত্য এবং সর্বব্যাপী। আঁমাঁদের 
আত্ম ও ব্রহ্ম উভয়ই: এক, পরস্পর ভিন্ন নহে। 
পরিদৃশ্তমান জগৎ, কল্নামাত্র। বাস্তবিক 
তাহার কোন সত্বা নাই এবং তাহা! অনির্ধাচা। 
বিজ্ঞানবার্দী বৌদ্ধগণের মতের সহিত শাঙ্কর 
মতের এই প্রভেদ, যে বিজ্ঞানবাদীগণ বিজ্ঞা- 
নের ক্ষণিকতা ও পরিচ্ছিন্নত1, এবং অনেকত্ 
শ্বীকার করেন এবং বাহ্‌ বিষয় সকল ও 
বিজ্ঞানের অভিন্ন, এইরূপ বলেন। বাহ 
বিষ সকল, জ্ঞানেরই একপ্রকার অবস্থামাত্র। 
পূর্ব পুর্ব সংস্কার বশত জ্ঞান সকল বিষয়াকার 
ধারণ করিয়া! থাকে । কিন্তু শঙ্কর ইহা ব্বীকার 
করেন না। তিনি বলেন যে জ্ঞান সত; 
নিত্য, এক .এুবং জসীম । কারণ্জ জ্ঞানশৃন্ত 
স্থান কখনও আমাদের অনুভূত হইতে পারে 
না। সুতরাং জ্ঞানের সসীমত্ব, প্রমাণসি্ 
নহে। যদ্দি জান অসীম হয়, তবে, হা 


০ রি 


রা উঠ হবে যে, তা আন উৎপত্তি ব্ীন। 
কারণ, অনীম, পদীর্ষর উৎপাদনে * কেহই 
পমর্থ নহে ।, ঘ্রেমন আকাশ; বাস্তবিক এক 
হইলেও, ঘট পটাদির ভেদবশত 'ঘটাকাঁশ 
পটাঁকশিরূপে তাহার 'অনেকত্ব ব্যবহার হষই- 
তেছে। সেইরূপ জ্ঞের় ঘট পটাদির শেদদ্বারা, 
“রান অনেক” এইরূপ ব্যবহার হইয়া, থাকে । 
শ্বন্তবিক জ্ঞ।নের »্ৰ(ভাবিক কোন তেন নাই । 
' জ্ৰেয় বিষয় ,সকলপ পরিছিন্ন অর্থাং সীমাবদ্ধ, 
সুতরাং অলীম জ্ঞান হইতে ভিন্ন এবং ভাঁভা 
মিধা। "এই অবস্থায় শঙ্কর ও বিজ্ঞানবাদী 
বৌদ্ধ উভদয়রই জ্ঞানের আয, স্বকাশত, 
বাহ বিষয়ের স্বাভাবিক িথ্যাত্ব সম্বন্ধে এক 
মত এবং তাহার অসীমত্থ, একত্ব, নিত্যত্ব এবং 
জ্রেয় বিষয়ের জ্ঞান স্বরূপৃত্ব সম্বন্ধে মতভেদ 
দৃষ্ট হয়) ঝেছ্ধের বিজ্ঞানবাঁদ গুনের জন্য 
শঙ্কর বেদান্ত দর্শনের ,ছিতীযর় অধাঁয়ে যে 
কল যুদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ! হইতে 
তদীয় প্রতিভা শক্কিব বিশেষ উৎকর্ষ পরি- 
 লক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি বৌদ্ধ, মীমাংনক, 
সখ্য, পাতঞল, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, জৈন, 
পাঁসুপস্ড-ূর্ণপ্রজ্,ও রামান্থুজ প্রস্থৃতি দার্শনিক- 
গণের মত যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়া, অদ্বিতীয় 
ব্ধাযববাদ বাঁ একাস্মবাদ স্থাপুন* করিয়াহ্ছেন। 
উক্ত, অন্বৈতাক্ম বা-একাঝ্বাদই, বেদান্ত 
অর্থাৎ উপনিষদ প্রতিপান্, ও অন্যান্য দার্শনিক 
মত উত্ণনিষদ প্রতিপাস্য নহে; ইহা! স্বকৃত 
ভাদ্যে বিশেষভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
"একমেবাদিতীয়ং” ৭গ্মেহ এশ্লনাস্তিকিঞ্চন” 
চি নম আত্মা ত্মসি+_ এই সকল 
উপনিষদ্বাক্যই শক্করের* অর্ধৈতাত্মবাদ বা 
একাত্মবাদের মূল ভিত্তিন্বর্ূপ। উক্ত বাক্য- 
৬ 
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ও যী] ই এর 
সৎ এই জগতে নানীবিধ কিছুই নাই) সেই 
অদ্বিতীয় পদ্বার্থই সত্য এবং তাহাই আত্ম ও 
' সেই আত্মাই তুমি। উপরোক্ত: উপনিষদ্বাক্যের 
কথিতরূপ অর্থই যুক্তিসিদ্ধ, হা সমর্থন করাই 
শঙ্কঁৈর ভ্রম রচনার একমাত্র উদ্দেশ্ত। শঙ্ক- 
রেরু মতে জীব ও ত্র্দ এক, ইহাদের মধ্ো 
পরস্পর কোন ভেদ নাই। জীবভাব .শরীরে- 
অনুভূত হয়, সে জন্য. জীবকে, শারীরক বলা 
হইয়া থাকে । *শারীরকের অর্থাৎ জীবের 
বহ্মরূপতা শব্বরভাঁষ্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে, 


: অতএব শাঙ্কর দর্শন, শারীরক দর্শন বা শারীরক 


মীমাংসা নামে পরিচিত । 

শঙ্করের মতে একটামাত্র সৎ পদার্থ। সেই 
সং পদার্থ জ্ঞান ও স্খস্বরূপ। ইহাই শ্রুতিতে 
সচ্চিদানন্দ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই 
সচ্চিদানন্দই আমাদের আত্মা এবং ইহা উৎ- 
পন্তি ও বিনাশবিহীন সুতরাং নিত্য । এই, 
নিভ্য সচ্চিদানন্দরূপ আত্মা স্বপ্রকাশ এবং 
সর্বত্র অবস্থিত । কোন স্থানেই তাঁহার অর্ভীব 
নাই। 

নিজের মনোঁগত ভাব অপরকে বুঝাইবাঁর 
ডন্য শব্দ বা অন্াধিধ ইঙ্গিতের শৃষ্টি হইয়াছে। 
ইহ বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন, না। 
মনোগত ভাব বুঝাইুধার জন্য শা অপেক্ষা 
স্হড়া উপায় অগ্যাপি আবিস্কৃত ছয় নাই বর্লিশ 
পোও অত্যুক্তি হস্ত না। * মনোগৃত ভাব বুঝাই- 
বার জন্য মনুষ্য সমাজে «বছল পরিমাঁণ শব 
প্রচলিত আছে, সে জন্য মনুষ্য সমাজ, জগতের 
শ্রেষ্ঠ, এইরূপ আমরা মনে করিক্না থাকি। 
কোন বিষয়:বুঝাইতে হইলে কিরূপভাবে শবের 
ব্যাবহার করা কর্তব্য তাহার*সম্বদ্ধে বিশেষ 


৬৩৮ 


ঢদ্মব্ চৈত্র, উতত, ১৩ 


ষ্ট রাখা সঙ্গত। |. এই সমন্ধে দর্শনে | , সংশয় বিদুরিত'হইয়া ৎসন্দ্ধে অবর্দারণ পি 


প্রণাণী অবলঘ্বিত 'হইফ়াছে, তাহা! বিশেষ 
যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়। ন্তায়ভাষ্যকার 


বাংস্তারণ বলিনাছেন, যে প্রথমে বক্তব্যুবিষয়ের | 


নাম নি্দের্শ তৎপরে তাহার লক্ষণ এবং অনস্তর 
তৎসন্বন্কীয় প্রমাণের উল্লেপ্র কর্‌! কর্তব্য, 
এবং স্তার শান্ত «সই ত্রীণালীতেই রচিত 
চুইয়াছে। বাৎন্তায়ণের বাক্যটি এই “ত্রিবিধা 
চান্ত শীল্তস্ত প্রবৃত্তিঃ, উদ্দেশোলক্ষণং পরীক্ষা- 
চেতি নামধেয়েন পদার্থ মাত্রস্তাভিধানং উদ্দেশঃ 
উ্দিষ্টন্তাতত্ব ব্যবচ্ছেদকোধর্ম্মোলক্ষণং, লক্ষিতন্ত 
যথা লক্ষণমুপপগ্ততে নচেতি প্রমাণৈরবধারণং 
পরীক্ষা*। ইহার ভাবার্থ এই, যে উক্ত হ্যায় 
শাস্ত্রের পদার্থপ্রতিপাদকতা তিন প্রকার; 
প্রথম গ্রতিপাগ্ বন্তর নাম নির্দেশ, দ্বিতীয় লক্ষণ, 
যাহাদ্বারা প্রতিপাদ্য বস্ত অন্য পদার্থ হইতে 
ভিন্ন ইহা! বুঝিতে পারা যায় ) তৃতীয় পরীক্ষা 
,যাহাদ্ধারা প্রতিপাস্ত বন্ধ আছে কি না এই 


থাকে 1 যেদাপ্তশানর সম্বন্ধে আমি যেরূপ গুরুপ- 
দেপ প্রাপ্ত হইয়াছি শুবং অধ্যয়ন অধ্যাপনা 
দ্বারা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, সে সমুদয় বিষয় 
শ্রূদ্বার! বুঝা ইতে সমর্থ হইব্ব বলিয়া'দনে করিতে 
পারিনা । ষড়দর্শনটাকাফার বাচম্পতিমিশ্র এক, 
স্থলে বলিয়াছেন “নহি ইচ্ষুক্ষীর গুড়াদীনাং মধুর 
রসভেদঃ সরস্বত্যা অপিআখাতুং শক্যতে” অর্থাৎ 
ইক্ষু, ক্সীর ও গুড়ের মাধুর্য্যের পরম্পর 
পার্থক্য স্বয়ং সরস্বতীও শব্দদ্বারা বুঝাইতে 
পারেন না। এই অবস্থায় আমার মন্ত ব্যক্তির : 
বেদাস্তপ্রতিপা্ত“ ছজ্ঞে্ঠি বিধয়, শবস্থারা 
বুঝাইবার আকাক্ষা, অন্ধের রূপ দর্শনের 
আকাঙ্ষার মত, উপহাসের কারণ বলিয়াই 
মনে হয়। ৃ 

, বারাস্তরে আমরা স্ঠায়র্শনোক্ত কথিত 
প্রণালী অনুসারে, ত্রন্ধ সবন্ধীয় বিচারে প্রবৃত্ত 
হইব। : 
শ্রীগুরুচরণ তর্কতীর্ঘ । 


জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় জীবন । 


হে বঙ্গসাহিত্য সেবকগণ-_অপ্ত এই ক্ষুত্রমতি 
নিব্দেক আগ্গনাদিগের নিকট যে কৃয়েকটি 
কথা নিবেদন করিতে 'চাহিতেছে, আপনারা 
“গ্রহ করিয়া ঘি তাহা পাঠ করেন, তনয় 
কিকিৎ চিন্তা করেন এবং আপনাদিগের ঈশ্বর- 
দত্ত শক্তি দেশকে অমঙ্গলের হম্ত হইতে উদ্ধার 
করিবার জন প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে"এই 
ত্র ব্যক্তি ক্ৃতার্থ হইবে। আমি আর্মার 
বক্তব্য অসঙ্কোচে বলিঠে চাহি। ভরসা করি 
তাহাতে কাহান'ও অতিমাঁন আহত হইবে না ৮ 
রঙ চর এ 


গু 


আমি কর্মক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে সাহিতোর, 
তুরিধ্বনি শুনিতে চাহি। কত দিন হইতে 
কাঁণ পাতিয়া রহিয়াছি। কই, সে হূরীধবনি ত 
শুনিতে পাই না। তৎপরিবর্তে শুনিতে পাই, 
প্রণয়-আবেশের মোহন বংশীরব, গক্ষণার 
গুড় গুড় শব, “অন্ত ও সাস্তেপ্র অনন্ত ব্যাখ্যা, 
“রন ও বরন্ষ(ও”র সম্বন্ধে বিপুল কতা । এ 
সব খুব ভাল, কিন্তু জাতীয় জীবনের উদ্ধারের. 
অন্ত সাহিত্যে আরও কিছু চাছি নাকি? 
" এ্রমন সাহিত্যের নিতুন্ত প্রয়োজন হই- 


৫ 


খাপ সা] 


উাঁ্্ী 
হাছে বাহ! জাতীয় জীবনসঙ্কটে' মুক্তিদীতাঁ_ 


এম্ল সাহিত্য যাহা নৈরোশের 'নিশীথ অর্ধব্ারে 


দীত্তিষ্ক দ্বীপ এমসী সাহিত্য চাঁহ যাহা 
সংশর- বিপ্র-সঙ্কল-চিন্তা- -সাগরে দোছুল্যমান 
সমাজপোতের প্রশান্ত, কর্ণধার, বে সাহিত্যে 
সহিত জাতীয় জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ব, তাহার 
শক্তি মহীয়সী। সে সাহিত্য জাতী ছি্তীর 
উদ্বেগ, হর্য উল্লা, চেষ্টা ও উদ্তমের মন্থনে 
উদ্ভূত হয়।* সে সাহিত্য জাতীয় জীবনের 
গুরুতর সমন্তা আলোচনায়, মগ হইয়! জাতীয় 
সমন্তা মীমাংসা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
করে। সে াঁহিত্ এইরূপ অ আলোচন! বর্ণরতে 
করিতে গুরুতয় তথ্য নির্ণয় করে। সে 
সাহিত্য জাতীয় জীবনে যে যে অবস্থা সংঘটিত 
হইয়া যে যে ফল হইয়াছে» তাহা অতি সুঙ্ষ- 
তাবে পধ্যবেক্ষণ* করিয়া, কাধ্যকারণ সন্লন্ধ 
অবধারণ করে এবং কার্য্কারণ অবধারণ 
করিতে গিয়া], সে সাহিত্য কখন বিল্ময়ে, কথন 
গ্রীতিতে, কখন কোপে, কখন স্তায়পরায়ণতায় 
কখন ধর্মভাবে আগ্র,ত হইয়া কখন বা উচ্চ- 
শ্রেণীর কাব্য রচনা করে, কখন বা বিমল 
বাগ্িতার, ন্নির্বর' প্রবাহিত করে, কদর বা 
'বিপ্লবনিবারিণী শক্তি ধারণ করিয়া জনসমাজের 
বশ্দায় বিশেষকে অন্তায় বা অভ্যাচার হইতে 
মুক্ত রুরে। | 

ইতিহাস দেখুন। আমার কথা প্রতিপন্ন 
হইবে। “বঙ্গে যখন বৈষ্ণব ধর্পের জাতীর 
দীবদ আলোচিত হইয়াছিল,. তখন বৈষ্ণব 
কবিকুলের * ভাষায় সাহি আবির্ভাব 
হইয়াছিল। কফরাসীদেশে যখন ধনী অভিমানী 


মর্মবেদনায় ব্যধিত ১৪ কাতর হইতেছিল, তখন 


জাতীয় সাহিত্য (জাতীয় জীব । 
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নন কুটারে বসিয়া একটি রি ব্যক্তি জার্তীয় 
জীবনকে ছঃখ ও অত্যাচার' হইতে উদ্ধার 
, করিবার জন্য, জাতীয় সমন্তা সমাধান্]র্থে দীন 
হীন কুটিরে বাঁসয়া 1.৩ 0982৫ ০০০৫৪! 
নামক গ্রন্থ রচনা করিল। ধনীগণ ভাহ! পাঠ 
করিয়া তাঁহা একখর্পনি উত্তট গ্রন্থ ভাবিয়া উপ- 
হাসপূর্ববক ছুড়িয়» ফেগিল। কিন্তু সেই 
পুস্তকে জাতীয় জীবন ঘ্বনীভূতভাবে লঙ্গিবিষ্ট 
হইয়াছিল, তাই উহা বিপ্রববিধাতা ,হইল। 
তাই সেই ক্ষুত্র পুস্তক হইতে ফরাসীদেশে 
শোঁণিত উৎস ছুটিল। একজন বিখ্যাত পণ্ডিত 
বলিয়াছেন, যে সকল ধনিগণ এঁপুস্তকের প্রথম 
খণ্ড পাঠীন্তে " হাসিয়াছিল যেন তাহাদেরই 
চম্ম দিয় এ পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড বাঁধা হইল। 
দেখুন, এখানে সাহিত্যের বিপলববিধার্গিনী 
শক্তি। হংলগ্ডের ইতিহাস আলোচনা করুন। 
হতভাগ্য প্রথম চালসের'সময় রাজভক্ত ও 
প্রজাভক্ত সম্প্রদাক্সের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষণ , 
হইল। তাহাতে জাতীয় জীবন, আশ! নৈরাস্তে, 
উৎপীড়নে উপদ্রবে, রাজভক্তি ও প্রভাভক্কি 
সংঘর্ষণে ওলট পালট হইয়াছিল। যখন জাতীয়, 
জীবন, চঞ্চল অনার প্রথম ঠার্লসের উচ্ছ.ত্খলতার 
মুহমুহু প্রকম্পিত হইয়াছিল_তখন নিলে 
কবিদ্ব,ভাল ও মন্দ, স্বাধীনতা ও দাসত্ব, 

জাতীয়ু উন্নতি ও অবনতি, অবসাদ ও উল্লাসের_ 
কাঙিনী, জাতীয় উদ্বেগ ও উদ্ধমের গীতিতে ” 
ইতলওফে প্রতিষ্ঠিত করিল। ষখন ব্রিটিশ 
বণিককুল ভারত জননীকে* বিবিধরূপে লাঞ্চিত 
করিয়া তাহার দেহ হইতে রত্বরাজি একে একে 
খুলিয়া, লইতে লাগিল, ছুরঘর্য ওয়ারেণ হেিংস 
দুর্ধ্ল ভারততনয়তনয়াকে ততহস্তচত্ত হূর্বল 
প্রজাবৃন্দকে রক্ষা না করিয়া দেবীসিংহ প্রসুখ 


৬৪০ | 
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লোমহর্ষণ দৃশংস নাটকের অভিনহ করিতে 
লাগিল। , তখন ইংলগ্ডের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
বিবেকের গভীরতম প্রদেশ হইতে *একটা 
হাহাকার. উথ্ি হইয়াছিল, আহত. ধর্মের 
কোঁপাগি এডমও বার্ক প্রভৃতি বাগুটীর নেত্রে 
ধক ধকৃ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছিল, তখন 
ইংলগ্ডের ইংরেজ সাধুজনের ন্ায়প্রতা ব্্র- 
নাদে পার্সেমেন্টসৌধকে এবং পাপিষ্ঠ ওয়ারেশ 
হেষ্টিংসের ঘোর অপরাধী হৃদয়কে প্রকম্পিত 
করিয়াছিল। ইংলগ্ডের এই বণিকসম্প্রদায়ের 
অর্থলোলুপতা এবং শিক্ষিত উচ্চ সম্প্রদায়ের 
জীতীয় জীবনের যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, বক 
পিট, সেরিডান প্রন্থতির বকৃতা তাহারই সুক্- 
তত্ব'। বর্কৎ জাতীয় জীবনের সঙ্কটস্থলে যে 
সকল বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা “রাজনীতি 
ও শাসননীতি স্ুত্রের ভাগার স্বরূপ হইয়া 
রহিয়াছে। সেই হুত্রগুলি কেবল 'খনকাঁর 
রাজনৈতিক অবস্থা সম্বদ্ধেই খাটে এমন নহে) 
বর্কের অনেক ব্যাথ্যা, অনেক স্ত্রই/ অন্য 
দেশেরও সদৃশ অবস্থায় প্রযোজ্য বলিয়া! সময় 
সময় উদ্ধত হইয়া থাঞ্ে। সেইগুলি সাময়িক 
সাক ঘন হইতে উদ্ভুত হইলেও, নিত্য- 
ভাঙা গারী সাহিত্য কেন? পনা 
ছিল। ণঁ 
দেখুন, ইংরেজ জাতির এফ সমপরদায অর্থাৎ 
বণিক্‌ সম্প্রদায়ের লেভপ্রশ্থত অত্যাচার দমন 
ও নিবারণ করিবার জন্ত "আর এক সম্প্রদায়, 
অর্থাৎ উদার শিক্ষিত সম্প্রদায়, যে অত 
উদ্ভম ও চেষ্টা জাতীয় আঁবনে নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিল, তাহার* ফলে বর্ক প্রভৃতির বক্ৃত 


শন । 


| ৭ম্‌ বর্ষ, চৈত্র? ১৩১৫ 

ডি 
মহীগান্‌ সাহিত্যে পরিণত হইয়াছেন আবার 
অন্তত্নিকে ইংলগ্ডেক স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য, 
যখন বিদেশী পণ্যেরপ্উপর অত্যধিক. কর 
স্থাপিত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে ইংলঙের় স্বার্থ 
নষ্ট হইতে লাগিল, তখন আঁডাম ম্মিখ ধনতত্ব 
বিষয়ে তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন।, 
আতীায় দ্মিথ জাতীয় জীবনের সংরক্ষণের জন্ত 
চেষ্টা করায় ধনতত্বের কতকগুলি সুত্র নি: 
পিত হইল। তাহার পরে ইংলগ্ডের মুদ্রা 
বিষয়ক বিশৃঙ্খলতায় লোৌকের বড়ই অঙ্থবিধা 
হইতে .. লাগিল। তখন ডেব্িডপরিকা্জো 
(1)2৮14 7২০০৪1০ ) তাহার তথা নিরূপণ 
করিবার চেষ্টা কাঁরিতে লাগিলেন। এবং 
রজত ও স্ুব্ণ মুদ্রা এবং ব্যাঙ্চনোট সম্বন্ধে 
ত্রী্ার সারবান £গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। 
এ ছ্রিকে নেপোলিয়নের আমলের প্ররে, ইংলগ্ডের 
কষির বড়ই অবনক্কি ছইল। চিন্তাশীল 
পণ্ডিতগণ তদ্বিয় আলোচনা করিতে লাগি- 
লেন। এই জাতীয় সম্কট হইতে উদ্ধার 
হইবার চেষ্টায় ভূমির কর সম্বন্ধে নানা গভীর 
ভথ্য আবিফৃত হইল, এবং তাহ সাহিত্যের 
মধ্যে উ১ স্থান পাইল। রিকারডর, ধিখ্যাত 
“থিয়োরি অব রেন্ট” এই সময়ই আখ্যাত হয়। * 
আর্বার, যখন* ইংলগ্ডে দারিদ্রোর বৃদ্ধি হইত, 
তখনই সন্গদয় *পণ্ডিতগণ কিসে দারিদ্রের 
প্রতিকার হয়, কিসে গরিব লোক কাজ 
পায় কিসে ছুই মুটা খাইতে পায়, এ বিষয় 
চিন্তা করিতেন ও লিখিতেম। আবার বর্থনি 
দবোর মূলা বৃ বাহাস হইল তখদিই: বুধগণ 
তাহার তত্বনিরূপণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে. 
খোরজ্ড রজান 7 পু০14 ০8০15) প্রণীত 
[779607% ০1 47108118621. 311065 


সাঁদশ সংখ্যা । ], 


1 লীন ইত্যাদি রসথ রত হইল কিন্তু হতভাগ্য 


অপর দিকে, ব্যবসায়ে ঝ্শিত্যে গবর্ণমেন্টের 
হস্তক্ষেপ করা ,উচিতঞ্হে এই বিবেচনা করিয়া 
ঢ. 81557 91 *্ন! হাত দেই” পন্থায় চলিতে 
লাগিলেনণ অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি 
যদি নিজ নিজ বুদ্ধি ও ভ্ঞানাহুসারে ব্যবসায় 
বাণিজ্য করিতে পায়, এবং গবরুমেণ্ট* যদি 
“তাহাতে আইন্ব কানুন দ্বারা হস্তক্ষেপ না 
করেন, ভা হইলে সমাজ উন্নতি লাভ করে, 
এই মন্ত্রণা অনুযায়ী ইংলগ্ড চলিতে লাগিল। 
ইংলগডে* শনবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিছু 
তথাপি নহি লোঁকের ধোর দারিজ্যু- -বিপত্তি 
ঘুচিল না। সহদয় গ্রস্বকারগণ এই জাতীয় 
বিপদ্দের বিষয় [চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
ধর্মভাবে তাহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। 
দীনহুঃথীজনেক। কাতর ধ্বনিতে তাহাদের 
কোমল সহানুস্তিপূর্ণ হৃদয় ' দ্রবীভূত হইয়া- 
ছিল তাহারা জাতীয় বিপন্িকে স্বকীয় 
বিপত্তি জ্ঞান করিয়াছিলেন। তাই তাহারা 
তারস্বরে বলিতে লাগিলেন যে “না হাতি দেই” 
রাজনীতিষ্উস্তম নীতি নহে।: তাহারা জাতীয় 
জীবন, ভাতীয়নীতি উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। তাহার ফল কালাইলের (08111) 
41250 5170 1£৩১০1)৮ রহ্থিনের (11517) 
১৩109 0015 বিধি 
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৮156715 ইত্যাদি নুতন ধরণের গ্রস্থ। 


“ইংলগের জাতীয় জীবনের সহিত জ্ঞাতীয়, 


সাহিত্যের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে বুদ্ধিমান পাঠক 
ধারাবাহিকরূপে ইংল্ডের /হিত্যমাত্র আলো- 
চনা করিলে, ইংলগ্ডের ইতিহাসের সারভাগ, 
প্রধান প্রধান ঘটনা* অনেকটা” অন্মান করিয়া 
লইতে পারেন্‌। $& 


জাতীয় সাহিত্য ধ্‌্ং জাতীয় জীবন । 


লিপিবদ্ধ করিয়া যান। 
প্ররাশ পান্ধ যে, লেখকের হৃদয় ও মস্তি 


৬৪১ 
শে জাতীয় জীবনের 
সহিত জাতীয় সাহিত্যের্ন নিকট সম্পর্ক তত 


দেখ যাঁয় নাঁ। মযুত অযুত লোকের সুখ হঃখ 
যাহাতে জড়িত, অগণ্য লোকের জীবন মৃত্যু 
যাহাতে সংশ্লিষ্ট, বঙ্গসাহিষ্ সেই লক্ল গুরুতর 
ধিষয় উপেক্ষা, করিয়া প্রায়ই অন্ত বিষয়ের 
ঝালোচনায় মগ থাকেে। সমগ্র বঙ্গজাতি, 
কেবল ব্গগজাতি বলি কেন, সমগ্র ভারতবাসি- 
গণ যে বিষম সঙ্কট স্থলে উপস্থিত বঙ্গসাহিত্য 
বেন তত্প্রাতি ভদাসীন-_-যেন সে বিষয় বাঙ্গালী 
লেখক ভাবিতে চাহেন না! যাহাঁদের উচ্চ 
বুদ্ধি সাঁখ্য ও বেদান্তে ' আকাশে উড়িতে 
ভালবাসে, তাহা যেন ধরাতলে নামিয়া 
স্বদেশীর অন্নকষ্টের বিষয়, দিগস্তব্যাগী ছুর্ভিক্ষের 
বিষয়, লক্ষ লক্ষ লোকের অন্শন মৃত্যুর ঘোর 
যন্বণার বিষয়, চিন্তা কর! তাহার নিজেয়* 
অব্মানন! বিবেচনা করে। 

বঙ্গদেশের অধিকাংশ লেখকই কি ভুলিয়া 
যান ঘে, উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য, জাতীয় সমস্তার 
সমাধান? যেমন উচ্চ শ্রেণীর সেল্সাপতি 
স্বজাতিকে সকল সঙ্কটে রক্ষা করেন,,তেমনি 
উচ্চ শ্রেণার লেখকণ্ঠণ স্বজাতিকে সামাজিক 
বিপত্তিতে রক্ষা করেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
'উত্তরকালের স্বদেশীরয়দিগের, জন্ত--কখন কখন 
মানবজাতির ভুগ্ঠ_মা্রল্যবাক্য * পরম্পরী 
বাধ সাঁছিত্টে 


সমবেত হইয়া, অনুসুদ্ধান ও চিন্তা সমন্থিত 


'হইয়া, দেশের অঙ্গলের জন্ত দীর্ঘকাল নানা 
* লোকাকীর্ণ স্থানে নানাবিধ ঘটন। পর্য্যালোচন! 


করিয়াছিল এবং* নিশীথে নির্জনকক্ষে দীপা-' 
লোকে, সমান্বতত উপকরণুচয় সমন্বয় করিয়া 


৬৪২ 





মিত পরিশ্রম করিয়াছিল । ঈদৃশী সাধনার 
সি্ধি, অমর সাহিত্য। এবন্িধ সাহিত্য 
ুসুযু, জাতিকে ত্বীবন দেয়। তাহাতে ভগবৎ 
প্রেরণা আছে, তাহাতে তগবানের ছাঁপ- 
মোহর আছে। যাহা সত্য নিত্য স্মাজের 
মঙ্গলসাধক . তাহাতে ঈশ্বরের মোহর, 
আছে। 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই--যে ভারতের বর্তমান 
দুর্ভিক্ষরূপ 'লোমহর্ষণ অমঙ্গল হইতে ভারত 
রক্ষা পাইতে পারে, কিসে দেশ হইতে নৃশংস 
মৃত্যুকে বিতাড়িত 'করিয়া- আশা ও সুখময় 
জীবনকে আনয়ন কর! যাইতে পারে--ইহা! কি 
উচ্চশ্রেণী সাহিত্যের অন্তর্গত হইতে পারে না? 
এই অতি গুরুতর বিষয় যাহাতে লক্ষ লক্ষ 
“লোকের জীবনন্মৃত্যু জড়িত তাহা কি বঙ্গ- 
দেশের প্রধান প্রধান .লেখকের আলোচ্য 
হইবার যোগ্য বিষয় নহে? এই যে ট্রাজেডি 
. নিরতিশয় গভীর ছুখাস্্বক ছূর্তিক্ষম্বরূপ 
ট্রাজেডি --যাহা। হতভাগ্য ভারতের বিশাল রঙ্গ- 
মঞ্চে অবিরাম অভিনীত হইতেছে--এক অপূর্ব 
নীরধ অশ্রপ্ুত আতঙ্কময় নাটকের অভিনয় 
হইতেছে, তাহাতে কি কোন '্ষমতাশালী- 
লেখকের দয় উ্দেলিত' হইতেছে না? যদি, 
এন ক্ষমতাবান সহদয লেখক থাকেন তাহা 
হ্ইপে- কেন মাসে মাসে মাসিক পত্রিকাতে , 
এ বিয়ষ প্রায়ই একটিও প্রবন্ধ বাহির হয় ন!? 


অনেকেই যদি এ বিষয় আলোচনা করিতে 
উদ্ধার হইবার পথ খুঁজিতে প্রয়াী হন, ' 


'দিশ্চয়ই কেহ কেহ না এই.পথ বাহির করিতে 
গারিবেন; কেহ নু" কেহ অনকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ 





[ ৭ম বর্ধ, চৈত্র, ১৩১৪ । 
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বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্ত অপরি- সম্বন্ধে, এমন কিছু লিখিতে পারিব্রে যাহা, 


ফেবল বন্সাহিত্যে নহে, জগতের সাহিত্যে 
স্থাী থান লাভ করিতে পু্টরবে, এবং স্বদেশের 
বিশেষ উপফার সাধন করিবে ! .. 

এমন একটা সন্কট স্থানে' আমর! আসিয়া! 
পড়িয়াছি, যে এ সময় যিনি যেটুকু পারেন, 
সেইটুকু সাহায্য করিলে, অবশেষে মঙ্গল হইবে। 
যিনি যেমন পারেন, ভিনি এই বিষয় আলেচ 
চন! করুন, চিন্তা করুন, লিখুন। .এ বিষয়ে 
নিশ্চিন্ত হইয়া কোন শিক্ষিত লেখকের বসিয়া 
থাকা উচিত নহে। 'ঘরে যখন আগুনু লাগে" 
তখন কি ঘরের ফোন জোক সেই ,আগুন 
দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাক্রে, না নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারে? ভারতে ছুর্ভিক্ষের আগুন লাগিয়াছে। 
এক্ষণ নিশ্চিত থাকিবার সময় নহে। যে 
যে দিক দিয়া পারেন জল আনুন ? জল ঢালুন, 
মাগুন নিবাইবার.পক্ষে সাহাষ্য করুন। দেশে 
শিল্পের উন্নতি করিবার যে চেষ্টা হুইয্জাছে 
তাহা জল ঢালার কা হইতেছে। তাহা 
কাধ্যগত সাহায্য, তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি এখানে সাহিত্যগত 
সাহায্যের কথা বলিতেছি, যে সাহায্যে, কার্্ের 
আরও সুবিধা হইবে, যে সাহায্যে আমর! 
গন্তব্য স্থনে যাইবার প্রুষ্ট পথ বাহির করিতে: 
পারিব। সুধী লেখক! কার্য্যোন্দেশে জান 
প্রচার করুন। জনসাধারণের জান .হইলে ' 


উৎক্কষ্ট কার্য হইবে, দেশের শতধা মঙগর 


হইবে। পনর বৎসর পূর্বে, ভারতে ক্রমে- 
যে দুর্ভিক্ষ সমগ্র হেঁশব্যাপী হইবে আফিতাহা 
মাসিক পত্রে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম্‌। 
হণ্টার প্রভৃতি “অপ্িমিষ্টপ্ণের ভবিষ্য সুচনা 
যে অনুলক, বর্তমান অবস্থায় রেল বিস্তারে 


্থাদশ সংখ্যা) ] 


দি ২প্রশমিত না "হইয়া, যে উদ্ভাাতর 
প্রসারিত হইবে তাহা দেখ্বইবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলাম।, পর্ধেও মৃধে মধ্যে যথাসাধ্য লিখিতে 
চেষ্টা করিয়াছি আমার চেষ্টা তুচ্ছ কিন্ত 


(১০ 


| ৬৪৩ 


রা অধিক ক্ষমতাশালগ, ঈশ্বরদত্ত শক্তিতে 
হীয়ান_ তীঁহাদিগ্ে * কট আমি সানুনয় 


প্রার্থনা করিতেছি, যে তাহারা এই বিষয় চিন্তা 
করিতে ও লিখিতে আরম্ত, করিয়া আমা- 


উদ্দস্ত 'মহৎ।  ধাহারা অধিক দেখিয়টছেন দিগকে শিক্ষাদান করুন এবং*দেশকে রক্ষ 
অধিক ভাবিযাছেন, অধিক পড়িযছেন, কিয়িবান্ত উপায় দেখাইয়া দিন। 
শ্রীজ্ঞানেন্্লাল রায়। 
রাজতপন্ষিনী। . 
“৮৯ গত ৫০% 
*[ জীবনীপ্রসঙ্গ ] 
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যে মুষ্টিমেয় পুরাতন এবং বিশ্বাসী কর্মচারী 
পটিয়া রাজ সংসারের স্তন শ্বরূপ ছিলেন, 
আনন্দমোহন ওরফে বানু 'সরকার মহাশয় 
তাহাদের অন্যতম । সম্প্রতি নানাধিক সত্তর 
বৎসর বরসে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
সচরাচর অপ্রিয় সত্যবাদী এবং কৃষ্ণকায় 
বানু সরকার যতটা বাহক সম্ভ্রম ও ভীতির 
সঞ্চার করিতেন, তাহাতে তাঁহার অন্তর্নিহিত 
কমনীক্ গুণরাজি বাহিরের লোকের কাছে 
প্রকাশ পাইত না। তিনিও আপন হইতে 
তাহার পরিচয় দিতে কখন, ব্যন্ত ছিলেন না । 
বরং লাঁধারণে তাহাকে ঠিক উল্ট! বুঝিলে 


তিনি ষেন একটা! আনন্দ অনুভব করিঠেতেন।, 


স্বর্গীয় পিতৃদেব মহাশয় ১২৭৮ সালে যখন 
দবিতীয়রার রাজ-সংসারের ঠিওয়ান হন' আমা- 
ঘ্রেসেই কিশোর কালে সর্বপ্রথমে সয়কার 
মহাশয়ের সহিত পুরিচয় হস্৮ এবং আমরা 


হইতে চিরদিন তাহাকে পিতৃব্যবৎ মান্ত,করিয়া 
আসিফ্*ছি। তখন পাঁচ আনির নূতন চৌকীর- 
দক্ষিণদিকে দেওয়ানজীর জন্য নৃতন বাঁসগৃহ 
নির্িতি হইতেছিল। সরকার মহাশয়ের 
বাড়ীতে করমাসের জন্য আমাদের বাসা 
নির্দিষ্ট হইল। এইস্ত্রে ভ্রাতৃগণসহ* আমি 
তাহার শুদ্ধাস্তঃপুরে ঘরের ছেলের মতু পরি- 
চিত হইয়াছিলাম এবং তদীয় সহধর্শিনী ও 
বিধবা ভগ্গিনীর যে অপত্যবৎ স্নেহ তখন হই 
লাভ করিয়াছিলাম *কখন তাহার লাঘব হয় 
নাই। ফলত হার পারিবারিক জীবন বড় 


মধুর এবং শাস্তিমন়্ ছিল এবং সেই সিংইসশি 


পুরুষ কি কঠোরে কোমল হৃদয় লইয়া! জঙ্গিয়া- 
ছিলেন, লক্ষমীরূপা গৃহিণী এবং গৌতমী সমৃশা 


'তগিনী অধিঠিত আত্র-নারিকেল-ছায়াচ্ছল্ন 
»তীহার মেই আশ্রম তুল্য গৃহে তাহাকে না 


দেখিলে তাহ! ঠিক্‌ বুঝা যাইত না। 


পিভার সহিত পুর্ব ঘনিষ্ঠতা দরুণ তখন, তিনি জাতিতে তৌলিরু ছিলেন এবং সেই 





৬৪৪ ' নু 
জাতির মুকুট স্বর দীষাপতিয়া রাজবংশে 
প্রতিষ্ঠাতা দয়ারামন্ছলন্্রণা কুশলতা উহাতে 
পরিলক্ষিত হইত। গল্প আছে প্রাতন্মরণীয়া- 


রাণী ভবার্নাী ও তাহার স্বামীর নাবালকী অব- 
স্থায় দয়ারান করি" জায়গীর দান করেন। 
রাণী পরে তাহা! কর্মচারীর অধিকার বহিতূত্ি 
বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিতে উদ্যত হইলে দয়ারায় 
বলিলেন, মা ত! হলে যে তোমার অস্তিত্ব থাকে 
না” কেন না আমিই তোমাদের বিবাহ দেওয়া- 
ইয়াছি। ' এইরূপ নিভীঁক স্পই্বাদিতা বান্ু- 
মরকাঁর মহাশয়েরও চরিত্রের অস্থি মজ্জা ছিল 
এবং তাহার সম্বদ্ষে সময়ে সময়ে যে অহ্ুত 
জ্রনরব উঠিত, তাহার মূলও ইহাই। মহাঁরাণী- 
মাতার নিজ মুখে একবার শুনিয়াছিলাম, চারি- 
আনির রাণী গল্পচ্ছলে তাহাকে বলিয়াছিলেন 
যে বানু সরকারের পায়ের কাছে 'কবার 
একটা! বেলগাছ হইতে গড়িয়ানছিল। সরকারজী 
তাহাতে হাসিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন--দেখ, 
শিবের চেয়ে মাহাত্ম্য আমার বেশী! শিব 
বিন্বপন্ধ মাথায় ধরেন, বেল আমার পায়ে 
পড়িল,!” 

* পুটিয়ার ন্ায় ব্রা্দণুপ্রধান ব্রাহ্মণসর্বস্থ 
"সমাজে নবশাখ সম্প্রদায়ের কেশিরূপ প্রাধান্ত 
যে সেকালে অসহনীয় ছিল তাহা বলা বাল্য । 
প্রধানত" আমার উদ্ভোগে শুকবার ব্রা্গ প্রচা- 
খষ্চ*একজন রাঁজবাঁটিতে উপাসনা এবং সঙ্গীত 


করিয়াছিলেন। অপরাধের মধ তিনি তালার 


বন্তৃুতার মাঝে মাঝে, ভগবদৃগীতা এবং উপ- 
নিষদ্‌.হইতে প্লৌক উদ্ধৃত করিয়া তাহার 
ব্যাখ! করিয়াছিলেন। এজন্য সমাজের তিলক 
পু. কধারীদের কাছে আম ভর্খসিত হইতে 
হইয়াছিন__“ছি ৰাঁবা, শুদ্রে গীতার ব্যাখ্যা 


্শন। 


[শিম বর্ষ, ত্র, ১৩১৪ । 


করে“তাই কি শোনা 'লাগে ?” এর শ্রেমীর 
লোঁক ,বাজ্সরকানর ্তহাশয়ের ঘেষক ছিলেন; 
ভগ্ডাঁমির জন্য মাঝে মি উহার! তাহার 
'কাছে স্পষ্ঠ ছুকথা শুনিয়া জলিয়া 'যাইিতেন। 
শ্রদ্ধেয় ডাক্তার সরকার যেমন জান্তির কথায় ' 
গৌরব করিয়! বলিতেন, “চাষ এখনও ছাড়ি 
নাই,বিজ্ঞানের চাষ চলিতেছে,” ইনিও' তেমূনি 
সে পরিচয়ে তদ্রুপ আনন্দানগুকুব করিতেঈ। 
কুমারের প্রথম দেশভ্রমণ 'জন্য* লুকাইয়া 
গলায়নের বিবরণ ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছি। সেই উপলক্ষে বান্গুসরনার মহাঁ- 
শয়ও কৃলিকাতায়  গিয়াষ্থিলেন।£ *সেখানে 
এক অধ্যাপক ব্রাঙ্গণ্রে নিকট তাহাকে পরি- 
চিত করার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাঁধিধারী 
তাহার এক সুহৃদ কিছু সঙ্কোচ বোধ করিয়া 
বলিতেছিলেন, মহারাণী স্বর্ণনয্ট যে জাতীয়, 
বাবু রুষ্দাঁস পাল যে জাতীয়, ইনিও সেই 
জাতীয়।” বন্ধুকে সেরূপ বিপদগ্রস্ত দেখিয়া 
সরকারজী শ্মিতনুখে এবং 'ধীর প্রশান্ততাবে 
বলিলেন মহাশয় আমর! তিলি ! 

সরকার মহাশয় “সুশিক্ষিত” দলভুক্ত 
ছিলেন না, জমীদারী সেরেস্তার রাঙ্গলুা়, বযুৎ- 
পন্ন ছিলেন মাত্র । কিন্ত পাণ্ডিত্যের বড় 
সমাদর করিতেন | চরিত্রবান্‌ শিক্ষান্থুরাগ 
যুবকদের র্বপ্রকারে সহায়তা করা তাহার 
একটা অবস্ত কর্তব্যকার্যের মধ্যে ছিল 4 তিনি 
ছোড়ি ছেলেদের লইয়া আমোদু-প্রমোদ করিতে 
বড় ভাল বাসিতেন_ এবং তাহাদের ভিতর 
কাহারও রচনাশন্ভির পরিচয় পাইলে গ্ভাহাকে 
উৎসাহিত করিতেন। 7 :শৈলেশচন্ত্রেয় র্রয়স 
যখন ৮৯ বৎস মাত্র, তগ্রন একদিন সরকার 


॥ মহাশয়ের ফরমাইস হইল, রাজবাড়ীর এক 


॥ দ্বাদশ সংখর। ] 


(৮889৮ ি৪ 
বর্ণনা টৌখ। .শৈলেখের সেই রচনার প্রথম 


“রিকের ছুই একটা লাইন মুনেশ্পডিতেছে ২. 
মন্তকে ধরেছতুমি বাধ, রর 
আর তৃষি. ধরিয়া বান্থনীলমণি,_ 
ছাঁড়িঙনা'কত্‌ তারে! রর 
তখন বালকের ঝবিতার এই বান 
নীলমণীতে তারি হানি পড়িয়া _গিয়াছেল। 
, এখন মমে হত, সরকার মহাশয় অর্দশতান্দী 
ধরিয়া রারেলংসারের কি বল ছরস! ছিলেন ! 
তাহার স্থান বাস্তবিক পূর্ণ হইবার 
নহে। -* | 
সাধ্রুঃ রামপ্রলাদ ভগীবতী আদ্মাপক্তির 
যাতৃল্সেহ রব নিশ্চয় জানিয়া যেক্ধপ নিঃমক্কোঁচে 
আদুরে ছেলের মত বাংলোর অভিনয় করি- 
তেন, মহারাণীমাতার প্রতি মরকার মহাশয়ের 
নেই ভাব ছিলু। মাতা' ইহা বেশ জানিতেন 
এবং তাহার সেই দুরস্ত ছুম্মৃথ' ছেলেটির উপর 
মাঝে" মাঝে খুব রাগ করিলেও শেষে সব তুলিয়া 
যাইতেন। . 
কুমারের বিবাহের পর রাজসংসারের বায় 
সন্ধোচ জারস্ত হইল,_নহিলে দেন! বাড়িয়া 
যায়|, কিন্তু সহারাণীমাতার হাত অত্যন্ত দরাজ 
- দানার ব্যাপারে খরচ কমাইতে কিছুতে 
. তিনি সন্ত হন না। বান মরকার ধর্লাধ্যক্ষ, 
 টাকাকড়ি সব তার হাতে, মনিব আদেশ দিলেও 
দানের পুর! টাকা এবং পূর্বের মত সত্বর, আর 
খান্সাচিখানার বাহির হয় না। ক্রমে হা 


রাজতগ্থিনী | 


৬৪৫ 


2০222225822 
'মহারাী মাতার গোচর হুীল, তিণি বড় বিরক্ত 

হইয়া উঠিলেন। হাজার এসব হইলেও যত 
কাহাকেও কটু কথ৷ বলিতেন না, কিন্ধ বান্ধ 


" সরকার এই নিয়মের ব্যতিক্রম স্থ ছিলেন । 


একদিন ব্রিলোক্যকে ব্দিতেছিলন, “তিলির 
গায় ধত্ু অপে্! গোবিন্দ" মন্দার ব্রাহ্মণ, 
ডর পায় ধরিও; কাজ হইবে। * & *” 
আর এক সময় সরকারভীর কথায় ব্লিয়াছিলেন 
--পদেখ, সবাই একদিন ক্ষমতা! পাঁর, কিন্ত 
ক্ষত স্থারী নয়। জানি, রামজয় * মজুমদার 
একদিন বড় ক্ষমতা দেখাইয়াছিল !” ৮ 
মহারাণীর স্বসম্পকীঁয়, রোহিণী সান্তাল 
বানু সরকারের অধীনে কাজ করিতেন এবং 
তাহাকে জ্যাঠা বলিয়৷ ডাঁকিতেন। এক 
ঠাকুরানী একদিন সান্াল মহাশয়ের *ামক্ষে 
বলিলের, রোহিণ্রার চেহারা বানুসরকারের মত" 
হইতেছে । মা কহিলেন--“চেহাঁরা ত জ্যাঠার 
মত হইতেছে, ম্বভাঁবও বা হয়!” পরে 
সরকারজীর কথা উঠিল। তাহাকে কেয়ার 
করে না, তিনি টাক! চাহিতৈ পাইলে 
তহৰিলে টাক! থাকিলেও দেয় না, বরং তুচ্ছ 
করে। বৃন্দাবন দত্তু বলিল-_ম! তাহা কি 
হইতে পারে ? মাতা বলিলেন-কাল পনর 
টাকা চাহিতে পাঠাইয়৷ পনর ঝা টা পাইয়াছি। 
কথা প্রসঙ্গে আব একদিন বলিতেছিলেন,- 
পকিছুতে দ্তখৎ করে না, এদিকে সাড়ে উপ 
, আনার কর্তা 
কার (ক্রমশ) 
* ভীত্রীশচন্দ্র মজুমদার । 


কর্ম কি ও তাহার অনুষ্ঠান প্রণালী কি। 


ঙ 
সপ আপপক০াপতপস্রটিন্র 


হর্ভাগাবশত,আঁমি পাঁবন কনফারেন্দে উপস্থিত 
হইতে পারি নাই, উপস্থিত হই নাই বলিয়া 
কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্্নাথের 'মধু-বর্চিবন্তৃতা! স্বকর্ধে 
গুনিতে পারি নাই। , পত্রিকায় দেখিয়াছি, 
দেখিরা মোহিত হইয়াছি। স্বর্গীয় মহামহো- 
পাধ্যা মহেশচন্দ্র স্তায়রত্ধ মর্াশম একদিন 
রবীন্দ্রনাথের বন্তৃত৷ শুনিয়া বলিয়াছিলেন; 
“আমি যদি চতুভূর্জ ও পঞ্চবন্ত, হইতাম, 
ভবে আমি চারিহাত তুলিয়া পাঁচমুখে রবীন্ত্র- 
নাথের প্রশংসা করিতাম।” আজ আমি 
কন্ফাংরদ্দে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় ভ্ায়রত্ব 
মহাশয়ের সেই কথার যাথার্থ্য অন্ুভব' করি- 
লাম। রংপুরে এই সম্বত্বীয় সভায় নরম গরম 
দলের সংমিশ্রণের উদ্দেশে আমি যে, “একান্ত 
শীতল জলে অঙ্গ অসাড় হয়, কার্যকারিতা লুপ্ত 
হয় ও৫একান্ত উষ্ণজলে শরীরে ফোক্কা পড়ে, 
শরীর* সহ করিতে পারে না, সেই দুইয়ের 
মিশ্রণে যে মিশ্রিত জল জন্মে, তাহাই শরীরের 
উপযোগী ও উপকারক” বলিয়াছিলাম, 
তাহা অপেক্ষা ররীন্ত্রনাথের বয়লারের দৃষ্টান্ত 
সমধিক উৎকৃষ্ট ও সাদৃশাঞজক। এই দই 
সন্রদাযরকে এক করিবার জন্ত রবীন্দ্রনাথ 


নেক যুক্তি, অনেক তর্ক, অনেক দৃট্াস্ত , পথ 


দেখাইয়াছেন, তাহার উপরে তাহার স্বাভাবিক 
কবিত্বের বর্ণবিন্তাস করিয়! *প্রবন্ধাটিকে উজ্জল 
হইতে উজ্জ্লতর করিয়! তুলিয়াছেন। রবীন্দ্র: 
নাথের প্রবন্ধের সমালোচঈা করিবার জন্ত 
জামার এ প্রবন্ধে 'অবতারপ! নয়। তিনি যে 





কর্ধের অনুষ্ঠান করিবার জন সকলকে আহ্বান, 
করিয়াছেন, কর্মক্ষেত্রে সকলকে অবতরণ : 
করিবার,জম্বা উদ্বোধন করিয়াছেন, কর্ম ভিন্ন 
নিষ্কৃতির উপারাস্তর নাই, নানা যুক্তি, নানা 
তর্কে বুঝাইয়াছেন, কর্ণগ্রহণের জন্ক পুনংপুনঃ 
সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন, সেই কর্ম্ম কি, 
কি প্রকারে তাহার সংসাধন হয়,*“সেইটিই 
একান্ত ,ভাবিবার বিষয়, 'বুঝিবার বিষয় ও 
বলিবার বিষয়। সেই সম্বদ্ধে আমি কিঞ্চিং 
বলিব বলিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ভারতের 
হিতকামী শিক্ষিত ব্যর্রিমা্রই সে বিষয়ে চিন্তা 
করিতেছেন, অনেকেই নিজের *নিজের চিস্তা- 
প্রহৃত নবাবিষ্কর্ত-পথে চলিয়াছেন ও ভারতের 
কল্যাণকর-পথ মনে করিয়! এই ছুর্দিনে-__অর্থ- 
কৃচ্ছতার দিনে, মুখের এগ্রাসের বিনিময়ে 
তাহাতে অর্থসাহাধ্য করিতে কুষ্টিত হইতেছেন 
না, পশ্চাৎপদ হইতেছেন না। ইছা দ্বারা 
ভারতের. জাগরণ হইয়াছে বুঝ যা, প্রাণের 
ব্যাকুলতা৷ জন্িযাছ্ছে বুঝা যায়, কিন্তু সেইটাই . 
প্রশস্ত পথ কিা.- প্রকৃত পথ কি না রর 
বুঝা যায় না। প্রাঙ্গপাদি উচ্চবর্দের লাঙ্গল 
ধারণ করিলে, হলচালনা করিলে * উন্নতি 
* উন্ক্ত হইবে, কে ইহার সাক্ষ্য প্রদান 
করিতে পারিবে, কে ইহার প্রমাধ প্রয়োগ ' 
প্রদর্শন করিতে সঘর্থ হইবে, বুঝি না।* পক্ষা 
স্তরে ইংরাজ যাহ! চাঁয় তাহা হইবে। উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশে মত শিল্লিত সমাজের আবাস- 


,তৃমি বঙ্গষেশ একদা সুর, নিরক্ষর, বর্বর ও 


ছাশ সংখ্যা! । ] 


তীক লৌকের' আবাসভূমিতে* পরিণত হইবে। , 
তখন রীজনৈতিক ্ পাবার ন্অন্ঠ বাঙ্গালী 
কোন দুবি করিতে পারিবে না, তখন" আরু 
বাঙ্গালীর রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার 
সামর্থ্য 'থাঁকিবে না, ইংরেজও তখন নির্ভয়ে 
উত্তর পশ্চিমবাসীর মত বাঙ্গালী দ্বারা কুলীর 
কাধ্য করাইবে। মানভুম ও» বীরভূমের 
অধিবাসীর মন্চ বাঙ্গালীকে অনায়াসে চা- 
বাগিচায় চালান দিবে, তাহাদিগের সবুট-দৃঢ় 
চরণগ্রহণের জন্তও তাহাদিগের হন্তের শোভা 
সম্পাদনক্ষারী বেত্রদণ্ গ্রহণের জন্ঠ বাঙ্গালীর 
বিনীত-শৃষঠ প্রস্তত্ত হইবে। একথ অবস্থাই 
স্বীকার করি যে একমীত্র বর্তমান প্রণালীর 
কষিদ্বারা-- ভারতের উৎপন্ন শস্তদ্বারা--এই 
অবিচ্ছিন্ন ছুর্ভিক্ষের উপশ্ম হইবে না। বিভি্ 
দেশে ভারস্বোৎপন়ন শক্কের প্রয়োগ ,কাঁরয়! 
ভারতের ক্ষতি 'নিঝরণের সম্ভাবনা! থাকিবে 
না।' যাহারা! ভেক-মুষিক ভক্ষণ কারা 
বুতৃক্ষা নিবৃত্তি করিত, যাহাদিগের ধর্মশান্ে 
সমস্ত প্রাণীই মানুষের আহারের জন্ত নিদ্দিষ্ট 
হুইয়াছে,*'সেই সকল রক্ষ:-সহচর জাতি 
এক্ষপ্রে ড্রারচতর দৃষ্টান্তে ও সাহচূষ্যে মানুষ 
হইয়াছে, অনেক পরিমাণে তাহাদিগের মাংসাহার 
কমিয়াছে, ভাল কুটী ,সেস্থান পরিপুরণ 
করিতেছে । সেজন্ত আমাঘিগের দুঃখ, ক্ষোভ, 
ঈর্যা বা বিখেষ নাই, সেজন্ত বিদেশে শত্ত 


প্রেরণ রহিত করিবার ব্)বস্থাও আমারিগের 


পক্ষে__হিন্দুর পক্ষে একাত্ত, নীতিবিরুদ্ধ, ধর্ম 
গঠিত, “শান্্নিষিদ্ধ ও *র্থনীতির অনমুকুল। 
লকল মাচ্ছয ধার্শিক হয়, হিন্দু তাহাই *চায়। 
কোন প্রাণীর উপরেঞকোন উর্মি হিংসা না 
করে, হিন্দু ভাঙ্কাই চায়। হিশুর নিকট হইতে 


মল ৮১৬০০/৫, 


৬৪৭ 


সকল প্রাণী আহার, ওঃ উপকার লাভ করে, 
হিন্দু ত্বাহাই চার * হিন্টু বীচিন্না থাকুক, 
আর. সকলেই মরিয়া যাউক, এ, নীতি হিন্দুর 
বেদ, উপনিষৎ, তন্ত্র, স্বতি» পুরাগ সকলেরই 
অনভিমত।  “যেষাং সাঁম্যে স্থিতং মন:*-_. 

যাহাদিচ্গোর শ্স্তের উপদেশ, তাহার! “বৈষম্য” 
পাইবে কোথা» হইতে? “বিষ্ভাবিনয়সম্পন্ন 
্রাঙ্মণে” “শ্বপাকে” €চুগ্ডালে ) এমন কি কুকুরে 
পর্যন্ত যাহাদিগের সমদৃষ্টি, তাহারা বৈষম্য 
পাইবেন কোথা হইতে ? ্যাচিতারশ্চনঃ সম্ত 
মা চ যাচিস্ম কঞ্চন” সহ্র সহস্র যাচক আমার 
নিকটে উপস্থিত হউক, ' আমি যেন কোন 
ব্যক্তির নিকটেও যান্ভা না করি) দেবতার 
নিকটে এইরূপ যাহাদিগের প্রার্থনা, তাহার! 
কি কখনও দেই বলিয়া হুঃগিত হইণ্ডে পায়ে 
বা না” দিয়া হম্তসংকোচন করিতে পারে টি 
তখে দিব কোথা, হইতে এইটই ভাবিবার 
কথা। বর্ধমান যুগে অজন্মা হইয়াছে বলিয়! 
লোকে মরে নী, দৃষ্টান্ত ইউরোপ ; ইউরোপে ত 
কোন দিনেও যথেষ্ট শহ্ত জন্মে না। খর্তমান 
যুগে ইউরোপ তু কেবল মাংসাহারী নয়, 
ভোজনে ডাল রুটা*ও আলুর ব্যবস্থা! হইয়াছে, 
তথাপি ইউরোপে কি দুর্ভিক্ষ? সমুদ্রু সি 
ন্দাতির বিস্তীর্ণ ও বাধাশূল্ট পথ , হইদ্বাছে,, 
পুখিবীও সর্বত্র, ' পু্পকরথ বহৃন করিবার 
উপযোগী নির্বাধ লৌহবন্ “ধারণ করিয়াছে, 
এমন অবস্থা্ম দেঞ্পে ধন থাকিলে অনস্মায 
মানুষকে যমদ্বারের জ্তিথি করিতে পারে না। 
ইউরোপে পারে* না, ভারতে পারে কেন? 


*এইটিই হইতেছে প্রশ্ন । উত্তর-ভারতে অর্থ 


নাই, দরিদ্রবহুল ভীরগু উচ্চ মূল্য দিয়া বিদেশা- 
গত আহার কিনিতে অনদর্থ। পর্জভদের 


৬৪৮ 


| বাদশন। 


[ ৭ম বর্ষ, চেত্র, ১৩১৪ 





দা 
জলধারা বর্ষণে ধাহী, গোধুম প্রভৃতির বৃকষ-। তাহা "অপেক্ষা তি অন্ন সময ভাহরিজপেন 


গুলিকে সতেজ রাঁধিতৈ বা! "জীবিত রাখিতে 
সমর্থ, কিন্তু, সাক্ষাৎ সন্বন্ধে ধনধার1-বর্ষণে 
অসমর্থ। রাজফি জনকের সময়ে বা রাভ্লাধি- 
রাজ পুণ্যঙ্সোকরাম যুঁধষিরের সময়ে তাহাদিগের 
পুশ্যবলেও কখনও আকাশ , হইতে « ধনবৃষ্ট 
হয় নাই। আর আজ'ত আম্র! পাপী, তাপাঃ 
অধর্শ্মীলক্ত জীব, আমাদিগের সময়ে এই ঘোর 
কলিযুগে ধনবৃষ্টি হইবার সস্তাবনা কৈ? 
পৃথিবীর নাম বহুন্ধরা, সমুদ্রের নাম সমুদ্র 
(মুদ্রার সহিত বর্তমান ) বা রত্বাকর। পৃথিবী 
বিদীর্ণ করিস তাহার বক্ষঃস্থল হইতে ধনরাশর 
উত্তোলন আব্ন্তক ও সমুদ্র সম্তরণ করিয়! 
ধন অর্জন কর! বা হনুমানের ন্তায় বিদেশহত 
লক্ষ্মীর অন্বেষণ কর! কর্তব্য। পৃথুর প্রব্ঠিত 
"নিয়মে ক্ষিকার্ধ্য করিলে আর আমরা1*তাদৃশ 
ধনধান্তে অধিকারী হইব আশা করা যায় 
না) বহুযুগ যুগান্তরের কর্ষণে বলরামের 
লাঙ্গল, কর্ষণে কর্ষণে ভীমের লাঙ্গল ভোত! 
হই এগরিয্লাছে। ভীম বা বলভদ্রের লৌহময় 
লাঙ্গল লকের তীক্ষতা সম্পাদনের জন্ক, হয় 
একবার তাহাতে অগ্রিসঃযোগ কর, নয়) সেই 
জীণলাললের পরিহার করিয়া নৃত্ঠন লাঙ্গলের 
প্রবর্থনা কর। এজন্ত ত্রাহ্মণাদি উচ্চবরপেন, 
্বহন্তে লাঙ্গল ধরার প্রয়োজন, নাই, ধরিলে ও 
মুই হইবে আঁশা কর! যায় না। রূড়কি, 
গুপা ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কুলে হইতে 
অনেক ছাত্রই কৃতবিদ্ধ হয়! বাহির হইতেছেন, 
কিন্ত তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ খানিকটা" 
দেওয়াল গাঁধিবার জন্ত অগ্রসর হয়েন, তবে 
তিনি সেই কার্যে যতটা সময়ের অপব্যবহার 


অনেক, অধিক পরিজ্মাণে স্চারু 'ও পরিষ্কার 
রূপে শ্রন্ছন করিতে সমর্থ জ্ঞান ও হুসতক্রিযা 
এক নয়, জ্ঞান ও কর্ম এক নয়। পুনঃপুনং' 
কন্মাচষ্ঠানে হস্তাদির, জড়তা লুপ্ত হয়,হস্তাদি : 
কর্মক্ষম সমর্থ ও সেই সেই' কর্ধে নিপুণ হয়" 
অভ্যা্গ « ব্ৃতিরিক্ত হস্তাদির কর্ক্ষমতা ও 
নৈপুণ্য অসম্ভব । ছুই একদিকের অভ্যাসেন্উ 
হস্তাদির তাদৃশ ক্রিয়াকারিতা৷ জন্মে লা, এজন্য 
দীর্ঘকাল অভ্যাসে হস্ত শিক্ষার প্রয়োজন । যে 
ব্যক্তি এইরূপ অভ্যাসে নিযুক্ত থাকিক্তোহার 
পক্ষে জ্ঞানার্জন অসম্ভব 1 জারী ্তর্কবলে 
বিষয়ের অব্ধারণ কাঁরিয়া কর্মীর হস্তে অনু- 
ঠানের ভার অর্পণ করিবেন। কক্মা তাহার 
অনুষ্ঠান করিয়া যোগ্যত্বী প্রদর্শন করিয়! তাহার 
ফল আহরণ করিবে; এইরূপ ্ৰ্যবস্থাই বোধ 
হয় যুক্তিযুক্ত, 'এইরূপ 'ব্যবস্থাই বোধ হয় 
হ্যায়ানহুমোদিত । কৃষি-প্রধান-ভারতে ক্ধকের 

তাব 'নাই, শ্রম্ীবীর অভাব নাই। যে 
নিরীহ কৃষক-শ্রেণীর শ্রমোপার্জিত অন্নে এত 
কাল জীবিত রহিয়াছি, যাহাদিগের “উপার্জিত 
অর্থে এত, কাল বিলাসিতার পরারাষ্ঠ] দেখাই- 
যাছি, এক্ষণে তাহাদিগের সহিত গ্রতিযোগিত। 
করিয়া প্বহন্তে হল চালনার ভার গ্রহণ করিয়া 
তাহাদিগকে, উৎসন্ন কর! শ্লেচ্ছনীতির অন 
সরণ ভিন্ন আর কি বল! যায়। হিন্দু এবাবস্থায 


, প্রশ্রশ্থ দিতে অসমর্থ । একেত বিঘেশীয়ের 


সহিত প্রতিযোগিতা দাড়াইতে না পারিয়া 
তন্বায়কুল ত্ধ'ছড়িা লাগল ধরিয়াে) ট্রাম 
গাড়ীরককপায় বাহককুল শিবিকাদও ছাড়িরা 
লাঙ্গল ধরিয়া, ট্রেণ & মারের অক্কতিম 


করিবেন, একজন নিরক্ষর রাজের অভ্যন্-হম্ত এজন গ্রহে মৌকাঁবাহিকুল ক্ষেপুমিঘ্ড ছাড়ি! 


খাশ সংখ) 1] 
লাঙ্গল লাগল ধর্ী়াে; ইংরাজী সভাতা অনুচি্ীয', 


শিক্ষিত সন্প্রধায়ে শ্শ্রধারণঞ্বা প্রত্যহ হনে 
শ্রমুগ্ুন্রে গরর্তন্্র সাপিতদ্িগের অনেফেই 
ক্র ছাড়িয়! লাঙ্গল ধরিয়াছে, বিদেশাগত কাট 
পাত্রের (৯)' বাহ্‌ চাঁকচিক্যের সঞ্মোহনে কাংস্ত- 
“কার ও কুস্তকারের অনেকে যন্ত্র ছাড়িয়া 
লাঙ্গল.ধরিয়াছে, আবার আমরাও যদ্রি পুস্তক 
'পত্র”ও লেখনীদঞ ছাড়িয়! হল্দও ধারণ করি) 
তবে ষে দিব্জরাত্রি অপরিসীম পরিশ্রমের ফলে 
নিরীহ কৃষককুল ছবেলা এক মুটো করিয়া 
মৌটা ভাঙ্তখাইয়৷ জীবন ধারণ করে» তাহারও 
সংস্থান থাকিবে না। আম্োরকান যেম্জা সভ্য 
জাতির অনুগ্রহের ফলে আদ্দিমনিবাসীরা নির্মল 
হইয়াছে, এদেশে হিন্দুর অত্যাচারে হিন্দুর 
মহোঘর ভ্রাতা সহ সহ্‌ত বর্ষের অল্গবাত।- 
অকপট নির্ীহ* প্রাচীন কৃষককুলের নিন্মিল 
হইবে, এ বিষয়ে সত্দহ , করিবার কিছু নাই। 
ভারতে কৃষিক্ষেত্র আছে সত্য,কষক আছে সত্য, 
কিন্ধ উপদেষ্টা নাই; এই উপদেষ্টার ভাবে, 
কার্ধ্যপ্রণাশীর অভাবে ভারতের উর্ধরভূমি 
ক্রমে মকুতমিতে পরিণত হইবার উপক্রম 
হইয়াছে। , মানুষের যেমন আহার , আছে, 
, বৃক্ষেরও তেমনি আহার আছে। মান্য যেমন 
সবঙছনদ আহার না পাইলে রুূ, সার্ণ ও বী্যহীন 

হইয়। পড়ে, বৃক্ষও তেমনি খচ্ছন্দ আহার ন| 
পাইলে রুগ্ন, শীর্ণ ও ফলোৎপাদনে অক্ষম হইয়া 
পড়ে।* প্রাণি জগৎ ও উত্তিজ্জগতে একটা 
মাদান প্রধানের ক্রিয়। আছে, পরস্পরকে পর- 
স্পরের পষ্পদ বিনিময়ের বিধান আছে। 
রি ফল, ফল, পু, প্র ও কা ৩জমাদিগের 


ঁোভীি্টির্টীীঁ 





ফর্দকিও তাহার নুিন প্রণালী ফি ৬৬৬, 


আহার $ আমাদিগের ভাবার মল, সুর, অস্থি 
প্রভৃতি বৃক্ষের আঁহীরণ*+ আমরা যে শ্বাস 


, ত্যাগের সঙ্গে অঙ্গারান্নজনি বান্প (০9০০০ 


০১০) ত্যাগ করি, বৃক্ষ আব]ুর তাহ! হইতে 
অঙ্গারভাগকে (০৪79০07) হণ *করিয়া অঙ্গ 
জানভাগকে (০১%/0), ত্যাগ করে। আমর! 
আলার তাঁহার £সই পরিত্যক্ত অল্নজানকে 
(০১৪০) বাযুমণ্ডল ,হইতে শ্বাস গ্রহণ্র 
সঙ্গে সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে গ্রহণ করি৷ জীবন 
ধারণ করি। ক্ৃতরাং প্রাণিজগতের সহিত 
উদ্ভিজ্ঞগতের কি ঘনি সববন্ধ স্পঞ্জ বুঝ যায্ক। 
জগতে বৃক্ষশ্রেণী না থাকিলে মানুষের অবস্থিতি 
হইত কি না সন্দেহ। মন্ুর শাসনের সময়ে 
মানুষ হুধ্যোদয়ের পূর্বে অনাবৃত-ক্ষেত্রে যাইয়। 
স্বহৃস্তে গর্ভ খনন করিয়। তাহাতে মলত্যাগ 
করিত গু পরিত্যক্ত মলকে মৃত্তিকাতার! 


প্রোধিত করিত। * 
অঠরাগি যেমন তুক্ুদ্রব্যকে পরি 
পাচিত করিয়া শরীরের -উপযষোগী করে, 


বহির্জগতেও তেমনি বৃক্ষের খাদ্ত প্রস্তুত কথ্িতে 
একবার পরিপাক ক্রিয়া হয়, একই ক্রি 
সর্ধত্র বিদ্ধমান। সুত্তরশ্মি সেই পরিপাক 
ক্রিয়ার বাধা দেয়, সেই জন্ত মলাচ্ছাদূনের 
ব্যস্থ। আবার মল হইতে উত্থিত দুধিত বাম্প 
মানবের অস্বাস্থ্য নউৎপাদন_ করিতে পারে। 
বিজাতীয় দুর্গন্ধ নাসিকার সাঁহত মান্যকৈ 
টত্যক্ত করিতে্পারে,*সে জন্তও মলাচ্ছাদনের 
ব্যবস্থা। হিন্দু স্বাধীনত। লোপের সঙ্গে সঙ্গে 
হিন্দুর আয়াস-সাধ অনেকগুলি শান্কোক 
আচার লু হইয়াছে। সুতরাং অনেক দিন 


াশিাাশীশ্টী্ভাঁীটিট 
৪) খান ভারতে ক্ষাচপাত্রের ব্যবহার ছা, ৮ ফয়িযায় পদ্ধতি ছিল। যাচস্পতি নিত্রের শুদ্ধ চি্ামবি 
খ পায়পিত বষেকদত কন এবং অনরলিংহের নাদলিঙগাগুল।সন প্রতি গ্থ গাহ। এরমাণ কধিরছে। | 


৬৫৫ 


পুর্ব হইতেই মলাঈ্ছাদনের টা হিন্দু সমান 
হইতে বিদুরিত হইয়াঁছে'। $ ছিল কেবল মল- 
ত্যাগ। তাহাও আমরা সভাতার খাতিরে 
দুর করিয়াছি। ' সভ্যতাভিমানী-আমরা*একান্ত 
আলন্তপরূ_'আমরাঁ নগরে মিউনিসিপালিটির 
প্রবর্তনায়, গ্রামে, আবার তার দৃ্ন্তে শয়ন- 
গৃহের অদূরে, পাকশালা ও ভোজন গৃহের 
অদূরে, শাস্ত্রে যাহা কেবুল রোগীর জন্ত ব্যবস্থিত, 
অন্ভের জন্ত নহে, সেই বর্চঃ স্থানের ( পায়- 
খানার ) প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। ক্ষেত্রে অনাবৃত 
মলের অবস্থানে ধান্যাদির তাদৃশ উপকার না 
হইলেও কিয়ৎপরিমাণে উপকার হইত মনে 
করা যায়। ইদ্বধনের অভাবে ক্রমে গোময়কে 
গুষ্ধ করিবার ব্যবস্থা! পুরদ্বী মহলে থুব বাঁড়ি- 
তেছেঁ। সুতরাং ক্ষেত্রে আর পূর্বববৎ এই উভয় 
' বিধ ব্যবস্থায় কোনওরূপ মল বর্ষণই হয় না,মল 
বর্ষণ হয় না বলিয়া ধান্তাদি বৃক্ষ পূর্ব আহার 
পায় না। তিলকন্ক প্রভৃতি ( খৈল) ধান্যাদি 
বৃক্ষের একটী প্রধান খান্ভ। এক্ষণে ক্ষেত্রে 
খৈল দিবার ব্যবস্থা নাই । গরুকে আহারের 
সঙ্গে “যে পূর্বে খৈল দেওয়া হইত, -গোময়ের 
সঙ্গে তাহার অনেকটা* বাহির হইয়া ক্ষেত্রে 
"পতিত ও ধান্তাদির আহার হইত, এক্ষণে 
_ বিদেশে, আন্ত তিল, আন্ত সর্প, মান্ত তিস্ির 
রপ্তানি হইতেছে বলিয়া গোজাতি আর পূর্ব্ববৎ 
খৈল পায় না। পায় না বলিয়া ক্ষেত্রেও গোম- 





য়ের সঙ্গে দিতে পারে' না। " অস্টি, ধান্তা্দি 


বৃক্ষের একটি উৎরৃষ্ট" খান্ঠ। রাজা রিপু্য় 
সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাহার রচিত কৃষি- 
তথ “মাসীনংসার্ধপং তৈলং গী 


ক্ষে্রেক্ষেত্রপতিদভাচ্চর্ণাস্থীনিচ নিত্যশঃ। ৮ এ 


দন | 


[৭ম বধ, চৈ ১৩১ 


নিবার আবহ করিরাছেন। ু্িকিগের 
নুর্ঘত তু ও অন্তারঞ্প্রাবল্যে, আলন্তের আগ্নি- 
, প্যে ক্ষেত্রে অস্থি টে দিবার, পদ্ধতিও 
' অনেক ধিন উঠিগা গিয়াছে। গবাদি পণ্ড 
অগিিগুলি দীর্ঘকাল, ৃতিকাঃ থাকিয়া ধান্ঠাদির 
আহারোপযোগী হইত, এক্ষণে আর তাহাও* 
হইকার্‌ সক্তাবন1 নাই। ট্রেণে চড়িয়া ইতস্তত 
পথের পারে দৃষ্টিপাত করিলে ই দেখিতে পান্তুয়া" 
যায়, পথের ছই পার্থের অনেক স্থলে পর্ধতা- | 
কার অস্থিস্তপ। কৃষককে জানিতে দেওয়া 
হয় নাই, বুঝিতে দেওয়া হয় নাই; গাহানিগের 
অনুমতি ন] লইয়াই, ত তাহাদিগের অজ্ঞাতসারেই 
বিদেশীয় সুসভ্য নীম্যবাদী বণিকৃকুল পূর্বে 
ট্রেণে, পরে জাহাজে বোঝাই করিয়া স্ব স্ব 
দেশে ভারতবর্ষের অস্থি সমুহ চালান দিতে- 
ছেন, মুর্খ নিরীহ কৃষক কুল” দেখিয়া ও তাহা 
দেখে না, দেঁখিয়াও 'বাধা ঘেয় না, মন্থি 
থাকিলে তাহাদিগের কি উপকার হইত জানে 
না, গেলেই কি অপকার হইবে জানে না। 
আস্ত তিল, আস্ত সর্ষপ, আন্ত মসিন! ন| পাঠা- 
ইয়া সেইগুলির বদি তৈল প্রত্তত করিয়া 
পাঠান যায়, তাহা হইলে বিদেশ্রেও তলের 
অভাব হুয় না। আমাদিগেরও অর্থের ক্ষতি * 
হয় না, দেশের* খৈল দেশে থাকিয়! ধান্যা্দির.. 
উপকার ও তত্খারা দেশের উপকার করে। 
পাশ্চাত্য কৃষিবিজ্ঞানেও ক্ষেত্রে খৈল গ্রতৃতি 
(09191700090) দিবার ব্যবস্থা আছে । “আমা- 
দিগের দেশের নিরক্ষর কৃষকেরা বিজ্ঞান জামে 
না, জানিবারিওৎ প্রয়োজন মনে ফিরে না। 
বিজ্ঞানাহুমোদিত প্রণালী জানিলেই বথেষ্ট। 
ড্রাইভার বিষ্ঞা জালে না, প্রণালী জামে। 


ঘচনে খৈল, জঙ্গী, ভম্র গাও প্রণালী জানে বলিয়াই ট্রেণ চালাইত্ে সদর্থ। 


৬৯ 


পূর্বেই বাতাছি। ভারতে কৃষকের অনাব ন্বাই। 
অভাব আছে. উপবেষ্টার ৮. শই, ধা 
প্রস্তুত কর! এক্ষণে ' *আঁবস্কণ উপদেষ্ঠা 
প্রস্তত রিবা জন্য বৈজ্ঞানিক গ্রুণালীতে * 
কঁষিশিক্ষা. করিবার জন্য ইংলগ, জন্ম, 
জাপান, বা আমেক্সিকাঁর' ছাত্র পাঠাইবার 
ব্যবস্থা সমধিক মনে করি না। যখন ভারত- 
বর্ষে একমাত্র মিথিলা ন্যার়শাস্ত্র. অধ্যাপনার 
- কেন্ত্রতূমি ছিল, সে সময়ে ছুই চারিটি প্রসিন্ধ 
( কন্দলিকার--্রীধরাচার্ধ্য প্রভৃতি ) নৈয়া- 
য়িককে লইয়াও বঙ্গদেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিতে 
পারে নাই, ব্গদেশে 'ন্যায়শাঁন্্র তাদশ, প্রসার 
হয়'.নাই। যখন রঘুনাথ*শিরোমণি প্রস্থতি 
অধ্যাপকগণ নবন্বীপেই অধ্যাপনা আস্ত 
করিলেন, সেই অবধি ্ায়শান্ত্রের জন্ত বঙ্গ- 
দেশের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ক্রমে 
মিথিল! বঙ্গদেশের নিকটে হীনপ্রভ হইয়! 
দাড়াইল। ভারতে যদি ইংরেজি শিক্ষার জন্য 
সবল, কলেজের স্যর না হইত, ইংলগ্ডে ছাত্র 
পাঠাইয়া যদি আমাদিগকে ইংরেজি শিক্ষা 
_ করাইতে হইত, তবে কি এই অল্প সময়ের 
মধ্যে ভূরতে ইংরেজি শিক্ষার এত বিস্তৃতি বা 
, প্রতিপত্তি হইত? কখনই না, হইবার সস্তা- 
“বন নাই! যাহাকে বিদেশে পাঠাইতেছি, সে 
ছাত্রট সাহিত্যে ভাল হইতে পারে, দর্শনে তাল 
হইতে পারে, অস্কে ভাল হুইতে পারে, তাই 
বলিয়া তাহার মস্তিষ্ক যে বিজ্ঞান গ্রহণে সমর্থ, 
কিকরিয়া এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইব 1 আবার 
এক একটি বালকের পিছনৈ নেক অর্থবায, 
বিদেশ্রে যাইতে বিদেশে থাকিতে অক্ললক 
অর্থের প্রয্নো্ন। এত অর্থ করিয়াও 
পাইলাম, ছই চারিটি মা বৈজ্ঞানিক পতিত । 


কর্ম বি”ও তাহার /জনুষ্ঠান প্রণুলী কি। 


3৬৫১ 


এই সুবিস্কৃত ভারতভূমির পক্ষে ই জাত 
টবজ্ঞানিকের দ্বারা /বশৈষত। কুষিবিজ্ঞানে কৃত্- 
বিদ্য ছুই চারিটি মাত্র পণ্ডিতের বার! কিছুই 
হইবার সম্ভাবনা! নাই। আম্ুরা যদি রিদেশে 
ছাত্র না পাঠাইয়৷ 'তারতিই বিজ্ঞার শিক্ষার 
বিশেষত ফ্ষি বিজ্ঞান শিক্ষার স্কুল ফলেবের 
প্রর্তনা করি ড্নাহ! হইলে সেই পরিমিত 
ছাত্রের বিনিময়ে আমরা অপরিমিত ছা 
পাইব। একজমের মতি বিজ্ঞান গ্রহণের উপ, 
যোগী না হইলেও বিজ্ঞান গ্রহণে উপযোগী মস্তিষ্ক 
যাহার, এইক্ূপ শত ছাত্র আমরা! সেই স্থানে 
পাইব। সুত্তরাং অল্প দিনেই 'এই অন্ন দিনের 
চেষ্টাতেই আমর! ভারতকে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত- 
সমাচ্ছন্ন করিতে পারিৰ। শ্রীযুক্ত অধ্িকাচরখ 
সেন, ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পি, এন, 

ও কি, ঝি বন্ প্রত্থৃতি বিদেশ হুইতে প্রত্যা" 
গত বৈজ্ঞানিকিগকে লইয়। সম্প্রতি আমর! 
একটি বিস্যালয় খুলিতে পারি। আবহ্বকু 
হইলে বিদেশ হইতে-__বিদেশীয় ককতবিদ্ত 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরও আনয়ন অসম্ভব নহৈ। 
এই অর্থপ্রিয়যুগে অর্থবায় করিলে কিছুই 
অসম্ভৰ থাকে না। €সই সকল বিস্তালয়ের 
শিক্ষিত .ছাত্রগণ বিদ্বালয় ত্যাগ করিয়া! কৃষক-' 
দিকে বুঝাইতে সম হষটরবেন।  অবস্ত 
সেই সকল ছাত্র ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, 
কগাদ হইবেন না যে, " অরণ্যানীস্কিত- 
কুটারে বাস করিয়া রকল পরিধান করিয়া, 
ফল, মুল, ভক্ষণ করিয়! গ্রামে ও নগরে আসিয়া 
নিংস্বার্থভাবে উপদেশ দিবেন। এক্ষণে সে 
কাল নাই, সেকালোপযোগি পরিচ্ছদের জগতে 
পূজা নাই, সেকাঁলোপিযোগী ফলকন্দবহুল 


*রণ্য নাই । এক্ষণে দওকারণয নগর হইয়াছে, 


৬হ ৃ নে 


ভুন্ঘররন মাঠ হইতে . চবিয়াছে। নৃতরাং 
সেই সব কৃতবিদ্ত' ব্যক্িগিঠোর গ্াসাচ্ছাদনের 
জনয অর্থের শ্ীয়োজবন'হইবে। ভারতীয় মাজা ও 
ছুম্যধিকারিগণ, তাহাদিগের ধনসম্পত্তির উন্নতি, “ 
হলে বিয়য়ের, বিঙতির অনুপাতে একটি ব৷ 
ছইটি ঝা বটি আবন্ঠক, ,ল্সেই কষিবিজ্ঞীনে 
পারদর্শা পণ্ডিতকে “বেতন দিয়া রাখিবেষ। 
সঁহারা ক্ববকদিগের, উপদেষ্টা হইবেন ও 
ক্ষেত্রের পরিদর্শক হইবেন। আর যদি রাজা 
ভূম্যধিকারী ইহার উপযোগিতা একান্ত না 
বুঝেন, তাহা হইলে ডি ্্ট কমিটা স্বহত্তে 
ইহার তারগ্রহণ' করিবেন। তখন কৃষকের! 
বুঝিবে, জগতে কোন বন্তই উপেক্ষিত হইবার 
মহে। ছাই, ঝিষ্ঠারও প্রভ্ৃত উপকারিতা 
আছে। তৃখন আর পবিত্র-সলিলা গঙ্গার 
ম্যায় দেবনদীর পবিভ্রজ্ল পতিত ম্রাশিদ্বার| 
দুধিত হইয়া মানুষের" জন্ত..জীবন্ত নরকাগ্নিকে 
আহবান করিবে না। তখন মিউনিসিপালিটির 
কর্তৃপক্ষগণ ক্ূুষকরিগের হস্তে মলঙ্গর ইষ্টক 
বিক্রুয় করিয়া মিউনিসিপালিটির 'আয়, বৃদ্ধি 
ফরিবেন ও একস্থানে মলপুঞ্জ প্রোথিত করিয়া 
তাহার সন্নিহিত পানীঃজলের জলাশয়স্থ জল- 
রাস্রিকে দূষিত করিয়া টাইফায়ে ফিবারের ন্যায় 
ছশ্চিকিত্তরোতর প্রসার বৃদ্ধি করিতে পাঁরি- 
বেন না। এস্থলে ইহাঁও বক্তব্য যে ,মতি 
প্রাচীন সময়ে বৃদ্ধ খধিগণ নগর গ্রাম*ও 
জলপদের স্বাস্থারক্ষাণ জন্ক যে 'স্ককা 
বিধানের প্রবর্তনা করিয়াছিলেন, আজ এই 
বিংশ শতাবীর সভ্যতালোক. প্রাপ্ত আরা 
তাহার প্রতিপালন না করিয়া গ্রাম, নগর 'ও 
জনপদকে দিন দিন অস্বা্টোর আবাসভূমি করিয়া 
তুলিতেছি। খধিগণ নিরুদ্ধ জলাশয়ে অবতরণ 


[৭ম বর্ধ। চৈত্র, ১৩১ 
করিয়া জান ফরিতে নিষেধ করিয়াছেন? .ফুপ 
হিইতে সটহথারা, তর্তাগ হইতে পিণ ( জলশুা 
কস) ছায়া জল উদ ফি যে যাহাতে 
জল গড়িয়া ব! মৃত্িকার' অভ্যন্তরে বসিয়া 
ল্াশয়ের জল দুষিত '' করিভে মা পাঠে 
এতদুরে ) ন্গান করিবার ঘাবস্থা দিয়াছেস। 
মল? মূত্র, পৃয, শোণিত, গ্লেক্ষা ও মর্ম প্রতৃতিকে 
জলে ফেলিত়ে নিষেধ করিম়াছেন। স্গার 
আজ আস্থাবান্‌ হিন্দু জলশৌচ , অবশ্থকর্তবা 
মনে করিয়া! ভ্রলাশয়ের জললগ্নতীরে মৃত্ত্রোৎসর্গ 
করিতেছেন । আপামর সাঁধারণ পুরীযোৎসর্ণের 
পর জুলে অবতরধ করিতেছে, আন্ম্মবান হিন্দু 
তাহাতে বাধা প্রদান করিতেছেম মা । স্বাঙ্থো- 
্লতির ভগ্য, বলিষ্ঠ হইবার জন্য "আমাদিগের 
একান্ত ঘত্ব ও চেষ্টার প্রয়োজন । কেবল 
কাপুড়ে শ্বদেশীভাঁবকে সীম্ঠব্ধ মা করিয়া 
সকল বস্বর জন্য স্বদেশী হওয়া কর্তব্য । মোটর 
ফার, বাইসাইকেল, গ্রামোফোন, ' ল্যাম্প 
গ্রভৃতিহে বহু অর্থ বিদেশে যাইতেছে, চিনি 
লবণে অনেক টাঁকা বিদেশে প্রস্থান করিতেছে । 
তাহার বাঁধা দিয়া আমরাই বধ্ধং সেই মকল 
সামগ্রীর বাবহার করিতেছি।, . হ্র্ণপ্রশ্থ 
ভারতে জগ্মগ্রহণ করিয়! বিদেশাগত বর্ণে, 
আফরা গৃহিগীকে.ভূষিত করিতেছি। পৃথিবীর, 
মধো ভারতের হীরক সর্ক্রেষ্ বলিয়া কীর্ডিত। 
আমরা কি ভারতের হীরক কখনও চক্গে 
প্বেখিয়াছি ? বিদেশাগত হীরকে "অল 

হইয়া আমাছিগের গৃহিণীবর্গ অহঙ্কারের রঃ 
বাঁড়াইতেছেন * ভারতের সর্বত্র আল্পবিস্তর 
রণ আছে, রৌপ্য আছে, তাত্র আছে লৌহ 
আছে, | সাত্র প্রেতৃতি আছে, মূর্খ 


তা 






ঘাদশ সংখ্যা | ] 
বর 


করি মা? বলা বহিলা সমন্তই ইউবো 
হে আসিতেছে |. * ৭ 

 ্বাহাঢ়ুক ির্বেধণ "প্রতিপন কিবা জ 
শর্ত আখ্যায়িকার কটি হইয়াছে, আমোদপ্রিয়, 
গল্প্রির পুরস্ত্রীগণ ও পুরুষ বাহার সম্বন্ধে গত 
“পন্থা সম্বারা শ্রোত্ৃবর্গকে আমোদিত করেন, 
আশ্মর্য্যের বিষয় ও বিস্ময়ের বিষয়, €সই, গাজা 
"ডবচন্দ্রের ভগ্মপ্রাসাদের অভ্যন্তরে আজিও 
লৌহ পরিষ্কারক যন্ত্রের ভশ্লীবশেষ পড়িয়া 
রহিয়াছে । মধুপুরের গুড়ে এখনও শ্ত,পে 
ন্ভপে লোইমল রহিয়াছে ।৬ ভবচন্ধের স্ময়ে 
গৃহে ও ইঞ্জারায় যে এককপ [সিমেন্টের €সংস্কৃতে 
প্িমেপ্টকে লেপ বলিত) ব্যবহার ছিল, কি 
প্রণালীতে ও কিরূপ উপাদানে তাহা প্রস্তত, 
স্বাপত্য বিস্যাবিশারদ পণ্ডিভগণ আজ ও তাঁহার 
নির্ণয় করিতে পারেন নাই ।. রাজা ভবছন্দ্রের 
ভগরপ্রাসাদ রঙ্গপূর নগরের দক্ষিণে ৭৮ ক্রোশ 
দুরে অবস্থিত, ভবচন্দ্রের পাঠনামে আখাত। 
এই বিশ্বৃত বঙ্গদেশে একটীমাত্র কাপড়ের 
পুরাতন কলের সংস্কার ও উন্নতি হইয়াছে । 
জসবিন্দু গ্রক্ষেপ দ্বারা মরুভূমির উপকার 


রানি 


চিরিটি857- রিটা লি তি, 
অপেক্ষা ছানা রে অধিক উপকার 


চি 
তি, 


হইতেছে*মনে কর যায়'নাঁ। অন্তত প্রত্যেক 
জিলাঁয় এক একটি কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা 
আবশ্ক্র । সেই »সঙ্গে, সঙ্কে যাহাতে তাত্র, 
লৌহ প্রত্থৃতি ধাতুনিচয়ের রক -ও যন্ত্বলে 
পরিফ্ষার “হইস্ডে *পারে তাহার ব্যবস্থা করা 
কর্তব্য । স্থানে স্থানে" দেশলাই ও চিনির 
কলের প্রতিষ্ঠা করা »কর্ডব্য | লবণ জ্মু- 
দ্রের তটে বসিয়া লিবারপুলের সুখাপেক্ষা 
করা কর্তব্য নয়। *ভিঙ্ষায়াং নৈব চ নৈব চ” 
'সন্যের দ্বারে, ভিক্ষার্থ হওয়া বিড়ম্বনা 
মাত্র। দেবতার নিকটে আঁমাদিগের 
প্রার্থনায় আছে “মা চ যাচিম্ম কঞ্চন” 
আমরা যেন কখনও কোন ব্যন্তির নিকট 
যা্কা না করি, উহা ম্মরণ ল্লাথা কর্তব্য । 
বৌঁধ হয় আমি এই প্রবন্ধের অনর্থক কলেবর 
বৃদ্ধি করিয়া পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্চযাতি করিয়া 
ফেলিলাম | যাহ! হইবার হইয়াছে ; অজ্ঞান্মত 
যাহা করিয়াছি, তাহার ক্ষমা আছে, জ্ঞানকৃত 
পাঁপের ক্ষমা নাই, স্থৃতরাং এই স্থানেই আঁমার 
এই প্রবন্ধের উপসংহার । 

ীযাদবেশ্বর তর্করত্ব। 


মনীষা | 


[ িশরকাব্য] ]+ 
চতুর্থ সর্গ। 
"তাপাধাঁর সধ্যগ্রহ অন্তন্ত ওই করিল প্রয়াণ 
(তাপ হু'তেচূর্যযোৎপত্তি__ইহা! যদি হয় সপ্রমাণ)৯ 
শ্রামার্থ এল সবে ছিরে যাই ।” বহিয়! তখন 
নতোরত রুক্ষ দীর্ণ ভুমিডার্গ গুহা-হথশোভন 





ুজদধন। [ ৭ম বর্ষ, চেতর, ১৩৪ 


] 


| 2 
ও জড়িত তরু, জাফরাপ-স্থরতি আপাধার 

।* লক্ষ) করি শিবিরের কাঁক্ষীণ রশ্রিধার 
নামিয়া চলি গিরিপথে 1// ভগ করি স্বদ্ধে মোর ₹ 
মাঝে মাঝে ধর্তি মোর হাত, কৈল প্রিয়া সধাভোর 

[এ মোর হ্বদয়।__ রক্ত স্ফীত লহিত ধমনী মম, 
গুরু. গুরু বঙ্ষোমাঝে আনন্দের তাল মনোরম 

' বাঁজ্চিল তাহার সঙ্গে "অপরূপ উন পতনে | 

, অবশেষে অবতরি” সমতল ভূমে সর্ব্জনে, 

ডুবিয়া শিবির-গর্ডে নানা-মণি-রতন-সুন্দর 
গালিচায় লভিন্ু আরাম। কন্ুয়ে করিয়া ভর 
হইনু মুগন অর্-শীয়িত আলাপে । ,ভোজ্যাধার 
নানা রসভরা যত্বে বহিতেছে কতলা আহার-- 
(কবির-মানস-নেত্র-পরিতপী নবরসে-স্থপ্ত 
কাব্যসম) চর্ব্য-চোধ্য-লেহ-পেয় সরা দৃপ্ত 
সৌরভ উৎসারি”। ] 

* কহিলা রূপসী--“কেহ কর গান 
আনন্দে লভুক্‌ এই বিরাঁম-সুহূর্ত অবসান 
সঙ্গীত-বস্কার-রাগে। জনৈক রূপসী অষ্টাদশী-_ 
তীব্র বন্কারিয়া বীণা আরস্তিলা সঙ্গীত উল্লসি” | 


গাঁন। 


অপর, অকারণ অশ্রু, নাহি বুকি ভব! কি যেড়া'র 
গতীর নিরাশ কৃপে মর্থবমাবেইজনম লতিয়া .. 
হৃদয় তনয় উঠি আখি পথে বছে অনিবার 
হৃথের শরত ক্ষেত্রে চাহি যবে অতীত ফিরিয়। 
ভাবি সে হুখের দিল, স এধু অরীত ফোথ। গেল ছাছ। 


নিদেশ হইতে তরী বন্ধু জনে যবে আনে বহি” 
_ তাহার বাদী সে হা রবি রেখ প্রথম উজলে 
যে তরসী পুনঃ প্রিষ্ন' জনে হুদূর প্রশ্নাণে ৬ 
রবি-রেখা পালে তা'র যেমন্তি প্রকাশে দুঃখাতুরা 
এত দুঃখময়_এসন সয়স দিন কোথা গেল ছার! 


ধাদশ সংখ্যা । ] 


দার 
শেষ মধু হামিনীর আঁধ জাগরিত পাখী-গান 
.*. শীবধার,কিন্ময় আনে মু|যুর শ্রবণে যেমন 


» তখন মরণ গবাদি জড়িম করে 


ধনী । ৬৫৫. 


চোখে দান 
অশ্ষ ট আলোক ভর! হেরিছে সে ক্রাঞ্পু বাঙায়ন। 
এমনি বিষ, এমনি বিাশিত দিন কোথ। গেল হায়! 


মরণের পরে থা চুম্বন স্মরণে প্রিয়তর 
আ।শ! শৃন্বপ্কল্পনার দৌত্যে কিনব! যখ! হমধুর, 
যে ওষ্ট পরের তরে চুম্বন দে-_তাহারি উপর," 
প্রথম-প্রণয়-সথুগভীর মত্ততায় পরি পু 
জীবনে মরণ ওরে সে স্থের দিন নহি আর হাক়স। 


এমনি* উচ্ছাস বাঁলা গাহিল,--করিল টলমল 
(যা"র কথা বর্ণিত গাথায়) বিন্দু সেই আখি জল। 
মুক্তীসম গড়াইয়া মিলাইল স্ফীত বক্ষোমাঝে ; 
কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহ রাজ্ঞী কহে “হেনগধবনি বাঁজে 
যদি নষ্ট অভ্ভীতের মাঝে এমন বেদন। ভরা 

নারীর অনিষ্ট সাধি'__তুলা দিয়ে কর্ণ রোধ করা 
শ্রেয় শত বার। কিন্তু এ কল্পনা তব অনুমান 
নিতান্ত অলীক, রঙ্গীন আলম্তস্ত্রে জালখানি 
যতনে গেঁথেছে তুলি । ব্যর্থ অনুশোচনা কোথা 
কবে ফলেছে সুফল ? তা”র চেষে অতীত বারতা 
অতীতের সিন্ধুনীরে করি বিসর্জন, বাহি? চল 
তরি-_ বুদ্ধ তুষারের ছ্ূপ, যেমতি সে হিমাচল-_- 
উদ্ভম-রবির তাপে গলিবে নিশ্চয়, দূর করি 

জীর্ণ প্রথা__মুক্ত করি নারী পখ) চক্ষু ভরি 
হেরুক্‌ ধরণী--বিবর্তর্নে বিশ্বের কল্যাণ ১ শুভফল 
উদ্দেশিয়!সর্বব বিশ্ব ক্লান্তি না মানিয়া৷ অবিরল 
ছুটিয়াছে মঙ্গলেরি পথে সত্য বটে ছিল সব-. 
শিল্প-জ্ঞান, তত্ববিদ্ধা-*-অতি উচ্চ অতীত বৈভব. 
তবুও অন্তার্-দৈত্য অন্ধ বিশ্বীসের দণ্ড ধরি 
নিয়ন্ত্রিত লোকপুঞ্জ অবিচার়ে*সর্ব দেশ ভরি” । 


তবঈশনি। পম বধ চৈত, ১৩১ 
 জস্ছে তারে কালে চাহি পরবে পতন * 
) ািষ্টতছে উধারাগ ,_ জমুরধিবে নবীন তপন 
রমণী-মহিম-দীপ্ত,_ভেঘার্োন ঘুটিবে অর্গির, 
দাসী -বদ্ধন-মুক্তু ভ্রমিবে রমণী উচ্চ শিরে।” 
(কহিলেন মোবে অতঃপর-_ “আপন দেশের জান, 
তুমি কিঞ্জান মা কিছু? কিন্ত হেন নিরাশার তান 
* (অতীত -বেদনা-মাখা) প্চাহি ন। শুনিতে,। পার যদি 
বৃহাইতে হৃদিমাঝে আশা-কল-নিনাদিনী নদী 
গাহ তবে শুনি গান। 
| তখন পড়িল মৌর মনে 
সরসীর ক্টাম বক্ষে রাজহংস নেহার নয়নে 
কবিতা রচিয়াছিন্,_কিছু অংশ মলে ছিল তা'র 
কল্পনা পূরা”ল কিছু,_যথাসাধ্য করি অন্থকার * 
রমণীর বংশীক গাহিয়! উঠিন্থ সেই গান ;-_ 
ছন্মবেশ বিস্মরিয়া উচ্ছাসিল মোর কতান। 


গান। « 


মরাল ! ও করেধরি” আজি অনুনয় করি 
উড়ে যা' দক্ষিণে বথ। প্রিয়! 

হতায়নে বসি' তাঁর আমার হাদয়-ছায় 
নিবোদিন্‌ হাসিয়া কাদিয়!। 


বলিস্‌ রাল 1 তারে ছল কিছু জানিনা রে 
এ প্রেম চোখের নহে নহে 

গভীর এ হদিমাঝে কলধ্যানি মধু বাজে 
তারিং 'প্রমামৃত শো বহে । 





বলিস্‌ মরাল ! তা'রে পবন হইলে দ্বায়ে 
পশিতাম সেই দুখে চাহি" 

শতেক কাফলি তুলি * রহিঠাম সব ভুলি 
ঘুরিতাষ লক্ষ প্রেম গৃহি'। . «৭ 

ধরাল হতায যদি _. তাহা ছ'লে নিরবধি 
আরে ডাঁকিত প্রিনব। ঘরে 

আদরে জড়ায়ে বক্ষে নিপিমেষ নত চক্ষে 
কত কি বহি প্রেষনরে | 


ছিভুর 


ধর বসন্ত আমে 4. কত তর প্রেমে হাসে 


ঞুটাইয়। |সি 'ফুলময় 
ক্বোং সে কুননতা্$ ৩প্ত রাখে প্রেমকথ। 


*প্রিয়! তথা উদীসিনী রয়। 


ছাদশ সংখ্যা ], ৬ 


নিবেদিন্‌ প্রেয়সীরে বপস্ত এসেছে কিরে 
মানসে গিয়াছে হোকুল » : 
বিরহ-অনলে তাপি দিবস রজনী যাঁপি 
/+ গুদ হইল মোর হিয়াফুল। | 
ওরে আর কতদিন বসে র'বে প্রেমহীন 
ক্ষয় হয় ক্ষণিক যৌবন 
প্রেম, সেষে অন্তহীন আমর! ছু'চারি দিন 
« এ মরতে এনেছি জীবন। 


সোণার কাঁনন হ'তে চড়িয়! পৰন রথে 
যা'বে উড়ি' প্রিরার নিকটে 
গেধে সেধে গেয়েগান তাহারে ৰাধিয়া আন্‌ 
বীচা' মোরে এ প্রেম সঙ্কট | 
(ক্রমশ) 


শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । 


িএহিসউসতাজও 


হজুর। 


*্টিটিটিহ 


১ 

' মনথম্য-চরিআ অতি ছুজ্ঞেয় সন্দেহ নাই ! 

_. ক্কালের প্রভাব যে অনতিক্রমণীর একথা 
 বুদধিমান্‌ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার,করিয়! থাকেন। 
অথচ প্োকে সম্প্রতি **চার পায়ের উপর 
উপস্ৃবশন করিয়া! মৃৎপাত্মর হইতে “পোই”এর 
“কালিয়া”এবং বার্ডাকুর “কোর্কতা” সহযোগে 


গরিবুল্লা সাহেবেন পুর্বগৌরবকাহিনীর কথা 
শুনিয়া বিদ্ধপের হাঁসি কেন হাসিত, ইহার 


* যুক্তিসঙ্গত বশরণত, কিছুই খুজিয়৷ পাওয়া 


যায় না! | 

" খা সাহেব্রে শৈশবকালে খা সাহেৰ 
প্রত্যহ গাঁজিপুরি “ইত্তর* পরিপূর্ণ চৌবাচ্চায় 
নিমগ্জ হইয় গান ক্ষক্থিতেন বা তীহার *পেয়া- 


”ঠঙি পোলাও” ভোজন-নিরত, খা সুভানও বেক” কুত্তার গলায় ছঈ,লক্ষ মু মুল্যের 





টন: 
৮১1:21758 প্র ছানি 
৮ বে এ, 
1 সপ চ] হু) ৪ ্ঃ 
এ " সি , 
৭ দা পক ৯ চি ৪৮ / 
দ তাহার রা ? টি, 
4 
| 


ছজ্ঞর মানবন্চবিব 
দির্ধনতার মধ্যে আমীম্লের মেজাজ, লইর! 
জন্মগ্রহণ করিগ়াছে, তাহারা “না-লায়েক" 
এবং “বেতমিজ* লোকের এই স্তবাণিত পরিহাস 
(কিছুতেই সঙ করিতে 'পারে ন্]। কাজেই 
খা সাহেব এই সর্চল অর্কাচীনকে কিন্নপে 
সমুচিত শিক্ষা দিবেন এই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া 
প্রতিদিন বিস্তর কষ্টসংগৃহীত তাত্রকুট আপ- 
নার অজাতসারে,ভম্মীভূত করিতেছিলেন। 

: আজ ভহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক কুন 
এবং বিষ& দেখাইতেছিল। বথ্তিয়ারপুরের 


উদ্ধত অমিদার নেম্ধারী সিং (যাহার 


-প্রদাদা খা! সাহেবের . “পর্দাদা”র 
*পেরারূগি* পাইলে কৃতরৃতার্থ হইত 1) আর 
খ। সাহেবকে যৎপরোনাত্তি অপমানিত করি- 


ক্লাছিল। খে! সাহেব আব অপরিসীম হীনতা | 


খ্বাকার. করি! ন্মেধারী সিংহের বাঁটাতে 


একটা পাটোর়াহির কর্প্রার্থী হইয়া দর্শন 
বিয়াছিলেল'। : নেমধারী সিং * তাহাতে পরল - 


ূ ছানা 
কপ রা ধ ধারণ করিত ইহাতে আশ্চর্যের 
বিষ কিছুই নাই! তনু, কি“জানিএকন 
লেকে: এক্ধ্লইরাঁ ৭ বা সাহেবের সমক্ষে ও 
পরোক্ষ পরিহাসৈর. হাসি সি হায় 





পি ৮০০ নধর, বাহার, 

রর ফয়িবাড ০ “হােশা 
পুন্তৈত্" থাকিত, এবং ড়া ললাটে এক. 
বিন্ু, ধর্শ দেখিলে ভিন শত' প্বাদীন পাঞ্খা 
করিবার আগ্রহে আপোষে ভীষণ দাঙ্গা বাধা- 


কিন্ত গল্লাস্তরে যাঁহারা? ইয়া ফেলিতব 1) উপধু্ণপর্ধি তিন ছিলি 


তাস্তকুট নিপন্ইভাতব ভত্বীভূত করিয়া ফেগি- 
লেন! তবু নেমধারী সিংহের পরিহাস-বান্ী 
তাহার কর্ণে নিনাদিত হইতে লাগিল। খা 
সাহেব বহক্ষুণ দীর্ঘরমধ্যে অনু ঢালদা: 
করিয়া পরিখা হইয়!। "কঠোর: প্রতিজ্ঞা: 
করিলেন, ইহার প্রতিকার ষণি ন! করিতে 
পারি, তাহা .হইলে “ফ্কিরি” গ্রহণ” করিয়া!" 
(শমকাসরিফৃ* রওয়ানা টন 


সংসার মকুুষে থা রী জীবনকে কোন 
প্রকারে সহনীয় করিবার জন্ত খা সাহেবের 
পরিচিত জনমণ্ডলীমধ্যে একটিমাঅ ভুরতি 
কুম্ম প্রশ্ফুটিত হইক়াছিল--সেটি খা! লাহেবের 
. একমাত্র রাইয়ত্‌ মীর মশরফ,আলি। . 

দৌলতপুরে মশরফই একঘাত্র খ! লাহে" 
বের “কদর” বুঝিত।, সে পকুণ্িশি* না করিয়া 
কদাচ এ! লাহেবের, সম্মুখীন হইত ন! এবং* 
কদাচ তাঁহাকে শ্ইস্কুর” ভিন ভূ সিসি 


সনমাসিত বোধ দাকরিঝা, কিন! তাহাকে গর্থা ০ সম্বোধন ক্গিত না।. 
সাহেব. বওকর রাখে জ্যায। আওকংৎ, 
লে দেহি হায়!" বলিয়া নাজ করিয়া তাহাকে 
ভাইরা দিল। ' “বেতছিজ, শকমবজত 


 শনাছেবের দানসিক শা বগা জই 
প্‌ শোচনীয় তথ্য সহসা অশরক আনি 
 *কুরিনি” করত তাহা সুখে ইন) শক. 





'আবাৰ “দিবে? -খহুরক জের আহা: রত নল উৎপাত বি! 


র্শনে থয়াহেকমনে মনে, অপরিদীম” গুরি- 


স্ৃষ্তি লাভ, করিধেন এবং প্রশংসমান চক্ষে: চাহিয়া কাঁহিষ্' রা শাহ শর বর খা উর 
_মশরফের ধিকে চাঁহিয় মি কণ্েকছিলেন 'পারিলেন লা। ডাই 


“শর, ছুলিয়ার সকল *লোক::দ তোমার . 
মু “কদর 7 হইত” 2 
' কিছুক্ষণ আদর আপ্যায়নে অতিবাহিত 
“হইলে "মশরফ২.কহিল “হছুরকে আঁ এমন 
বিষ দেখাইতেছে' কেন 1* দীর্ঘ ফেবিয়া 
হুর, কহিলেন “আর 'মশুরফ, বুঝি আর এ 
ছুনিয়াক্'খাকান্ছয় না, আমি, শীঘ্রই ফকিরি 
গ্রহণ করিয়া এক দিকে চলিয়া যাইব স্থির 
কষরিতেছি।» রাতে ৬ 
:.. ভীত চকিত মশরফ, কির “একি আজ্ঞা 
করিতেছেন-হুজুর ? হুজুরের. মত লোক যদি 
সংসার হইতে চলিয়া যান তাহ। হইলে সংসারে 
আর অন্বণ্যে প্রতেদ কি রহিল হুজুর ?” 
বলিতে বলিতে ভাবাবেগে মখরফের কঠরোধ 
হইবার উপক্রম হইল। . . *, 
ঈশরফের 'মনোবেদনায় ব্যথিত হই 


করিয়া কেমন করিয়া টুপ করিয়া থাকি 
মশক 1% তখন : খা সাহেব: কর্ণ 
নেখযাী 'সিখছের দত এবং উদ্ধত কাছিনী, 
কনে ্ীরে শয়ফেনুকণুর্গচর করিলেন 
সয় শর ক্ষণ ্ষণকার্ি অগনিত দুরের লাম 








উপস্থিত থাকিতে স্বীকৃত হটল। বাস 
হুর “কহিজেন "কিন্ত এর অপমন সহ ,পরিধানার্থ জরিখিউ.. সের | ৫ যাকের 


কাঠি  ঘোছিত করিবার জন. ছবরদৈশে মহারুষিল 
এশা ৃতাীতের জন বাজি মিযুক ছই ণ 











স্নধাল এশংদমাসরগ, মসুফের [নি 





 উচছ রক. 


“উদিযা মশরফকে বক্ষে ধারণ করিলেন; আষং 


০ ? 


মশরফের নহ গতি সতেও ভাহাফে-াগম : 


দার 
বার পান লা কাই কিজই হাদিনা 





৪ 








পর শর রীতি সার, রিয়া খা. 
সাহেবের নিকট বিদা গ্রহণ করিল। ** ; রি 
টি তি নি ৰ ূ ৯৫ রা 


1, ৪ ভি রা 
সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি নগদ পাচ শত. হা 
বাধ! ধিয়া খ। সাহেৰ ভাগাগরীক্ার্থে: সুরে 
উপনীত হইটসন। মাসিক পর্ণ. টাকা 
ভাড়ায় খা সাহেবের. অস্ত আ্াবাসবাটা স্থিরী-. 


ক্কৃত হইল। মাসিক ৩*২:াকা, ভাড়ায় এক | 


খানি ঘোড়ার গাঁড়ীঃ সর্বদা খা সাহেবের যে 








। 
রর জারী 


বন দেওয়া হই সাহেবের গদদাগ, মন 







চারি দিনের :মুখ্যে. 


্ ক 


বডির বস কোথা ট্ ০ 





1৬ 
 * মাজা যথেই বাড়ির ফে্িস। আযাকাণের, 
 শ্মঙ্থে খী মাছের পউষ্ঠ টত্তেপ্পরিচিজ্ হইলেন 


এবং অতি মহর্থা মুল্যে বস্তা দাঁংস এবং 
ফা়াদি জয় কি নিজের জমীদার্এহইতে 
অগানীত রীলিয়!' কলার হাঁকিমতৃন্থকে 
গ্ওগাঁদ” দিয়! দিয়! যুগপৎ তাপনীর গৌর- 
কে প্বীত এধং ন্র্থের থলিকে কুঞ্চিঠ 
করি! ফেলিতে লাগিলেন দেখিতে 
দেখিষ্ঠে পাঁচ খত মুদ্রার 'অধিকাংশ শেষ 
হই! আপিল কিন্ত উদ্দেস্ট সিদ্ধিব কোনই 
সন্তান! দেখা]! গেল না। গোপনে এক দিন 
ধা সাছেব কাতরকঠে মশরফকে বলিলেন, 
"মশরফ, কিছু ত হইল দা ভাই।” মশরফ, 
কহিল “হতাশ হইবেন মা, আর কিছু দিন 
সবুর 'ককুন, আমি ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট 
প্যন্দৌবয় করিতেছি ।” | 

খ! সাহেব পুনশ্চ তগ্র-হৃদয় উৎপাহে 
বাঁধিয়া ম্যাজিঠটি আফিসের অতি তুচ্ছ 
* কেরাদীফে পর্যাস্ত সেলাম £রিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । আরদালিগণূুকে ভোজ্য পানীয় এবং 
বখুসিসে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন, সেরিস্তা- 
দায় সাহেবের ভুতি নিজে রেশমি কমা 
বাহায্তে বাড়িয়া দিলেন এবং ক্লাবে উপস্থিত 
. হই পবিলিয়ার্ডশ ীড়া:নিরত ডেপুটি ও সাব 
কেগুটা- 'বৃন্দের বাঁছির টাঁকা বোগাইতে এমং 
তাহাদের জীড়াকালে “মার্কীরের” কার্য সাধন 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবু ফিচু হইল দা 
অবশেষে খাঁ! সাহেবের ওভাদৃষ্ট ক্রমে বিহারে 
স্নদেগী আন্দোলদের সপ্ত কইল । ৬ 
_ সাটিবিংবেশের এই ছাকণ অরনভিটৈ নিসতান্ত' 
' জু ধইগ খাপণে ইহার 'রিদ্ধাচরপ ফারিতে 


রি 


১০০ 


০০ 
পিঠ গিয়া সন্ত সংবাদ, জাপা কিনা, 
টানতে জগিলেনণ ' %. 
কিছুদিন মধ্যে খামির সছেব ধা 
লাহেবের কার্থাতৎপরতা দর্শন পরম প্রীতিলাত 
করিলেন । এক দিনসন্ধ্যায় সঙয় গভীয় হট 
ম্যাকিস্ট্রেট ঘলিলেন ৭ সাহেব ভারতবর্ষে 
এই বিক্বোহের সুত্রপাত, আর উপেক্ষা কথা 
চলে ন1। *(শীহ্হন্তে* ইছার মদন প্রদ্োজন, 
কিন্তু আমার অধীনস্থ ম্যাজিষ্রেউদেখী সধো 
ছুই একজন মুসলমান ডেপুটি ভিন্ন যোগা 
লোক ত দেখি না। আগার বিশ্থসি আপ” 
নাকে "নসনরাবি মাজিষ্টটি” করিলে" কাজের 
অনেকটা জুবিধা হইতৈ পারে? আপনি কি 
বলেন? পর্থী সায়েবে ভাড়িতস্প্ের হকার 
লাফাইয়া উঠিলেন। কষ্টে আত্মসং্যম করিয়া 
কহিলেন, “গরিব পরবর ছুছুরের “বান্দা” 
গিরিতে জীবন সমর্পণ কয়া অপেক্ষা তাবে- 
দায়ের পক্ষে 'অধিকতয় শ্লীঘমীয় আর কি 
হইতে পারে 1 

এতদিনে খা! সাছেধের চিরপোধিতা 
আশালতা ফলবতী হুইল -_-পক্গান্তে গেজেটে 
প্রকাশিত কইল খা সাহেব সদদ্বের এ্অনরাবি 
ম্যাজিষ্টরেট” নিযুক্ত হইয়াছেন । 

৮ « & রী 
থা.বাহাছর অনরারি-মাঝিষ্রেট পদে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া অগ্রতিহত প্রন্তাপে “শুদেদিামম ও 

শবদেন” প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । 
অল্পদিনে খীঁ-সেবের খ্যাতি শ 
সমত্য জেলায়: প্রযারিত হই! গড়িন।' খ 
সাবের হুংখ দৈত ঘুটিরা গেল! * 
আর লাহস করিহা সাদী 


এবং প্রহার পারলে মতি সাহোষের $কাড়ার তাগাঙ ঘরে মা %. ১১১১৩, 









পাই উহু জিবিদ £ 





সাহেব হংাগণ কুন, দেখিতে সাতে 
বন নাং: 2৯৯ 
 শরফের দেশে ঈংহেবকে “হুর 
জজ অন্ত'নামে সন্বোধন করা সম্পূর্ম,নিবিস্ধ 


ন্হ্ই্ঘ খিয়াছিল। খা-সাহ্ব ভাতৈছিলেন 





| “এবাঁ নেমধারী মিংষদি এই প্রতিপত্তি 


০ 


পা 


এ নি 
শান ৎসাছে ন্‌ 
০1 এক 2 ৫ - 
ছা, ৮ দক ৮14 
' চা 18 ১৪ 
14 


দেখিত।” প্নেমধারী সিং! |” হুর দস্ে দে 


খর্ব, করিলেন! আজও ই্ুরের জীবনের 
প্রধান কর্তব্য বাকী" রহি্কা গিাছে। হৃসকর 


মশরককে ডাঁকিয়। পরামর্শে নিযুক্ত হইলেন। 
 হঙ্কুরসএইকপ সুগভীর পরামর্শে ব্যাপৃত 
আছেন এমন. সময়ে স্থানীয় মধ্যইংরাজী 
ক্ষুলের হেড মাষ্টার লাজ! ভূবনেশরী প্রসাদ 
ব্যস্ত সমস্ত হই তথায় উপস্থিত হইলেন । 


লাঁলাজি হ্ভুরের সম্মবীন হইয়াঁই ব্যাঁকুলভাবে 


ফষহিলেন শহর ইহার গ্রতীকার না করিলে 


তি আর টলে লা। বলদেও সিং আঁঙ্গ এক 


যী 


খুলে “যে” চাঁহিতে আনিয়াছিল, আমি 


শ্বদেনী সর আয়োজন করিয়াছে, সভার 





ূ ই নাই বলিয়। আমাকে শীদাইয়! গিয়াছে 
.. বে দ স্থুলের ভাঁল। ভাডিগাও গপ্যেঞ্* একোন 
:. পরকষানধ নইযেই |. .এক্ষে কি উপায় করা 
দেশী সভায়, “ৰে” গেলে আমার, 





টক থাকে না 8 ৪ 
দ্রদে ৪ সিং. 
চি? নি. 






4৪ ৪৭1 


বহর নীল ছে নায় ভাহিবে রর রিং 
॥ পান (করাই ভরি ষাট 


বার গার এটা 


না রঙ নর 
২8117 1108 
এ ৮) 44. ৫ 
॥ 7 চা 
মী সী সী 4. 
্ ্ 
রি শা ১58 
১4৮ 017১ ৮৮১ 17 
84. চি ) ৬, । 
এ ]. 15797 + 9,৮৮85717 
ধানা। 8 
চট ০ 7 ঠং মূ 
ছক ০ সি রর 
এ 1 
/৫২ ॥ 


রগ মং ক ছানা এ মে 
লটু়া গিয়াছে” এদিকে হ্ুরও ম্যাজিষে: 
সাহেবের নিকট ধাইতেছেন। এইবার নর্থ: 
যাইবে দেধাঁরি সিংহের কত তেক্জ:| - রা 
বিস্তালিয়েরস্যালকবৃঝ্ের শিক্ষক: এ 
ভাঁহাদের আদর্শস্থনী লালারি:। গজ জা, ৃ 
এই দবণিত প্রর্তাব সমর্থন: হাজির 1 বা বোধ 
ফরিলেনলা। : বিটারকর্ত। খা: সহেবও.. 
উচ্ছ দিত. আবেগে বহ মিথ্যা আনারেনলাহা- 
ইয়া এই পরদ সত্যকে ম্যাররিষ্ে সাছেবের” 
গৌঁচর করিলেন। ইহাতে উপরিওয়ালাদের » 


পু 








 ফাছে তাহার রীজতকি নিঃসন্দেহে পরথাপিজ,. 


হইয়া গেল! . এ. ক 
৭৯৫ ্‌ মারা 

সকল শুনিয়া ্যানিষ্রে সাহেব শা এ 
হইয়। ইঠিলেন। 
শছুরি” , "আনিকার প্রবেশ”, বেনী? ্ 
একেবারে সথাংসপর্শ | তখনি ইন্শোর, 
টিয়া বলদেও সিংকে খরা. কষা 
জামিনের দরখাস্ত পজপাঠ মামজুর হ্ঠ্ল। 7: 
৯ গ্যাসে সাহেবের জিপ আজে. 










না সাহেব, সমস্ত 
করিয়া ধজঘেক্াক হাস সত্রষ কাযা, 
্্ি তি িদোন। ১১, / এনা ্‌ 


মুক্তি। তক্ষ। লাগা 


চাটি 

1 17 
105 

ছি 








“বি 838 & টার বি 
শিস বান দন টি কপ এগার 
পার সাদা কপ ক 
হার গু লাছিক হইল। 'খ। সাহেব উচ্চ জি ৯ উতর, দেশরক কপ 
পিষ্ধ হদখাবেগে সেদিন এম হাকিদকে, । ভি পকুদৃহারা ?” ধন হ্যা 
. কষ দিলের। "্খণের মাহা আরও বাড়ির! হইঠাদি দশ টাকার নোট ,বেখাইিত,। পিন 
গেশ। হগরফ গম্ভীর হই ওহ পক্ষকে বাহন 
_. লেমধারী সিং পুক্ের রাজার বিরুয্ধ “ইসুকো সাবুদ্‌তুমূসে বকে মালুম হোক 
ক্াগ্ীল করাইলেন4 বলা বাহলা ্যানির্ঁটি হার!” 'খবং সে বদি “উতর” পরমার না” 
সাহেবের নিকট আগীগ নিক্ষল হইল। পরিপেষ্ধে দেখাইতে পারিত তাছ। হইলে ছিতীয় ঘক্ষকেই 
কাইকোড্ কোন প্রকারে ইংরাজ-বিচারের বিদয়মাল্য দান করিতেন । 
' উঠারক্ষা করিলেন | বছ অর্থব্যর়ে বলদেও কোন্‌ কোঁন যোকদ্দমার কি. কিং 
দিং অব্যাহতি পাইল$ দিতে হইব তাঁৎ। খাঁ" সাহেবের ফাঁছারি 
এইবার নেমধারী পিংহের কোপ প্রজ্জবলিত গমনের পুর্বে মশরফষ খ সাল্বেকে যত্পুর্বাক 
হুয়াশলের মত খা লাহেবের উপর পতিত শিখায় দিতেন | কাজেই খা লানেবের বিচার 
॥ ছিইল। করিতে কোনই কষ্ট হইত না| এবং 
এ. মশরফ, কেবলমাজ প্ররুত্মক্তি ও পরোপ- প্রতৃভক্ত মীর মশরফ আলিরঞ বেশ চলিয়া 
কার পনির জাতিশব্যে সাহেবের আশ্রয় যাইত। 
গ্রহণ করে নাই। এক্ষণে নেমধানী দি থা সাছেরকে 
খী সাহেব ছ্ধমাতর দোকান ফরিয়াই পরি- বিপক্প করিবার জন্ত তল তল করিস! আই 
তৃপ্তি, লাভ করিতেন- ছঞ্ধপান কেবল মীর সকল বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেধী। 
অশরফ. আালিয় ভাগ্যে ঘটিত। কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না! সর্কাকো. 
' খা! লাহেষের “ফাইলে” যে সকল মোক থীমিনী গ্রতিভাবলে ম্যাজিট্রেট সাহ্যে জবের 
“হামা আসিত, তাহাদের প্রক্কত বিচার, মীর মত বুঝিয়া ফেলিলেন--হিসগুর সুঈলনান £. 
সাহেবই সপ কচ রিতেন, খাসাহেব আদালতে বিদ্বেষ হহার নুলে। দেমগারী দি দদাঙা৪ . 
মি বশর রদ রায়ের পমরুক্কি ক্চিতেন উপঠে উঠিলেন-কিন্ত বদেড়িবেন অর্ধ এক 
মদ). ২ ? ছয়ে বধা--নকাজ "884 78024 : 
ধলা! বাহুল্য হী প্র, আলির বিচার 
















৫ রা ৮১০ 7, ঠাস ছে, লা ৰ 
/ মোঁকগসার 'এুকতরফ! ডি লি রর কান করিতে করিতে গেরাগা দের গে 
বরের ানন বিজ করিয়া বধ টাকা: ৯০ ঈ। , । ৮ ,. 1 
নল হইল না তখন: তাহার নেমারী, সং বা বাহলা সুনপিক সাহেব রনী বি ৬ 
ধের. পারে চুর বিকদধে প৫েধারি গর্জনে টিছু শত ভীত হইলেন দান পিন 
পয়োরানাদ বাহির করাইল। ১০ উযৎ হা করিয়া বা, সাহেবকে ডেগদানায়, 
হুর মেহদি-পজ সাহায্যে আপনার অর্ধ : পা যাইতে আদেশ গা রি ক 
পক -হ্াকে রকধর্ণে রজিত করিয়া, চক্ষে কিছু উপায করিতে পারিণ না। গে কটা 
.পের্মা” লাগাইয়া পারিষর্‌ মধ্যে বলিয়া ভর্জিত ট্্রেট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি পা 
গেক্তাসহযোগে ভাঘুলসেব্ন এবং" তনুর ছরবন্থার কথ! জাপন করিস্বাছিল। রিস্ক 
নিষীবন সাহাযো নিকটবর্তী দেওয়া্কে সুরঞ্িত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শুধু বলিয়াছিলেন « ভ 
(ক্রিতেছিলেন, এমন সমবয় ছুই জন দেওয়ানি লেকিন হাম্‌ কেয়া কর সক্তে হে' 1” হস্তুরের 
আদালতের পেঁযাদা আসিয়া হছে হস্তধারণ পতনকাহিনী দেখিতে দেখিতে সহয়মর কাউ 
ফয়িল। পারিষদমণ্লী সফলে হাঁ হা করিয়া হইয়া গ্রিয়ছিল। বলদেও সিংহও স্বদেশ 
উঠিলেন। “ছে অঙ্গে হসক্ষেপ ?”. কিন্তু সেবক ঘুবকমুন্দের সঙ্গে জেলখানার পথে" 
তাহারা কিছুমাত্র ভীত না হই আদালতের সারি দিয়া দড়াইয়াছিল। হুর তাহ 
“অারেন্ট” দেখাইল।, হুজুর হঙ্কার করিথা সম্মুখীন হবার তাহার! "জামাত হুর 
বলিলেন "দ্যানিস্রেট বড়া ইয়ে মুল্সিফ বড়া? বলিয়া কপট [কিরে খুনি না রা 
হাঁম্‌ মুদ্পিফ্‌কে হুকুম তামিল কর্নেকে। সেলাম করিল। . এ+. ৃ 
পাযবন্দ ৬সছি।” ” . হুর পশ্চাগগামী; 'মশরফের মগ নখ 
' পেয়াার কহিল তাহার! এক্সপ গুরুতর ফিরাইয গর্বভরে কহিলেন. *লেকিন্‌, কেয়া 
বিষয়ের বিচার রুরিতে অক্ষম ।-,আদীলতে 'লোকুরি ভইট্া,ং খন্বিতক্‌ ডি “হ্।? ৯ গা. 
২ হইলে ইহার মাংস! হইতে ৮ ষশয়ক নীমব কারী হালাঁহেধের যু 
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রিনি ধক রন? 


খেগ গো ক্গাতোর কা কেশ” 

কেন গো মতোন দলা আপন 1 

সেরকন গে সাতোয সলিন বেশ $- 
হগ্ুফোঁটি সন্তান যাঁর, 


হাকে উচ্চে মামার দেশ। 
ব্ কেরন) 
কিযে হঃখ কিসের নৈল়্ 
' কিলের লনা, কিসের ক্লেশ 1 
স্কোটি মিলিত কঠে 
ভান যখন আমার. দেশ। 


উদিশ যেখানে বুদ্ধ আত! 
কত করিতে ঘোক্ষ স্বায; 
'্সাঁজিও জুড়ি আচ জগৎ 
ভক্ষিপ্রনত চরণে ধার ) 
ছশো কি, বহার কীর্তি ছাঁইল 
১৪10, ছুঁতে জঙাহি শেষ ১7 
ভূ ত না ছা গো তাদের জননী 


ভুইলা, মালে! ভাষের দেশ &. 
(কারস) 


দিযে ইত্যাদি ।. 


, পাটিবা রায় বিকয়নেনীনী) 
লক গ্র সা 
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ক যি ঈ্প, 
' জাপানে, 
* ভার কি না এই খুলা আসব, 
তার কি না! খই ছিন্ন বেখ | 
(ক্ষো্গস্‌) . 
কিসের ভুংখ ইত্যাদি ।. 


উঠিপ যেখানে সুর মন্তে 
নিমাই কঠেনসধুর /তাঁল । 
ন্তায়ের বিধান দি রতুমনি'। 
চণ্তীদাস গাহিল গান 
যুদ্ধ করিল প্রত্ভাপাদিগা £ 
-_হুই ক না সেই ধা দেখ। 
ধন আমরা, যদি এ শিয়া 
খাতকে তাঁদের রক্তল্শে 
(ফোর) 
" শর ছঃখ ইতাদি) 


শা 


যদিও স। তোর দিবা আগোকে 
খেরোছে আছি ভীধার ঘোর, 
কটে খাবে মেখ,--নবীর গরিম। 
নডিবে আবার অর্ণাটে টি, 







